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থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির যৌজ্িকতা কী? 


সকল যুক্তি, তথ্য ও জনমত অগ্রাহ্য করে সরকার বারবার গ্যাস, 
তেল, বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েই যাচ্ছে। বর্তমান সরকার ২০০৯ 


বিদেশি কোম্পানিগ্তলোর গ্যাস উৎপাদনের যে খরচ তা দেশি 
প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে ১০ গুণ বেশি । উল্লেখ্য আবাসিক গ্যাস 
সংযোগ যে কেবল উচ্চবিত্তের বাড়িতেই আছে, তাও কিন্তু ঠিক 
নয় । সারা দেশে আবাসিক গ্রাহক সংখ্যা মোটামুটি ২৭ লক্ষ; যার 
বেশির ভাগই নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত ৷ প্রতিটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা 
যদি ৫ ধরা হয়, তাহলে গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা 
১ কোটি ৩৫ লক্ষ । অনেক ক্ষেত্রেই সংযোগ প্রতি নির্ভরশীল 
মানুষের সংখ্যা ১০-১৫ জনও হয় । গ্যাসের দাম দ্বিগুণেরও বেশি 
বাড়ানোর ফলে এসব স্বল্প আয়ের শ্রমিক ও নিয়বিত্ত মানুষদের 
ওপর তো ভীষণ চাপ পড়বে । গ্যাসের দাম বাড়ানোর সাথে সাথে 
বাড়ি ভাড়ায় যে বাড়তি খরচ এসব মানুষদেরকে বহন করতে 
হবে তার জন্য সরকার কি তাদের মজুরি-বেতন বাড়ানোর দায়িত্ব 
নেবে? 

গ্যাস দিয়ে শুধু রান্নাঘরই চলছে না, যানবাহন ও কলকারখানা 
থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই গ্যাসের চাহিদা ব্যাপক । 
সুতরাং গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিতে সবকিছুর ওপরই মারাত্মক বিরূপ 


সালে ক্ষমতায় আসার পর ৬ বার তেল-গ্যাস-বিদ্যুতের দাম 
বাড়িয়েছে । এখন আবার ২০১৫ সালের যেকোনো সময় থেকেই 


প্রভাব ফেলবে । বিশেষত দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিসহ রফতানিও 
চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে । অপরদিকে প্রাপ্ত তথ্য মতে, ছয় বছরে 


গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হবে | পিডিবি বর্তমান মূল্য চার 
টাকা ৭০ পয়সা থেকে বাড়িয়ে পাচ টাকা ৫১ পয়সা করার প্রস্তাব 
দিয়েছে । এদিকে আবারও গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে 


কেবল রেন্টাল-কুইক রেন্টালেই ভর্তুকি দিতে হয়েছে ৪১ হাজার 
কোটি টাকা । একদিকে সরকারি খাতের অর্থের অভাবের কথা 
বলে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ সেক্টর তুলে দেওয়া হয়েছে 


গ্যাস বিতরণকারী কোম্পানিগুলো । আবাসিক খাতে গ্যাসের দাম 
দ্িগ্তণেরও বেশি অর্থাৎ এক চুলার ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ৪০০ টাকা 
থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ টাকা এবং দুই চুলার ক্ষেত্রে ৪৫০ টাকা 
থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করার প্রস্তাব করা 
হয়েছে। নতুন দাম কার্ধকর করতে গত ১৬ 
নভেম্বর বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি 
কমিশনের (বিইআরসি) কাছে কোম্পানিগুলো 
আলাদাভাবে এ প্রস্তাব দিয়েছে । আগে সিদ্ধান্ত 
নিয়ে পরে বিইআরসির মাধ্যমে লোক দেখানো 
গণশুনানি করে তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম 


অন্যদিকে বেসরকারি খাতের অর্থও সরকারকে জোগাড় করে 
দিতে হচ্ছে । সঙ্গতকারণেই আমাদের জোড়ালো প্রশ্ন, বেসরকারি 
খাতে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য যদি সরকারকেই অর্থের ব্যবস্থা 
হাতে বিদ্যুৎ খাত তুলে দেয়ার যুক্তি কি? 
বলাবাহুল্য, গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি শিল্প ও 
কৃষিখাতের ওপর আরও বাড়তি চাপ পড়বে তা 
দেশের মানুষের অজানা নয় । শিল্প খাতের ওপর 
এই মূল্যবৃদ্ধির চাপ আরো বেশি হবে। 
শিল্পখাতকে একদিকে ব্যাংকের উচ্চ হারে সুদ 


বাড়ানোর এই প্রক্রিয়া নতুন নয় । মূলত বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য 
বারবার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ সরকারের দুর্নীতি । আর গ্যাস- 
বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়িতৃপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ 
এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) এক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব 
পালন করছে না। বরং বিইআরসি এখন সরকারের সিদ্ধান্ত 
পালনকারী” একটি সংস্থায় পরিণত হয়েছে। গ্যাস খাতে 
সরকারের কোনো ভর্তুকি দেয়া লাগে না । গড়ে প্রায় চার হাজার 
কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিচ্ছে পেন্রোবাংলা । এ 
অবস্থায় কেন দাম বাড়াতে হবে? তাছাড়া পেন্রোবাংলার হিসাবে 
স্বচ্ছতা নেই । গ্যাসের উৎপাদন খরচও বাড়েনি | গ্যাস খাত 
উন্নয়ন তহবিলে টাকা জমা হচ্ছে। সেখান থেকে টাকা নিয়ে 
উন্নয়ন কাজ করা সম্ভব ৷ এ অবস্থায় পেন্রোবাংলার আরো কেন 
টাকা প্রয়োজন? সঙ্গতকারণেই প্রশ্ন উঠে, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির এই 
পায়তারা কি একান্ত বাধ্যগত ও্পনিবেশিক দাসের মতো 
বিশ্বব্যাংক আইএমএফের শর্ত পালন করতে, নাকি দেশের ব্যাংক 
ও অর্থ ব্যাবস্থা লুটপাট করে ফোকলা করে ফেলার পর বাড়তি 
অর্থ যোগাড় করতে? নাকি আইএমএফের শর্ত ও লুটপাটের 
ঘাটতি মেটানো উভয় কারণেই? 

বিদেশি কোম্পানিগুলোকে গ্যাস উৎপাদনের দায়িত্ব দেয়া না হলে 
আমাদের গ্যাস উৎপাদনের খরচ আরও কম হতো । এখন 


গুণতে হচ্ছে অন্যদিকে অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে রফতানীমুখী শিল্পে হিমসিম খেতে হচ্ছে । পাশাপাশি 
যেসব ছোট-বড় শিল্প পণ্য উৎপাদন করে যাচ্ছে তাদের পণ্যেরও 
উৎপাদন ব্যয় বাড়বে । ফলে যেসব পণ্যের ভোক্তা সাধারণ মানুষ 
তাদেরও চাহিদা সীমিত হবে ৷ আর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে 
পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলোর ওপর । 

কৃষি খাতেও সৃষ্টি হবে একই অবস্থা। আজকাল ধানসহ 
অধিকাংশ খাদ্য পণ্য উৎপাদনের জন্য যে চাষ হয় তা অনেকটাই 
নির্ভর করে বিদ্যুৎ চালিত সেচ ব্যবস্থার ওপর । বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ আগের তুলনায় কমে যাওয়ায় নদী খাল বিল বা অন্য 
কোনো স্থানের পানি সেচ কাজে ব্যবহার করা যায় না। সেচের 
কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার না করলেই হয় না। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির 
ফলে সেচ কাজে ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যাবে তা হবে উৎপাদন 
খরচ বেড়ে যাওয়া । কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ বাড়লে চাষী ও 
ভোক্তা উভয়কেই তার চাপ সহ্য করতে হয় । সপ্তমবারের মতো 
বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর দুর্ভোগও পোহাতে হবে উৎপাদক চাষী 
ও ভোক্তা সাধারণ মানুষ । 


মানসুর হায়দার 


ঢাকা 


জানুয়ার'১৫ -_____77-) আত্তান্তহীদ ২ 


১ 


সর্বশ্রেষ্ট ও সর্বশেষ রাসূল 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ 


প্রদান করুন 


(070191581 19০19180101) 01 17010091) 1২151)9) 
এর চৌদ্দশ' বছর আগে মানবতার ঝাণ্ডাবাহী মহানবী (সা.) 


তায়ালার রহমত স্বরূপ | জাহিলী যুগে আবির্ভূত হয়ে তিনি 
সত্য ও আলোর বন্ধনা করেন । তিনি গৌড়ামী, কুসংস্কার, 
সাম্প্রদায়িকতা, নিপীড়ন, বঞ্চনা, বৈষম্যের শৃঙ্খল ভেঙে 
মানবাধিকারের মুক্তিবার্তা বহন করেন । শ্বেতাঙ্-কৃষ্ণাঙ্গ, 
ধনী-নির্ধন, প্রভূ-ভৃত্য, আমীর- 
ফকীরের ত্যাভিমানের 
ভেদাভেদ গুছিয়ে মানুষের মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে 
গেছেন । ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদীনায় 
হিযরতের অব্যাহিত পর 
মহানবী (সা.) পারস্পরিক ছন্দে 
লিপ্ত বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্র ও 
ধর্মমতের জনগোষ্ঠীকে একই 
বিধিবদ্ধ আইনের অধীনে আনার 
জন্য প্রণয়ন করেন “মদীনা সনদ" 
(0775 00791161 ০91 
190117911) | এটাই ইতিহাসের 
প্রথম লিখিত সংবিধান ৷ এর 
পূর্বে শাসকের মুখোচ্চারিত 
কথাই ছিল রাষ্ট্রীয় আইন | “জোর 
যার মুলুক তার" এটাই ছিল রাষ্ট্র 
ও সমাজের শাসনীতি | ইতিহাস 
প্রমাণ করে এই এঁতিহাসিক 
সনদ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদমান কলহ ও 
অন্তর্ধাতের অবসান ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সম্প্রীতি, 
প্রগতি ও ভ্রাত্ত্ববোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে। উগ্র 
সাম্প্রদায়িকতা, গোত্রীয় দন্ত, ধর্মবিদ্বেষ ও অঞ্চলগ্রীতি 
মানবতার শক্র ও প্রগতির অন্তরায় । মদীনা সনদ এ দুষ্ট 
ক্ষতগুলোকে মুছে ফেলে এবং সামাজিক নিরাপত্তা, 
অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে । 
সনদের প্রতিটি ধারা পর্যালোচনা করলে মহানবী (সা.)-এর 
মানবাধিকার ঘোষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রতিভাত হয় । ১২১৫ 
সালের ম্যাগনা কার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইট 
১৬৭৯ সালের হেবিয়াস কর্পাস ত্যাক্ট, ১৬৮৯ সালের বিল 
অব রাইটস এবং ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ 
কর্তৃক ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা 


জানুয়ারি*১৫ 


সর্বপ্রথম মানুষের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক 
অধিকার ঘোষণা করেন । পরস্পর বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায়ের 
মধ্যে মহানবী (সা.) কর্তৃক সম্পাদিত এ সনদ সমগ্র 
মানবমগ্ুলী ও অখণ্ড মানবতার এক চুড়ান্ত উত্তরণ । 

পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম 
রাষ্ট্র বাংলাদেশ । এ দেশের 
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর হৃদয়ের 
স্পন্দন মহানবী (সা.)। প্রাণের 
ভালবাসেন । তাদের জীবনধারায় 
প্রিয় রাসূলের (সা.) সুন্নাত ও 
আদর্শের অনুসরণ লক্ষ্য করার 


হয় যা কোনক্রমে ব্যাপক নয় 
এবং যথেষ্টও নয় । পুরো রবিউল আওয়াল মাসব্যাপী 
ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ, জাতীয় সীরাত কনফারেন্সের 
আয়োজন, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যালয়ে মহানবী 
(সা.)-এর জীবনাদর্শ সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করণ এবং 
ংলাদেশি লেখক ও বাংলা ভাষায় লিখিত সীরাত বিষয়ক 
হাই কমান্ডের নিকট আবেদন জানাই ৷ নবীপ্রেমিক 
বেসরকারি উদ্যোক্তাগণকেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে 
হবে । মহানবী সো.)-এর আদর্শ যত বেশি আলোচিত হবে 
তত বেশী নবীন ও প্রবীন প্রজন্মের মাঝে নৈতিকতা ও 
মানবতা বিকশিত হবে এবং সন্ত্রাসের অবসান ঘটবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
0 আত্তান্তহীদ ৩ 


প্র।ব।ন্ধ।-।|নি।ব।ন্ধ 


মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


এবং সামাজিক বিষয়গুলোর আলোচনা 
স্থান পেয়েছে । প্রকৃত মুসলমান ও 


জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের 
বাস্তব ধর্মীয় শিক্ষা রয়েছে । তবে 
অধিকাংশ মানুষের ধারণা যে, দীন 


কামিল মুমিন হওয়ার পূর্বশর্ত হলো 
আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদত-বন্দেগিসহ 


কেবল আল্লাহর ওপর আকীদা-বিশ্বাস, 
নামায-রোযা এবং নির্দিষ্ট কিছু 
ইবাদত-বন্দেগির নাম। এসব 
মানুষ জীবনের অন্যান্য শাখায় 
স্বাধীনভাবে চলতে পারবে | নাজাতের 


চলা | এর মধ্যে কথা-বার্তায়, কাজে- 
কর্মে ও আচার-আচরণে মানুষকে কষ্ট 
না দেওয়া এবং নিজের পক্ষ থেকে 
অন্য মানুষের জান-মাল ইজ্জত- 


জন্য নির্ধারিত ইবাদত-বন্দেগিই 
যথেষ্ট । অথচ বাস্তবতা হলো ইসলাম 
আমাদেরকে যেমনিভাবে নির্দিষ্ট 
ইবাদত-বন্দেগির প্রশিক্ষণ দিয়েছে 
তেমনিভাবে জীবনের প্রতিটি শাখা- 
প্রশাখাতে এমন এক চমৎকার শিক্ষা- 
ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে, যার ওপর 
আমরা আমল করলে ইহজগত 
আমাদের জন্য জানাতে পরিণত হবে । 
ইসলামি শিক্ষার এক চতুর্থাংশ 
আকীদা-বিশ্বাস এবং ইবাদত-বন্দেগির 
আলোচনা হয়েছে। বাকি তিন 
চতুর্থাংশে লেনদেন, আখলাক-চরিত্র 


অন্যতম শিক্ষা | যেমন_ 
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1892 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) কর্তৃক 
বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ 
করেন, মুসলমান তাকে বলা হয় যারা 


মুখহাত থেকে অন্য মুসলমান 
নিরাপদ থাকে এবং মুমিন সেই ব্যক্তি 


যার পক্ষ থেকে অন্য মানুষের জান- 
মালের কোনো শঙ্কা না থাকে ৷” 
উল্লিখিত হাদীসে রাসূল (সা.) ইসলামি 
সমাজ-ব্যবস্থার স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ 
চিত্র অঙ্কন করে দিয়েছেন । কেননা 
সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে ইসলাম যত 
বিধি-বিধান দিয়েছে তার চূড়ান্ত ও 
সর্বশেষ উদ্দেশ্য হলো আপন সত্তা দ্বারা 
কোনো মুসলমান এমনকি কোনো 
অমুসলমানও যেন কোনো ধরণের 
কষ্টের সম্মুখীন না হয়। রাসূল (সা.) 
চাটি | 05 ০০০) 
(04501 0০০1 ৩6 ঝ॥ 
“সমস্ত মাখলুক আল্লাহর পরিবার 
সমতুল্য । অতঃপর আল্লাহর নিকট 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় ওই ব্যক্তি যে তার 
(আল্লাহর মাখলুক) পরিবার-পরিজনের 
সাথে ভালো আচরণ করে ।২ 
এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান 
হয় যে, সৎ আচরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে 
মুসলমান-অমুসলমানের মধ্যে কোনো 


জানুয়ার'১৫ লাল আত্তান্তহীদ ৪ 


প্র।ব।ন্ধ।-।|নি।ব।ন্ধ 


পার্থক্য নেই । সুতরাং যেমনিভাবে 
একজন মুসলমানকে কষ্ট ও পীড়া 


সমুদয় গোনাহ ওই ব্যক্তির হবে যে 
ফলের ছোবড়াটি রাস্তায় নিক্ষেপ 


থেকে বেঁচে থাকা একজন মুসলমানের 
জরুরি, একইভাবে অমুসলিমকেও 
বিনাকারণে পেরেশান করা, কষ্ট ও 
পীড়া দেওয়া হারাম | 

কাউকে কষ্ট না দেওয়া প্রিয়নবীর 
অন্যতম আদর্শ ছিল । হযরত আয়িশা 
(রাষি.) বলেন, যখন মহানবী (সা.) 
তাহাজ্জদ নামায আদায় করার জন্য 
জাগ্রত হতেন । তখন সব কাজ এত 
আস্তে সম্পন্ন করতেন যে, কারও যেন 


ঘুম ভেঙে না যায়। কেননা নফল 
ইবাদতের জন্য অন্য কাউকে কষ্ট 
দেওয়া ইসলামি চিন্তা-চেতনা 
পরিপন্থী । রাসূল (সা.) কাউকে কষ্ট 
দেওয়া থেকে যেমনিভাবে বিরত 
থাকতেন তেমনিভাবে সাহাবায়ে 


কেরামকেও মানুষের মনোকষ্ট থেকে 
বেঁচে থাকার জন্য আদেশ দিতেন । 
হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন, 
“জুমার দিন যখন তোমরা মসজিদে 
যাবে, তখন মানুষের ঘাড় মাড়িয়ে 
আগে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। বরং 
যেখানেই স্থান পাবে সেখানেই বসে 
যাবে । অনুরূপ জুমার নামাযে যাওয়ার 
আগে গোসল করে যাবে । দুর্গন্ধযুক্ত 
কোনো কিছু খেয়ে মসজিদে যাবে না। 
কেননা এতে পাশের লোকের কষ্ট হতে 
পারে” একইভাবে তিনি নির্দেশ 
দিয়েছেন যে, “এমন জায়গায় নামাযের 
নিয়ত করবে না যাতে করে অন্যের 
চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে যায় ।' 
মানুষকে কষ্ট দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি 
আছে, যেমন- মারামারি করা, অশ্লীল 
ভাষায় গাল-মন্দ করা ইত্যাদি । আবার 
কিছু পদ্ধতি এমন আছে যা দ্বারা মানুষ 
কষ্ট পায়, কিন্ত আমরা তা কষ্টের 
কারণ জ্ঞান করি না। যেমন- রাস্তায় 
ফলফলাদির ছোবড়া নিক্ষেপ করার 
সময় কেউ মনে করে না যে, এর দ্বারা 
মানুষ কষ্ট পাবে এবং এটি একটি 
গোনাহের কাজ । অথচ সেই ছোবড়ার 
কারণে যদি কোনো মানুষ পা-পিছলে 


করেছে । 


কুফা নগরীর কিছু লোক তাদের আমীর 
হযরত সা'দ (রোঘি.) সম্পর্কে খলীফা 
হযরত ওমর (রাযি.)-এর নিকট বিভিন্ন 


রাসূল (সা.) মানবমনে দুঃখ দেওয়া 


অভিযোগ পেশ করলো । তাদের 


থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাধারণভাবে 
নির্দেশ দেওয়ার পাশাপশি মানুষকে 
কষ্ট দেওয়া থেকে খাস-ভাবে নিষেধ 
করেছেন | যেমন_ 
এ 1 6১-5 3৩১০ 
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069৩ ৬১৬ 
হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) কর্তৃক 
বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন, যে 
আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে সে 
যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় 1 
উপর্যুক্ত হাদীস ও রাসূল (সা.)-এর 
আচরণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
মুসলমান বা অমুসলমান কাউকে 
কোনো কারণ ব্যতীত কষ্ট দেওয়া 
হারাম । বিশেষত সৎ ও খোদাভীরু 
লোকদেরকে বিনাকারণে কষ্ট দেওয়া 
কবীরা গুণাহ ও জঘন্য অপরাধ । বরং 
যারা সঘলোক ও হকপন্থি ওলামা- 
আগে ভয়াবহ পরিণাম ও লাঞ্চনার 
শিকার হয়। ইতিহাস পর্যালোচনা 
করলে শিক্ষামূলক এমন অনেক দৃষ্টান্ত 
পাওয়া যায় । নিমে কতিপয় ঘটনার 
বিবরণ পেশ করা হলো |: 
কিতাবুল আওসাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, 
হযরত আলী (রাযি.) জনৈক ব্যক্তির 
সাথে আলাপকালে ওই লোকটি হযরত 
আলী (রাযি.)-কে লক্ষ করে বলল, 
আপনি মিথ্যা কথা বলছেন । হযরত 
আলী (োষি.) তাকে বললেন, “আমি 
কি তোমার এ মিথ্যা অপবাদের কারণে 
তোমার জন্য বদ-দুআ করব? সে 
ব্যক্তি বলল, করুন । হযরত আলী 
(রাযি.) তার এ মিথ্যা অপবাদের জন্য 
তখনই আল্লাহর দরবারে বদ-দুআ 
করলেন । সঙ্গে সঙ্গে লোকটি অন্ধ হয়ে 
গেল। এ ঘটনাটি হযরত আলী 
(রাযি.)-এর একটি বিস্ময়কর ঘটনার 


রে 


34:50 8278 


পড়ে গিয়ে আহত হয়, তাহলে এর 


অন্যতম [তারীখুল খুলাফা, পৃ. ১২৫]। 


অভিযোগ মিথ্যা ছিল। হযরত ওমর 
(রাধি.) তা বুঝেছিলেন, তবুও নিজ 
নীতি অনুযায়ী তাকে অব্যাহতি দিয়ে 
হযরত আম্মার (রাি.)-কে কুফার 
আমীর বানালেন । কুফাবাসীরা বিভিন্ন 
অভিযোগ করেছিল । এমনকি তারা 
বলেছিল, হযরত সা'দ (রোষি.) 
নামাযও ভালোভাবে পড়ান না । হযরত 
ওমর (রাযি.) হযরত সা"্দ (রাযি.)-কে 
ডেকে বলরেন, হে আবু ইসহাক 
(সা*দ)! কুফাবাসীরা বলছে, আপনি 
নাকি নামাযও ভালোভাবে পড়ান না? 
হযরত সা'দ (রাষি.) বললেন, আমি 
কসম করে বলছি, আমি তো 


আমি একটুও ত্রুটি করিনি । হযরত 
ওমর (রাযি.) বললেন, আপনার 
সম্পর্কে আমার এরূপই সুধারণা, 
অতঃপর ওমর (রাযি.) নিজ কর্তব্য 
নীতি অনুযায়ী ঘটনার তদন্তের জন্য 
কতিপয় লোক তার সাথে কুফায় 
পাঠালেন । তদন্তকারীগণ 
কুফাবাসীদের নিকট হযরত সা'দ 
(রাযি.) সম্পর্কে তদন্ত চালিয়ে প্রত্যেক 
মসজিদে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে 
থাকেন। সকলেই হযরত সাদ 
(রাযি.)-এর উচ্চ প্রশংসা করেন। 
অবশেষে বনু আরস গোত্রের মসজিদে 
তদন্তকারীগণ প্রবেশ করলে সে 
গোত্রের এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল, 
আপনারা যখন জিজ্ঞেস করছেন, 
শুনুন: 
১. হযরত সা'দ (রাষি.) যুদ্ধের সময় 
সেনাবাহিনীর সাথে যান না । 
২.সরকারি মাল সঠিকরূপে বন্টন 
করেন না । 
৩.বিচারে ন্যায়-নীতি অবলম্বন করে 
না। 
হযরত সা'দ (রাযি.) আত্মপক্ষ সমর্থন 
করে বলেন, এ ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে 


জানুয়ার'১৫ ______াাাা্নলল্লার্্্ল্্। আত্তার্তহীদ 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 


তিনটি অভিযোগ করেছে । খোদার 


বলেন, পরবর্তীকালে আমি ওই 


কসম! সকলে শুনে রাখুন, আমিও 
লোকটির জন্য তিনটি বদ-দুআ 
করছি । আয় আল্লাহ! তোমার এ বান্দা 
যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তবে, 

১. তাকে দীর্ঘায়ু দান করুন । 

২.তার দরিদ্রতা বাড়িয়ে দিন এবং 


বক্তিকে দেখেছি তার চোকের ভ্রু 


সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টি মানবমনকে দুঃখ 
দেওয়া কা'বা শরীফ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে 


চোখের ওপর উচিয়ে ধরে দেখতে 


ফেলার চেয়ে বড় অপরাধ | বিশেষ 


হয় । মানুষের নিকট হাত পেতে ভিক্ষা 
চাইত এবং সে পথে পথে যুবতী 


করে সৎ ও হক্কানী ওলামা- 
মাশেয়েখকে বিনাকারণে ব্যক্তিগত বা 


মহিলাদের পিছনে ছুটে বেড়াত । 
সারকথা হযরত সাদ (রোযি.)-এর 


রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হওয়ার দরুন 
কষ্ট দেয়া এবং বিভিন্নভাবে তাদের 


৩. তাকে লাঞ্চনার কাজে লিপ্ত করুন । 


তিনটি বদ-দুআ কবুল হয়ে বাস্তবরূপ 


এ তিনটি বদ-দুআই তার ওপর চেপে 
বসল । ওই লোকের দূরাবস্থা দেখে 
জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলত, আমি 
চরম বৃদ্ধ হয়েও লাঞ্চনার কাজে লিপ্ত । 
আমার ওপর সা'দের বদ-দুআ 
পড়েছে, এ ঘটনার একজন বর্ণনাকারী 


সুখবর! 


ধারণ করেছিল | 
তাই তো ওলামা-মাশায়েখ বলেন, 
মানুষের মনে কষ্ট ও দুঃখ দেওয়ার 
অপরাধ আল্লাহর ঘর কাবা শরীফে 
অগ্নিসংযোগ করার অপরাধের চেয়েও 
জঘন্য ও ভয়াবহ । 


বিশ্ববিখ্যাত দায়ীয়ে ইসলাম হযরত মাওলানা কলীম সিদ্দিকী 
(দা.বা.)-এর রচিত সাড়া জাগানো বইসমূহসহ হিলফুল ফুযুল প্রকাশনীর ১৪৭৫.০০ 
টাকা মূল্যের মোট ১৬টি বই এখন পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ৬০০.০০ টাকায় । 


2 আলোর পথে (হিন্দু 
থেকে মুসলমান ১-৩) 
হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী দা.বা. 
2: আলোর পথে (হিন্দু থেকে মুসলমান-৪) 
হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী দা.বা. 


2 হাদিয়ায়ে দাওয়াত 
হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী দা.বা. 
হু সহযোগী হও প্রতিপক্ষ হয়ো না হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী দা.বা. 
_ নবীজীর আদর্শ আমাদের জীবন বাস্তবতা হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী দা.বা. 
- আপনার আমানত হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী দা.বা. ৷ 
- মাও. কালিম সিদ্দিকী দা.বা.-এর আত্মজীবনীমূলক সাক্ষাৎকার মাওলানা ওমর নাসিহী 
_ হিন্দু ভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি মুফতি যুবায়ের আহমদ 


হু মুক্তি কোন পথে মুফতি যুবায়ের আহমদ 


2 বড় দিনের উপহার যীশু খ্রিস্টের অজানা জীবন) মুফতি যুবায়ের আহমদ 
_ সত্যের দাওয়াত (খ্রস্টবাদ সম্পর্কিত গবেষণামূলক বই) দা'রী, মুশফিকুর রহমান 
শু খ্রিস্টবাদ কিছু প্রশ্ন কিছু কথা মাওলানা ওমর ফারুক 
_ যাকাতের তাৎপর্য ও আধুনিক মাসায়েল মাওলানা মিজানুর রহমান 
হ ধ্িস্টান মুসলিম সংলাপ বিষয় : প্রতিশ্রুত নবী কি যীশু 
না মুহাম্মদ-(শেখ মুহাম্মাদ আব্দুল হাই)-১৬০টাকা 
- খ্রিস্টান ভাইদের প্রতি আমাদের জিজ্ঞাসা এম, 


জজ মুঠোফোন : 


10001701711 


এই ভাল দিত সঘছকে জল 
বি:দ্র:- গ্রাহকের নিজস্ব খরচে ডাকযোগ পার্সেলে বই সরবরাহ করা হয়। 


জজ যোগাযোগ : ইসলামী দাওয়াহ 


ইনস্টিটিউট, মান্তা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪ 


০১৭৯৮-৪১৮১০০, ০১৯১৭-৫৯৭৫৫১, ০১৮৫৯-৫২৭০২৬ 


মানহানি করা বা জুলুম নির্যাতন করা 
পার্থিব জীবনে ভয়াবহ পরিণতি 
অবশ্যই হবে । যেমনিভাবে হয়েছিল 
হযরত সশদ (োযি.)-এর মিথ্যা 
অপবাদকারীর । যেহেতু হকগন্থী 
আলেমসমাজ প্রিয় নবী (আ.)-এর ও 
সাহাবীদের যোগ্য উত্তরসূরি । তাই 
তাদের কষ্টদানকারী ও ধর্মবিদ্বেষী 
লোকেরা মৃত্যুর আগে লাঞ্চনা ও 
ভয়াবহ পরিণামের শিকার হবেই । 
বর্তমান দেশ ও সমাজে বিরাজমান 
পরিস্থিতি ও মানুষে মানুষে মারামারি- 
হানাহানি ইত্যাদির মূল কারণ হলো 
রাসূল (সা.)-এর নীতি বিবর্জিত 
শাসনব্যবস্থা ও উন্লিখিত হাদীস 
(পরিপূর্ণ মুসলমান ওই ব্যক্তি যার মুখ 
ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ 
থাকে)-এর ওপর এর আমল ছেড়ে 
দেওয়া । 
অতএব আসুন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণসহ 
ভয়াবহ পরিণাম থেকে বেঁচে থাকার 
চেষ্টা করি। 
আল্লাহ! আমাদের সকলকে এসব 
হাদীসে ওপর আমল করার তাওফীক 
দান করুন | আমীন । 


» আত-তিরমিী, আল-জামিউল কবীর, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৫, পৃ. ১৭, 
, হাদীস: ২৬২৭ 


মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, 
, খ- ৯ পৃ- ৫২৩, হাদীস: ৭০৪৮ 

* মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৬৮, হাদীস: ৭৫ (৪৭) 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৫১, 
হাদীস: ৭৫৫ 
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প্র।ব।ন্ধ।-।|নি।ব।ন্ধ 


মানব ইতিহাসের বাঁকে বাকে পাথরের 
ব্যবহার লক্ষ্যণীয় । প্রস্তর যুগ থেকে 
একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পাথরের 
বহুমুখী ব্যবহার চলে আসছে । এক বা 
একাধিক খনিজ পদার্থের পুঞ্জিভূত শক্ত 


রূপান্তরিত শিলা । আগ্নে় গিরির 


মানব সভ্যতার বিনির্মাণে 
পাথরের ব্যবহার 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


“শিবলিঙ'-এর পুজো করে থাকেন । 


প্রবহমান লাভার উপর ভাসমান ফেনা 


প্রাক ইসলামি যুগে আরবের তিনটি 


থেকে সৃষ্ট কাচের মত স্বচ্ছ অথবা 
হান্কা ধুসর এক প্রকার পাথর পাওয়া 


প্রধান ঘুর্তি লাত, মানাত ও উজ্জা ছিল 
পাথরের তৈরী, যাদেরকে ষ্টার তিন 


যায় যা ঝামা (1১010108) নামে 


উপাদান হল পাথর | উদাহরণ স্বরূপ 
গ্রানাইট পাথর 0981, [91051091, 


কন্যা হিসেবে শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করা 


পরিচিত । ঘষা মাজা এবং ঝামা 
পাথরের গুড়ো আসবাবপত্র ইত্যাদি 


[31005 খনিজ উপাদান দ্বারা গঠিত | 


পালিশ করার কাজে ব্যবহৃত হয় 


পৃথিবীর বহিরাবরণেও রয়েছে পাথর 
যা 11079591016 নামে পরিচিত । 
অনেক পাথরের উপাদানে রয়েছে 
সিলিকন ও অক্সিজেন। ভূত্বকের 


অস্টালিকা, ইমারত, ব্রীজ, রাস্তাঘাট 
প্রভৃতি তৈরিতে পাথরের ভূমিকা 
অসাধারণ | 


হত। পবিত্র কুরআনের সূরা-আন 


রয়েছে তাও পাথরের তৈরি । 
যুগ যুগ ধরে মানুষের মধ্যে 


আদিপিতা হযরত আদম (আ.) 


৭৪.৩% এসব পাথর দ্বারা গঠিত । 


জানাত থেকে আবতরণের সময় একটি 


সময়ের আবর্তনে কিছু পাথর 
পরিবর্তিত হয়ে অন্য টাইপের পাথরে 
পরিণত হয়। কিছু পাথর আছে 
সমুদ্রের তলায়, পাহাড়-পর্বতে, ভূমিতে 
এবং কিছু খনিতে । কিছু পাথর আছে 
যেগুলো স্থান পরিবর্তন করে 
এদেরকে ১৪111175 9079 বা 
9110105 9100০ বলা হয় । বিজ্ঞানের 
ভাষায় এসব পাথরকে বলা হয় 
10119009, 99011010181 ও 
1৬1691010191)10 | পাথরগুলো চলমান 
অবস্থায় কেউ দেখেনি তবে পাতলা 
কাদার স্তরে রেখে যাওয়া ছাপ থেকে 
পাথরগুলোর স্থান পরিবর্তন নিশ্চিত 
হওয়া যায় | কয়েক শ' পাউন্ড ওজনের 
পাথরগুলো কিভাবে স্থানান্তরিত হয় 
তার রহস্য এখনো অনুদঘাটিত | এটা 
আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শন । 
সাধারণত পাথর তিন শ্রেণিতে বিভক্ত | 
যথা আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা ও 


পাথর খন্ড নিয়ে আসেন, যা হাজরে 
আসওয়াদ (কৃষ্ণ পাথর) নামে খ্যাত । 
ধময়ি বিশ্বাস মতে এতে চুমো দিলে 
জীবনের সব গুনাহ আল্লাহ তায়ালা 
ক্ষমা করে দেন। 

প্রাগিতিহাসিক কাল থেকে 
পৌত্তলিকগণ পাথরের তৈরি মূর্তিকে 
পুজো করে আসছে । সনাতন ধর্মের 
লোকেরা পবিত্র জ্ঞানে পাথরের তৈরী 


রত্বপাথরের (091056079) ব্যবহার 
লক্ষণীয় । আসলে পাথর কোনদিন 
ভাগ্য বদলাতে পারে না। চাকুরি 
প্রাপ্তি, শক্র দমন, রোগমুক্তি, ব্যবসায় 
উন্নতি, হতাশা দূরীকরণ ও পারিবারিক 
শান্তি পুনঃস্থাপন প্রভৃতি আন্রাহ 
তায়ালার হুকুম ও ইচ্ছায় হয়ে থাকে । 
আল্লাহ তায়ালার মর্জির সাথে মানুষের 
চেষ্টার সমন্বয় ভাগ্যের পরিবর্তন 
ঘটায় । মানুষের প্রয়াসকে 

রাখতে রত্বপাথর সহায়ক ভূমিকা 
পালন করে । ওষুধ ব্যবহারে যেমন 
সুস্থতা মেলে তেমনি পাথর ব্যবহারেও 
সুফল পাওয়া যায়। রত্রপাথর 
বৈচিত্র্যপূর্ণ বর্ণের ও ওজ্জ্বল্যের হয়ে 
থাকে এবং কার্ষকারিতাও ভিন্ন ভিন্ন। 
এর মধ্যে ফিরোজা (101:000159), 
জেসপার, রুবি (২05), পোখরাজ 
(১০119৬7 9810017116), মুক্তা 
(০৪11), পান্না (21701810), আকিক 
(4১৪৪০), রক্ত প্রবাল (২০ 00181), 
নীলা (3100 98116), খুবারা 
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প্র।ব।ন্ধ।-।|নি।ব।ন্ধ 
(4১059) ও গোমেদের ব্যবহার 


দরিয়া (মিষ্ট ও নোনা) থেকে উৎপন্ন 


সবচেয়ে বেশি । গহনা ও অলংকার 


হয় প্রবাল ও মুক্তা” “জানাতে থাকবে 


এমনও আছে যা থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত 
হয়; এমনও আছে যা বিদীর্ণ হয়। 


তৈরিতে বর্ণিল রত্ুপাথরের ব্যবহার 
দেখা যায় । সৌখিন মানুষের কাছে 
রত্বপাথর খচিত গহনার কদর বেশি । 

হাদীসের ভাষ্য মতে মহানবী (সা.) 


আয়তনয়না হুরগণ আবরণে রক্ষিত 


অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় । 


মুক্তার ন্যায়, প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ 
রমনীগণ"' [আর-রাহমান: ২২ ও ৫৮ 
ওয়াকিয়া: ২২-২৩]। পবিত্র কুরআনে 


রূপোর আং্টিতে আবিসিনিয়ার 
(হাবশ) পাথর ব্যবহার করেন এবং 


বর্ণনায় পাথরের বহুবিধ প্রসঙ্গ বেশ 


এমনও আছে যা আন্নাহর ভয়ে খসে 
পড়তে পারে। আল্লাহ তোমাদের 
কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বেখবর নন [সুরা আল- 


হৃদয়গ্রাহী ও প্রণিধানযোগ্য । এতে 


পাথরটি হাতের তালুর দিকে 
রাখতেন | সাধারণত তিনি ডান হাতে 
আংটি পরতেন [সুনানে ইবন মাজাহ, 
হাদীস: ৩৬৪৫-৩৬৪৭]। শান্ত্রবিদদের 
মতে রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নিরাময়ে 
সহায়ক হিসেবে বিশেষ প্রকৃতির ও 
বিশেষ ওজনের পাথর ব্যবহারের 
বিধান রয়েছে । এটাকে (010560109 
11701815) বলা হয় । পাথর ব্যবহারে 
সুফল পাওয়ার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও 
পাওয়া যায়। সুইজারল্যান্ডের 
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ 101. 1২০০০ 
[71951 অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, 
+৬/০৪11105 06 81001010119 56173 


০081 160009 10911719691 
৪1191210 198010175, 111010%6 
90901011791101) 8170 9৮910 11019899 
10015019 90:910610.7 

প্রাচীন রোমান লেখক প্রিনি (৬২-১১৩ 
খি.পূর্ব) বলেন, মিশরের 


আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে অতিমূল্যবান 
রত্রপাথরের বাজার ছিল। রোম, 
এথেন্স, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু দেশ 
থেকে ব্যবসায়ীরা এখানে পাথর ক্রয়- 
বিক্রয় করতে আসত | আব্বাসীয় 
বংশের রাজা-রাণীদের কাছে জেসপার 
নামক রত্রপাথরের বেশ কদর ছিল। 
ইতিহাসবিদ মাকরিধির বর্ণনা মতে 
উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে ফাতেমীয় 
বংশের অভিজাত লোকেরা জেসপার 
দিয়ে অনেক ব্যবহার্য জিনিস তৈরি 
করতেন । 

পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় পাথরের 
উল্লেখ রয়েছে। উপমা হিসেবে 
ব্যবহার হয়েছে পাথরের । জাহান্নামের 
ইন্ধন হচ্ছে পাথর | বুঝার সুবিধার্থে 
জান্নাতের রমনীদের তুলনা করা 
হয়েছে রত্বপাথরের সাথে । “উভয় 


জানুয়ারি*১৫ 


বলা হয়েছে 'তোমাদের অন্তর কঠিন 
হয়ে গেছে তা পাথরের মতো অথবা 
তদপেক্ষা কঠিন। পাথরের মধ্যে 


বাকারা: ৭৪] । 

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বিশেষত পবিত্র 
বাইবেলেও পাথরের বিপুল বর্ণনা 
পাওয়া যায় [19911081): 20-24, 11789: 
7-9,1810076৬:16:18] 1 


২২ জানুয়ারি বুধবার বাদ যোহর উদ্বোধনী বয়ান । ২৫ জানুয়ারি শনিবার বাদ ফজর আখেরী মোনাজীত 


খলিফা ও ছাহেবজাদা, পীর সাহেব চরমোনাই [রহ.] 


নায়েবে আমীরুল মুজাহিদীন, গীরে কামেল, আলহান্ হযরত মাওলানা 


নায়েবে আমীরুল মুজাহিদীন, গীরে কামেল, আলহাত্ব হযরত মাওলানা 


মাওলানা মোছাদদেক বিল্লাহ আল 


ছাহেবজাদা, পীর সাহেব চরমোনাই [রহ.] 


রর 


শত 


আরো দেশ বরেণ্য উলামায়ে কেরাম পেশ করেবন । 


ংলাদেশ মুজাহিদ 


৮৫১, আশকারাবাদ ঘর মসজিদ [২য় তলা], ভবলমুরিং, চট্টগ্রাম । ফোন : ৭২৭৫৪৪, মোবাইল : ০১৬৮১-৩০১১৮৪ 


কমিটি! চিগ্রাম জেলা 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 


ডিসেম্বরের ৩১ তারিখ রাত ১২.০১ 
মিনিট হওয়ার সাথে সাথে শুরু হয় 
আরেকটি নতুন সন গণনা । একটি 
বছরকে পশ্চাতে রেখে মানবজাতি 
এগিয়ে যায় সম্মুখপানে । আমাদের 
দেশে সম্প্রতি বর্ধবরণ অনুষ্ঠানের নামে 
সাধারণত যা হয়, (ফ্যাশন শো, 


ফায়ার প্রে, ডিজে) এগুলো সম্পর্কে 


ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী? এগুলো 
মুসলমানদের মৌলিক চেতনা- 
বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক না 
সঙ্গতিপূর্ণ? এ বিষয়ে আজকে 
আমাদের আলোচনা । 


করে। 
পাকাপোক্তভাবে নববর্ষের দিন হিসেবে 
নির্দিষ্ট হয় ১৫৮২ সালে গ্রেগরিয়ান 
ক্যালেন্ডারের প্রবর্তনের পর | ধীরে 
ধীরে ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে 
গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার হেস্টানদের 
তথাকথিত ধর্মযাজক, দুশ্চরিত্র, (যার 
বিবাহ বহির্ভীত একটি সন্তান ছিল) 
পোপ  গ্রেগরির নামানুসারে যে 
ক্যালেন্ডার) অনুযায়ী নববর্ষ পালন 


থার্টি ফাস্ট নাইট 


বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন 


করা হচ্ছে । ইরানে নওরোজ বা নববর্ষ 
শুরু হয় পুরনো বছরের শেষ বুধবার 


বর্তমানে বর্ষবরণ নামে যে অশ্নীলতা, 
বেহায়াপনা, হৈ-হুল্লোড় এবং নগ্নতার 


এবং উৎসব চলতে থাকে নতুন বছরের 
১৩ তারিখ পর্যনস্ত। সাধারণভাবে 


প্রদর্শন চলে, তা কি একজন নিয়স্তরের 
মুমিনের জন্যও শোভা পায়? বরং 


প্রাচীন পারস্যের সম্রাট জামশীদ 


বছরের সূচনালগ্নে যখন একজন মুমিন 


খিস্টপূর্ব ৮০০ সালে এই নওরোজের 
প্রবর্তন করেছিল । মেসোপটেমিয়ায় 
আকিতু বা নববর্ষ শুরু হতো নতুন 
চাদের সঙ্গে । ব্যাবিলনিয়ায় নববর্ষ 
শুরু হতো মহাবিষুবের দিনে ২০ মার্চ । 
আযাসিরিয়ায় শুরু হতো জলবিষুবের 
দিনে ২১ সেপ্টেম্বর | মিসর, ফিনিসিয়া 
ও পারসিকদের নতুন বছর শুরু হতো 
২১ সেপ্টেম্বর । গ্রিকদের নববর্ষ শুরু 
হতো খিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত 
২১ ডিসেম্বর । রোমান প্রজাতন্ত্রের 
পঞ্জিকা অনুযায়ী নববর্ষ শুরু হতো ১ 
মার্চ এবং খিস্টপূর্ব ১৫৩-এর পরে ১ 


টড মধ্যযুগে ইউরোপের 
বেশিরভাগ দেশে নববর্ষ শুরু হতো 
২৫ মার্চ । পহেলা জানুয়ারি 


পাকাপোক্তভাবে নববর্ষের দিন হিসেবে 
নির্দিষ্ট হয় ১৫৮২ সালে গ্রেগরিয়ান 
ক্যালেন্ডার প্রবর্তনের পর | ধীরে ধীরে 


উপস্থিত হয়, তখন তার অনুভূতি এই 
ধরণের হওয়া দরকার, যে দিনগুলো 
আমার শেষ হয়ে গেল, তা তো আমার 
জীবনেরই একটি মূল্যবান অংশ। 
একটি বছর শেষ হওয়ার সরল অর্থ, 
আমার জীবনের দালান থেকে ৩৬৫ 
দিনের ৩৬৫টি পাথর যেন খসে 
পড়ল । আমার জীবন সংকীর্ণ হয়ে 
এলো | এতো আনন্দের নয়, চিন্তার 
ব্যাপার । এখন আনন্দ-উল্লাসের সময় 
নয়, বরং সময় হল, হিসাব-নিকাশের 
সময় । কাজেই একটি বছরের 

পসংহারে দীড়িয়ে মুমিনের মানসপটে 
প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, একটি বছরকে 
তো আমি শেষ করেছি, কিন্তু যে মহান 
উদ্দেশ্যে (তার ইবাদত-বন্দেগির 
জন্য) মহান আল্লাহ আমাকে এই 
বসুন্ধরায় পাঠালেন, সে পথে কতটুকু 
অগ্রসর হয়েছি? সে পথে আমার প্রাপ্তি 
কতটুকু? ইসলামি জাহানের দ্বিতীয় 
6 ত ওমর (রাযি. ) (২৩ হি.) 


করেছিলেন, যা ইমাম তিরমিযী (রহ.) 
(২০৯-২৭৯ হি.) স্বীয় গ্রন্থ জামে 


জানুয়ার'১৫ __াল্ল্ু। আত্তার্তহীদ ৯ 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 


তিরমিষী ও ইমাম ইবনে আবী শায়বা 


মদ্যপান ও ব্যভিচার । অপরদিকে 


(রহ.) (২৩৫ হি.) স্বীয় গ্রন্থ মুসানাফে 
ইবনে আবী শায়বায় উল্লেখ করেন । 


মুসলিম জাতির উৎসব হচ্ছে ইবাদতের 
সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত । বিষয়টিকে 


যুবক-যুবতীদের বেহায়াপনায় বাধা 
সৃষ্টি করতে পুলিশ-র্যাব নিযুক্ত করতে 


হয়। পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী, 
ংলাদেশের প্রায় সব অভিজাত 


হযরত ওমর (রাযি.) বলেছিলেন, 
হিসাব চাওয়ার পূর্বে নিজের হিসাব 


আমাদের গভীরভাবে উপলব্ধি করতে 
হবে । ইসলাম কেবল কিছু আচার- 


হোটেল যথা, ওয়েস্টিন, রুপসী বাংলা 


করে নাও, তোমার কাজ পরিমাপ 


অনুষ্ঠান এবং আনুষ্ঠানিকতার নাম নয়, 


করার পূর্বে নিজেই নিজের কাজের 
পরিমাপ করে নাও [জামে” তিরমিযী খ. ৪, 
পৃ. ৬৩৮] । 


ইসলামে উৎসবের রূপরেখা 

আমরা অনেকে উপলব্ধি না করলেও 
উৎসব সাধারণত একটি জাতির ধর্মীয় 
মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত হয়। 
উৎসবের উপলক্ষগুলো খোজ করলে 
পাওয়া যাবে, উৎসব পালনকারী 
জাতির ধমনীতে প্রবাহিত ধর্মীয় 
অনুভূতি, সংস্কার ও ধ্যান-ধারণার 
ছোয়া । যেমন- খিস্টানদের বড়দিন 
তাদের বিশ্বাস মতে অ্রষ্টার পুত্রের 
জন্মদিন । ইহুদীদের নববর্ষ “রোজ 
হাশানাহ” উন্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত 


প্যান-প্যাসিফিক সোনারগীও, 


বরং তা মানুষের পুরো জীবনকে 
আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নির্দেশ অনুযায়ী 
বিন্যস্ত ও সজ্জিত করতে উদ্যোগী 
হয় । সে জন্য মুসলিম জাতির আনন্দ- 
উৎসব আল্লাহর বিরুদ্ধারণ ও 
অশ্লীলতায় নিহিত নয়, বরং আল্লাহর 
নির্দেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত 
থাকার মাঝেই নিহিত । তাই তাদের 
থাকবে তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, 
তাদের ঈমান, আখিরাতের প্রতি 
তাদের অবিচল বিশ্বাস, আল্লাহর প্রতি 
ভয় ও ভালোবাসা । 


থার্টি ফাস্ট নাইট পালন করা 
উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে থার্টি 


ইনুদিদের ধর্মীয় পবিত্র দিন “সাবাত' 
হিসেবে পালিত হয় | এমনিভাবে প্রায় 


ফাস্ট নাইট" পালন করা নিঃসন্দেহে 


আগ্রাবাদে থার্টি ফাস্ট নাইট 
উদযাপনের জন্য টিকিট বিক্রি করা 
হয়। টিকিকের মূল্য ত্রিশ হাজারের 
উধ্র্বে। এই দেশে অনেক নামধারী 
মুসলমান আছেন, যারা একটি রাতকে 
উদ্যাপনের জন্য হাজার-হাজার ব্যয় 
করে হোটেল শেরাটনে রাত কাটাবেন, 
মদপান করে নাচ-গান করবেন, 
অন্যায় ও পাপ কাজে লিপ্ত হবেন 
মহৎ(?) কাজ, নতুন দিন ও নতুন 
বর্ধকে স্বাগতম জানাবেন । হায়রে 
আফসোস! 


আমাদের করণীয় 

সুতরাং ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে 
ইংরেজি নববর্ষ সংক্রান্ত যাবতীয় 
অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । কারণ এতে 


হারাম । এটা বিজাতীয় উৎসব । 


সকল জাতির উৎসব উপলক্ষের 
মাঝেই ধর্মীয় চিন্তাধারা খুঁজে পাওয়া 
যাবে । আর এজন্যই প্রিয় নবী (সা.) 


বিজাতীয় উৎসবে যারা অংশ গ্রহণ 
করবে, তারা তাদের দলভূক্ত হয়ে 


কয়েক ধরণের ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড 


রয়েছে। ১. শিরকপুর্ণ অনুষ্ঠানাদি, 
চিন্তাধারা ও সংগীত । ২. নগ্নতা, 


যাবে । কারণ নবীজী (সো.) ইরশাদ 


দর্থহীনভাবে মুসলিম জাতির উৎসব 


করেন, “যে অন্য জাতির সাথে আচার- 


নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ফলে 
অন্যদের উৎসব এ জাতির সংস্কৃতিতে 
অনুপ্রবেশের কোন সুযোগ নেই। 


আচরণে, কৃষ্টি-কালচারে সামঞ্জস্য 
গ্রহণ করবে সে তাদের দলভূক্ত 
বিবেচিত হবে' [সুনানে আবু দাউদ] । 


রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক 
জাতির নিজস্ব ঈদ (উৎসব) রয়েছে, 


পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহর দর্থহীন 
ঘোষণা, প্রত্যেক জাতির জন্য আমি 


আর এটা (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল 


একটি নির্দিষ্ট বিধান এবং সুস্পষ্ট পথ 


আযহা) আমাদের মুসলিম জাতির ঈদ" 
[সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফ] । 
এ হাদীস থেকে মুসলিম এবং 


নির্ধারণ করেছি [সুরা আল-মায়িদা: ৪৮] | 
তাই একজন মুসলিম খিস্টান পাদরি 
পোপ গ্রেগরিয়ানের নামানুসারে যে 


অমুসলিম জাতির উৎসবের মৌলিক 
একটি গুরুত্তপূর্ণ পার্থক্য প্রতিভাত 
হয় । অমুসলিম সম্প্রদায়ের উৎসবের 
দিনগুলো হচ্ছে তাদের জন্য উচ্ছৃঙ্খল 
আচরণের দিন। এদিনে তারা 
নৈতিকতার সকল বাধ ভেঙে দিয়ে 
অশ্লীল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, আর এই 
কর্মকাণ্ডের অবধারিত রূপ হচ্ছে 


ক্যালেন্ডার, সেই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী 

ইংরেজি ১ জানুয়ারিকে নববর্ষ হিসেবে 

পালন করলে তার ঈমান চলে যাওয়ার 

সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে । 

বর্তমান বাংলাদেশের হালচাল 
ংলাদেশের মতো একটি বৃহত্তম 


মুসলিম রাষ্ট্রে এ রাতে জায়গায় 


অশ্লীলতা, ব্যভিচারপূর্ণ অনুষ্ঠান | ৩. 
গান ও বাদ্যপূর্ণ অনুষ্ঠান । ৪. সময় 
অপচয়কারী অনর্থক বাজে কথা ও 
কাজ । 
এ অবস্থায় প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্‌ 
হল, নিজে এগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে 
বিরত থাকা এবং মুসলিম সমাজ থেকে 
এই ঈমানবিধবংসী প্রথা উচ্ছেদের 
সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো নিজ নিজ 
সাধ্য ও অবস্থান অনুযায়ী । এ প্রসঙ্গে 
আমাদের করণীয় হলো, 

১. এ বিষয়ে দেশের শাসকগোষ্ঠীর 
দায়িত্ব হবে আইন প্রয়োগের 
মাধ্যমে নববর্ষের যাবতীয় 
বিজাতীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করা । 

২. যাদের নিজন্ব প্রভাব ও দাপট 


জানুয়ার'১৫ ______'ঁু। আত্তার্তহীদ ১০ 
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৩. ইমামগণ এ বিষয়ে মুসল্লীদেরকে 
সচেতন করবেন ও বিরত খকার [ছু 7250 
উপদেশ দেবেন । চট্টগ্রাম শহরের সর্ববৃহৎ মহিলা হেফজখানায় ২জন 
৪. পরিবারের প্রধান এ বিষয়টি ২ 
নিশ্চিত করবেন যে, তার পুত্র- অভিজ্ঞ মহিলা হাফেজা শিক্ষিকা আবশ্যক । 
কন্যা, স্ত্রী কিংবা তার অধীন অতিসত্তর যোগাযোগ করুন 


উ রর 
হযরত ফাতেমাত্য যাহরা (রা.) মহিলা হেফজখানা 


৫. এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে _ প্রত্যেকে ১৬০, সুগন্ধা টাওয়ার (৮ম তলা), রোড 7 ২, ব্লক 4 সি, 
জা আত্মীয়-স্বজন, সুগন্ধা আবাসিক এলাকা, পীচলাইশ, চট্টগ্রাম 
, সহপাঠী, পরিবারের - 
মানুষ এবং প্রতিবের্রীকে উপদেশ মোবাইল: ০১৮৬৪-০৫১৭৪২, ০১৮২৪-১৯৭৬৯৪ 


দেবেন এবং নববর্ষ পালনের সাথে 
বিরত রাখার চেষ্টা করবেন । রা তা ৃ র এ ৪ 
তাই আমরা বাংলার সুনাগরিকদের | *সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্স দেওয়া হয় । 
প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, | € প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
তারুণ্যের প্রতি হৃদয়ের তপ্ত আহ্বান | *র্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
এনা জার্ছি ভোর ররহি জনিত ১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 
বাংলার সভ্য জনগণ ও দেশপ্রেমিক অন্ি 
জনতা, আজকের এই বাংলার সভ্য | * এজেস্সির জন্য অধিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 
রূপকে অসভ্যতার রূপ দিয়ে কলঙ্কিত | * মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
করার পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতীক থার্টি | ৪ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
ফাস্ট নাইট উদ্যাপনের বিরুদ্ধে । পীর কমিশন বাড়ানো হয় । 


আওলিয়ার লালনভুমি বাংলার পবিত্র | * পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 
রক্ত যাদের শরীরে প্রবহমান, আশা 


করছি তারা আজকের এই পাশ্চাত্য আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 


সংস্কৃতিকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে, ী 
সুরা বুঝে বা বযেওবত | *সবলিম ৬ মাদের এহক হতে সোল 
হয়। 


সভ্যতাকে পদদলিত করে পাশ্চাত্য হা 1২650205  0802]009 

সংস্কৃতির এই নোংরা অনুষ্ঠানে গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, সস 71370 | 11750 
₹শগ্রহণ করবে তাদের বিরুদ্ধে মানি অর্ভার বা সরাসরি অফিসে 13... ০4 

দেশপ্রেমের ব্রত নিয়ে গর্জে উঠবেন। | নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 11734: | ৮৮ 1 

জাগ্রত হোক জাতীয় বিবেক এই র র র | ০ 8510) ০001110105. 

প্রত্যাশা আমাদের সকলের । ঠ 109010৩ & 41009] 001010163, 702200 1101600 


গদেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ িা74409008 702550 | 1900 


রা দু 78001 লা 
€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত 

যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


হযরত ফাতেমাতুয যাহরা 
(রা.) মহিলা হেফজখানায় 


সীমিত আসনে 


ভর্তি চলছে আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 


১৬০, আন্দরকিল্লা, টষ্টগ্রাম-৪০০০ 
০১৮৬৪-০৫১৭৪২ ০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 
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উপমহাদেশসহ ইসলামি বিশ্বের সর্বত্র 


১৪০০ বছর পূর্বে মীমাংসিত কিছু 
সমস্যা নতুনভাবে উদ্ভব হয়েছে। 


তেলসমৃদ্ধ দেশটিতে সাধারণ মানুষের 


উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও _ চরম 
দূরভিসন্ধিমূলক। অতীতের বিতর্কের 


দ্বিতীয় হিজরীতে হাদীস ও ফিক্হ 
শাস্ত্রের ইমামদের মধ্যে এ উভয়ের 
ব্যাখা ও নীতিমালা সম্পকীয় কিছু 


মূল কারণ ছিল কুরআন-হাদীসের 
সহজবোধ্য ব্যাখ্যা প্রদান; আর বর্তমান 
সময়ের বিতর্কের নেপথ্য কারণ হলো 


মতপার্থক্য ব্যাপকভাবে চর্চা হতো । 
মুসলিমসমাজের প্রয়োজনের তাগিদে 


আরব দেশে প্রচলিত বিশেষ পদ্ধতির 
কতিপয় ইবাদত-বন্দেগির বিশ্বায়ন ও 


এসব বিতর্ক ছিল হিতাকাজ্ফামূলক । 
নিয়ে প্রচলিত অহেতুক বিতর্ক 
ত ও নাশকতামূলক । 
শরীয়তের বিধি-বিধান সহজিকরণের 
লক্ষ্যে বিপরীত মতের প্রতি 
পারস্পরিক শ্রদ্ধাপ্রদশ্রণমূলক এসব 
বিতর্ক ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্য 
রহমত-স্বরূপ । ইসলামের প্রাথমিক 
যুগে কুরআন-সুন্নাহর প্রতি গভীর 
আগ্রহ ও ঈমান আমলের প্রতি 
সীমাহীন আকর্ষণের কারণে এসব 
ধর্মীয় মতবাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল 
অনিবার্ষ | বর্তমান কালের ধর্মবিমুখ ও 
বস্তুবাদী সমাজব্যবস্থায় এসব পুরনো 


জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা । 


সওদি আরবের সাথে মিল 

রেখে ইবাদত পালন প্রসঙ্গ 

মক্কা-মদীনা সমগ্র পৃথিবীর হৃদপিগু | 
বিশ্বমুসলিমের প্রাণস্পন্দন । যেখানে 
সার্কক্ষণিকভাবে বর্ধিত হয় অজন্র 
রহমতের বর্ণাধারা ৷ পৃণ্যভূমি মন্কায় 
বায়তুল্নাহ ও নবীজির 
সমাধিস্থল হওয়ার সুবাদে স্থান দুটির 
প্রতি রয়েছে মুসলিম মানসের 
মর্যাদাপূর্ণ ও সহজাত আকর্ষণ । 
সেখানকার অধিবাসীদের কর্মকাণ্ডের 
প্রভাব সাধারণ মুসলমানের ওপর 
অনস্বীকার্য । 


হজ-ওমরা ছাড়াও ইবনে 


আনাগোনার কারণে এর প্রভাব দ্রুত 
ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময় । সাধারণ 
মুসলমানের বদ্ধমূল ভুল ধারনা হলো, 
সেখানকার ওলামায়ে কেরাম কুরআন- 
সুন্নাহে অধিকতর পণ্ডিত, তাদের 
আচরিত ধর্মকর্ম বিশুদ্ধ ও নির্ভূল। 
মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র অত্যাবশ্যকীয় 
ইবাদত তথা ফরয-ওয়াজিবের আদায় 
পদ্ধতি ভিন্ন হলেও তা দ্যর্থহীনভাবে 
বয৩ ত। 

স্মরণ করা যেতে যে, হারমাইন 
শরীফাইন গর্বিত সওদি আরব নামক 
দেশটি শত্রু কবলিত হয়ে পড়েছে 
নব্বইয়ের দশক থেকে । ইরাক কর্তৃক 
কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে মার্কিন 
বাহিনীকে সে দেশে আহ্বান জানায় 
সে সময়ের সওদি বাদশাহ ফাহাদ । 
যার ফলে আর্থ-সামাজিক রাজনীতির 
পাশাপাশি তারা ধর্মীয় কর্মকাণ্ডেও 
প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পায় 
ঘনিষ্টভাবে | নজদের অধিবাসী মুহাম্মদ 
আবদুল ওয়াহহাবের 
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ভাবসরকারের প্রতি এ দেশের হক্কানী 


দেশব্যাপী হানাফী মাযহাবের 


স্ববিরোধী কথা বলে। 


ওলামায়ে কেরামের আস্থা এমনিতেই 


নিরবিচ্ছিন নেটওয়ার্ক সত্তেও মিডিয়ার 


শূন্যের কোটায় । সাম্প্রতিক দশকে 
মার্কিন প্রভাবিত সে দেশের এক 
শ্রেণির ওলামা মুসলিম দেশসমূহে 
তাদের বিতর্কিত মতবাদ প্রচারে 
উৎসাহিত হয় দারুনভাবে । তারা 
প্রচার করতে থাকে বাংলাদেশসহ 
মুসলিমবিশ্বে আবহমানকাল থেকে 


আগ্রাসনে ধর্মপ্রাণ মুসলমান কোণঠাসা 
হয়ে পড়েছে । সাম্প্রতিক সময়ে তারা 
মারমুখী অবস্থান নিতেও পিছপা হচ্ছে 
না। ইহুদি-খিস্টানদের বিভিন্মুখী ও 
যুগপৎ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের 
জোরালো কোনো অবস্থান নেই। 
টাকার বিনিময়ে মানুষ ভাড়া করে 


প্রচলিত ধর্মপালন পদ্ধতি শরীয়তসম্মত 
নয়। পেট্রোলারের বিনিময়ে 
স্বশিক্ষিত কতিপয় আলেমের মাধ্যমে 


এ দেশের সাধারণ শিক্ষিত কিছু 
মানুষকে তারা ফাদে ফেলতে সক্ষম 


হয় । কুরআন-হাদীসে বোধজ্ঞানহীন এ 


খেলনায় পরিণত করে । মুসলমানদের 
তাদের কোনো মাথাব্যাথা না থাকলেও 


সকল শিক্ষিত(?) মানুষ কয়েকটি 


দেশের অনেক আলেম শান্ত্রজ্ঞানে 
আরববিশ্বের আলেমদের চেয়ে কোনো 


৬% নামায আদায়কারী মুসলমানদের 
ধর্মবিমুখ করতেই তাদের যতসব 
কর্মসূচি । ঠিকমতো _ফরয-ওয়াজিব 
জানে না এমন মুসল্লীকে হাদীসের 
জ্ঞান দান করে ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য 
থেকে বিরত থাকে । নামায 


ংশে পিছিয়ে নেই; বরং অনেক চেয়ে 
অগ্রগণ্য । মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও 


আদায়কারী মুসলমানদের তারা কান 
ফুসলিয়ে বলে বড় করে আমিন না 


উরদু-ফারসি-আরবির মতো কয়েকটি 


বললে নামায শুদ্ধ হবে না। নাভির 


সমৃদ্ধ ভাষায় তারা অত্যন্ত পারদর্শী 


নিচে হাত বাধা নবীজির প্রবর্তিত 


তা ছাড়া বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতাও 


নামায নয়। বিশ রাকাআত 


তাদের চেয়ে তীন্ষ্স ও প্রখর | পক্ষত্তরে 


তারাবীহের নামায পড়া বিদআত 


ভাষাজ্ঞান আরবিতেই 


পক্ষে বিভিন্নমুখী প্রচারণায় মুখর 
রয়েছে । আলখেল্লা পরিহিত ও চিহিতি 
কতিপয় ব্যক্তি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে 
কুরআন-হাদীসের ভুল ও বিতর্কিত 
ব্যাখ্যা দিয়ে ধর্মকর্মের প্রতি সাধারণ 
মানুষকে বিষিয়ে তোলছে। ধর্মীয় 
অঙ্গনে যশ- ও মুখচেনা 
ব্যক্তিদের পক্ষে এ দেশের নির্ভরযোগ্য 


ইত্যাদি ইত্যাদি । 


পিতামহের অস্বীকারে 
পিতৃত্বের বৈধতা থাকে না 
ইসলামের ছোটোখাটো ও গৌণ বিষয় 


আত্মমর্ধাদাসম্পন্ন আলেমগণের 
নীরবতার সুযোগে সন্দেহের বীজ বপন 
করে একদিন কুরআনের ব্যাপারেও 
আপত্তি তোলতে পারে । ইমাম বুখারী 
(রহ.) অনেক হাদীস গ্রহণ করেছেন 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সুযোগ্য 
শিষ্যদের নিকট থেকে । তারা 
গভীরভাবে তলিয়ে দেখে না যে, ইমাম 


টা আবু হানিফা (রহ.)-কে অস্বীকার 


করলে সহীহ আল-বুখারী শরীফের 
অস্থিত্ব থাকে না। যেভাবে দাদাকে 
অমান্য করলে পিতার আনুগত্য প্রকাশ 
পায় না। অস্বীকার, বিদ্রোহ ও 
সংশয়ের দাবানল এভাবে জুলতে 
থাকলে কুচক্রী মহলটি একদিন সাহবা, 
নবী-রাসূল এমনকি আল্লাহকে 
অস্বীকার করে মুসলমানদের 
নাস্তিকতার প্রতিও আহ্বান জানাতে 


কুরআনের বিশুদ্ধরতার পাশাপাশি 
সুন্নাহর বিশুদ্ধতা, অকাট্যতা ও 
নির্ভলতার বিষয়টিও অলৌকিক । 
ইবাদত পালনের বিধিবদ্ধ কোনো 
পদ্ধতির প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করা কোনো 


ধর্মীয় গোষ্ঠীর পরিচয়মূলক কর্মসূচি 


হতে পারে না। ইসলাম একটি 


নিয়ে তারা বিভ্রান্তি সৃষ্টির পায়তারা 
করছে অতিসন্তর্পনে । ফিকহ শাস্ত্রের 
প্রবক্তা হাদীস শাস্ত্রের প্রথম 
সংকলনকারী ইমাম আবু হানিফা 


মুক্তবুদ্ধি চর্চার ধর্ম । শান্ত্রজ্ঞানে অভিজ্ঞ 
যেকোনো ব্যক্তি কুরআন-হাদীসের 
ব্যাখ্যাপ্রদানের অধিকার সংরক্ষণ 
করে । তবে বিশ্বস্থতা , নির্ভরযোগ্যতা 


(রহ.)-এর বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ 


ও আস্থার বিষয়টি ভিন্ন । শরীয়তে 


ঘোষণা করে । আল-কুরআনের পর 


ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও এঁতিহ্যবাহী দীনী 
সিলসিলার কোনো সমর্থন নেই 
শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের চেয়ে 
তারা মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে 
কেরামের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা 
করেছে । শীাম্ত্রজ্ঞ ওলামা-মশায়েখ 
দেশব্যাপী তাদের বিরুদ্ধে রুখে 
দীড়ালেও মিডিয়ার একচেটিয়া 
প্রচারণার কারণে পিছিয়ে রয়েছে 


উদ্ভুত জীবনঘনিষ্ঠ যেকোনো সমস্যার 


সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ গ্রন্থ সহীহ আল- 
বুখারী শরীফের বিশুদ্ধতার ব্যাপারেও 
তারা প্রশ্ন তোলে । সহীহ আল-বুখারী 
নেতা শায়খ আলবানী সাহেব নাকি 
বিশুদ্ধ বলেছেন । অর্থাৎ ইমাম বুখারী 
(রহ.)-এর ভুল শোধরে দিয়েছেন । 
আবার সহীহ আল-বুখারী শরীফের 
হাদীসকেই একমাত্র সহীহ হাদীস বলে 


দৃষ্টিনন্দন ও যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান এবং 
কুরআন-হাদীসের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা 
প্রদানের জন্য আস্থাভাজন ব্যক্তি ও 
বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠানের বিকল্প নেই। 
ঢাকার লালবাগ, ফরিদাবাদ ও 
রহমানিয়া শরীয়তের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে 
নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাত। 
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আধ্যাত্মিক জগতে হক্কানী সিলসিলার 


আল্লামা শাহ আহমদ শফী, আল্লামা 
সুলতান যওক নদবী, আল্লামা মুফতী 
মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারী ও 
আন্লামা আবদুল মালেক কিংবদ্তি 
তুল্য । এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের 
যেকোনো ফতওয়া ও ধর্মীয় ফায়সালা 
মুসলিম সমাজে সমাদূত_ও নির্িধায় 
গৃহীত, তাদের বাইরে টিভি চ্যানেলের 
ভূইফৌড় ও স্বঘোষিত আলেমদের 
মুখরোচক আলোচনা যত পাপ্ডিত্যপূর্ণই 
হোক তারা মিডিয়ার পণ্তিত ব্যক্তিত্্‌ 
হিসেবে পরিচিত; ধর্মীয় নেতা হিসেবে 
নয়। যার কারণে তাদের বক্তব্যের 
শুদ্াশুদ্ধ যাচাইয়ে হক্কানী আলেমদের 
নিকট ধর্ণা দিতে দেখা যায় ধর্মপ্রাণ 
মানুষের | তাদের বক্তব্যে জ্ঞানাহরনের 
কিঞ্কিত সুযোগ থাকলেও আমল 
উপযোগী কোনো উপাদান থাকে না। 
কথার ফুলঝুরি থাকলেও ফায়সালার 
বিশুদ্ধতা ও সঠিক পাওয়া 
যায় না। বিভক্তির বিবেচনাহীন 
বিষবাম্প ছড়ালেও কুরআন-সুন্নাহর 


অভিজ্ঞতা, বিশ্বস্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা 
এ পদের প্রধান পুঁজি । আমল 
আখলাক ও পরহ্যেগারীর শিরোপা 
তাদের প্রধান উপজীব্য | তাদের কারো 
অভিজ্ঞতা ৫০ থেকে ৬০ বছর | কারো 
অভিজ্ঞতা এর চেয়ে বেশি। 
বাংলাদেশের মিডিয়াজগতের কচি- 


উম্মাহর এঁক্যের কতিপয় প্রতীক। 
মুসলিম এঁক্যের এমন শান্তির 
সুবাতাসে র্ষান্বিত হয়ে ইনুদি- 
খিস্টানের একটি অনুচর বিভক্তির 


বয়সের হাদীসবিশারদ ও মুফতী ঘর্ণিবায়ু ছড়িয়ে দিতে পায়তারা 

সাহেবদের কুরআন-সুননাহর ব্যাখ্যা ও করছে। 

ফতওয়াদান কতটুকু যুক্তিসঙ্গত 

নিজেদের বিবেচনায় নিলে মুসলিম হানাফী মাযহাবকে রাষ্্রীয় ও 

উম্মাহর যথেষ্ট উপকার হতো । জাতীয় মাযহাব ঘোষণার দাবি 

দ্বিতীয় হিজরীতে কুরআন-সুন্নাহর 

১৫০০ কোটির বেশি মুসলমান ভিত্তিতে অনেক মাযহাবের অভ্যুদয় 

হানাফী মাযহাবের শান্তিময় ঘটে । কালের আবর্তে সব মাযহাব 
ছায়ায় এক্যবদ্ধ বিলুপ্ত হয়ে চারটিতে সীমাবদ্ধ হয়। 


মট বিষয়ে বিভিন্ন দেশের 
মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক 
মতবিরোধ থাকলেও মৌলিক বিষয়ে 
কোনো বিরোধ নেই । নামায-রোযা, 
হজ-যাকাত ও কুরবানীসহ শরীয়তের 
বিধিবিধান পালনের পদ্ধতিতে বিভিন্ন 
ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে একমত্য রয়েছে । 
হানাফী মাযহাবের বাস্তবতা ও 


সঠিক সিদ্ধান্ত থাকে না। তাদের 
বক্তব্য যেভাবে হান্ধা ও চটুলতাপূর্ণ; 
তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্তিপূর্ণ ও সংহতি 
বিনাশক | মুসলিম সমাজের বৃহত্তর 
এক্যের স্বার্থে তাদের বল্নাহীন বক্তব্য 
নিয়ন্ত্রণ করা সময়ের অপরিহার্য দাবি । 


কথার ফুলঝুরি নয়, 
তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তাই বড় 
টন বিশ্বের প্রচলিত ধর্মীয় 
র মধ্যে: অগাধ 
পাতিত্ের অধিকারী হওয়াই কুরআন 
সুন্নাহর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য যথেষ্ট 
উপযোগী মনে করা হয় না । শাস্ত্রজ্ঞানে 
পারঙ্গম এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 
ব্ক্তিদেরকেই দীনী ফায়সালা দানের 
জন্য উপযুক্ত মনে করা হয়। স্ব স্ব 
ইখলাস ও তাকওয়ার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ 
ব্যক্তিরাই এ পদের উপযোগী বিবেচিত 
হয়। হাজারো পঞ্তিতের মধ্যে 


বিশুদ্ধতার ব্যাপারে দেওবন্দী- 
বেরেলবী, চরমোনাই-দেওয়ানবাগী, 
ফুরফুরা-জৌনপুরী, আটরশী-চন্দ্রপুরী- 
মাইজভান্ডারীসহ কাদেরিয়া চিশতিয়া 
মুজাদ্দিদিয়া ও নকশবন্দিয়া তরীকতের 
কোনো সিলসিলার মধ্যে বিরোধ নেই 
মিলাদ-কিয়াম, দোয়াল্লিন-জোয়াল্লিনের 
মতো ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে 
সাংঘর্ষিক ঘটনা ঘটলেও ফতওয়ায়ে 
শামী ও ফতওয়ায়ে আলমগীরীর মতো 
ফিকহে হানাফীর অনবদ্ধ কিতাব 
মুসলিম উম্মাহকে বন্ধনে 
আবদ্ধ করেছে । সহীহ আল-বুখারী ও 
সহীহ মুসলিমসহ হাদীস, তাফসীর ও 
উসুলের অনেক কিতাব অনৈক্যের হাত 
থেকে উম্মাহকে রক্ষা করেছে । ২০০ 
কোটির অধিক মুসলমানদের মধ্যে 
১৫০০ কোটিরও বেশ মুসলমান 
হানাফী মাযহাবে ছায়াতলে শান্তিময় 
জীবন যাপন করে । আরও প্রাশ 


ইমাম আবু ইউসুফ (রেহ.) আব্বাসিয় 
খিলাফতের প্রধান বিচারপতি হওয়ার 
সুবাদে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রীয় 
কার্যক্রম ৫০০ বছর পর্যন্ত পরিচালিত 
হয় হানাফী মাযহাবের নীতিমালা ও 


সদ্ধ নত অনুসারে । পরবতাতে 
ফা তিমিয় ও উসম নয় 


খিলাফতকালেও হানাফী মাযহাবের 
বিধিমতে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক, 
রাষট্ীয়-ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কার্যাদি 
পরিচালিত হয়। উপমহাদেশসহ 
বাংলাদেশের মুসলমান ১০০% 
হানাফী । ৯১% মুসলমানের ধর্ম 
ইসলাম হওয়ার কারণে যদি ইসলাম 
রাষ্ট্রধর্ম হওয়ার যোগ্যতা রাখে হানাফী 
দেওয়ার বিষয়টি গবীরভাবে বিবেচনার 
যোগ্য । বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠান 
জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অর্জন 
করেছে । অনেক কিছু জাতীয় পরিচয়ে 
গৌরবান্ধিত। জাতীয় ফুল শাপলা, 
জাতীয় পাখি দোয়েল, জাতীয় মসভিএ 
বায়তুল মুকাররম । এ দৃষ্টিকোণে 
হানাফী মাযহাবকে জাতীয় মাযহাব 
হিসেবে ঘোষণা করা এদেশের 
শতভাগ মুসলমানের হৃদয়ের দাবি । 


লেখক: সভাপতি, জাগৃতি লেখক ফোরাম 
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৪0৯০ 593১০ ৬3191 , 62৮০ 11১৬1 ৬১০০০ 


কাবা শঃ 


গাজী মুহাম্মদ শওকত আলী 


কা'বা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানের 
সাথে গ্রথিত একটি নাম । পৃথিবীর 


'আল্লাহ কাবাকে বায়তুল হারাম বা 
সম্মানিত ঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন 


কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কাবা । প্রত্যেক 
মুসলমানের কেবলা হচ্ছে কাবা । 
কাবাকে আন্নাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা 
যে সকল নামে অভিহিত করেছেন তার 
মধ্যে ১. আল-কবাতুল বায়তুল হারাম, 
২. আল-বায়ত, ৩. বায়তুল্লাহ, ৪. 
মসজিদুল হারাম, ৫. কিবালাল 
মাসজিদ ইত্যাদি আরো অনেক নাম 


মানব জাতি টিকে থাকার উপকরণ 
হিসেবে ।১ 

এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আতা 
হইছি বলেন, কাবা সমগ্র বিশ্বের স্তস্ত 
বা খুঁটি । যত দিন কাবা টিকে থাকবে 
আর যত দিন মানুষ কাবাকে সম্মান 
করবে, কাবাকে তওয়াফ করবে, 
কাবাকে সামনে রেখে সালাত আদায় 


আছে। কাবা সম্পর্কে আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ঘোষণা হচ্ছে, 
০০৮৮4 


৮৫৪ 


করবে, কাবাকে কেন্দ্র করে হজ 
পালিত হবে, ততো দিন পৃথিবী ধ্বংস 
হবে না । যখন কাবার এ সম্মান বিলুপ্ত 
হয়ে যাবে তখন পৃথিবীকেও বিলীন 
করে দেয়া হবে । বিশ্ব ব্যবস্থাপনা ও 


কাবার মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে । যেমন- 
আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ করছেন, 


৩-৪৪৫০৪৬+৮৬৮৬%৯ 
১৪৬০ 215 000 ১৯:)955 

39০6০308৩৩৫ 
“তুমি যে কোন স্থান থেকেই বেরিয়ে 
আসো না কেন, তুমি মাসজিদে 
হারামের (কাবার) দিকে মুখ ফেরাও, 
কেননা এটা হচ্ছে তোমার মালিকের 
কাছ থেকে কেবলা সংক্রান্ত সঠিক 
সিদ্ধান্ত, আর আল্লাহ তায়ালা 
তোমাদের কার্যাবলি সম্পর্কে মোটেও 
উদাসীন নন ।”২ 
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কাবা মুসলিম মিল্লাতের 
এক্যের প্রতীক 
সুরা আল-বাকারার ১৫০ আয়াতে 
আল্লাহ তায়ালা বলছেন, , 
২৪০৮1৯৮০195 ৫ 4৯ 
০১৫৮৪ 23585545105 2 ও 
২০6০০ 
“তোমরা যদি কাবাকে কেবলা বানিয়ে 
নাও বা কাবার দিকে মুখ করে সালাত 
আদায় করো বা তোমাদের সকল 
ইবাদতের কেন্দ্রবিন্দু কাবাকে বানিয়ে 
নাও তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধবাদীরা 
তোমাদের বিরুদ্ধে দীড়াতে বা দীড় 
করানোর মতো কোন যুক্তি বা সাহস 
পাবে না 5 
এখানে আরো একটি বিষয় মনে রাখা 
প্রয়োজন, কোথাও কোন দেশে 
আন্দোলন বা সংগ্রামে যতোক্ষণ না 
রাজধানী বা যাকে কেন্দ্রস্থল বলা হয় 
তার পতন না হবে ততোক্ষণ সে 


আমি ইবরাহীম ও ইসমাইলকে আরো 


“তিনি মহা আল্লাহ যিনি সূর্যকে, প্রখর 


আদেশ দিয়েছিলাম যেন তারা আমার 
ঘর (কাবা)-কে তওয়াফকারীদের (হজ 


তেজোদীপ্ত করেছেন, আর চাদকে 
করেছেন জ্যোতির্ময়, অতঃপর তাদের 


ও ওমরার) জন্যে আমার (আল্লাহর) 


জন্যে মনঘিল ঠিক করে দিয়েছেন, 


এবাদতে আত্মনিয়োগকারীদের জন্যে 


যাতে করে তোমরা মাস-বছরের 


(সর্বোপরি আমার নামে) রুকু- 
সাজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখে । 


আল্লাহ তায়ালা কাবাকে পৃথিবীর কেন্দ্র 
বিন্দু বা আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের 
মিলন কেন্দ্র বানিয়েছেন । কাবাকে 
আমরা যে কোন দেশের রাজধানী বা 
কেন্দ্রের তুলনা করতে পারি । যে কোন 
দেশের শাসক রাজধানী বা কেন্দ্র 
থেকেই যে কোন আদেশ বা অধ্যাদেশ 
জারি করে শাসনকার্ষ পরিচালনা করে 
থাকে । যারা রাস্ত্রের অনুগত তারা সে 
আদেশ বা অধ্যাদেশ মেনে নেয় । আর 
যারা মানতে রাজি নয়, তারা রাষ্ট্র ও 
শাসন কর্তার দৃষ্টিতে বিদ্রোহী । আর 
বিদ্বোহীকে তার অপরাধে 
শাস্তি পেতে হয় ৷ অতএব আল্লাহর 
বান্দাদের মধ্যে যে বা যারা আল্লাহর 


আন্দোলন বা সংগ্রাম সফল হতে পারে 
না। আমরা রাসূল খ্র্জ-এর মক্কা 
বিজয়ের কথা জানি । ইতোমধ্যে ঘটে 


সস্তোষ্টি কামনা করে তাদের দায়িত্ 
হচ্ছে কেন্দ্র থেকে যখন যে ঘোষণা বা 
নির্দেশনা আসবে সে মোতাবেক 


যাওয়া বেশ কটি দেশের বিদ্রোহ, 
বিপ্লব, আন্দেলন বা সংগ্রামের কথাও 
জানি । যখনই রাজধানীর পতন হয়েছে 
তখনই ক্ষমতাসীন পরাজিত হয়েছে, 
আর আন্দোলনকারীরা বিজয়ী হয়েছে । 
মুসলমানদের রাজধানী হচ্ছে কাবা । 
এতএব এ কাবাকে কেন্দ্র করেই সকল 
কর্মকান্ড আবর্তিত হতে হবে । কারণ 
আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, 
59৮৮৫885াএিঠুঈ 
্ ০৮৯71 ৮০৪৫ 
09942029154 ১49৮9 
সু) ৮৫90 ও 
“আর স্মরণ করো আমি যখন 
মানুষদের জন্যে মিলন স্থল ও 
নিরাপত্তার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এ ঘরটি 
(কাবা ঘরটি) নির্মাণ করেছিলাম; আমি 
তাদের আদেশ দিয়েছিলাম, তোমরা 
ইবরাহীমের দীড়ানোর স্থানটিকে 
সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহন করো, 


দায়িত্ব পালন করা | যেমন- আল্লাহ 
তায়ালা নির্দেশ করুছেন, 
৮০008৩5ক9 ৩০১ 
১5৪ 95$529 ৫019 চি ৮৪ 
2 9] (5 
'রামাযান মাসেই কুরআন নাযিল করা 
হয়েছে মানবজাতির হিদায়াতের জন্যে, 
যা সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হক- 
বাতিলের পার্থক্যকারী, অতএব 
তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসটি 
পাবে সে যেন এতে তি সিয়াম সাধনা পূর্ণ 
করে নেয় 1 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমারা কি ভাবে সে 
মাসের খরব জানতে পারবো? আল্লাহ 
তায়ালার ঘোষণা হচ্ছে, 
12১ 7৮83 ৪ পিএ এ ভা ও 
০] 155-2129৭9-585558 
৬৮1881৩5581 47515৮29 


১438 এ 428 


হিসাব ও দিন তারিখ ঠিক করতে 
পারো, আসলে আল্লাহ তায়ালা যে, 
এসব কিছু পয়দা করেছেন তার 
কোনটাই তিনি অনর্থক করেননি, যারা 
আল্লাহর সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে জানতে 
চায় তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তার 
নিদর্শন খুলে খুলে বর্ণনা করেন 1” 
এ সুরার পরের আয়াতে আল্লাহ 
তায়ালা ঘোষণা করছেন, 
ও ভর ৩3303920০১০ 3%৯ 
55508 প০৯১৪৩৯৪০/৩ 
“অবশ্যই দিন ও রাতের আবর্তনের 
মাঝে এবং আল্লাহ্‌ তায়ালা যা কিছু 
ও জমিনের মাঝে পয়দা 
করেছেন, তার প্রতিটি জিনিসের মাঝে 
পরহেযগার লোকদের জন্যে আল্লাহ 
তায়ালাকে চেনার ও জানার নিদর্শন 
রয়েছে" 
আমরা উক্ত আয়াতের আলোকে বছর, 
মাস, দিন ও তারিখ জেনে নিয়ে 
রমজান মাসের সিয়াম পূর্ণ করতে 
হবে । তাছাড়াও আল্লাহ তায়ালা আরো 
ঘোষণা করেন, 


31555 এ ঝা এ ১১15581৯ 
০০০১৭ 5000 4518 1৩5 
1721:0১0 28৩0457 


9258 ৫ 


০585 

“আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন 
থেকেই আল্লাহ তায়ালার বিধানে 
মাসের সংখ্যা হচ্ছে বারোটি, এ 
বারোটির মধ্যে চারটি হচ্ছে যুদ্ধ- 
বিগ্রহের জন্যে নিষিদ্ধ মাস, এটা 
আল্লাহ তায়ালার প্রণীত নির্ভল ব্যবস্থা, 
অতএব তার মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ বা 
হানাহানি করে তোমরা নিজেদের ওপর 
যুলুম করো না ।” 


অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা 
করছেন, 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 
৬০৮ ০৯9১৪এ৯ 
০৬ 1%6১$ হু] ০9 09১ ৮৯ 
(০9 ০৪ ১৪ 50 0545 59১ ৬, 
ভি ডিন 
০১ 
€হে নবী!) তারা আপনাকে ভন 
চাদগুলো ও তাদের বাড়া-কমা 
সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, আপনি তাদের 
বলেদিন, এগুলো হচ্ছে মানবজাতির 
জন্যে একটি স্থায়ী সময়-নির্ঘন্ট, যার 
মাধ্যমে মানুষ দিন তারিখ সম্পর্কে 
জানতে পারবে, তাছাড়া এর মাধ্যমে 
লোকেরা হজের সময়সূচিও জেনে 
নিতে পারবে ।” 
আমরা লক্ষ করছি যে, প্রতিটা নতুন 
চাদ (আরবিতে যাকে এক বচনে 
আল-হিলাল আর বহুবচনে আল- 
আহিল্লা বলে) তা প্রথমত পৃথিবীর 
কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ কাবা বা মক্কাতে বা 
রা আশপাশের এলাকায় দৃশ্যমান 
হয়। এটা কাবা বা পৃথিবীর 
কেন্দরবিন্দুর একটা বৈশিষ্ট্য বা প্রমাণ 
আলামত । বিশ্ববাসী কেন্দ্রে দৃশ্যমান 
চাদের হিসেবেই মাস এর প্রথম তারিখ 
ও মাসের সংখ্যা হজের ও রামাযান 
মাসের তারিখ ঠিক করে বা রামাযানে 
সিয়াম পালন করে । ব্যাতিক্রম শুধু 
পাক, ভারত ও বাংলাদেশের 
মুসলমানদের ক্ষেত্রে! পৃথিবীর 
কেন্দ্রবিন্দু থেকে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও 
দক্ষিণে প্রায়ই পরের দিন বা একদিন 
পর চাদ দৃশ্যমান হয় । এটা যে দ্বিতীয় 
দিনের চাদ তা বুদ্ধিমান লোকের 
বুঝতে কষ্ট হয় না। কারণ চাদ দ্বিতীয় 
দিন দৃশ্যমান হলেই চাদের বুকে 
পুর্ণিমার ছাপ থাকে । আর নতুন চাদের 
বুকে অর্থাৎ প্রথম দিনের চাদের বুকে 
পুর্িমার ছাপ থাকে না। নতুন চাদ 
সম্পর্কে আমাদের জাতীয় কবি কাজী 
নজরুল ইসলাম লিখেছেন, “দ্বিতীয়ার 
চাদে আসমানি ছাপ, বুকে তার পূর্ণিমা 
চাদেরই খোয়া, সবারে সে সম ভাবে 


ঠে 


ভেবে দেখা প্রয়োজন । আল্লাহ 


আল্লাহ তায়ালা হুদুদু হারামকে কাবার 


সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষের 
কেবলা বা কেন্দ্রবিন্দুর ব্যাপারে 


মর্যাদায় মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন 
অর্থাৎ কাবাতু বায়তিল হারাম এ যা 


সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে কিছু নির্দেশ 


কিছু নিষিদ্ধ হুদুদু হারাম এও তা 


দিয়েছেন, আর কিছু নির্দেশ হচ্ছে 


নিষিদ্ধ করা হয়েছে । কাবার মর্যাদার 


পরোক্ষভাবে | যা কিনা যারা কুরআন 


কারণে হুদুদু হারামের মর্ধাদাও আল্লাহ 


নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে তাদেরই 
জানার বা বোঝার কথা । 


তায়ালার পক্ষ থেকে বৃদ্ধি করা 
হয়েছে । কাবা শরীফের সম্মান আর 


হযরত আয়েশা রুট থেকে বর্ণিত 


মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যেই আল্লাহ তায়াল 


হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূল জজ 
বলেছেন, “আল্লাহ তায়ালা কাবাকে 
সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জমিন সৃষ্টির 
এক হাজার বছর আগে কাবা সৃষ্টি 
করে তা ফেরেশতাদের দিয়ে 
পরিবেষ্টন করে রেখেছিলেন । তার পর 
মদীনা ও বায়তুল মাকদাস সৃষ্টি করে 
সেই দুটোকে কাবা সাথে যুক্ত করে 
দেন। তার পর আরো এক হাজার 
বছর পর জমিন সৃষ্টি করেন । [সহীহ 
আল-বুখারী] 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস 
বলেন, যী] সৃষ্টির আগে সবকিছু 
ন। আল্লাহ তায়ালা যখন 

করেন তখন পানির ওপর 


কাবা শরীফকে পবিত্র, সম্মানিত, 
নিরাপদ ও সংরক্ষিত করার জন্যে 
আল্লাহ তায়ালা একটা সীমানা নির্ধারণ 
করে দিয়েছেন, যাকে হুদুদু হারাম” বা 
কাবা শরীফের পবিত্র ও নিরাপদ 
এলাকা বলা হয়। হুদুদু হারাম” 
এলাকা চিহিন্ত করে স্তস্ত নির্মাণ করে 
রাখা হয়েছে । হুদুদু হারাম এলাকা সর্ব 
প্রথম হযরত ইবরাহীম ব্রি হযরত 
জিবরাঈল এতক্ি-এর দেখানো ও 
নির্দেশ মতে সীমানা চিহিত করে স্তস্ত 
তৈরি করেন । তারপর কুসাই ইবনে 
কিলাব সীমানা ত্তম্ত গুলো পুনঃনির্মাণ 
করেন । অতঃপর মক্কা বিজয়ের পর 
রাসূল এ্জ-এর নির্দেশে তামীম ইবনে 
উসাইদ আল-খ্যায়ী হুদুদু হারামের 


করো আলো দান । অতএব আমাদের 


সীমানা স্তম্ত সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ 


সমাজের বিজ্ঞ আলেমগণ বিষয়টি 


করেন । 


হুদদু হারামের সীমানা নির্ধারণ 
করেছেন । শরীয়াতের বিধি-নিষেধ 
উভয় স্থানের জন্যেই আল্লাহ তায়ালা 
সমানভাবে প্রযোজ্য করে দিয়েছেন । 
কাবা বা বায়তুল্লাহ যা সৌদি আরবের 
পবিত্র মক্কায় অবস্থিত । উরোক্ত হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আববাস এট বর্ণিত 
মতে কাবা শরীফ প্রথমে 
পানিতে ভাসমান ছিলো । আর হযরত 
আয়েশা লট বর্ণিত হাদীস মতে, কাবা 
শরীফ সৃষ্টির ১ হাজার বছর পর 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র 
মক্কা নগরী সৃষ্টি করেন । মক্কার আবার 
অনেক গুলো নাম আছে । যেমন- ১. 
বাক্কাতা, ২. মক্কা, ৩. উম্মুল কুরা, ৪. 
কারুয়া, ৫. আল-বালাদ, ৬. বালাদুল 
আমিন, ৭. বালদাতা, ৮. মায়াদ ও ৯. 
ওয়াদী ইত্যাতি আরো অনেক নাম 
আছে। 
সুরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে, 
53852৫198১৯ 
এ এ 
“নিশ্য়ই গোটা মানবজাতির জন্যে 
সর্বপ্রথম যে ঘরটি (কাবা ঘর) তৈরি 
করা হয়েছিলো তা ছিলো বাক্কায় 
(অর্থাৎ মক্কায়) এ ঘরকে কল্যাণ ও 
মঙ্গলময় এবং মানবজাতির হেদায়াত 
লাভের কেন্দ্রবিন্দু বানানো হয়েছে ৯০ 
সুরা আল-ফাতাহের ২৪ নম্বর আয়াতে 
মক্কার নাম মক্কাই উল্লেখ করা হয়েছে। 
মক্কার আর এক নাম হচ্ছে, উম্মুল 
কুরা বা মক্কীকে বলা হয় সকল 
জনপদের জননী বা উৎস স্থুল। 
যেমন- সুরা আশ-শুরার ৭ নম্বর 
বু 15335 35 42169 4১৫৯ 


৮5 ৬28 
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প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 


“আর এভাবেই (হে নবী ) আমি 


বলেন, বালাদুল আমিন বলতে এখানে 


আরবী ভাষার কুরআন আপনার ওপর 


মক্কা শহরকেই বুঝানো হয়েছে । 


মানবাত্ৰা সেদিন জবাব দিয়েছিলো, 
হ্যা, অবশ্যই আপনি আমাদের 


নাযিল করেছি, যাতে করে আপনি এর 
দ্বারা উম্মুল কুরার অর্থাৎ আপনার 
জন্মভূমি মক্কা ও এর আশপাশের 
অধিবাসীদেরকে আল্লাহ তালার ভয় 
দেখাতে পারেন |” 


সুরা আল-কাসাসের ৮৫ নম্বর আয়াতে 
এ মক্কাকে মায়াদ বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আববাস ক্ষ বলেন, মায়াদ শব্দে অর্থ 


রাসূল জন বলেছেন, আন্নীহ তায়ালা 
মক্কা থেকেই প্রথমে জমিনকে বিন্যস্ত 


উপত্যকা | সুরা ইবরাহীমের ৩৭ নম্বর 


করেছেন এবং তার নিম্নভাগ থেকেই 
ভূমন্ডলকে সম্প্রসারিত করেছেন । তাই 
মক্কার নাম করণ করা হয়েছে, উম্মুল 
কুরা বা সকল জনপদের উৎস মূল বা 
| 

মক্কাকে উম্মুল কুরা বলার আরো 
অনেক কারণ আছে, 

(ক) মক্কায় আল্লাহ ঘর কাবা শরীফ 
অবস্থিত । 


আয়াতে মক্কাকে ওয়াদী বলে উল্লেখ 

করা হয়েছে । মক্কা শরীফের আর এক 

নাম হচ্ছে, এ 
500151540৫৮ 94০8 


সৃষ্টিকর্তা, যার উল্লেখ আছে সুরা আল- 
আরাফের ১৭২ নম্বর আয়াতে । আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার উদ্দেশ্য 
হাসিলের জন্যে যে মানুষ সৃষ্টি 
করেছেন তাদেরই প্রয়োজনে বা 
কল্যাণার্থে অন্য যা কিছু সৃষ্টি 
করেছেন, যেমন- গাছপালা, তরুলতা, 
আকাশ, আলো, বাতাস, রোদ, বৃষ্টি, 
আগুন আর পানি ইত্যাদি । আল্লাহ 
তায়ালা তার র উপকারিতা- 
অপকারিতা প্রয়োজনীয়তা মানবাত্মাকে 


“এ শহরের রবের ইবাদত করার জন্যে 
আমাকে হুকুম করা হয়েছে 1৯২ 

এখানে বালদাত বলতে মক্কা শহরকে 
বুঝানো হয়েছে । কাবার ইতিহাসই 


(খ) কাবা শরীফ হচ্ছে মুসলমানদের 
কিবলা | পৃথিবীর সকল মুসলমান 
কাবা শরীফের দিকে বা কিবলার দিকে 
মুখ করে সালাত আদায় করে 


এমনিতেই সকল রাজধানী র 
মর্যাদা অন্যান্য শহরের চাইতে আলাদা 
তাই এটা হচ্ছে উম্মুল কুরা। মক্কা 
শরীফের আর এক নাম হচ্ছে কার্য়া 


অর্থ হচ্ছে, নিরাপদ ও নিশ্চিত যার 
চার দিক থেকে রিযক বা 
জীবনোপকরন আসতে থাকে । মক্কা 
শরীফের আর একটি নাম হলো আল- 
বালাদ । সুরা আল-বালাদ নামে 
কুরআনে একটি সুরা আছে । আল- 
বালাদ বলতে মক্কী শহরকে বুঝানো 
হয়েছে । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আববাস রস্ট বলেন, আমার কাছে 
রাসূল অঞ্জ-এর কাছ থেকে আল- 
বালাদ শব্দের অর্থ মক্কা শহরকে 
বোঝানো হয়েছে । মক্কা শরীফের আর 
এক নাম হচ্ছে বালাদুল আমিন যা 
সুরা আত-তিন এ উল্লেখ আছে। 
যায়েদ ইবনে আসলাম এক্ষ-এর সূত্রে 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস এট 


বলা যায় মক্কার ইতিহাস, আর এ 
ইতিহাস দীর্ঘ। কারণ কাবা বা 
বায়তুল্লাহর জন্যেই মকার মর্যাদা বৃদ্ধি 
পেয়েছে । আর মক্কাকে এতো সুন্দর 
সুন্দর নামে অবিহিত করা হয়েছে 
যেমন- রামাযান মাসে কুরআন নাযিল 
হওয়ার কারণে রামাযান মাসের মর্যাদা 
বৃদ্ধি পেয়েছে । তেমনি কাবা শরীফের 
কারণেই মক্কা শরীফের মর্যাদা বৃদ্ধি 
পেয়েছে । এখানে সর্থক্ষপ্ত আকারে 
কাবার বা মক্কার ইতিহাস তুলে ধরার 
চেষ্টা করছি । 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষ 
সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে তার খলিফা 
বা প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানোর জন্যে, 
যার ঘোষণা সুরা আল-বাকারার ৩০ 
নম্বর আয়াতসহ আরো কয়েকটি সুরার 
আয়াতে উল্লেখ করেছেন। হযরত 
আদম গুঞ্জ-কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তায়ালা নিজ হাতে তৈরি করার পর 
হযরত আদম ক্র্জ-এর ডান দিক ও 
বাম দিক থেকে সমস্ত মানবাত্মা বের 
করে এনে গোটা বিশ্বজাহানের সকল 
সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান 
দানের পর একটি প্রশ্ন করেছিলেন, 

24৯ 
“আমি কি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা নই"? 


করেছিলেন, 

€৫৫54-ি 
আর মানবাত্বাও সে সময় বুঝে-শুনেই 
সে প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তায়ালাকে 
বলে ছিলো, 


5:6৯ 
হ্যা! নিশ্চয়ই (আপনি আমাদের 
সৃষ্টিকর্তা) "১৪ 


যে সকল মানবাত্সা আল্লাহ তায়ালাকে 
সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করেছিলো তারা 
সকলেই আল্লাহর খিলাফতের 
দায়িত্প্রাপ্ত । সুতরাং আল্লাহ তায়ালা 
তার খলিফাদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে ছেড়ে 
দিতে পারেন না। তাই আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তায়ালা একটি সুনির্দিষ্ট 
কেন্দ্রের দিকে তার বান্দাদেরকে 
কেন্দ্রীভূত করার জন্যেই কাবাকে 
সকলের কেন্দ্রবিন্দু নির্দিষ্ট করে 
দিয়েছেন। এটাই হলো কাবার বা 
কিবলার মূল উদ্দেশ্য । 

আল্লাহ তায়ালা কাবাকে পৃথিবীর 
মানুষের মিলন স্থল বা কেন্দ্রবিন্দু 
বানিয়েছেন, যা সুরা আল-বাকারার 
১২৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে। 
যেমন- হযরত আদম জজ ও হযরত 
হাওয়া ্ঞ্জ পৃথিবীতে অবতরণের পর 


উই 


দীর্ঘ সময় পরস্পর পরস্পরকে 
খুঁজছিলেন । 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রই 
বর্ণনা করেন যে, হযরত আদম এপি 
কে ভারতে আর হযরত হাওয়া /া- 


জানুয়ার'১৫ -__াালা্্্্। আত্তর্তহীদ ১৮ 
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কে জেদ্দায় (সৌদি আরবে) অবতরণ 


যাইতুন, ৩. জাবালে লুবনান, ৪. 


করানো হয়। অন্য বর্ণনায় হযরত 
আদম /পবিটি সরদ্বীপ চুজ নামক 
পাহাড়ে (্রীলংকায়) আর হযরত 
হাওয়া £আ্ট-কে জেদ্দায় অবতরণ 
করানো হয় । খুঁজতে খুঁজতে তারা 
প্রথমে আরাফাতের ময়দানে জাবালে 
রাহমায় একত্রিত হয়েছিলেন । হযরত 
আদম £গ্রবিই আল্লাহ তায়ালার সাথে 
তার ওয়াদা ও আল্লাহ তায়ালার 
প্রতিশ্রতির কথা স্মরণ করছিলেন, 
এমন সময় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ 
থেকে ওহী নাধিল করে বললেন, হে 
আদম! আমার আরশ বরাবর একটি 
হারাম বা সম্মানিত জায়গা আছে তুমি 
সেখানে যাও এবং আমার সন্তুষ্টির 
জন্যে একটি ঘর তৈরি করো এবং 
আমার আরশের চার পাশে 
তওয়াফকারী ফেরেশতাদের মতো 
তুমিও তওয়াফ করো | আমি সেখানে 
তোমার ও তোমার সন্তানদের দোয়া 
কবুল করবো । হযরত আদম /তি 
জবাবে বললেন, হে আল্লাহ! আমি তো তো 
সে জায়গাটি চিনি না। তারপর 
আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে এক জন 
ফেরেশতা এসে তাঁকে বললেন, হে 
আদম! আমরা আপনার আগমনের ২ 
হাজার বছর আগে থেকেই এই ঘরের 
তওয়াফ ও হজ্জ আদায় করে আসছি 
এ কথা বলে ফেরেশতা হযরত আদম 
£য্ি-কে তার গন্তব্যের দিকে নিয়ে 
রওয়ানা হলেন । যাওয়ার সময় তারা 
আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ তায়ালার 
শুকরিয়া আদায় করেন আর পথিমধ্যে 
মুজদালিফায় তারা রাত্রি যাপন করেন 
যার কারণে হাজী সাহেবদের ওপর 
আরাফাতের ময়দানে সূর্য হেলে 
যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত 
অবস্থান করা ফরজ আর মুজদালিফায় 


রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব । 
হযরত আদম /রবর নির্ধারিত জায়গায় 
পৌছে আল্লাহ” তায়ালর হুকুম 


মোতাবেক ৫ পাহাড়ের পাথর দিয়ে 
কাবা ঘর তৈরি করলেন । সে পাহাড় 
গুলো হচ্ছে, ১. তুরে সিনাই, ২. তুরে 


প্রবাহিত হতে লাগলো । হযরত হাজার 


জাবালে জুদী ও ৫. জাবালে নূর বা 


তার মশক পূর্ণ করে নিলেন আর 


জাবালে হেরা । ইবনে জারীর আত- 
তাবারীর বর্ণনা মতে হযরত আদম 
বটি পৃথিবীতে আসার সময় সাথে 
করে রে হাজরে আসওয়াদ নিয়ে আসেন । 
এটি তখন ধবধবে সাদা ছিলো | তিনি 
তা কাবার এক কোণে লাগিয়ে দেন । 

কাবাকে কেন্দ্র করেই মক্কা নগরীর 
সূচনা । আর মক্কাকে কেন্দ্র করেই 
দুনিয়ার বাকি সকল গ্রাম-গঞ্জ, শহর- 
নগর আর বন্দর সৃষ্ট করা হয়। 
হযরত ইবরাহীম নবি ও তীর স্ত্রী 
তথা হযরত ইসমর্সেরি গ্য-এর মা 
হযরত হাজার হোজেরা? নয়)-এর 
বসবাসের সূত্রেই মক্কা শহরের উন্নয়ন 


সুচিত হতে থাকে । তার পূর্বে 


ফেরেশতা, জিন ও হযরত আদম 
£টি-এর পর আমালি সম্প্রদায়ের 
লোকেরা কাবা শরীফে তাওয়াফ ও 
আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করেছে । 

হযরত হাজার ও ছেলে হযরত 
ইসমাইল ঞপর্ি-কে আল্লাহ তায়ালার 
নির্দেশে যেখানে রেখে আসেন, সে 
স্থানটি ছিলো কাবা শরীফের নিকটবর্তী 
সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে । 
সে সময় কাবা শরীফের তেমন কোন 
চিহ্ন ছিলো না বললেই চলে । তখন 
কাবা ঘরের ভিটিটি জমিন থেকে বেশ 
উচু ছিলো । বৃষ্টির পানিতে সৃষ্ট বন্যায় 
চার পাশ ভেঙে গিয়েছিলো | হযরত 
হাজার ও তাঁর সন্তানের খাদ্য ও 
পানীয় যখন শেষ হয়ে গেলে হযরত 
হাজার তখন খাদ্য ও পানির সন্ধানে 
উক্ত দু'পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করে যখন 
নিরাশ হয়ে ফিরছিলেন তখন একটি 
আওয়াজ শুনতে পান। তিনি বলে 
উঠলেন কে আছো আমি তোমার 
আওয়াজ তো শুনতে পাচ্ছি সম্ভব হলে 
তুমি আমাকে সাহায্য করো । হঠাৎ 
একজন লোক (ফেরেশতা) দেখতে 
পেলেন । সে (ফেরেশতা) তার পায়ের 
গোড়ালি অথবা ডানা দ্বারা যমীনে 
আঘাত করলে সেখান থেকে পানি 


নিজেও পানি পান করলেন । এতে তার 
শিশু পুত্রের জন্যে প্রয়োজনীয় দুধেরও 
ব্যবস্থা হয়ে গেলো । এ সেই কূপ যা 
বর্তমানে যমযম নামে বিশ্ব মুসলিমের 
কাছে পরিচিত । সুপেয় পানীয় হিসেবে 
পান করে পরিতৃপ্ত হয় মুসলমানগণ | 
তাও কাবাকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি 
হয়েছে । হযরত হাজার এর সাফা ও 
মারওয়া পাহাড়ে ক্রমাগত ৭ বার 
দৌড়াদৌড়ি করার কারণে সে ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তায়ালা হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের 
জন্যে সাফা মারওয়া পাহাড়ে ৭ বার 
দৌড়াদৌড়ি করার বিধান জারি 
করেছেন । 

কাবার সুবাদে আল্লাহ তায়ালা যমযম 
পানির ব্যবস্থা করেছেন । তার সাথে 
হযরত হাজারার নিঃসঙ্গতাও কেটে 
ছিলো । আর শিশু ইসমাইল 
পেয়েছিলেন তার সাথী | ইয়েমেনের 
জোরহোম গোত্রের লোকেরা পানির 
সুবাদে হযরত হাজারার নিকটবর্তী 
স্থানে বসবাসের অনুমতি প্রার্থনা করলে 
তিনি পানির অধিকার ব্যতিত অনুমতি 
দিতে রাজি হন। আর জোরহোম 


করে । জোরহোম গোত্রের লোকেরা 
ছিলো আরবী ভাষী লোক | ইসমাইল 
£পারব্টি সে গোত্রের লোকদের কাছে 
রবি ভাষা শিক্ষা করেন । পরবর্তীতে 
তিনি জোরহোম গোত্রে বিয়ে করেন । 
জোরহোম গোত্রে বিয়ের সুবাদে 
ইসমাইল /়ই-এর সেখানে সুদৃঢ় 
অবস্থা তৈরি হয় | 

হযরত ইসমাইল প্পকনটি যখন 
যৌবনপ্রাপ্ত হন তখন হযরত রত ইবরাহীম 
টি তার সহযোগিতা নিয়ে আল্লাহ 
তায়ালার হুকুমে কাবা ঘর পুন:নির্মাণ 
করেন । কাবা ঘর মেরামতের শেষে 
হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাইল 
৪৩598) 0172555%5৯ 
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“হে আমাদের মালিক আমরা যে 
উদ্দেশ্যে এ ঘর (কাবা) নির্মাণ করেছি 
তা তুমি আমাদের কাছ থেকে কবুল 
করো, একমাত্র তুমিই সব কিছু জানো 
এবং সব কিছু শোন । (তোরা আরো 
বললেন,) হে আমাদের মালিক! তুমি 
আমাদের উভয়কে তোমার অনুগত বা 
মুসলিম বান্দা বানাও, আর আমাদের 
পরবর্তী বংশধরদের থেকেও তুমি 
তোমার একদল অনুগত (মুসলিম) 
বান্দা বানিয়ে দাও, হে আমাদের 
মালিক! তুমি আমাদেরকে তোমার 
ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতাসমূহ দেখিয়ে 
দাও এবং তুমি আমাদের ওপর 
দয়াপরবশ হও, কারণ অবশ্যই তুমি 
তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু রা 
কাবা_ পুনগ্ননর্মাণের পর হযরত 
ইবরাহীম £র্্টি-এর পরিকল্পনা 
মোতাবেক যম যম সহ কাবার কর্তৃত্ব 
থাকেন হযরত ইসমাইল এ নিজে | 
হযরত ইসমাইল টি এর ইস্তি 
কালের পর তার নাতি" সুদাদ ইবনে 
আমর আল-জুরহুমী পর্যন্ত মক্কা ও 


হলে 
আমরের শাসনামলে তাদের মধ্যে 
আরো অনেক বিভক্তি আর কাবার প্রতি 
অমর্যাদার ভাব প্রকাশ পায় । এভাবে 
তাদের কর্তৃত্বও শেষ হযে যায়। 
জোরহোম গোত্রের পর মঞ্কা শাসন 
করে খোজাআ গোত্র ৷ মক্কার শাসক 
নিযুক্ত হয় আমর বিন লুহাই | খুজাআ 
গোত্রের আমর ইবনে লুহাই সর্বপ্রথম 
কাবা ঘরের চার দিকে মূর্তি বসায় । সে 
ইয়েমেন থেকে কাবিলের নির্মিত 
হোবল দেবতার মূর্তি কাবা ঘরে নিয়ে 
আসে । এ সময় এখানে কুরাইশ ও 
আরবরা তীর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা 
করতে শুরু করে । লুহাই প্রথম ব্যক্তি 
যে হযরত ইবরাহীম /পব্-এর দীন 
বিকৃতি সাধন করে । লুহাই সাফ ও 


মারওয়া পাহাড়ে মূর্তিপুজার অনুমতি 
দেয় । আমর ইবনে লুহাই ৫শ খিস্টাব্দ 


ঘর থেকে বের হতে দিতো না। সেই 
সময় কাবাঘরও উল্টাদিক থেকে 


পর্যন্ত মক্কা শাসন ও কাবা নিয়ন্ত্রণ 


তওয়াফ করতো । আবার অনেকে 


করে । তবে এ দীর্ঘ সময়ে লুহাই কাবা 


উলঙ্গ হয়েও তওয়াফ করতো । 


ঘরের কোন কিছু নষ্টও করেনি আর 
সংস্কারও করেনি । লুহাই মূর্তিপুজা 
শুরু করার পর একেশ্বরবাদের সমাপ্তি 
ঘটে ও কাবা ব্রাক্মণ্যবাদের চারন 
ক্ষেত্রে পরিণত হয় । 

খোজাআ গোত্রের পতনের পর মক্কার 
শাসন ভার চলে আসে কুরাইশ বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা কুসাই ইবনে কিলাবের 
হাতে । কোরাইশরা ৫ শত, খ্ষ্টাব্দ 
থেকে রাসূল জ্র্-এর মক্কা বিজয়ের 


তওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদে 
চুমু খেতো তওয়াফ শেষেও হাজরে 
আসওয়াদে চুমু খেয়ে নায়লা মূর্তিকে 
চুমু খেতে হতো । 
৫৭০ খিস্টাব্দ, মক্কার শাসক বা 
সরদার হলেন আবদুল মুত্তালিব । 
ইয়েমেনের বাদশা আবরাহা সানায় 
প্রতিষ্ঠিত কুলাইস গির্জাকে শ্রেষ্ঠ 
প্রমাণের জন্যে কাবা হতে আরবদের 
হজকে স্থানান্তরিত করার উদ্দেশ্যে 


মাধ্যমে ৬৩১ খিস্টাব্দে পর্যন্ত মক্কার 
শাসন ও কাবার দায়িত্ব পালন করেন । 
কাবা শরীফে আমরা মাতাফ বা 
তওয়াফের যে স্থানটি দেখছি তা কুসাই 


কাবা ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ 
করে । তার উদ্দেশ্য হাসিলে মহরম 
মাসে কাবা ঘর ধ্বংস করার জন্যে 
বিরাট এক হস্তি বাহিনী পাঠায় । যে 


ইবনে কিলাব কাবা শরীফের আঙিনা 


ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা 


হিসেবে দাগ কেটে দিয়েছিলেন । তিনি 
সবাইতে এই চিহিত স্থানের বাইরে 
ঘর-বাড়ি তৈরি করার অনুমতি 
দিয়েছিলেন । তবে কাবা শরীফের 
চাইতে উঁচু করে ঘর বানানো নিষেধ 
ছিল । কুসাই বিন কিলাবের প্রশাসনিক 
সহকর্মীদের নিয়ে তারা কাবা ছায়ায় 
বসেই আলাপ আলোচনা বা পরিকল্পনা 
করতেন । তারা যে স্থানে বসতেন সে 
স্থানটির নাম ছিলো দারুন নাদওয়া 


রাত্রি যাপন করা তখন আরবরা জায়েয 
মনে করতো না । কুসাইর শাসনামলে 
কাবা ঘরে মূর্তিপুজা শুরু হয় 
পর্যায়ক্রমে কাবা ঘরে ৩৬০ টি মূর্তি 
প্রবেশ করানো হয়। যা রাসূল উই- 
এর মক্কা বিজয়ের দিন পর্যন্ত ছিলো 
সে সময় তারা কাবা ঘর তওয়াফ না 
করে মূর্তিগুলোকে তওয়াফ করতে শুরু 
করে । এমনকি বেদুইনরা মূর্তি কিনে 
বাসায় নিয়েও পুজা শুরু করে দেয় 
তখন বিয়ের উদ্দেশ্যে যুবতীদেরকে 
সাজিয়ে কাবার পাশে মাতাফে 
(তওয়াফ করার স্থানে) নিয়ে আসা 
হতো । যে পাত্র পাত্রী পছন্দ করতো 
তার সাথে বিয়ের পর সে নারীকে আর 


পরবর্তীতে রাসূল ্-এর ওপর সুরা 
ফিল নাধিল করে তা তাকে জানিয়ে 
দেন। আবরাহার কাবা ঘর আক্রমণ 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও তার হস্তি বাহিনী 
আল্লাহ তায়ালা নির্মূল করে দেন। 
মুহাম্মদ এ্্ঈ-এর যখন বয়স ৯/১০ 
বছর তখন কোরাইশরা কাবা ঘর 
পুন্নির্মাণ করেন । কুরাইশরা অর্থের 
অভাবে কাবার কিছু অংশ উত্তর দিকে 
ছেড়ে দেন । এ সময় মুহাম্মদ জী ও 
তার চাচা হযরত আববাস জী সাথে 
পাথর টেনেছেন। কাবা ঘর 
পুনঃ্নির্মাণের পর দেখা দেয় বিপত্তি । 
তখন কাবা ঘর মেরামতের কাজে চার 
গোত্র একত্রে করেছিলো । হাজারে 
আসওয়াদ পুনঃস্থাপনে তাদের মধ্যে 
বিরোধ দেখা দেয় | বিরোধ নিস্পত্তির 
জন্যে সিদ্ধান্ত হয় যে, আগামীকাল 
ভোরে যে এখানে আগে আসবে সে যে 
ফয়সালা দেবে তাই সকলে মেনে 
নেবো । পর দিন সকালে দেখা গেলো 
যে, মুহাম্মদ ্র্ঈ সকলের আগে সেই 
স্থানে পৌছে গেছেন । 

অতএব তার ওপর ফয়সালার ভার 
দেয়া হলো। তিনি একটি চাদর 
আনতে বললেন । চাদর আনা হলে 
মুহাম্মদ লট নিজ হাতে চাদর বিছিয়ে 
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প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 
পাথর খানা অতি কষ্টে চাদরে রেখে 


হন । উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক 


২য় আববাসীয় শাসনামলে আবু জাফর 


বললেন, এবার চার গোত্রের চার জন 
চাদরের চার কোণে ধরে পাথর যথা 
স্থানেস্থাপন করুন। এভাবে একটি 
ঝগড়া মিটিয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি 
কেড়ে নিলেন । 

৬৪ হিজরীতে উমাইয়াদের আক্রমণে 
ক্ষতিগ্রস্ত কাবা যখন পুনঃনির্মাণ করেন 
তখন পূর্বের অবস্থানে অর্থাৎ হযরত 
ইবরাহীম ও হযরত ইসমাইল /গাি 
যেভাবে কাবা শরীফ নির্সীণ 
করেছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
যুবায়ের ক্ষ সেভাবেই তা নির্মাণ 


মক্কা দখলে নেয় । তারা আবারো কাবা 


মনসুর ও মাহদী ইবনে মনসুর দুইবার 


শরীফকে কুরায়শরা যে ভাবে নির্মাণ 
করেছিলো সে ভাবে নির্মাণ করে । এ 
সময়ে কাবা শরীফের চারদিকে 
সালাতের জামায়াত মাকামে 
ইবরাহীমের পেছনে ইমাম সাহেবদের 
দাড়ানোর স্থান নির্ধারণ করা হয়। 
ওলি ইবনে আবদুল মালেক মাসজিদে 
হারামকে আরো সম্প্রসারিত করেন । 
১৩২ হিজরীতে উমাইয়া শাসনের 
অবসান হয় । 

উমাইয়া শাসনের অবসানের পর শুরু 


করেন। ৭৩ হিজরীতে আবদুল্লাহ 


হয় আববাসীয় শাসন | ১ম আববাসীয় 


ইবনে যুবায়ের উমাইয়া সেনাপতি 


হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের হাতে শহীদ 


মাওলানা গাজী জামাল উদ্দীন (রহ) 
স্মৃতিসংসদের উদ্যোগে ৫ম তম 


শাসন চলে ২৩২ হিজরী পর্যন্ত । এ 
সময়ে সোনালী যুগের অবসান ঘটে । 


* হযরত মাওলানা ওবাইদুল্লাহ হামযা 
সহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ 

* হযরত মাও. আজিজুল হক ইসলামাবাদী 
কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক, সম্পাদক হেফাজতে ইসলাম বাং 

হযরত মাওলানা হাফেজ নাজিম উদ্দীন 


ভাইস চেয়ারম্যান তাকাওয়া গ্রুপ 


নিবেদক: হাফেজ মোঃ আশরাফুল্লাহ (সোহাগ) 
প্রতিষ্ঠাতা, মাওলানা গাজী জামাল উদ্দীন রেহ.) স্মৃতিসংসদ 
বাতেন মার্কেট, সন্দ্বীপ 
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কাবা শরীফ ঠিক রেখে মাসজিদে 
হারামের সম্প্রসারণ করে | 
৩১৭ হিজরীতে কারামতিয়া 
সম্প্রদায়ের হাতে আববাসীয়দের 
পতন হয়। আবু তাহের কারামতি 
মক্কীয় ৩০ হাজার লোককে হত্যা করে 
গোসল ও জানাযা ছাড়া যমযম ও 
হারাম শরীফের ভেতর দাফন করে । 
তারা সেই সময় কাবা ঘর থেকে 
হাজরে আসওয়াদ পাথর খুলে নিয়ে 
যায়। ২২ বছর পর তারা পাথরটি 
ফেরৎ দেয়। কাবা শরীফকে কেন্দ্র 
করে মক্কা দখল-বেদখলের 
প্রতিযোগিতা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
চলতে চলতে আজ এপর্যায়ে এসে 
দাড়িয়েছে । মূলত কোন সম্প্রদায়ের 
লোকই কাবা শরীফের হক, হাকীকত 
এমনকি ফজিলতও অনুধাবন করতে 
পারেনি । সকলেই চেয়েছে 
কাবাকেন্দ্রীক তাদের প্রভাব প্রতিপতিত 
আর আর্থিক উন্নতি সাধন । অথচ 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বিশ্ব 
মুসলিমের এঁক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন 
সদ করে দুনিয়ায় শান্তি আর 
খরাতে মুক্তির জন্যে একই পথ 
অনুসরণের উদ্দেশ্যেই কাবাকে 
পৃথিবীর কেন্দ্র বিন্দু করেছেন । 


লেখক : ভাইস প্রেসিডেন্ট, হিউম্যান রাইটস 
বাংলাদেশ, নারায়নগঞ্জ 


*আ 
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-কুরআন, সরা আল-মায়িদা ৫:৯৭ 
-কুরআন, সুরা আাল-বাকার। ২:১৪৯ 
-কুরআন, সুরা আল-বাকার। ২:১৫০ 
-কুরআন, স্্ররা অাল-বাকার। ২:১২৫ 
-কুরআন, স্্ররা অাল-বাকার7 ২:১৮৫ 
-কুরআন, স্র/ ইউনুস ১০:৫ 
-কুরআন, সরা ইউনুস ১০:৬ 
28 স্থরা আত-তাওবা ৯:৩৬ 
কুরআন, সুরা আল-বাকারা ২:১৮৯ 
আল- বি সরা আলে ইমরান ৩:৯৬ 
* আল-কুরআন, সরা অাশ-শুরা ৪২:৭ 

১ আল-কুরআন, সরা আন-নামাল ২৭:৯১ 
১ আল-কুরআন, সুরা আল-আ'রাফ ৭:১৭২ 
»* আল-কুরআন, সুরা আল-আ।'রাফ ৭:১৭২ 
১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা 
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ইয়েমেনবাসী যখন হুযুর আকরম - 
এর নিকট আবেদন করেন, আমাদের 
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ইয়েমেনের শাসনকর্তা 
হযরত মা'আয 


মূল: হামীদুল্লাহ কাসেমী, অনু. এরশাদুর রহমান 


কেমন আনন্দিত ছিলেন তা এ কথা 
থেকে অনুমান করা যায় | যখন হযরত 


হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রই 
ছিলেন একাধারে সুন্দর, উত্তম 


সাথে এমন একজন লোক প্রেরণ 


মা'আয একট আরজ করেন, যদি 


করুন, যিনি শুধু আমীর হবেন নাঃ 
শিক্ষকও হবেন । তখন হুযুর পাক 


ফায়সালা করার জন্য কুরআন ও 
হাদীসে কোন বিষয় না পাই, তখন 


ন্ঈ-এর মুবারক দৃষ্টি পড়ে হযরত 
মাআয ইবনে জাবাল ঞ্ট-এর 


নিজের রায় দ্বারা ইজতিহাদ করব । 
একথার ওপর রাসূল পাক ঞ্রঞ্জ এতই 


আমারা 


ওপর | তিনি তাতে ইশারা করে ডে 


ঠা 


আনন্দিত হলেন যে, তিনি বললেন, 


বললেন, হে মা'আয! তুমি ইয়েমে 


আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া | 


তিনি আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধিকে 


ন 
চলে যাও, সেখানে তোমার দরকার 
আছে । অতঃপর তিনি দাওয়াতে দীন 
সম্পর্কে কিছু নসীহত করেন । তাকে 


এমন বিষয়ে তাওফীক দান করেছেন 
যেটা নিয়ে আল্লাহর রাসূল সন্তুষ্ট । 


সেখানের জন্য শাসনকর্তা নিয়োগ 


খনকার এই অবস্থাও ছিল 


ঠ 


করেন, তিনি বললেন, হে মা'আয! 
প্রত্যাবর্তনকালে তুমি আমার সাক্ষাৎ 
নাও পেতে পার । এ কথা শোনা মাত্র 


আশ্চর্যজনক | জনাবে রাসূলুল্লাহ জর্জ 


হযরত মা'আয ইবনে জাবাল ঞ্ট-কে 
বললেন, হে মা'আয! আজকের পর 


হযরত মা'আয ঞ্ক্ু-এর এর অশ্রু 


তুমি হয়ত আমার সাক্ষাৎ পাবে না। 


ঝরে পড়ে । গভীর ভালোবাসার কারণে 
রাসূল এ্্-এর অশ্রুও ঝড়ে পড়ে । 


হতে পারে, প্রত্যাবর্তনকালে আমার 
মসজিদ 


যখন রওনা হলেন, তো হুযুর পাক জী 
পায়ে হেটে চলেন আর হযরত মা*'আয 
ইবনে জাবাল ক্ট ঘোড়ায় আরোহণ 
করে । হুযুর আকরাম উল সাথে সাথে 
চলে নসীহত বরং অসিয়ত করেন, হে 
মা*আয! মানুষের জন্য সরলতা সৃষ্টি 
করবে । জটিলতা সৃষ্টি করবে না। 
তাদের আনন্দ খুশির সংবাদ শুনাবে । 
এমন কোন কথা বলবে না, যার ফলে 
ধর্ম সম্পর্কে তাদের অনীহাও বিমুখতা 
সৃষ্টি হয়। এই সফরের দৃশ্যও ছিল 
খুবই বিস্ময়কর । প্রিয়তম পায়ে হেটে 
চলছেন আর বন্ধু আরোহী হয়ে । হ্যা, 
চলছেন আর হযরত মা'আয ঘোড়ায় 
আরোহণ করেন । তখন হুযুর 


উর 


আসবে | একথা শুনা মাত্র 
পায়ের য়। আর সে 
অঝোর ধারায় কাদতে লাগলো । 
রেওয়ায়াতে এসেছে, হুযুর আকরাম 
্ট নিজের চেহারা মুবারক মদীনার 
দিকে ফিরিয়ে বললেন, যারা মুত্তাকী, 
তারা আমার আমার নিকটতম ব্যক্তি । 
সে যেই হোক আর যেখানেই হোক । 
বাস্তবতা ও তাই হল, যখন হযরত 
মু'আয ইবনে জাবাল ক্ষ ইয়েমেন 
থেকে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন 
সরদারে দু'জাহান জী দুনিয়া থেকে 
বিদায় নিয়ে গেলেন । হযরত মু'আয 
ইবনে জাবাল টু নবী করীম ্জ-এর 


চরিত্রবান, দাতা, উদার সুমিষ্টবাসী ও 
বাগ্ী। তিনি আঠার বছর বয়সে 
মুসলমান হন। হুযুর আকরাম ক্র 
তখনো মদীনায় হিজরত করেন নি। 
তিনি মদীনা থেকে মক্কায় গিয়ে 
ইসলাম গ্রহণ করেন। বায়আতে 
উকবায় অংশগ্রহণকারী সম্মানিত 
র মধ্যে তিনিও একজন 

ছিলেন | আঠার বছরের বয়স, উত্তাল 
যৌবন, অন্তরজুড়ে ভরা প্রত্যাশা, 
মায় ঢুকে পড়ার খেয়ালও 
ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্খা সুদৃঢ় করার 
সময় । কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি 
নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেন দ্বীনের 
দাওয়াত, কুরআনের শিক্ষা ও শিরকের 
মুলোৎপাটনের জন্য । যেমন হযরত 


আমর ইবনে জুমোহ ঞ্্-কে 
মূর্তিপূজা ও মূর্তি-ঘৃণাকারী বানাতে 
তারও ভূমিকা ছিল দীনি মাসআলা- 


মাসায়েল শিখা ও কুরআনের জ্ঞান 
অর্জনে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেন 
যে, ধর্মীয় জ্ঞানে তার পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা 
অর্জিত হয়। অতঃপর জনাবে 
রাসূলুল্লাহ জর তার ব্যাপারে এমন 
সুসংবাদ দান করেন যা নিয়ে 
সাধারণত তিনি গর্ববোধ করতে 
পারেন । সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে 
তার এ মর্যাদা অর্জিত হল যে, তিনি 
সত্যের মুখপাত্র-নবুয়তী জবান থেকে 
স্বীকৃতি লাভ করেন- 'আলামু উম্মাতী 
বিল হালালি ওয়াল হারামি মু'আযাবুল 
জাবাল' (আমার উম্মতের মধ্যে 


কবরে উপস্থিত হয়ে খুবই কান্নাকাটি 
করেন। 


হালাল-হারাম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত 
হলে মুআজ ইবনে জাবাল রগ |) 
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হযরত মাসরুক ্ট বরেন, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ র্-এর 


মসজিদে আসি। তখন দেখতে 


আলেমদের নেতৃত্ব অর্জিত হবে 


পেলাম, সেখানে বয়স্ক সাহাবায়ে 


মু'আযের । আর সে এক মহান মর্ধদা 


কেরাম উপস্থিত আছেন । আর তাদের 


লাভ করবে । 


উপস্থিতিতে পবিত্র আয়াত ইন্না 
ইবরাহীমা কানা উম্মাতান 
ব্বানিতাল্লিল্লাহি হানীফা (নিশ্চয় 


মাঝে কাজলা চুখবিশিষ্ট ও উজ্জ্বল দাত 
ওয়ালা এক যুবকও ছিল। এই 


ইবরাহীম ছিলেন আল্লাহর একান্ত 


ব্যক্তিগণ যখন কোন কথায় মতবিরোধ 


অনুগত ও একনিষ্ঠ এক উম্মত) 


হযরত মু'আয ইবনে জাবাল ঞ্ঞক্ট-কে 
আল্লাহ তা'আলা ইলমের গভীরতা ও 
পরিপক্কতা দান করেছিলেন । তিনি 


করত, তখন তারা এই যুবকের 


তেলাওয়াত করা হলে তিনি বলেন, 
মুআযও একজন উম্মত ছিলেন। 


শরণাপনন হত । আমি জিজ্ঞেস করি কে 


আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকামে 
মেনে নিতে এবং রাসূলুল্লাহ শ্রঞ্জ-এর 


এই যুবক? উত্তর দিল: সে হল মু'আয 


আল্লাহর অনুগত ছিলেন। তার 


ইবনে জাবাল ক্ষ (তার ডাকনাম: 


সম্পর্কে হুজুর পাক আ্ইঈ-এর নিকট 


ইশক-মুহাববত ও সুন্নাতের অনুসরণে 
মোটেও শীতলতা প্রদর্শন করেন নি 


আবু আসুর রহমান, উপাধি ইমামুল 


এভাবে তিনি মানুষের হকের প্রতিও 


জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 


ফুকাহা)। হুযুর পাক ন্ট তাকে 


তোমরা জানো, উম্মত” এ ব্যক্তিকে 
বলা হয় যে মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা 
দেয় [ফাতহুল বারী, খ. ৮, পৃ. ৪৯৪] | 


লক্ষ রাখতেন খুবই দৃঢ় ভাবে । যেমন 


ভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল 


তার জীবনীতে রয়েছে, তার দু'জন স্ত্রী 


করেছেন । আর তিনি কুরআন লিপিবদ্ধ 


ছিল, যখন একজনের পালা পড়ত, 


করার মত মহান মর্যাদায় ভূষিত হন । 


জনৈক ব্যক্তি বলেন, একদা আমি 
হিমস, (নোমক এলাকার) এর 
মসজিদে প্রবেশ করি । সেখানে 


এটা তার ওপর পূর্ণ আস্তা বিশ্বাস ও 
জ্ঞানের পরিপক্কতার একটা প্রমাণ 


তখন অন্য জনের ঘরে পানিও পান 
করতেন না।আর ওযুও করতেন না । 
এ সকল শোভা-সৌন্দর্ষের সাথে সাথে 


ছিল । এভাবে মক্কা বিজয়ের পর যখন 


তিনি সেই মহান সৌন্দর্যে ভূষিত ছিল, 


কৌকড়া চুলবিশিষ্ট এক যুবককে 
বসাবস্থায় দেখি আর তার আশ-পাশে 


মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে 


যা অবলম্বন করে মুসলমানরা মর্যাদা 


মানুষ বসা ছিল । যখন সে কথা বললে 
মনে হত, যেন তার মুখ থেকে নূরের 


থাকে । তখন মুসলমানদের তা'লীম অর্জন করেছিল, যে সৌন্দর্ষের 
তারবিয়াতের জন্য হুযুর আকরাম উজ বিনিময়ে র্‌. প্রভাব- 
এর ব্যক্তি নির্বাচনের দৃষ্টিও পরে তার প্রতিপত্তি, শান-শওকত ও খ্যাতি 


কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে আর মূর্তি ছড়িয়ে 


প্রতি । আর তাকে এই কাজের জন্য 


ছিল । আর যেটা ছেড়ে দেওয়ার পর 


পড়ছে । আমি মানুষের নিকট জিজ্ঞেস 
করি, সে কে? লোকেরা বলে, সে 
মু'আয ইবনে জাবাল র্ট । এভাবে 
আবু মুসলিম খওলানী (রহ.) বলেন, 
একদিন আমি দামেক্ষের জামে 


নির্বাচন করেন | হযরত মু'আয ইবনে 
জাবাল এট সম্পর্কে রাসূল জজ থেকে 
এই বাণীও বর্ণিত হয়- “মু'আয 


মুসলমান পতনের অতল গহ্বরে 
ধাবিত হচ্ছে ক্রমাগতভাবে | যেদিকে 
তাকাই, মুসলমানরা লাঞ্চনা ও 


ইমামুল উলামা” ইয়াওমাল কিয়ামাতে 
বিরুতরাতিন, কিয়ামতের দিন 


অপমানের জীবন অতিবাহিত করছে । 
সূত্র: মাসিক দারুল উলুম দেওবন্দ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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লেখালেখির নিয়ম-কানুন-৩ 


হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) 
অনুবাদ-সম্পাদনা ও সমন্বয়: মুহাম্মাদ হাবীবুন্াহ 


ভূমিকা 


(পৃথিবীর বিস্তৃত বলয়জুড়ে যেসব মহান ব্যক্তিতূদেরকে সুধিসমাজের কাছে নতুন করে পরিচিত করবার দরকার নেই 


সেসবের অন্যতম হলেন হাকীমুল উম্মত ও মুজাদ্িদুল মিলত হযরত আশরাফ আলী রহ. । তার ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান-গরিমার 
মতো তার রচনার আধিক্য, বৈশিষ্ট্য ও এহণযোগ্যতার কথাও সর্বজনবিদিত | 
বড় বিস্ময় জাগে যে, ধ্মীয় ও সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি তিনি লেখালেখি বিষয়েও অত্যন্ত গুরুতৃরপূর্ণ কিছু দিকনিদের্শনা 
রেখে গিয়েছেন তার রচিত বই-পুস্তকে, ওয়াজ ও মালফুজাতে ॥ এসব নিদের্শনা ছড়ানো মুক্সোর মতো বিকিরিত হয়ে আছে 


তার ৩২ খণ্ডে বিস্তৃত খুতবাত-সংকলন এবং ৩০ খণ্ডে বিস্তৃত মালফুজাত-সংকলনে । তাছাড়াও হযরতের বিভিন্ন রচনা 


থেকে জায়দ মোজাহের নদভী কর্তৃক সংকলিত (4,++৫৮-/5) বইয়েও এ বিষয়ে বেশকিছু দিকনিদের্শনব 


পাওয়া গেছে । বিষয়ের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে আমরা কয়জন বন্ধু মিলে মূল উর্দু থেকে সেসব সংক্ষিপ্ত ও খও 


নিয়মকাননুগুলো অনুবাদ করে ফেলি ॥ অনূদিত নিয়মকানুনসমূহের কয়েক টুকরো পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা হলো । 


প্রতিটি অংশের শেষে অনুবাদকের নাম নিদের্শ করা হয়েছে । - সংকলক ও অনুবাদ-সমন্বয়ক) 


লেখালেখির অন্যতম জটিলতা 
হলো খোজাখোঁজি ও অনুসন্ধান 
হজরতওয়ালা বলেন, কোনো কোনো 
গ্রন্থ রচনার সময় তুলনামূলক একটি 


বইপত্রের নাম সাবলীল 
ও অর্থবহ হওয়া চাই 

আমি বই-পুস্তকের নাম সহজ ও 
সাবলীল রাখি । ব্যঙ্গ-বিদ্পপূর্ণ কোনো 


ছোট কথা জানার জন্যেও বহু দূর 
থেকে বিভিন্ন গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছে 
বহু গুরুত্বসহকারে ও পয়সা খরচ 
করে । অতঃপর তার সাহায্যে ছোট 


নাম ভালো নয় । বই-পুস্তকের নাম 
সহজবোধ্য হওয়া উচিত | হজরত শাহ 
ওয়ালীউল্লাহ রহ. লিখেছেন, যে 
কিতাবটি অধ্যয়ন করতে চান আগে 


কোনো পাঠ লিপিবদ্ধ করে তা আবার 


তার নামটি কীরকম দেখুন । নাম যদি 


ফেরত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাঠক 
তো পাঠ করে যাবে, সেকি তা 
অনুধাবন করতে পারবে যে, ছোট কথা 


ভালো মনে না হয় তা হলে বইটানা 
পড়ে রেখে দিন। এর পর ভূমিকা 
পড়ে দেখুন। ভূমিকাটি যদি ভালো 


সংগ্রহের জন্যে কত কষ্ট স্বীকার করতে 
হয়েছে! কতো যত্ব নেওয়া হয়েছে! 


মনে না হয় তখনও বইটা রেখে দিন 
কঠিন নাম দিলে দীনের ওপর 


কাঠিন্যের অভিযোগ হয়। অথচ 
ইসলাম ধর্ম অত্যন্ত দয়া ও ন্মরতার 
ধর্ম। কোনো কোনো লোক তাদের 
বইয়ের নাম রাখে একেবারে অনর্থক 
ও অসার । এক লোক একটি বই 
লিখেছে, বইটিতে যতসব কুফরী কথা 
সংকলন করা হয়েছে । নাম দিয়েছে 
তোপে গালী ইলাহী যার অর্থ আল্লাহ 
তা'আলার ব্যাপারে কুফরী ও মন্দবাক্য 
বলার ভয়াবহতা ।২ 

কোনো কোনো লেখকের কথা ভেবে 
আশ্চর্যবোধ হয়, বইয়ের নামকরণের 
যোগ্যতাটুকুও যাদের নেই । তারপরও 
তারা কেন এতো কষ্ট করে সময়গুলো 


জানুয়ার'১৫ ______7-.্ুুুুয।। আত্তান্তহীদ ২৪ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কূ।তি 


নষ্ট করেছেন । এখন তো যে কেউ 
লেখক হয়ে বসেছে ৩ 
(অনুবাদ: মাহমুদ আদিল) 


সাময়িকীপত্রের নামকরণ 

বিষয়ে পরামর্শ 

এক মওলবী সাহেব (যিনি সম্ভবত 
কোনো মাসিক পত্রিকা বের করতে 
পরিকল্পনা করছেন) নিবেদন করলেন 
যে, হজরত! সাময়িকীপত্রের জন্য 
একটি নাম নির্বাচন করে দিন, যেখানে 
হজরতের মলফুযাত এবং সেসব পুস্তক 
প্রকাশিত হবে যা এখন দুষ্প্রাপ্য । 
তিনি বলেন, শুরু থেকে আজ পর্যন্ত 
প্রায় এটি প্রচলিত হয়ে আসছে যে, 
সাময়িকীপত্রের নাম নিজের বুজর্গ 
ব্যক্তিবর্ণের নামে রাখা হয় | যেমন-_ 
আল-কাসেম, আন-নুর, আল-ইমদাদ, 
আর-রশীদ, আল-হাদী । অতএব এর 
নাম আল-মুঈন সুবিবেচিত মনে হচ্ছে 
অথবা মুঈনুদ্দীন; এতে হজরত খাজা 


মাত্র । কেননা সহায়তা হচ্ছে একটি 
সেবা, কোনো বিশেষত্ব নয় । 

দ্বিতীয় সূক্ষ্ম ব্যাপার হলো, উপরের 
দিকে আগানো চায়, আল-ইমদাদ, 


প্রয়োজন আছে? লেখা তো 
নামবিহীনও পৌছে যাবে, আবার নাম 
দেওয়ার প্রয়োজনটা কী? 


বর্তমানে একটি বিপদ নেমে এসেছে, 


আন-নূর, আল-হাদী, আল-মুঈন; 
এসব উপরের দিকেরই ধারাবাহিকতা, 


শিক্ষিত নারীরা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ 
নিবন্ধ লিখছেন; সেখানে তাদের নাম, 


এ উচায়ী যথেষ্ট উপযুক্ত । বস্তুত এ 
নাম স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অর্থপূর্ণ । আর 
একথাও স্পষ্টভাবে বিবৃত করা যায় 
যে, এ নামকরণ থেকে হজরতের 
নামের সৌভাগ্য-লাভও উদ্দেশ্য । 


সড়ক ও বাড়ির নম্বরসহ দিচ্ছেন । 
মনে হয়, তারা এ জন্যই নাম-ঠিকানা 
দিচ্ছে যাতে পাঠকরা তাদের সঙ্গে 
সহজে যোগাযোগ করতে পারে এবং 
যাতে চিঠিপত্র আদানপ্রদান হতে পারে 


যাতে লোকজন এ নামকরণের কারণও 
জানতে পারে | তিনি নিবেদন করলেন, 


অনায়াসে । জানি না, তাদের 
আত্মসম্মানবোধ কোথায় হারিয়ে গেল, 


নিজের নাম হজরত বিবেচনা করেন 
নি, আমাদের পক্ষ থেকে হজরতের 
নাম নির্বাচিত করা হলে? তিনি বলেন, 


তাদের অভিভাবকদের আত্মচৈতন্য 
কোথায় নিঃশেষ হলো? তারা কীভাবে 
তা সহ্য করতে পারলেন! মনে হয়, 


আমি তো আল-মুঈন হিসেবে উল্লেখ 
করব, অথবা আমার জন্য অন্য কোনো 


তাদের মন-মেজাজ ও স্বভাবচরিত্রেও 
পচন ধরেছে । 


নাম বিবেচনা করবেন, সেটিই আমি 
উল্লেখ করব ॥ 


রি 
অনুকূল হবে এবং অর্থপূর্ণ তো ঃ 
“দীনের সাহায্যকারী* । 

আবেদনকারী বললেন, হজরতের নামে 
যদি চালু করা যায়? তিনি বলেন, 
আমার নাম সাময়িকী হিসেবে অর্থপু 
নয় । যদি অর্থসহ বলা হয়, তবে এর 
অর্থ হবে: সবচেয়ে সেরা ও 
সাময়িকী । আর সেটা তো কিছুতেই 
ভালোবোধ হয় না; এই সাময়িকীর 
সমস্ত বিষয়াবলিকে অন্য সকল 
লেখনীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতে যাওয়া 
আর আমিই নিজে নির্বাচিত করলে 


নং 


(অনুবাদ: মু. সগির আহমদ চৌধুরী) 


বইয়ে লেখকের নাম লেখা 

পুরুষ লেখকদের জন্য বলছি, রচনায় 
লেখকের নাম দেওয়ার প্রয়োজন 
নেই । কেননা, উদ্দেশ্য তো আল্লাহর 
মাখলুকের খেদমত করা । খেদমত 
তো নাম প্রকাশের মাধ্যমে হয় না। 
সুতরাং নাম দিয়ে যশ-খ্যাতি লাভ ও 
প্রবৃত্তিপূজা ছাড়া আর কী হতে পারে! 
তবে কখনো কখনো পুরুষ লেখকদের 
নাম দেওয়ায় তেমন অসুবিধাও নেই । 
বরং এতে কিছু ভালো দিকও আছে। 


নারীদের নাম-ঠিকানা কোনো অবস্থায় 
লেখা সমীচীন নয় । স্বামী ব্যতীত অন্য 
কারো সঙ্গে নারীর সম্পর্ক হওয়া 
জঘন্য অপরাধ ।৬ 

(অনুবাদ: মাহমুদ আদিল) 


মহিলাদের নিবন্ধ ও কবিতা 
পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করানো 

এক ধরনের তি 

এক ভদ্র লোক নিজের মেয়ের নামে 
একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। 
আজকাল এও একটা রোগ হয়ে 
দীড়িয়েছে যে, নারীদের নামে পুস্তক 
ছাপানো হয়। অনেকে তো নামের 
সঙ্গে পুরো ঠিকানাও লিখে দেয় । কি 


এতে মুখে কাতুকুতু ফুটবে, তাই 
আল-মুঈন বা মুঈনুদ্দীন নাম বেশ 
উপযুক্ত । বেশ পবিত্র নাম এবং 
অর্থপূর্ণও | 

তিনি নিবেদন করলেন, আল-মুঈন ও 
মুঈনুদ্দীন এ-দুটোর মধ্যে কোন্টি 
উত্তম হবে? তিনি বলেন, যেকোনোটিই 
উপযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা যায়, 
এককই ভালো মনে হয়, যেমন_ আন- 
নূর, আল-ইমদাদ । অনুরূপভাবে 
আল-মুঈন এবং এই নামের মাঝে এক 
প্রকারের বিনয়ভাবও অনুভূত হয়, 
(এটি) কোনো দাবি নয়, অনুভূতি 


যেমন, লেখক কোন পর্যায়ের, কোন 
মাপের, তিনি নির্ভরযোগ্যে লেখক 
কিনা- এসব যাচাই করা যায়, ফলে 
তার রচনা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের কিনা 
তা নির্ধারণ করা যায় ।ঃ 


লেখা বা পত্রিকায় মহিলা লেখিকার 
নাম প্রকাশ না করা উচিত 

আমার বোঝে আসে না, রচনায় 
মহিলাদের নাম দেওয়ার উদ্দেশ্য কী? 
একটি ভালো কল্যাণকর লেখা অন্যান্য 
মহিলাদের কাছে পৌছানো যদি 
উদ্দেশ্য হয়, তবে এর জন্য নামের কী 


জানি, এতে কী লাভ? লোকজনের 
সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাতের পথ সুগম 
করাই কি উদ্দেশ্য? যারা তার সাথে 
সাক্ষাতের আগ্রহী তারা ওই ঠিকানা- 
সূত্রে খোজে নেবে, বা এ 

বেগমের সাথে পত্র-বিনিময় করবে । 
আস্ততাগফিরুল্লাহ । 

আশ্চর্য, আত্মমর্ধাদাসম্পন্ন লোকেরা 
তো অপ্রয়োজনে নিজের পরদানশিন 
ঘর-পরিজনের নামও লোকমুখে প্রকাশ 
করা পছন্দ করেন না। সেখানে পূর্ণ 
ঠিকানাই লিখে দেওয়া, তার নামে 
পুস্তিকা, কাব্য প্রকাশ বা পত্র-পত্রিকায় 


জানুয়ার'১৫ ______লললল্য্ আত্তান্তহীদ ২৫ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কূ।তি 


নিবন্ধ পাঠানো এসব চরম নিলর্জতাই 
বটে। এটা তো নিজের স্ত্রীকে 
জনসম্মুখে উন্মুখ করে বসিয়ে দেওয়ার 
নামান্তর |? 

(অনুবাদ: মু. সগীর আহমদ চৌধুরী) 


মহিলারাও লেখিকা হতে পারেন 
জনৈক মেয়ের লিখিত একটি পুস্তক 
আমার হাতে এসেছে । আমি তা 
পড়েছি, বইটি আমার খুব উপকারী 
মনে হয়েছে। তাতে কোনো 
আপত্তিকর বিষয় নেই । কিন্তু বইটির 
শেষে লেখিকার নাম-ঠিকানা পুরোপুরি 
লেখা আছে, এমনকি তিনি কেথায় 
থাকেন, তাও লেখা আছে । আমি বড়ই 
বিপাকে পড়ে গেলাম এই ভেবে যে, 
বইটির যদি সত্যায়ন করি তা হলে 
ঠিকানা লেখার জন্যও এটা দলিল হয়ে 
যাবে, কেননা সেখানে নাম-ঠিকানা 
পুরোটাই লেখা আছে। আর যদি 
সত্যায়ন না করি, তা হলে প্রশ্নের 
সম্মুখীন হতে হবে যে, এখানে কোন 
বিষয়টি আপত্তিকর বা কোন কথাটি 
ভুল হয়েছে যার ফলে সত্যায়ন করা 
যাচ্ছে না। এমন দ্বিধা-দ্বন্দের অবস্থায় 
হঠাৎ এক কৌশল মাথায় আসল। 
আমি লেখিকার নামটি কেটে দিয়ে 
তদস্থলে লিখলাম “লেখক: আমাতুন্লাহ' 
(আল্লাহর এক বাঁদী) । আমি নিজের 
অভিমতে লিখলাম “এটি একটি অত্যন্ত 
চমৎকার বই। এ বইয়ের উজ্ভ্বল 
বৈশিষ্ট্য হলো বইটির লেখক এমন 
একজন নারী, যিনি এতই লজ্জাশীলা 
যে, তিনি নিজের নামটিও তাতে 
লিখেননি ।' 

এই গন্থাটি আমার খুব ভালোই মনে 


অধিকার সমূল্য বিক্রয়যোগ্য কোনো 


বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় বিন্যস্ত নেই বরং 


বস্ত নয়। এধরনের কথা যারা বলে, 
মূলত অজ্ঞতা থেকেই বলে ॥ 

(হজরত হাকীমুল উম্মত [রহ.] 
লেখালেখি করেছেন শুধু আল্লাহ 
তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে । তার 
একমাত্র লক্ষ্য ছিল দীনের প্রচার- 
প্রসার । তাই তিনি নিজে না কোনো 
কিতাবের রেজিস্ট্রেশন করেছেন, না 
কাউকে রেজিস্ট্রেশন করার অনুমতি 
দিয়েছেন । কেননা রেজিস্ট্রেশন করা 
ও করানো শরীয়তে জায়েয নেই 
হজরত [রহ.] এ-ব্যাপারে একটি 
বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণাও করে দিয়েছেন 
এখানে তা হুবহু নকল করা হচ্ছে:) 
আমাদের বই-পত্রের যেহেতু রচনাস্বত্‌ 
কাউকে বিক্রি করা হয় না তাই এসব 
অধিকার নেই ৯ 

ব্যাপারে খোলা অনুমতি দেওয়া হয়েছে 
যে, যে কোনো বই যার ইচ্ছা, যত 
কপি ইচ্ছা ছাপতে পারবে । হজরত 
বই-পুস্তক দিয়ে কখনো কোনো পার্থিব 
স্বার্থ হাসেল করেননি । এমনকি 
কোনো বই তাকে কতো কপি দিতে 
হবে একথার শর্তারোপ তো দুরের 


সবকিছুই একত্রে আলোচনা করা 
হয়েছে কেন? মাওলানা জবাব 
দিয়েছিলেন, এ আপত্তি উত্থাপন তো 
মুর্খতাই | কারণ, এ ধরনের রীতি তো 
কুরআনেরও রীতি | উত্তরটি তখনকার 
সময়ের জন্য যথেষ্ট ছিল যখন 
কুরআনের অস্বীকারকারী কেউ ছিল 
না। কিন্তু বর্তমানে যুগে কিছু লোক 
কুরআন-হাদীসকে ছাড়ছে না। 
পরিষ্কারভাবে অস্বীকার না করলেও, 
সন্দেহ-সংশয়ের বাণ তো ছাড়ে । 
একটা সময় ছিল যখন কুরআন 
সম্পর্কে মুসলমানদের অন্তরে সন্দেহের 
কল্পনাও হতো না। এর কারণ হলো, 
যে বিষয়ে অন্তরে শ্রদ্ধাবোধ থাকে সে 
বিষয়ে কোনো সন্দেহ জাগে না। 
জনগণের যে অংশ সরকারের প্রতি 
তাদের উচ্চবাচ্য নেই। বিশেষত, 
পুরাতন ধ্যান-ধারণাপন্থী লোকদের 
দৃষ্টিভঙ্গি হলো, র র 
রহস্যাবলি কেবল বাদশাহ-ই জানেন । 
ফলে ক্রটি সন্ধানের অবকাশ থাকে 
না । কারও মনে উদয় হলেও তা মুখে 
উচ্চারণ করা হয় না; যদি তাতে 
রাষ্ট্রদ্রোহ হয়ে যায়! রাষ্ট্রীয় আইনের 
ব্যাপারে তো ঘটনা এরকম কিন্ত 


কথা, একটি কপি বিনা মূল্যে পাওয়ার 


কুরআনকে অনুশীলনের এমন একটি 


আশা পর্যন্ত করেননি । তবে কেউ 


ক্ষেত্র বানানো হয়েছে যে, আলিফ-বা- 


মহব্বত করে হাদিয়াস্বরূপ পেশ করলে 


তা"র জ্ঞান নেই অথচ কুরআনের ত্রুটি 


তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন 
না।১১ 


(অনুবাদ: মাহমুদ আদিল) 


কুরআন ও গ্রন্থ রচনারীতি প্রসঙ্গ 
.. কুরআনের রচনা-রীতি লেখকদের 


হয়েছে এ কারণে যে, সে যদি আমার 


গ্রন্থ রচনারীতির মতো নয় কেন? 


অভিমতটি তাঁর বইয়ে ছেপে দেয় তা 
হলে নিজের নাম লিখতে পারবে না, 


মানুষের স্বভাবরুচি এ রীতিতে অভ্যস্ত 
যে, প্রতিটি অধ্যায়ে আলাদা বিষয় 


আর যদি তার নাম লিখে তা হলে 
আমার অভিমত ছাপতে পারবে না ।৮ 


বই রেজিস্টার্ড করা এবং 
রচনাস্বত্ বিক্রি করা 

হুকুক তথা স্বত্বাধিকার বিক্রি করার 
কোনো অর্থই হয় না। কারণ হক বা 


কোনো প্রশ্নকারীর এরূপ আপত্তিটিও 
উদ্ধৃত করেছেন যে, অন্যান্য 
তাসাওউফ গ্রন্থের মতো এখানে 


অন্বেষণের কসরৎ!১২ 
(অনু. খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুলাহ) 
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খ. ২০, পৃ. ১৯৫ 
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8052৬ 
পাদরিদের পাচার, পোপের প্রলাপ 


(পূর্বপ্রকাশিতের পর] 
১৯৯৬ সালে পোপ লিখেছিলেন, 
আধুনিক জীবন মেনে নেয়া ইসলামের 
জন্য কঠিন। তার আগের বছর 
জার্মানির মুসলিম নেতাদের তিনি এই 
বলে অভিযুক্ত করেছিলেন যে, তারা 
মুসলিম তরুণদের “নতুন বর্বরতার 
অন্ধকার থেকে মুক্ত রাখতে পারেন 
নি। তার জবাবে বলা যায়, 
আধুনিকতা মানে যদি হয় নাস্তিকার 
নান্দিমাঠ, নগ্ন হয়ে নাচা-চলাফেরা 
করা, লম্বা লম্বা নখ রেখে নরপশ্ড 
সাজা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা বেলেল্লাপনা 
কথা বলা কিংবা শরাফতি বাদ দিয়ে 
শয়তানি করা, তবে ইসলাম সেই 
আধুনিকতার আমল করে না, 
অনুমোদন দেয়না । আধুনিকতা যদি 
হয় অন্ধকার থেকে আলোতে আগমন, 
তাহলে ইসলামের চেয়ে আধুনিক ধর্ম, 
আর কি হতে পারে! যারা আধুনিকতার 
প্রবক্তা, তারা কথায় কথায় বিজ্ঞানের 
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কথাও বলেন । তবে আশা ও আনন্দের 


পুরাতন মনে হয় না, নতুন ভোর 


কথা, নতুন নতুন আক্কিারের ফলে 


দেখার নেশা জাগায়, তেমনি ইসলামও 


বিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য ধর্মের বিরোধ 


চির নতুন ও চির আধুনিক | যারা 


যেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে আল 
ক্ষেত্রে ঘটছে আলিঙ্গন । 


আধুনিকতা ও প্রগতির প্রবক্তা, তাদের 
উদ্দেশ্যে এখানে দু'জন উজ্জ্বল 


বিশ্বখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী ড. মরিস 


ব্যক্তিত্বের উক্তি উদ্ধৃত করছি। প্রথমে 


বুকাইলি তার “দি বাইবেল দি কুরআন 
এ্যান্ড সায়েন্স* শীর্ষক বহুল আলোচিত 
বইতে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদান 


জর্জ বার্নাড শ* থেকে । তিনি বলেছেন, 
“মুহাম্মদের ধর্ম সম্পর্কে আমি 
ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, আগামী দিনে 


করে ও প্রমাণ পেশ করে তা প্রতিষ্ঠাও 
করেছেন । প্রাসঙ্গিকভাবে আরও একটি 


তা গ্রহণীয় হবে যেমন আজকের 
ইউরোপের কাছে তা গ্রহণীয় হতে 


কথা প্রবেশ করে। তা হচ্ছে, 


আরন্ত করেছে। মধ্যযুগীয় পাদরীবর্ 


আধুনিকতা নামে যা আলোচিত, তা 
কাল নিরপেক্ষ নয় । অর্থাৎ আজ যা 


হয় অজ্ঞতা নয় গৌড়ামীর মাধ্যমে 
মুহাম্মদবাদকে কৃষ্ণতম রঙে চিত্রিত 


আধুনিক হিসেবে আলোচিত, অল্পকাল 


করেছেন । প্রকৃতপক্ষে তীরা ছিলেন 


বাদে তা হয়তো অপরিচিত কিংবা 
অনাধুনিক হিসেবে অবহেলিত । কিন্তু 
ইসলামের আধুনিকতা তার আদর্শের 


মানুষ মুহাম্মদ ও তার ধর্ম উভয় কেউ 
ঘৃণা করার জন্য শিক্ষা প্রাপ্ত । তাদের 
কাছে, মুহাম্মদ ছিলেন খ্রিস্ট-বিরোধী । 


কারণে চমৎকার চিরায়ত ও চিন্তা 


আমি তাকে, এই আশ্চর্য 


প্রসূৃত । প্রভাকরের প্রসঙ্গ পেশ করে 


অধ্যয়ন করেছি । আমার মতে খিস্ট- 


বলা যায়, প্রভাতে তার প্রথম প্রভা 


বিরোধী বলা তো দূরের কথা, তাকে 


প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করার পরও যেমন 


অবশ্যই মানবতার ত্রান-কর্তা বলতে 
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হবে । আমি বিশ্বাস করি, তার মতো 


ওয়ার এন্ড আনহলি টেরর' বইয়ে বহু 


কোনো ব্যক্তি যদি আধুনিক জগতের 
একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন, তাহলে 
এমন এক উপায়ে তিনি এর সমস্যা 
সমাধানে সফলকাম হতেন, যা 
পৃথিবীতে বয়ে আনতো বহু-বাঞ্থিত 
শান্তি ও সুখ” (দ্ৃতি: জাহানে নও, সীরাত 
সংখা ১৯৭৭, অরিয়েন্টাল প্রেস, ১৩ কারকুন 
বাড়ী লেন, ঢাকা; সম্পাদক-মুহাম্মদ হাবীবুর 
রহমান) । প্রগতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 
কবি দিলওয়ার (জন্ম ১ জানুয়ারি 
১৯৩৭) চমৎকার, চিন্তাযুক্ত ও 
চয়নযোগ্য কথা বলেছেন । এক 
সাক্ষাৎকারে তিনি বলেনে, “সকল 
প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অকুতোভয় 
সংগ্বামের নাম যদি প্রগতি হয় তাহলে 
ইতিহাস থেকে জানা যাবে ইসলামই 
সর্বপ্রথম পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষণা করে অনন্য প্রগতির 
জন্ম দিয়েছিলো” দ্র. সুরমা থেকে সাগরে, 
আহমদ সিরাজ, জানুয়ারি ২০০৪, 
মৌলভীবাজার) | 

কেউ কেউ আছেন, নিজেকে বিদ্বান 
বোঝাবার জন্য বাক্যলাপে মধ্যযুগীয় 
বর্বরতা কথাটি ব্যবহার করে বেহুদা 
বাস্তবে এরা কিন্তু বিদ্বানের বিপরীত 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে অজ্ঞতা অপরাধ, 
কিন্তু অজ্ঞতার অহংকার মহা-অপরাধ 
এদের জানা উচিৎ, যে মন্দ বা 
মারাত্বক মর্মার্থে মধ্যযুগ কথটি ব্যবহার 
জন্য, মুসলমান-জন্য মোটেই ছিলো 
না। মধ্যযুগ সম্পর্কে মন্তব্য করতে 
গিয়ে ড. আনিসুজ্জামান তার 


প্রবন্ধের একস্থানে 
“...তারপর এলো ইতিহাসের অন্ধকার 
যুগ বা মধ্যযুগ । কিন্তু সে অন্ধকার তো 
শুধু ইউরোপের জন্য তখন তো চীন, 
ভারত ও আরবদের সমৃদ্ধির যুগ” 
(মাটি, মে ১৯৯৩ ঢাকা; সম্পাদক- গোলাম 


বিতর্কিত বক্তব্যের পরও একথা বলতে 
বাধ্য হয়েছেন, “ইউরোপীয় 
এঁতিহাসিকরা যে সময়টাকে অন্ধকার 
যুগ বলেন যা প্রাচীন সভ্যতার (গ্রিস ও 
রোম) পতন ও ইউরোপে আধুনিক 
সভ্যতার উত্থানের মধ্যবর্তী সময় সেই 
নেতৃস্থানীয় সভ্যতা ছিলো । এর ছিলো 
মহান ও শক্তিশালী রাজ্যসমূহ, ছিলো 
সম্পদশালী ও বহুমাত্রিক শিল্প ও 
বাণিজ্য, এর মৌলিক ও সৃষ্টিক্ষম 
বিজ্ঞান ও শিক্ষা । খিস্ট জগতের চেয়ে 
বহুগুণে ইসলাম ছিলো প্রাচীন প্রাচ্য ও 
আধুনিক পাশ্চাত্যের মধ্যকার ধাপ 
আধুনিক পাশ্চাত্যকে ইসলাম 
প্রচুরভাবে সমৃদ্ধ করেছে।” রবার্ট 
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সিদ্ধান্তে স্থিত হন যে, “আমাদের যে 
বিজ্ঞান, আরবদের কাছে তার খণ 
কেবল বিস্ময়কর কিছু আবিষ্কার ও 
বিপ্রবাত্মক তত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, 
সেই খণ আরো গভীর ও অপরিমেয় 
বিজ্ঞান তার অস্তিত্বের প্রশ্নেই 
আরবদের কাছে খণী।” পশ্চিম যে 
রেনেসার কথা বুক ফুলিয়ে বলে 
বেড়ায়, তার সৃষ্টি ও সমৃদ্ধিতেও আরব 
সভ্যতার অবদান অপরিসীম । 
অন্নদাশঙ্কর রায় তার “সংস্কৃতির 
বিবর্তন” দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি 
১৯৮৯) বইয়ের একস্থানে লিখেছেন, 
“ইসলাম প্রবর্তনের পর প্রথম কয়েক 
শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে যেমন 
জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ছিল খিস্টানদের 
মধ্যে তেমন নয় । গ্রিক দর্শন, গ্রিক 
জ্যোর্তিবিজ্ঞান, গ্রিক চিকিৎসা 
পদ্ধতিকে আরবদেশের মুসলমানরাই 
যত্র করে সংরক্ষণ করেন ও 
ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে দেন । 
পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বেও পাশ্চাত্য 
রেনেসার পূর্বাভাষ দেখা দেয় আরব 


কিবরিয়া) ।  যুক্তরাষ্ট্রেরে প্রিসটন 


পন্তিতদের কল্যানেই |” “হিটির মতে 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বার্নাড লিউস 


আরব সভ্যতা ছাড়া পশ্চিমী রেনেসী 


তার “দি ক্রাইসিস অব ইসলাম: হলি 


অকল্পনীয়” ডেদ্বতি: রেনেসীস-জিজ্ঞাসা, 


শিবনারায়ান রায়, জিজ্ঞাসা, মাঘ ১৩৮৭ 
কলকাতা; সম্পাদক - শিবনারায়ন রায়) | 
পোপ বেনেডিক্ট তার বক্তৃতায় 
বাইজেন্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় ম্যানুয়েলের 
পিতা বাইজেন্টাইন সম্রাট পঞ্চম জন 
পেলইয়োলোগস তুরস্কের অটোমান 
খেলাফতের খলিফা প্রথম বায়েজিদের 
সাথে এক চুক্তি করেন ১৩৯০ সালে । 
চুক্তি মতে পঞ্চম জনের মৃত্যুর পর 
বাইজেন্টাইন (বর্তমান ইস্তাম্বল) 
অটোমান খেলাফতের অংশ হবে। 
সম্রাট পঞ্চম জন জিম্মি হিসেবে স্বীয় 
পুত্র দ্বিতীয় ম্যানুয়েলকে অটোমানদের 
কাছে রাখেন । ১৩৯১ সালের 
ফেব্রুয়ারিতে পঞ্চম জনের মৃত্যু হলে 
ম্যানুয়েল অটোমানদের কোর্ট থেকে 
পালিয়ে চলে আসেন রাজধানীতে এবং 
বাইজেন্টাইন সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে 
বসেন | সে বছরই তিনি বিতর্কে লিপ্ত 
হন এক পার্শিয়ানের সাথে । 
বিতর্ককালে তিনি যে বক্তব্য রাখেন, 
পোপ বেনেডিক্ট তার বক্তব্যে সেখান 
থেকে উদ্বভ করে উসকে দেন 
বিদ্বেষকে নতুন করে। পোপ তার 
বক্তব্যে ম্যানুয়েলের মন্তব্য উদ্ধৃতি 
দিলেও বিতর্কের অপর পক্ষ পার্শিয়ান 
স্কলার কি বলেছিলেন তার উল্লেখ 
থেকে উহ্য রাখেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে 
নিজেকে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 
ম্যানুয়েল তেমন ধর্মপরায়ন ছিলেন না 
এবং ইসাবেলা নামে তার একটি 
অবৈধ কন্যা সন্তান ছিলো । 

পোপ বেনেডিক্টের বিতর্কিত ও 
বিদ্বেষপ্রসুত বক্তব্য ত্রুসেড ঘোষণার 
মতো । যেমনটা ৯/১১ এর পর ঘোষণা 
দিয়েছিলেন হুশহারা বুশ । সেজন্য 
পোপ বেনেডিক্টকে অনেকেই পোপ 
দ্বিতীয় উরবানের উত্তরসূরি হিসেবে 
উল্লেখ করেন। ইতিহাসের প্রথম 
ক্রুসেড আরম্ভ হয় পোপ উরবানের 
আহ্বানে, ১০৯৮ সালে । সে সালে 
জার্মানি, ফ্রান্স ও ইতালির ক্রুসেডররা 
এন্টিয়ক ও এডিসা দখল করে নেয় 
এবং জেরুজালেম দখল করে নেয় 
১০৯৯ সালে । খিস্টান ক্রুসেডাররা 


জানুয়ারি'১৫:4:::2) আত্তার্তহীদ ২৮ 


আ।ত্ত।র্জা।তি।ক 


এন্টিয়কে প্রায় ১০ হাজার মুসলমানকে 
মেরে ফেলে এবং শিশু-নারীসহ 
অসংখ্য নিরীহ মানুষের ওর নির্মম 
নির্যাতন চালায় । তাছাড়া পবিত্র 
জেরুজালেম নগরী দখল করে যে 


কয়েকটি দেশকে ইউরোপীয় 


আপত্তিজনক ও আক্রমণাত্মক কথা 


ইউনিয়নের সদস্য করা হলেও সবদিক 


বললেন তিনি, কিন্তু কৌশলে আসামী 


থেকে সমৃদ্ধ দেশ তুরক্ষের বেলায় 
সদস্যের সিকে জোটেনি । অথচ 


বানালেন মুসলমানদেরকে ৃ 
এএফপি'র বরাত দিয়ে একটি বাংল 


তুরক্ষের আবেদন অনেক আগের 


দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের রর 


দানবীয় দৃশ্যের অবতারণা করেছিলো 


সদস্য হওয়ার জন্য কঠিন কঠিন শর্ত 


লেখা হয়, “পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট 


পূরণ করার পরও তুরস্ক নিয়ে 


দেওয়ার মাধ্যমে, তার বিষাদমাখা 
বর্ণনা ইতিহাসের বই থেকে বিস্মৃত 
হয়নি বর্তমানেও | প্রফেসর [0175 
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17955, 1972) বইয়ে সে বিদ্বেষপ্রসূত 
ও বিষাদমাখা ঘটনাসমূহের বর্ণনা 
বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। 
প্রফেসর মেয়ার্সের বর্ণনা থেকে এও 
বোঝা যায়, ইসলামী খেলাফতভুক্ত 
জেরুজালেমে কেবল মুসনলমানরাই 
বাস করতো না, অন্যান্য ধর্মের 
লোকেরাও বাস করতো মুসলমানরা 
তখন খিস্টান ও ইহুদিদেরকে 
তলোয়ারের তাকত তথা ভয় দেখিয়ে 
মুসলমান বানায় নি। অথচ খিস্টান 
ত্রুডেররা এসেই মুসলিম খিস্টান ইহুদী 
নির্বিশেষে সবাইকে তলোয়ার দিয়ে 
নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো । সেই 
ক্রুসেডারই সর্বোচ্চ ফলাফল ১৯২৪ 
সালে তুরস্কের অটোমান খেলাফতের 
অবসান । ব্রিটিশ জেনারেল 
আালেনবাই ১৯১৭ সালে 
জেরুজালেমে প্রবেশ করে বলেছিলেন, 
01019 1098% 1179 (0০1758093 
118৮০ 970০0. ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
হেনরি গোর ১৯১৮ সালে ইস্তাম্বুলে 


বলেছেন, গত সপ্তাহে জার্মানিতে তার 


তাসখেলা হয় তাকে রাখা হয় আশায় 


বক্তব্যকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভূল 


আশায় । এ যে একটা বাংলা গান 
আছে না আশায় আশায় দিন যে 
গেলো, আশা পুরণ হলো না” অনেকটা 


বোঝার কারণে বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের 
মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে” যোয়যায় 
দিন, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৬)। যেন তিনি 


সেই মতো। দেশটির দোষ-এটি 
একটি মুসলিম দেশ। পোপ 
বেনেডিক্টও তুরস্ককে ইউরোপীয় 


বললেন ফুল, আর ভূল বুঝলো তামাম 
মুসলমানের চেয়ে তাজ্জব ব্যাপারে 
আর কি হতে পারে! এটা অনেকটা 


ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভের 


কাটা গায়ে নুনের ছিটা দেওয়ার 


বিরোধীতা করেছিলেন । ইউকিলিকসে 


মতো । পরে আবার পোপ দুঃখ প্রকাশ 


প্রকাশিত গোপন মার্কিন কুটনৈতিক 
বার্তায় একথা বলা হয়েছে এবং 


করেন । তার দুঃখ প্রকাশের মধ্য দিয়ে 
দোষের ব্যাপারটিই দুনিয়ার কাছে 


বিটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকা খবরটি 


দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে। বিবিসি'র 


প্রকাশ করেছে । সেই বরাত দিয়ে 
ংলা দৈনিকে প্রকাশিত “তুরস্ককে 
ইইউয়ে বাইরে রাখতে চান পোপ" 


রিলিজিয়াস ত্যাফেয়ার্স করেসপনডেন্ট 
রাহুল টেন্ডনের এক রিপোর্ট থেকে 


শীর্ষক সংবাদে লেখা হয়, “ইইউতে 


তুরক্ষের যোগ দেওয়া বিষয়ে 
ভ্যাটিকানের অসন্তোষের পেছনে পোপ 
প্রধান ভূমিকা পালন করেন । ২০০৪ 
সালে রোমের ক্যাথলিক চার্চে 


জানা যায়। পোপ এর পূর্বেও 
একাধিকবার ইসলাম বিরোধী বক্তব্য 
প্রদান করেছিলেন । 


সংঘর্ষ এড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
সৃষ্টির ক্ষেত্রে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের 
আবশ্যকীয়তা অপরিসীম । কিন্তু পোপ 


নিয়োজিত কার্ডিনাল রাতসিঙ্গা (যিনি 


বেনেডিক্ট যখন কার্ভিনাল রাতজিঙ্গার 


বর্তমান পোপ বেনেডিক্ট) এবং রোমের 
মার্কিন দূতাবাসের মধ্যে বিনিময় হওয়া 


রূ 
নামে পরিচিত ছিলেন, তখনকার পোপ 
দ্বিতীয় জন লের ইসলামের সাথে 


বার্তায় জানা যায়, একটি মুসলিম 


সংলাপের মাধ্যমে সম্পর্ক উন্নয়নের 


প্রধান রাষ্ট্রের ইইউতে যোগ দেওয়া 


চেষ্টাকে তিনি সুনজরে দেখতেন না 


ব্যাপারে আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন 
তিনি” (কোলের কণ্ঠ, ১২ ডিসেম্বর ২০১০) | 


গিয়ে সালাহউদ্দীন আউয়ুবীর কবরের 
দেখ সালাহউদ্দীন, আমরা এখানে 
এসে গেছি । আমার এখানে আসাটা 
ক্রিসেন্টের ওপর ক্রুসের বিজয় । 


বার্তায় মার্কিন কূটনীতিক লিখেছেন, 


সেরকম সুনজরে দেখতেন না 
সাংবাদিক নামধারী একজন 
সাংঘাতিকও | তিনি হচ্ছে বিশ্বখ্যাত 


“তুরস্ককে ইইউয়ের সদস্য হওয়ার 


ইতালিয়ান সাংবাদিক ও লেখক 


অনুমোদন দেওয়ার বিষয়টি 
ইউরোপের খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানগুলোর 


ওরিয়ানা ফালাচি (১৯২৯-২০০৬)। 
পোপ বেনেডিক্টের মতো মুসলিম 


কাছে তার অবস্থান দুর্বল করে দেবে 


বলে ধারণা করছেন রাতসিঙ্গা ।” (এ) 


কিছু লোক আছেন দুনিয়াতে, নিজের 


বিদ্বে ওরিয়ানা ফালাচি টুংকু 
ভরদ্বারাজনকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে 
বলেন, “আমি জানি সোভিয়েত 


দোষ দেখেন না, কিন্তু অন্যের দোষ 


ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আমেরিকার চেয়ে 


ধরার বা দৌষের দায় চাপাবার 


বরং পোপ জন পল-২-ই বেশি 


ব্যাপারে দারুণ দক্ষ । পোপের 


সোচ্চার ছিলেন । তারপরও আমি বুঝি 


ক্ষেত্রেও কথাগুলো প্রযোজ্য । 


না ইসলামের প্রতি তার এত দুর্বলতা 


জানুয়ারি'১৫ -::::77) আত্তার্তহীদ ২৯ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


ছিল কেন? কেন? কেন? কি কারণে 


আকস্মিক যে, তার সবচেয়ে কাছের 


তিনি মুসলিমদের প্রতি দুর্বল ছিলেন? 
(অনুবাদ : মাজমুর ওয়াস্তা অরা, যায়যায় দিন- 
এর “আটক কালচার'ম্যাগাজিন, ২৮ সেপ্টেম্বর 
২০০৬) । নিজেকে নাস্তিক ও 
সমাজতন্ত্রী পরিচয় দিলেও ওরিয়ানা 
ফালাচির পছন্দের ব্যক্তি ছিলেন পোপ 
বেনেডিক্ট ও প্রেসিডেন্ট বুশ । হবেই 
তো! যার যেমন ভাব, তার তেমন 
লাভ । 

নাৎসি সমর্থক হিসেবেও পোপ 
বেনেডিক্ট পরিচয় রেখেছেন । বিভিন্ন 
সময়ে প্রদত্ত তার বক্তব্যে সেই 
মনোভাব ফুটে ওঠেছে । ক্যারেন 
আমস্ট্রং তার এক লেখায় লিখেছেন, 
“দ্বাদশ পোপ পিয়স নাজি 
হলোকোস্টের জন্য নীরবে খিস্টানদের 
ক্ষমা করেন । পোপ ষোড়শ বেনেডিন্ট 
৯/১১-এর পঞ্চম বার্ষিকীর এক দিন 
পর জার্মানিতে এক বক্তব্যে এই 
বিতর্কিত মন্তব্য করেন' ডেদ্ৃতি: নয়া 
দিগন্ত, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৬; ভাষান্তর : 
জসিম উদ্দিন) । পোপ তার বই “জেসাস 
অব নাজারেথ'-এ যিশুর মৃত্যুর জন্য 
ইহুদিদের দায়ী করেন এবং সেজন্য 
ইহুদিদের বিরাগভাজন হন | 

২০০৭ সালে ব্রাজিল ব্রশনকালে পোপ 
বেনেডিক্ট এক বক্তৃতায় দাবি করেন, 
উপনিবেশ-পূর্ব আদিবাসীরা খিস্টধর্মে 
দীক্ষিত হওয়ার জন্য প্রতীক্ষায় ছিলো । 
পোপের এই বক্তব্য তখন ব্যাপক গণ- 
অসন্তোষের সৃষ্টি করে ব্রাজিল ও 
লাতিন আমেরিকায় । ভেনিজুয়েলার 
প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ এ বক্তব্যের 
জন্য পোপকে ক্ষমা চাইতে বললে, 
পোপ খরিস্টধর্ম প্রচারকারী 
উপনিবেশিক শক্তির হাতে এ অঞ্চলের 
আদিবাসীদের নিপীড়নের বিষয়টি 
স্বীকার করেন (উপাত্ত উৎস : যায়যায়দিন, 
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩) | 

বহু বিতর্ক ও বিদ্বেষের বীজ বপণ 
ঘোষণা দিয়েছেন | তার এই আকস্মিক 
ঘোষণা সম্পর্কে বলতে গিয়ে 
ভ্যাটিকানের একজন মুখপাত্র বলেন, 
“পোপের এই পদত্যাগ এতই 


সুনিশ্চিত ও সম্প্রসারিত করতে । 


সঙ্গীরাই এ ব্যাপারে কিচুই জানতেন 
না” যোয়যায়দিন, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩) ৎ। 


কারণ দ্বেষের দোষ দূর করতে না 
পারলে ক্লেশ কখনো কমানো যাবে 


২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তার 
পোপের দায়িত্ব থেকে দূরে সরে 
গেছেন। নতুন পোপ তার পূর্ববর্তী 


না । আর ক্লেশটা যদি না কমে, তবে 
তা স্যামুয়েল হান্টিংটনের হাস্যকর 
কথা ক্যাশ অব সিভিলাইজেশন' তথা 


পোপের পথ পরিহার করে সংঘত ও 


“সভ্যতার সংঘাত' হবে না, সেটা হবে 


সম্মানজনক ভাষায় ভিন্ন সম্প্রদায় 


পৃথিবীঘ্যাত প্রাচ্যবিদ এডওয়ার্ড 


সম্পর্কে কথা বলতে হবে, সংলাপের 


সাঈদের ভাষায় “অজ্ঞতার সংঘাত । 


ব্যবস্থা করতে হবে | সংঘত আচরণ ও 
সংলাপই পারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 


বের হয়েছে! 


বের হয়েছে!! 


আর অজ্ঞতা তো অন্ধকারেই অন্য 
নাম। [সমাগড] 


বের হয়েছে!!! 


যারা আরবী ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনে আগ্রহী 
তাদের প্রয়োজন পূরণে জামি*আ রহমানিয়া সওতুল 
হেরা টঙ্গী থেকে বের হচ্ছে মাসিক আরবী পত্রিকা 
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আরও পাওয়া যাচ্ছে মাকতাবাতুল আযহার ও 


বাং 


জানুয়ার*১৫ বাল) আত্তর্তহীদ ৩০ 


স্বা।স্থ্য।ও।চি।কি।ৎ।সা 


কিডনি রোগ ভয়াবহ 
কিন্তু প্রতিরোধযোগ্য 


প্রফেসর ডা. এম এ সামাদ 


কিডনি মানুষের শরীরের একটি অত্যন্ত কোনো কারণে রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়, €৫.যাদের প্রস্রাবে কখনো বাধাজনিত 
গুরুত্পূর্ণ অঙ্গ এটা সবারই জানা । তবে ধীরে তার ক্ষয় চলতে থাকে । রোগ হয়েছে, 
ব্যক্তির শরীরে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ক্রমান্বয়ে ক্ষতির এই প্রক্রিয়া যদি টানা ৬.যারা কোনো কারণে দীর্ঘদিন 


রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে যে 
বিষাক্ত পদার্থ জমা হয়ে থাকে, 


দুই বা ততোধিক মাস ধরে চলতে 
থাকে, তাহলেই ক্রনিক কিডনি ডিজিজ 


সেগুলোকে প্রত্রাবের আকারে শরীর 
থেকে বের করে দেওয়াই কিডনির 


বা ধীর গতির কিডনি রোগ দেখা দিতে 
পারে । এতে ধীরগতিতে কিডনির 


প্রধান কাজ । এ ছাড়াও কিডনি 


কার্যকারিতা ব্যাহত হয়, এমনকি 


লোহিত কণিকা তৈরিতেও ভূমিকা 
রাখে । 

শরীরে যতো হাড় আছে, সেগুলোকে 
মজবুত করাও কিডনির একটি 
গুরুতৃপূর্ণ কাজ । রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ 
করা, রক্তের মধ্যে বর্তমান বিভিন্ন 
বিভিন্ন এসিড এবং ক্ষারের ভারসাম্য 
আনয়ন__এসবই অসামান্য দক্ষতার 
সঙ্গে পালন করে চলেছে দুই কিডনি । 


কিডনি কী কারণে অসুস্থ হয়? 
বিভিন্ন কারণে আমাদের কিডনি অসুস্থ 
হতে পারে । যেমন-_ 

ঙ কিডনি ফেইলর বা কিডনি বিকল, 
ধীরগতির কিডনি বিকল, 

কিডনিতে ইনফেকশন বা প্রস্রাবের 


ইনফেকশন, 
ঙ উচ্চ রক্তচাপজনিত কিডনি রোগ, 
ঙ ডায়াবেটিসজনিত কিডনি রোগ, 
 পাথরজনিত কিডনি রোগ, 
* প্রস্রাবে বাধাজনিত কারণে কিডনি 
রোগ ইত্যাদি । 
ধীরগতির কিডনি রোগ 
এখন ধীরগতির কিডনি রোগ নিয়ে 
কিছু কথা বলা প্রয়োজন | যদি কিডনি 


কিডনির মূল গঠনও আস্তে আস্তে ক্ষয় 
হতে থাকে । 

প্রশ্ন হলো, কীভাবে কিডনির এই ক্ষয় 
রোধ করা যায় । আসলে কিডনি রোগ 
হলো নীরব ঘাতক বা সাইলেন্ট 
কিলার ৷ এর মানে হচ্ছে, যতোক্ষণ 
পর্যন্ত না কিডনির ৭০ থেকে ৮০ ভাগ 
(শতকরা) নষ্ট না হচ্ছে, ততোক্ষণ 
পর্যন্ত র বিশেষ কোনো ধরণের 
উপসর্গ দেখা যায় না । অতিসঙ্গোপনে, 
আস্তে আস্তে চলতে থাকে কিডনির 
সর্বনাশ । কিন্তু যখন শেষমেষ উপসর্গ 
দেখা দেয়, তখন এটা প্রতিরোধ করার 
আর কোনো উপায় থাকে না। 


কিডনি ফেইলর প্রতিরোধ 

করতে হলে কী করবেন? 

মূলত কিডনি রোগের ঝুঁকির মধ্যে 
যারা আছেন, তাদের খুঁজে বের করে 
পরীক্ষা করে দেখতে হবে, তাদের 
কিডনি সুস্থ আছে কি না। যারা এই 
রোগের ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করেন 


৪.যাদের 
পাথরজনিত রোগ হয়েছে, 


বেদনানাশক ওষুধ খেয়েছেন বা 
কোনো ধরণের অ্যান্টিবায়োটিক 


খেয়েছেন, 

৭.শিশুকালে যাদের কিডনি রোগ 
হয়েছে এবং 

৮.যাদের বংশে ডায়াবেটিকস, 
উচ্চরক্তচাপ এবং কিডনি রোগের 
পূর্ব ইতিহাস আছে। 


এরা সবাই ঝুঁকিপূর্ণ রোগী ৷ এদের 
খুঁজে বের করাই প্রথম ও প্রধান কাজ 
বছরে অন্তত দুইবার পরীক্ষা করে 
দেখতে হবে, তাদের কিডনির 
কার্যকারিতা ঠিক আছে কি না 
প্রাথমিক অবস্থায় তারা কিডনি রোগে 
আক্রান্ত আছেন কি না, তাও পরীক্ষা 
করা জরুরি । এ ছাড়া যাদের বয়স 
পধ্থঝাশের উপরে, বছরে অন্তত একবার 
তাদের পরীক্ষা করে কিডনির অবস্থা 
দেখে নেওয়া উচিত | 


কী কী পরীক্ষা করতে হবে? 

কোনো ব্যক্তি কিডনি রোগে আক্রান্ত 
হয়েছেন কিনা, কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে 
আমরা তা শনাক্ত করতে পারি । যে 
কোনো ল্যাবরেটরিতেই এই 
পরীক্ষাগ্তলো করানো সন্ভব। 
সাধারণত, তিনটি জিনিস পরীক্ষা 


প্রত্নাবের মাধ্যমে কোনো প্রোটিন বা 
আলবুমিন যাচ্ছে কি না-_এটা পরীক্ষা 
করে দেখা হয়। যদি বেশি পরিমাণে 
প্রোটিন না যায়, তবে দেখতে হবে স্বল্প 


জানুয়ার'১৫ ____ললল্। আত্তান্তহীদ ৩১ 


স্বা।স্থ্য।ও।চি।কি।ৎ।সা 
পরিমাণে তা যাচ্ছে কি না__একে বলে 


দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের রোগীরাও 


মাইক্রো ত্যালবুমিন। মাইক্রো 


চিকিৎসার ফলে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে 


আালবুমিন আজকাল উন্নত 
ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখা 


উঠতে পারেন। ধর্থ পর্যায়ের 
রোগীদের পুরোপুরি নিরাময় না করা 


যায়। এটি অত্যন্ত গুরুত্ৃপূর্ণ । যখন 
থেকে মাইক্রো আযালবুমিন যাওয়া শুরু 
হয়েছে, ঠিক সেই সময় থেকে যদি 
চিকিৎসা করা যায়, তবে কিডনি রোগ 
সম্পূর্ণ নিরাময় হয় এবং কিডনি বিকল 
থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। 

এ জন্যই মাইক্রো আালবুমিনকে বলা 
হয় কিডনি রোগের অশনি সংকেত । 
উচ্চ রক্ত চাপের বিভিন্ন ওষুধের 
মাধ্যমে মাইক্রো আযালবুমিন ইউরিয়া 
বা প্রস্রাবে মাইক্রো আযালবুমিন যাওয়া 
রোগের চিকিৎসা করা যায় । 


রক্তের পরীক্ষা 
রক্তের একটা উপাদান হলো 
ক্রিয়েটিনিন। রক্তে ক্রিয়েটিননের 


পরিমাণ, রোগীর উচ্চতা, বয়স ও 
ওজন_ এই কয়টি হিসাব থেকে 
একটি সমীকরণের মাধ্যমে কিডনি 
রোগের বিভিন্ন পর্যায় ভাগ করা যায় । 
১০০ ভাগের মধ্যে কিডনি কতো ভাগ 
কাজ করছে, তার ওপর ভিত্তি করে 
কিডনি রোগীদেরকে পাঁচটি পর্যায়ে বা 
স্টেজে ভাগ করা যায় । 

১ম পর্যায়: যাদের কিডনি কার্যকারিতা 
৯০ ভাগ-এর উপরে । 

২য় পর্যায়: কিডনির কার্যকারিতা ৬০- 
৮৯ ভাগ। 

ওয় পর্যায়: ৩০-৫৯ ভাগ । 

৪র্থ পর্যায়: ১৫-২৯ ভাগ । 

€ম পর্যায়ঃ যাদের কিডনির 
কার্ধকারিতা ১৫ ভাগের নিচে । 

যারা এ পঞ্চম পর্যায়ের রোগী অর্থাৎ 
যাদের কিডনির কার্ষকারিতা ১৫ 


গেলেও কিডনি বিকল হয়ে যাওয়াকে 
বিলঘিত করা সম্ভব হয় । কাজেই এ 
পরীক্ষাপ্তলো রোগ শনাক্ত করে তা 
প্রতিরোধ করতে অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ । 
অন্যান্য পরীক্ষা 

কিডনিতে পাথর বা প্রপ্রাবে বাধাজনিত 
রোগ থেকে থাকলে তা শনাক্ত করার 
জন্যে আল্ট্রসনোগ্রাফি করা হয়ে 
থাকে । 


কিডনি রোগের প্রতিকার 

যাদের কিডনিতে কোনো না কোনো 
সমস্যা রয়েছে অথবা যারা ঝুঁকির 
মধ্যে রয়েছেন, তাদের রোগমুক্তির 
জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা রয়েছে। 
যাদের উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, 
নেফ্াইটিস আছে তাদের কিনি 
রোগের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। 
আমাদের দেশে শতকরা ৮০ ভাগ 
কিডনি এ তিন কারণে নষ্ট হয়ে 
থাকে । এ তিনটি রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারলেই শতকরা ৮০ ভাগ কিডনি 
রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব । 

এ ছাড়া যাদের ঘনঘন কিডনিতে 
ইনফেকশন হয়, যাদের পাথরজনিত 
রোগ আছে, যাদের কিডনিতে 
বাধাজনিত রোগ আছে, তাদের 
অতিসহজেই চিকিৎসার মাধ্যমে 
নিরাময় সম্ভব। একটু সতর্কতাই 
কিডনি ফেইলর থেকে মুক্তি এনে দিতে 
পারে। 

* ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন 
রোগীদের প্রতি একনিষ্ঠ পরামর্শ হচ্ছে, 


ভাগের নিচে, তাদের ক্ষেত্রে একমাত্র 


যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে, তারা তা 


ডায়ালাইসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপন 
ছাড়া আর কোনো গত্যান্তর নেই । এ 
জন্যই, রক্তের ক্রিয়েটিনিন থেকে এ 
পরীক্ষার মাধ্যমে রোগী কোন পর্যায়ে 
আছে তা বের করে সে অনুযায়ী 
চিকিৎসা করালে কিডনি বিকল 
প্রতিরোধ করা যেতে পারে । প্রথম, 


নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখুন । ওজন নিয়ন্ত্রণে 
রাখুন, অতিওজন শরীরের জন্য 
ক্ষতিকর । রক্তচাপই বলুন বা 


কিডনি রোগ হয় ওজন বৃদ্ধিজনিত 
কারণে । 

* উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন 
যাদের উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, তারা তা 
নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখবেন । উচ্চরক্তচাপ 
এবং প্রত্রাবে মাইক্রোআ্যালবুমিন এ দুই 
যাদের রয়েছে তারা £১17510919119101 
0০010৮০1115 1717251)6 
11010191607/407 1100019100 জাতীয় 
ওষুধ সেবনের মাধ্যমে উপকার 
পাবেন । এ ধরনের ওষুধ বাংলাদেশে 
অত্যন্ত সহজলভ্য | এ ওষুধ সেবনের 
ফলে রোগীর প্রস্রাবে মাইক্রো- 
আযালবুমিনের মাত্রা কমে যায়, ফলে 
কিডনি ফেইলুর রোধ করা যায় । 
কোলেস্টেরল কমান 

এবারে বলি কোলেস্টেরলের কথা । 
যাদের রক্তে কোলেস্টেরল এবং এর 
অন্যান্য প্রকার, যেমন-_ 
ট্রাইগ্রিসারাইড, এলডিএল বেশি থাকে, 
সেসব ক্ষেত্রে এগুলো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে 
রাখতে খাদ্যাভাস পরিবর্তনের বিকল্প 
নেই। চর্বিজাতীয় খাবার বর্জন 
সর্বোত্তম; মাছের চর্বি খাওয়া যেতে 
পারে, এতে কোনো অসুবিধে নেই, 
কিন্তু চিংড়ি মাছের মাথা এবং মাছের 
মগজ না খাওয়াই ভালো । 

৪ নিয়মিত ব্যায়াম 

কিডনি ভালো রাখার আরও একটা 
ভালো উপায় হলো নিয়মিত ব্যায়াম । 
নিয়মিত ব্যায়ামে কোলেস্টরল যেমন-_ 
নিয়ন্ত্রণে আসে, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ 
রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণ হয়। যত্রতত্র অল্প 
দূরত্বের জন্যে রিকশা বা গাড়িতে না 
চড়ে হাটার অভ্যাস এসব ক্ষেত্রে 
অত্যন্ত ফলপ্রসূ। একটি পরীক্ষায় 
দেখা গেছে, জাপানে যারা সুউচ্চ 
পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করে, তারা 
সবচেয়ে দীর্ঘায়ু, কেননা তারা বেশি 
হাটেন । 

» ধূমপান পরিহার করুন 


ডায়াবেটিস সবই শুরু হয় বেশি ওজন 
থেকে । এ ছাড়া কোলেস্টেরল বেড়ে 
গিয়ে হৃদপিণ্ড এবং রক্তনালীর রোগ 
হতে পারে | শতকরা ৩০ ভাগের বেশি 


বাকি রইলো ধূমপান । ধূমপান পরিহার 
করতেই হবে। ধূমপান একদিকে 
যেমন ক্ষতি করে কিডনির, অন্যদিকে 
রক্ত চাপ বাড়িয়ে দেয়, ডায়াবেটিস 
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স্বা।স্থ্য।ও।চি।কি।ৎ।সা 


অনিয়ন্ত্রিত করে তোলে, ব্রেইনের 


বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, যাদের 


কার্যকারিতা নষ্ট করে, মানুষের জীবনী 


স্বল্পমাত্রায় ধীরগতির কিডনি রোগ 


শক্তি কমিয়ে দেয় এবং ক্যান্সার সৃষ্টি 
করে । 

৪ কিডনি রোগের চালচিত্র 

কিডনি রোগ ব্যাপক ভয়াবহ কিন্তু 
প্রতিরোধযোগ্য ৷ মাত্র কিছুদিন আগে 
চলে গেলো ওয়ার্ড কিডনি ডে বা 


চুপিসারে আক্রমণ করে বসে আছে, 


করে চলেছে কিছু সংগঠন, তাদের 
মধ্যে অন্যতম হলো কিডনি 
আাওয়ারনেস মনিটরিং অ্যান্ড 


তাদের মাঝে হার্ট আযাটাকের সম্ভাবনা 
সাধারণ মানুষের চেয়ে দশ গুণ বেশি । 


প্রিভেনশন সোসাইটি বা 7/79 | 
1/৮৬7১৩-এর বর্তমান অফিস হচ্ছে, 


আর যাদের কিডনি ইতোমধ্যেই বিকল 
হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা 
শতগুণ | যদি কিডনি রোগ প্রতিরোধ 


ঢাকার বড় মগবাজার রাশমনে 
হাসপাতাল সংলগ্ন, টেলিফোন নম্বর 
৮৩৫৮৬২২ । কারো কিডনি রোগ 


বিশ্বকিডনি দিবস । এ বছর এ দিবস 
সারা পৃথিবীজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি 
করেছে। কারণ আর কিছুই নয়, 
কিডনি রোগী সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি । 
শুধু ধীরগতির কিডনি রোগ বা ক্রনিক 
কিডনি রোগে ভুগছে প্রায় ৫০ কোটি 
লোক । সমস্ত বিশ্বে প্রতি ১০ জনে ১ 
জন ক্রনিক কিডনি রোগী । 

আমাদের দেশে এক সমীক্ষায় দেখা 
গেছে, প্রায় দুই কোটি লোক কোনো 
না কোনো কিডনি রোগে ভুগছে । প্রতি 
ঘণ্টায় ৫ জন করে ব্যাক্তি মৃত্যুর 
কোলে ঢলে পড়ছে কেবল কিডনি 
ফেইলরের শিকার হয়ে । এ দেশে 
কিডনি রোগে আক্রান্ত প্রায় ৩৫ লাখ 
শিশু । কিডনি রোগের চিকিৎসা এতই 
ব্যয়বহুল, শতকরা পাচভাগ লোকেরও 
সামর্থ নেই চিকিৎসা চালিয়ে নেওয়ার 
সেজন্যে আজ বিশ্বজুড়ে যে শ্রোগান, 
তা হলো কিডনি রোগ প্রতিরোধ 
করতে হবে, চিকিৎসার চেয়ে 
প্রতিরোধই উত্তম এবং একমাত্র 
উপায় । 

কেনো কিডনি রোগ ভয়াবহ__এ 
প্রসঙ্গে আরো দু'একটি কথা বলতে 
হয়। আমরা কিডনি রোগীদের ৫টি 
পর্যায়ে ভাগ করি । যারা ১ম থেকে ৩য় 
পর্যায়ের মধ্যে থাকেন, তারা জানেনই 
না যে তাদের কিডনি রোগ হয়েছে 
কিন্তু এ স্বল্পমাত্রার কিডনি রোগের 
জন্যে তাদের হার্ট ফেইলুর হওয়ার 
সম্ভাবনা অনেক বেশি । অর্থাৎ কিডনি 
রোগের কারণে হতে পারে হার্ট 
আযাটাক। এ জন্যেই কিডনি রোগকে 
বলে ডিজিজ মাল্টিপ্রায়ার বা রোগের 
গুণিতক । এর মানে হলো, কিডনি 
রোগ, অন্যান্য রোগকে নিমন্ত্রণ করে 
আনে । 
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করা যায়, তবে হার্ট আযাটাকের মতো 
মারাত্বক রোগের সম্ভাবনাও তাস 


থাকলে, তা অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে বের 
করে দেওয়ার জন্যও কাজ করে 


পায়। স্বল্পমাত্রায় হলেও কিডনি 


চলেছে সংস্থাটি । কিডনিরোগ আছে 


রোগের চিকিৎসা করানো খুবই 
জরুরি । আমাদের দেশে এ রোগ 
প্রতিরোধের লক্ষ্যে একনিষ্ভাবে কাজ 


কিনা, তা শনাক্ত করার পাশাপাশি 
বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পেতে 
পারেন । 


সংগীত সংগ্রহ করুন এখান থেকে 


সত্যেত্র সাথে আগামী পথো... 


ঝং্লারমাটি.... 


০১৮১১ ৮০৮০৫৬, ০১৮১১ ৫০৪২৭৩ 
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* নারীদের যে অধিকার 


৯১৬৮ 
£₹. ১৯৯৩ ূ 
৬ পপ, ও রঃ ৃ রঃ ৃ 
“হে রাসূল এজ! মানুষেরা আপনাকে মিরাস সংক্রান্ত বিষয়ে আত্মসাৎ করছেন, গরীব দুঃখী, অসহায়, দুর্বল ও এতিমদের 


প্রশ্ন করছে, আপনি বলুন, এ ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা 


সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করছেন । বিধবার অন্যত্র বিবাহ 


পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন । যদি কোন পুরুষ লোক মারা 
যায় এবং তার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং এক বোন থাকে, 
তবে সে পাবে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক অংশ আর 
সে যদি নিঃসন্তান হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে 
তার দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার রেখে যাওয়া 
সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পক্ষান্তরে যদি এক ভাই ও এক বোন 
থাকে তবে বোন যা পাবে ভাই পাবে তার দ্বিগুণ | তোমরা 


হলে আগের স্বামীর সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হচ্ছে । বৈমাত্রেয় 
ও বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদেরকে অনেক সময় অস্বীকার করা 
হচ্ছে । এগুলো গুরুতর অন্যায়, ভীষণ পাপ, শরীয়ত পরিপন্থী 
ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ | সে কারণে যারা পরকালে আল্লাহর 
কাছে জবাবদিহিতার ভয় রাখে | যারা বিশ্বাস করে অবশ্যই 
আমাদেরকে এই নশ্বর জগৎ ছেড়ে আল্লাহর দরবারে দাড়াতে 
হবে এবং জীবনের সকল কাজের পুংখানুপুংখ হিসাব দিতে 


বিভ্রান্ত হবে বলে আল্লাহ তোমাদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে 
দিয়েছেন [সূরা নিসা : ১৭৬]। 

আরবীতে মিরাস শব্দের অর্থ হলো উত্তরাধিকারী সম্পত্তি । এক 
ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির বন্টন 
প্রক্রিয়াটি একটি গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয় । আজ আমাদের সমাজের 
বেশির ভাগ মানুষ এটিকে গুরুত্হীন মনে করার কারণে পাশ 
কাটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা চরমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা 
নামাজ পড়ছে, রোজা থাকছে, অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগি সবই 
আদায় করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এ বিষয়টি সম্পূর্ণ এড়িয়ে 
যাওয়া হচ্ছে । যার কারণে হঠাৎ একদিন মৃত্যুবরণ করায় মৃত 
ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির সঠিক ভাগ-বন্টন হচ্ছে না। 
যারা থাকছেন তারাও সঠিকভাবে করছেন না। যার যতটুকু 


হবে । তাদের উচিত হলো মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির বন্টনের 
ক্ষেত্রে শরিয়তী বিধান অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করা 
কারণ বারবার অভিযোগ সৃষ্টি হচ্ছে যে, ইসলাম নারীদের 
ঠকিয়েছে । নারীদেরকে ইসলাম কিছুই দেয়নি । কিন্তু ইসলাম 
যে নারীদেরকে ঠকায়নি এবং অনেক কিছুই দিয়েছে। সে 
ব্যাপারে তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে আমরা ক'জন 
সক্ষম হয়েছি? আমরা কেন বলতে পারছি না, “হে নারী সমাজ 
তোমাদের তো ওই সমস্ত অধিকারগুলো দেয়া হয়েছে 
তোমরা তো সেগুলো পেয়েছো । আমরা তা বলতে পারছি না 
সাহস করে । কারণ আমরা প্রত্যেকেই প্রায় এই বিষয়টি 
এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ সন্ধানেরত আছি। নারীদের যে 
অধিকারের কথা ইসলামে বলা হয়েছে, তা যেন “কাজীর গরু 


পাওয়ার অধিকার ছিল সে তা হতে মাহরুম বা বঞ্চিত 
হচ্ছেন | বিশেষ করে নারীরাই বেশি বঞ্চিত হচ্ছেন | কিভাবে 


কিতাবে আছে গোয়ালে নেই” মত দশা । যার কারণে নারীবাদী 
আন্দোলন সোচ্চার হচ্ছে । তারা তাদের অধিকার আদায়ের 


হচ্ছেন? তার সঠিক জবাব হলো পিতা তার সম্পত্তির বন্টন না 
করে যাওয়ায় ভাইয়েরা বোনদেরকে ও অন্য ওয়ারিশদের 
বঞ্চিত করেই চলেছেন । বিষয়টি যে অত্যন্ত গুরুত্ববহ তা 
তাদের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে না। এটা যে অনেক সৎ 
লোকের আমল বিনষ্ট করে দিতে পারে । সে ব্যাপারে আমরা 
সম্পূর্ণ অসচেতন । যেহেতু জমির চুড়ান্ত বিচারে মালিক কেবল 
আল্লাহ তায়ালা ৷ তাই তার বন্টনও হবে একমাত্র আল্লাহর 
নীতি বিধান অনুযায়ী । কেউ যদি অন্যায়ভাবে ওয়ারিশি 
সম্পত্তি হরণ করে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ ৷ রাসূল 
উ্জ্জ বলেছেন, “যে কেউ অন্যায়ভাবে অপরের সম্পত্তি হরণ 
করে, তা যদি এক বিঘাত পরিমাণও হয় । তবুও তার ওপর 
সাত তবক জমিন চাপিয়ে দেয়া হবে ।' এই কথা আমলে না 
নেয়ার কারণে সমাজে ফীকি দেয়ার প্রবণতা দিনে দিনে 
সংক্রমিত হচ্ছে । অনেকে মাতা-পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তি 


জন্য সংগ্াম করছেন । রাসূল ঞ্্জ-এর একটি হাদীসে এভাবে 
আছে, “কুলুকুম রইন, ওয়াকল্নুকুম মাছ উলিন, আন 
রয়িয়াতিহী' অর্থাৎ তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর এ 
ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবে 
মানব সমাজে প্রত্যেকেরই অন্যের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে । তাই 
আমাদের প্রধান দায়িত্ব হলো পরিত্যক্ত সম্পত্তির যারা হকদার 
তাদেরকে তাদের হক পূর্ণভাবে ফিরিয়ে দেয়া। যদি তানা 
করা হয় তাহলে অবশ্যই আমরা অপরাধী প্রতিপন্ন হবো । আর 
আমাদের অন্যান্য আমলগুলো সবই মূল্যহীন হয়ে পড়বে 
তাই আসুন নতুন করে শপথ নিয়ে আজ হতে আল কুরআনের 
প্রত্যেকটি বিধান মেনে চলার জন্য দৃপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করি 
তার মধ্যে সর্বাগ্বে রাখি ওয়ারিশি সম্পত্তির সুষম বন্টনের 
কাজটি । কুরআন ও হাদীস মোতাবেক যাদের মধ্যে ওয়ারিশি 
সম্পত্তি বন্টন হবে তাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১ 
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যবিল ফুরুজ বা রক্তের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠজন । ২ যবিল আছাবা 


উত্তরাধিকারী তাহলে তার মায়ের অংশ হবে তিন ভাগের এক 


বা অবশিষ্ট হকদার । ১ যবিল ফুরুজ ওয়ারিশগণ বারজন । 


ভাগ । যদি মৃত ব্যক্তির কোন ভাই বোন জীবিত থাকে তাহলে 


তারা হলেন ১ মাতা ২ পিতা ৩ দাদা ৪ স্বামী ৫স্ত্রী৬ কন্যা ৭ 
পৌত্রী ৮ দাদী ৯ নানী ১০ ভগ্নি বা বোন ১১ বৈমাত্রেয় ভগ্নি বা 


তার মায়ের অংশ হবে ছয় ভাগের এক অংশ । মৃত্যুর আগে 
সে যে অছিয়াত করে গেছে এবং তার রেখে যাওয়া খণ 


বোন ১২ বৈপিত্রেয় ভ্রাতা ভগ্নি । শরীয়তে এদের অংশ নির্ধারণ 


আদায় করার পরই কিন্তু ভাগ বন্টন করতে হবে" ওপরে 


করা হয়েছে । খাম-খেয়াল বা অনির্ধারিত নেই । যা আছে তা 


কুরআনে বর্ণিত আয়াতের নিরিখে কন্যা সন্তানদেরকে 


বদলানোর সুযোগ নেই | ওয়ারিশি সম্পত্তির বন্টনের শুরুতেই 
তাদের নির্ধারিত সম্পত্তি দিয়ে দিতে হবে । কোন অবস্থাতেই 


অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । যার কারণে দুই কন্যার অংশ 
এক পুত্রের অংশের সমান বলার পরিবর্তে বলা হয়েছে এক 


কম-বেশি করা যাবে না । এরপর বিল আছাবা অর্থাৎ দ্বিতীয় 


পুত্রের অংশ দু'কন্যার সমান। তারপরও অনেকেই 


শ্রেণীর ওয়ারিশ । প্রথম শ্রেণীর ওয়ারিশদেরকে প্রাপ্য অংশ 


বোনদেরকে অংশ দেয় না এবং বোনেরা একথা চিন্তা করে 


দেয়ার পর যেটা অবশিষ্ট থাকে সেটাই এদের মধ্যে বন্টন করে 


অনিচ্ছা সত্ত্বেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে ক্ষমা করে দেয় । পাওয়া 


দিতে হবে । মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি ভাগ বা বন্টনের 


যখন যাবেই না তখন ভাইদের সাথে মনোমালিন্য করার 


সময় লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে তার কোন খণ আছে কিনা। 


দরকার কি? এরূপ ক্ষমা শরীয়াতের আইনে ক্ষমাই নয়, বরং 


থাকলে সেটা আগে পরিশোধ করতে হবে । কোন অছিয়াত 
থাকলে তা আগে প্রদান করতে হবে | যেমন সুরা নিসার ১২ 


ভাইদের জিম্মায় তার হক থেকেই যায়। যারা এভাবে 
ওয়ারিশি সম্পত্তি আত্মসাৎ করে তারা কঠোর গোনাহ্গার 


আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, “আল্লাহ তোমাদের সন্তান- 
সন্ততি সম্পর্কে বিধান দিয়েছেন, তোমাদের স্ত্রীদের রেখে 


হবে । ওয়ারিশদের মধ্যে কেউ কেউ নাবালক কন্যাও আছে । 
তাদেরকে অংশ না দেয়া কবিরা গোনাহ্‌ । যেমন কুরআনে বলা 


যাওয়া সম্পত্তিতে তোমাদের অংশ হচ্ছে অর্ধেক, যদি তাদের 


হয়েছে, “যারা আল্লাহর নির্ধারিত আইন অমান্য করবে তারা 


কোন সন্তানাদি না থাকে । আর যদি তাদের কোন সন্তান থাকে 


দোযখবাসী হবে ।' পক্ষান্তরে অন্যত্র বলা হয়েছে, যারা 
আল্লাহর হুকুম পালন করবে, আল্লাহ যে ফারায়েজ আইন 


তাহলে সে সম্পত্তিতে তোমাদের অংশ হবে চার ভাগের এক 


ভাগ। তারা যে অছিয়াত করে গেছে কিংবা তাদের খণ 


করেছেন তা মান্য করবে, তারা বেহেশতি হবে । একটি দৃষ্টান্ত 


পরিশোধ করার পরই তোমরা এ অংশ পাবে । তোমাদের 


দিলে বোঝা সহজ হবে । আউস ইবনে সাবেত এক্স স্ত্রী, 


স্ত্রীদের জন্য থাকবে তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক 
চতুর্থাংশ । যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে । আর যদি 


দু'কন্যা ও একটি নাবালেগ পুত্র রেখে মৃত্যু মুখে পতিত হন । 
প্রাচীন আরবের নীতি অনুযায়ী তার দুই চাচাতো ভাই এসে 


সন্তান থাকে, তাহলে তারা পাবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির আট 
ভাগের এক ভাগ । মৃত্যুর আগে তোমরা যা অছিয়াত করে 


তার সম্পত্তি দখল করে নিল এবং সন্তান ও স্ত্রীকে কিছুই দিল 
না । কেননা তাদের মতে নারীরা উত্তরাধিকারী হতো না । যার 


যাবে এবং যে খণ তোমরা রেখে যাবে তা পরিশোধ করে 
দেয়ার পরই এই অংশ তারা পাবে । যদি কোন পুরুষ নারী 
এমন হয় যে, তার কোন সন্তান নেই, পিতা-মাতাও নেই শুধু 


ফলে স্ত্রী ও দুই কন্যা এমনিতেই বঞ্চিত হয়ে গেল । এ খবর 
রাসূল এ্ুজ-এর কাছে পৌঁছলে রাসূল গঞ্জ চিন্তান্বিত হয়ে 


উর 


পড়লেন । কেননা এ ব্যাপারে তখন কোন আয়াত নাজিল 


আছে তার এক বোন ও এক ভাই । তাহলে তাদের সবার জন্য 


হয়নি। এর অল্প সময় পরেই জিবরাইল এরর মিরাস 


থাকবে ছয় ভাগের এক ভাগ । ভাইবোন মিলে যদি এর চেয়ে 
বেশি হয় তবে মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের 
তারা সবাই সমান অংশিদার হবে । অবশ্য এ সম্পত্তির ওপর 
মৃত ব্যক্তির যে অছিয়াত আছে কিংবা কোন খণ পরিশোধের 
পরই এ ভাগাভাগি করা যাবে ৷ তবে খেয়াল রাখতে হবে 
কখনো উত্তরাধিকারীদের অধিকার পাওয়ার পক্ষে তা যেন 
ক্ষতিকর হয়ে না দীড়ায়। কেননা এ হচ্ছে আল্লাহতায়ালার 
নিন্দেশ ।' মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তি সম্পর্কে সূরা নিসা ১১ 
আয়াতে আরো পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, “আল্লাহতায়ালা 
তোমাদের উত্তরাধিকারে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে বিধান 
জারি করেছেন যে, এক ছেলের অংশ হবে দু'কন্যা সন্তানের 
ত, কিন্তু উত্তরাধিকারী কন্যারা যদি দু'য়ের অধিক হয়, 
তাহলে তাদের জন্য থাকবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই 
তৃতীয়াংশ । আর কন্যা যদি একজন হয় তাহলে সে অংশ 
পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক । মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান 
থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্যই থাকবে সে 
সম্পদের ছয় ভাগের এক ভাগ । অপরদিকে মৃত ব্যক্তির যদি 
কোন সন্তান না থাকে এবং পিতা-মাতাই যদি হয় একমাত্র 


সম্পর্কিত আয়াত নিয়ে হাজির হলে রাসূল গঞ্জ আউসের স্ত্রীকে 
মোট সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ দিলেন । অবশিষ্ট সম্পত্তি 
পুত্র-কন্যাদের মাঝে এমনভাবে বন্টন করে দিলেন যে, অর্ধেক 
পুত্রকে এবং কন্যাদ্ধয়কে সমান হারে দিলেন । চাচাতো 
ভাইয়েরা সন্তানদের মত নিকটবর্তী ছিল না। তাই তারা 
বঞ্চিত হলো (রুহুল মায়ানী] এটাই আল কুরআনের পূর্ণাঙ্গরূপ । 
কেননা “মা ফাররতনা ফিল কিতাবে মিন শায়্যি” অর্থাৎ সকল 
কথাই আল কুরআনে বলা হয়েছে। যা কেয়ামত পর্যন্ত 
মানবতার জন্য প্রয়োজন । যেহেতু মানুষের প্রয়োজনীয় সকল 
বিষয় কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু আমাদের 
প্রত্যেকের উচিত হলো কুরআনের আলোকে আলোকিত জীবন 
গঠন করা । তাহলে সমাজে থাকবে না কোন অসঙ্গতি | চলে 
আসবে অমীয় শান্তি । যেমনিভাবে এসেছিল রাসূল ্ঞ্জ-এর 
জামানায় । খোলাফায়ে রাশেদিনের জামানায় ৷ আমরা কুরআন 
অনুযায়ী মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তির সুষম বন্টন করার চেষ্টা 
করি । সাথে সাথে ইসলামের প্রত্যেকটি বিধান রাসূল এ্ঞ্-এর 
আদর্শের সাথে মিলিয়ে আমলে জিন্দেগী গড়ে তুলি । আল্লাহ 
আমাদের সে তওফীক দান করুন, আমীন । 
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ক।বি।তা 


চিৎকার 


মাহমুদুল হাসান নিজামী 

সাগর রুনির স্মৃতি শিশু মেঘ 

তার মুখ পানে মন ভরে দেখ 

অধরা কষ্ট যেন সব তার মুখে 

ভাসছে অনন্ত দুখে, 

বুকের মধ্যিখানে বেদনার ঢেউ গর্জে উঠে বার বার । 
শিশু মেঘ__ 

তার চাহনীতে ঢেউ তোলে অনুক্ত উদ্বেগ 

হঠাৎ মধ্যরাতে চিৎকার করে জেগে ওঠি-বিবর্ণ খাব 
সেই কালো রাতে পিতা-মাতার স্মৃতি 

অবোধ শিশুর জন্য শুধুই ভীতি 

মা-বাবার ছবিই এখন শিশু মেঘের অশেষ সম্বল 
অযথা কেঁদে কেঁদে অশ্নত যায় বিফল 

জাগো বিবেক ফিরিয়ে দাও শিশু মেঘের অধিকার 
বিধ্বস্ত মানবতা করছে চিৎকার | 


রক্তে আঁকা ফিলিস্তিন 
মিযানুর রহমান জামীল 


ছায়া ঢাকা বন ভরতো এ মন মিটতো মনের স্বাদ 
আজ সেই বনে লেগেছে আগুন কী ছিল তার অপরাধ? 
কী ছিল স্বার্থ জালিমের এতো পুড়লো কেন সে ঘর 
কোন অপরাধে ভেঙে দিয়েছে মা-বোনের অন্তর! 


জেরুজালেমের মিনারে মিনারে আজো সেই ধ্বনি বাজে 
জিহাদেই আছে মুক্তির কথা শহীদি মরণ মাঝে । 

শত জুলুম আর অত্যাচারে এ কেমন পথচলা 

সত্যের গলে ফাস মেরে দেয় শত্রুর কথা বলা । 


তোমাদের যতো সম্পদ সব এ পথেই ব্যয় করো 
শত জুলুমের অত্যাচারে আবারো অস্ত্র ধরো । 
সান্ত্বনার বাণী আর নয় প্রতিরোধ গড়ে তোলো 
রক্ত নদীর জোয়ার থামাতে ময়দানে আজ চলো । 


শকুনেরা সব হয়েছে পাগল আকাশে রক্ত লোভে 
এক হও সব খালিদ তারিক চেতনার বিক্ষোভে | 
ফিলিস্তিনের আকাশে মাটিতে আনতে সূর্যোদয় 
ডাক দিয়ে যাও বন্ধু তুমি বিশ্বতে নির্ভয় । 
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যে যাহা পারিস বল 
হ ম সাইফুল ইসলাম মনজু 


তিরিশ লক্ষ প্রাণ দিয়ে লাল-সবুজ পতাকা কেনা, 
আমরণ যদি গাহি স্ততিগান শোধিবে না এর দেনা । 
স্বদেশ পতাকা দেখিলে হৃদয় কেমন মুষড়ে পড়ে, 
খুশিতে-ব্যথাতে নিজ অজান্তে অশ্রু গড়িয়ে ঝরে । 


কত আসে যায় জাতীয় দিবস পতাকা তুলে না যারা, 
জানে না তাহার মর্মবেদনা, মননে দেয় না নাড়া । 
উথলে উঠে না বেদনা-প্রণয় বক্ষে পাষাণী রূপ, 
শেয়ালের মতো পালিয়ে বেড়ায় খুঁজে খুঁজে ঝাড়-ঝোপ । 


ভিন্ন দেশের পতাকা দরদ সেই তাহাদের মাঝে, 

শূন্য বাতাশে বাড়িতে গাড়িতে প্রতি খাজে প্রতি ভাজে । 
বক্ষে, কপালে, বাহুতে পতাকা কি দারুন শুভা পায়, 
তাদের মতন পতাকাদরদি নাই যেন বসুধায়! 


কোথা থাকে এরা জাতীয় দিবসে, সম্মান পতাকার! 
একি বিদ্রোহ! নাকি বেঈমানী! নাকি এরা রাজাকার! 
নাকি জ্ঞানপাপী! নাকি মূর্খতা! কোন একটা তো বটে, 
কঠিন সত্যে হোক কেহ খুশি কিবা কেউ থাক চটে । 


অনুভূতি আজ আঘাতে আঘাতে বিক্ষত টলোমল, 
লিখেছি আমার বেদনা-চেতনা যে যাহা পারিস বল । 


এ ভুল ভাঙবে কবে? 


আমাতুলাহ 

চাই না মোরা সবার কাছে সুনাম-খ্যাতি চাই না 
ইলমে দীনের বাহক হবো, এই তো মোদের বাসনা । 
দীনের ইলম হাসিল করাই মোদের দিলের কামনা, 
ইলমী সুবাস ছড়িয়ে দিতে করবো চির সাধনা | 
হয়তো মোদের ওদের মতো সুনাম অনেক হবে না 
ওদের মতো সোনার পদক হয়তো মোদের মিলবে না। 
তবুও মোরা নইকো নিরাশ, নেইকো দিলে হতাশা, 
হৃদয়জুড়ে মোদের কেবল রবকে পাওয়ার প্রত্যাশা | 
আজকে ওরা যার তালাশে কষ্ট করে বিরামহীন, 

সেই দুনিয়া রবের কাছে তুচ্ছ অতি মূল্যহীন | 

ওদের এ ভুল ভাঙবে কবে সময় তো আর নেই বেশি, 
মৃত্যুপথের যাত্রী যারা, গর্ব তাদের সাজে কি? 
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ছোঠিদের বিজ্ঞান 


: মহাকাশ পর্ব-২২ 


জ্যোতিরবিদ্যার ইতিহাস 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


মানবজাতির ইতিহাসের মতো 


তাই তারা আকাশের তারাগুলোর 


জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসও অনেক 


গতিবিধির ওপর গভীরভাবে নজর 


| তবে জ্যোতির্বিদ্যার 
অতিপুরাতন ইতিহাসের বেশি কিছু 


জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি । 
আমরা যতটা জানতে পেরেছি সেটা 


কি নদ্গ্রহণ এবং  সূর্যগ্রহণের 
মোটামুটিভাবে পূর্বাভাসও তারা দিতে 


হল বর্তমান ইরাকের ব্যাবিলিন শহরে 


পারতো | সে যুগের এবং তারও 


মেসোপটমিয়া _ সভ্যতা যুগের 
জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাস পর্যন্ত । 


ব্যাবিলনীয় যুগ 

এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল খ্রিস্টপূর্ব 
২০০০ থেকে খিস্টপূর্ব ৫০০ সালের 
মধ্যে । মানুষ তখন সবেমাত্র কৃষি কাজ 
শিখেছে । কৃষির সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক 
ছিল খতু পরিবর্তনের । আর খতু 
পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে সূর্য । আবার 
কিছু কিছু তারা একেক খতুতে একেক 


আগের যুগের মানুষেরা আকাশের 
নিয়মতান্ত্রিক গতিবিধির কারণে 
আকাশকে মনে করত স্বর্গ । আর 
আকাশের সব জিনিসকে মনে করত 
বতা । তারা মনে করত পৃথিবীর চার 


রী 


নরক । যদিও এটা ছিল একটি ভুল 
ধারণা | 


স্থানে দেখা যায়। তাই তখনকার 
মানুষদের কাছে আকাশ সম্পর্কে জানা 


খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবার ধর্ম 


পালনের সুবিধার্থেও তারা আকাশ 


মিসরীয় সভ্যতার যুগ 
তারপরে আসে মিসরীয় সভ্যতার যুগ । 
এ সভ্যতা যদিও র আগে 


খিস্টপূর্ব ৩০০০ সাল থেকেই শুরু 
হয়েছিল কিন্তু তারা জ্ঞানের দিক দিয়ে 


সম্পর্কে জানার প্রতি গুরুত্ব দিত। 
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উন্নতি করতে পেরেছিল 


ব্যাবিলনীয়দের পরে | মিসরের সাথে 
ইরাকের একটা যোগাযোগ ছিল সাগর 
পথে। তাই ধারণা করা হয় 


পিরামিডগুলো । এ 
পিরামিডগুলো তারা এমনভাবে 
বানিয়েছিল যেন পিরামিডের চুড়াগুলো 
সুমেরুর দিকে তাক করে থাকে 
সুমেরু হচ্ছে পৃথিবী যে অক্ষে ঘুরে সে 
অক্ষকে যদি উত্তর দিকে বাড়িয়ে 
দেওয়া হয় তাহলে আকাশের তলকে 
এ অক্ষটা যে বিন্দুতে ছেদ করবে 
সেটাই হচ্ছে সুমেরু । মিসরীয়রা 
জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান রাখত বলেই 
পিরামিড নির্মাণের সময় এ বিষয়টার 
প্রতি লক্ষ রেখে তা নির্মাণ করা সম্ভব 
হয়েছিল । অন্য অনেক সভ্যতায়ও 
দেখা যায় আকাশের 
তারাগুলোর গতিবিধি লক্ষ করার জন্য 
এবং তারাগুলোর উপাসনা করার জন্য 
মন্দির বানানো হয়েছিল । এর মধ্যে 
ৰ ২০০০ সালে নির্মিত 
র এবং গত ১০০০ 


মন্দির । এ মন্দির বানানো হয়েছিল 
শুধু বছরের দীর্ঘতম দিন ২১ জুন 
পালন করার জন্য । এসব প্রাচীন 
সভ্যতার অধিবাসীরা তাদের ধর্ম পালন 
আর সুবিধার্থে 
জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করলেও আমাদের 
বর্তমান বিশ্বচিত্র তৈরিতে তাদের বড় 
কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। 
কারণ আগের যুগের অনেক ধারণার 


নিয়মতান্ত্রিক চিন্তাধারা সেটা শুরু 
হয়েছিল গ্রিক সভ্যতা থেকে । 

খ্রিক সভ্যতা 

খ্রিক সভ্যতার যুগ ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ 
থেকে ৩০০ খিস্টাব্দ পর্যন্ত | অর্থাৎ 
৯০০ বছর । গ্রিক সভ্যতা গড়ে 
উঠেছিল তখনকার আয়নিয়া বর্তমানের 
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তুরস্কে ৷ আয়নিয়াতেই প্রথম বৈজ্ঞানিক 


বসেছিলেন মহাবিশ্বের কেন্দ্রে একটি 


আলেকজান্ডার মিসর দখল করেন । 


চিন্তাধারার জন্ম হয়েছিল। তবে 
দুঃজনক হল আয়নীয়ন বিজ্ঞান টিকে 


অগ্নিকুণড আছে, যাকে কেন্দ্র করে 


পৃথিবী এবং সূর্যসহ সবগুলি জ্যোতিস্ক 


তখন মিসরের অবস্থা তেমন ভালো 
ছিল না। তাই রীয়র 


থাকেনি । অনেকেই বলেন, আয়নীয়ন 


আবর্তন করছে । তিনি মনে করতেন 


আলেকজান্ডারকে সানন্দেই স্বাগত 


বিজ্ঞান টিকে থাকলে আমরা এখনের 
চেয়ে আরও ১ হাজার বছর এগিয়ে 
থাকতাম । 

থেলিস 

গ্রিকের বিজ্ঞানীদের মধ্যে মিলেখুস 
এলাকার থেলিসের (৬২৪ খরিস্টপূর্ব- 
৫৪৬ খ্রিস্টপূর্ব) নাম আসবে 


সূর্যের নিজস্ব কোনো আলো নেই, বরং 


জানিয়েছিল । দখলটা ছিল 


দেবতা অলিম্পাস মহাবিশ্বের ঠিক 
মাঝখানে যে আলো জ্বেলে রেখেছেন 
সেখান থেকেই সূর্য আলো পায় এবং 
সূর্য থেকে পাই আমরা । 


প্লেটো 
পিথাগোরাস আর ফিলোলাউসের পরে 


সর্বপ্রথমে । অনেকেই তাকে বিজ্ঞানের 


প্রেটোর নাম নিতে হয় | প্রেটোর নাম 


জনক বলে থাকেন | তিনি প্রথম ব্যাক্তি 
যিনি পৌরানিক গল্পের সাথে গা 
ভাসিয়ে না দিয়ে বিশুদ্ধ চিন্তা আর 
গাণিতিক হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে 


আমরা অনেকেই শুনেছি । তবে আমরা 
অনেকেই জানি না যে প্রেটো 
ফিসাগোর্সের কল্পনাবাদ বা 
ফিসাগোরীয় দর্শনকে একেবারে 


স্বর্ণের কাহিনী বোঝার চেষ্টা 
করেছিলেন । যেমন তারা পর্যবেক্ষণের 


সরকারি রূপ দিয়ে ফেলেছিলেন 
তিনি ফিসাগোর্সের সরাসরি শিষ্য 


মাধ্যমে তিনি সমুদ্রে জাহাজের দূরত্ 
নির্ণয় করার একটা পদ্ধতি বের করে 
| 


পিথাগোরাস 

তবে গণিতকে যিনি একটা বিপ্লবী রূপ 
দিতে পেরেছিলেন তিনি হলেন মহান 
পিথাগোরাস । পিথাগোরাসের নাম 
আমরা অনেকেই শুনেছি । তবে তার 
বিপ্রবটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল । 
কারণ গণিতটা হয়ে গিয়েছিল একটা 
ধর্ম আর তিনি হয়ে গিয়েছিলেন 
একজন ধর্মীয় সাধক | পিথাগোরাস 


ছিলেন না । ফিসাগোর্স মারা যান ৪৯৫ 
খরিস্টপূর্বাত্দে আর প্রেটোর জন্ম হয় 
৪২৪ খরিস্টপূর্বাব্দে। কিন্তু চিন্তা- 
চেতনায় প্লেটো ছিলেন একেবারে 
ফিসগোর্সের মতোই | ফিসাগোর্সের 
মতোই প্রেটো পৃথিবীকে নোংরা মনে 


রক্তপাতহীন। আলেকজান্ডার ভূমধ্য 
সাগরের দক্ষিণ উপকূলে একটি শহর 
গড়ে তুলেন। যেটার নাম হয় 
আলেকজান্দ্রিয়া শহর । 
আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তার 
সেনাপতি টলেমি এ শহরকে রাজধানী 
বানিয়ে মিসর শাসন করেন । তখন 
ছিল মিসরের স্বর্ণযুগ | টলেমি বংশের 
৩০০ বছরের শাসনামলে 
আলেকজান্দ্িয়া ছিল গোটা পৃথিবীর 
ই রাজধানী | এ শহরেই তৈরি 
হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম নিয়মতান্ত্রিক 
গ্রন্থাগার । তখন পেপিরাসের পাতায় 
লেখা হত । আর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 
থাকত পেপিরাসের জ্ল। অনেকেই 
বলেন, তখন এ গ্রন্থাগারে প্রায় ১০ 
লাখ পেপিরাসের স্রল ছিল। যার 
সবগ্তলোই আজ হারিয়ে গেছে । 


করতেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার বদলে 
ঘরে বসে কল্পনা করাকেই বেশি 


আযারিস্টাকার্স 
এ গ্রন্থাগারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই ছিল 
যা আয়নীয়ার 


প্রাধান্য দিতেন ৷ আবার প্রেটোর ছাত্র 
ছিলেন | 


আযারিস্টেটল 
কিন্তু আ্যারিস্টেটেল পরীক্ষা-নিরীক্ষা 


জ্যোতিষ্ষ সম্পর্কে ভালো ধারণা 


আর পর্যবেক্ষণকে গুরুত্ব দিতেন । 


রাখতেন | তিনি বলেছিলেন, আকাশের 
তারাগুলো_ বৃত্তাকার পথে চলাচল 


তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পৃথিবী 
গোলাকার । তিনি সার্বিকভাবে পরীক্ষা- 


করে । গণিতে তার অনেক অবদীন 


নিরীক্ষাকে গুরুত্ব দিলেও ফিসাগোর্স 


ছিল । কিন্তু পিথাগোরাসের দর্শন ছিল 
পরিক্ষণমূলক বিজ্ঞানের অগ্রগতির 


আর প্রেটোর চিন্তাধারার একেবারে 
বাইরেও যেতে পারেননি । তিনি পৃথিবী 


পথে বিশাল এক বাধা । কারণ তিনি 
মনে করতেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর 


কেন্দ্রিক মহাবিশ্বের মডেলকে সমর্থন 
করেছিলেন রভাবে | যে সমর্থন 


যাচাই-বাছাই না করে শুধু বিশুদ্ধ চিন্তা 
আর কল্পনার মাধ্যমে সব কিছু জানা 
সম্ভব। যেটা বিজ্ঞানের জন্য খুব 
ক্ষতিকর একটা ধারণা । 


ফিলোলাউস | সম্ভবত তিনিই প্রথম 
ব্যক্তি যিনি পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র 
থেকে বিদায় করেন । কিন্তু তিনি ভেবে 


জানুয়ারি*১৫ 


আমাদেরকে পিছিয়ে দিয়েছিল প্রায় 
১৫০০ বছর । 

আলেকজাভারিয়া 
আমাদের ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে 
থেলিসের উত্তরসূরিরা তখনও টিকে 
ছিল। যে কারণে পর্যবেক্ষণমূলক 
বিজ্ঞানের আরেকটি শিখা জ্বলে 


সামোস দ্বীপের 
এরিস্টাকার্স (৩১০-২৩০ 
খিস্টপূর্বাব্দ)-এর লেখা । ত্যারিস্টাকার্স 
ফিলালাউসের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে 
ছিলেন । তিনি লিখেছিলেন সূর্য রয়েছে 
মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আর পৃথিবীসহ 
সবগুলো জ্যোতিস্ক সূর্যকে কেন্দ্র করে 
ঘুরে । সূর্যগ্রহণ আর চন্দ্রগ্রহণ দেখে 
তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সূর্য পৃথিবীর 
চেয়ে অনেক বেশি বড় । 


আযারাটোস্থেনিস 

মিসরের সে গ্রন্থাগারে একদিন বই 
পড়তে গিয়ে আরাটোস্থেনিস (২৭৬- 
১৯৫ খিিস্টপূর্বাব্দ) দেখতে পান যে, 
একটি বইতে লেখা আছে যে, বছরের 
দীর্ঘতম দিনে মিসরের সাইনা নামক 
স্থানে ভর দুপুরে কোনো বস্তর ছায়া 
থাকে না। তিনি আরও অবাক হলেন 
এটা দেখে যে, সে দিনে একই সময়ে 
মানে ঠিক দুপুরে আলেকজান্দ্রিয়াতে 


উঠেছিল মিসরের আলেকজান্দ্িয়ায় । 


ছায়া পড়ে । এ বিষয়টিতে তিনি 


৩৩২ খিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক বীর 


গভীরভাবে চিন্তা করলেন এবং 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৮ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


আলেকজান্দ্রিয়া আর সাইনার দুরত্ব 
পরিমাপ করার মাধ্যমে তিনি সেই 
তখন সঠিকভাবে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় 


করতে সক্ষম হয়ে | তিনি বলে 
দিয়েছিলেন, পৃথিবীর পরিধি ৪০ 
হাজার কি র। তখন মিসরে 


স্টেডিয়া নামে একটি একক গণনা 
করা হত। সেই হিসাবের সাথে 
বর্তমান এর এককের সাথে মিলিয়ে 
দেখলে ৪০ হাজার কিলোমিটার হয় । 
যেটা আসলেই বর্তমানে আধুনিক 
যন্ত্রপাতি দিয়ে পরিমাপ করে যা 
পাওয়া গিয়েছে তার একেবারে 
কাছাকাছি ছিল | আ্যারাটোস্থেনিসিকে 
না জনক বলা হয় রি রর 
থেকে সূর্ষের দৃরত্ 
চেষ্টা করেছিলেন এবং 
পরিমাপের চেষ্টা করেছিলেন । | 
আপোলোনিয়াস 
এরপর আসবে আপোলোনিয়াসের 
(২৬২-১৯০ _ খিস্টপূর্বাব্দ) কথা । 
তিনিও য়নিয়ার পের্গা দ্বীপের 
অধিবাসী ছিলেন। তিনি উপবৃত্ত, 


পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের_ অগ্রগমন 
আবিষ্কার করেছিলেন । হিঙ্লার্কাসের 


প্রবেশ করে হাইপেসিয়ার মৃত্যুর 
মাধ্যমে । তিনি ছিলেন প্রথম নারী 


পরে প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা তেমন আর 
সামনে অগ্রসর হয়নি। ৪৮ 


জ্যোতির্বিদ (৩৭০-৪১৫ খিস্টাব্দ) । 
তিনি আলেকজান্দ্রিয়া় ছিলেন এবং 


খরিস্টপূর্বাদে রোমান সম্রাট জুলিয়ান 


ধর্মে বিশ্বীস করতেন । ৪১৫ খিস্টাব্দে 


সিজার আলেকজান্দ্িয়ার দখল 


আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপের হুকুমে 


নেওয়ার জন্য শহরটি জ্বালিয়ে দেন । 
তখন গ্রন্থাগারটিও পুড়ে যায় । আগুন 
থেকে বেঁচে যাওয়া বইগুলো নিয়ে 
আরেকটি ছোটখাট গ্রন্থাগার বানানো 
হয়েছিল । এতে করে আলেকজান্দ্রিয়ার 
বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা তখনো কিছুটা 
অবশিষ্ট ছিল । যার প্রমাণ টলেমি | 
টলেমি (৯০-১৬৮ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) 

এ টলেমির সাথে টলেমি রাজবংশের 
কোনো সম্পর্ক নেই। টলেমি একটি 
বিখ্যাত বই লিখেছিলেন, যার নাম 
আলমাজেস্ট । এটি আরবি ভাষায় 
অনুবাদ করে আরবরা অনেক উপকৃত 
হয়েছিল । এ বইতে ত্যারিস্টারকাসের 
বদলে অ্যারিস্টেটলের ভূকেন্দ্রিক 
মতবাদকে পূর্ণতা দেওয়া হল। 
টলেমির কারণে পৃথিবী মহাবিশ্বের 


কেন্দ্রে রয়েছে বলে দ্রুব সত্য হিসেবে 


তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল | 
এর মাধ্যমে ইউরোপে অন্ধকার-যুগ 


আয়োনিয়ার বিজ্ঞানের ধারা আবার 
ফিরে আসে। ফিরিয়ে আনেন 
কোপার্নিকাস, গালিলিও, লেওনার্দো দা 
ভিথ্চি, ক্রিস্টিয়ান হাওখেস, কেপলার 
এবং জে ব্রহেদের মতো 


তথ্যসূর : রনির 
থেকে সংগৃহিত 


২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর প্রলয়ংকরী 


নি অধিবৃত্বের ধারণা 
য় | এ ছাড়াও টলেমির 


প্রতিষ্ঠিত হল । যা ছিল বিজ্ঞানের জন্য 


ঘূর্ণিঝড় সুনামিতে ইন্দোনেশিয়ার বান্দা 


খুব ক্ষতিকর একটা ব্যাপার ৷ তিনি 


বিশ্বমডেল যে ডিফারেন্ট ও 
এপিসাইকেলের ওপর ভিত্তি করে 
নির্মিত সেই ও 
আযাপিসাইকেলের প্রবক্তাও এই 
আপোলোনিয়াস | 

রর জন্দারি ছিল পৃথিবীর 
আলেজন্দারিয়ার গ্রন্থাগার ছিল পৃথিবীর 
প্রথম বৈজ্ঞানিক ও চা 


গবেষণাগার । এ গবেষণাগারে কাজ 
করতেন সর্বকালের সেরা জ্যোতিস্ক 
পর্যবেক্ষক হিপ্লারকাস (১৯২-১২০ 
খিস্টপূর্বাব্দ) | যাকে বলা যায়, প্রাচীন 
যুগের সেরা জ্যোতি্বিদ ।' 
আকাশের তারাগুলোকে আপাত 
উজ্ভ্বলতার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন 
মান দিয়েছিলেন । তিনি ত্রিকোনমিতির 
উন্নতি সাধন করেছিলেন । এ ছাড়াও 
তিনি সূর্যগ্রহণের প্রথম নির্ভর্ষোগ্য 

করেছিলেন । ইউরোপের 
প্রথম পরিপূর্ণ তারার তালিকা প্রণয়ন 
করেছিলেন । তার সবচেয়ে বেশি 
উল্লেখযোগ্য আবিস্কার হচ্ছে, তিনি 
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তিনি ত 


পৃথিবীকে কেন্দ্রে রেখে মহাবিশ্বের 
একটি মডেল তৈরি করেছিলেন । 
খিস্টানধর্মে বিশ্বাসীরা প্রেটো- 
আযারিস্টেটল এবং টলেমিকে খুব 
গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতো এবং তাদের 
মতবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করেছিল । এই 
তিনজন পরিণত হয়েছিল_ খ্রিস্টান 
চার্চশাসিত পশ্চিমা বিশ্বের তিন জন 
পথপ্রদর্শক হিসেবে এবং তাদের 
কারণেই বিজ্ঞান পিছিয়ে গিয়েছিল ১৫ 
শত 


আচে প্রদেশে প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার 
মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। বান্দা 
আচের ওপর আছড়ে পরে ২৫ মিটার 
লম্বা ঢেউ। আর সেই ভাসিয়ে নিয়েছে 
অসংখ্য মানুষ, ঘরবাড়ি, স্থাপনা / কিন্ত 
কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অলৌকিকভাবে 
অনেক মসাজিদ টিকে ছিল, যদিও তার 
আশেপাশে সবকিছু কার্ত ধুয়ে নিয়ে 
গেছে সমুদ্রের ঢেউ । দশ বছর পর 
তোলা ছবিতে সংস্কার করা একটি 


মসজিদ এবং তার চারপাশে আবারো 
গড়ে ওঠা কমিউনিটি দেখা যাচ্ছে। 


অঢেল সম্পদে করুণ পরিণতি 
সা*লাবা ইবনে হাতেম আনসারি নামক এক ব্যক্তি রাসূলে 
করীম (সা.)-এর খেদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করল, হুযুর 
দোয়া করে দিন যাতে আমি ধনবান হয়ে যাই । তিনি 
বললেন, তাহলে কি তোমার কাছে আমার তরীকা পছন্দ 
নয়? সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, যদি আমি 
ইচ্ছা করতাম, তবে মদীনার পাহাড় সোনা হয়ে গিয়ে 
আমার সাথে সাথে ঘুরতো । কিন্তু এমন ধনী হওয়া আমার 
পছন্দ নয় । তখন লোকটি ফিরে গেল । কিন্তু আবার ফিরে 
এল এবং আবারো একই নিবেদন করল এ চুক্তির ভিত্তিতে 
যে, যদি আমি সম্পদপ্রাপ্ত হই, তবে আমি প্রত্যেক 
হকদারকে তার হক বা প্রাপ্য পৌছে দেবো | এ কথা শুনে 
রাসুলে করিম (সা.) তার জন্য দোয়া করে দিলেন । 
যার ফল এ দাঁড়ায় যে, ওই ব্যক্তির ছাগল-ভেড়ায় 
অসাধারণ প্রবৃদ্ধি আরম্ভ হয় । এমন কি মদীনায় বসবাসের 
জায়গাটি যখন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন সে 
বাইরে চলে যায় । তবে যোহর ও আসরের নামাজ মদীনায় 
এসে রাসুলে করীম (সা.)-এর সঙ্গেই আদায় করতো এবং 
অন্যান্য নামাজ সেখানেই পড়ে নিত যেখানে তার মালামাল 
ছিলো । অতঃপর এ সমস্ত ছাগল- ভেড়ায় আরো প্রবৃদ্ধি 
ঘটে, যার ফলে সে জায়গাটিও তার জন্য সংকুলান হয় না 
তাই, ওই ব্যক্তি মদিনা শহর থেকে আরো দূরে গিয়ে একটি 
জায়গা কিনে নেয় । ওখান থেকে শুধু জুম'আর নামাজের 
জন্য সে মদীনায় আসতো এবং পাঞ্জেগানা নামাযগুলো 
ওখানেই পড়ে নিতো । 
তারপর এসব মালামাল আরো বেড়ে গেলে ওই জায়গাটিও 
তাকে ছাড়তে হয় এবং মদীনা থেকে বহু দূরে চলে যায় 
সেখানে জুম'আ ও জামাআত সব কিছু থেকেই তাকে 
বঞ্চিত হতে হয়। কিছুদিন পর রাসূলে করীম (সা.) 
লোকদের কাছে সে লোকটির অবস্থা জানতে চাইলে 
লোকেরা বলল যে, তার মালামাল এত বেশী বেড়ে গেছে 
যে, শহরের কাছাকাছি কোথাও তার সংকুলান হয় না। 
ফলে বহু দূরে কোথাও গিয়ে সে বসবাস করছে । এখন 
আর তাকে এখানে দেখা যায় না। রসূলে করীম (সা.) 
একথা শুনে তিন বার বললেন, অর্থাৎ “সা'লাবার প্রতি 
আফসোস! সা'লাবার প্রতি আফসোস! সা'লাবার প্রতি 
আফসোস!” ৷ ঘটনাক্রমে সে সময়েই সদকার আয়াত 
নাযিল হয়, যাতে রসূলে করীম (সা.) কে মুসলমানদের 
কাছ থেকে সদকা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়। 
১.তিনি পালিত পশুর সদকার যথাযথ আইন প্রণয়ন করিয়ে 
দুজন লোককে সদকা উসুলকারি বানিয়ে মুসলমানদের 
পালিত পশুর সদকা আদায় করার জন্য পাঠালেন এবং 
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তাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তারা সা'লাবার কাছে 
যান । এছাড়া বনী সুলাইমের আরো এক লোকের কাছে 
যাবার হুকুমও করলেন । এরা উভয়ে যখন সা*লাবার কাছে 
গিয়ে পৌছালো এবং মহানবী (সা.) এর লিখিত ফরমান 


দেখালো, তখন সা'লাবা বলতে লাগলো, এতো জিযিয়া কর 
হয়ে গেলো, যা অ-মুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা 
হয় । তারপর বললো, এখন আপনারা যান, ফেরার পথে এ 
পথ দিয়ে আবার আসবেন | তখন তারা চলে এলেন । আর 
সুলাইম গোত্রের অপর লোকটি যখন মহানবী (সা.) এর 
ফরমান শুনলো, তখন নিজের পালিত পশু-উট-বকরি 
সমূহের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছিলো তা থেকে 
সদকার নেসাব অনুযায়ী সে পশু নিয়ে স্বয়ং রসূল (সা.) এর 
দুই কর্মকর্তার কাছে হাযির হলেন । তারা বললেন, 
আমাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে, পশু সমূহের মধ্যে যেটি 
উৎকৃষ্ট সেটি যেন না নেই । কাজেই আমরা তো এগুলো 
নিতে পারি না। সুলাইমী লোকটি বার বার বিনয় করে 
বললেন, আমি নিজের খুশীতে এগুলো দিতে চাই, আপনারা 
দয়া করে কবুল করে নিন । অতঃপর এ দুই কর্মকর্তা অন্য 
মুসলিমদের সদকা আদায় করে সা'লাবার কাছে এলে সে 
বললো, দাও দেখি সদকার আইনগুলো আমাকে দেখাও | 
তারপর তা দেখে সে কথাই বলতে লাগলো যে, এতো এক 
রকম জিযিয়া করই হয়ে গেলো যা মুসলমানদের কাছ থেকে 
নেয়া উচিত নয় ।যা হোক, এখন আপনারা যান, আমি পরে 
চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত নেব। 

যখন এরা মদীনায় ফিরে মহানবী (সা.)-এর খেদমতে 
হাঘির হলেন, তখন তিনি তাদের কুশল জিজ্ঞেস করার পূর্বে 
আবার সে বাক্যটিই পুনরাবৃত্তি করলেন, যা পূর্বে 
বলেছিলেন । কথাটি তিন তিন বার বললেন । অর্থাৎ, তাদের 
মধ্যে কোনো লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে 
ওয়াদা করেছিলো যে, আল্লাহ যদি তাদের ধন সম্পদ দান 
করেন, তবে তারা দান খয়রাত করবে এবং উম্মতের 
সৎকর্মশীলদের মত সমস্ত হকদার, আত্মীয়-স্বজন ও গরীব 
মিসকিনের প্রাপ্য আদায় করবে । অতঃপর যখন আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদ দান করলেন, 
তখন কার্পণ্য করতে আরম্ভ করেছে এবং আল্লাহ ও রাসুলের 
আনুগত্যে বিমুখ হয়ে গেছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা 
তাদের অপকর্ম ও অঙ্গীকার লংঘনের ফলে তাদের 
অন্তরসমূহে মুনাফেকী বা কুটিলতাকে আরো পাকাপোক্ত 
করে বসিয়ে দেন, যাতে তাদের তওবা করার সুযোগ না 
হয়। 
মহানবী (সা.) যখন সা'লাবার জন্য তিন তিন বার 
আফসোস করেন, তখন সে মজলিসে সা'লাবার কতিপয় 


| তত্তান্তহীদ ৪০ 


আত্মীয়-আপনজনও উপস্থিত ছিলো । হুজুর (সা.)-এর এ 


যেহেতু,পৃথিবীকে গড়তে হলে সবার আগে নিজেদের 


বাক্যটি শুনে তাদের মধ্য থেকে একজন সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা 


গড়তে হয়। অন্যকে জাগানোর আগে আপন মনের ঘুম 


হয়ে সা'লাবার কাছে গিয়ে পৌছলো এবং তাকে ভর্তসনা 


ভাঙাতে হয়! এটাই একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য একান্ত 


করে বললো, তোমার সম্পর্কে কোরআনে আয়াত নাযিল 
হয়ে গেছে। একথা সা'লাবা শুনে ঘাবড়ে গেলে এবং 


প্রয়োজন | সাথে সাথে একতা, শিক্ষা, ও চরিত্রগুণে আর 
সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে হবে অবিসংবাদিত ঢঙে । তাই প্রিয় 


মদীনায় হাযির হয়ে নিবেদন করলে, হুজুর আমার সদকা 


বন্ধুরা, চলো এবার স্বপ্ন দেখতে শিখি । অভ্যাস গড়ে তোলি 


কবুল করে নিন । মহানবী (সা.) বললেন, আল্লাহ তা*আলা 
আমাকে তোমার সদকা কবুল করতে বারণ করে দিয়েছেন 
একথা শুনে সা'লাবা নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে 
লাগল । হুজুর (সা.) বললেন, এটাতো তোমার নিজেরই 
কৃতকর্ম আমি তোমাকে হুকুম করেছিলাম, কিন্তু তুমি তা 
মান্য করোনি । এখন আর তোমার সদকা কবুল হতে পারে 
না। তখন সা'লাবা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেলো এবং এর 
কিছুদিন পরই মহানবী (সা.)-এর ওফাত হয়ে যায় 
অতঃপর হযরত আবু বকর (রাযি.) খলীফা হলে সা*লাবা 
সিদ্দীকে আকবর (রাি.)-এর খেদমতে হাযির হয়ে তার 
সদকা কবুল করার আবেদন জানালো | তিনি উত্তর দিলেন, 
যখন স্বয়ং রাসুল (সা.)-ই কবুল করেননি, তারপর হযরত 
সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর ওফাতের পর সা'লাবা 
ফারুকে আযম রোযি.)-এর খেদমতে হাযির হয় এবং সে 
আবেদন জানায় এবং একই উত্তর পায়, যা সিদ্দীকে 
আকবর (োযি.) দিয়ে ছিলেন। এরপর হযরত ওসমান 
(রাযি.)-এর খিলাফাত আমলেও সে এনিবেদন করে । কিন্তু 
তিনিও অস্বীকার করেন । হযরত ওসমান (রাযি.)-এর 
খিলাফাত কালেই সা'লাবার মৃত্যু হয় । 


সাবিবর আহমদ ।সদস্য% ৫৯] 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


এসো স্বপ্ন দেখি 
পৃথিবীর এতো রূপ রস-গন্ধ দেখার পর সবারই ইচ্ছে হয় 
যেনো অনন্তকাল বেঁচে থাকা যায়, কবি যেমন বলেছিলেন, 
মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে । কিন্তু চাইলেই তো আর 
বেঁচে থাকা যায় না। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে জন্মিলে 
মরিতে হবে, কে কোথায় রয়েছে কবে; এটাই সত্য | তবু 
বেঁচে থাকার সাধ কারোরই ফুরোয় না । আমাদের স্বপ্নের 
ভেতরেই বাঁচতে হয় এবং অনেক অনেক স্বপ্ন দেখতে হয় । 
প্রতিটি শিশু কিশোরের হৃদয় ও চোখ ভরে দিতে হবে 


প্রচুর পরিমাণে ভালো ভালো বই পড়ার । চরিত্রগুণ ও 
যোগ্যতাবলে হয়ে ওঠি স্বপ্নকে জয়করা একেক জন সফল 
মানুষ | 


হাফেজ মুহাম্মদ ইদরীস আল-হুসাইনী [সদস্য % ১১৯] 


অমূল্য বাণী 

১. কাল পরিক্রমাকে তুমি ছেড়ে দাও, সে যা ইচ্ছা তাই 
করুক যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা হয় তার মাধ্যমে 
তোমার অন্তরকে আনন্দিত করো । 

২. রাতের দুর্ঘটনায় তুমি বিচলিত হয়ো না, কারণ দুনিয়ার 

কোনো বিপদ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। 

. বিপদের মুহুর্তে তুমি ধৈর্যশীল হয়ে যাও এবং এ 
অবস্থায়ও তোমার চরিত্রকে রেখো উদার ও 
আমানতদার । 

৪. সৃষ্টি জগতে যদিও তোমার দোষক্রটি অধিক হয় তবু, 
তা ওসব আড়াল করে তোমাকে আনন্দ দেয়ার মত 
ব্যবস্থা রয়েছে। 

৫. শত্রুর কাছে কখনো নিজের লাঞ্ছনা প্রকাশ করো না। 
কেননা শক্রর ব্যদাত্বক হাসিও একটি বিপদ । 

৬. কৃপন ব্যক্তি থেকে কখনো উদারতার আশা করো না। 
কেননা তৃষ্তার্ত ব্যক্তির জন্য আগুনে পানির কোনো 
ব্যবস্থা নেই । 

৭. যদি তুমি পরিতৃপ্ত হৃদয়ের অধিকারী হতে পারো, 
তাহলে তুমিও সমগ্র দুনিয়ার বাদশার সমান হতে 
পারবে । 

৮. আল্লাহর জমিন প্রশস্ত, যখন ফায়সালা হয় তখন সমস্ত 
প্রশস্ত জমিনও সংকীর্ণ হয়ে যায় । 

৯. যুগকে ছেড়ে দাও প্রতিষুহূর্তে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে 


ঠে 


স্বপ্নের আলোয় । প্রত্যেকের বুকের জমিনে ছড়িয়ে দিতে 
হবে অধরা স্বপ্নের অসংখ্য বীজ-দানা । সেই স্বপ্নগুলো হবে 
নিজেকে নিয়ে, সমাজের সকল মানুষকে নিয়ে; সর্বোপরি 
এই সবুজ শ্যামল ছাগ্লানন হাজার বর্গমাইলের প্রিয় স্বদেশকে 
ঘিরে । আমাদের স্বপ্ন হবে এই পৃথিবীকে সুন্দর করে 
সাজানোর স্বপ্ন । চাদের অমলিন হাসি আর ফুলের পবিত্র 
সৌরভের সর্বজনীন ৷ আমাদের স্বপ্ন হবে নিজেদেরকে 
অনেক অনেক বড় করে গড়ে তোলার মূলমন্ত্র! 


জানুয়ারি*১৫ 


(আর জেনে রেখো) মৃত্যুর কোনো উঁষধ নেই । 

১০. বিলম্বে তোমার নির্ধারিত রিযিকে কোন (ক্রটি সাধনা 
করতে) পারবে না, তেমনি প্ররিশ্রম তোমার রিষিক 
বাড়াতে পারবে না । 


মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন [সদস্য % ১১৩] 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
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কালের কাহন 
আয়েয সগীর 

কালের খেলায় একটি বছর 
হারিয়ে গেলো সুদূর 
বুকের ঘরে নতুন তালে 
বাজিয়ে নতুন নৃপুর! 
অতীত হলো কতো শতো 
আনন্দ ও কোলাহল 
কালের ভিটায় জীর্ণ হলো 
কতো জনের রূপ-মহল! 
আসা-যাওয়ার কালের কাছে 
সকাল-সাঝে ভিন্ন আলোর 


নতুন করে প্রাণনা!! 


হাত বাড়িয়ে দাও 
ইযাযুল হক [সদস্য % ৩) 
এই যে ও ভাই বুক ফুলিয়ে 
যাচ্ছো কোথায় দাড়াও না 
পথ-শিশুকে টানতে কাছে 
দু'হাত তোমার বাড়াও না! 
কতো টাকা নষ্ট করো 
এবার একটু কমাও না 
ক্ষুধার জ্বালায় কাতর এসব 
শিশুর জন্য জমাও না! 
তোমার ছেলে ইশৃকুলে যায় 
তাদেরকেও পাঠাও না 
বুকের ব্যথা বুঝতে সময় 
তাদের সাথে কাটাও না! 
মায়া করে ঘরে রাখা 
টিচার দিয়ে পড়াও না 
বিলাস বহুল মার্সিডিসে 
তাদের একটু চড়াও না! 
আদব-কেতা শিখাও না 
আলতো করে হাত বুলিয়ে 
মানবতা বিকাও না! 
ব্যাংকে কতো টাকা তোমার 
দুহাত খুলে বিলাও না 
আদর করে কাছে টেনে 
বুকের সাথে মিলাও না!! 


জানুয়ারি*১৫ 


ঘুষ খাওয়া বেশ মজাই লাগে 
হয় যদিও তিতে! 

ঘুষ খাওয়াটা হারাম-গোনাহ 
জানা পরও খাও 

ঘুষের টাকা দিবারাত্রি 
আরো পেতে চাও! 

বলছি তবু ছাড়ো ও ভাই 
ঘুষের এ কারবার 

নইলে তোমার এপার-ওপার 
হবে রে ছারখার!! 


শু রগ 
ভূই-নভে সব যার অছিলায় 
চলছে নিয়ম বহে। 
জীবনে আর চাই না কিছু 
চাই না স্বর্গে বাড়ি । 


অতিথি পাখি 


মুনিরুল্লাহ রাইয়ান /সদস্য % ১২৬] 


বরফ-দেশে শীতের দিনে 


অতিথি পাখির ঢল, 
সকাল-সাঁঝে দল বেঁধে সব 
করে কোলাহল! 
শামুক-ঝিনুক, পোকা- মাকড় 
মজা করে খায়, 

রঙিন পালক নেড়ে নেড়ে 
এদিক সেদিক ধায়! 


ভাল্লাগে না 
আহমদ বিন নুরুল ইসলাম 

ভাল্লাগে না শিশির কণা শীতের হিমেল হাওয়া 
ল্লাগে না বাতাস চিরে পাখির উড়ে যাওয়া 
ল্লাগে না বকের সারি, পাখির ডাকাডাকি 
ল্লাগে না রঙিন তুলির ছবি আকারআ্ীকি 

ল্লাগে না রাখাল ছেলের বাশির করুণ সুর 
লাগে না ভর দুপুরের কাঠ-ফাটা রোদ্দুর 
ল্লাগে না এলোমেলো জোনাক পোকার ঝাঁক 
ল্লাগে না বিজন রাতে ডাহুক পাখির ডাক 
ল্লাগে না সকাল, দুপুর, চানিপশর রাত 
ললাগে না তারার আলো, জোসনা-ধোয়া মাঠ 
কিচ্ছু আমার ভাল্লাগে নাঃকোথায় আমি যাই? 
আমি ভীষণ একলা একা আমার কেউ নাই!! 


কৌতুক 
এক. 


ক্রেতা : এই ডিম গুলো কার? 

বিক্রেতা : আমার 

ক্রেতা : আমিতো মনে করেছিলাম এগুলো 
মুরগির । 


৫ 


৫] ৫] ৫] ৫] ৫] ৫] ৫] ৫] €ে 


দুই. 

একজন মূর্খ ও একজন শিক্ষিত মানুষ নৌকায় 
ওঠেছে নদী পার হবার জন্য । তো নদী পার 
হতে অনেক সময় লাগবে, শিক্ষিত মানুষটি মূর্খ 
মানুষটিকে বলল আমরা ধাধা বলে সময় কাটিয়ে 
দেই । শিক্ষিত মানুষটি বললো, যে ধারধার উত্তর 
দিতে পারবে না সে এক টাকা দিবে । 

মুর্খ মানুষটি বলল: আমি মূর্খ মানুষ আমি 
আটানা দেবো । শিক্ষিত মানুষটি রাজি হলো । 
প্রথম প্রশ্ন করলো মূর্খ মানুষটি: কোন প্রাণী তিন 
পায়ে চলে আর দুই পায়ে উড়ে? 

শিক্ষিত মানুষ: পারবো না। এই নিন আপনার 
এক টাকা । 

মুর্খ মানুষ: এটা আমিও পারবে না। এই নিন 
আপনার অর্ধেক টাকা বা আটানা । 


তারেক আজিজ বিন তৈয়ব আলী 
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তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান বলেছেন, 
কলম্বাস নয়, মুসলমানরাই আমেরিকা আবিষ্কার 
করেছিলেন | কলম্বাসের তিনশ" বছর আগেই মুসলমানরা 
আমেরিকা আবিষ্কার করেন । ইস্তাম্বুলে ল্যাটিন আমেরিকার 
মুসলমান নেতাদের এক সম্মেলনে কলম্বাসের একটি 
ডায়রির উদ্ধৃতি দিয়ে এরদোগান বলেন, “ইসলাম ও লাতিন 
আমেরিকার মধ্যে পরিচয় হয়েছে বারো শতাব্দী থেকে । 
১১৭৮ খিস্টাব্দে যুসলমানরা আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন; 
ক্রিস্টোফার কলম্বাস নন । 

তুর্কি প্রেসিডেন্ট বলেন, ১১৭৮ সাল থেকে মুসলিম নাবিকরা 
আমেরিকা পৌছাতে থাকেন এবং কলম্বাস নিজেই কিউবা 
উপকূলে একটি পাহাড়ের ওপর একটি মসজিদের অস্তিত্বের 
কথা উন্লেখ করেছেন । তুরস্ক সেই জায়গায় এটি জিন 
তৈরি করতে প্রস্তুত রয়েছে বলে জানান এরদোগান । তিনি 
বলেন, “মসজিদ তৈরি প্রসঙ্গে আমি কিউবার ভাইদের সঙ্গে 
কথা বলব এবং ওই পাহাড়ের ওপর সুন্দরভাবে একটি 
মসজিদ নির্মিত হতে পারে । 

আমেরিকার আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের কর্ণধান ইতিহাসবেস্তা 


কাদামাটির ওপর লেখা পবির কুরআনের এ লিপিকে নবম শতকের 
কুফিক লিপির পাঙুলিপি বলে দাবি করেছেন বিশেষজ্ঞরা 

বহু শতাব্দী ধরে এ কথা বিশ্বাস করা হতো যে, ক্রিস্টোফার 
কলম্বাস হলেন পুরনো মহাদেশের প্রথম ব্যক্তি যিনি 
আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পাড়ের “নতুন বিশ্ব'-কে 
আবিষ্কার করেছেন । তবে রোড আইল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 
একদল গবেষক নতুন তথ্য-প্রমাণ থেকে মনে করেছেন, 
সম্ভবত মুসলিম নাবিকেরা সর্বপ্রথম আমেরিকার উপকুলে 
বসতি স্থাপন করেছিলেন । এর ফলে আমরা এত দিন যে 
ইতিহাস জেনেছি তা হয়তো নতুন করে লেখার প্রয়োজন 
হতে পারে। গবেষকদলের প্রধান অধ্যাপক ইভান 
ইউরেক্ষো স্বীকার করেন, গবেষকেরা হঠাৎ এ বিষয়টি 
আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন, “আমরা আমেরিকার 
প্রাগৈতিহাসিক আদিবাসী বসতির সাক্ষ্য-প্রমাণ আবিষ্কারের 


ড. ইউসেফ মরুই ১৯৯৬ খিস্টাবন্দে এক নিবন্ধে 
লিখেছিলেন, “কলম্বাস তার নিবন্ধে স্বীকার করেছেন যে, ২১ 
অক্টোবর ১৪৪২ খিস্টাব্দে (সোমবার) তার জাহাজ যখন 
কিউবার উত্তর-পূর্ব উপকূলের জিবারা অতিক্রম করছিল 
তখন একটি সুন্দর পাহাড়ের চুড়ায় তিনি একটি মসজিদ 
দেখতে পান ।” তবে বেশিরভাগ ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়ে 
থাকে, ১৪৯২ সালে ভারত যাওয়ার নতুন সমুদ্র পথ 
আবিষ্কার করতে গিয়ে কলম্বাস ভুল করে আমেরিকায় চলে 
যান। 
এরদোগান বলেন, “জবরদস্তি করে, তলোয়ারের জোরে 
লোকজনকে ইসলাম গ্রহণ করানো কখনো ইসলামের অংশ 
ছিল না । আমাদের ধর্ম কখনো শোষণের হাতিয়ার ছিল না । 
যারা স্বর্ণের জন্য আমেরিকা আর হীরার জন্য আফ্রিকায় 
উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তারাই এখন তেলের জন্য 
মধ্যপ্রাচ্যে একই নোংরা ষড়যন্ত্র করছে । 

সূত্রঃ বিবিসি, ডেইলি হুরিয়েত 


আশা করছিলাম | কারণ আমরা বিগত কয়েক দশক ধরে 
ওই এলাকায় কর্মরত ছিলাম | তবে আমরা সেখানে নবম 
শতকে কাদামাটির ওপর আরবিতে লেখা কুরআনের 
পাণ্ডুলিপি দেখতে পাবো এমনটি আশা করিনি ৷ 

রোড আইল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা কিছু পোশাক, 
মুদ্রা ও দুটি তলোয়ারসহ অন্যান্য বিভিন্ন জিনিসও সেখান 
থেকে আবিষ্কার করেছেন । তবে প্রাপ্ত এসব জিনিসপত্রের 
অবস্থা এতটাই খারাপ যে, সেগুলো চেনা সম্ভব নয় | মরিচা 
পড়ে তলোয়ারের ওপর লেখা বোঝা বা পাঠোদ্ধার 
একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মুদ্রাণুলোর অবস্থাও 
অনুরূপ | তবে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, দু*টি কাদামাটির 
পট বেশ ভালো অবস্থায় পাওয়া গেছে । এর একটিতে 
অতিমূল্যবান পাণ্ডুলিপি এবং অপরটিতে অজ্ঞাত শুষ্ক মসলার 
মিশ্রণ রয়েছে। ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি 
মধ্যযুগ সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ করীম ইবনে ফাল্লাহ এ 
পাণ্ুলিপির সময়কাল নির্ণয় করেছেন । তিনি জানান, এটি 
নবম শতকের কুফিক লিপির পার্ুলিপি । করীম বলেন, 
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“বিভিন্ন ধরনের আরবি লিপির প্রাচীনতম ক্যালিওগ্রাফিক 
রূপ হলো কুফিক লিপি। বিভিন্ন ধরনের আরবি ও 
রূপান্তরিত প্রাচীন নাবাতিয়ান লিপির সমন্বয়ে এ লিপি 
গঠিত হয় ।' তিনি বেশ আবেগপ্রবণ ভাষায় বলেন, “সপ্তম 
শতকে ইরাকের কুফায় কুফিক লিপি আবিষ্কৃত হয় । কুফার 
থেকে এ লিপির নাম দেওয়া হয়েছে কুফিক লিপি । কলম্বাস 
প্রাক-আমেরিকায় কুফিক পারুলিপি আবিষ্কারের ঘটনা 
অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা 1” 
স্মিথসোনিয়ানের জাদুঘর বিজ্ঞানী বায়রন কেন্ট তার সুচিন্তি 
ত অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, “এতে কোনো সন্দেহ নেই 
যে, আরব মানচিত্র হচ্ছে বিশ্বের সেরা মানচিত্র, তবে এর 
আগের বিদ্যমান কোনো মানচিত্রই আমেরিকা সম্পর্কে 
তাদের জ্ঞান থাকার বিষয় প্রকাশ পায়নি ।' কলম্বাসের 
আগে মুসলমানেরা আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে 
আমেরিকা ভ্রমণ করেছিলেন এমন বিষয় বিদ্যমান 
ইতিহাসের ধারণার পরিপন্থী | “নতুন বিশ্ব' আবিষ্কারের 
ক্ষেত্রে মুসলমানেরা সম্ভবত কলম্বাসকে পরাজিত করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন, এ ধারণার ব্যাপারে কোনো বিশেষজ্ঞ 
হয়তো বিতর্ক করবেন না। কেন্ট স্বীকার করেন, এ কথা 
নিশ্চিত যে, এমনটি করার মতো প্রযুক্তিগত বিশেষ জ্ঞানের 
অধিকারী ছিলেন তারা তবে তারা যে তা করেছেন এমন 
কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য-প্রমাণ নেই। বর্তমান আবিষ্কার 
অবশ্য তাদের সেই কৃতিত্বের একটি শক্তিশালী প্রমাণ 
হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে । 

উইলামেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও “ফার বেয়ন্ড দ্য 
ওয়েস্টার্ন সি অব দ্য আযারাবস...' সর্বোচ্চ বিক্রিত বইয়ের 
লেখক রিচার্ড ফ্রাংকাভিজলিয়াও স্বীকার করেছেন, “এ 
আবিষ্কার এক নজিরবিহীন ঘটনা |” তিনি বলেন, “কলম্বাস- 
পূর্ব নতুন বিশ্বে ইসলামের প্রমাণ একটি অতি চমকপ্রদ 
বিষয় কারণ বিষয়টি বেশ বিশ্বাসযোগ্য । এছাড়া 
মুসলমানদের সমুদ্র ভ্রমণের তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্যগাথা 
রযষেছে। নানা তথ্য-প্রমাণ থেকে জানা যায়, তারা নবম ও 
দশম শতকে পুরনো পৃথিবীর বিশাল অঞ্চলকে দ্রুত 
আবিষ্কার ও সেখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন । 
সমুদ্রভ্রমণের ব্যাপারে কলম্বাস নিজেও সমুদ্র-ভ্রমণে দক্ষতার 
জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের কাছে খণী । তাই মুসলমানদের 
নতুন বিশ্বে যাওয়ার মতো প্রযুক্তি ও দক্ষতা যে ছিল তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই ।' মুসলিম এতিহাসিক ও ভূগোলবিদ 
আবুল হাসান আলী ইবনে আল হুসাইন আল-মাসুদী 
(৮৭১-৯৫৭ খ্রি.) তার বই রুমুযুষ যাহাব ওয়া মদীনুল 
জাওয়াহির (মণিমুক্ত ও হিরাজহরতের খনি) বইটি লিখেন 
স্পেনের খলীফা আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্ঝদর (৮৮৮-৯১২ 
খি.) নির্দেশে । এ বইয়ে তিনি লিখেছেন, স্পেনের কর্ভোবার 
নাবিক খাসখাস ইবনে সায়িদ ইবনে আসওয়াদ ৮৮৯ 
খিস্টাব্দে ডেলবা (পালোস) থেকে জাহাজযোগে আটলান্টিক 


মহাসাগর পাড়ি দিয়ে অজানা ভূখণ্ডে (আর্দ মাজহুলা) গিয়ে 
পৌছেন | এরপর জাহাজে রাশি রাশি মণি-মুক্তা বোঝাই 
করে তিনি দেশে ফিরে আসেন। আল-মাসুদীর 
বিশ্বমানচিত্রে বিরাট মহাসাগরের বিশাল এলাকাকে অন্ধকার 
ও কুয়াশায় আবৃত বলে দেখানো হয়েছে। এটি হলো 
অজ্ঞাত ভূখণ্ড । অনেক বিশেষজ্ঞ এই অজ্ঞাত ভূখণ্ডকে 
আমেরিকা মহাদেশ বলে মনে করেন । 


চার্চিল মুসলিম হতে চেয়েছিলেন 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব 
পালনকারী ও নোবেলজয়ী সাহিত্যিক উইনস্টন চার্চিল 
তরুণ বয়সে ইসলাম গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন । সেই সময়ে 
তিনি সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকা অবস্থায় ভারত ও সুদানে 
ইসলাম ও প্রাচ্যসংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেন। ক্যামব্রিজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষকের খুঁজে পাওয়া ১৯০৭ 
খিস্টাব্দের একটি চিঠির সূত্রে এ ধারণা পাওয়া গেছে । 
ব্রিটেনের দ্য ডেইলি মেইল ও দ্য সানডে টেলিগ্রাফ পত্রিকা 
জানায়, চার্চিলের এক আত্মীয়া ওই চিঠিতে তাকে ইসলাম 
গ্রহণ না করতে অনুরোধ জানান । চার্চিলের সঙ্গে মুসলিম 
বিশ্বের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে সম্প্রতি এই 
চিঠি খুজে পান ক্যামব্রিজের ইতিহাসবিষয়ক গবেষক ড. 
ওয়ারেন ডকটার | 
সেনাবাহিনীতে থাকাকালে ১৮৯৬ খিস্টাব্দে ভারতের 
মুম্বাইয়ে বদলি হন চার্চিল । ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিসরে 
বদলি হন এবং কিছুদিন পর সেখান থেকে সুদানে দায়িত্ব 
পালন করতে যান । ছাত্রজীবন থেকেই শিল্প-সাহিত্য- 
ইতিহাস ও দর্শনবিষয়ে আগ্রহী চার্চিল এ সময়ে প্রাচ্যের 
সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। গবেষক 
ডকটার জানিয়েছেন, চার্টিলের পরিবার ও বন্ধুদের অনেকেই 
ইসলাম ও প্রাচ্যসংস্কৃতির প্রতি তার অনুরাগের কথা 
জানতেন । 
চার্টিলের ভাইয়ের স্ত্রী লেডি গোয়োন্ডোলিন ১৯০৭ খিস্টাব্দে 
চার্টিলকে লেখা সেই চিঠিতে আর্তি জানান, “দয়া করে 
ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ো না । তোমার মধ্যপ্রাচ্য ভাবধারা 
এবং পাশাদের মতো প্রবণতা আমি খেয়াল করেছি । তিনি 
আরও লেখেন, “তুমি ইসলামের সংস্পর্শে গেলে, যতটা 
ভাবছ তার চেয়েও সহজে ধর্মীস্তরিত হয়ে যেতে পার । রক্তে 
তাগিদ তৈরি হতে পারে । তুমি কি বুঝতে পারছ না আমি 
কী বলতে চাইছি । এ প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করো ।' 
ওয়ারেন ডকটারের মতে, চার্চিল কেবল ইসলাম ও 
খরিস্টধর্মকে সমমর্ধাদাতেই দেখতে চাননি, উসমানীয় 
খিলাফতের সামরিক শৌর্ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসকে 
শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তিনি । 

সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস 


জানুয়ার'১৫ ______7:টু্ আত্তর্তহীদ ৪8৪ 


যৌথ অধিবেশন ১৪ জানুয়ারি 


জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়াস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আশ্ত্রমানে 
ইত্তেহাদুল মাদারিস (বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা 
শিক্ষাবোর্ড)-এর সাধারণ পরিষদ, শুরা পরিষদ ও পরীক্ষা 
কমিটির যৌথ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৪ 
জানুয়ারি”১৫ _ ২২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ (বুধবার), 
বাদ আসর । বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত মাদ্রাসাসমূহের 
পরিচালকদের কাছে বার্ষিক মিটিংয়ে যথাসময়ে উপস্থিত 
হওয়ার জন্য বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল আল্লামা মুফতী 
আবদুল হালীম বোখারী দা. বা. আহ্বান জানিয়েছেন | 
অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদেরকে মাসিক চাদা ও কুপনের 
বকেয়া হিসাব সঙ্গে আনার জন্য বোর্ডের কার্যালয় থেকে 
নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে । 


৩৫ তম হিফজুল কুরআন ও €ম 
হিফজুল হাদীস প্রতিযোগিতা 
১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ ২০১৫ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত 
“বাংলাদেশ তাহফিজুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ৩৫ 
তম হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা আগামী ১৮, ১৯ ও ২০ 
মার্চ ২০১৫ (বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার) এবং ৫ম হিফজুল 
হাদিস প্রতিযোগিতা ২০ মার্চ ২০১৫ (জুমাবার) অনুষ্ঠিত 
হবে ইন্শাআল্লাহ । সংশ্লিষ্ট হেফজখানাগুলোর জন্য হিফজুল 
কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা 
হয়েছে৷ ৩ মার্চ'১৫ মঙজলবারের মধ্যে প্রতিযোগীদের 
তালিকা সংস্থার প্রধান কারলিয়ে পৌছানো আবশ্যক । 
অন্যথায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রণ করা যাবে না। হিফজুল 
হাদিস প্রতিযোগিতার জন্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত নির্ধারিত 


জানুয়ারি'১৫ 


সিলেবাস নিবার্চিত হাদিস সংকলন সংগ্রহ করে সংশিষ্ট 
বিষয়ে সকল প্রতিযোগীকে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য 
সংস্থার প্রধান, আল্লামা রহমত উল্লাহ কওসার নেজামী (দা. 
বা.) উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন । 


(সা.) বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত 

পবিত্র মাহে রবিউল আউয়ালকে সামনে রেখে রাসূল (সা.)- 
এর জীবনাদর্শ জনসম্মুখে তুলে ধরার জন্য জামিয়ার 
অন্যতম সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংগঠন দায়েরাতুল 
আদব আল-ইসলামীর সৃজনশীল আয়োজন মাজাল্লাতুদ 
দায়েরা সিরাতুননবী (সা.) বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে । 
এতে রাসূল (সা.)-এর জীবনী বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনেক 
তথ্য বর্ণিত হয়েছে । আগ্রহী পাঠকদেরকে দায়ের কার্যালয় 
হতে কপি সংগ্রহ করার জন্য দায়েরা প্রধান আল্লামা আবদুল 
জলীল কওকব অনুরোধ জানিয়েছেন | 


প্রথম সাময়িক পরীক্ষা 


সম্পন্ন ফলাফল প্রকাশিত 

২ ডিসেম্বর'১৪ থেকে জামিয়ার ইবতেদায়ী শ্রেণী থেকে 
দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স), শর্টকোর্স ও তাখাসসুসাত 
(উচ্চতর বিভাগসমূহ)-এর প্রথম সাময়িক পরীক্ষা 
একযোগে আরম্ভ হয়ে ৮ ডিসেম্বর'১৪ সমাপ্ত হয় । ফলাফল 
প্রকাশিত হয়েছে । এতে ভালো ফলাফলকারীদের মধ্যে 
আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া এবং আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা 
গেছে । লেখাপড়ায় মনোযোগ দিয়ে আগামীতে আরও 
ভালো ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট হওয়ার জন্য শিক্ষাবিভাগীয় 
প্রধান আল্লামা মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া শিক্ষার্থীদের প্রতি 
বিশেষভাবে নিদেরশ্শনা দিয়েছেন । 


২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ জামিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । 
এতে দেশ-বিদেশের বহু ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী 
চিন্তাবিদ ও স্কলারগণ উপস্থিত থাকবেন । সকলের প্রতি 

দীনী দাওয়াত রইল । 


তথ্য সুর : রিদওয়ানুল হক শামশী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


) আত্তান্তহীদ ৪৫ 


্ তা | হর ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


জানুয়ার”'১৫ ____0 আত্তান্তহীদ ৪৬ 


1 মাওলানা হযরত শীয়খ মোহাম্মদ আবুল জবার (রহ)-এর 
্ আধ্যাততিক সাধনার অমূল্য প্রকাশনা 
ভি 2 
০ রা তাফসীরে আউযুবিল্লাহ্‌ বাংলা) রি 


৬০/_ 
'। ৪. ইলমে তাসাউফের হাকীকত 


১০০/ 


"5! ৫. শরীয়ত ও মা'রেফতের দৃষ্টিতে গান-বাজনা ৫০/২ 
/ ৬. গেযায়ে রূহ / রূহের খোরাক 
1 ৭. সংক্ষিপ্ত নামায শিক্ষা-দীনিয়াত 


£। ১৩. রফীকুস সালেকীন ২য় ভাগ (বাংলা) 
॥ ১৪. হৃদয়ের টানে মদীনার পানে 
১৫. জিহাদে আকবর (বাং. 

১৬. বেশারাতুল শীগানিরী রাজারা (বাংলা) 2 

১৫০/_ 

৫০/ 

৩০/_ 

২০. আল-ইসান বা তরীকত তত্ব 0ম ভাগ) ১০০/- 

২১. আল-ইহসান বা তরীকত তত্ত্ব (২য় ভা গ) 


১০০/ 
২২. আল-ইহসান বা তরীকত তত্ব (৩য় ভাগ) ৭০/- 


২২. রিবার ও বিবাহ 
২৩. ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা 
২৪. আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 


1 ২৭. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আদাব-আখলাক ১৫০/- 


২৮. কুরআন সুনাহর আলোকে নামাযের বিধান 
২৯. হাদীস শরীফ ও হাদীসশাস্ত্র পরিচিতি 
৩০. হাদীস শরীফ সিহাহ সিস্তা পরিচিতি 

4 ৩১. হাদীস ফিকহ ইজতিহাদ ও তাকলীদ 

3 ডি ইনার আন লিকার জীবন ক 

) ৩৩. হাদীস শরীফ পরিচিত 

ট ট মজলিসে আওলিয়া 
৩৫. প্রিয় নবীজির প্রিয় প্রসঙগ 


৩৬. হযরত কেবলা ও হুজুর কেবলার উপদেশ 
৩৭. হাদীস ফিকহ এবং ইমাম আবু হানীফা রহ: 


১৮০/ 


+£ ৩৮. আহলে বায়ত [প্রকাশের পথে] 


& ৩৯. প্রখ্যাত মহিলা সাহাবী [প্রকাশের পথে] 
৪০. সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ সাহাবী [প্রকাশের পথে] 
৪১. হি [প্রকাশের পথে 


৪৭. প্রাণী জগতের জীবনকথা 


এ ৮৮১৮ 


[৫ বা তি নিবেদিত কলীদা সম 
॥ ২৭. রীনা শরীফের এতিহাসিক স্থান পরিচিতি ১০০/_ 


২৩. রাসুল সন্নান্া্ু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একশত মুজিযা ১৩০/- 
১০০/ 
১৫০/ 
১০০/ 


২৮. হাদীসের আলোকে মুসলিমদের মর্যাদা 
২৯. ইনার কেরালা 


১৩০/_ 
১৫০/ 
8০/5 
8০/5 
৫০/ 
৫০/5 
৬০/_ 
৬০/- 
৪8০/ 


০ ৩৭. . ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.) [প্রকাশের পথে] 


র নাম মোবারক [প্রকাশের পথে] 
৮০/ 


টি নস) ১৫০/- 


২ আধ্ান্িক জগতের উজ বক্ষ বুশ শরফের গীর সাহেব (রহ) ৭০1- 


,আধািক সাধক ও সমাজ সম্কারকবাযতুশ শরফের গীর সাহেব (রহ) ৭০ 
৪. তা'লীমে মারেফাত- হযরত মাওলানা শামসুল হক (রহ.) ১০০/ 
৫. নির্বাচিত প্রবন্বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রহ) ৬০/- 


৪৮. চার ইমামের জীবন - ১, ২, ৩, ৪ [প্রকাশের পথে] ৬. নির্বাচিত ভাষণ:বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রহ.) ৬০০ 
৪৯. চার খলিফার জীবন - ১, ২, ৩, ৪ [প্রকাশের পথে] ৭. সমর্পিত (কবিতা সংকলন-এক) 
৫০. রইস জীবন -১, ৯ ৩৪ [প্িকাশের পথে ৯; ৮" বায়তুশ শরফের গীর সাহেবের শানে ও স্মরণে 
॥ নিবেদিত কবিতা (কবিতা সংকলন-দুই) 
॥ ৯. শানে হাবীবে ইলাহ ডৈর্দু, ফারসি হামদ-নাত) ৫০/- 
॥ ১০. এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি (এক) ৫০/- 
২: ১১. এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি (দুই) 


২৩. আল-ইহসান বা তরীকত তত্ব ওঃ ২৩০/ 


১. ির ১০০/ 
চর ৪৮০১4 (রাহ.)-এর নসীহত৫৫/- 
৩. শেখ সাদীর উপদেশাবলী 


০৮. কুরআন সুন্নাহর আলোকে যাকাতের বিধান ১৫০/ 
০৯. কুরআন সুন্নাহর আলোকে রোযার বিধান ১৫০/- 
১০. কুরআন সুন্নাহর আলোকে পর্দার বিধান রি ১০০/ 
১১. কুরআন সুন্নাহর আলোকে হজ্ব ও ওমরার বিধান ২০০/- 
১২. উত্তম কাহিনী ৮০/ 
381] ১৩. সহজ ইসলাম শিক্ষা ২০০/- 
২ ১৪. আল্লামা শাহ আব্দুল জব্বার (রহ.) জীবন ও আদর্শ ১০০০/- 
১৫. দরুদ শরীফের তাৎপর্য ৭০/5 
১৬. ইতিহাসের অলৌকিক কাহিনী ৫০/5 
১৭. বড়গীর ছাহেবের নসীহত ৮০/5 
১৮. উপমহাদেশের প্রখ্যাত আউলিয়া কেরামের জীবনকথা ৮০/- 
১৯. কুরআন পরিচিতি ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ ৪০/ 
২০. কুরআন মজীদ ও মানবজাতি ৩৬/ 
২১, ইসলামী আদর্শ ৮০/- 


আপনার বই পেতে হলে ঠিকানাসহ 91৬7০ করুন 
০১৭২১-৭৭১১৩৩, ০১৮৫৫-৬৯৬০০৯, ০৩১৭১১৪৩৬ 


আমাদের গ্রন্থাবলি নিয় হারে পরিবেশন করা হয় ৪৮৮৪০ ওপর 


্ | (সা.): হযরত মাওলানা মীর মোহম্মদ আখতর (রহ) ৫০1 
না ২ জমানে হট (স)" হযরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ) ৩০1 
চি ৩. 5৮157 ৩০] 

৪. কামালে মৃহম্দী (সা. রা রহ) ৫০15 

৫ বীর হযরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর [রহ ৪০ 

্ হযরত মীর মুহাম্মাদ আখতর (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত 

৭. রফিকুছ ছালেকীন (১ম ভাগ) 

৮. শাহ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবন ও অবদান ৬০০/- 

৯. আল্লাহ তাআল ৩০/ 

১০, আল্লামা শাহ আবদুল জববার রাহ. জীবনধারা (সিরিজ ১-২২) চলবে 
(ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত) 


পুস্তক ব্যবসায়ীদের জন্য ৫০% বাংলা ভাষায় ইসলামী শিক্ষা সাহিত্য, সংস্কৃতি-দর্শন ও 
ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য ৪০% এতিহ্য প্রচারে আমরা নিবেদিত । 
সর্বসাধরণের জন্য ৩০% 

কমিশন দেয়া হয় প্রকাশনায় 


বি.দ্র.: ডাকযোগে ভি. পি. পি.-তে বা কুরিয়ারে বই আল্লামা শীহ আবদুল জববার ফাউন্ডেশন 
পেতে হলে ডাক খরচ বাদ দিয়ে উল্লেখিত হারে 90: 54৮%%%.588190.01% 
কমিশন দেওয়া হয় । এ ছাড়া দেশ-বিদেশের বাংলা,  9-17091] :01১0011101.079016)%91790.০0]) 


জানুয়ারি'১৫ _॥ আত্তার্তহীদ ৪৭ 


২০১৪ সনে জে. ডি. সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী 


নাম: আবদুর রহমান 
পিতা: শাহজাহান 

থানা: চকবাজার 

ফোন: ০১৯১১-৭৫৭০০৩ 
নাম: মুহাম্মদ শুয়াইব 
পিতা: নূর মুহাম্মদ 
থানা: হাটহাজারী 

ফোন: ০১৮২৯-৬২৩৭৯৭ 
নাম: ইয়ামিন রিয়াদ 
পিতা: ইজাজুল হক 
থানা: পটিয়া 

ফোন: ০১৮১৩-৬০০৯৪৬ 


নাম: রাকিবুল হাসান 
পিতা: নুরুল আলম 
থানা: হাটহাজারী 


শিক্ষার্থীদের ফলাফল 


নাম: কানজুল খায়রাত সাবিত 
পিতা: আবু দারদা 

থানা: কুতুবদিয়া 

ফোন: ০১৮১৪-৭২৯৬৩৪ 
নাম: সাব্বির আহমদ 
পিতা: নুরুল মোস্তফা 
থানা: মিরশ্বরাই 

ফোন: ০১৯৩৩-০৭৬৮২৮ 
নাম: মিনহাজুল ইসলাম 
পিতা: নজরুল ইসলাম 
ফোন: ০১৮৪০-০৮০১২০] 


নাম: দিনারুল ইসলাম রিফাত 


পিতা: আব্দুর রফিক 
থানা: চন্দনাইশ 


ফোন: ০১৮১৮-৮৮০৯০০ |" 


নাম: আবদুল্লাহ আলমুকতাদির 


পিতা: মাহমুদুর রহম! 
থানা: লোহাগাড়া 


জানুয়ারি'১৫ 


থানা: বাকলিয়া 
ফোন: ০১৮২৪-৪৫৪৩০৮৭ 


২০১৩ সনে জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট 
(4.10.0) তে ৫ জন ছাত্রের 
মধ্যে ৪ জন /৯7+ সহ শতভাগ সাফল্য । 


নাম: জুমা আল-রাশেদ মিরাজ 
পিতা: আজিজুল হক 
থানাঃ বায়োজিদ 

ফোন: ০১৮১৪-০৮৭২৫৫ 


২০১৩ সনে ইবতেদারী সমাপনী পরীক্ষা 


(1.0) তে ২০ জন ছাত্রের মধ্যে 
৮ জন /+ ও ৭ জন বৃত্তিসহ 
শতভাগ সাফল্য । 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৮ 


54 


| 


৯ 22 


22 


৯) ২০০১1] 0 জা 


22৬ শু 


. 


০ 


কার্টুন: মুসলিমবিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় 


* শালি এবাদো: বিকারপ্রান্ত বিবেক 
* মাতৃভাষা চর্চায় ইসলাম 


* শার্লি এবদো ও মহানবী (সা.)-এর অরমাননাকর 


সিজার কী 
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সম্পাদকীয় [| ০৩ 
প্রবন্ধ-নিবন্ধ [এ 
মহানবী (সা.)-এর অবমাননাকর কার্টুন ০৪ 
শার্লি এবদো: বিকারপ্রস্ত বিবেক 
___ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ০৭ 
মাতৃভাষা চর্চায় ইসলাম 
___ ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান ০৯ 
ভাষা নিয়ে আন্দোলন ও ইসলাম 
__ ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আন্ওয়ারী ১১ 
ধর্ম-দর্শন 
বিচারব্যবস্থার প্রকৃতি: প্রেক্ষিত ইসলাম 
__ সৈয়দ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম ১৪ 
তিলাওয়াতে কুরআনের এতিহ্য ও মর্যাদা 
__ হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর ২১ 
মহাজীবন [এ 
বাদশাহ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আযীয 
-__ মুহাম্মদ নূরুল্নাহ তারিফ ২৪ 
মুফতী রুহুল আমীন যশোরীর ইন্তিকাল 
___ হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির ২৫ 
সাহিত্য-সংস্কৃতি [] 
লেখালেখির নিয়ম-কানুন_8 
__- হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) ৩১ 
বিজ্ঞান-্রযুক্তি [ 
ছোটদের বিজ্ঞান 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ৩৫ 
নিয়মিত বিভাগ [3 
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বিশ্ববিচিত্রা 7] ৪৫ । আল-জামিয়ার রাত-দিন [2 ৪৭ । 


খানসা (রাষি.) ভূমিকা নিয়ে 


টিরীডা ১515127 দোলা দিয়ে যায় । কলমের 
মাধ্যমে দীনের খিদমত করবো । তসলিমা নাসরিন তো আমারই 
মতো একটা মেয়ে । সে যদি দীনের বিরুদ্ধে কলম ধরতে পার, 
তাহলে আমি কেন পারবো না দীনের পক্ষে কলমযুদ্ধে শামিল হতে! 
তসলিমা তার অগুণতি অনুসারী তৈরি করে রেখেছে যারা আজ 
ইসলামের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে । কলমে ও জবানে দীনের 
বিরুদ্ধে বিষোপগার করছে । তাদের হামলার জবাব দিতে 
আমারেকেই এগিয়ে আসতে হবে হযরত খানসা (রোযি.)-এর ভূমিকা 
নিয়ে । ইসলামের এই ক্রান্তিকালে প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্ 
কর্তব্য স্বীয় যোগ্যতাকে দীনের কাজে লাগানো । তাই আল্লাহ 
তাআলা যাকে কলমের যোগ্যতা দিয়েছেন তার উচিৎ একে দীনের 
জন্য ব্যবহার করা । পত্রিকার পাতায় মাঝে মাঝে কিছু মেয়ের লেখা 
দেখতে পাই । হকের পক্ষে লেখার জন্য কোনো মেয়ে যখন কলম 
ধরেন তখন খুবই ভালো লাগে । দিলে আশার সঞ্চার হয় । আবার 
একটু ভয়ও জাগে, তারা কি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবেন? 
পৌছুতে পারবেন কি মনযিলে মকসুদে? 

সাহিত্য-সাধনা যে একাগ্রতা ও অধ্যাবসায়ের দাবি করে সেই দাবি 
কি পূরণ করতে পারবে এই মেয়েরা! যাদেরকে সমাজ মনে করে, 
মেয়েরা শুধু দক্ষ হবে রান্না আর সেলাইকাজে | সাহিত্যেও সাধনায় 
ধ্যানমগ্ন একটি মেয়ের ছবি কি কল্পনা করা যায়? কিন্তু সেই সাধনা 
যদি হয় দীনের জন্য নিবেদিত তাহলে ক্ষতি কী? 

ওদিক থেকে আসছে হাজারও আঘাত | এদিক থেকে চলছে কেবল 


মাঝে ৩০টি যাত্রীবাহী বাস ছুটছিল ঢাকার দিকে । এ রকম কড়া 
নিরাপত্তার মধ্যেই একটি চলন্ত বাসে পেট্রোলবোমা ছুড়ে মারা হয় । 
মুহূর্তেই দাউ দাউ করে জলে উঠে বাসটি । ঘটনাস্থলেই পুড়ে মারা 
যায় এক শিশুসহ চারজন | দগ্ধ হয় একই পরিবারের ১১ জনসহ 
মোট ২৫ জন ।” ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ দিবাগত রাতে এ বিভীষিকা 
ঘটে । অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী এ ঘটনা গোটা দেশবাসীকে 
হতবাক করে দিয়েছে এবং চরম শোকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু 
এর রেশ না কাটতেই সম্প্রতি আবার বাসব্ট্রাকে আগুন দেয়া 
হয়েছে । আগুনে পুড়ে মারাও গেছে কয়েকজন । 
লেখাবাহুল্য, মাটি, পানি, বাতাসের মতো পরিচিত একটি বস্তু হলো 
আগুন । আগুনকে মহান আল্লাহ পাক তিনি পৃথিবীর মানুষের 
উপকার সাধনের লক্ষ্যে এবং পরপারে মানুষকে শাস্তি প্রদানের 
লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন । পৃথিবীর আগুন আর পরকালের আগুনের 
মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও রয়েছে । যেমন- পৃথিবীর আগুন অপেক্ষা 
পরকালের আগুন ৭০গুণ বেশি শক্তিশালী এবং সে আগুনের রঙ 
ভয়ানক কালো । 

পবিত্র কুরআনে ১৪৫ জায়গায় মহান আল্লাহ আগুনের কথা উল্লেখ 
করেন । এর অধিকাংশ বক্তব্যই পরপারের আগুনকে ঘিরে ৷ সেই 
আগুনের উত্তাপ স্পষ্টভাবে আঁচ করা পৃথিবীর মানুষের পক্ষে সম্ভব 
নয় । পৃথিবীতে আগুনকে মহান আল্লাহ তিনি নিয়ামত হিসেবে সৃষ্টি 
করেছেন, মানুষ তাদের কল্যাণকর প্রয়োজনে এ আগ্তন ব্যবহার 
করবে; কিন্তু মানুষের নীতি ও নৈতিকতার অবক্ষয় সীমা ছাড়িয়ে 
গেছে । শক্রতামূলকভাবে দোকানে বা ফ্যাক্টরীতে আগুন ধরিয়ে 
দেয় ৷ তাতে অসহায় মানুষ পুড়ে মরে | মাঝে মাঝে এমন সংবাদও 
পাওয়া যায় যে, দোকানের মালিক ইন্স্যুরেন্সের টাকার লোভে 
কারখানায় আগুন ধরিয়ে দেয় । শত শত নিরীহ মানুষকে এভাবে 
আগুনে জ্বালিয়ে দেয়ার পদ্ধতিটি জাহিলিয়া যুগ তথা সভ্যতাপূর্ব 
যুগের মানুষের কাছেও অপরিচিত | যারা নিরীহ মানুষকে পৃথিবীর 
লাল আগুনে পোড়াচ্ছে, তাদেরকে মহান আল্লাহ পাক পরকালে 
অবশ্যই সেই ভয়ানক কালো আগুনে নিক্ষেপ করবেন । 
আগুনে পুড়িয়ে মারা বা মারার চেষ্টা অতি নির্মম ও পৈশাচিক | এতে 
শিরকের বিষয়টি সংযুক্ত হয় | হুযুর পাক (সা.) কোনো মানুষ, জীব- 
জন্তু বা কোনো ফসল-গাছ-পালা আগুনে পোড়াতে নিষেধ করেন । 
তিনি ইরশাদ করেন, “আগ্তন দ্বারা কেবল মহান আল্লাহ পাকই শাস্তি 
দেবেন । মহান আল্লাহ পাক ছাড়া আর কারো আগুনের দ্বারা শাস্তি 
দেয়া উচিত নয়” [সহীহ আল-বুখারী ও সুনানে আবু দাউদ] । হুযুর পাক 
(সা.) কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধেও কোনো যুদ্ধে কাউকে আগুনে 
পোড়ানোর অনুমতি দেননি । কারণ জাহান্নামে মহান আল্লাহ পাক 


নীরব অশ্রুপাত । এই দৃশ্য চলবে আর কতকাল? না দেখা হে বোন! 


অপরাধীদের জন্য আগুনের শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন । জাহান্নামকে 


তোমার প্রতিও অনুরোধ, এসো শামিল হই 2 । দীনের 
খিদমতে আমরাও কিছু অবদান রাখি নীরবে-নিভূতে... 


আমাতুল্লাহ 


মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ 


হরতাল ও অবরোধের নামে আগ্তন দিয়ে 
মানুষ পোড়ানো কোন ধরনের রাজনীতি? 


আগ্তন তো আগ্তনই? তারও আবার নামকরণ হয় নাকী? কিন্তু বাস্ত 
বতার নিরীখে তাই হচ্ছে। পত্রিকান্তরে হেডিং হচ্ছে, অবরোধের 
আগুন। গত ১৫ জানুয়ারি'১৫ প্রায় সব পত্রিকায় লীড নিউজ 
হয়েছে, “পুলিশ-বিজিবির পাহারার মধ্যেই হামলা, দগ্ধ ১১; চলন্ত 
বাসে পেট্রোলবোমা, নিহত € 1" খবরে জানা যায়, “দুর্বৃত্তদের দেয়া 
আগুনে পুড়ছে জিপ । সামনে পুলিশ আর পেছনে বি বিজিবির গাড়ি । 


আরবীতে “নার' বা আগুন বলা হয়েছে । তাই এ শাস্তি কোনো মানুষ 
দিতে চাইলে এতে মহান আল্লাহ পাক বিশেষ শাস্তি প্রয়োগের 
ক্ষমতায় যেন উনার সমাসীন হওয়ার দাবি চলে আসে । অথচ এখন 
আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদেরকে অহরহ আগ্তনে পোড়ানো 
হচ্ছে । জীবন্ত মানুষের গায়ে পেট্রোল ঢালা হচ্ছে, আগুন জ্বালানো 
হচ্ছে। 

এই যদি হয় মূল্যবোধ, তবে কোথায় আজ মুসলমান? শতকরা ৯৭ 
ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত এদেশে এক মুসলমান কী করে নির্বিচারে 
অপর মুসলমানের শরীরে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে? শতকরা ৯৭ 
ভাগ মুসলমান অধ্যষিত দেশে হরতাল ও অবরোধের নামে 
আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে নির্বিচারে আগুন দিয়ে পোড়ানো হয় 


কি করে? 
মানসুর হায়দার 


ঢাকা 


ফেব্রুয়ারি'১৫ ______লললল।। আত্তার্তহীদ ২ 


রাজনীতির অর্থ যদি 
জনকল্যাণ হয় তবে 


“পেট্রোল বোমার অর্থ কী? 


হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, ভাংচুর 
রাজনীতির চিরচেনা পরিভাষা । সাম্প্রতিক সময়ে এর সাথে 
যোগ হয়েছে নতুন উপসর্গ “পেট্রোল বোমা' । মুহূর্তের মধ্যে 
আগুনের লেলিহান শিখায় একজন বা একাধিক মানুষের জীবন 
তছনছ হয়ে যাচ্ছে । যারা রাজনৈতিক সহিংসতার বলি হচ্ছেন 
তাদের মধ্যে গুটি কয়েক ব্যক্তি বাদ দিলে বাকীগুলো সাধারণ, 
নিরীহ ও খেটে খাওয়া মানুষ । রাজনীতির সাথে তাদের 
সংশ্িষ্টতা নেই । পেটের দায়ে রাস্তায় বের হওয়া ছাড়া তাদের 
জীবিকার বিকল্প কোন পথ খোলা নেই । এ সাধারণ দরিদ্র 
মানুষগুলো রাজনীতির কোন সুবিধাভোগীতো নয় বরং 
রাজনৈতিক খেলার কোন পক্ষ-বিপক্ষও নয় । অথচ নির্বিচারে 
তাদের মরতে হচ্ছে । এর কিন্তু কোন বিচার নেই । ক্ষতিপূরণ 
নেই । রাজনীতির অর্থ যদি জনকল্যাণ হয় তবে “পেট্রোল 
বোমা*-এর অর্থ কী? এর দায় দায়িত্ব সরকারী দল ও বিরোধী 
দল কোনক্রমেই এড়াতে পারেন না । আজকে যারা সরকারে 
আছেন কাল তাঁরা বিরোধী দলে গেলে তাঁরাও সমানভাবে 
“পেট্রোল বোমা'-এর আশ্রয় নেবেন । নিহত মানুষের মিছিল 
প্রলম্ষিত হতে থাকবে এভাবে । ২০১৩ সালে সহিংসতা ও 
দুর্ঘটনায় মানুষ মারা গেছেন ২ হাজার ৪৬৬জন | আমরা আর 
কত মৃত্য দেখবো? স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি না থাকলে 
স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়বে, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মা আমাদের 
অভিশাপ দেবে । রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে কোটি কোটি 
টাকার ক্ষতি হচ্ছে দেশের । 

রাজনৈতিক কর্মিগণ গাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও “পেট্রোল 
বোমা" ছুঁড়ে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় । গার্মেন্টসে বেতন- 
ভাতা নিয়ে মালিক-শ্রমিকের বাক-বিতপ্তার এক পর্যায়ে 
শ্রমিকগণ রাস্তায় নেমে নির্বিচারে গাড়ী ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ 
করে । জগতের সব ক্রোধ-আক্রোশ গাড়ীর উপর । কেন 
নিরীহ গাড়ী চালক, সাধারণ যাত্রী ও মালিক সহিংসতার 
শিকার হয়ে সর্বস্ব খোয়াবেন? কী তাদের অপরাধ? এটা কোন 
ধরনের রাজনীতি? ক্ষমতার মোহাবিষ্টতা প্রলয়ের জন্ম দিচ্ছে 
ক্রমশ | রাজনৈতিক সহিংসতায় যত বেশী মানুষ মরুক তাতে 
কী? সরকারের বা বিরোধীদের এতে ঠনক নড়বে বলে মনে 
আপাতত মনে হয় না। আন্দোলন করতে হয়, প্রতিবাদ ও 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে হয়; এটা স্বীকৃত নাগরিক অধিকার | 
মানুষ হত্যা ছাড়া বিরোধীদের প্রতিবাদের কী আর কোন ভাষা 
বা পদ্ধতি নেই? 

জনগণ ও বিরোধী দলকে আস্থায় নিয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের 
ব্যবস্থা করা সরকারের একান্ত দায়িত্ব । যেনতেন প্রকারে 


ফেব্রুয়ারি*১৫ 


নির্বাচন করে অনন্তকাল ক্ষমতায় থাকার ইচ্ছেকে বেশি দিন 
লালন করলে পরিস্থিতি এক সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে 
যেতে পারে । বাংলাদেশের ৪৪ বছরের ইতিহাসে যারাই 
একবার ক্ষমতার মসনদের স্বাদ পেয়েছেন সহজে ক্ষমতা 
ছাড়তে চাননি । এ অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম হয় “তত্ীবধায়ক 
সরকারের কনসেপ্ট'এর । ক্ষমতার পালাবদলের একটি 
গ্রহণযোগ্য ফর্মুলা থাকা জরুরি । 

বিরোধীদের দমনের জন্য সরকারের হাতে বন্দুকের নল ছাড়া 
কী বিকল্প কোন পথ খোলা নেই । “সাইট এট শুট" কোন 
অবস্থাতেই সমাধান নয় | নিজ দেশের আইন শ্রঙ্খলা বাহিনীর 
হাতে স্বদেশীরা নির্মমতার স্বীকার হবেন, এর চাইতে দুঃখের 
কথা আর কী হতে পারে? ভিন্ন মত থাকা রাজনৈতিক 
সংস্কৃতির দর্শন । ভিন্নমত ছাড়া গণতন্ত্র অর্থবহ হতে পারে না । 
বর্তমান রাজনীতিতে সহনশীলতা নেই, আছে দ্বেষ ও 
প্রতিহিংসা ৷ এখনকার রাজনীতি স্বল্পতম সময়ে টাকা বানানোর 
নির্লজ্জ খেলা । ন্যালসন ম্যান্ডেলা বা মাহাথির মুহাম্মদের মতো 
কোন অতি উচ্চমানের রাজনৈতিক নেতার জন্ম কী আমাদের 
দেশে হবেনা? 

গত € জানুয়ারী থেকে সারা দেশে চলমান টানা অবরোধের 
২৫ দিনে সারা দেশে মারা গেছেন ৩৩জন | পেট্রোল বোমায় 
মারা গেছেন ১৬জন | যানবাহন ভাঙ্চুর হয়েছে ৭২০টি 
২০১৪ সালের ২৫ নভম্বের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের 
তফসিল ঘোষণার পর ৩০ দিনের মধ্যে সারা দেশে অবরোধ 
কর্মসূচি চলে ২৪ দিন । এই দিনগুলোতে অন্তত ১২০ জন 
মানুষ সহিংসতায় প্রাণ হারান । এখন প্রতিনিয়ত মানুষ মরছে 
গুলিতে, বোমায়, আগুন, দুর্ঘটনায় | অনিশ্চিয়তা ও উৎ্কণ্ঠায় 
কাটছে মানুষের জীবন | এ পরিস্থিতির কী অবসান হবে না? 
উপরিউক্ত পরিসংখ্যান আমাদের রাজনৈতিক দেওলিয়াপনারই 
খন্ডচিত্র ৷ যারা ক্ষমতার রাজনীতির স্বাদ নিচ্ছেন এবং যারা 
ক্ষমতার রাজনীতির স্বাদ নিতে আগ্রহী তাদের মধ্যেও আমরা 
পারস্পরিক সহনশীলতা ও সম্প্রীতির চর্চা দেখতে চাই 
দু'দলকে অবশ্য আবশ্য রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে 
হবে । রাজনীতিবিদ ও দেশের সচেতন মানুষকে যৌথ প্রয়াস 
চালাতে হবে যাতে ভয়াবহ রাজনৈতিক সহিংসতা এড়ানো যায় 
এবং আন্দোলনে মানুষ হত্যা বন্ধ করা যায়। রাজনীতিতে 
মানুষের জন্য । কোন মায়ের কোল যেন আর খালি নয় 
অন্যথায় সন্তানহারা মা ও স্বামীহারা বিধবার আর্তনাদে 
রাজনীতিকদের জীবন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
0 আত্তান্তহীদ 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 


ফরাসি মুসলমানরা ম্যাগাজিনটির 


জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে সরাসরি 


মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যঙ্গ কার্টুন অঙ্কন 


ন্যক্কারজনক তৎপরতার বিরুদ্ধে 


ও তৎপরবর্তী হামলা নিয়ে বিশ্বব্যাপী 
ঘৃণার উর্দীরণের মধ্যেই আবারও 
রাসূল (সা.)-এর ব্যঙ্গ কার্টুন এঁকেছে 
শার্লি এবদো । তাদের ভাষায় এটা 
তাদের অধিকার | অথচ বিশ্বের ২০০ 
কোটি মুসলমানের জন্য এটি একটি 
বড় আঘাত । 


সমর্থন করছে। মানবতার মুক্তির দূত 


তাদের ক্ষোভ এবং নিন্দা প্রকাশ 
করে। প্রেসটিভিকে দেওয়া 
সাক্ষাৎকারে ফ্রান্সের এক মুসলিম 
বলেন, শার্লি এবদো নিঃসন্দেহে 


হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে অবমাননা 
করে কার্টুন ছাপানোর তীব্র নিন্দা 
জানিয়ে ফরাসি সাগ্তাহিকটির বিরুদ্ধে 
দেওয়া বিবৃতিতে একথা বলেছে 


মুসলমানদের উসকে দেওয়ার 
তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে । একজন 


হিযবুল্াহ ৷ তারা আরও জানায়, শার্লি 
এবদোর সাম্প্রতিক সংখ্যায় 


মুসলমানের কাছে তার মা-বাবার চেয়ে 


ফ্রাসের শার্লি এবদোর অফিসে 


অনেক বেশি সম্মানীয় রাসূল (সা.)। 


হামলার সপ্তাহখানেক পর পত্রিকাটির 
যে প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে, সেটির 


ফ্রান্সের আরেক মুসলিম বলেন, আমি 
কাউকেই অবমাননা করতে চাই না; 


বিপজ্জনক অবমাননার ঘটনায় কঠোর 
নিন্দা করছে হিযবুল্লাহ। ফরাসি 
সাপ্তাহিকটি যা করেছে তাতে বিশ্বের 
১৫০ কোটির বেশি মুসলমানের ধর্মীয় 


প্রচ্ছদেও আছে বিশ্বনবী হযরত 


কিন্তু ফ্রাপ কেন মুসলমানদের 


মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যঙ্গাত্রক কার্টুন 
ব্যঙ্গাত্বক প্রচ্ছদ চিত্রে দেখা যাচ্ছে, 


মূল্যবোধের প্রতি সম্মান দেখাতে পারে 
না? এদিকে শার্লি এবদোর এ 


সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ব্যক্তিদের 
স্মরণে শোক জানিয়ে যে সুই শার্লি বা 
আমিই শার্লি লেখা একটি প্রাকার্ড 


অনুভূতিতে আবারও আঘাত হেনেছে 
একই সঙ্গে বিশ্বের একত্ববাদী 
ধর্মগ্তলোকে অবমাননা করা হয়েছে 


প্রচ্ছদটিকে অপমানজনক, 
অপরাধমূলক ও ধর্মদ্বোইী কাজ 


প্রচ্ছদে আবারও মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর কার্টুন আঁকায় 


হিসেবে উন্লেখ করেছেন তুরস্কের 


হাতে মহানবী (সা.) দীড়িয়ে আছেন 


জর্ডানের আলদুস্তোর পত্রিকা লিখেছে, 


আদালত | তাই এ প্রচ্ছদটি যেসব 


এদিকে শার্লি এবদোর নতুন সংখ্যার 
প্রচ্ছদে আবারও বিশ্বনবী (সা.)-এর 
কার্টুন ছাপানোর ঘটনায় 


শার্লি এবদো আবারও প্ররোচনা 


ওয়েবসাইটে থাকবে সেগুলোকে ব্লক 
করার আদেশ দিয়েছে তুরস্ক। শার্লি 


দিচ্ছে । এদিকে ইরান বলেছে, ফ্রান্সের 
ব্যঙ্গ ম্যাগাজিন শার্লি এবদো 


এবদো পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ করেছে 


মুসলিমদেশগুলোয় প্রতিবাদের ঝড় 


সেনেগাল । শার্লি এবদোর প্রচ্ছদের 


সন্ত্রাসবাদেও সমর্থনে কাজ করছে 
এবং তাদের তৎপরতা নিতান্তই 


উঠেছে । হামলার পর শার্লি এবদোর 


কার্টুনটি লিবারেশন নামে ফ্রান্সের 


প্রথমসংখ্যা প্রকাশিত হয়। নতুন 
সংখ্যায়. মহানবী (সা.)-এর 


আরেকটি পত্রিকায় ছাপানোর কারণে 
ওই পরত্রিকাটিও নিষিদ্ধ করেছে 


সন্ত্রাসবাদ উসকে দিচ্ছে 
ম্যাগাজিনটিতে নতুন করে মহানবী 
(সা.)-এর কার্টুন ছাপানোর প্রতিবাদ 


অবমাননাকর কার্টুনছাপানোর পর 
ফ্রালেরে মুসলিম সংগঠনগুলো 
মুসলমানদের শান্ত থাকার আগাম 
আহ্বান জানিয়েছিল । কিন্তু তা সত্তেও 


সেনেগাল। অন্যদিকে লেবাননের 


ও নিন্দা জানিয়ে ইরানের পররাষ্ট্র 


ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন 
হিযবুল্লাহ জানায়, ফরাসি রম্য 


মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারজিয়েহ 
আফখাম বুধবার একথা বলেন | তিনি 


সাপ্তাহিক শার্লি এবদো উগ্রবাদ, 


বলেন, ম্যাগাজিনটি বারবার মহানবী 


ফেব্রুয়ারি'১৫ ______্ আত্তার্তহীদ ৪ 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 
(সা.)-এর কার্টুন ছাপিয়ে এবং 


পোপ ফ্রান্িস। শ্রীলঙ্কা থেকে 


ইসলামবিরোধী তৎপরতা চালিয়ে 


ফিলিপাইন সফরে যাওয়ার পথে 


বিশ্বের মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে 
আঘাত দিয়ে চলেছে। এ ধরনের 


সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দেন 
পোপ । শার্লি এবদো নিয়ে প্রশ্নের 


কার্ধকলাপ বন্ধ করতে এবং ইসলাম 


উত্তরে তিনি বলেন, মতপ্রকাশের 


ধর্মের প্রতি সম্মান দেখাতে তিনি 


স্বাধীনতার মানে কারও ভাবাবেগকে 


ইউরোপের দেশগুলোর প্রতি জোরালো 
আহ্বান জানান । শার্লি এবদোর নতুন 
এ প্রচ্ছদ হয়তো আবারও নতুন 
কোনো সহিংসতার কারণ হতে পারে 
বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে । 

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্াসোয়া ওলীদ 
বুধবার ঘোষণা করেন, “শার্লির পুনর্জন্ম 
হয়েছে ।' কিন্ত ব্যঙ্চিত্রটি নিয়ে ক্ষোভ 
পুপ্তীভূীত হতে শুরু করলে তিনি 
প্রতিশ্রুতি দেন, ফ্রান্সে প্রতিটি ধর্মকেই 
রক্ষা করা হবে । তিনি আরও বলেন, 
ধর্মা্ধতার ফলে সবচেয়ে বেশি 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুসলিমরাই । 


রাশিয়া 

মানবতার মুক্তির দূত মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা)-এর কার্টুন ছাপানোকে 
অবৈধ ও বেআইনি বলে ঘোষণা 
করেছে রাশিয়া ৷ দেশটির গণমাধ্যম ও 
যোগাযোগ বিষয়ক সংস্থা 
রোসকোমনাদজর মহানবী (সা.)-এর 
কার্টুন ছাপানোর বিষয়ে হুশিয়ারি দিয়ে 
বলেছে, এ ধরনের কাজ দেশের আইন 
ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে যাবে । সংস্থাটি 
আরও বলেছে, রাশিয়া এক শতাব্দীর 


আঘাত করা বা কারও ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ 
করার স্বাধীনতা নয় | সূত্র: ফোকাস বাংলা 


কার্টুন বানায় না। এরপরও কেন 
বারবার ১৪০০ বছর আগে পৃথিবী 
থেকে চলে যাওয়া, মানবতার নবী, 
শান্তির নবী, মানবপ্রেমের নবীকে 
অযথা ব্যঙ্গ করা হবে? 

বিশ্বে মানবাধিকারের মধ্যে ধর্মচর্চার 
অধিকারের কথা বলা হলেও কেন 


পোপের পাশেই দীড়িয়েছিলেন 


পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলিমের শ্রদ্ধার 


আলবার্তো গ্যাসপারি । পোপের নানা 


বাতিঘর মদিনাওয়ালাকে আঘাত করা 


সফর আয়োজন করেন তিনিই । তাকে 
দেখিয়ে পোপ ফ্রান্সিস বলেন, এই যে 


হবে? যারা চিন্তার স্বাধীনতার খোড়া 
অজুহাত দিয়ে ব্যঙ্গ কার্টুনের পক্ষে 


আমার বন্ধু গ্যাসপারি । যদি উনি 
আমার মায়ের নামে কোনো খারাপ 
কথা বলেন, তা হলে একটা ঘুসি 
অবশ্যই ওর প্রাপ্য ৷ সেটা স্বাভাবিক 


অপমান করার অধিকার কারও নেই । 
কারও ভাবাবেগ নিয়ে মশকরা করা 
যায় না। যদিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 
স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, ঈশ্বরের নামে 
খুনোখুনির পক্ষপাতী তিনি মোটেও 
নন । পোপের কথায়, ঈশ্বরের নাম 
করে কাউকে আঘাত করা, যুদ্ধ করা 
বা খুনোখুনি কখনওই সমর্থন করা যায় 


বসুন্ধরা রাইািক রিসার্চ সেন্টার 


রোসকোমনাদ জর 
আরও বলেছে, ধর্মীয় বিষয় নিয়ে 


ইসলামে অন্য ধর্মের নবীদের প্রতি 
সম্মান করতে শেখানো হয়েছে । অন্য 


গণমাধ্যমে এ ধরনের অবমাননাকর 


ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা নয় : পোপ ফ্রান্সিস 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতারও একটা সীমা 
থাকা উচিত, এমনটাই মনে করেন 


ধর্মবিশ্বাসীদের সম্মান করা, এমনকি 
ইসলামি রাষ্ট্রে অন্য ধর্মের লোকদের 
নিজ নিজ উপাসনা নির্বির়ে করতে 
দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
যুদ্ধাবস্থায়ও অন্য ধর্মীয় নেতা ও নারী- 
শিশুদের হত্যায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া 
হয়েছে। এ কারণেই পৃথিবীর কোনো 
মুসলমান কখনও অন্য ধর্মের নবীদের 
নিয়ে ব্যঙ্গ করে না। কোনো পত্রিকা 
খিস্টানদের যিশুধিস্ট কিংবা ইহুদি 


নেন, তারা কি নিজেদের জীবন ও 
সম্মানের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না? 
করলে তারা কেন শত শত কোটি 
মুসলমান এবং পৃথিবীর বহু নিরপেক্ষ 
বিবেকবান মানুষের আদর্শ পুরুষ 
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে ব্যঙ্গ কার্টুন 
প্রকাশকে সমর্থন করেন? 


গালি দেওয়া বাক্স্বাধীনতা নয়, 
বদ্ধ পাগলের কাজ : মুফতী 
আবদুল হালীম বুখারী 
মহাপরিচালক, আল-জামিয়া আল- 
ইসলাম একটি যুক্তিপূর্ণ ধর্ম । আধুনিক 
বিজ্ঞানের মানদণ্ডেও উত্তীর্ণ । ইসলামি 
জীবন-বিধান ও আদর্শ বিশ্বে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠায় সর্বশ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত 
হয়েছে । ইসলামের সাম্য, সৌন্দর্য, 
শ্রেষ্ঠত্ব ও ইনসাফপূর্ণ নীতি-আদর্শের 
মোকাবেলায় পশ্চিমারা চরমভাবে ব্যর্থ 
হয়ে মহানবী (সো.)-এর বিরুদ্ধে 
পাগলের মতো প্রলাপ বকতে শুরু 
করেছে । আর সেটাকেই বাকস্বাধীনতা 
হিসেবে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করছে । 
কাউকে গালি দেওয়া বাক্স্বাধীনতা 
হতে পারে না। এটা বদ্ধ পাগলের 
কাজ। ইহুদি পৃষ্ঠপোষকতায় শার্লি 
এবদো মহানবী (সা.)-এর ব্যাঙ্গ কার্টুন 
এঁকে প্রমাণ করেছে, ওরা বিকারপ্রস্থ । 
এর সাথে মানবাধিকার বা বাক্‌- 
স্বাধীনতার কোনো সম্পর্ক নেই। 
বাক্স্বাধিনতার অপব্যবহার করছে । 
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এটা মানবাধিকার লঙ্ঘন: মাসুম 
কার্ুনিস্ট, দৈনিক কালের কণ্ঠ 

শার্লি এবদোর বক্তব্যের সঙ্গে আমি 
পুরোপুরি দ্বিমত পোষণ করছি। 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যঙ্গ কার্টুন 
এমনকি “ন্যুনতম অধিকার" হতে পারে 
না। জঙ্গিবাদ একটি সমস্যা কিন্তু 
সেটার দায় কোনোভাবেই ১৪০০ বছর 
আগে ইন্তেকাল করা একজন মহান 
মানুষের ওপর বর্তায় না। শার্লি 
এবদো আইএসের কার্টুন ছাপিয়েছে, 
সেটার জন্য কোনো মুসলমান 
প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। এরপর তারা 
রাসূল (সা.)-এর ব্যঙ্গ কার্টুন ছাপল। 
এতে বোঝা গেল, এটা ছিল 
উদ্দেশ্যমূলক | যেভাবে মুসলমানদের 
উসকানি দেওয়া যায় তারা সেভাবেই 
করছে। পারতপক্ষে মৃতমানুষের কার্টুন 
ছাপা হয় না, তাহলে শত শত বছর 
আগের একজনকে কোনো ধরনের 
প্রাসঙ্গিকতা ছাড়া টেনে আনা হচ্ছে 
কেন? এটা একটা বড় প্রশ্ন । এভাবে 
সব কিছুকেই 'ফিডম অব এক্সপ্রেশন'- 
এর ওপর ছেড়ে দেওয়া হলে আর 
বাকি রইল কী? ওরা যেটাকে 
মানবাধিকার বলছে আমি বলব, এটাই 
মানবাধিকার লঙ্ঘন । এটা অন্যায়, 
অন্যায্য। 


রাসূল (সা.)-এর কার্টুন প্রকাশ 
অমার্জনীয় অপরাধ: অধ্যক্ষ 
মাওলানা ইউনুছ আহমাদ 
মহাসচিব, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ 
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের 
মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা ইউনুছ 
আহমাদ বলেছেন, প্যারিসে শার্লি 
এবদো ম্যাগাজিনে রাসুল (সা.)-এর 
ব্যঙ্গ কার্টুন ছেপে বিশ্বের দেড়শ কোটি 
মুসলমানের হৃদয়ে প্রতিবাদের আগুন 
জ্বালিয়ে দিয়েছে। এর পূর্বে শার্লি 
এবদো ম্যাগাজিনে কার্টুন ছেপেছিল । 
এভাবে মহানবী রাসূল (সা.)-এর 
কার্টুন ছেপে মুসলমানের ধর্মীয় 


অনুভূতিতে আঘাত কোনোক্রমেই 
মেনে নেওয়া যায় না। রাসূল (সা.)- 
এর অবমাননা কোন মুসলমান সহ্য 


ছেপে দুনিয়াব্যাপী প্রতিবাদের আগ্তন 


জ্বালিয়ে দিয়েছে । রাসূল (সা.)-এর 
দুশমনদের আর কোন ছাড় দেয়া হবে 


করতে পারে না। সকলের হৃদয়ে 
রক্তক্ষরণের অবস্থা । মুসলমানের ধর্মীয় 


না। এখন বিশ্বযুসলিমকে 


এঁক্যবদ্ভাবে তাবৎ আল্লাহ ও 


অনুভূতিতে আঘাত করে শার্লি এবদো 
আসলে কি করতে চায়? তারা 


রাসূলদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
গড়ে তুলতে হবে । এখনই তাদের 


মুসলমানের ঈমানে আঘাত করে 


বিষদীত ভেঙে দিতে হবে । অন্যথায় 


দেখছে, মুসলমান সজাগ কিনা! তিনি 


তারা তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত বিশ্বময় 


বলেন, প্যারিসের ম্যাগাজিনে নতুন 
করে মহানবী (সা.)-এর ব্যঙ্গকার্টুন 


বের হয়েছে! 


বের হয়েছে!! 


ছড়িয়ে দেবে । 
সূত্রঃ: নিউইয়র্ক টাইমস, বিবিসি, আল 
জাজিরা, এএফপি 


বের হয়েছে!!! 


যারা আরবী ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনে আগ্রহী 
তাদের প্রয়োজন পূরণে জামি*আ রহমানিয়া সওতুল 
হেরা টঙ্গী থেকে বের হচ্ছে মাসিক আরবী পত্রিকা 
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শার্লি এবদো: বিকারগ্রস্ত বিবেক 


ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস থেকে 


ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


মিছিলের আয়োজন করা হয়। এ 


ছাপা হয়েছে । নিঃসন্দেহে এ ধরনের 


প্রকাশিত রম্যপত্রিকা শার্লি এবদোর 


মিছিলে হত্যাকাণ্ডের নিন্দায় শার্লির 


পদক্ষেপ বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটি 


একটি ব্যঙগচিত্র নিয়ে কিছু ঘটনা ও 


প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বহু মুসলমান 


মুসলমানের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করবে 


অঘটন বিশ্বের _ প্রচারমাধ্যমগ্তলোর অংশ নেওয়ার দৃশ্য সিএনএনের 
প্রধান সংবাদ শিরোনামে পরিণত দর্শকরা দেখেছে। মিছিলে 
হয়েছে । অতিসম্প্রতি পত্রিকাটির যোগদানকারী ৪8০ জন বিশ্বনেতার 


অফিসে সন্ত্রাসী হামলা ও হত্যাকাণ্ডের 


মধ্যে ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ 


জেরে জানা যায়, পত্রিকাটি মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-কে 


আব্বাসের মতো মুসলিম নেতারাও 
অংশ নিয়ে ফ্রান্সের প্রতি সংহতি প্রকাশ 


নিয়ে একটি ব্যঙ্গচিত্র ছাপা নিয়ে 
কতিপয় অস্ত্রধারী পত্রিকার অফিসে 


করেন । তারা বাস্তবে প্রমাণ দেন, 
কোনো সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে 


এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে নৃশংসভাবে 
১২ জনকে হত্যা করে। এ ঘটনার 
পরপর জিম্মি নাটকের একটি ঘটনাও 


ইসলাম বা মুসলমানদের সম্পর্ক নেই । 
এবং পশ্চিমা মিডিয়া এ ঘটনাকে 


ঘটে এবং রক্তাক্ত পন্থায় এর অবসান 


ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে 


হয়। স্বভাবতই এমন লোমহর্ষক 
ঘটনায় কেঁপে ওঠে গোটা ফ্রাস, 
পশ্চিমা জগৎ ও বিশ্ব। ফরাসি 
প্রেসিডেন্টের আহ্বানে এ ঘটনার 
নিন্দায় লাখ লাখ লোকের প্রতিবাদ 


অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে কাজে 
লাগাতে চাচ্ছে । তার একটি প্রমাণ 
ঘটনার পরপর শার্লি এবদোর যে 
সংখ্যাটি প্রকাশ হলো, তাতে আবার 
মহানবী (সা.)-কে ব্যঙ্গ করে কার্টুন 


এবং তা ধর্মীয় বিদ্বেষ ও উত্তেজনাকে 
উসকে দিতে পারে | বলা হচ্ছে, ইরাক 
ও সিরিয়ায় যুদ্ধরত আইএসকে ব্যঙ্গ 
করার মানসে পত্রিকাটি এ কাজ 
করেছে । আমাদের প্রশ্ন হলো, 
আইএসকে কি বিশ্বের সব মুসলমান 
সমর্থন করে? আমাদের জানা মতে, 
বিশ্বের কোনো মুসলিম ফোরাম থেকে 
আইএসকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি বা 
তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি কারও 
অনুমোদন নেই । তাহলে এর জন্য 
কেন মুসলিম উম্মাহকে দায়ী করা 
হবে। তদুপরি যেখানে আল্লাহর 
সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ _ পয়গম্বরকে 
দুনিয়ার সব জ্ঞানী-মনীষী একবাক্যে 
বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলে 
স্বীকার করেন, সেখানে তাকে কেন 
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আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা 


পশ্চিমা বিশ্বের সাধারণ রি যখন 


হলো । আইএসের কর্মকাণ্ডের জন্য 


ব্যাপক হারে ইসলামের দিকে ঝুঁকছে, 


বলা হচ্ছে, তারাও ইহুদি বা খ্রিস্টান 
ধর্মের প্রবর্তকের অবমাননা করে এর 


তাকে কেন দায়ী করা হবে? অথচ 


তখন তাদের ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ 


তিনি দুনিয়ার বুকে এসেছিলেন আজ 
থেকে ১৪০০ বছর আগে । এ ধরনের 


করার অসৎ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) 
কে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করা হয়। এর 


প্রশ্নের ক্ষেত্রে তারা বাকস্বাধীনতার 


প্রতিক্রিয়ায় উগ্রবাদী তৎপরতা চালালে 


কথা বলেন । অর্থাৎ পশ্চিমা সভ্যতায় 


তারা নতুন প্রচারণার সুযোগ নিয়ে 


নাকি প্রত্যেকের চিন্তা করা, লেখা ও 
কথা বলার অবাধ স্বাধীনতা আছে 


বলে, এ হলো ইসলাম | ইসলাম মানে 
সন্ত্রাস । তখন এরা নিজেদের পক্ষে 


কিন্তু স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে অন্যের 
প্রতি সীমালজ্ঘন কোন ধরনের 


বিশ্বজনমতের সহানুভূতি আকৃষ্ট করার 


স্বাধীনতা, তা আমরা বুঝি না 
স্বাধীনতার তো একটা সীমারেখা 
থাকতে হবে । আপনি স্বাধীনতা ভোগ 
করতে পারবেন । কিন্তু অন্যের 
অধিকার খর্ব করার স্বাধীনতা তো 
আপনি পেতে পারেন না । আত্মরক্ষার 
জন্য আপনি আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে 
পারবেন; কিন্তু এলোপাতাড়ি গুলি করে 
মানুষ হত্যা করার স্বাধীনতা আপনি 
পেতে পারেন না। এ সোজা কথাটুকু 
পশ্চিমা মিডিয়া, সভ্যতা ও বিবেক না 
বোঝার ভান করছে বলে আমাদের 
মনে হচ্ছে । আপনি শারীরিকভাবে 
আঘাত করে কাউকে আহত করতে 
পারেন । আবার মানসিকভাবে আঘাত 
করেও আহত করতে পারেন | উভয় 
আঘাতই অন্যায় ও নিন্দনীয় | কারও 
সামনে দীড়িয়ে তার বাবা-মাকে 
গালমন্দ করলে সে যে আঘাত পাবে, 
তা শারীরিক আঘাতের চেয়ে অনেক 
বেশি মারাত্বক | বিশ্বনবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.), যার সম্মান ও মর্যাদা 
বাবা-মায়ের চেয়ে অনেক বেশি, তাকে 
যখন ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করে সম্মানহানি করা 
হয়, তখন তার আঘাত মুসলিম বিশ্বের 
ওপর চতুরযখী আক্রমণ পরিচালনার 
চেয়েও মারাত্মক হতে পারে । জাতি- 


সোচ্চার হওয়ার জন্য আমরা আহ্বান 
জানাই । আমরা বিশ্বাস করি, এ 
ধরনের পরিস্থিতিতে মুসলমানদের 
যথেষ্ট কুশলী হতে হবে। কারণ 


সুযোগ পেয়ে যায় । 
আমরা ভেবে হতবাক হই, 
বিশ্বসভ্যতার রূপকার মহানবীকে 
(সা.) নিয়ে এহেন গর্হিত ব্য- 
বিদ্ধপের বেলায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বা 
পশ্চিমা নেতাদের কোনো মন্তব্য 
প্রচারমাধ্যমে কেন এলো না। তার 


মানে গণতান্ত্রিক অধিকার ও পাল্টা 
মুসলামানদেরও 


ব্যবস্থা হিসেবে কি 


সাংবাদিক শফকত হোসাইন ডাটগাী” 


সিনিয়র শিক্ষক, আল-ফারুক ইসলামিয়া মাদরাসা, 


ব্বাবী মাওলানা আহমদুল 
কেরাতু বিভ্ঞাগীয় শিক্ষক. আহ পিয়া 
ব্বারী মাওলানা মুফিজুল হক 


কে্রাতু বিভ্ঞগীয় শিক্ষক, দারুল ইফতা রাজাখালী, চট্টগ্রাম। 
নানা 


সভাপতি, ভিজ হাচিাত চট্টগ্রাম মহানগর 


মুতী ইবরাহীম, 
মসজিদ, বান্দরবান সিনিয়র শিক্ষক, 
রুলরার্--২২ফোরকান উদ্দীন রববানী স 


ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, মাসিক গণমাধ্যম চট্টগ্রাম 


_. যোগাযোগ- 
শান ছু ০১৮৩১-০২৫৮১৮ 


০১৮১২-৯৬৭৫৫০ 


সমুচিত জবাব দিক? তা তো কিছুতেই 
হতে পারে না। কারণ মুসলমানদের 
কাছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
এর যে সম্মান, মর্যাদা ও ভালোবাসা, 
ইহুদি সম্প্রদায়ের নবী মুসা (আ.) ও 
খিস্টান সম্প্রদায়ের নবী ঈসা (আ.) 
এর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিটি 
মুসলমানের হৃদয়ে তার চেয়ে কোনো 
অংশে কম নয় 
আসুন বিকারপ্রস্ত বিবেকের পচন রোধ 
করে মহামানব নবী-রাসূলদের আদর্শ, 
শিক্ষা ও মহানুভবতায় আলোকিত 
মহিমান্বিত সত্য ও সুন্দরের পথে 
এগিয়ে যাই । বিশ্বকে ধর্মীয় বিদ্বেষ, 
সাম্প্রদায়িকতা, উত্তেজনা ও অশান্তির 
হাত থেকে রক্ষা করি । 


মাওলানা, এবিএম .আলিউল্লাহ 


, মুহিউচ্ছুন্নাহ মাদরাসা, কোতোয়ালী, চরম 


প্রধান পলক) জাল আদিল শী গো্ী 
আলমগীর বিন কবির 
প্রধান পরিচালুক, নবজাগরণ শিল্পী সোডী 


হ আজাদ 
প্রধান পরিচালক, বাংলার আটি শিললী গোষ্ঠী 


পূর্ব নু নিউ স্টার দোস সোসাইটি ক্লাব (.$$.০) 


. রা 


প্র।ব।ন্ধ।-।|নি।ব।ন্ধ 


ইসলামে মাতৃভাষা চর্চার প্রতি যথেষ্ট 


ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 


সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এক অসাধারণ 


গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মাতৃভাষা 
মানে মায়ের ভাষা । মানব শিশু 
দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার মা- 
কাছ থেকে যে ভাষা শোনে এবং 
তাদের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলে তাই 


নিয়ামতস্বরূপ মানব জাতি দু'ভাবেই 
ভাষা প্রয়োগের ক্ষমতা পেয়েছে । এটা 
এমনই এক অশেষ নিয়ামত যা 
কাউকে বলে বোঝানোর প্রয়োজন হয় 
না। এ জন্য আল্লাহর সব নিয়ামতের 
সঙ্গে মাতৃভাষারও কদর করা উচিত । 


তার মাতৃভাষা ৷ পৃথিবীতে অসংখ্য 
মাতৃভাষা প্রচলিত আছে । জগতের সব 
মানুষই কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ 
করে । সবার ভাষা কিন্তু এক নয়। 
জাতি ও মানচিত্র ভেদে একেকজন 
একেক ভাষায় কথা বলে। এ 
পৃথিবীতে প্রায় ছয় হাজারেরও অধিক 
ভাষার অস্তিত্ব রয়েছে। বিচিত্র এসব 
ভাষায় বিভিন্ন মানুষ কথা বলে থাকে । 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
পা ১৩৮5০8912১0 95 49155 
০৩৯১৯5১3৬-৪৫৮$ 
“আর তার নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে 
মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং 
তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র । 
নিশ্চয়ই জ্ঞানীদের জন্য এতে রয়েছে 
নিদর্শন ।”১ 
জগতের সবকিছুই পরম করুণাময় 
আল্লাহর সৃষ্টি ও অকৃপণ দান । 
মাতৃভাষাও এর ব্যতিক্রম নয় । বস্তুত 
ভাষার ব্যবহার মুখে কথা বলা অথবা 
কলমে লেখা দু'ভাবেই হয়ে থাকে । 


আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
০৫৫4%589)4 
“তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং 
তাকে ভাব প্রকাশ করতে (ভাষা) 
শিখিয়েছেন |” 
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 
যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা 
দিয়েছেন 1” 
আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে সৎপথ 
প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী- 
রাসূল প্রেরণ করেছেন । নবী-রাসুলগণ 
স্বজাতির ভাষাভাষী হয়েই প্রেরিত 
হয়েছিলেন । তাদের ওপর যেসব 
আসমানি কিতাব নাধিল হয়েছিল তার 
ভাষা ছিল ওইসব নবী-রাসূলের 


মাতৃভাষা । আম্িয়ায়ে কিরাম ও 
তাঁদের ওপর প্রেরিত এশীগ্রন্থ 


মাতৃভাষায় অবতীর্ণ না হলে সেটা 

তি বুঝতে পারতো না | ফলে মানুষ 
সেই নবীর ভাষা না বোঝার দরুন 
বিভ্রান্তিতে নিপতিত হতো। তাই 


ইসলামে মাতৃভাষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য 
সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 
০৪ এল ব ৩১৬৩ ০ 9৪৫ 9 
০ 
“আমি প্রত্যেক _রাসুলকেই তার 
তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা 
করার জন্য... 1” 
হযরত ঈসা (আ.)-এর জাতির 
মাতৃভাষা ছিল সুরিয়ানি, এ ভাষায় 
তার প্রতি ইনজীল' নাহিল হয়। 
হযরত মুসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের 
ভাষা ছিল ইবরানি, এ ভাষায় 
“তাওরাত" নাধিল হয় | হযরত দাউদ 
(আ.)-এর গোত্রের ভাষা ছিল 
ইউনানী, তাই 'ঘাবুর' ইউনানী বা 
আরামাইক ভাষায় অবতীর্ণ হয়। 
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
উম্মতের ভাষা ছিল আরবি, তাই 
মহাগ্রন্থ আল-কুরআন তার মাতৃভাষা 
আরবিতে নাজিল হয়। ত 
আরবদেশে ভাষা ও সাহিত্যে কার 
কতটুকু দক্ষতা তা নির্ণয়ের কাব্য 
প্রতিযোগিতা চলতো | নবী করীম 
(সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ এঁশীগ্রন্থের 
ভাষার প্রাঞ্জজতা দেখে সমকালীন 
কবি-সাহিত্যিকরা হতভম্ব হয়ে 
গিয়েছিল । তখন আরবদের মাতৃভাষায় 


ফেব্রুয়ারি'১৫ 7) আত্তার্তহীদ ৯ 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 


অবতীর্ণ আল-কুরআনের ভাষার 


ধরন এমন ছিলো যে, প্রতিটি বাক্য 


লালিত্য ও নৈপুণ্য দেখে দলে দলে 
লোকেরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে 
এসে প্রশান্তি লাভ করে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাতৃভাষা যেহেতু 
আরবি ছিল তাই মুসলমানদের অনুসৃত 
ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআন শরীফকে 
আল্লাহ তাআলা এশ্বর্যমপ্তিত করে 
প্রেরণ করেছেন। যাতে সহজেই 


নয়, যেন প্রতিটি অক্ষর সবাই সহজে 
বুঝতে পারেন | এভাবে মহানবী (সা.) 
তার মাতৃভাষা শুদ্ধভাবে বলতেন এবং 
সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন । 
ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা চর্চা বা 
শুদ্ধভাবে কথা বলা রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর অনুপম সুনাত । 

যেসব গুণাবলি মানুষের ব্যক্তিত্বকে 


বিপথগামী লোকেরা তাওহীদ বা 
একত্ববাদ স্বীকার করে ইসলামী 


অর্থবহ করে তোলে এর মধ্যে বিশুদ্ধ 
ভাষণ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণ অন্যতম | 


জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করে । মহানবী 


শ্রোতাদের ওপর বক্তৃতার প্রভাব 


হযরত মুহাম্মদ (সো.) আরবের সম্তান্ত 
কুরাইশ গোত্রে জন্যগ্রহণ করেন। 


অনস্বীকার্য । জনগণকে মাতৃভাষায় শুদ্ধ 
এবং সুন্দর উচ্চারণে বোঝানো 


আরবি ছিল তার স্বজাতির ভাষা । 


দরকার । নেতৃত্বের একটা বিশেষ গুণ 


মাতৃভাষায় তার দক্ষতাও ছিল 


হলো সুন্দরভাবে বক্তৃতা দেওয়ার 


অপরিসীম । কোনো জাগতিক 


দক্ষতা | ভাষার ওপর দখল থাকলে 


শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থী না হয়েও তিনি 


(সা.) ইরশাদ করেছেন, আমি 
সবচেয়ে বিশুদ্ধ আরবি ভাষী । 
ইসলামের নবী ছিলেন আরবের 


সবচেয়ে সুন্দর এবং শুদ্ধভাষী | সারা 
জীবনে কোনো মিথ্যাকথা বলেননি, 
একটি অশুদ্ধ শব্দ বা বাক্যও উচ্চারণ 
করেননি । বাল্যকালেও তিনি বিশুদ্ধ 
মাতৃভাষায় কথা বলতেন, তাঁর শুদ্ধ 
উচ্চারণ শুনে লোকজন আশ্চর্য হতো । 
তাঁর বাচনভঙ্গি, মাতৃভাষায় বিশুদ্ধতা 
এবং উচ্চারণে সুস্পষ্টতা ছিল 
নবীচরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । তাঁর 
কথা এমন স্পষ্ট ছিল যে, যারা তাঁর 
কাছে বসে থাকতেন, তারা তাঁর 
কথাগুলো শুনে মুখস্থ করতে পারতেন, 


শ্রোতার ওপর বক্তব্যের প্রভাব অনেক 
বেশি হয়। মাতৃভাষার ওপর দখল না 
থাকলে ভালো বক্তা হওয়া যায় না 
দীন ইসলামের পথে তথা একত্ববাদের 
দাওয়াত দেওয়ার জন্য মাতৃভাষায় 
পারঙ্গম হওয়া আবশ্যক । কোনো 
জাতির হেদায়েতের জন্য আহবানকারী 
তথা মুবালিগকে অবশ্যই সে জাতির 
ভাষায় দক্ষ ও পারদর্শী হতে হবে 
সাবলীল ও স্বচ্ছ সাহিত্যমপ্তিত ভাষায় 
মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে 
হবে । ইরশাদ হয়েছে, 


পপা্পা? 


222285252৮৭) 
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“তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের 
পথে হিকমত (বিজ্ঞানসম্মত) ও 
সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান কর এবং 
তাদের সঙ্গে সপ্তাবে আলোচনা কর ।* 


লিখে নিতে পারতেন, হাদীস সেভাবে 


আল্লাহ তাআলা অন্তর্ধামী, তিনি সব 


হয়েছে। তিনি বলেছেন, অন্যরা 
শুনেছেন, হিফয করেছেন এবং 
লিখেছেন । তখনকার দিনে কাগজ- 
কলম সহজলভ্য ছিল না। এত 
অসুবিধা সত্তেও নবী করীম (সা.)-এর 
মুখনিঃসৃত বাণী এমনভাবে উচ্চারিত 
হতো বা বলা হতো যাতে অন্যেরা তা 
লিখে নিতে পারতেন | তিনি দ্রুত 
বাক্য বলতেন না । তার কথা বলার 


ভাষা বোঝেন | তার কাছে জাগতিক 
সব ভাষার গুরুত্ব সমান মর্যাদার, সব 
ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি। যে কোনো 
ভাষায় তাকে ডাকা যায়। বিশেষ 
কোনো ভাষায় আল্লাহকে ডাকার কথা 
বলা হয়নি | জন্মের পর 
মাতৃভাষা বাংলায় আবেগ-উচ্ছ্াস, 
প্রেম-ভক্তি, আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ 
করি । বাংলা আমাদের কাছে মায়ের 


মতো শ্রদ্ধাস্পদ | মাতৃভাষা বাংলাকে 
যথোচিত মর্যাদা দেওয়া আমাদের 
কর্তব্য । তাই মহান প্রতিপালকের 
কাছে আমরা মাতৃভাষা বাংলায় নীরবে- 
নিভৃতে কায়মনোবাক্যে মোনাজাত ও 
অন্তরের নিবেদন প্রকাশ করে থাকি । 
মনের আকুতি প্রকাশ করে বিনয় ও 
মিনতিপূর্বক প্রার্থনায় দেহ, মন ও 
আত্মার মাঝে এক স্বর্গীয় অনুভূতি 
তৈরি হয়। বান্দার আর্তি আল্লাহর 
কাছে কবুল হওয়া না হওয়ার দোলায় 
দুলেও মাতৃভাষায় আল্লাহর কাছে 
প্রার্থনা করতে পেরে সাময়িক শান্তির 
ছোয়া পাওয়া যায় 
দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি সর্বপ্রকার জ্ঞান 
গরিমা, ইসলামি সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং 
ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাপক প্রচার, 
প্রসার ও পরিচিতি মাতৃভাষা চর্চার 
ওপর নির্ভরশীল | যে বিধি-বিধান বা 
ধর্মীয় অনুশাসন মানবজাতিকে 
আল্লাহর পথে, সত্য ও ন্যায়ের পথে 
এগিয়ে নেয় এবং জীবনকে এশী 
জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে, 
সেই বিশাল জ্ঞানভাগ্ডার পবিত্র কুরআন 
ও হাদীসসহ অন্যান্য বহু মূল্যবান 
ধর্মীয় গ্রন্থ মাতৃভাষা বাংলায় অনুবাদ 
হওয়ায় আজ আমরা জ্ঞানের 
নবদিগন্তে এগিয়ে চলেছি । ইসলামের 
দৃষ্টিতে মাতৃভাষা মানব জাতির জন্য 
আল্লাহর দেওয়া সুমহান নিয়ামত, তাই 
আল্লাহ তাআলার পরম কৃতজ্ঞতাস্বরূপ 
বিশুদ্ধ মাতৃভাষা চর্চায় নৈপুণ্য আনয়ন 
ও বিশেষ দক্ষতা অর্জনে অত্যন্ত সচেষ্ট 
হতে হবে । তাহলেই নিয়ামতের প্রতি 
যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব 
হবে। 


লেখক: সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, 
ইসলামিক স্টাডিজ ও দাওয়াহ বিভাগ, ধর্ম 
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ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আন্ওয়ারী 


বাংলা ১৩৫৯ সালের ৮ ফালগুন। যা 


একটি ভাষা নিয়ে সমাজ পরিবেশ এত 


আজ ৬২ বছর ধরে এ দেশমাতৃকায় 
একুশে ফেব্রুয়ারি নামে ভাষা 
আন্দোলনের স্মারক দিবস হিসেবে 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও গান্ভীর্ষের সাথে 
উদযাপিত হয়ে আসছে। মাতৃভাষা 
ব্যবহার এবং তার মর্ধাদা রক্ষার জন্য 


উত্তেজিত করা বা আন্দোলনে যাওয়া 


এসেছে? ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে 


বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন 


ইসলামের ভূমিকা কী? এ নিয়েই এই 


হয়েছে এবং হচ্ছে । যথা- তুরস্ক, 
বুলগেরিয়া, মধ্যএশিয়ার অঞ্চলসমূহ 
এবং ভারতের উত্তর প্রদেশ । কিন্তু 
ভাষার জন্য রক্তদান বা নিহত হওয়ার 
ঘটনা কেবল বাংলাদেশেই ঘটেছে 
মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষার দৃপ্ত শপথ 
নিয়ে বাংলার কিছু অকুতোভয় বীর 
রচনা করে এক ূর্যম্নাত রক্তিম 
ইতিহাস। যা ভাষা আন্দোলনের 
তাৎপর্কে আরও গভীরে নিয়ে 
গিয়েছে, কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন 


আলোচনার অবতারণা । 


আন্দোলন অর্থ 

বাংলা একাডেমীর সংক্ষিপ্ত বা 
অভিধানে “আন্দোলন" শব্দটির ব্যাখ্যায় 
বলা হয়েছে, “একটি বিশেষ উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির জন্য প্রচার বা আলোচনা দ্বারা 
উত্তেজনা রণ (যথা- ভাষা 
আন্দোলন) ।১ সুতরাং ভাষা আন্দোলন 
সম্পর্কে ইসলামের ভূমিকা কী, তা 
নির্ভর করে ভাষা আন্দোলনের 
উদ্দেশ্যের ওপর | 


ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য 


যতটুকু জানা যায়, ভাষা আন্দোলনের 
প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষা 
ব্যবহার, তার সার্বিক উৎকর্ষ সাধন ও 
চর্চা করার অধিকার আদায় । যদিও এ 
আন্দোলনের ইতিহাস অনেক 
অতীতের । কেননা বৌদ্ধ-যুগের পর 
ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজারা বাংলাভাষা 
চর্চা নিষিদ্ধ করেছিল। আর হিন্দু 
পুরোহিতরা প্রচার করত, যে বাংলায় 
কথা বলবে সে নরকে যাবে | তেমনি 
ব্রিটিশরাও তাদের নিজস্ব ভাষা ও 
সংস্কৃতি এ অঞ্চলে চাপিয়ে দেওয়ার 
ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু বাঙালি 
মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ নির্বিশেষে 
সকল ধর্মের বুদ্ধিজীবীরা সে নিষেধাজ্ঞা 
এবং যড়যন্ত্র উপেক্ষা করে বাংলা 
ভাষায় বিবিধ সাহিত্য রচনা করে এ 
ভাষার ভাগ্তার বিবিধ রতনে সমৃদ্ধ 


করেন । 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর 
পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ও তাদের 
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তোষণকারী অনুসারীরা উরদুকে 


অধিকার | আল কুরআনের ভাষায় 


জাতীয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে 


দয়াময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন 


চেয়েছিল ভাষাতত্তের এক ভুল ব্যাখ্যার 


কুরআন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ | 


ছত্রছায়ায় । রুদ্ধ করতে চেয়েছিল 


তিনি শিক্ষা দিয়েছেন ভাষা, ভাব 


বাঙালির মাতৃভাষা চর্চা ও রাষ্ট্রীয়ভাবে 
ব্যবহারের পথ। তারই প্রতিবাদে 
বাংলা ভাষা আন্দোলন নবতররূপে 


প্রকাশের কৌশল সুরা আর-রাহমান 
আয়াত: ১-৪]। এ আয়াতে 
সাথে ভাষা শিক্ষার বিষয়টি সরাসরি 


বেগবান হয় মাতৃভাষার মর্যাদা 
রক্ষায় । 
সে আন্দোলনের দ্বিতীয়, আরও 
উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় 


জুড়ে দেওয়া হয়েছে । কারণ এটা তার 
সৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ । যে ভাষার 
মাধ্যমে পরস্পরে ভাব বিনিময় করবে, 
সে ভাষাই হবে পরস্পরের সম্পর্কের 


মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে অফিস 
আদালতসহ রাষ্ট্রের সর্বস্তরে এর 


সেতু বন্ধন । আর মানুষের এ ভাষা 
কৌশল আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি । এ 


ব্যবহার নিশ্চিত করা, জাতীয় স্বকীয়তা 


জন্য কুরআনুল করীমে দেখা যায়, 


ও পরিচিত সারা বিশ্বে আরও উন্নত 


আল্লাহ পাক প্রথম মানব হজরত 


করা । এ জন্য বাংলাভাষা আন্দোলনের 
অন্যতম শ্রোগান ছিল “রাষ্ট্রভাষা বাংলা 
চাই ।' 


আদম (আং)-কে সৃষ্টি করার সাথে 


আদায় আন্দোলনে নিঃসন্দেহে 
কোনোরূপ বাধা প্রদান করে না। তাই 
ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলন 
অধিকার আদায়ের আন্দোলন । আর 
অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন 
করতে ইসলাম বিভিন্নভাবে মানব 
জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছে, নিষেধ 
করা তো দূরের কথা । যেমন_ 
১. অধিকার আদায়ে প্রয়োজনে যুদ্ধ 
করা অত্যাবশ্যক ৷ কুরআনুল করীমে 
এসেছে, 
& 26), 1১৪০৪ ০৮০ ৩8 
৪ 21৬ ০৯৮ 
“যাদের লড়াই করতে বাধ্য করা হচ্ছে 
তাদেরকে লড়াই করতে নির্দেশ দেওয়া 


সাথেই তীকে ভাষাজ্ঞান দান 
করেছেন । 


তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় 


উল্লেখ করা হয়েছে, ভাষাজ্ঞান বা 


করার জন্য ভাষা আন্দোলন | কারণ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মুখের ভাষা 
উপেক্ষা করে অন্য একটি ভাষাকে 
রাষ্ত্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা চরম 
অন্যায় তথা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের 
পরিপন্থী ৷ এ অন্যায় প্রতিরোধ করতে 
বাংলা ভাষা আন্দোলন । যে জন্য এটা 
অবশেষে এ অঞ্চলের অবহেলিত 
জনতার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য 
দূরীকরণ তথা স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার 
আন্দোলনে রূপ নেয় । 


ইসলামের দৃষ্টিকোণ যাচাই 

ভাষা আন্দোলনের উল্লিখিত উদ্দেশ্যের 
মাঝে এখানে মাতৃভাষা ব্যবহার করার 
অধিকারের বিষয়টি আসে । এর ব্যাখ্যা 
করতে গেলে আল কুরআন ও সুন্নাহ 
দিকে দৃষ্টিপাত করলে মানুষের 
মাতৃভাষা ব্যবহার করা ও এ 
ব্যবহারের অধিকার আদায়ের 
আন্দোলন সম্পর্কে অনেকগুলো দিক 
পাওয়া যায় । 

প্রথমত, ইসলাম ঘোষণা করেছে, 
মাতৃভাষা ব্যবহার করার অধিকার 
মানুষের সৃষ্টিগত তথা জন্মগত 


ভাবভাষা প্রকাশের কৌশল আল্লাহ্‌র 
এক বিশেষ নেয়ামত | তাই কবিও 
বলেন, মাতৃভাষা বাংলাভাষা, খোদার 
সেরা দান । একটি শিশু মাতৃক্রোড়ে 
মাতৃপরিবেশে থেকে যে ভ ভাষায় কথা 
বলতে শিখে, পরবর্তীকালে তা ব্যবহার 
করা তার নিজের অস্তিত্বের জন্য 
অপরিহার্য । এ মাতৃভাষা যে কত 
গুরুত্পূর্ণ তা বিদেশ বিভুইয়ে না গেলে 
বা ভিন্ন ভাষাভাষীদের সাথে বসবাস না 
করলে কেউ যথার্থভাবে অনুমান করতে 
পারবে না । মাতৃভাষার সম্পর্ক নাড়ির 
সম্পর্ক। বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক 
জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম কি তা 
অস্বীকার করতে পারে? তাই 
ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা ব্যবহার 
করার অধিকার মানুষের সন্তাগত ও 
স্বভাবজাত তথা জন্মগত মৌলিক 
অধিকার । 

শুধু মৌলিক অধিকারই নয় । কারণ 
কিছু ভাষা এমন ধরনের অধিকার যা 
কখনো হস্তক্ষেপযোগ্য নয় । অন্যথায় 
মানব সৃষ্টির কাঠামোতেই হস্তক্ষেপ 
করা হবে, তার অস্তিত্ব ও সত্তাকে 
অস্বীকার করা হবে । সুতরাং এই যদি 
হয় ভাষা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, 
তা হলে তা ব্যবহার করার অধিকার 


গেল এ জন্য যে, তারা অধিকার 
বঞ্চিত, নিপীড়িত হয়েছে ।” 

২. অধিকার আদায় করতে গিয়ে 
সংঘর্ষে নিহত হলে শাহাদাতের মর্যাদা 
লাভ করা যাবে । আখেরাতে যার 
প্রতিদান বেহেশত লাভ । হাদীস 
শরীফে এসেছে, মহানবী (সা.) 
বলেছেন, 

135 548 5205 65 এ ১০ 
“কোনো নিপীড়িত অধিকার বঞ্চিত 
(মুসলমান) নিজের প্রাপ্য মোযলামা বা 
হক) আদায়ে যুদ্ধ করে নিহত হলে সে 
শহীদ 15 
৩. ইসলাম ঘোষণা করেছে, সত্যের 
পথে, ন্যায় প্রতিষ্ঠায়, অধিকার আদায়ে 
সংগ্বাম করাই উত্তম জিহাদ | মহানবী 
(সা.) বলেছেন, 

2 015 38৫5 ৬৯4৪, 
অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে হক কথা 
বলা ন্যোয় অধিকার প্রদান করার স্ট্ট 
দাবি করাই) শ্রেষ্ঠ জিহাদ ।* 
দ্বিতীয়ত, ইসলাম এমন কথা বলে না 
যে, যেহেতু আল-কুরআন আরবি 
ভাষায় এবং শেষ নবী সারা বিশ্বের 
মানুষের নবী আরবি ভাষা-ভাষী, 
সেহেতু সারা বিশ্বের মানুষের ভাষা 
হবে আরবি | তাদের মাতৃভাষা ত্যাগ 
করে শুধু আরবি ভাষায় কথা বলতে 


ফেব্রুয়ারি'১৫ ______। আত্তার্তহীদ ১ 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 


হবে। এর সমর্থনে প্রমাণ স্বরূপ 
কুরআন-হাদীসে অনেক দিক পাওয়া 
যায় যেমন_ 
১. ইসলাম সারা বিশ্বের মানুষের মাঝে 
ভাষার বিভিন্নতা ও বৈচিত্রকে স্বীকার 
করে নিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে, এ 
বৈচিত্র মানুষের হাতে গড়া নয়। এটা 
আল্লাহ পাকেরই এক 
রহস্যময় নিদর্শনস্বরূপ | কুরআনুল 
করীমে এসেছে, 
৫ 
১ 0 6) 84255 68৮26 এ? প্র) 
62০০ 
“আর তার নিদর্শনাবলির অন্যতম 
নিদর্শন হচ্ছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর 
সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের 
বৈচিত্র । নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য 
রয়েছে বহু নিদর্শন 1৫ 


কথা বলা বা ভাবপ্রকাশের যতগুলো 
বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
আছে তার সবটাই সকল মানুষের 
মাঝে একই রকম । কিন্ত তা সত্তেও 
বিভিন্ন কোকিলের সুরে যেমন সাদৃশ্য 
পাওয়া যায়, তেমনি বিভিন্ন মানুষের 
সুরে ভাষায়ও সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। 
তা ছাড়া পরিবেশ পরিস্থিতি তথা 
আবহাওয়াজনিত কারণে* বাক্বিন্যাস 
বিচিত্রতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার 
প্রেক্ষাপটে ভাষায় বিভিন্নতা অহরহ 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। ড. মুহম্মদ 
মতে বর্তমান বিশ্বে ভাষার সংখ্যা 
২৭৯৬টি । ক্রমান্বয়ে মানুষ বেড়ে 
যাচ্ছে। এ ক্ষুদ্র বাংলাদেশেই বাংলা 
ভাষাতে বৈচিত্র লক্ষ্যণীয় । তাই 
পৃথিবীর অসংখ্য ভাষাকে 
একটি ভাষায় রূপ 
দেওয়া 


লক্ষাধিক নবী 
ফেব্রুয়ারি'১৫ 


প্রেরণ 


করেছেন । এমনকি কুরআনুল করীমে 
এসেছে, 
1 টি $%%% উর এড 

“এমন কোনো জাতি নেই যার নিকট 
সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি |” 

তাই সরাবিশ্বের ভিন্ন ভাষা-ভাষী 
মানুষের নিকট আল্লাহ পাক যুগে যুগে 
নবী প্রেরণ করেছেন । আর তাদের 
ভাষা সম্পর্কে কুরআনুল করীমেও বলা 


॥ গগর্দ পপ, 2 ৫ গর্ত প্রি 
৫ ৬ 455 ৩১০৪ ৩) ৬৯ 9৪ ডিও 
নে কপী্র্ক ৮2581 8) ১ 


৮12852৫০4৯৫ 52তত৬৪০% 

০.০ 

থবীতে আমি যত নবী-রাসূল 

তি প্রত্যেক তার ডা 

যেন তারা মানুষের নিকট আমার 

দেওয়া দাওয়াত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা- 
বিশেষণ করতে পারেন 1৮ 


্ রি মাধ্যমেও ও 
র সকল ভাষার তি 
দিয়েছে । রি 
৩. হজরত মুহাম্মদ (সা.) দোভাষী 
নিয়োগ করতেন | সকল দেশের সকল 
ভাষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে মহানবী 
(সা.) হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত 
(রা.)-কে বিদেশী ভাষা শিক্ষা করত 
বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বুঝে 
তাদের চিঠিপত্র পঠন, লিখন ও ভাব 
বিনিময়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন | 

মোট কথা ইসলাম ভাষাগত 


জাতীয়তার উধ্র্বে। বিশ্বজনীন ধর্ম 


হিসেবে সকল ভাষাই তার নিজস্ব । 


মানব সমাজের সকলের মাতৃভাষা চর্চা 
ও সমৃদ্ধি সাধনে সে অনুপ্রাণিত করে । 
এটা মানুষের জন্মগত অধিকার 
হিসেবে মনে করে । এতে কোনো 
রকম হস্তক্ষেপ ইসলাম অনুমোদন 
করেনা । 

ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলতে হলে তার 
মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহতে কী 
আছে, সর্বাগ্রে তাই দেখা উচিত 
পরিশেষে ভাষা আন্দোলন থেকে শিক্ষা 
নিয়ে যার যতটুকু ভালো আছে তা 
গ্রহণ করে এবং মন্দটুকু বর্জন করে 
উদার মন নিয়ে সকলে এক্যবদ্ধভাবে 
মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধনে কাজ করা 
দরকার । 


লেখক: অধ্যাপক, দীওয়া ত্যান্ড ইসলামিক 
স্ট্যাডিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া 


* প্রফেসর আহমদ শরীফ, সংঙ্ষিও বাংলা 
আভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (১৯৯২ 
খি.) 

২ আল-কুরআন, সরা জাল-হজ, ২২:৩৯ 

* আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ৪৯৬, হাদীস: ২৭৭৯, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঘি.) থেকে 
বর্ণিত 

*. ইবনে মাজাহ, আস-স্নান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১৩৩০, 
হাদীস: ৪০১২ 

« আল-কুরআন, সরা আর-রাম, ৩০:২১ 

৬ ইবনে খালদুন, আল-ম্বকা্দিমা, দারুর 
ফিকর, বয়রুত লেবনান (১৯৭৯ খি.), খ. 
১, পৃ. ৭১ 
+ আল-কুরআন, সরা ফাতির, ২৪:২৪ 
” আল-কুরআন, সর7 ইবরাহীম, ১৪:৪ 


সি ২০৪, পেপার প্রাজা (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬, ০১৮১১৫০৪২৭৩, ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 
ই-মেইল: 12101097010(6)21191].00যা1 
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সৈয়দ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম 

প্রতিপাদ্যসার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । ইসলামি আইন ও তাৎপর্যে মহিমান্বিত করে তুলে । 
ইসলাম মানবতাবাদী ও জনকল্যাণমুখী বিচারব্যবস্থা আন্রাহপ্রদত্ত । আলোচ্য নিবন্ধে বিচার ব্যবস্থায় 
ধর্ম । র সকল স্তরে শান্তি তাই এটা সন্দেহাতীতভাবে নিরপেক্ষ, ইসলাম কি ধরনের ভূমিকা রেখেছে তা 
ও নিরাপত্তা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সুষম ও সুবিচারপূর্ণ । একমাত্র তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে । 

প্রতিষ্ঠাই ইসলামের লক্ষ্য । ইসলাম ইসলামপ্রবর্তিত আইন ও বিচারব্যবস্থা ইসলামের পরিচয় 

মানুষের যাবতীয় নাগরিক অধিকার দিতে পারে সকল মানুষের জীবন ও টি বাদী 
বাস্তবায়নের সার্বজনীন সমতা বিধান ও সম্পদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি । আজ নিরভাতিভিক ও দন 


স্বীকৃতি নিশ্চিত করে | সমাজব্যবস্থাকে 


থেকে প্রায় পনের শত বছর পূর্বে- 


সুন্দরভাবে পরিচালিত করার জন্য 
প্রয়োজন কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম 
কানুনের । এ ক্ষেত্রে বিচারব্যবস্থা 


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ 
(সা.) সকল বৈষয়িক ব্যবস্থাপনার 
পাশাপ রি ব্চ র ব্যবস্থার আদরশ্শকেও 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | সুবিচার যে 


মানবজাতির সামনে সুন্দরভাবে তুলে 


কোনো সমাজে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার 


ধরেছেন। সেটা যেমন নিখুত, 


যথাযথ সুষ্ঠু ব্যবস্থা । মানবরচিত 


ভারসাম্যপূর্ণ ও সর্বশ্রেণীর মানুষের 


আইনে তা কম্সিনকালেও সম্ভব নয় । 


জন্য কল্যাণকর, তেমনি স্রষ্টার সাথে 


আন্তর্জাতিক আদালত বা জাতিসংঘের 
মানবাধিকার সনদের মাধ্যমে সমগ্র 


সৃষ্টির, মানুষের সাথে মানুষের, 
ইহকালের সাথে পরকালের অবিচ্ছেদ্য 


বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতাই তার 


সম্পর্ককে সামঞ্জস্যশীল ও গভীর 


সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থা । ইসলামের 
শ্বাশত আদর্শ ও মূলনীতির ওপর ভিত্তি 
করে ইসলামি জীবনব্যবস্থা পরিচালিত 
হয়। এ থেকেই তার আচার-আচরণ, 
কৃষ্টি-কালচার, নিয়ম-শৃঙ্খলার উৎপত্তি 
ও বিকাশ । এ জন্যই তার নামকরণ 
করা হয়েছে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা । 
মুসলিম জনগোষ্টির জীবন চলার 
একমাত্র পথ ও পাথেয় হল ইসলাম । 
বস্তুত ইসলাম মহান আল্লাহর পক্ষ 


ফেব্রুয়ারি'১৫ ______্। আত্তান্তহীদ্‌ ১৪ 


ধর্ম।-।দ।র্শ।ন 
থেকে আসা একটি পূর্ণাঙ্গ 


প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুন বিশ্বব্যাপী 


দেওয়ার জন্য এবং ন্যায়বিচার 


জীবনব্যবস্থার নাম । মহাগ্রন্থ আল- 
কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
825১1১15530 
ইসলাম আল্লাহর নিকট 
দীন |” 
ব্যষ্টিক-সামাজিক, আঞ্চলিক ও 
আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
ইসলামই একচ্ছত্র আইনদাতা, 
একমাত্র অবলম্বন ইসলাম মানবজাতির 
সার্বিক কল্যাণের জন্য এসেছে। 
ইসলাম সকল প্রকার অন্যায়কে অত্যন্ত 
ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে । অন্যায়ভাবে 
একটি ক্ষুদ্র পিপড়ার ওপর যুলুমকে ও 
ইসলাম সমর্থন করে না। এখানে 


একমাএ 


বরং 
প্রত্যেকের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করেছে 
ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও ইনসাফের সেতুবন্ধন, 
দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত 
মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই, 
যে ব্যাপারে ইসলাম কোনো বিধান 
দেয়নি । একটি পুণার্গ জীবনবিধান 
হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার 
প্রতিষ্ঠার লক্ষে ইসলাম মানুষের সামনে 
একটি আদর্শ বিচার ব্যবস্থা উপহার 
দিয়েছে। পক্ষান্তরে 
রষ্ট্রব্যবস্থায় কাগজে কলমে রাষ্ট্রের 
সকল নাগরিককে একজাতি আখ্যায়িত 
করে সমান অধিকারের কথা বলা 
হলেও বাস্তবে তা কখনো কার্যকর 
হয়নি । এজন্য প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী 
1৬৪.০101৮01 বলেন, [91010901805 13 
৪ 1011] 091 20৮911117017 গা 13 
10901" ০0101196619 ০119৬০0.২ 

একটি সার্বজনীন, শাশ্বত ও পরিপূর্ণ 
জীবন দর্শন হিসেবে ইসলাম 
মানবজাতির সামাজিক শান্তি ও 
নিরাপত্তা সুনিশিত করেছে। 
ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে 
কিভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত 
হবে, তার একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা 


বিরাজ করছে অব্যাহত অশান্তি 
বিশৃঙ্খলা, জাতিগত ছন্দ, বর্ণবাদী 
দাঙ্গা এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাত | 


কল্যাণকর ও ইনসাফ পূর্ণ ব্যবস্থা । 
শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি এবং 


নি 
27717575557 


581 পর্ঠে তি 


লি ভর 05 9 ৩% ৫ 


অপরাধমুক্ত সমাজগঠনের জন্য এ 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করা অপরিহার্য । রাসূল 
(সা.) মদীনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 
সাথে সাথে সেখানে ইসলামি বিচার- 
ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং তৎকালীন 
জাহিলী যুগে একটি সুশীল ও 
অপরাধমুক্ত সমাজ উপহার দেন। এ 
ধারা অব্যাহত থাকে খিলাফতে 
রাশিদার যুগ পর্যন্ত। বর্তমান 
মানবসভ্যতায় রাষ্ট্রের একটি গুরুত্ 
পূর্ণ বিষয় হচ্ছে নাগরিক অধিকার ও 
তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করা | আর এ 
অধিকার ও কর্তব্য পালনের নিশ্চয়তা 
বিধানের জন্য বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব ও 
অস্তিত্ব অপরিহার্য । তাই আধুনিক 
সমাজব্যবস্থায় ন্যায় বিচার নিশ্চিত 
করার লক্ষ্যে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার 
গুরুত্ব অনস্বীকার্য 15 


আদর্শহীন ১. কুরআনের আয়নায় 
বিচারব্যবস্থা 


কারীমে আদল" ও “কিসত” শব্দদ্বয় 
ব্যবহৃত হয়েছে । মহাগ্রন্থ আল- 
কুরআনে “আদল” শব্দ দ্বারা ১৭টি 
আয়াত এবং “কিসত' শব্দ দ্বারা ২৩টি 


আয়াতে ন্যায় ও ইনসাফের 
নীতিমালার বিশদভাবে বর্ণনা করা 
হয়েছে। এঁশীগ্রন্থ আল-কুরআনের 


মা অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা 
কর্তৃ স্বয়ং. আল্লাহ 
আলামীনের । তিনি ইরশাদ করেন, 


পারছি ৮ 


92১92625৬1৮, 4৩21৬) 
কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই তিনি সত্য 
বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের 


ন্ায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি 
অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 
$০321৮425৩০১৩102628৩1802 
“আর যখন তোমরা মানুষের কোনো 
বিচার মীমাংসা করো, তখন 
ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করবে |” 


৫৫ 


টি দক 2 


9৮2৫ প$ 


১88 ও ৩১৪ ৯১ 


“কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ 
তোমাদেরকে যেন কখন ও সুবিচার 
বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার 
করবে এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং 
আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা 
করো আল্লাহ তার সম্যক খবর 
রাখেন 1”? 
৯৮৪৬০ ০৩৪ 

“আপনি বলে দিন আমার প্রতিপালক 
সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন ।"৮ 


এমনকি অমুসলিম ও অবিশ্বাসীদের 
ক্ষেত্রেও আল্লাহ পাক ন্যায়বিচারের 
নির্দেশ দিয়েছেন । কুরআনের বাণী: 

রি ৩$ ৩০০৫) নু ৬) ৫ রর 2 


০৯১ ৩5 ০০৪৬ ০১০ রা ০৪ 2 
০৬ ৩৫৫ ০5 এ ৪১ $ 25 

90255205201 
“যারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহী এবং 
অবৈধ ভক্ষণে আসক্ত; তারা যদি 
তোমার কাছে আসে তবে তাদের 
বিচার নিষ্পত্তি করে দিও অথবা 
তাদেরকে উপেক্ষা করো; তুমি যদি 


প্রণয়ন করেছে ইসলাম, যাকে বলে 


তাদের উপেক্ষা করো তবে তারা 


সুবিচার । ইসলামি বিচার ব্যবস্থা 


মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ 
আল্লাহ তাআলা মানবসমাজের 
দৈনন্দিন বিষয়াদিতে ফয়সালা 


তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে 
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না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি করো 
তবে ন্যায়বিচার করো; আল্লাহ ন্যায় 
পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন 1৯ 

বর্তমান শতাব্দীর বিশ্ববিখ্যাত ইসলামি 
আইনবিশেষজ্ঞ আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ 


মানুষের জন্য যথাবিধ কল্যাণ | এটি 
এ জন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে 
দিবেন যে, কে প্রত্যেক্ষ না করেও 
তাকে ও তার রাসূলকে সাহায্য করে । 
আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী ।”১১ 


শফী (রহ.) পবিত্র কুরআনের উপর্যুক্ত 
আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 


ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিচারবিভাগ 
গড়ে তোলা একান্ত জরুরি । মহাগ্রন্থ 


বলেন, “ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা 


আল-কুরআনে বিচারের ধারণা কেবল 


এবং তার ওপর অবিচল থাকা শুধু 


এ চৌহদ্দিতেই সীমিত নয় 


সরকার ও বিচারবিভাগেরই বিশেষ 


রং তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত । 


দায়িত্ব নয়, বরং প্রত্যেককে 


রি কুরআন জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে 


ব্যক্তিগতভাবেও নির্দেশে দেওয়া 


ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার তাগিদ 


হয়েছে, যেন সে নিজে ন্যায়নীতির 
ওপর স্থির থাকে এবং অন্যকে ও 
ইনসাফ ও ন্যায়নীতির ওপর অবিচল 
রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে । 
ইনসাফ ও ন্যায়নীতির একটি পর্যায় 
সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষের বিশেষ 
দায়িত্ব, তা হচ্ছে দুষ্ট ও অবাধ্য 
লোকেরা যখন ন্যায়নীতিকে পদদলিত 
করবে, নিজেরা তো ন্যায়নীতির ধার 
ধারবেই না বরং অন্যকেও ন্যায়নীতির 
ওপর স্থির থাকতে দিবে না, তখন 


দেয়। এমনকি কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে 
পর্যন্ত । বলা হয়েছে, 
1414 
8৫0০৫ 29 রি চর ১210১5% 18 
“যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যাষ্য 


কথা বলবে, আপনজনদের সম্পর্কে 


ইসলাম-পূর্ব বিচারব্যবস্থা 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 


তাদেরকে দমন করার জন্য আইনের 


শাসন ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা 


আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশ ছিল 


অপরিহার্য । এমতাবস্থায় একমাত্র 
ক্ষমতাসীন সরকার ও কর্তৃপক্ষই 


অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত । আরব 
সমাজ বিভিনন গোত্রে বিভক্ত ছিল। 


ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করতে 
পারে ১? 


দন্দ-সংঘাতের ক্ষেত্রে গোত্র প্রধান 
বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন । 


কুরআন মজীদ একটি শক্তিশালী 


দুটি গোত্রের মাঝে বিবাদ দেখা দিলে 


আদর্শ রাষ্ট্র কায়েম করে সেখানে 
একটি পূর্ণাঙ্গ বিচারব্যবস্থা গড়ে 


তার সমাধান বা নিষ্পত্তি সহজ ছিল 
না। গোষ্ঠীগত বিবাদ প্রায়ই যুদ্ধে 


তোলার তাগিদ দিয়েছে । কুরআনের 
ঘোষণা: 
৩8012 (৪5 আর এন পে ও 


8৮ 526) প12 


৩১০ (95৮০৬ উপ 2582) 01825 
05281205250 0 

8%5৬% 9৩4৩৫884355 
“নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে 
প্রেরণ করছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং 
তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও 
ন্যায়নীতি | যাতে মান্ষ সুবিচার 
প্রতিষ্ঠা করে । আমি লৌহ দিয়েছি 
যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি । আর রয়েছে 


৫268? কু 


565 20642 


পরিণত হয়। এ ধরনের বিরোধ 
মীমাংসার জন্য কোনো কেন্দ্রীয় 
শাসনের অস্তিত্ব ছিল না। তবে 
গোত্রীয় সদস্যদের মধ্যে বিবাদ হলে 
তার বিচারের জন্য কিছু আইন ছিল 
“জীবনের বদলে জীবন" এবং “অঙ্গের 
বদলে অঙ্গ' স্বীকৃত আইন বলে 
বিবেচিত হতো | আইন বলতে আমরা 
আজ যা কিছু বুঝি, ইসলামপূর্ব যুগে 
আরবে সে রকম কোনো আইনের 
কোনো অস্তিত্ব ছিল না। 


মহানবী (সা.)-এর 
আমলে বিচার-ব্যবস্থা 


রাসূল (সা.) মদীনায় হিজরতের পর 
প্রথমেই একটি মসজিদ নির্মাণ করেন 
এবং সেখানেই তিনি মুসলমানদের 
সমস্যাবলি সমাধান বা ফয়সালা 
দিতেন। তিনি এখানে ইহুদি-খিস্টান 
ও পৌন্তলিকদের সাথে একটি চুত্তি 
স্বাক্ষর করেন যা ইতিহাসে “মদীনা 
সনদ" নামে পরিচিতি এবং পৃথিবীর 
প্রথম লিখিত সংবিধান হিসাবে 
স্বীকৃত । উক্ত সনদের মাধ্যমে মদীনায় 
একটি ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটে 
এবং মহানবী (সা.) মদীনা রাষ্ট্রের 
প্রধান হিসেবে দায়িত গ্রহণ করেন 
এবং পদাধিকার বলে তিনি ছিলেন 
মদীনার সর্বোচ্চ বিচারপতি | মদীনার 
সনদের শর্তানুসারে সনদে স্বাক্ষরকারী 
সম্প্রদায়গ্ুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা 
দিলে মহানবী (সা.) আল্লাহর বিধান 
অনুযায়ী তার মীমাংসা করবেন মর্মে 
স্থির করা হয়। এভাবে নবী করীম 
(সা.) পরিপূর্ণ শাসক ও বিচারক 
হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার 
জীবদ্দশায় তিনি ছিলেন একই সাথে 
রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও প্রধান 
বিচারপতি 1১৩ 
সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনের খ্যাতনামা 
দার্শনিক জন লক (10117 1,9০1) যে 
তত্তের ভিত্তিতে বলেছিলেন, 16 
209৮117179106 19 076 065 0106 
৮710101) 19 08590 010 (175 001752101 
০ 07০ ৪০৬০190.৯* সেই তত্বের 
বাস্তব প্রয়োগ ঘটে মদীনায় ৬২২ 
খিস্টাব্দ এবং এই অনবদ্য সৃষ্টির মূলে 
ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মনীষী হযরত 
(সা.)। ১43 [70581101 
বলেন, 1116 17100179% 17110591 
80650 89 1119 08511191 00131106 ০0 
90915 10 1015 5981 8 ৪1- 
1৬101191. 10179 00593 ০01 
[১1051170939 ড৮০1৪ 61170] 01190119 
81019011760 705 111) 01: 006 
000৮9117015 ৬216 01190190 19 
81019901176 [99150108 1181090 ০০ 
1110. রাসূল (সা.) মদীনায় ইসলামি 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর দূরবর্তী 
অঞ্চলের জন্য বিচারক নিযুক্ত করে 
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পাঠানোর সময় বিচারকার্য সংক্রান্ত 
কঠিন দায়িত্ব পালনের উপযোগী 


নির্ধারণ করেছেন এবং সাথে সাথে 
অপরাধ নিরপন ও শাস্তি প্রদানের 


শিক্ষাদান করে প্রেরণ করতেন। 
হযরত আলী (োধি.)-কে ইয়ামনের 
বিচারক নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় 
রাসূল (সা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন, 
“বিবদমান দুই পক্ষ যখন তোমার 
সম্মুখে বসবে তখন এক পক্ষের বক্তব্য 
শোনার পর অনুরূপভাবে দ্বিতীয় 
পক্ষের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত তুমি 
রায় দেবে না।** রাসূল (সা.) রাষ্ট্র ও 
বিচারবিভাগ সুন্দরভাবে পরিচালনা 
করার জন্য পুলিশ নিয়োগ 
দিয়েছিলেন | আল্লামা ইবনে কাইয়িম 
(রহ.) তার বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 


করেছেন । মখযুম গোত্রীয় ফাতিমা 
নামক এক অভিজাত মহিলা চুরি করে 
ধরা পড়ে। মহানবী (সা.)-এর 
দরবারে মামলা দায়ের করা হলো। 
রাসূল (সা.)-এর প্রিয় ব্যক্তি উসামা 
ইবন যায়েদ রোযি.) আসামীর পক্ষে 
সুপারিশ করলে রাসূল (সা.) গন্তীর 
স্বরে বললেন, “পূর্ববর্তী মানুষ তখনই 
ধ্বংস হয়েছে যখন তাদের কোন 
অভিজাত ব্যক্তি চুরি করলে তারা 
তাকে ছাড় দিত; কিন্তু কোন দুর্বল বা 
সাধারণ লোক চুরি কিংবা কোন 
অপরাধ করলে তাকে কঠোর শাস্তি 
দেয়া হতো ডঃ 

রাসূল সো.) মামলাপ্রমাণের দায়িতৃ 
বাদীর ওপর অর্পন করেছেন । অর্থাৎ 
যিনি মামলা দায়ের করবেন তাকেই 
সাক্ষ্য দ্বারা তার অভিযোগ প্রমাণ 
করতে হবে । সাক্ষী প্রদানের নিয়ম 
বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, “তুমি যদি ঘটনাটি 
সূর্যকে দেখার মত স্পষ্ট দেখে থাকো 
তাহলে সাক্ষ্য প্রদান করবে ।”১ 
একজন সাক্ষীর গ্রহণযোগ্যতার 
শর্তাবলি কী কী তা রাসূল (সো.) 


নীতিমালা স্থির করেছেন । 

খলীফাতুর মো 

আবু বকর (রাধি.)-এর 

শাসনামলে বিচারব্যবস্থা 

মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর 
হযরত আবু বকর (রাযি.) (৬৩২- 
৬৩৪ খি.) যখন খিলাফতে সমাসীন 
হন, তখন তার আদালতে কোনো 
মামলা পেশ করা হলে তিনি সর্বপ্রথম 
কুরআনের বিধানানুযায়ী মীমাংসা 
করার চেষ্টা করতেন । কুরআনে সে 
সংশ্লিষ্ট কোনো হুকুম না পেলে তিনি 
রাসূল (সা.)-এর হাদীসের অনুসন্ধান 
করতেন । তিনি সেখানেও না পেলে 
মুসলমানদের মতামত সংগ্রহ 
করতেন । তিনি ইজতিহাদের মাধ্যমে 


তা যদি জঘন্য রকমের হতো তাহলে 
আবু বকর (রাযি.) সে অপরাধ ক্ষমা 
করতেন না, বরং অপরাধীকে কঠোর 
শাস্তি প্রদান করতেন | যাতে অন্যরা 
এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে । 
ইয়াস আল-ফুজাআহ ইবনে আবদুল্লাহ 
আস-সুলামী যখন দীন ইসলাম ত্যাগ 
করে হত্যা ও লুঠতরাজ শুরু করে 
দেয়, তখন হযরত আবু বকর (রাষি.) 
তার সম্পর্কে কড়া নির্দেশ দেন যে 
তাকে যেন গ্রেফতার করে এনে 
আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা 
হয় ।২ হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর 
শাসনামলে বিচারব্যবস্থা ছিল মূলত 
রাসূল (সা.)-এর যুগের বিচার ব্যবস্থার 
একটি প্রলম্বিত চিত্র । 


হযরত উমর (রাযি.)-এর 
শাসনামলে বিচার ব্যবস্থা 


দাদার মিরাসের যে ফায়সালা 
দিয়েছেন তা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে 


ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর 
(রাযি.) (৬৩৪-৬৪৪ খি.) বিচার- 


আছে । এতে তার ইজতিহাদী প্রতিভার 


ব্যবস্থার উন্নয়নে ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান 


পরিচয় বহন করে ১ হযরত আবু 


রাখেন। তার খিলাফতকাল ছিল 


বকর (াযি.), শাসনামলে উমর 


আদর্শ ও বাস্তবতার প্রতীক | তিনি 


(রাযি.) প্রধান বিচারপতির দায়িত্ে 


কুরআন ও হাদীসের অনুশাসন 


নিয়োজিত ছিলেন। এতিহাসিক 
তাবারী ও ইবনুল আসীর (রহ.) 


কঠোরভাবে মেনে চলতেন এবং 
জনগণের সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রীয় 


বলেন, হিজরী একাদশ সনে আৰু 
বকর (োযি.) উমর (রাষি.)-কে 


কার্ধাদি পরিচালনা করতেন । কোনো 
গুরুতপূর্ণ বিষয়ে জনগণের সাথে 


বিচারক নিয়োগ করেন এবং তার 
পুরো খিলাফত পর্যন্ত তিনি (উমর) 


পরামর্শ ব্যতিরেকে কোনো সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতেন না দরবারে 


বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন ।১ 
হযরত আবু বকর (োযি.) মনে 


জীকজমক ও শান-শওকতের কোনো 
স্থান ছিল না। সাধারণ নাগরিকদের 


করতেন যে, বিচারকের পক্ষে তার 


ন্যায় অতিসাদামাঠা ছিল তীর দৈনন্দিন 


নিজের দেখা ও জানা মুতাবিক 


জীবন যাত্রা । তিনি প্রকাশ্যে রাজপথে 


ফায়সালা দেওয়া সমীচীন নয় ৷ তবে 


একাকী চলাফেরা করতেন, কোনো 


যদি তার পক্ষে সাক্ষী থাকে । তবেই 


দেহরক্ষী তো দূরের কথা, নামেমাত্র 


তিনি তার নিজের দেখা ও জানা মতে 


পাহারাদার ও কেউ ছিল না। প্রতিটি 


ফায়সালা দিতে পারেন । তিনি বলেন 


মানুষ অবাধে খলীফার নিকট উপস্থিত 


আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে হন্দের 
উপযোগী কোনো অপরাধ করতে দেখি 


হতে পারতেন । বিচার প্রার্থনার জন্য 
কোনো অর্থের প্রয়োজন হতো না ২ 


তবে আমি তাকে শাস্তি দেবো না। যে 
পর্যন্ত না তার বিরুদ্ধে দু'জন সাক্ষী 
আমার নিকট সাক্ষ্য পেশ করে ।৯ 


তার শাসনামলে ফৌজদারী অপরাধের 
জন্য কোনো আদালত (60770011191 
0০000) ছিল না। একই বিচারক 


কোনো ব্যক্তি যদি জাতীয় স্বার্থের 


দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় মামলার 


পরিপন্থি কোনো অপরাধ করতো এবং 


বিচার করতেন । তবে আইন-শৃঙ্খলা 


ফেব্রুয়ারি'১৫ _______ললল্।। আত্তার্তহীদ ১৭ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


রক্ষার জন্য হযরত উমর (রাষি.) 
আহদাস বা পুলিশ বিভাগ গঠন 
করেন । হযরত উমর (রাযি.) সর্বপ্রথম 
কারাগার ও দেশান্তরের শাস্তি প্রবর্তন 
করেন । ১৫ 70538171-এর মতে, 
ঢ01 016 ঠা 0176 11 19191) 
[0010091 (1২.) 98620115190 [01190179. 
17 11910181116 7১010179590 019 
10036 0£১8৪$591] 010] [01095921) 
8170. ০017৮919010 117609 ৪, [01150]. 
১71০1) 01150179 ৮০1০ 9819191151790 
17 11019018101 1009৮117019] 
09100:93 . [01181 (]২.) ৪3 8130 
[65001051016 10 100090০108 
9116 85 8 1001015111000101.26 

হযরত উমর (রাযি.) বিচারক 


পারতেন না কিংবা তার বিপরীতে 

কাজ করতে পারতেন না | 

যেসব রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় সমস্যার ক্ষেত্রে 

কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য 

পাওয়া যেতো না, সেগুলো যথারীতি 

মজলিসে শুরার পেশ করা হতো এবং 

সেখানে আলোচনা ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত 

গৃহিত হতো 1৯ 

হযরত উসমান (রাষি.) 
বিচারব্যবস্থা 


শাসনামলে র 
হযরত উসমান (রাযি.) (৬৪৪-৬৫৬ 
খি.) বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী 

খলীফাদেরই অনুসরণ করতেন । তার 
প্রজ্ঞা ও বিচার-ক্ষমতার দরুণ ইসলামি 
রা্ট্রের সীমা এতটা সম্প্রসারিত হয় 


নিয়োগের পূর্বে ন্যায়নিষ্ঠা_ও বিশ্বস্ততা 
ভালোভাবে যাচাই করে নিতেন এবং 
নিয়োগের পরে ও কর্ম-তৎপরতা 


যেতা কল্পনা ও করা যায় না 
কনস্টান্টিনোপল থেকে এডেন, 
আন্দালুস থেকে বলখ এবং কাবুল 


পর্যবেক্ষণ করতেন । তিনি বিচারকদের 
জন্য উপযুক্ত বেতন নির্ধারণ করতেন 
জনগণের প্রতি সাধারণ নির্দেশ ছিল 
প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ও বিচারকদের 
দ্বারা কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে তা 
নির্ভয়ে তাকে অবহিত করার জন্য ২: 
তিনি কুরআন-সুননাহভিত্তিক বিচারিক 
কার্যক্রম পরিচালনা করতেন 
কুরআন-সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যহীন 
কোনো আইন প্রণয়ন করতেন না 
মূলত তার যুগে বিচার করার সময় 
বিচারকদের কুরআনের নির্দেশাবলি 
অনুসরণ করতে হত কুরআনের 
আওতাবহির্ভীত ব্যাপারে তাদেরকে 
রাসূল (সা. টা এর সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ 
করতে হতো ১৮” তিনি সুশাসন ও 
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইরানের 
খসরু এবং রোমের সিজার অপেক্ষা 
ক্ষমতাশীল হওয়া সত্তেও তার কোনো 
দারোয়ান বা দেহরক্ষী ছিল না । প্রায়ই 
বিদেশী দর্শক এসে লোকের কাছে 
জিজ্ঞেস করতেন, “খলীফা কোথায়”? 
তারা বিস্মিত হতেন যে, খলীফা তার 
সম্মুখে দীড়িয়ে আছেন ।৯ সৈয়দ 
আমীর আলী লিখেছেন, যতদিন 
ইনসাফী খিলাফত টিকে ছিল কোন 
খলীফাই ন্যায়বিচারের জন্য গঠিত 
আদালতের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে 


পর্যন্ত ছিল এ ইসলামি রাষ্ট্রের বিস্তৃতি 
তার শাসনামলে মুসলমানরা এতই 
সুখী সমৃদ্ধ ছিল যে, একজন বায়তুল 
মাল থেকে দৈনিক লাখ লাখ দীনার ও 
দিরহাম গনীমতের অংশ হিসেবে লাভ 
করতো ।১ তিনি খিলাফতের দায়িতে 
আসীন হওয়ার পরপরই তার সম্মুখে 
হরমুযানের হত্যার মোকদ্দমা পেশ 


করা হলো। ছিলেন 
উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)। এ 
মোকাদ্দমার ফায়সালাকে একটি 


ইজতিহাদ বলা যেতে পারে । অর্থাৎ 
নিহত ব্যক্তির কোনো উত্তরাধিকারী না 
থাকলে সমকালীন শাসকই হবেন তার 
অভিভাবক | এ হিসেবে হরমুযানের 
কোনো উত্তরাধিকারী না থাকায় 
অভিভাবক হিসেবে হযরত উসমান 
(রাধি.) কিসাসের পরিবর্তে দিয়্যাত 
(আর্থিক ক্ষতিপূরণ) গ্রহণ করতে রাজি 
হলেন এবং এ অর্থ ও নিজের ব্যক্তিগত 


আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে হযরত আলী 
(রাযি. (৬৫৬-৬৬১ খি.)-এর 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে । একাধিক 
সূত্রে রাসূল (সা.) থেকে প্রামাণ্যরূপে 
বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তোমাদের 
বিজ্ঞতম বিচারক হলেন আলী | হযরত 
আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন, রাসূল (সা.) আমাকে ইয়েমেনে 
লন। আমি তখন অল্পবয়ন্ক 
যুবক । আমি বললাম, আপনি আমাকে 
এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে 
পাঠাচ্ছেন যাদের মাঝে বিভিন্ন ঘটনা 
সংঘটিত হবে অথচ বিচার সম্পর্কে 
আমার কোনো জ্ঞান নেই । তিনি 
বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমার 
জিহ্বাকে সঠিক পথে পরিচালিত 
করবেন এবং তোমার হৃদয় সত্যের 
ওপর স্থির রাখবেন । হযরত আলী 
(রাষি.) বলেন, এরপর কোন বিবদমান 
দুই পক্ষের মাঝে বিচার করতে গিয়ে 
আমি সংশয়গ্রস্থ হইনি 15১ 
হযরত উমর (রাি.) এমন কোনো 
জটিল সমস্যা সম্পর্কে আল্লাহর আশ্রয় 
চাইতেন, যার সমাধানের জন্য আবুল 
হাসান (আলী) উপস্থিত নেই | হযরত 
উমর (রাযি.) হতে নিম্োক্ত মন্তব্য 
হয়েছে আলী না হলে উমর ধবংস হয়ে 
যেতো 1৩৫ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.)-এর সূত্রে আবু আমর বর্ণনা 
করেছেন হযরত ইবনে মাসউদ 
(রাযি. বলেন, আমরা এমন 
আলোচনা করতাম যে, মদীনাবাসীদের 
মাঝে হযরত আলী ইবনে আবু তালিব 
(রাঘি.) হলেন বিজ্ঞতম বিচারক ৩৬ 
ফিকহ ও ইজতিহাদে হযরত আলী 
(রাযি.) পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন, কুরআন 


তহবীল থেকে দান করে বায়তুল মালে 
জমা দেন । যেমন দিয়াতের ক্ষেত্রে উট 
দেওয়ার রেওয়াজ ছিল । কিন্তু হযরত 
উসমান (রাযি.) উটের পরিবর্তে তার 
মূল্য দান করারও বৈধ বলে গণ্য 
করেন 1১5 

হযরত আলী (রাযি.)-এর 
শাসনামলে বিচার ব্যবস্থা 


মজীদ থেকে ইজতিহাদ ও মাসায়েল 
উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 
অদ্বিতীয় । উত্তরাধিকার আইনে 
“আওল' বা বৃদ্ধির প্রবর্তক ও ছিলেন 
হযরত আলী 15 অপরাধ ও শাস্তি 
প্রদানে ক্ষেত্রে ও হযরত আলী (রাযি.) 
গুরুতপূর্ণ নজীর স্থাপন করেছেন। 
মদ্যপানের শাস্তির ক্ষেত্রে বেত্রাঘাতের 
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সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না, হযরত আলী 


বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বের 


রাসূল (সো.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনার 


(রাযি.) এ জন্য ৬০ বেত্রাঘাত নির্ধারণ 


করতেন । তার সময়ের বিচার ব্যবস্থা 


করেন |” অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য 


ও ফিকহি ইজতিহাদ থেকে ইসলামি 


নিছক অপরাধের ঘটনা যথেষ্ট নয়। 
মূল অপরাধ কার্ষে লিপ্ত হওয়া জরুরি । 
একবার এক ব্যক্তি ঘরে সিদ কাটলো, 
কিন্তু কোনো কিছু চুরি করার আগে 
ধরা পড়লো । হযরত আলী (রাষি.)- 


আইনের অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও 
সমসাময়িক সমস্যার সমাধান পাওয়া 
যায়। 

একজন বিচারক যেন সত্য ও 


ইসলামি রাষ্ট্রে যে বিচার ব্যবস্থা 
প্রতিষ্টিত হয় সেটাই খুলাফায়ে 
রাশিদীনের আমলে সংরক্ষিত ও 
বিকশিত হয় এবং পরবর্তীকালে 
ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না থাকা সত্তেও 
ইসলামি বিচার-ব্যবস্থার _ অনুপম 


ন্যায়ভিত্তিক বিচারিক কাজ আঞ্জাম 


এর সামনে তাকে পেশ করা হলে তিনি 
তাকে কোনো প্রকার শাস্তি দিলেন 
না 


দিতে পারেন, সে জন্য উমর ইবন 
আবদুল আযীয (রহ.) অপরিহার্য কিছু 
গুণাবলি উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেন 


হযরত আলী (রাযি.)-এর রাজনীতি ও 


বিচারক যদি পাচটি গুণ অর্জন করতে 


প্রশাসনব্যবস্থা যে কেন্দ্রবিন্দুতে 
আবর্তিত হতো তা ছিল রাজনৈতিক ও 
প্রশাসনিক স্বার্থের ওপর নীতি ও 
আদর্শ এবং ইসলামি শিক্ষা ও 
মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার প্রদান করা । 


ভুল করেন। তাহলে তার ভেতরে 
কালিমা ও আবিলতা থেকে যায় 
গুণগুলো হলো বোধসম্পন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত, 
ধৈর্যশীল ও চরিত্রবান ও দৃঢ় হওয়া 
এবং জ্ঞানী হওয়া, আর যা জানেন না 


আম্বিয়া কেরামের খিলাফতের প্রাণবন্ত 
রক্ষা করা এবং খোলাফায়ে রাশেদার 


তা প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া ডি 
তিনি স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত এবং 


নীতি ও আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখা ৷ তিনি 


রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করতেন না 


মনে করতেন, খলীফা হলেন প্রথমত : 


হাফিজ যাহাবী (রহ.) তার সম্পর্কে 


দ্বীনের প্রধান দাঈ এবং সাধারণ 
মুসলমানদের জন্য পরিপূর্ণ মডেল, 
তারপর তিনি একজন শাসক এবং 
মুসলমানদের যাবতীয় বিজয়ের 
তত্তববধায়ক । রাজনৈতিক স্বার্থ ও 
প্রশাসনিক প্রয়োজন উপেক্ষা করে এই 


বলেন, তিনি যখন কোন লোককে 
শাস্তি দিতে চাইতেন, তখন তাকে 
কমপক্ষে তিনদিন বন্দি রেখে 
পর্যবেক্ষণ করতেন | কারণ তিনি রাগে 
প্রথম ছোটেই শাস্তি দেওয়া অপছন্দ 
করতেন ।*৯ তিনি ভুল করে শাস্তি 


সুমহান নীতি ও আদর্শ সমুন্নত রাখার 


দেওয়া থেকে ভুল করে ক্ষমা করে 


পূর্ণ দায়িত্ব বহন ও মাশুল আদায়ের 
জন্য তিনি পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন এবং 
হাসি মুখে অতি সন্তুষ্ট চিত্তে এর চড়া 
মাশুল তিনি আদায় করেছেন । 


হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয 

(রহ.)-এর শাসনামলে বিচার ব্যবস্থা 
ইসলামের ইতিহাসে খলীফা উমর 
ইবন আবদুল আযীয (রহ.) 
(৭১৭-৭১৯ খি.) একটি উজ্জ্বলতম 
নক্ষত্রের নাম । খিলাফতে রাশেদার 
ইতিহাসের প্রথম পর্যায় হযরত আলী 
(রাধি.)-এর জীবনাবাসনে পরিসমাপ্ত 
হলেও উমর ইবন আবদুল আযীয 
(রহ.)-এর খিলাফতে তা পূর্ণ পরিণতি 
লাভ করে । তিনি ছিলেন গভীর জ্ঞান 
ও সুক্ষ অনুধাবন ক্ষমতার অধিকারী, 
বিবেক-বুদ্ধি ও কিয়াসের ভিত্তিতে 


দেয়া উত্তম মনে করতেন । খলীফা 
গভর্নর ও বিচারকদের জন্য হাদিয়া 
গ্রহণ করা ঘুষ । এ কারণে ফুরাত 
ইবনে মুসলিম (রহ.) তীকে হাদিয়া 
দিলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি 
জানান । ফুরাত (রহ.) তাকে জিজ্ঞাসা 
করেন রাসুল (সা.), হযরত আবু বকর 
(রাযি.)-কি হাদিয়া গ্রহণ করতেন না? 
উত্তরে তিনি বলেন, এটা তাদের জন্য 
হাদিয়া ছিল তাদের পরবর্তী কর্মকর্তা- 
কর্মচারীদের জন্য এটা ঘুষ ২ 

বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উমর ইবন 
আবদুল আযীয (রহ.)-এর যে 
অসামান্য অবদান রয়েছে তার বর্ণনা 
ও মূল্যায়ন সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব 
নয়। উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট 
যে, মহান আল্লাহর নিদের্শিত এবং 


বৈশিষ্ট্যের জন্য এর অনেক নিয়মনীতি 
এবং প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখতে 
পাওয়া যায় । 


ইসলামি বিচার র বৈশিষ্ট্য 
ইসলামি বিচারব্যবস্থার ভিত্তি মুলে 
রয়েছে মহান আল্লাহ তাআলার 
সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি । কারণ আইন 
প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীনের | মহান প্রভুর পক্ষ 
থেকে নবী (সো.) যে বিধান দুনিয়ায় 
প্রবর্তন করেছেন তাই ইসলামি বিচার 
ব্যবস্থার চিরন্তন মৌল আইন। 
আল্লাহর আইন তার বান্দাদের ওপর 
প্রয়োগ করাই হচ্ছে বিচারকের কাজ । 
বিচারক আদালতের আসনে আমীর বা 
খলীফার প্রতিনিধি হিসেবে আসীন 
হবেন না বরং আল্লাহর প্রতিনিধি 
হিসেবে বসবেন । ইসলামি বিচার 
ব্যবস্থার অনুপম বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে 
আলোকপাত করা হল । 
বিচারবিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা 
ইসলামি বিচারব্যবস্থায় বিচার বিভাগ 
নির্বাহী বিভাগের প্রভাব হতে মুক্ত | 
বিচারক সাধারণ নাগরিক থেকে 
রাষ্ট্রপ্রধান, সিপাহী থেকে সেনাপ্রধান 
সবাইকে জবাবদিহি করার জন্য 
আদালতে তলব করতে পারবেন, 
অভিযুক্ত করতে পারবেন এবং সাজা 
দিতে পারবেন । আদালতের কাজে 
প্রশাসনের ছোট বড় কোন কর্মকর্তার 
হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই; এমকি 
প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধেও যদি 
কোনো নাগরিক অভিযোগ উত্থাপন 
করেন তাহলে অন্য আদালতে অপর 
বিচারক কর্তৃক তার শুনানি অনুষ্ঠিত 
হবে এবং আইন মোতাবেক ব্যবস্থা 


গৃহীত হবে । 
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বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের 
সম্পর্ক কিরূপ হবে, এ বিষয়ে ইসলামি 
আইনবিদ আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ 


শফী (রহ.)-এর অভিমত 
প্রণিধানযোগ্য: “এ ব্যাপারে 


অপরিবর্তনীয় কোন বিধান (ইসলামে) 
দেয়া হয়নি যা কোন কালেই 
পরিবর্তিত হতে পারবে না | যদি 
কোনো যুগে শাসকবর্ের বিশ্বস্ততা ও 
সততায় পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা 
যায়, তবে বিচার বিভাগ এ শাসন 
বিভাগের পৃথক সত্তা বিলোপ করা 
যাবে । কোনো যুগে শাসকবর্গ এরূপ 
আস্থাভাজন না হলে বিচার বিভাগকে 
শাসন বিভাগ থেকে পৃথকও রাখা 
যায় । হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহর 
মনোনীত পয়গম্বর ছিলেন । তার চেয়ে 
অধিকতর বিশ্বস্ততা ও সততার দাবি 
কে করতে পারতো । তাই তাকে একই 
সময় শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের 
প্রধান নিযুক্ত করে ঝগড়া-বিবাদ 
মীমাংসার দায়িত্ব ও অর্পণ করা 
হয়েছিল ৯৩ 

নীতির পূর্ণ কার্যকারিতা 

ইসলাম বিচারকের নির্দিষ্ট কয়েকটি 
গুণ থাকার শর্ত আরোপ করে দায়িত্ব ১ 
শেষ করেনি, বরং বিচারকাজ 
সম্পাদনের কতিপয় নিয়ম-রীতির 
নিদিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। 
তাদের করণীয় এবং বর্জনীয় সম্পর্কে 
বিধান দেয়া হয়েছে। রব 


সর্বোপরি 
বিচারকের এ গুণ গুলো থাকা বাঞ্চনীয় 
যথা- ১. নিঙ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী 
হওয়া, ২. ধৈর্যশীল হওয়া, ৩. পূর্ববর্তী 
বিচার ফয়সালা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা, 
৪. জ্ঞানী ও সিদ্ধান্তদানের 
যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের সাথে পরামর্শ 
করা, ৫. মানুষের তিরস্কার ও 
সমালোচনার ব্যাপারে পরোয়া না 
করা ? 


/চলবে। 


লেখক: প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও 
সংস্কৃতি বিভাগ, চ্টথাম বিশ্ববিদ্যালয় 


* আল-কুরআন, সুরা ভালে ইমরান, ৩:১৯ 


২ ড. আহমদ আলী, ইসলামী রাহে অমুসলিম 
নাগরিকের অধিকার ও মধার্দা, বাংলাদেশ 
ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা (২০১০ খ্রি.), পৃ. 


৯ 

৩ গাজী শামসুর রহমান, ত্রাইনবিদ্য, বাংলা 

একাডেমি, ঢাকা (১৯৯৩ খরি.), পৃ. 
৫৫৫-৫৫৬ 

+ আল-কুরআন, সরা আল-আনতাম, ৬:৫৭ 

€ আল-কুরআন, সরা আাশ-শবরা, ৪২:১৫ 

৬ আল-কুরআন, সুরা আান-নিসা, ৪:৫৮ 

* আল-কুরআন, সর আল-মারিদা, ৫:৮ 

৮ আল-কুরআন, সরা আল-আ7 রাফ, ৭:২৯ 

৯ আল-কুরআন, সরা আল-যায়িদা, ৫:৪২ 

১ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা্জারিফ আল 

কুরত7ন, মাকতাবাতুল মা*'আরিফ, করাচি, 

পাকিস্তান (১৯৮৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. 
৫৭২-৫৭৩ 

১ আল-কুরআন, সুরা আল-হাদীদ, ৫৭:২৫ 

১২. আল-কুরআন, সরা অ)ল-আনআ?ম, 
৬:১৫২ 

৯ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল- 


বাংলাদেশ, ঢাকা (২০০৫ খি.), পৃ. ৮১ 

15 07 9803 05581014772 
2497717711517017071, 91070100107, 
৬1:911916 (1970), 0. 23 
১ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল- 
কুরআনে রহ ও সরকার, পৃ. ২১৭ 
+ড.আফম হোসেন, আল্লাহর 
আইনের শাসন, খতীবে আযম গবেষণা 
পরিষদ, চট্টগ্রাম 0৯৯৭ খ্রি), পৃ. ৪৫-৪৬ 

৯৮ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, 
রাজনীতির ভুমিকা, খায়রুন প্রকাশনী, 


মীনা বুকস হাউজ, ঢাকা (২০০৩ খি.), পৃ. 
৭৩-৭৪ 

২ ড. আহমদ আলী, খালীফাতু রাসৃলিলাহ 
আরে বাকার  আছ-ছিদিক রোযি,) 
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা (২০১৩ 
খি.), পৃ. ৩৪৪ 

উড. আহমদ আলী, প্রাজ্ঞ পৃ. ৩৪৬ 
* ড. আহমদ আলী, এাওক্ত, পৃ. ৩৪৮ 

রর রাষ্ীবিজ্ঞান ইসলামী 
প্রেক্ষিত, অনুবাদ: একেএম সালেহ উদ্দীন, 
ঢাকা, বিআইআইটি (২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১০২ 


২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, 
খিলাফতে রাশেদা, খায়রুন প্রকাশনী, 
ঢাকা (২০০৫ খরি.), পৃ. ৪০ 

26101. 340 চ0558101, 107৫, 0. 53 

সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল 


২৭ ইহসান, 
তারীখে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা 
2 পৃ. ৫৯ 

আলী, হিন্টি অফ ইসলাম (৫7151970 
টিটি আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা 
১(২০১২ি.), পৃ. ১৫৭ 
২৯ কে আলী, প্রাজ্ঞ, পৃ. ১৬২ 

৩ সৈয়দ আমীর আলী, দি স্পট তরফ 
ইসলাম এন্ড এ শর্ট হিন্ট্ি অফ দ্যা 
স্যারাসিনৃস (7716 777৫ ০7 1510771 271৫ 
511071 17151910) ০1 1710 59720627125), 

, ঢাকা, পৃ. ২৮৫ 
৩১ সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, 
তারীখে ইসলাম, পৃ. ৫৮ 

৩২ মাওলানা মুহাম্মম ইদরীস কান্ধলবী, 
খিলাফাতে রাশেদা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ, ঢাকা (২০০৩ থি.), পৃ. ৮৯ 

** মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের, প্রাজ্ঞ, পৃ. 
২১৬-২১৭ 

৩ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, হযরত 
আলী (রাযি) জীবন ও খিলাফত, 
অনুবাদ: মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা 


১২০০৮ খ্রি, পৃ ১৯০ 
€ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, 
৬৬ খাত পৃ. ১৯১ 
১ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, 
গ্রাওক্, পৃ. ১৯১ 
2. নত] 10118101020 [01181, 7716 
44771771517711071 00151705171 1510711, 


[1080 91190817, ০৬ 199111)1 (00110 
1701000: 1990), 1.9 


১” মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের, এও, পৃ. 


২৮৫ 
২৯ মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের, এাঁওক্ত, পৃ. 
২৮৫ 

৯” মুহাম্মদ ইবন সাপ্দ, আত-তাবাকাতিল 
কুবরা, দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৫, পৃ ৩৬৯-৩৭০ 
* আয-যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ওয়া 
তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়।ল আলাম, 
কায়রো, মাকতাবাতুল কুদসী (১৩৬৭ হি.), 
৪২. ৭ পৃ. ১৯৮ 

২ মুহাম্মদ ইবন সাপ্দ, আত-তাবাকাতিল 
০০ কুবরা, খ. ৫, পৃ- ৩৭৭ 

১৩ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাণআরিফ আল 
৪ কুরজান, খ. ৭, পৃ. ৫০৮ 

+ মুহাম্মদ ইবন সাপ্দ, আত-তাবাকাতিল 
কুবর7 খ. &, পৃ. ৩৬৯ 
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পবিত্র কুরআনুল করীম মহান আল্লাহর 
কালাম, সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব । 
কুরআন মজীদ যে নবীর ওপর নাযিল 


“তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ওই ব্যক্তি 


যে কুরআন মজীদ শিক্ষা করে এবং 
শিক্ষা দেয় |” 


করা হয়েছে তিনিও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)। যে মাসে 
নাযিল হয়েছে সেই রামাযান মাসও 
সর্বশ্রেষ্ঠ মাস। যে রাতে এ কুরআন 
মজীদ নাযিল হয়েছে সে রাতটিও 
সর্বশ্রেষ্ঠ রাত। যে রাতের মর্যাদা 
সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআন 
হর 5৪ 6985৬ গ্রহ হা 

6৮৫৫ ও 2১৩50 হর ১১৩৪) 
“নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি 
লাইলাতুল কদরে। তুমি কি জান 
লাইলাতুল কদর কী? লায়লাতুল কদর 
সহস্র মাসের চেয়েও উত্তম 1১ 


২25 


দিয়েছেন স্বয়ং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) ৷ তিনি ইরশাদ করেন, 


তিনি ঢা] (55 (৮০) 


অপর বর্ণনায় রাসূল (সা.) কুরআন 
মজীদের তিলাওয়াতকে সর্ব 
ইবাদত হিসেবে অভিহিত করেছেন । 
কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত বর্ণনায় 
তিনি আরও ইরশাদ করেনে, 


পুত ৫ 


০ ৪ 2 এ। এড ৬৫৮ ০) 
৮০ এ ১4০০ 8৮03 
2১১ 0৩১৮ ০ ডিবি ১৮ 
৫৮৪১০ 
“যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের একটি 
হরফ পড়বে তার জন্য একটি সওয়াব 
এবং একটি সওয়াব দশটি সওয়াবের 
সমতুল্য । সুতরাং প্রতি হরফে দশটি 
সওয়াব মিলবে 15 
আর রমাযান মাসে তো প্রতিটি 
সওয়াবে সত্তর গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া 
হয়। কুরআন তিলাওয়াতের মতো 
এমন সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতটি এক সময় 


ঘরে জারি ছিল। ফজরের নামায 


আদায় করেই মুরববীরা কুরআন 
তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে যেতেন। 
আর কোমলমতি শিশু-কিশোরেরা দল 
বেঁধে কুরআন বুকে ছুটে যেতেন 
মসজিদ-মক্তব পানে । সন্ধ্যা বেলায়ও 
ঘরে-বাড়িতে মুরববীরা সম্ভব হলে 
কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং 
ছেলে-মেয়েদের নিয়মিত কুরআন 
তিলাওয়াতে বসিয়ে দিতেন । ফলে 
প্রায় প্রতিটি ঘর থেকে সকাল-বেলা 
কুরআন তিলাওয়াতের সুমধুর 
আওয়াজ ধ্বনিত হতো । এলাকার 
অনেক নেককার শিক্ষিতা মহিলারা 
নিজেদের ঘরে পাড়া-পড়শির আগ্রহী 
ছেলে-মেয়েদের কুরআন তিলাওয়াত 
শিক্ষা দিতেন। মক্তবে বা বাড়িতে 
কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষার পাশাপাশি 
সংশিষ্ট শিক্ষক কচি-কীচা ছেলে- 
মেয়েদের নামায, তায়াম্মুম, ওযু ও 
গোসলের নিয়মসহ জীবন ঘনিষ্ট দুআ 
ও জরুরি মাসায়েলের তা'লীম 
দিতেন। সেই সাথে মা-বাবার হক, 
বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, ছোটদের প্রতি 
ম্নেহ প্রদর্শনসহ জরুরি আদব- 
সভ্যতার তালীমও চলত মক্তবে । 
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আমি নিজেও বাল্যকালে মক্তবে 


নাজিলের মাস রামাযানুল মুবারকে 


পড়েছি এবং আমার সর্বকনিষ্ঠ খালা 


আমরা তারাবীহের নামাযে পুরো 


যিনি নিজ বাড়ির আম গাছতলায় 
প্রত্যহ বাদে ফজর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে 
কুরআনের তা'লীম দিতেন তাঁর 
কাছেও পড়েছি । 

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য 
যে, কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষাদান 
এবং ঘরে ঘরে তিলাওয়াতে কুরআনের 
যে এতিহ্য আবহমানকাল থেকে জারি 
ছিল সেই এঁতিহ্য এখন হারিয়ে যেতে 
বসেছে । সকাল-সন্ধ্যায় পাড়া-মহল্লার 
ঘর-বাড়ি থেকে কুরআন তিলাওয়াতের 
সেই সুমধুর আওয়াজ এখন আর 
তেমন ভেসে আসে না । ভেসে আসে 


কুরআন মজীদ শোনার অবারিত 
সুযোগ লাভ করে থাকি । তাদের 
সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের 
সুমধুর আওয়াজে রামাযান মাসে 
মসজিদগ্ডলো অধিকতর প্রাণবন্ত রি 
উঠে। মুমিন অন্তরে 

তাকওয়ার আবহ । শাণিত হয় ঈমানী 
স্পৃহা | যেমনটি বলেছেন স্বয়ং আল্লাহ 
ত গ 


28 ৪5 20916 056 ০52 পে 
9 ৮5655) 5896 8812858818 


৯৩১৪৮ 


বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ 
করেন, 
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৫ টিটি 


“যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ল এবং 
তার ওপর আমল করল, আর 
হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম 
জেনেছে তাকে আল্লাহ তাআলা 
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার 
পরিবারের এমন_ দশজন ব্যক্তির 
ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে 


বিভিন্ন গান-বাজনার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি । 
কোমলমতি শিশু-কিশোরদের ভোর- 
বিহানে কুরআন বুকে মক্তবপানে ছুটে 
চলার সেই সুন্দরতম পবিভত্রতামুখর 
দৃশ্য এখন আর আগের মতো দেখা 
যায় না। ভোরেই তাদের নিয়ে মা- 
বাবারাশ্ুদ্ধ ছুটে যান বিভিন্ন আধুনিক 
শিক্ষালয়ে। ছোট ছোট _ ছেলে- 
মেয়েদের কোমল কণ্ঠে সম্মিলিতভাবে 
কুরআন তিলাওয়াত, কালেমাসহ 
প্রয়োজনীয় দুআ পাঠের সেই আওয়াজ 
এখন আর তেমন শোনা যায় না। 
তথ্য-প্রযুক্তির ছোয়ায় তথাকথিত 
আধুনিকতা ও অপসংস্কৃতির আগ্রাসনে 


“মুমিনতো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত 
হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় 
এবং যখন তার আয়াত তাদের নিকট 
তিলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের 
ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের 
প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করে 1 


যাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে 
গিয়েছিল 1" 

হাফেষে কুরআনগণের মর্যাদার সাথে 
সাথে তাদের পিতা-মাতাকেও 
কিয়ামতের ময়দানে নুরের তাজ 
পরিধান করানো হবে বলে হাদীস 


পবিত্র কুরআনের হাফেয সাহেবদের 
মান-মর্ধাদার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিভাত হয় 
সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সো.)- 
এর হাদীস থেকে । যেটি শুরুতে 
উন্লেখ হয়েছে । রাসূল (সা.) ইরশাদ 


করেন, 
4125 তাও ১ 58০) 


কচি বয়সেই ছেলে মেয়েরা বিভিনন 


“তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ওই ব্যক্তি 


ধরনের দেশি-বিদেশি, নৈতিকতা 
বিবর্জিত গান শিখছে । শিখছে নানা 
ধরনের কৌতুক | এভাবে নবপ্রজন্ন 
নিমজ্জিত হচ্ছে অনৈতিকতার অতল 
গহ্বরে । ক্রমেই কুরআনের পথ থেকে 
বিচ্যুত হতে চলেছে সমাজ । 

এমন ক্রান্তিকালেও আমরা আশাবাদী 
হই হেফযখানাগ্ডলো এবং এখনো চালু 
থাকা মক্তব ফযেদিও আগের মতো 
প্রাণবন্ত নয় বা শিক্ষার্থী সংখ্যা 
অপ্রতুল)সমূহের দিকে তাকিয়ে 
বিশেষত হেফয অবিরত 
পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত চলছে 
যেখান থেকে প্রতি বছর অসংখ্য 
হাফেযে কুরআন তৈরি হয়ে কুরআনের 
খেদমতে নিবেদিত হচ্ছেন । হাফেয 
সাহেবানদের অবদানে কুরআন 


যে কুরআন মজীদ শিক্ষা করে এবং 
শিক্ষা দেয় |” 

তিনি আরও ইরশাদ করেন, 

০ 9 ১০৭ রা ০৯৮০ রঃ 
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টিটি রণ সা 
“সাহেবে কুরআন তথা যিনি কুরআন 
শিখল এবং তার ওপর আমল করল 
(কিয়ামতের দিন) তাকে বলা হবে পড় 
এবং মর্যাদার স্তরে উন্নীত হও, আর 
ধীরস্থিরভাবে পড় যেভাবে তুমি 
দুনিয়াতে পড়তে । কেননা তোমার 
মর্যাদার স্তর ওই আয়াতের সমাপ্তির 
ওপরই যে আয়াত পর্যন্ত তুমি 
পড়বে ।%* 


শরীফে এসেছে । কারণ হাফেয 
সাহেবানরা আল্লাহপাকের বিশেষ 
রহমতপ্রাপ্ত এবং আল্লাহপ্রদত্ত বিরল 
প্রতিভার অধিকারী । তাই তো তারা 
আল্লাহপাকের ৩০ পারা কুরআনের 
আমানত বক্ষে ধারন করার তওফীক 
লাভ করেছেন। তাদের অন্তর 
কুরআনের আলোয় আলোকিত আর 
চেহারা ঈমানের জ্যোতিতে দীপ্তিমান | 
তাই হাফেযে কুরআনদের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন করা সকলেরই উচিত । যাদের 
শ্রেষ্ঠ মর্যাদার ঘোষণা স্বয়ং রাসূল 
(সা.) দিয়েছেন, যাদেরকে কিয়ামতের 
ময়দানে খোদ মহান আল্লাহ তাআলা 
সম্মাননায় ভূষিত করবেন, সেই 
হাফেজে কুরআনগনের প্রতি শ্রদ্ধা- 
সম্মান প্রদর্শন করা কুরআনের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শনের শামিল । আর তাদের 


অবমাননা পবিত্র কুরআনেরই 
অবমাননার শামিল । 
কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, 


কুরআনের ভাষায়, রাসূল (সা.)-এর 
দৃষ্টিতে যারা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় 
অভিসিক্ত সেই ওলামায়ে কেরাম ও 
হাফেষে কুরআনগণ সমাজে আজ 
অবহেলার শিকার | জাগতিক কৃতিত্ 


ফে্ুয়ারি'১৫ _______77171-.) আত্তান্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশশ।ন 


অর্জনের জন্য বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন 
আঙ্গিকে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ট ঘোষণা 


অনুষ্ঠান থেকে কারী ওবাইদুল্লাহর 
দরাজ কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের 


দিয়ে সরকারি-বেসরকারিভাবে পুরস্কার 
সম্মাননায় ভূষিত করা হয় 


সুমধুর ধ্বনি আর ভেসে আসে না। 
সব কথাই তিনি বুঝেন, শুনেন, কিন্তু 


অপরদিকে আল্লাহর কালাম ৩০ পারা 
কুরআনের হিফয প্রতিযোগিতায় শুধু 


ভাষায় প্রকাশ করার শক্তি তীর নেই । 
এখন তার প্রতিটি মুহুর্ত কেটে যাচ্ছে 


জাতীয় পর্যায়ে নয়; আর্তজাতিক 


নীরবে, বলতে না পারার যন্ত্রণাকে 


পরিমন্ডলেও ১ম ও ২য় হওয়ার মতো 


সঙ্গী করে। তার এরকম অসুস্থতার 


গৌরব অর্জন করে আমাদের দেশের 


খবর বেশ ক'বছর পূর্বে দু'একটি 


অনেক কিশোর হাফেষে কুরআন 


স্বদেশের ভাব-মর্যাদাকে বিশ্ব সভায় 


সমুন্নত করেছেন । কিন্তু তাদেরকে 
সরকারিভাবে জাতীয় পর্যায়ে সংবর্ধিত 
করার নোমমাত্র উদ্যোগ ছাড়া) 


পত্রিকায় একাধিকবার : প্রকাশিত 
হয়েছিল (জানি না এখন তিনি কেমন 
আছেন)। কিন্তু যার কুরআন 


তিলাওয়াতে এক সময় মুখরিত হত 


অবমাননা না হয় সেভাবে জীবন যাপন 
করা এবং কুরআনের তিলাওয়াত জারি 
রাখা । 
আসুন! আমরা কুরআনের বিশুদ্ধ 
তিলাওয়াত শিখি, কুরআনের শিক্ষা 
আহরণে মনোনিবেশ করি, কুরআনের 
হাফেয, আলেম ও কারী সাহেবানদের 
প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই। কুরআনের 
তি সমূহের 
একনিষ্ঠ সহযোগী হই। সর্বোপরী 
কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাজ 
বিনির্মাণে আত্মনিয়োগ করি । 


সংসদ ও বঙ্গভবন । যার কৃতিত্ব 


উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ তেমন 


আর্তজাতিক পরিমগ্তলে সমুন্নত হয়েছে 


পরিলক্ষিত হয় না। এমনকি অনেক 


দেশের মর্যাদা | যিনি সুদীর্ঘ ৪০ বছর 


পত্রিকায় সেই কৃতিত্বের খবরটিও ছাপা 


চকবাজার এতিহ্যবাহী শাহী জামে 


হয় না, হলেও তা অত্যন্ত গৌণভাবে 
অনেক কণ্ঠশিল্পী, কবি-সাহিত্যিকদের 


মসজিদের ইমাম ও খতিব ছিলেন এই 
বরেণ্য আলেম ও খাদেমে কুরআনের 


চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয়ভাবে 


চিকিৎসায় সরকারের এগিয়ে আসায় 


উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু কারী 


কোন খবর আমরা পাইনি । 


ওবাইদুল্লাহঃরা মতো কুরআন 
তিলাওয়াতের প্রাণপুরুষ, যিনি জাতীয় 
সংসদ, বাংলাদেশ বেতার, বিটিভিসহ 
বিভিন্ন চ্যানেলের অন্যতম কারী 
ছিলেন, তিনি ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে 
প্রায় ৮ বছর যাবৎ বাকরুদ্ধ । সেই 
থেকে তিনি অসুস্থ । ফলে মাহে 
রামাযানে সময় বেতার 


এভাবে কুরআনের খাদেমগণ, হাফেয 
সাহেবানরা যাতে অবহেলিত না হন, 
কোন ভাবে যাতে তাঁদের অবমাননা না 
হয় সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। 
হাফেয সাহেবদেরও উচিত যেহেতু 
তাদের অন্তরে পবিত্র কুরআনের 
আমানত সংরক্ষিত সেহেতু কোনভাবে 
যাতে তার খেয়াঢত না ঘটে, 


* আল-কুরআন, সুরা ভাল-কদর, ৯৭:১-৩ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ১৯২, 
হাদীস: ৫০২৭ 

ও আত-তিরমিধী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 

পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 

খ. ৫, পৃ. ১৭৫, হাদীস: ২৯১০ 

* আল-কুরআন, স্র। আল-আ/নফাল, ৮:২ 

৫ আল-বুখারী, আ/স-সহীহ, খ. ৬, পৃ. ১৯২, 

হাদীস: ৫০২৭ 

*. আবু দাউদ, আস-স্থনান,. আল- 

মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ৭৩, হাদীস: ১৪৬৪ 

+ আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. 
৫, পৃ. ১৭১, হাদীস: ২৯০৫ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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সৌদি বাদশাহ 
আবদুল্লাহ ইবনে 
আবদুল আযীয (রহ.) 


মুহাম্মদ নূরুলাহ তারিফ 


সৌদি বাদশা আবদুল্লাহ ইবনে 


তার শাসনামলে পবিত্র মক্কার 


আবদুল আযীয ১৯২৪ সালে রিয়াদ 


মসজিদুল হারাম সম্প্রসারণের 


শহরে জন্গ্রহণ করেন । তিনি তৃতীয় 
সৌদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ 
আবদুল আযীয ইবনে আবদুর 
রহমানের ১২তম ছেলে । তার পূর্ববর্তী 
বাদশাহ ফাহাদের মৃত্যুর পর ২৬ 
জামাদিউস সানী ১৪২৬ হিজরী (১ 
আগস্ট ২০০৫ খি.) তারিখে তিনি 


সবচেয়ে বড় প্রজেক্টের কাজ শুরু হয় । 
২৬ যুলহজ ১৪২৮ হিজরী তারিখে 
মসজিদুল হারামের উত্তরাংশে 
সম্প্রসারণ কার্যক্রম প্রজেক্ট অনুমোদন 
করা হয়। এ প্রজেক্ট বাস্তবায়নের পর 
মসজিদে হারামের সর্বমোট আয়তন 
হবে প্রায় ৩ লাখ বর্গমিটার | হজ ও 


সৌদি আরবের ক্ষমতা গ্রহণ করেন 
এবং দেশের জনগণ তার হাতে শাসক 
হিসেবে বায়আত নেন। বাদশাহ 


ওমরাকারীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা সত্তেও 
এ বৃহৎ আয়তনের ফলে হাজীরা 
স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের ইবাদত পালন 


ফাহাদের ন্যায় তিনিও খাদিমুল 


করতে পারবেন । এ প্রজেক্টের ব্যয়ভার 


হারামাইন আশ-শারীফাইন (দুই পবিত্র 
ভূমির খাদেম) উপাধি গ্রহণ করেন। 


৮০ বিলিয়ন রিয়াল । এর সঙ্গে কাবা 
শরিফের চতুর্দিকে তাওয়াফ করার 


সৌদি আরবের বাদশাহর দায়ি 
নেওয়ার আগেও তিনি বেশকিছু রাষ্ত্রীয় 


স্থান বা মাতাফ সম্প্রসারণের প্রজেক্টও 
গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রজেক্ট বাস্ত 


গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন । 


বায়ন হলে প্রতি ঘণ্টায় ৫০ থেকে ১ 


১৯৬২ সালে তিনি সৌদি ন্যাশনাল 
গার্ডের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ 


লাখ ৩০ হাজার হাজী একত্রে তওয়াফ 
করতে পারবেন । 


করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি 
মন্ত্রিপরিষদের যুগ্-উপনেতা হিসেবে 


বাদশাহ আবদুল্লাহ সাফা-মারওয়া 


দায়িত্ব নেন। ১৩ জুন ১৯৮২ তারিখে 
তিনি ক্রাউন প্রি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ 


উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাদশাহ 
সউদের আমলেই মাসা বা সায়িস্থল 


করেন । তখন রাজ পরিবারের সদস্য, 
আলেম-ওলামা ও রং 


দোতলায় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 
ওই সম্প্রসারণ প্রকল্পের অধীনে মাসা 


নাগরিকরা ক্রাউন প্রিন্স হিসেবে তীর 


ভবন ৪ তলা নির্মাণ করা হয়। এর 


হাতে বায়আত নেন এবং একই দিন 
সন্ধ্যায় তাকে মন্ত্রিপরিষদের উপনেতা 
ও ন্যাশনাল গার্ডের প্রধান হিসেবেও 
দায়িত্ব দেয়া হয় । 


সর্বমোট আয়তন দীড়ায় ৮৭ হাজার 
বর্গমিটার; যা আগের আয়তনের 
কয়েকগুণ বেশি । বর্তমানে হাজীরা 
আরও বেশি স্বাচ্ছন্দ্যে বেইসমেন্ট, 


মুসলিমবিশ্বের কল্যাণে বাদশাহ 
আবদুল্লাহর অবদান উল্লেখযোগ্য । 


নিচতলা, দ্বিতীয় তলা ও তৃতীয় তলায় 
সায়ি সম্পাদন করতে পারেন । 


এছাড়া বাদশাহ আবদুল্লাহ ২৫ 
সেপ্টেম্বও ২০১২ তারিখে মসজিদে 
নববির সম্প্রসারণ প্রকল্প উদ্বোধন 
করেন। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর 
মসজিদে নববিতে একসঙ্গে ১.৮ 
মিলিয়ন মুসল্লি নামাজ আদায় করতে 
পারবেন । এ প্রকল্পের অধীনে মসজিদে 
নববিতে ২৭টি স্বয়ংক্রিয় গম্থুজ নির্মাণ 
করা হয়, মসজিদের আঙ্গিনায় ২৫০টি 
ছাতা নির্মাণ করা হয় এবং পূর্বাংশের 
আঙ্গিনা বাড়ানো হয় ও টয়লেট, 
পার্কিংসহ অন্যান্য সুবিধা বাড়ানো 
হয়। 

২০০৬ সালে মিনায় জামারাতে কঙ্কর 
নিক্ষেপ করতে গিয়ে ভিড়ের চাপে ও 
পদদলিত হয়ে ৩ শতাধিক হাজী মারা 
যান। এরপর বাদশাহ আবদুল্লাহ 
জামারাত বা কঙ্কর নিক্ষেপস্থলে ৫ 
তলাবিশিষ্ট জামারাত বিজ নির্মাণের 
প্রকল্প ঘোষণা করেন । কয়েক বছরে 
উক্ত প্রকল্প সম্পন্ন হয় । বর্তমানে প্রতি 
ঘন্টায় ৩০ হাজার হাজী জামারাতে 
কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারেন 
এছাড়াও বিভিন্ন দুর্যোগে মুসলমানদের 
সাহায্যে বাদশাহ আবদুল্লাহ ছিলেন 
উদারহত্ত | সিরিয়ার শরণার্থী শিবিরে 
বাদশাহ আবদুল্লাহ ত্রাণ বিতরণ 
করেছেন । ফিলিস্তিনিদের যেকোনো 
দুর্যোগে বাদশাহ আবদুল্লাহ সাহায্যের 
হাত বাড়িয়ে দিতেন । ২০০৭ সালে 
বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের 
জেলাগুলোতে সিডর নামক ঘূর্ণিঝড়ে 
আক্রান্তদের জন্য বাদশাহ আবদুল্লাহ 
বড় অঙ্কের সাহায্য পাঠান | 
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মুফতী রুহুল আমীন যশোরীর ইন্তিকাল: 
যশম্বী এক কীর্তিমান লেখকের বিদায় 


একটি শাশ্বত সত্য হলো এ ধরিত্রী 
একটি বিশাল পান্থশালা । কত মানুষ 


হাফেজ রিদওয়ানুল কাদির 


মুহাম্মদপুর ঢাকার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস, 


শুদ্ধতম জ্ঞানঘরে । মাদরাসার নাম 


যশস্বী লেখক মাওলানা মুফতী রুহুল 


আসে কত মানুষ যায়, কে কার খবর 
রাখে? কিন্তু অন্ধকার অন্তরীক্ষে দীপিত 
তারকার মতো কিছু আলোকিত মানুষ 


আমীন যশোরী (রহ.)-এর মৃত্যু নিছক 


যশোর রেল গেইট কওমি মাদরাসা 
সেখানে কয়েক বছর লেখাপড়া 


এক ব্যক্তির মৃত্যু নয়, ইসলামি জ্ঞানের 


করেন । অতঃপর উচ্চশিক্ষার প্রচণ্ড 


এক বিশ্বকোষের যেন দুঃখজনক 


আগ্রহ এবং অপরিমেয় আশা নিয়ে 


পৃথিবীবাসীর প্রাণভোমরায় পরিণত 


ইতি । তার মৃত্যু ইসলামি লেখালেখি 


হন। যারা জীবনের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে 


জগতের অঙ্গনে এক অপূরণীয় ক্ষতি 


অসামান্য অবদানের জন্য কিংবদন্তিতে 
পরিণত হন। যে কর্মজগতে তাদের 
দীপ্ত পদচারণা সে জগতের প্রসঙ্গ 
উঠলে ওই মহান ব্যক্তিদের নাম 
স্বতঃস্কুর্তভাবেই ভেসে উঠে । মানুষের 
অপরিমেয় শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় তারা 
সিক্ত হন। এমন দীপ্তিমান মানুষের 
জন্ম সচরাচর হয় না। অনেক শতাব্দী 
পর তাদের দেখা মেলে । তেমনই 
একজন বিরলপ্রজ সোনার মানুষ 
মাওলানা মুফতী রুহুল আমীন যশোরী 
(রহ.) গত ২৮ নভেম্বর ২০১৪ 5 ৪ 
মুহাররম ১৪৩৬ হিজরী (জুমাবার) 
দিবাগত রাতে মহান প্রভুর ডাকে সাড়া 
দিয়ে আমাদেরকে চির এতিম করে 
পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। (ইন্না 
লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন |) 
এ মুহুর্তে স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে 
প্রখ্যাত সুফি হযরত হাসান আল- 
বাসারী (রহ.)-এর এঁতিহাসিক উক্তি: 
“একজন সত্যিকার আলেমের মৃত্যু 
যেন ইসলামের জন্য বিরাট ছিদ্বস্বরাপ, 
যার পূর্ণতা কিয়ামত পর্যন্ত অন্য 
কোনো বস্তু দ্বারা সাধিত না হয় না।' 
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫১ 
বছর । তিনি এক ছেলে, তিন মেয়ে, 
স্ত্রী ও দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
থাকা অসংখ্য -ভক্ত রেখে 
গেছেন । দেশের এতিহ্যবাহী দীনী 


হিসেবে বিবেচিত হবে । 


জন্যবৃত্তান্ত 

যশস্বী লেখক মুফতী রুহুল আমীন 
যশোরী (েহ.) ছিলেন এক দীনী ও 
সন্ত্ান্ত পরিবারের কীর্তিমান সন্তান । 
তিনি ১৯৬৩ সালের ১ জুলাই 
যশোরের বারান্দীপাড়ায় জনুগ্রহণ 
করেন। তার পিতার নাম হাজী নুর 
মুহাম্মদ (রহ.) ৷ মাতার নাম মালেকা 
বেগম | তার আরও ২ ভাই ও ৪ বোন 
রয়েছেন। বড় ভাই ইতোমধ্যে 
মৃত্যুবরণ করেছেন 


লেখাপড়ায় হাতেখড়ি 

হাতেখড়ি । পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত নিজ 
গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
পড়াশোনা করেন । তারপর ভর্তি হন 
মাদরাসায় । 


আলিয়া মাদরাসায় পড়লেও সেখানে 
তিনি মোটে স্বস্তি পেতেন না । সর্বদা 
অস্থির থাকতেন। অনেকের সাথে 
আলোচনা করেও তিনি কোনো চুড়ান্ত 
সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেননি । এ 
অবস্থায় তার কয়েকজন পরম 
হিতাকাজক্ী মুরব্বির পরামর্শে চলে 
আসেন কওমি মাদরাসায় । দীনের 


ভর্তি হন উপমহাদেশের অন্যতম দীনী 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম 
হাটহাজারীতে । সেখানেও কিছুদিন 
অত্যন্ত সুনামের সাথে লেখাপড়া 
করেন । এরপর তিনি ভর্তি হন দেশের 
আরেক প্রসিদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামিয়া 
দারুল কুরআন আরাবিয়া লালবাগে 
তখন সময় ১৯৭৮ সাল । এখানে 
তখন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন 
জগতখ্যাত কিছু আলোকিত মানুষ 
তাদের সানিধ্যে অত্যন্ত সুনামের সাথে 


তিনি মিশকাত পর্যন্ত লেখাপড়া 
করেন । 
উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ গমন 


মিশকাত পর্যন্ত দেশে লেখাপড়ার পর 
ইলমের জন্য “রিহলা'র যে ধারা 
পূর্ববর্তী বুযুগানে দীনের মাঝে প্রচলন 
ছিল তাতে অবগাহনের জন্য তিনি 
ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তার 
জ্ঞানপিপাসা তখনও মেটেনি | জ্ঞানের 
মহাসমুদ্ধ থেকে এক ফোটা বারি 
সিঞ্চনের কী তার অনির্বচনীয় 
ছটফটানি! অপরিসীম ব্যাকুলতা! দীন 
ইসলামের সর্বোচ্চ জ্ঞানে নিজেকে খদ্ধ 
করতে গমন করেন করাচির 
জামিয়াতুল উলুম আল-ইসলামিয়ায় । 
সেখানেও তিনি পূর্বের ধারা বজায় 
রাখেন । অসাধারণ মেধা ও ধীশক্তি 
দিয়ে তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
হাদীসবিশারদদের নিকট থেকে সিহাহ 
সিত্তার গণ্ডুষ পান কারলেন । স্বীকৃতি- 
স্বরূপ তিনি লাভ করেন কৃতিত্ব ও 
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সুনামের সাথে হাদীসের সর্বোচ্চ 
সনদ । এরপর তিনি একই মাদরাসার 
উচ্চতর ইসলামি আইন গবেষণা 
(তাখাসুস ফিল ফিকহীল ইসলামী) 
বিভাগে ভর্তি হয়ে ইফতা পাশ করেন । 


৩. 


তার 
যেসব হীরকতুল্য মহীরুহের সানিধ্যে 
তার প্রতিভা বিকশিত হয়েছে এবং 
র অসাধারণ মনীষা প্রস্ফুটিত হয়েছে 
তাদের মধ্যে ছিলেন ওলামায়ে 
দেওবন্দের অন্যতম বীর সেনানী 
শায়খুল ইসলাম আল্লামা শিববীর 


্ভোৎ € 


লেখালেখির জগতে তার অবদান 
এ দেশে যে ক'জন তরুণ আলেম 
শক্ষকতার পাশাপাশি লেখালেখিকেও 
দীনের খিদমতের মহান ব্রত হিসেবে 
গ্রহণ করেছিলেন, লেখালেখির জগতে 
অসামান্য অবদান-স্বরূপ যারা জাতির 
অবিনাশী চৈতন্যের অভ্রংলিহ মিনার 
হিসেবে চিরকাল জাগ্রত থাকবেন, 
তাদের মধ্যে মুফতী রুহুল আমীন 
যশোরী রেহ.) অন্যতম | লেখালেখির 
প্রায় সব অঙ্গনেই তার দৃপ্ত পদচারণা । 
যখানেই হাত দিয়েছেন সফলতার 


আহমদ ওসমানী (রেহ.) (ওফাত: 


সোনার হরিণ তাকে ধরা দিয়েছে। 


১৩৬৯ হি.), তওবার রাজনীতির 
প্রবক্তা আমীরে শরীয়ত আল্লামা শাহ 
মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রেহ.) 
(১৩১৪-১৪০৭ হি.), আল- 
বুখারীর প্রথম বাংলা অনুবাদক শায়খুল 
হাদীস আল্লামা আজীজুল হক রেহ.) 
(১৯১৯-২০১২ খ্রি.) ও আল্লামা 
আবদুল মজীদ ঢাকুবী রেহ.) প্রমুখ । 


বর্ণাঢ্য কর্মজীবন 

তার কর্মজীবনও আরেক বর্ণিল 
অধ্যায় । লেখাপড়া থেকে ফারেগ 
হওয়ার পরপরই তিনি নিজের প্রিয় 
শিক্ষক শায়খুল হাদীস আল্লামা 
আজীজুল হক (রহ.)-এর আহ্বানে 
তার প্রতিষ্ঠিত জামিয়া রহমানিয়া 
আরাবিয়া মুহাম্মদপুরে যোগদান 
করেন । মত্যু পর্যন্ত সেখানেই তিনি 
অত্যন্ত সুনাম ও দক্ষতার সাথে 
শিক্ষকতা করেছেন । তার হাত ধরেই 
প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অজন্ত্র অজীর্ণ তরুণ । 
তিনি শায়খুল হাদীস রেহ.)-এর 
অত্যন্ত ঘনিষ্টভাজন ছিলেন | জামিয়া 
রহমানিয়াতে তিনি দরসে নিযামীর 
প্রায় সব দুর্বোধ্য গ্রন্থের ক্লাস 
নিয়েছেন । আরবি সাহিত্য ও তাফসীর 
বিভাগেও তিনি নিয়মিত ক্লাস নিতেন । 


জনপ্রিয়তা এবং সমাদৃতির বিচারে 
যেন দূর আকাশের এক দীপিত 
তারকা । সব বিষয়ে অসাধারণ 
মুনশিয়ানা দেখালেও ইসলাম ও 
নারীকে উপজীব্য করে তার 


উম্মাহর এই যুগ-সন্ধিক্ষণে ইসলাম ও 
নারীকে উপজীব্য করে লিখে তিনি 
সারা দেশে এক অভাবিত আলোড়ন 
সৃষ্টি করেন । তার হাত দিয়ে রচিত হয় 
৩৫টির অধিক কালজয়ী গ্রন্থ । তবে 
নববধূর উপহার গ্রন্থটিই তার জীবনের 
অনন্য অনবদ্য কর্ম হিসেবে বিবেচিত 
হয়ে আসছে । আমাদের দেশে কোনো 
গ্রন্থের এক সংস্করণ শেষ হতে যেখানে 
এক যুগ পার হয়ে যায় সেখানে তার 
প্রতিটি গ্রন্থই তার জীবদ্দশায়ই দশ- 
বিশ সংস্করণ বের হয়েছে। তার 
গ্রন্থের জনপ্রিয়তা কতটুকু এখান 
থেকেই কিছুটা আচ করা যায় । 

তার প্রতিটি গ্রন্থের ভাষাও সাবলীল ও 
চিত্তাকর্ষক । শুরু করলে শেষ না করে 
উঠা যায় না। নারীসমাজকে ইসলাম 
সম্মানের কোন্‌ অনন্য আসনে অধিষ্ঠিত 
করেছে, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম, 


লেখাগুলোই তাকে জনপ্রিয়তার 
শীর্ধাসনে সমাসীন করেছে । মৌলিক 


মৌলিক অধিকার আদায়ে ইসলামের 
যুগান্তকারী কর্মসূচির সফল চিত্রায়ন 


লেখালেখি, প্রবন্ধ, কবিতাসহ তার 


হয়েছে তার রচিত গ্রন্থগ্তলোতে | তার 


প্রায় সব লেখাতেই নারীদের প্রাধান্য 
লক্ষণীয় । 


কেন লিখতেন নারীদের নিয়ে? 
সে সময়ে কিছু নিন্দুকরা ইসলামের 
বিরুদ্ধে গোয়েবসলীয় অপপ্রচারে 
ছিল। বিশেষ করে কথিত নারী 
কামালদের দৌরাত্ম তখন 
আশঙ্কাজনহারে বৃদ্ধি পেয়েছিল । 
তাদের ভাষ্য মতে, ইসলাম নারীকে 
মনুষ্যত্ব থেকে পণ্যের স্তরে অবনমন 
করেছে । নারীকে তাদের মৌলিক 
অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে । এ 
রকম আরও কত অপপ্রচারে দেশের 
আকাশ-বাতাস বিসাক্ত ছিল তার 
কোনো ইয়ান্তা নেই । তাদের আঘাত 


তিনি দারুল উলুম ইন্টারন্যাশনাল ও 
মাদরাসায়ে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে 


ছিল পরিকল্পিত এবং ধারালো । কিন্তু 
দুঃখের বিষয় হলো তাদের প্রত্যুত্তর 


মাকতুমসহ আরও বেশ কয়েকটি 


আমাদের অঙ্গনে কোনো দৃশ্যমান 


মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন । তিনি 
এহসান হজ কাফেলার পরিচালক এবং 
এহসান হাউজিং সোসাইটিরও 
চেয়ারম্যান ছিলেন । 


কার্যক্রম বলতে ছিল না । তখন তাদের 


বিরুদ্ধে প্রয়োজন ছিল একটি 
বিপ্রবের। উম্মাহ তখন এক 
মহাক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। 


রচিত গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে, ১. 
নববধূর উপহার, ২. নার 
আনন্দ, ৩. আদর্শ স্ত্রী, ৪. আদর্শ মা, 
৫. আদর্শ পিতা, ৬. জান্নাতী হুর, ৭. 
গুনাহে জারিয়া, ৮. সকাল-সন্ধ্যার 
আমল, ৯. মহিলাদের পবিত্র জীবন, 
১০. মুমিন নারীর সুন্দর জীবন, ১১. 
আদর্শ স্ত্রীর পথ ও পাথেয়, ১২. 
শিশুদের মাসআলা-মাসায়েল, ১৩. 
হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর ১০০ 
ঘটনা, ১৪. হযরত ওমর (রাযি.)-এর 
১০০ ঘটনা, ১৫. হযরত ওসমান 
(রাষি.)-এর ১০০ ঘটনা, ১৬. হযরত 
আলী মুরতযা (রাযি.)-এর ১০০ 
ঘটনা, ১৭. হযরত হাসান-হুসাইন 
(রাষি.)-এর ১০০ ঘটনা, ১৮. হযরত 
বিলাল হাবশী (াধি.)-এর ১০০ 
ঘটনা, ১৯. হযরত সালমান ফারসী 
(রাষি.)-এর ১০০ ঘটনা, ২০. ৪০ 
দরুদ ও সালাম, ২১. যাদু ও 
জ্যোতিষবিদ্যা,. ২২. আহকামে 
মুমিনাত ও ২৩. ইসলামের দৃষ্টিতে 
মিলাদ ইত্যাদি । 


ফেব্রুয়ার'১৪ _____-----7॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 


ম।হা।জী।ব।ন 


সর্বমহলে তীর ব্যাপক সমাদৃতি 
থাকলেও নারীসমাজের কাছে ছিলেন 
কিংবদন্তিতুল্য । কারণ বাংলাদেশের 


মুমিনের সহেনি গায়ে জঘন্য এই কর্ম, 
লাথি মারো “ডিজিটালে আগে হলো 


অন্য কোনো লেখকের লেখনীতে 
নারীসমাজ এতো ব্যাপকভাবে উঠে 
আসেনি | তার অধিকাংশ বই নারীরা 
নিজেদের পাড়া-মহল্লায়_ তা'লীম 
করতো | এ ছাড়া সমকালীন বিষয়ে 
নিয়মিত কলামও লিখতেন তিনি 
বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক থেকে শুরু করে 
সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রায় সব 
পত্রিকাতে তার লেখা ছাপা হতো 
কবিতাও লিখতেন তিনি । এতিহাসিক 
৫ মের কালরাত্রি ও পাচ সিটি 
“সাহসী কলমের বিল্ফোরণ, পচন 
একটি কবিতা রচনা করেছিলেন । তার 
কিছু উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে 
পারলাম না । 


বেশি কথা কয় যে নাম তার বাচাল । 

দই পচে দুধ পঁচে আরও পঁচে কলা, 

চার সিটিতে শুরু বিবির পঁচনের 

পালা । 

চার সিটিতে হেরে গিয়ে শেষমেষ 

চেষ্টা, 

গাজীপুরে বুঝলো বিবি ক্ষেপে আছে 
| 

জাগলো লাখো “হেফাজত' প্রদিশোধ 

দরকার 


ধর্ম। 
মুমিনের তাজা খুনে ভিজেছে যে চত্বর, 
ধুয়ে-মুছে লাভ হয়নি, জেগেছে তা 
সত্বর । 

(পুরো কবিতাটাই এমন অসাধারণ 1) 


আধ্যাত্মিক সাধনা 
একজন মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে যতই 
টইটম্বুর হোক না কেন, যত বড় 
আলেমই হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত 
সে কোনো খাঁটি আল্লাহঅলার সুহবাতে 
যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তার ভ্রষ্টতার 
প্রবল সম্ভাবনা রয়ে যায়। তাই তো 
আমাদের পূর্ববর্তী আকাবেরদের 
সং্বামমুখর জীবনীতে আমরা দেখতে 
পাই তারা নিজেদেরকে কোনো 
আল্লাহর অলীর হাতে সোপর্দ করে 
দিতেন । তবে কোন্‌ ধরনের পীর- 
মুরীদ দরকার তা একটি ফারসি 
1,106 ০1751 


1/9001)1451,80512 
অর্থাৎ এ রকম শায়খুল ইসলাম আর 
খানকা ও আস্তানাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে 
ভস্ম করে দাও | যখন পীরের মধ্যে এ 
রকম অহংকার বা উচ্চপদের গন্ধ 
থাকে সে কিভাবে মুরীদের আত্ম 
পরিশুদ্ধ করার যোগ্য হয় 
মা'রিফতের কণ্টকাকীর্ণ রাস্তায় নিজের 


ঘাটলাটা শাপলার বুঝেনি তা সরকার । 


আমিত্ব ও বড়ত্বকে ছেড়ে দিতে হয় 


শাহবাগে ৯০ দিন পোষলো বিবি 
নাস্তিক 


ইরশাদ ও তালকীনের পদ তো অনেক 
ওপরের কথা । একই কথা মুরীদের 


একরাতে শাপলায় মারলো কতো 
আস্তিক | 
তিন মাসে শাহবাগে নাচলো কতো 


সপ, 

মতিঝিলে নিভিয়ে বাতি দেখালো কর্ত 
দর্প। 

হেফাজতীরা বাগে আসে না এ কেমন 
জ্বালা, 

চালাকী করে শাপলায় এনে চালা গুলি 
চালা । 


ক্ষেত্রেও । মুরীদের মধ্যে আমিত্ব ও 
অহংকারের লেশমাত্রও থাকতে পারবে 
না। মুফতী রুহুল আমীন যশোরী 
(রহ.) ছিলেন এমন একজন মুরীদ 
যিনি নিজের সত্তাকে আপন পীরের 
হাতে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে 
দিয়েছিলেন । তিনি বায়আত 
হয়েছিলেন সমকালীন বাংলাদেশের 


সাইয়েদ মুহাম্মদ ফজলুল করীম 
(রহ.)-এর কাছে। তার ইন্তিকালের 
পর তারই সুযোগ্য সাহেবজাদা ও 
খলীফা চরমোনাইয়ের বর্তমান পীর 
সাহেব মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ 
রেজাউল করীম সাহেবের হাতে । তিনি 
চরমোনাইয়ের সাথে আধ্যাত্মিক 
সম্পর্ক গড়ে তুলেন । তার কয়েকজন 
ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলে 
জানা গেছে, মুফতী রুহুল আমীন 
ষযোরী রেহ.) প্রায় প্রতি বছর 
বরিশালের এতিহাসিক চরমোনাই 
মাহফিলে অংশগ্রহণ করতেন। 
চরমোনাই মাহফিলে আলেমদের জন্য 
বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হলেও তিনি 
কখনো সেখানকার সুযোগ-সুবিধা 
গ্রহণ করেননি । বরং নীরবে-নিভূতে 
সাধারণ মুসলমানদের সাথে মিলিমিশে 
একাকার হয়ে মওলার মুহাববতে 
মা'রিফাতের অকুল পাথারে মগ্ন হয়ে 
পড়ে থাকতেন মাঠের এককোণে । 
আল্লাহু আকবর | নৈতিক অবক্ষয়ের এ 
যুগে একি কল্পনাও করা যায়? নিজে 
একজন খ্যাতিমান আলেমে দীন, 
অসংখ্য কালজয়ী গ্রন্থের সফল রচয়িতা 
হয়েও নিজেরই সমবয়সী একজন 
পীরের সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক, 
মাহফিলে অংশগ্রহণ, সেখানেও 
নিজেকে লুকানোর কী অপরিমেয় 
প্রচেষ্টা! ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের কত 
উচ্চস্তরে তার অবস্থান । সুবহানাল্লাহ । 


আদর্শ শিক্ষক 

মুফতী রুহুল আমীন যশোরী রেহ.) 
লেখক হিসেবে সর্বত্র সমাদৃত হলেও 
তিনি ছিলেন একজন আপাদমস্তক 
নিবেদিতপ্রাণ আদর্শ শিক্ষক । ছাত্রদের 
সাথে তার আচরণ ছিলো পিতৃসুলভ | 
শিক্ষক হিসেবে মাওলানা যশোরীর 
কলামিস্ট, সাংবাদিক ও তরুণ আলেম 
জহির উদ্দীন বাবর বলেন, তিনি 
ছিলেন পুরোদস্তুর ছাত্রবান্ধব শিক্ষক । 


অন্যতম আধ্যাত্িক রাহবার 


তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তার 


চরমোনাইয়ের মরহুম পীর সাহেব 


শিক্ষকতার যখন এক যুগ পূর্তি হয় 
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তখন তার ছাত্ররা শিক্ষকতার যুগপূর্তি 


অবস্থানকালে ইন্তিকাল করেছেন । ২৮ 


সেখানে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের 


অনুষ্ঠান উদ্যাপন কর । বর্তমানে কি 
এটা কল্পনা করাও সম্ভব? 


নভেম্বর ২০১৪ তেক্রবার) দিবাগত 


অবতারণা ঘটে । মাদরাসার ছাত্র- 


রাত ২ ঘটিকার সময়। তার মৃত্যুর 


শিক্ষকদের দুআ-মাগফিরাত ও এক 


মিডিয়া ব্যক্তিত্ব গাজী সানাউল্লাহ 


প্রত্যক্ষদর্শী মাওলানা হাসিবূর রহমান 


বলেন, তার মতো শিক্ষকের দেখা 


বর্ণনা করেন, রাত আনুমানিক আড়াই 


নজর দেখার পর তীাকে যশোরের 
গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং 


পাওয়া বর্তমানে সত্যিই দুঙ্ধর। তার 


ঘটিকা । [না (চরমোনাই 


ধমক-চোখ রাঙানির মাঝেও একটা 


মাহফিলের নিরাপত্তারক্ষায় নিয়োজিত 


ম্নেহ এবং প্রীতি ছিল । তার শিক্ষাদান 
পদ্ধতি ছিল অভিনব এবং অত্যন্ত 


মাহফিল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব প্রশিক্ষিত 


পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা 


হয়। 
প্রিয় পাঠক! লাখ লাখ মুসন্ীর 


স্বেচ্চাসেবক বাহিনী)-এর ইকরাম ও 


অংশগ্রহণে জানাযার নামায, সেখানে 


চমৎকার | ক্লাসের সবচেয়ে ধীমান 


মাহফুজ ভাইসহ প্রায় ১০ কি ১২ 


ছাত্রটি যেমন তার ক্লাস থেকে উপকৃত 


জনের একটা চৌকস টিম পুরো মাঠ 


হতো, তেমনি অপেক্ষমান দুর্বল 
৬ তার ক্লাস থেকে সমানভাবে 

উপকৃত হতো । ছাত্রদের যেকোনো 
দুঃখ-দুদর্শায় এগিয়ে আসতেন । 
হুযুরের কাছে ছাত্রদের ভীড় লেগেই 


চষে বেড়াচ্ছিলাম | স্টেইজে যাওয়ার 
রোডে কিছু মানুষের জটলা দেখে 
এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি 
হয়েছে? একজন এগিয়ে এসে বলল, 
জামিয়া রহমানিয়ার সিনিয়র শিক্ষক 


থাকতো | সাধারণত কোনো শিক্ষক না 
থাকলে যেখানে ছাত্ররা খুশি হয়, 
সেখানে তিনি না থাকলে ছাত্ররা বিমর্ষ 


মুফতী রুহুল আমীন যশোরী অসুস্থ 
হয়ে পড়েছেন, মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 


হয়ে যেতো | আমার বিশ্বাস করতে হষ্ট 
হচ্ছে যে, তিনি আজ আমাদের মাঝে 
নেই । তীর মুখে স্মিথ হাসি লেগেই 
থাকতো । তার আরেকটি বড় গুণ 
আমাকে বিস্মিত করতো, তা হচ্ছে 


আমরা তড়িঘড়ি করে হাসপাতালে 
গিয়ে দেখি, ততক্ষণে তিনি মহান 
আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে 
চলে গেছেন । ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না 
ইলায়হি রাজিউন | থাকিয়ে দেখলাম, 


তার কর্মচঞ্চলতা | কখনো 


নিথর দেহের মায়াবী চেহারা থেকে 


রহমানিয়ায়, কখনো মারকাষুল 
ইসলামীতে, আবার কখনো নিজ 
মসজিদে | মাদরাসার দরসে, লেখার 
টেবিলে কিংবা বাইতুল্লাহর 
মুসাফিরদের খেদমতেও । ২০০৫ 
সালের এক ঘটনা মনে পড়ছে। 
রহমানিয়ার পার্শ্ববর্তী একটি জায়গায় 
হুযুরের একান্ত প্রচেষ্টায় একটি মসজিদ 
প্রতিষ্ঠা করা হয় । সে মসজিদের মাটি 
কেটেছিলাম আমরা | তিনি সারাদিন 
আমাদের সাথে কাজ করেছেন । 


অন্তীম সায়াহে 
আল্লাহর প্রিয় বান্দারেদ প্রতিটি কাজ- 
কর্মই অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হয় । 


নূরের দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে । 


জানাযা 
তিন দিনব্যাপী চরমোনাইয়ের 
মাহফিলের শেষ দিন, সকালে পীর 
সাহেব চরমোনাইয়ের শেষ বয়ানের 
পরই আখেরি মুনাজাতের মধ্য দিয়ে 
শেষ হবে মাহফিলের । ফজরের 
নামাযের পর পীর সাহেব চরমোনাই 
ঘোষণা দিলেন, “একজন বুযুর্গ 
আলেমের জানাযা হবে । মুফতী রুহুল 
আমীন যশোরী ইন্তিকাল করেছেন ।' 
বাদ ফজর চরমোনাইতে আখেরি 
মুনাজতপূর্ব বয়ানের আগে তার 
নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় | কয়েক 


তাদের মৃত্যু থেকেও অনেক শেখার 


লাখ মুসল্লীর জমায়েতে নামাযে 


ব্যাপার থাকে । তেমনি মুফতী রুহুল 


ইমামতি করেন চরমোনাইয়ের পীর 


আমীন যশোরী (রহ.)-এর মৃত্যু 
থেকেও আমাদের শেখার আছে অনেক 
কিছু। তিনি বরিশালের এঁতিহাসিক 
চরমোনাইয়ের এবারের মাহফিলে 


সাহেব হরত মাওলানা মুফতী সাইয়েদ 
মুহাম্মদ রেজাউল করীম (দো. বা.) 
এর পর তাকে তার দীর্ঘদিনের কর্মস্থল 
জামিয়া রহমানিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় । 


আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দা থাকার 
মধ্যে কোনো সন্দেহ কিংবা সংশয় 
নেই। এটিই কি খোস কিসমত! 
এটাকেই কি বলে সৌভাগ্য । এমন 
পরমাকাজিিত মৃত্যু ক'জনেরইবা 
ভাগ্যে থাকে? এভাবেই ঝরে গেল 
আমাদের বর্ণিল আকাশের এক দীপিত 
তারকা, ইসলামি সাহিত্যের এক 
লড়াকু যোদ্ধা। আমাদের সামনের 
খোলা পথে ঘোর অমানিশার হাতছানি, 
এক এক করে নিভে যাচ্ছে প্রদীপ, 
পরপারের যাত্রীদের কাফেলা হচ্ছে 
ভারী । যারা বিদায় হয়ে যাচ্ছেন 


সন্তান-সন্ততি 

মুফতী যশোরী (রহ.) ৩ মেয়ে ও ১ 
ছেলে সন্তানের জনক ছিলেন । ৩ 
মেয়ের সবাই হাফেযায়ে কুরআন । 
সবার ছোট ছেলে বিনইয়ামীন । তণার 
বয়স ৯। সে ৭ পারা কুরআন হিফয 
করছে । আমরা তাদের উত্তরোত্তর 
উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। 
পরিশেষে, হে আন্মাহ! হে মহিমহিম! 
আপনার এই প্রিয় বান্দাকে জান্নাতুল 
ফিরদাউসের উচ্চাসনে সমাসীন 
করুন । আপনারই এক প্রিয় বান্দা ড. 
ইকবালের ভাষায় বলবো: 

আকাশ যেন তাদের সমাধিতে শিশির 
করে বর্ষণ, 

সেই ঘরের যেন যতন করে চিরকাল 
সবুজের আবরণ । 

আমরা মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবার- 
পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা ও 
আন্তরিক সহমর্মিতা জানাচ্ছি । 
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শি 
তিনি একজন ইহুদি নারী | জীবনের 
নানা বাধা-বিঘ্নতায় ছিলেন কিছুটা 


আযানের মধুর ধবনিতে 


ইসলামের ছায়াতলে এক 


ইহুদি নারী 


সেখানে তাদের নাম পরিবর্তন করে 


টাইপের ছিলাম না। আমি কেবলই 


এবং তাদের এতিহ্যকে অনেকটা দূরে 


ক্লান্ত । শান্তির সন্ধানে ছুটেছেন দেশ- 
দেশান্তরে । অবশেষে আজানের মধুর 


অসন্তুষ্ট ছিলাম । আমি বাড়িতে 


সরিয়ে রাখে । আমি আমার বাবা-মা 


কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। এই 


থেকে ভিন্ন ছিলাম । আমি আমার 


ধ্বনি তার মনে আনে পরিপূর্ণ শাস্তি 


কারণে আমি ১৭ বছর বয়সে বাড়ি 


ইহুদি বিশ্বাসকেই গ্রহণ করি কিন্তু 


খুঁজে পান ইসলামের পরশ । না, তাকে 


আমি তখনও কিছু একটার সন্ধানে 


ইসলাম গ্রহণে কেউ বাধ্য করেনি 


ছিলাম । আমি জানি না সেটা কি। 


হিজাব পরতেও তাকে বাধ্য করা 
হয়নি। তিনি নিজেই এটি বেছে 
নিয়েছেন । তিনি হলেন সান্দ্রা নাউয়ি 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন তিনি 


যখন আমার অনুসন্ধান শেষ, সান্দ্রা 
তখন আর নেই । সান্দ্রার স্থান দখল 
করে হয় সালমা । ইনুদি ধর্ম থেকে 
ইসলাম গ্রহণ করার সময় আমি সালমা 


সান্দ্রার মুখেই শুনুনু ইসলামের পথে 
তার যাত্রার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা: আমার 
জীবনে সবসময়ই কিছু একটার অভাব 


নামটি বেছে নেই। কেননা সালমা 
(উম্মে সালমা) ছিলেন মহানবী (সা.)- 
এর স্ত্রীদের একজন এবং তিনি ছিলেন 


অনুভব করতাম । আমি ধর্মের অর্থ 


খুঁজতে সচেষ্ট হই, কিন্ত সব ভুল 
জায়গায় এবং সব ভুল উপায়ে । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ইউরোপ 
অনেকটাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় । 


প্রতিপালক । তিনি ছিলেন এমন 
একজন নারী সবাইকে 
দেখাশোনা করতেন এবং এটি আমার 


নিজের নামের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ । অনেকটা 


কেননা আমি আমার সান্দ্রা নামের অর্থ 


যুদ্ধের সময় আমার পরিবার লুকিয়ে 


অনুসন্ধান করে জেনেছি, সান্দ্রা মানে 


ছিল । আমার পিতামহকে বন্দী করার 
পর তাকে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। 
এই সময় আমার মা তার পিতাকে 
হারান । 

১৯৫৭ সালে আমার বাবা-মা জার্মানির 
ম্যানহেইম থেকে কানাডায় চলে যায় । 
আমার বাবা-মা ইহুদি এবং ইহুদি 
পরিবারেই আমার জন্ম । যুদ্ধের পর 
আমার বাবা-মা উভয় বেশ তিক্ত ছিল 
এবং অনেকটা বাধ্য হয়েই নতুন দেশে 
একটি নতুন জীবন শুরু করতে চেষ্টা 
করে । তারা কানাডায় কানাডিয়ানদের 
মতো হতে কঠোর চেষ্টা করে । তারা 


মানবজাতির সাহায্যকারী । 
ইসলামে প্রথম পরিচয় 


সম্ভবত আমার যখন ১৩ বছর বয়স, 
তখন ক্যাট স্টিভেস নামে এক 
লোকের কথা জানতে পারি যিনি 
ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল এবং যিনি 
এখন ইউসুফ ইসলাম নামে পরিচিত । 
আমাকে তার এই বিষয়টি মুগ্ধ করে 
এবং তখন থেকেই ইসলাম সম্পর্কে 


জন্য বেশ চ্যালেপ্রিং । আমি বিদ্রোহী 


ত্যাগ করি । 
২০০১ সালে আমি এক মাতাল 
ড্রাইভারের আঘাতের শিকার হই। 
তার আঘাতের কারণে আমাকে 
পুনরায় হাটতে শিখতে হয়। এই 
মাতাল ড্রাইভার আমার গাড়িতে 
আঘাত হানে । তার আঘাতে আমার 
গাড়ি বাতাসের সাথে উড়তে থাকে 
আমি আমার জীবনের আশা ছেড়েই 


আমার বাকি জীবনে কি করতে চাচ্ছি 
আমার জীবনের সবচেয়ে বড় টার্নিং 
পয়েন্ট হচ্ছে আমার মায়ের ক্যান্সারে 
আক্রান্ত হওয়া এবং ২০০৫ সালে তার 
মৃত্যু এবং এই সমস্ত ঘটনা আমাকে 
ইসলামের প্রতি ধাবিত করে । 


আযানের মধুর ধ্বনি 

২০০৫ সালে আমি ভারত যাই | এটি 
ছিল আমার মায়ের মৃত্যুর দুই সপ্তাহ 
পর । আমি যখন সেখানে যাই তখন 
ছিল রামাযান মাস | সেখানে প্রথম 
রাতে আমি ঘুমোতে যাই । ভোর ৫ 
টায় আযানের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে 
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যায়। আযানের শব্দের বিশাল শক্তি 


আমি বলতে চাচ্ছি, এটি বলার আমার 


আমাকে মুগ্ধ করে । আমি আসলে 


কোনো উপায় ছিল না যে, আমি 


কিছুটা আতম্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। আমি 
জানালার কাছে গিয়ে দীড়িয়ে থাকি । 
দূর থেকে ভেসে আসা এ আযান 
আমার মনে পরিপূর্ণ সুখ, শান্তি ও 
একাগ্রতার অনুভূতি সৃষ্টি করে । আমি 
আনন্দে কেদে ফেলি । আমার এই 
কানা ছিল বিশ্বাসের কানা । 


ইহুদিধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হয়ে 
গেছি। 


হিজাব পরিধান 

আমি প্রথম যখন হিজাব পরতে শুরু 
করি, প্রথম চার সপ্তাহ ভয়ঙ্কর স্নায়বিক 
দুর্বলতায় ভুগতাম | আমার কথা এবং 
চিন্তা সম্পর্কে অন্যদের প্রতিক্রিয়া কি 
হবে এটি ভেবেই স্লায়ুবিক অস্বস্তিতে 


এক ইমামের দ্বারস্থ হই । তার নিকট 
গেলে তিনি আমাকে এই সম্পকে 
ধারণা দেন। তিনি আমাকে বলেন, 


ভুগতাম | কিন্তু প্রথম এই চার সপ্তাহ 
পরেই স্বস্তিবোধ করি । হিজাবের প্রতি 
মানুষের প্রতিক্রিয়ায় আমি ক্রমাগত 
বিস্মিত হয়েছি। সমস্যাটি হল উত্তর 


“কালেমা শাহাদাত হচ্ছে ইসলামের 
একটি ঘোষণা । এটি কেবল একটি 


আমেরিকার মানুষেরা হিজাব পরিহিত 
নারীকে নিপীড়িত এবং পরাধীন 


স্বীকৃতি । এটি হল তাই যা আপনি 


হিসেবে মনে করেন। হয়তো কিছু 


বিশ্বাস করেন । আপনি ইসলামের প্রতি 
আপনার বিশ্বাস ঘোষণা করেছেন এবং 


দেশে কিংবা কিছু শাসনব্যবস্থায় এটি 
সত্য হতে পাণ্ডে, কিন্তু কানাডার জন্য 


আপনাকে নিম্নলিখিত দুটি বাক্য 
বলতে হবে যা সাক্ষ্য হিসেবে বহন 
করবে । আর তা হল, আমি সাক্ষ্য 


নয়। এখানে আমাদের পছন্দের 
স্বাধীনতা রয়েছে এবং আমি এটিই 
বেছে নিয়েছি। 


দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো 
উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য 


আমি মনে করি, তারা যাই মনে করুক 
না কেন নারীদের শরীর ঢেকে রাখতে 


দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার 
রাসূল । 
বিন্দুমাত্র বিলম্ম না করে আমরা এটি 


হিজাব পরিধান করা অতিজরুরি 
পবিত্র কুরআনেও তাই বলা হয়েছে । 
হিজাব পরে আমি সত্যিই স্বস্তি অনুভব 


করতে অগ্রসর হলাম এবং সর্বশক্তিমান 


করি । আমি আনন্দিত এটি পরে 


আল্লাহ নিকট তার আশীর্বাদ, চাইলাম 


এখন তো হিজাব ছাড়া বাইরে 


এবং সেই_ আনন্দের মুহূর্তে আমরা 


জনসম্মুখে যাওয়ার কথা কল্পনাও 


সবাই সাক্ষী হলাম । আমি ইমামের 


করতে পারি না। প্রথমবারের মতো 


সাথে সাথে বললাম, আশহাদু আল্লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আনা 


আমি যখন হিজাব পরে আমার 
কর্মস্থলে যাই, তখন আমি সামান্য 


মুহাম্মাদন আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। তিনি 


নার্ভাস ছিলাম । আমি শহরের 


আমাকে এর অর্থ করে শোনালেন, 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া 
আর কোনো উপাস্য নেই এবং আমি 
আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) তার বান্দা ও রাসূল । 


কেন্দ্রস্থলে একটি লিগ্যাল ফার্মে আইনি 
সহকারী হিসেবে কাজ করছি । সুতরাং 
পোশাকের ব্যাপারে সামান্য 
রক্ষণশীলতার বিষয় রয়েছে । 

আমি আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে 


আমার শাহাদা পাঠের পর তিনি 


যে অভ্যর্থনা পেয়েছি তা অধিকাং 


আমাকে অভিনন্দন জানান । তিনি 
বললেন, 'জাযাকাল্লাহ _ খায়রান । 
আল্লাহ আকবর, আলহামদুলিল্লাহ । 

আমার ইসলাম গ্রহণের এই কথা 
আমার পরিবার এবং বন্ধুদের মাঝে 


ক্ষেত্রেই ছিল মধুর । তবে কেউ কেউ 
মুখে ভেংচি কাটত, কেউ আবার 
কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে 'তাকিয়ে থাকত 
এবং আমার অনেক সহকর্মী আমার 
ডেক্ষের পাশ দিয়ে যেতে সঙ্কোচবোধ 


বলাটা একটু কষ্টকর ব্যাপারই ছিল। 


করত । দুঃখের বিষয় হল, আমার 


সবচেয়ে খারাপ এক অভিজ্ঞতা হয়েছে 
যা আমি মুসলিম সম্প্রদায় থেকে 
পেয়েছি । এক শুক্রবার আমি জুমার 
নামাযের জন্য বের হই । পথিমধ্যে 
আমার ফোন বেজে ওঠে এবং এটি 
ছিল একজন মুসলিম মহিলার ফোন । 

তিনি আমাকে বলেন, “আপনি এখনও 
হিজাব পরেন? আমি তাকে উত্তরে 
বললাম, হ্যা” এবং তিনি আমাকে 
বললেন, “ও আচ্ছা, আমার সব বন্ধুরা 
তো হতবাক কেমন করে এক শ্বেতাঙ্গ 
মেয়ে মুসলিম হওয়ার ভান করছে ।' 
তাদের এই ধরনের মন্তব্য আমার 
হৃদয়ে আঘাত করে । এই কারণে যে 
আমি কোনো ভান করছি না । 

আমি উত্তর আমেরিকান হওয়ার 
কারণে লোকজন সবসময় এমনটি মনে 
করে থাকে এবং তারা মনে করে, 
আমি ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে 
রাজনীতিক ব্বিতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি 
করছি । কিন্তু আমি মনে করি ব্বিতকর 
পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেয়েও বড় কথা 
হল আমি কে । আমি একজন মুসলিম 
এবং আমি হিজাব পরিধানকেই বেছে 
নিয়েছি । এখানে একটি মিথ প্রচলিত 
আছে আর তা হল লোকজন নিশ্চিত 
ধরে নেয় যে, উত্তর 

মহিলাদের মধ্য যারা ইসলামে রমানত 
রিত হয়েছে, তারা সবাই বিবাহিতা, 
তিনি অবশ্যই এটি করেছেন তার 
স্বামীর জন্যই | যথেষ্ট বিস্ময়কর, কিন্তু 


অনেক পূর্ব থেকেই হিজাব পরছি। 
আমার স্বামী শায়খ জামাল জাহাবী 
১৯৮০ সালে লেবানন থেকে কানাডায় 
আসেন। তিনি একটি ইসলামি 
কেন্দ্রের একজন ইমাম | আমি তার 
সম্্পকে জানতাম । আমার বাবার সঙ্গে 
এখনও পর্যন্ত হিজাব পরা অবস্থায় 
আমার দেখা হয়নি এবং এখনও পর্যন্ত 
আমার স্বামীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ 
হয়নি । আমরা একটি পরিবার হিসেবে 
বাবার কাছে যাচ্ছি। যদিও আমি 
কিছুটা নার্ভাস অনুভব করছি । 

সূত্র: অনইসলাম 
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হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) 
অনুবাদ-সম্পাদনা ও সমন্বয়: মুহাম্মাদ হাবীবুল্পাহ 


ভূমিকা 


(পৃথিবীর বিস্তৃত বলয়জুড়ে যেসব মহান ব্যক্তিতূদেরকে সুধিসমাজের কাছে নতুন করে পরিচিত করবার দরকার নেই 


সেসবের অন্যতম হলেন হাকীমুল উম্মত ও মুজাদ্িদুল মিলত হযরত আশরাফ আলী রহ. । তার ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান-গরিমার 
মতো তার রচনার আধিক্য, বৈশিষ্ট্য ও এহণযোগ্যতার কথাও সর্বজনবিদিত | 
বড় বিস্ময় জাগে যে, ধ্মীয় ও সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি তিনি লেখালেখি বিষয়েও অত্যন্ত গুরুতৃরপূর্ণ কিছু দিকনিদের্শনা 
রেখে গিয়েছেন তার রচিত বই-পুস্তকে, ওয়াজ ও মালফুজাতে ॥ এসব নিদের্শনা ছড়ানো মুক্সোর মতো বিকিরিত হয়ে আছে 


তার ৩২ খণ্ডে বিস্তৃত খুতবাত-সংকলন এবং ৩০ খণ্ডে বিস্তৃত মালফুজাত-সংকলনে । তাছাড়াও হযরতের বিভিন্ন রচনা 


থেকে জায়দ মোজাহের নদভী কর্তৃক সংকলিত (4,++৫৮-/5) বইয়েও এ বিষয়ে বেশকিছু দিকনিদের্শনব 


পাওয়া গেছে । বিষয়ের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে আমরা কয়জন বন্ধু মিলে মূল উর্দু থেকে সেসব সংক্ষিপ্ত ও খও 


নিয়মকাননুগুলো অনুবাদ করে ফেলি ॥ অনূদিত নিয়মকানুনসমূহের কয়েক টুকরো পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা হলো । 


প্রতিটি অংশের শেষে অনুবাদকের নাম নিদের্শ করা হয়েছে । - সংকলক ও অনুবাদ-সমন্বয়ক) 


তরজমায়ে কুরআনের গুরুত্ব 
সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কালাম 
কতোইনা বিশুদ্ধ এবং 
সাহিত্যালঙ্কারসমৃদ্ধ! এমন হওয়াটা 
স্বাভাবিক | কারণ “রাজার কথা তো 
কথার রাজা” হবেই । সুতরাং এখান 
থেকে একটা কথা বুঝতে হবে, তা 
হলো- যেহেতু কুরআনের ভাষাশৈলী 
বাদশাসুলভ ও রাজাশোভন, তাই তার 
অনুবাদও হতে সেরকম বাদশাসুলভ ও 
রাজাশোভন | বাজারি ভাষারীতি ও 
সর্বসাধারণসুলভ প্রকাশভঙ্গি দিয়ে 
কুরআনের অনুবাদ করা উচিত নয় । 


আজকাল কিছু অনুবাদ বের হয়েছে 
বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে, যাতে রাজাশোভন 
ভাষাশৈলীর প্রতি লক্ষ রাখা হয় নি। 
সব অনুবাদক আসলেই কুরআনের 
উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারে নি। 
তারা তো চাই শুধু বিক্রির মুনাফা ও 
বাজারের কাটতি । তারা মনে করে, 
মানুষ পরিভাষানুকুল প্রকাশরীতি (% 
১১৮) পসন্দ করে, তাই তারা এ 
রীতির এমন পেছনে পড়েছে যে, 
কুরআন মজীদের মূল মেজাজটা পর্যন্ত 
ভুলে গিয়েছে ১ 


কুরআন ও তরজমা 


বে 


“ইতমীনান” (১৮:.৮।) আরবি শব্দ, যার 
অর্থ প্রশান্তি, নিশ্িন্ততা । এটি 
সমার্থক নয়। তবে উর্দু ভাষায় 
ইতমীনান ইয়াকীন অর্থে ব্যবহৃত হয় । 
তাই কুরআন মজীদের অনুবাদে 
(৩০৮৮) শব্দের অর্থ ইয়াকীন করা 
ঠিক হবে না। 

আজকাল তো বহু অনুবাদ এমন বের 
হয়েছে, যেগুলোতে শব্দের সূক্ষ্ম 
পার্থক্যগুলির প্রতি মোটেও লক্ষ রাখা 
হয়নি । তাই যে কারও কুরআনের 
অনুবাদ না পড়া উচিত । কুরআনের 


ফেব্রুয়ারি'১৫ _______লললল্।। আত্তার্তহীদ ৩১ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কূ।তি 


অনুবাদ করা ও পড়ায় বহু জ্ঞানের 
প্রয়োজন । 


আগে ডেপুটি নজীর আহমদ সাহেবের 
কুরআন তরজমা বের হয়েছে । তার 


একসময় এক ব্যক্তি এসে আমাকে 
বলল, আগে আপনি ($36%2 


“সাবাক'-এর অর্থ অগ্রসর হওয়া আর 
ইইস্তিবাক'-এর অর্থ হলো 


তরজমা পরিভাষানুকুল প্রকাশ- 
রীতিসম্পন্ন (৮) হওয়ার কারণে 


8৬১) আয়াতের অর্থ করুন, তারপর 
আমি কিছু প্রশ্ন করব। সে মনে 
করেছিল, আমি অর্থ করব "গুমরাহ' 
তথা পথভ্রষ্ট শব্দ দিয়ে । গুমরাহ শব্দটি 
ফার্সী ভাষায় একটু ব্যাপক । কোনো 
বিষয়ে অনবগত ব্যক্তিকেও গুমরাহ 
বলে, আবার পথভ্রষ্টকেও গুমরাহ 
বলে । কিন্তু উর্দূ ভাষায় গুমরাহ বলে 
যে ইচ্ছা করে সঠিক পথ থেকে সরে 
গিয়েছে, তাকে । কোনো অনুবাদকে 
হয়েতো (৩ $) শব্দের অর্থ গুমরাহ 
তথা পথভ্রষ্ট করেছে, সে জন্য তার 
মনে প্রশ্ন জেগেছে । যাই হোক, আমি 
বললাম, শুন, আয়াতের অর্থ হলো: 
আল্লাহ তাআলা তাকে অনবগত 
পেয়েছিলেন, অতঃপর তাকে অবগত 
করলেন। এ অর্থ শুনে লোকটি 
একেবারে চুপ হয়ে গেল । 

এজন্যই আমি বলি, কুরআন বোঝার 
জন্য বহু জ্ঞানের প্রয়োজন | কুরআনের 
অনুবাদ অধ্যয়ন করার জন্য কাশৃশাফ 
তাফসীরপগ্রন্থের লেখক চৌদ্দটি জ্ঞান 
অপরিহার্য বলে জানিয়েছেন । আমি 
কোনো এক জায়গায় দেখিয়েছিলাম, 
নাহু না জানলে কুরআনের অনুবাদে 
অমুক ভুল করবে, অমুক জ্ঞান থাকলে 
অমুক ভুল করবে ... ইত্যাদি । আমি 
তখন খুব স্পষ্টভাবে প্রমাণিত 
করেছিলাম যে, কুরআনের অনুবাদের 
জন্য কতো জ্ঞানের প্রয়োজন । 
কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে আজকাল 
প্রত্যেকে নিজেকে মুজতাহিদ" মনে 
করে ।২ 


একটি জরুরি নির্দেশনা 

কুরআনের শান-মানের প্রতি খুব লক্ষ 
রাখতে হবে। তরজমার ভাষাশৈলী 
বাজারি না হয়ে বাদশাসুলভ বা 
জদ্রজনোচিত হতে হবে | এই কিছুদিন 


মানুষ খুব ভক্ত হয়েছে । কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, তার তরজমার বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
মারাত্বক ধরনের ভুল তো আছেই, 
উপরন্তু পরিভাষানুকুল প্রকাশ-রীতির 
অনুসরণ বেশি করতে গিয়ে তিনি 
বাজারি ভাষাশৈলী-ই অবলম্বন করে 
ফেলেছেন; ভদ্রজনোচিত বা 
বাদশাসুলভ ভাষারীতি নয় । 

দেখুন, তিনি কুরআন মজীদের একটি 
শব্দ (৩০১০)-এর তরজমা করেছেন 


(-/1/,/৯-%) (বাংলায় যার অর্থ 
করলে দাড়ায়, অন্ধকারে হাতড়ানো/ 
গুতাণ্ততি করা।) এ তরজমা 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে 
ভাষাশৈলীটা হয়েছে একেবারে গ্রাম্য, 
এমনকি  নষ্টান্রষ্টা. মহিলাদের 
ভাষারীতি | (অনু: মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ) 
মনে রাখা উচিৎ, যার কাজ তাকে 
সাজে; অন্যকে নয় । কুরআন মজীদের 
অনুবাদের জন্য আলেমদের অভিরুচি 
যুৎসই । আল্লাহর কিতাবের মূল বর্ণনা- 
আঙ্গিকে যেমন রাজকীয় ভাববর্ষণ হয় 
তেমনি এর তরজমাতেও অনুরূপ 
ভাবের আবেশ ছড়ানো থাকে ৷ ভাষা 
প্রয়োগে ত্রিমতা, ভান-ভণিতা, 
আদিখ্যেতা কিংবা ন্যাকামো থাকতে 
পারবে না। যখন তা পঠিত হবে- 
শ্রোতাদের ইন্দ্রিয় অনুভব করবে, যেন 
জনগণের উদ্দেশে ফরমান 
বিঘোষিত হচ্ছে। এর কোনো শব্দ 
রাজকীয় সমীহবোধের বিপরীত হবে 
না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, 
কুরআন মজীদের তরজমা এরূপ হতে 
পারবে না যে, -৩৬৫১$৫$৮-এর অর্থ 
করা হলো-আমরা কাবাডি খেলতে 
শুরু করেছিলাম ।' অথচ শব্দটি খুবই 
সুক্ম ও সংবেদনশীল | তাছাড়া উক্ত 
অর্থটি খোদ অভিধানেরও পরিপন্থী । 


প্রতিযোগিতায় অন্যকে পেছনে ফেলে 
এগিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে দৌড় 
অন্যকথায় দৌড়ের প্রতিযোগিতা 


করা । কিন্তু কাবাডি প্রতিযোগিতার 
দৌড় নয়; তা ছাড়া এটা অযৌক্তিকও 
বটে । কেননা কাবাডি খেলায় 


খেলোয়াড়দের জিনিসপত্র সংরক্ষক 
চোখের আড়াল হবার কথা নয় যে, 
অজুহাত ধোপে টেকবে! ধরে নিন এটা 
ঠিক অনুবাদ । আসল কথা হলো, 
আরবি ভাষা জানা থাকলেই তরজমা 
করা যায় না। কুরআনের তরজমার 
জন্য বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান থাকা 
জরুরি ৷ সাধারণ মানুষ তো নতুনত্ 
দেখেই ঝুঁকে পড়ে শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার 
তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এমন 
অনুবাদক নিজেও পথ হারিয়ে ফেলেন 
অন্যদের বিভ্রান্ত করে থাকেন । কেউ 
কেউ সন্তানকে কুরআনের কেবল 
শাব্দিক পাঠ শিখিয়ে যখন দেখেন তার 
সন্তান সুন্দর আওয়াজে কুরআন 
তিলাওয়াত করে যাচ্ছে-এতেই তিনি 
খুশিতে গদগদ হয়ে ওঠেন যে, বাহ্‌ সে 
একেবারে তোতা পাখির মতো হুবহু 
রপ্ত করে ফেলেছে । মনে রাখা দরকার 
সে তোতা পাখিই হয়ে থাকবে মানুষ 
হতে পারবে না। কারণ মানুষ হয় 
জ্ঞানার্জনে ৷ স্রেফ শব্দের নাম জ্ঞান 
নয়। 
বন্ধুরা! সন্তানকে মানুষ করো! 
এমনভাবে জ্ঞান শিক্ষা দাও যে, শব্দের 
মর্ম যেমন উদ্ধার করতে পারবে সমান্ত 
রালে ভুল-শুদ্ধের তফাত্টুকু ধরতে 
পারে। তবেই কেবল নিজ আর 
অপরকে ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে 
পারবে । কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা তো 
মানুষের চিন্তার জগৎ থেকেই দূরে 
সরে গেছে। সাধারণ মানুষের মনে 
প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সারাজীবন যদি 
এ বিষয়েই পরিশ্রম করতে হয় তাহলে 
বাড়ই (কাঠ মিস্ত্রি তো আর বাড়ই 


৪৮৮ শব্দটি 9২, থেকে উৎসারিত । 


থাকবে না কামারকে কামার থাকতে 


ফেব্রুয়ারি'১৫ _______লললল্।। আত্তার্তহীদ ৩২ 
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হবে না! তাহলে (পড়াশোনা ছাড়া) 
পৃথিবীর অন্যান্য কাজ চলবে কি করে 
? জীবিকার উপায় হবে কী ? এ প্রশ্নের 
উত্তর হলো সবাইকে তো আর বলা 
হচ্ছে না! “অনুবাদক আলেম" হয়ে 
যাও, আরবিতেই পূর্ণতা অর্জন করো! 
বরং বলা হয়েছে প্রয়োজনমাফিক দীনি 
ইলম অর্জন করে নাও । আর শেখার 
পদ্ধতি তো ক্ষেত্র ও ব্যক্তিভেদে 
অবশ্যই আলাদা । যার জন্য যে পন্থায় 
সহজ হয়- আরবিতে পারলে আরবি 
আর সম্ভব না হলে উর্দুতে সহজ-সরল 
ভাষায় পুস্তিকা রয়েছে; তা পড়ো ১ 
(অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ) 
উর্দু ও আরবির 
ভাষাভঙ্গির মাঝে পার্থক্য 
কিছু শব্দ আরবি অভিধান মতে কোনো 
উর্দু ভাষায় এ অর্থ সুস্পষ্টভাবে 
বোঝায় । ফলে এরকম শব্দ কুরআনে 
দেখে কিছু অজ্ঞ ব্যক্তিদের মনে প্রশ্ন 
জেগেছে যে, কুরআনেও তো 
হন করা হয়েছে । যেমন (৩5 
৪৬১$$) আয়াতে (6 $) শব্দটি 
নিন লানেপোি | 


আয়াতে (5১) শব্দ দেখে কোনো 


উ্দভাী যদি বলে, কুরআনে অমার্জিত 
শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা হলে সেটি 
কোনোদিনও গ্রহণযোগ্য হবে না। 
কেননা, সেটি আরবি ভাষাভঙ্গির 
আলোকে তো অমার্জিত নয়। 
তোমাদের পরিভাষা ও অন্যদের 
পরিভাষার মধ্যকার পার্থক্যটা গুলিয়ে 
ফেললে চলবে না । এভাবে কুরআনের 
অন্যান্য শব্দ সম্পর্কেও একই কথা | 

নিছক অনুবাদ দেখলে (কুরআন 
মজীদের) এসব খুটিনাটি বিষয় স্পষ্ট 
হয় না। কেননা কুরআনের) 


আশ্রয় নেন আর আল্লাহ সেরা 
ধোকাদাতা'-এটা এ কারণেই 
আপত্তিকর যে, এতে আল্লাহকে 
নাউযুবিলাহ 'ধোকাবাজ' সাব্যস্ত করতে 
হয়। এখানে অনুবাদের ত্রুটির মুল 
জায়গাটি হলো উর্দু ভাষারীতির 
প্রচলিত ধারায় আরবি শব্দের তরজমা 
করা । যেহেতু উর্দূতে / শব্দটি ধোকা 
দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয় যা একটি 
দোষনীয় আচরণের নাম | তিনি যদি 
আরবী ভাষারীতির মূল ধারাকে সামনে 
রেখে অনুবাদ করতেন তখন আপত্তির 


অবকাশ থাকত না । -/ শব্দটি সূক্ষ্ম বা 


অনুবাদপাঠ তো বলতে গেলে দুর্বলের 
কাধে দুর্বলের চড়ার মতো। 


কুটকৌশল বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়- 
যা কোনো দোষের বিষয় নয়- বরং 


অনুবাদপাঠক নিজের ভাষার স্বভাব 


এটা একটি পরিপক্তাসুলভ গুণ 


অনুযায়ী একটি শব্দের অর্থ বোঝে 


আয়াতের অনুবাদ এরূপ দাড়াল যে, 


কুরআনের ওপর প্রশ্ন করা শুরু করে 
দেয় । 
আমার কথার মতলব এ নয় যে, 
কুরআনের অনুবাদগ্ডলো বে-কার এবং 
সেগুলো পড়া না-জায়েয, বরং উদ্দেশ্য 


কাফেরগণ হযরত ঈসা (আ.)-কে 
হত্যার উদ্দেশ্যে সূক্ষ্ম কৌশলের আশ্রয় 
নিল আর আল্লাহ তাকে রক্ষার জন্য 
পাল্টা কুটকৌশল গ্রহণ করলেন আর 
জলা কুশলী তার কৌশলের 


হলো, অনুবাদ পাঠ দ্বারা না কুরআনের 


মোকাবেলায় কারও কৌশল 


জ্ঞান অর্জন হয়, আর না 
অনুবাদপাঠককে বলা যায় আলেম । 


হতে পারে না । এই তরজমার বেলায় 
কোনো আপত্তি উঠে না। 


আলেম তো সে ব্যক্তি যে কুরআন 
বোঝে কুরআনের ভাষায় । 


কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, উক্ত 
কোনো শব্দ নেই | তবে প্রশ্নটা হয়েছে 
(৩ ৬) শব্দের অনুবাদ করতে না 
জানার কারণে । আজকাল যেহেতু 
অনুবাদের ওপরই মানুষ নির্ভর করছে, 
তাই তাদের প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক | 

ভাষায় ভাষায় পার্থক্যের কথা যে 
বলছিলাম, তার জন্য আরেকটা 
উদাহরণ দিচ্ছি। আরবিতে (৮৪১) 
শব্দের অর্থ নর, যা নারীর বিপরীত, 
আবার কখনো কখনো রূপকার্থে 
পুরুষাঙ্গকেও (১5১) বলা হয়। কিন্তু 
উর্দু ভাষায় (৮5১) শব্দটি পুরুষাঙ্গের 
জন্যই ব্যবহৃত হয়, নর বোঝাবার 
জন্য নয়। সুতরাং কুরআন মজীদের 
(৯৬:৪৫ ১-৩৮৮৩%)-এর মতো 


এ বক্তব্য তো শুধু কুরআনের সাথে 


একবার এক ভদ্রলোক আমার কাছে 


খাস নয়, বরং প্রতিটি গ্রন্থের জ্ঞান 
সম্পর্কে একই কথা ও বক্তব্য 
প্রযোজ্য । একটি বইয়ের মুল বিষয় ও 
মর্ম সে ভাষাতেই অর্জন করা যায়, যে 
ভাষায় বইটি লেখা হয়েছে । নিছক 
অনুবাদ দেখে পুরো জ্ঞান অর্জন সম্ভব 
নয় ।১ (অনুবাদ: মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ) 


আরবি-উর্দুর অর্থগত তফাৎ 

কিন্তু আজকাল বিপুলসংখ্যক লোক এ 
ধরনের ভুলে জড়িয়ে আছে । যেমন_ 

80501 228152291 54922 
(এবং কাফেরেরা চক্রান্ত করেছে আর 
আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন । 
দা | আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম 
1) | 

যারা এর অনুবাদ এভাবে করেন যে, 
“তারা ধোকা দেয় আর আল্লাহ ধোকার 


আমাকে এ আয়াতের তরজমা বলে 
দিন! ৪৬১$$$$৫? । আমি বললাম, 
আয়াতটির তরজমা হলো- “আর 
আল্লাহ তাকে অনবগত পেয়েছেন পরে 
অবগত করেছেন ।' তিনি জবাব শুনে 
আমার চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে 
দেখছিলেন । আমি বললাম, আর কী 
কী জিজ্ঞাসার আছে, করুন! লোকটি 
বলল- আর তো কিছুই রইল না। 
জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কি প্রত্যাশা 
ছিল আমি এখানে ৪ €ঠ “পথহারা, 
গোমরাহ ইত্যাদি তরজমা করব? 
অনেক তরজমা-্রন্থে এরূপ অনুবাদ 
করা হয়েছে বটে; এতে স্বাভাবিক 
কারণেই প্রশ্ন উঠেছে । কিন্তু তাদের 
ব্যাপারে আমার কোনো অভিযোগ 
নেই। হতে পারে তখন 


ফেব্রুয়ারি১৫ _______ল্।। আত্তার্তহীদ ৩৩ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কূ।তি 


গোমরাহ/পথহারা ইত্যাদি অনবগত 


চান, সে তা তার অনুমতিক্রমে পৌছে 


অর্থেও ব্যবহৃত হতো । যেমনটি 
আরবিতে ৬১. একটি অর্থ আছে 
অনুপস্থিতি ও শূন্যতা | তাই হারানো 
বস্তকে £১-৮ বলা হয়, যার অর্থ 
নিখোজ | অনুরূপভাবে )৮-৮-এর অর্থ 
বে-খবর বা কোনো বিষয়ে 
ওয়াকেবহাল নন এমন ব্যক্তি । কিন্ত 
বর্তমানের উর্দু-ফার্সী প্রচলনে পরিবর্তন 
এসেছে এখন শব্দটির উদ্দেশ্য জেনে 
বুঝে ভুল ও বাকা পথের 
অনুগমনকারী | এখন বে-খবর অথবা 


দেবে । নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময় । 
এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক 
ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার 
আদেশক্রমে । আপনি জানতেন না, 
কিতাব কি এবং ঈমান কি? কিন্তু আমি 
একে করেছি নূর, যাদ্দারা আমি আমার 
বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ 
প্রদর্শন করি | নিশ্চয় আপনি সরল পথ 
প্রদর্শন করেন |” 

সুতরাং $১$৩৬৩৫/-এর উদ্দেশ্য 
হলো এই ৬১ ০-( আয়াতাংশে যা 


কোনো বিষয়ে অবগত নয় এমন ব্যক্তি 
বুঝতে গোমরাহ শব্দটির ব্যবহার হয় 
না। তাই ০৮০ শব্দটির অর্থ হিসেবে 


“গোমরাহ' শব্দটি প্রয়োগ করা যাবে 
না। আর নবুওয়ত লাভের আগে 
পার্থিব কোনো বিষয়ে ওয়াকেবহাল না 
হওয়া নবীর জন্য দোষের বিষয় নয় । 
নবুওয়ত লাভের পর আল্লাহ তার 
কাছে জ্ঞানের যে ভাগ্তার উন্মুক্ত 
করেছেন তা নবুয়ওতের আগে তার 
অগোচরেই ছিল | যদিও তখনও গোটা 
পৃথিবীর জ্ঞানীদের চেয়েও অনেক 
বেশি জ্ঞানের সম্পদ তার কাছে ছিল । 
কিন্ত কুরআনের জ্ঞান ও বিধি-বিধান 
সম্পর্কে তো আগে ওয়াকেবহাল 
ছিলেন না। এটা তো নবৃওয়তের 
পরেই তিনি লাভ করেছেন। 
বিষয়টিকে মহান আল্লাহ অন্যত্র 
এভাবে উপস্থাপন করেছেন, 
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“কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় 
যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন । 
কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার 
অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন দূত 
প্রেরণ করবেন, অতঃপর আল্লাহ্‌ যা 


ফেব্রুয়ারি'১৫ 


বুঝানো হয়েছে তেমনটিই | অর্থাৎ 


আল্লাহ তাআলাকর্তৃক শিক্ষা দানের 
পূর্বে তিনি এই জ্ঞান সম্পর্কে বে-খবর 
ছিলেন । এটি রাসূলুল্লাহ সো.)-এর 
জন্য কোনো ত্রুটি নয় বরং পূর্ণতা । 
কারণ এ ব্যাপারটি পরিক্ষার যে, 
আল্লাহকর্তৃক জ্ঞান দানের পূর্বে 
নবীগণও এ বিষয়ে কিছুই জানতে 
পারেন না। আর আল্লাহর দেওয়া 
গুণাবলি ছাড়া কোনো যোগ্যতাও 
তাদের থাকার কথা নয় । সুতরাং এমন 
বলাটি সমীচিন নয় যে, নবীগণের 
কোনো গুণাবলি ও যোগ্যতা ছিল না। 
এরূপ বলা শিষ্টচারের পরিপন্থী । কিন্তু 


আল্লাহর জন্য তো রাসুলের বিষয়ে 
এমন শিষ্টতারীতি অনুসরণ জরুরি 
নয়। তিনি পুরো মানবজাতির প্রধান 
এবং সকলের শ্রেষ্ঠ হলেও তো মহান 
আল্লাহর বান্দা-ই | তাই মহান আল্লাহ 
তাকে অনবগত, না ওয়াকেবহাল যে 
কোনো কিছুই বলতে পারেন। এ 
জাতীয় বাস্তবতা না বুঝতে পারার 
অক্ষমতা থেকেই কিন্তু $৩%$ 
৩৬১$-এর তরজমায় আপত্তি উঠেছে। 
লোকটি ও $৬-এর অনুবাদ গোমরাহ 
শব্দটি দেখে আপনি এর অর্থ 
ভেবেছেন আজকাল প্রচলিত অর্থে 
গোমরাহ বলতে যা বোঝানো হয়ে 
থাকে তাই। এ কারণে আমি বলে 
থাকি, সাধারণ লোকেরা তাফসীরে 


শ্রেয় । নইলে তরজমা দেখতে গিয়ে 
এমনসব প্রশ্ন তার জাগবে যার কোনো 
উত্তর সাধারণ লোকের কাছে নেই | যে 
৮৮৮ শব্দটি যখন আলাহর জন্য 
ব্যবহৃত হয়েছে কুরআনে শব্দটি দেখে 
অনেকে ভেবে বসেছেন যে, সমাজে 
আমরা যাদেরকে ধনী বলে থাকি 
আল্লাহর জন্য এখানে এরূপ গুণের 
কথা বলা হয়েছে, অথচ আরবিতে ৮৪ 
শব্দটির অর্থ হলো, যাকে কোনো 
বিষয়ে কারও সহযোগিতার কোনো-ই 
পরোয়া করতে হয় না ।৯ 

(অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ) 


১ খতবাতে হাকীম্বল উন্দত, খ. ৯, পৃ. ১৮ 

্ ই খ. ৮, পৃ. ৩৫৯ 

* খুতবাতে উম্মত, খ. ২৬, পৃ. 
২০৮ 


৪ খঁতবাতে হাকীমুল উম্মত, খ. ৪, পৃ. ৩৫- 
৩৬ 


 ধুঁতবাতে হাকীয়ুল উন্মত, খ. ৫, পৃ. ২০২ 

১ খতবাতে হাকীমুল উন্মত, খ.৫, পৃ. ২০৩ 

* আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:৫৪ 

৮... আল-কুরআন, সুরা আশ-শুরা, 
৪২:৫১-৫২ 

৯ খুতবাতে হাকীমুল উন্মাত, খ. ১১, পৃ. ৪০৬ 
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বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


গত পর্বে যা আলোচিত হয়েছে তা 


মুসলমানদের অবদানের কথাটাও তুলে 


ছিল ইসলামপূর্ব যুগের জ্যোতির্বিদ্যার 


ধরা ভালো মনে করছি। 


সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । এবার ইসলামের 
আলোচনা করা দরকার । এই যুগে 


বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদের 
সদন্ত পদচারণা একটি এতিহাসিক 
সত্য ঘটনা । এর মাঝে চিকিৎসা- 


মুসলিম আর অমুসলিম সবার অবদান 
রয়েছে। তবে এই প্রবন্ধে 
মুসলমানদের অবদানটা একটু বেশি 
আলচনা করা হবে, তবে অমুসলিমদের 
অবদানের কথাও অস্বীকার করা হবে 


বিজ্ঞান (৬1০০1০109), রসায়ন 
(017617150-5), জ্যোতির্বিদ্যা 
(490:0100179), গণিত 
(18070108103), পদার্থ বিজ্ঞান 


(017551০5), দর্শন (10119901079), 


মৌলিক কিছু অবদান রয়েছে । তবে 
এখানে সববিষয়ে আলোচনার অবকাশ 
নেই। এ নিবন্ধটি যেহেতু মহাকাশ 
বিজ্ঞান নিয়ে লেখা আর 
মহাকাশবিজ্ঞানের সাথে জ্যোতির্ঞান 
আর পদার্থবিজ্ঞান ওৎপ্রোতভাবেই 
জড়িত তাই শুধু এই দুই বিষয়ে 
মুসলমানদেও অবদানের কথা এখানে 
তুলে ধরা হবে । 

পদার্থবিজ্ঞান (79105) হচ্ছে পদার্থ 
ও তার গতির বিজ্ঞান, যা গ্রীক 99515 
(ফুসিস-প্রকৃতি) এবং 9০০ঘথাঁ 
(ফুসিকে-প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান) 
থেকে এসেছে। অত্যন্ত বিমূর্তভাবে 
বলতে গেলে, পদার্থবিজ্ঞান হল সেই 
বিজ্ঞান যার লক্ষ্য আমাদের চারপাশের 
বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করা। এটি 
জ্ঞানের প্রাচীনতম শাখাগুলির একটি, 
যদিও পদার্থবিজ্ঞান বলতে বর্তমানে 
শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক বিপ্রবোত্তর কালে, 
যখন এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
অনুসরণকারী একটি বিজ্ঞানে পরিণত 
হয়। তবে, এটির সবচেয়ে প্রাচীন 
উপশাখার আধুনিক নাম জ্যোতির্বিজ্ঞান 
(50101001079) | প্রকৃতি নিয়ে 
গবেষণা মানুষের আদিমতম কাজের 
একটি, তবে তার আগে প্রকৃতি নিয়ে 
গবেষণার সাধারণ নাম ছিল প্রাকৃতিক 
দর্শন (৪1081 71110501219), 
যাকে ঠিক বিজ্ঞান বলা যায় না। 
মুসলমানরা পদার্থবিজ্ঞানের দুইটি 
শাখায় সবিশেষ অবদান রাখেন যার 
একটি সেই প্রাটীনকাল হতে চলে 


না। প্রসঙ্গক্রমে তাদের আলোচনাও 


ভূগোল (0০08:801)%), স্থাপত্য- 


আসবে | মুসলমানদের আলোচনাটা 


বিদ্যা (4১10019010০) এবং 


বেশি আসবে, কারণ আজকাল 


অনেকেই দাবি করেন যে, বিজ্ঞানে 
মুসলমানদের অবদান নেই । তাই 
মুসলমানদের অবদানের কথাটা তুলে 
ধরা তুলনামূলক বেশি দরকারি মনে 


হস্তলিখন-বিদ্যায় (09111519175) 
তাদের অবদানকে পাশ কাটিয়ে 
যাওয়ার কোনই অবকাশ নেই । এর 


আসা জ্যোতির্বিজ্ঞান (/১50:017017), 
আর অন্যটি একরকম মুসলমানদের 
হাতেই শুরু হওয়া আলোক-বিজ্ঞান 


(9100105) । 
প্রথমেই আলোকবিজ্ঞান দিয়েই শুরু 
সেক্ষেত্রে 


বাইরেও আইনশাস্ত্র (8), ইতিহাস 


করা যাক আর 


(7156019), সমাজবিজ্ঞান 


অবধারিতভাবে যার নাম এসে যায় 


(9০9০1010985), রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
(01101091 3০1০0০6), সমরবিজ্ঞান 
(1111815 90127০9) এবং প্রত্বতত্তে 


তিনি হলেন ইবনুল হায়সাম (10) 4১- 
178507910) | তবে তারও দেড় শতক 
আগে এক্ষেত্রে পথ চলা শুরু করেন 


(4১017901098) মুসলমানদের 


আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক 
_॥ আত্তান্তহীদ ৩৫ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


আল-কিন্দী (৮০১-৮৭৩ খি.)। 
দর্শনে বিশ্বজোড়া অবদান রাখা এই 
দার্শনিকের চিকিৎসা-বিজ্ঞানে 
অবদানের কথা আমরা আগেই 
জেনেছি । তিনিই সম্ভবত আলো এবং 
এর পেছনের বিজ্ঞান সম্পর্কে 
মুসলমানদের আগ্রহী করে তোলেন । 
আলো সম্পর্কে আ্যারিস্টটল এবং 
ইউর্লিডের আপাত বিপরীতধর্মী 
মতবাদের মাঝে তিনি সামঞ্জস্য আনার 
প্রচেষ্টা চালান । আ্যারিস্টটল বিশ্বাস 
করতেন, দেখার জন্য চোখ আর বস্তর 
মধ্যবর্তী স্বচ্ছ মাধ্যমটি আলোয় 
পরিপূর্ণ থাকতে হবে। অন্যদিকে, 
ইউক্লিড মনে কর তেন, চোখ হতে 
আলো গিয়ে কোন বস্তর ওপর পড়লেই 
দর্শন (৬1০৬) সম্ভব কিন্দী তার 
কিতাবুল সুয়াআাত (8০9০1 07 079 
7২৪5) গ্রন্থে এর সমাধান খোজার 
চেষ্টা করেন। এ ছাড়া তিনি এসব 
ক্ষেত্রে পরীক্ষালন্ধ প্রমাণ ছাড়াই 
সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্য পূর্ববর্তী 
বিজ্ঞানীদের সমালোচনাও করেন । 
কিন্দীর পরে অন্যেরাও এ বিষয়ে কিছু 
কিছু কাজ করেন, যদিও সেসবের 
হদিস পাওয়া যায় না। এ জন্য সেসব 
কাজে মৌলিকতার অভাব এবং ইবনুল 
হায়সামের আবির্ভাব এ দু'টোকেই 
দায়ী করা যায় । এদের মাঝেও আলী 
ইবনে সাহল রাববান আল-তাবারী 
(৯৪০-১০০০ খি.) উজ্জ্বল ব্যতিক্রম | 
গোলীয় দর্পণ (997508] 1৬101) 
এবং লেমসে (1979) আলোর 
গতিপথের ব্যাপারে তার কাজ 
রয়েছে। কিন্তু তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
অবদান হচ্ছে আলোর প্রতিসরণের 
দ্বিতীয় সূত্রের (99০01 [৪ 01 


1২০9800101) আবিষ্কার । ৯৮৪ 
খ্রিস্টাব্দে তিনি সূত্রটি প্রকাশ করেন যা, 
১৬২১ খিস্টান্দে ডাচ বিজ্ঞানী 


উইলবোর্ড ম্নেলীয়াস (৬11169010 


91701115; ১৫৮০-১৬২৬ খি.) এবং 


১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী রেনে 
দেকার্তে (২676 [063০81063; 


হয় এবং বর্তমানে বিজ্ঞানের জগতে 
ম্নেলের সুত্র (30611”5 [.8৬/) নামেই 


তি! 


০৮০৮৮৫-4045১85827-৮৮-505৮ 
-6২০০৮৮৯৬৯৮1২৫৮০৮৮০৮ 
০৩৬৬০৮৮০০৫১ 
৮০০০১০৯৮৩৯-৬৬৯ত 
3৮০০৮০৫৫০২৮ ০25 
তর 
আবিষ্কার, এখন সেটি ম্নেলের সূত্র 


আবু আলী আল-হাসান ইবনে আল 
হাসান ইবনে আল হায়সাম ছিলেন 
দশম শতকের বিজ্ঞানের জগতের বড় 
বড় মহারীদের একজন | তার 
অবদান একাধারে চিকিৎসা, 
শরীরবিদ্যা, গণিত, প্রকৌশল, দর্শন ও 
মনস্তত্বের মতো বিষয়গুলোতে বিস্তৃত 
ছিল। কিন্তু সবকিছু ছাড়িয়ে তিনি 
পদার্থ-বিজ্ঞানে, আরও স্পষ্ট করে 


তা 1.001100191 হয়ে বর্তমানে 
ইংরেজিতে 1,975 শব্দটি ব্যবহৃত 
হচ্ছে । আলো (1181) নিয়ে তার 
অন্তত ১১টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া 
গিয়েছে । তার এসব গ্রন্থে আলো নিয়ে 
প্রকাশিত মৌলিক ধারনাগুলো আধুনিক 
আলোক-বিজ্ঞানের অনেক কাছাকাছি 
তিনিই সম্ভবত আলোর সরলপথে 
গমনের (50915) 1109 
[18৮611118) ব্যাপারে প্রথম ধারনা 
দেন। আলোর প্রতিফলন 
(0২919০107) এবং প্রতিসরনের 
(২6798০0107) সূত্রসমূহ তিনিই প্রথম 
আবিষ্কার করেন । রিসাতুল ফিশ শফক 
ডি 010 11711151010) নি 
তিনি বাযুমণুলের উথ্বসীমা নি 
ভা মালাকাতে ফি 8848 
ফাজিহন ওয়াল হালাত (৬1০1710101 
(016 1২91090৬/ 810 (16 17910) 
গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে রঙধনু, বস্তর 
ছায়াপাত এবং মাকালাতু ফিল 
মারাইয়াল মুহিরকা বিল কুতুওয়া 
(1৬510101101 00০ (001081] 
[0170106 1৬117:015) গ্রন্থে তিনি 
আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও 
প্রতিবিষ্বের স্বপ এবং এদের 
সমস্যাসমূহ আলোচনা করেছেন । কিন্তু 
এতগুলো কাজের কোনটাই তার মূল 
অবদান নয়! আলোকবিজ্ঞানে তার 


বলতে গেলে আলোক-বিজ্ঞানে তার 
অপরিসীম অবদানের জন্য অমর হয়ে 


অমরত্বের পেছনের দুইটি কারণের 
একটি হচ্ছে, চোখের দৃষ্টি সম্পর্কে 


আছেন । মুসলিম চিকিৎসা-বিজ্ঞানে 


তার প্রস্তাবিত তাত্তিক মতবাদ । এর 


যেমন- ইবনে সীনা, রসায়নে আল- 
রাখী, তেমনি এক্ষেত্রে ইবনুল 


অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তা জানা 
যায় না ৷ যতটুকু জানা যায় তা হচ্ছে, 
তার এই অনুসন্ধিৎসায় চিকিৎসা- 
বা এবং পদার্থ-বিজ্ঞান উভয়ই 

হয়েছে । চোখের লেনের 
কে তিনি মসুরের ডালের সাথে 


আগের হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানীদের 
মাঝে প্রচলিত ধারনার (এদের মাঝে 
আারিস্টটল, টলেমী, ইউক্লিডের মতো 
বিজ্ঞানীরাও ছিলেন) বিপরীতে এসে 
তিনিই প্রথম বলেন, “বস্ত হতে আলো 
এসে আমাদের চোখে পড়লে, তবেই 
আমরা দেখতে পাই, অন্যথায় নয় । 
এই মতবাদ আলো সম্পর্কে বিজ্ঞানের 
ধারাকেই উলটে দেয় এবং এটি আজ 
প্রতিষ্ঠিত সত্য। অথচ ষোড়শ” 
শতকের আগপর্যস্ত ইউরোপীয় 
বিজ্ঞানীরা একে গ্রহণ করতে রাজিই 


ছিলেন না! 
দ্বিতীয় অমর 


তুলনা দেন, যার আরবি পরিভাষা 


১৫৯৬-১৬৫০ খ্রি.) কর্তৃক পুনরাবি্ৃত 
ফে্ুয়ারি*১৫ 


'আদাসা” (4০) | ল্যাটিন অনুবাদে 


ইবনুল হায়সামের 
অবদান তার ৭ খণ্ডে সমাপ্ত সুবিশাল 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 
গ্রন্থ কিতাবুল মানাধির যা পরবর্তীতে 


[71117010019 118111610181108) সাথে 


দ্বাদশ শতকের শেষে কিংবা ত্রয়োদশ 


শতকের শুরুতে 01011089 
11759580105: £১11199171 419019 
নামে অনূদিত হয় । এ গ্রন্থে 


তিনি তার প্রস্তাবিত আলোর তত্ব 
ছাড়াও অন্যান্য আলোকীয় ঘটনার 
(প্রতিসরণ, প্রতিফলন ইত্যাদি) 
পুভথানুপুখ বর্ণনা দিয়েছেন এবং 
গণিত ও জ্যামিতির সাহায্যে সে সব 
প্রমাণের চেষ্টা করেছেন । এখানেই 
থেমে যাননি তিনি । প্রতিটি আলোকীয় 
ঘটনা (010008] 71)00701001017) 
প্রমাণের জন্য তিনি যেসব পরীক্ষা 
চালিয়েছিলেন সেসবের বর্ণনাও তিনি 
এতে সংযোজিত করে দিয়েছেন । এর 
সাহায্যে তিনি যেন সকলকে বলতে 
চাইছেন, “আমার কথা বিশ্বাস না হলে 
নিজেই পরীক্ষা করে দেখ । বৈজ্ঞানিক 
তত্ব প্রমাণে পরীক্ষামূলক প্রমাণ 
উপস্থাপনের এটাই সম্ভবত সর্বপ্রথম 
উদাহরণ । এ কারণেই এই গ্রন্থকে 
মহাবিজ্ঞানী আইজাক নিউটনের 
(15980 ি6ড/000) চিরায়ত 
সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ ফিলোসোফিয়া 
(19101109901917126 বি৪519115 


00১৮0000404 নিব ৪৭1 0081 গা, 1 18 [গা 
8৮৮৯ 4-১/০7 (0০০8 1 (১৩) ১ চলা 
14৪৮ 13 1 (০৮০ 


0 ৩৪ ও ডা ঠক ৯ 0 ৬) (১5115 পাচা 


একই সারিতে তুলনা করা হয় এবং 


সংগীত ও দর্শনে অবদান রাখা এই 
পারসিক 


ত্রয়োদশ শতক হতে সপ্তদশ শতক 


র আলোকবিজ্ঞানে ইবনুল 
হাইছামের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান । 


পর্যন্ত ইউরোপের প্রায় সকল পদার্থ- 


তিনি এবং তার ছাত্র কামালুদ দীন 


বিজ্ঞানী (ফ্রান্সিস বেকন, রজার বেকন 
থেকে শুরু করে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, 
কেপলার, দেকার্তে পর্যন্ত) এই গ্রন্থের 
নিকট খণী বলে বলা হয়ে থাকে । 
সর্বকালের অন্যতম সেরা গণিতবিদ ও 
জ্যোতির্বিদ আবু রায়হান মুহাম্মাদ 
ইবনে আহমদ আল-বিরুনী 
(৯৭৩-১০৪৮ খি.)ট আলোক- 
বিজ্ঞানেও অবদান রেখেছেন । তিনিই 
প্রথম বলেন যে, আলোর একটি নির্দিষ্ট 
গতিবেগ রয়েছে এবং এক স্থান হতে 
অন্যস্থানে যেতে আলোরও সময়ের 
প্রয়োজন হয় । ইবনুল হায়সাম এবং 
ইবনে সীনাও এ ব্যাপারে একমত্য 
পোষণ করেন, যদিও তারা কেউই 
আলোর সুনির্দিষ্ট গতিবেগ কত তা 
আবিষ্কার করতে পারেননি । এখানে 
বলে রাখা ভালো, আলোর গতি 
সংক্রান্ত মুসলমানদের এই ধারণাও 
ইউরোপে গৃহীত হতে হতে সপ্তদশ 
শতক পেরিয়ে যায়! আলো, আলোক 
রশ্মি, আলোর গতিপথ ও অন্যান্য 
সমস্যা নিয়ে আল-বিরুনীর কয়েকটি 
বই হচ্ছে, তাজরীদ আল-শাফায়াত 
ওয়াল আনওয়ার আনিল ফাসায়িহী 
মুদাওয়ানাতি ফিল আস্ফার, তাহিশলু 
আশ-শাফায়াত বেয়াবআদিত তরেক 
আনিয়স সাআত এবং তামহিদুল 
মুসতাকারের লিমানিল মামারবে । 
আল-বিরুনীর পরে আলোকবিজ্ঞানে 
র বড় মাপের কোন 
কাজের সন্ধান পেতে খিস্টীয় ত্রয়োদশ 
শতক এসে যায় । এর মধ্যে অবশ্য 
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাউদ 
নামের একজন আন্দালুসিয়ান কিছু 
কিছু কাজ করেন যা ভুলবশত ল্যাটিন 
অনুবাদের কালে ইবনুল হায়সামের 
কাজ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। 
কুতুবুদ দীন আস-সিরাজী 
(১২৩৬-১৩১১) মুসলমানদের 
স্বর্ণযুগের শেষ দিককার বড়মাপের 
মনীষী । চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, 


আল-হাসান ইবনে আলী ইবনে আল- 
হাসান আল-ফারসী (১২৬৭-১৩১৮ 
খি.) মিলে সর্বপ্রথম রঙধনুর সঠিক 
আলোকীয় ব্যাখ্যা (090০8] 
10019109110). প্রদান করেন। 
কামালুদ দীন তার আল-কুরা আল- 
মুহিরকা (30110176 917916) গ্রন্থে 
ইবনে সাহলের কাজের এবং কিতাব 
তানিকহ আল-মানাযির (77০ 
[5519101) ০0 016 0101109) গ্রন্থে 
ইবনুল হায়সামের কিতাবুল মানাধিরের 
ভাষ্য প্রদান করেন । আলোকবিজ্ঞানে 
মুসলমানদের সর্বশেষ বড় কাজটুকু 
পাওয়া যায় ষোড়শ শতকের তুকী 
বিজ্ঞানী তকীউদ দীন মুহাম্মাদ ইবনে 
(১৫২৬-১৫৮৫ খি.) প্রণীত তিনটি 
খণ্ডের কিতাব নুর হাদাকাত আল- 
ইবসার ওয়া নুর হাকিকাত ওয়াল 
আনযার (3০০01. 01 07০ 115] 07 
016 17১0011 09 ৬13101) 8100 076 
11510 07 009 17700) ০91 016 
1875) নামক সুবিশাল গ্রন্থে । তকী 
এমন এক অসামান্য প্রতিভাধর 
বিজ্ঞানী যিনি তার সমকালীন বিজ্ঞানের 
প্রতিটি শাখাতেই কোন না কোন 
অবদান রেখেছেন! আলোকবিজ্ঞানে 
তিনি তীর _পূর্ববর্তীদের কাজকে 
অনেকদুর এগিয়ে নিয়ে যান উক্ত 
গ্রন্থের মাধ্যমে । আলোর প্রকৃতি 
[বি৪101), উৎস (9০1০০), সঞ্চরণ 
[১:0088900), গঠন (307800016) 
এবং প্রতিক্রিয়া (29০5) সংক্রান্ত 
আলোচনা ছাড়াও তিনি এই গ্রন্থে 
নানাবিধ আলোকীয় ঘটনাকে বিভিন্ন 
ক্ষেত্রের জন্য ব্যাখ্যা করেন । বিভিন্ন 
মাধ্যমের ঘনত্বের সাথে আলোর গতির 
পার্থক্যের স্বরূপও তিনি আলোচনা 
করেন । এছাড়া, একেবারে প্রাথমিক 
যুগের টেলিস্কোপের আলোচনাও তার 
লেখায় পাওয়া যায় 
তথ্যসূত্র: তায়েফ আহমদের রগ থেকে 
সংগৃহিত 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


স্বা।স্থ্য।ও।চি।কি।ৎ।সা 


বেশির ভাগ চিকিৎসকের চেম্বারে যে 
উপসর্গটি সবচেয়ে বেশি শোনা যায় 
তা হলো মাথাব্যথা । এর সঙ্গে সর্দি 
জ্বরের অভিযোগ অনেকেরই । পরিবেশ 
দূষণের এই যুগে এ সমস্যা ক্রমান্বয়ে 
বেড়ে চলেছে । এর কারণ কি? এ 
রকম উপসর্গ থেকে 
হয় । সাধারণের কাছেও এ রোগটির 
নাম বহুল পরিচিত। তা হলে 
বলতে কি বোঝায়? 
আমাদের মস্তক ও মুখমগ্ুলের হাড়ের 
ভেতর কিছু বায়ুকাঠুরী আছে । নামের 
আশেপাশে সংযুক্ত বলে এগুলোকে 
এককথায় প্যারান্যাজাল সাইনাস 
বলে। এই ভিলা প্রদাহকে 
মি 

সর্দিজ্বর বা ইনফুয়েঞ্জা থেকে নাকের 
মিওকাস ঝিল্লি ফুলে গেলে বায়ুকুঠুরীর 
মুখ বন্ধ করে দিয়ে এই রোগ ঘটতে 
পারে । তা ছাড়া অপরিষ্কার পানিতে 
সাতার কাটা বা দাত তোলা, দাতের 
ইনফেকশন থেকে এ রোগ হতে 
পারে । এছাড়াও কোনো কারণে নাক 
বন্ধ থাকলে বা নাকের আশেপাশের 
কোনো ইনফেকশন যেমন- টনসিল 
থেকে এই বায়ুকুঠুরী আক্রান্ত হতে 
পারে । নাকের মিউকাস বিল্িও 
কার্যক্ষমতা কমে গেলে ও এ রোগ 
হতে পারে । সর্বোপরি বায়ুকুণঠুরী ক্ষরণ 
বর্িগমনে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে জমা হতে 
থাকলে সেখানে নানারকম জীবাণু বাসা 
টা এবং এভাবে রোগটির প্রকাশ 

] 


রোগ প্রকাশের ধরনভেদে সাধারণত 
দু'রকমের দেখা যায় তীব্র অবস্থা এবং 


পুরাতন | বিভিন্ন সাইনাসের প্রকার 
ভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। 
কোনো কোনো সময় স্বাভাবিক 
মেডিক্যাল চিকিৎসায় রোগের উপশম 
হয় না বা অপর্যাপ্ত চিকিৎসার কারণে 
রোগটি দীর্ঘমেয়াদী রূপ লাভ করে । 


রোগ লক্ষণ বা উপসর্গ 

এ ধরনের রোগী প্রায়শই মাথাব্যথা, 
নাক বন্ধ, পাতলা বা ঘনসর্দি, 
স্বাভাবিক ঘ্বাণ নিতে অসুবিধার কথা 
বলে । এগুলোর সঙ্গে সাধারণত কিছু 
উপসর্গ দেখা যায়। যেমন- জ্বর, 
গায়ের ব্যথা, ম্যাজমেজে ভাব, 

তা। 

নাকের সামনে ও পেছনে আলো দিয়ে 
পরীক্ষা করলে পুঁজ দেখা যেতে পারে । 
পুঁজের অবস্থান ভেদে বিভিন্ন সাইনাস 
ইনফেকশনের অবস্থান বুঝা যায়। 
মনে রাখা দরকার বিভিন্ন সাইনাসের 
অবস্থান ভেদে মাথাব্যথার ধরন বিভিন্ন 
রকম হতে পারে । সাধারণভাবে 
সাইনুসাইটিসের ব্যথা মাথার সামনের 
দিকে, চোখের দুইপাশে বা উপরের 
চোয়ালের দাতের ও চিবুকে হতে দেখা 
কোনো কোনো মাথাব্যথা 


মনে রাখা প্রয়োজন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 
রোগ নির্ণয়ে কিছু সাবধানতা দরকার । 
চার বছরের নীচের বাচ্চাদের এ রোগ 


ভোগে, ওজন কমে যায় । এরকম 


সাইনুসাইটিস: 
কারণ ও প্রতিকার 


ডা. জহুরুল হক 


বাচ্চাদের লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এরা 
লেখাপড়ায় হঠাৎ অমনোযোগী হয় 
এবং স্কুলে ভালো ফল করতে পারে 
না। 


রোগ নির্ণয় 
রোগের ইতিহাস, লক্ষণ ও উপসর্গ 
এবং থেকে 
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করে রোগ নিশ্চিত করা যায় । 


চিকিৎসা 

এ রোগের চিকিৎসা নাক, কান ও গলা 
রোগ বিশেষজ্ঞ দিয়ে করানো উচিত 
রোগের তীব্র সংক্রমণে এন্টিবায়োটিক, 
এন্টাহিস্টামিন, ব্যথানাশক এবং 
নাকের ড্রপ দেয়া যায়। নাক দিয়ে 
গরম পানির ভাপ নিলে আরাম পাওয়া 
যায়। সাধারণ মেডিক্যাল চিকিৎসায় 
কাজ না হলে সাইনাস ছিদ্র করে 
ভেতরটা পরিষ্কার করতে হয়, ক্ষেত্র 
চিকিৎসার (এন্ডসকপিক সার্জারি- 
এফইএসএস) প্রয়োজন হতে পারে | 
প্রতিকার 

এই রোগ সংক্রমণ থেকে রেহাই 
পেতে হলে কিছু সাবধানতা অবলম্বন 
দরকার: 


* স্টযাতস্যাতে বন্ধ ঘরে বাস করবেন 
না, 

৪ খোলা মুক্ত আবহাওয়ায় শ্বাস 

ধোয়া বা ধুলোবালি থেকে নিজেকে 
যথাসম্ভব মুক্ত রাখার চেষ্টা করুন, 

৪ সাইনাস অসুখের লক্ষণ বা উপসর্গ 
দেখা দিলে সময় মতো নাক, কান 
ও গলা রোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন 
হন। 
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ক।বি।তা 


ফিলিস্তিনের চিৎকার 


আবদুল হালীম খা 

ফিলিস্তিন থেকে ভেসে আসছে অবিরাম 
ভীষণ চিৎকার | যে দিকে মুখ ঘুরাই বারবার 
শুনি সেই চিৎকার । 

সন্ধ্যায় মাঠে বেড়াতে ছিলাম একা একা 
আকাশে মেঘ ছিল না পাখিও ছিল না 

ইস, কোথাও কেউ ছিল না 

হঠাৎ গাজা উপত্যকা থেকে ভেসে এলো চিৎকার 
8 ও আল্লাহ বাচাও বাচাও... 

দু'জন ফিলিস্তিনি ছাত্র স্কুল থেকে ফিরছিল 
মা ওদের জন্য প্রতীক্ষা করছিল ঘরে 

হঠাৎ ক'জন ইসরাইলি সৈন্য পথ থেকে ধরে 


নিয়ে গেল বধ্যভূমিতে এবং বন্দুক বুক তাক করে বললো 


সোজা হয়ে দীড়াও | 

ওরা আকাশ বিদীর্ণ চিৎকার করে বললো 

ও আল্লাহ বাচাও বাচাও... 

তারপর মাত্র দুটি শব্দ__ টা টা... 
ওাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমাতে চেয়েছিলাম 
কিন্তু ঘুম জানালার কাছেও এলো না 
এলো এক যুবতী মেয়ের আর্তনাদ 
বর্বও ইসরাইলিরা মেয়েটাকে জোর করে 
বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো 
মেয়েটা চিৎকার করে বলছিল 
8 ও আল্লাহ বাচাও বাচাও... 
পশুরা ওকে টেনে হেচড়ে নিয়ে যাচ্ছিলো 
শয়তানেরা হি হি করে হাসছিল । 

হায়! আমি আর ঘুমাতে পারলাম না 

আমি আর ঘরে থাকতে পারলাম না 

দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি 

চারদিক গভীর আধারে নিঝুম নিঝুম 

কোথাও কেউ জেগে নেই 

কোনো মানুষের সারা-শব্দ নেই । 
অথচ আমার কানে অবিরাম ভেসে আসছে 
সেই অসহায় ছাত্রদু”টির চিৎকার 
সেই অসহায় যুবতীর চিৎকার 
8 ও আল্লাহ বাচাও বাচাও... 

হে বিশ্বেও মানবমণ্লী, 

এখন কি কেউ কোথাও জেগে আছো? 

এখন কি কেউ কোথাও অসহায় মানুষের 

চিৎকার শুনতে পাচ্ছো? 
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রক্তাক্ত বাংলা 

কাজী হামদুলাহ 

ংলাটা হয়েছে দ্বিতীয় ফিলিস্তিন 

এখানে খুন হয় মানুষেরা রাতদিন । 
রক্তের বন্যায় ভেসে যায় মানবতা, 
জালিমেরা খুঁজে পায় সেখানে সফলতা । 
যেদিকে চোখ যায় রক্তের ছড়াছড়ি, 
দুর্বৃত্তের গুলি খায় অসহায় পথচারী । 

নয় আর মানুষের জান-মাল নিরাপদ, 
হায়েনার তাণ্ডবে তছনছ জনপদ । 
প্রতিদিন লাশ হয় অসহায় মানুষেরা, 
দরদি মাতা-পিতা হয়ে যায় ছেলেহারা । 
লাশগুলো পায়ে দলে শোষকের উল্লাস, 
ভয়ে ভয়ে দিন কাটে নেই কোনো বিশ্বাস । 
পথে-ঘাটে বেরুলেই ককটেলের আঘাতে, 
নির্মমভাবে হয় জীবনটা হারাতে । 

স্বাধীন এই দেশটা দেখো আজ অস্থির, 
সুদূরেই পরাহত সুবাতাস স্বস্তির | 

আর্তের আহাজারি শুনি আজ এ দেশে, 
এই প্রাপ্য দেশটাকে ভালোবেসে? 


তোমাকে খুঁজেছি হে শান্তি! 
আমাতুল্সাহ 


আমরা তোমাকে খুঁজেছি অঢেল সম্পদ আর এম্বর্ষেও মাঝে, 


খুঁজেছি মান-ইজ্জত আর উচু উচু পদের মাঝে । 
সুউচ্চ প্রাসাদেও উপরে এবং এয়ারকন্ডিশনারের নীচে, 
খুঁজেছি আতিপাতি করে । 

কিন্তু কোথাও পাইনি তোমাকে, 

কারণ তুমি নেই ওসবের মাঝে | 

সুদৃঢ় ঈমান এবং প্রগাট বিশ্বাসের সিন্দুকে, 
লুকিয়ে আছ মুমিনের বুকে পরম সম্পদ হয়ে । 
তাই যারা তোমাকে খোজে দীনের গণ্তির বাইরে, 
তারা হয়তো অনেক কিছুই পেতে পারে । 

কিন্তু পাবে না তোমাকে, 

তুমি যে ওদের ধরাছোয়ার বাইরে | 
দূরে বহু দূরে... 

মুমিন বান্দার শীর্ণ কুটিরে । 

অবহেলিত এক ছেঁড়া কাথার নীচে, 

আর তার জীর্ণ দেহের অভ্যন্তরে । 

ঈমানের আলোতে প্রোজ্ল হৃদয়ে 

হে শান্তি! তুমি জড়িয়ে আছ একান্ত আপনার হয়ে । 
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ভাষা শিখবো কীভাবে... 


ভাষা আগে না ব্যাকরণ আগে তা নিয়ে বিস্তর তর্ক আছে। 
সবার হাজারো যুক্তিও আছে । তার আবার খণ্ুনও আছে । 
তবে ভাষাকে সুষমামগ্তিত করার জন্য এবং সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির 
জন্য । তাকে শুদ্ধতার উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আর 
পণ্তিত ও বড়মাপের লোকদের কাছে নিজের ভাব প্রকাশের 
জন্য । কোনো ভাষায় নিজের দক্ষতা ও পাপ্তিত্য অর্জন তথা 
ভাষার মেদ, আগাছা সাফ করে একটি শুদ্ধ পথে হাটার 
জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন তো আছেই | যেহেতু, ব্যাকরণের 
অনুকরণ ছাড়া কেউ কোনো ভাষায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী 
হতে পারে না। তাই বলে আমরা উঠতে-বসতে, বন্ধ 
বান্ধবদের সাথে গল্প করতে, আড্ডা দিতে, ঘরে-বাইরে 
মনের ভাব প্রকাশ করতে, এবং অফিস আদালতে অথবা 
যানবাহনে কারো সাথে কথা বলতে মনের ভাব প্রকাশের 
জন্য তো এতো গ্রামারের বা ব্যাকরণের মার প্টাচের 
প্রয়োজন নেই শুধু কথা বলে মনের ভাব প্রকাশের জন্য, 
আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি তার বর্ণনের জন্য, ব্যাকরণের 
প্রয়োজন তো নেই-ই, উপরন্তু শব্দটি কিভাবে তৈরি হয়েছে 
বা কোন্‌ কোন্‌ বর্ণ দিয়ে তৈরি হয়েছে তা জানারও প্রয়োজন 
নেই । উচ্চারণটি ঠিক হলেই হলো । এ কথাটি বোঝা 
একেবারেই সহজ | আমরা ছোট থেকেই কিন্তু বাংলায় কথা 
বলে আসছি । মা. বাবাসহ হাজারো শব্দ প্রতিনিয়ত আমার 


আপনার মুখনিসৃত হচ্ছে। কিন্তু সে-সময় “ম' বাব" 
এগুলো কি বর্ণ না কোনো জানোয়ার তা আমরা কি 
জানতাম? 


আরো সহজে বলতে গেলে, যারা লেখাপড়া করেনি তারাও 
তো বাংলায় কথা বলছে কিন্তু তারা কি জানে, কোন্‌ 
ব্যাকরণের অনুকরণে বা কোন্‌ শব্দ ও বর্ণ দিয়ে তৈরি 
হয়েছে শব্দটি বা বাক্যটি? উত্তর আসবে অবশ্যই “না 
এমনি সব ভাষার মানুষ, আরবি বা ইংরেজি যা-ই বলেন, 
যে দেশের লোক বলেন সবাই একই পথের পথিক [তা হলে 
বোঝা গেলো, ভাষা শেখার জন্য, কথা বলার জন্য, এতো 
বেশি পাপ্তিত্য অর্জনের প্রয়োজন নেই । বড় বড় বইয়ের 
পেছনে রাতদিন মেহনত করারও কোনো প্রয়োজন নেই 
বাংলা যেমন মুখে মুখে শিখেছি ও বলছি তেমনি যে কোনো 
ভাষা মুখে মুখে শেখা সম্ভব । আসলে আরবি ও ইংরেজির 
তুলনায় আমাদের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ কিন্তু অনেক 
কঠিন । আরবি ও ইংরেজি বাংলার তুলনায় খুবই সহজ বা 


হবে না । তবে হ্যা, কুনআন-হাদীস বা বড় বড় কিতাব 
বোঝার জন্য যেমন প্রয়োজন নাহু-সারফে পারদর্শিতা 
অর্জন, তেমনি ইংরেজি ভাষার বড় বড় বই অধ্যয়নের 
ক্ষেত্রেও ইংরেজি গ্রামার জানা অপরিহার্য । মনে রাখবেন, 
মানুষ অনেক সময় মনের ভাব প্রকাশের জন্য কোনো শব্দ 
বা বাক্যই ব্যবহার করে না । ইশারা বা ঈঙ্গিতেই কাজ শেষ 
করে, মনের ভাব প্রকাশ করে । বলছিলাম কথা বলার জন্য, 
নিজেকে অন্যের সামনে ভাষার মাধ্যমে পেশ করার জন্য 
সহজ পদ্ধতিতে ভাষায় টেকনিক ব্যবহার করে অতি দ্রুত ও 
সহজেই আপনার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন । ভাষা 
আয়ত্ব করতে পারেন । অনুশীলনের প্রয়োজন মাত্র | দেখুন 
না অনেক বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ পণ্তিত অন্য ভাষায় দশ বা বিশ 
মিনিট কথা বলতে পারেন না। আবার অনেক নিরক্ষর 
ভিনদেশের ভাষা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল কথা বলতে 
পারেন । এটা সেই বিজ্ঞজনের ব্যর্থতাও কিংবা নিরক্ষর 
লোকটির সফলতা নয় | তবে মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে 
এখানে বিজ্ঞলোকটি ব্যর্থ আর নিরক্ষর লোকটি সফল । 
এখন আমরা যারা নাহু-সারফ বা ব্যাকরণ ভালো জানি, 
সাথে যদি এ ভাষার প্রয়োগ বা কথা বলার অনুশীলনটিও 
করে নিই, ভাবুন তো আমাদের অর্জন আরো কতোটা 
ডালপালা মেলে ছড়িয়ে যেতো জীবনের আকাশে | তৈরি 
হতো কেমন আত্মবিশ্বাস! এ ভাষা দক্ষতার জন্য আপনাকে 
বেশি কিছু করতে হবে না । শুধু কিছু সময় ও কারো অধিনে 
থেকে নিমতান্ত্রিকভাবে অনুশীলন করলেই তা সহজেই 
আপনার কাছে ধরা দিবে এ মহান অধরা বস্তুটি । শুধু কিছু 
টেকনিক আর প্রচেষ্টাই যথেষ্ট । বর্তমান যুগ প্রতিযোগিতার 
যুগ এবং বিজ্ঞানের অভাবনীয় উৎকর্ষের যুগ । এ সময়ে 
আপনাকে টিকে থাকতে হবে প্রতিযোগিতা করেই । 
সফলতার দিকে দৌড়ের ওপর থাকতে হবে । ওষ্টা খেয়ে 
ওঠে দীড়িয়ে আবারো আপনাকে দৌড়াতে হবে ভাষার 
দক্ষতা আপনাকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে 
প্রতিযোগিতার এই যুগে। যে কোন ভাষার দক্ষতাই 
আপনাকে নিয়ে যাবে মানুষের কাছাকাছি । জাতিকে 
বোঝাতে পারবেন আপনার মনের সঠিক ভাবটি এবং 
কুরআন-হাদীসের মর্মবাণী । জাতিকে দেখাতে পারবেন 
সফলতাও শান্তির পথ । 

তাই আসুন, আজ থেকেই সহজে ভাষা তথা কথা বলার 
দক্ষতা অর্জন করি । এগিয়ে যাই এবং এগিয়ে নেই... । 


আস্হাল | আবারো বলছি এখানে আমি শুধু বোঝাতে চাচ্ছি 
যে, কথা বলার জন্য, কথা শেখার জন্য মনের ভাব 
প্রকাশের জন্য নাহু সরফের দোলনায় আপনাকে দোল 
খেতে হবে না। বা সেন্টেস বা পেসিবের ঝর্ণায় ভিজতে 
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কাজী সিকান্দার 
পরিচালক: ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র বাংলাদেশ 
আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১ 
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শিশুর লালনপালন: ইসলামের নির্দেশনা 

ইসলাম এমন একটি শান্তিপূর্ণ সমাজের কথা বলে, যে 
সমাজের সবাই হবেন সুস্থ স্বাভাবিক ও চরিত্রবান ৷ কথায় 
বলে, আজকের শিশু, আগামি দিনের ভবিষ্যৎ । তাই সন্তান 
ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করা পর্যন্ত । 
শিশুর সঠিক যত্র নেয়া পিতা-মাতার একটা নৈতিক ও 
আবশ্যিক দায়িত্ব । এ দায়িত্বে অবহেলার কোনো সুযোগ 
নেই। আমরা দেখি, পৃথিবীর প্রত্যেকে মা-বাবার কাছে 
সন্তান শব্দটি সুখের, মমতার এবং স্লেহের । একটি সন্তান 
দের কাছে দুনিয়ার লক্ষ কোটি টাকার চেয়েও বহু দামি । 
ইতো, সন্তানহীন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট প্রচুর অর্থ 
সম্পদ থাকার পরও সে নিজেকে চরম অসহায় ও অভাবী 
ভাবে । সন্তানের মাতা-পিতা হওয়া যেমন গর্বের এবং 
সুখের | সন্তান লাভ করার পরও রয়েছে কিছু দায়িত্ব । 
যেনো, ওই সন্তান গৌরব বয়ে আনে মা-বাবা, পরিবার, 
সমাজ এবং পুরো জাতির জন্য | পরিচর্যার অভাবে যেমন 
অনেক দামি ফুলগাছও অকালে মারা পড়ে, তেমনি সঠিক 
শিক্ষা পরিচর্যা না পেলে একটি শিশুও কালের আবর্তে 
হারিয়ে যেতে পারে অন্ধকার জগতে | হয়ে সমাজের গলার 
কাটা আর মা-বাবা কলঙ্কের কারণ | তাই শিশুর পরিচর্যা ও 
লালনপালনের বিষয়ে রয়েছে ইসলামের বিশেষ কিছু বিধি- 
বিধান । 

১. মহান আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সন্তান দান করেছেন 


তি 
তি 


থেকে শিশুর প্রাকৃতিক খাবার | শিশুর অধিকার । 
ইসলামি শরীয়তের বিধান এবং মা-বাবার নৈতিক 
দায়িতব । 

৬. সন্তান জন্ম লাভের পর আরেকটি গুরুতৃপূর্ণ কাজ 
হলো, শিশুর মাথা মুগ্ডানো, নাম রাখা এবং আকিকা 
দেয়া । মাথা মুগ্তানোর পর চুলগুলোর ওজন করে তার 
সমপরিমাণ স্বর্ণ-রুপা অথবা টাকা আল্লাহর রাস্তায় 
সদকা করে দেয়া । পুত্র সন্তান হলে দুটি আর মেয়ে 
সন্তান হলে একটি ছাগলের আকিকা দেয়া । রাসুল সা. 
বলেছেন, প্রত্যেক সন্তান তার আকিকার সাথে 
দায়বদ্ধ । আর নাম রাখার ক্ষেত্রে 'আবদুন' শব্দ যুক্ত 
করে রাখা ও সুন্দর অর্থপূর্ণ নাম রাখা । এই তিনটি 
কাজ জন্মের সাত দিনের মাথায় করা সুন্নত । 

৭. সন্তান জন্মলাভের পর আরেকটি দায়িত্ব হলো, খতনা 
করানো । খতনা যতো তাড়াতাড়ি করা যায় ভালো । 
হাদীস শরীফে এসেছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, 
মানুষের স্বভাবজাত কাজ পাঁচটি, খতনা তার 
অন্যতম | 

৮. শিশু যখন আস্তে আস্তে বড় হয় এবং কথা বলতে শুরু 
করে । তখন তাকে সুন্দর ভাষায় কথা বলা শেখানো 
পিতা-মাতার একটি বড় দায়িত্ব । নিখুত ভাষা শেখানো 
এবং সুন্দর উচ্চারণ শেখানোর জন্য রাসুল সা. এর 


বলেই আপনি মা-বাবা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন 
করেছেন, তাই আপনার সর্বপ্রথম কর্তব্য, মহান 
আন্মাহ তায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং 
আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা । 

২. সন্তান জন্ম লাভ করার পর এই সুসংবাদ সকল 
আত্বীয়-স্বজনকে জানিয়ে দেয়া । রাসুল সা. তার 
সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সুসংবাদ মসজিদে এসে সবাইকে 
জানিয়ে দিয়েছিলেন । আর এটি সকল নবীর সুন্নত । 

৩. সন্তান জন্গ্রহণের পর তাকে একথা জানিয়ে দিতে 
হবে যে, সে একজন আন্মাহর বান্দা । তার কানে 
সর্বপ্রথম তৌহিদের বাণী পৌছিয়ে দিতে হবে । তাই 
তার ডান কানে আজান আর বাম কানে ইকামতের 
ধ্বনি পৌছে দিতে হবে । হাদীসে এসেছে, যখন 
হযরত ইমাম হোসাইন (রাধি.) জন্মগ্রহণ করলে রাসূল 
(সা.) তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত 
দিয়েছিলেন । 

৪. শিশু জন্গ্রহণ করার পর মিষ্টিমুখ করানো । রাসুল সা. 
শিশু জন্ম গ্রহণের পর নিজ দীতে কুচি কুচি করে শিশুর 
মুখে খেজুর দিতেন এবং নিজেও খেতেন । 

৫. শিশু জন্গগ্রহণের পর তার আহার হিসেবে দুই বছর 
মায়ের বুকের দুধ পান করানো | এটি আল্লাহর পক্ষ 
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দাদা তাকে শিশু অবস্থায় বনু সাদ গোত্রের হালিমার 

বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন | 
৯. একটি শিশু সুন্দর মন-মস্তিষ্ক নিয়ে বেড়ে ওঠার জন্য 
খেলাধুলার প্রয়োজন অনস্বীকার্য । তাই শিক্ষার 
পাশাপাশি শিশুর সুস্থ বিনোদনেরও ব্যবস্থা করতে 
হবে । রাসুল সা. শিশুদের সাথে খেলতেন । সর্বশ্রেষ্ঠ 
নবী বা শ্রেষ্ঠ আদমসন্তান হওয়ার কারণে তিনি ভাব 
নিয়ে বসে থাকতেন না বা শিশুদের উপেক্ষা করতেন 
না । তিনি বরং মহত্ব ও উদারতার পরিচয় দিতেন । 
প্রবাদ আছে, শিশুকে শৈশবে শিক্ষা দেয়া মানে পাথর 
খুদাই করে লেখার মতো । তাই শৈশব থেকেই 
সন্তানকে সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্রের অধিকারী করে তুলবে 
হবে । এটি আমাদের ঈমানী দায়িত্ব এবং মানবিক 
কর্তব্য | 
অতএব আসুন আমরা আমাদের শিশুর লালনপালন ও 
পরিচর্যার ক্ষেত্রে ইসলাম যে দিকনির্দেশনা দিয়েছে তা 
পালন করি | আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন । আমিন! 


এস এম মাহমুদুল করীম হাশেমী শাহিদ 
ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া 
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১০, 


হিন্দিভাষা গিলছে দেদার 
গিলছে গরল- ফরমালিন 
এমনিভাবে যাচ্ছে করে 
স্বদেশ-মাটি-ঘর-মা লীন । 
হিন্দি ছেড়ে বাংলাভাষা 
আপন করে মা'র মতো 
এই ভাষাতেই কথা বলে 
দুঃখ ভোলে যার যতো! 


ছেলের শক্তিশালী মিছিল 


রক্তমাখা সেই ইতিহাস 
মুনিরুন্সাহ 
সদস্য নং ১২৬ 
তোমরা যারা জীবন দিলে 
€লা ভাষার তরে, 
আছো মিশে বাংলা ভাষার 
প্রতিটি অক্ষরে 
সালাম রফিক বরকত জাব্বার 
কত্ত দামাল ছেলে, 
ংলা ভাষার মান বাঁচালো 
বুকের রক্ত ঢেলে । 
ংলা ভাষার জন্য কত 
খেতে হলো গুলি, 
রক্তমাখা সেই ইতিহাস 
কেমন করে ভুলি । 
ভাষার জন্য যুদ্ধ হলো 
জীবন গেলো কত, 
সেই বায়ান্নর ভাষার লড়াই 
আজো অবিরত !! 


একুশের ছড়া 
এনায়েতুলাহ মুরাদ 
মায়ের ছেলে মা ডাকবে 
এটাই হলো রীতি 
পাকসেনারা সেই ছেলেকে 
দেখিয়েছিল ভীতি 


মারতে যাবে তাকে? 

মায়ের ছেলে মায়ের কোলে 
হাসি-খুশি মুখে 

পাকসেনারা হানবে কেন 
আঘাত তারই বুকে? 

মায়ের ছেলে তাইতো সেদিন 
বজ্র মিছিল তুলে, 

নিজের জীবন ভুলে । 


ভাষার অধিকার 

সত্য ভাষা লিখতে গেলেই 
অযুত অত্যাচার | 

ভাষা এখন আপন দেশের 


চরম অসহায় 

ভাষার মাসেও আশার কথা 
বলার উপায় নাই! 

ভাষার মুখে ঝুলছে তালা 
চরণে শেকল 
ডাইনী তবু দাবি করে 
ভাষা অবিরল!! 


আট-ফাগুনের গল্প 
আহমদ বিন নুরুল ইসলাম 


আট-ফাগ্তনের গল্প শুনি 
মায়ের মুখে মুখে 
সালামেরা কেমন করে 
খেলো গুলি বুকে? 
কেমন করে আনলো তারা 
মায়ের মুখের ভাষা? 
কেমন করে পূর্ণ হলো 
লক্ষ প্রাণের আশা? 
কেমন করে ঝরলো কতো 
ঢাকার বুকে রক্ত? 
কেমন করে চূর্ণ হলো 
জিন্না মিয়ার তখতো? 
বিশ্বসভায় কেমন করে 
ংলা ভাষার মানটা 
মেনে নিয়ে গাইলো সবাই 
সোনার বাংলা গানটা!! 
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পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 

১৩৮. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, রুম 74 ১৬৮, দারে 
কদীম (১ম তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৪৫৯-৩৩১৪২৫ 

১৩৯. মুহাম্মদ আজীজুল হাসান, রুম 74 ১১৩, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৩০-১৪১৮৪৯ 

১৪০. মুহাম্মদ ফরহাদ, রুম 7 ২৮৫, মা'হাদ ভবন 


(২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৬৬-৪১৮৭২৭ 


১৪১. মুহাম্মদ ইয়াকুব, রুম 7 ২৮৫, মা'হাদ ভবন 
(২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৬১-৯৩৮৩২০ 

১৪২. মুহাম্মদ হানিফুল ইসলাম, রুম 7 ২৮৫, মা'হাদ 
ভবন (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৫৯-৩৩১৪১৮ 


১৪৩. মুহাম্মদ আবদুল মালেক, রুম 7 ২৮৮, জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৪৪. মুহাম্মদ হুসাইন আহমদ, রুম 7 ২৮৫, মা*হাদ 
ভবন (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৩৯-৮৬৩৭৩৩ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 


নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম' বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 


সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 


আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি__ শুধু যেকোনো 
একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে 


নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 


লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 


লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 
ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


রি সদস্য কুপন 
* ডাকঘর: ... ১১০০, পোস্ট কোড: ....... 
* মোবাইল: ৪০০১, সদস্য ক্রমিক:...... ... অফিস কর্তৃক পূরণী] 


সাক্ষর 


ফেব্রুয়ারি*১৫ 
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প্রতিযোগিতা 


১. কত তারিখে জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা 
করে (07015517581 10901918110) ০0৫17011917 
[২151105)? _-11] ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ [] ১০ 
ডিসেম্বর ১৯৮৪ [ ১ জানুয়ারি ১৯৪৮ 

২. সমস্ত মাখলুক আল্লাহর কিসের সমতুল্যঃ [] স্বজন 
[] বন্ধু] পরিবার 

৩. কাবার অপর নাম- [] আল-বায়ত [] বায়তুল্লাহ | 
উভয়টিই 

৪. কত হিজরিতে উমাইয়া শাসনের অবসান হয়? [] 
১৩২ হিজরি [] ১৩৩ হিজরি [] ১৩৪ হিজরি 

৫. “দি ফায়সালা করার জন্য কুরআন ও হাদীসে কোন 
বিষয় না পাই, তখন নিজের রায় দ্বারা ইজতিহাদ 
করব ।'- কার কথা? [] হযরত আবু বকর (রা.) |] 
হযরত আবু হুরাইরা রো.) [] হযরত মা'আয ইবনে 
জাবাল (রা.) 

৬. “আরব সভ্যতা ছাড়া পশ্চিমী রেনেসাঁ অকল্পনীয়'- 
কথাটি কে বলেছেন? [2] পিকে হিন্রি [] রবার্ট 
প্রিফল্ট |] পোপ উরবান 

৭. ব্যাবিলনীয় যুগ গড়ে উঠেছিল- খিস্টপূর্ব ২০০০- 
৫০০ 1] খরস্টপূর্ব ৩০০০ [_] খিস্টপূর্ব ৬০০-৫০০ 


শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. খাটি/ খাটি 


প্রতিযোগীর সদস্য ক্রমিক: ] 


নভেম্বর'১৪ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. ফারসি ২. দ্বিতীয়, ৩. আল্লাহর, 
৪. মোট ৭টি, ৫. দশ হাজার, ৬. ইসলাম ধর্ম, ৭. হযরত 
মুয়াবিয়া (রা.)। 
শব্দের মারপ্যাচ: ১, 


ভুল, ২. বিশিষ্ট, ৩. ধার্য, ৪. প্রমাণ । 
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কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় নভেম্বর*১৪ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর অক্টোবর'১৪ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


ফেব্রুয়ারি'১৫ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রিনি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1+ মাসিক আত-তাওহীদের 
সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 
অন্যদের নাম পাত্রকায় ছাপানো হয়। 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 

পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রান্তি সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অধ্থহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার দ্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
উট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 

দৃষ্টি আকর্ষণ 
অনিবার্ধ কারণবশত ডিসেম্বর ২০১৪ সংখ্যায় প্রতিযোগিতার 
আয়োজন করতে না পারায় আন্তরিকভাবে দুঃখিত । সেই 
সঙ্গে নভেম্বর'১৪-এর প্রতিযোগিতার প্রথম প্রশ্নের উত্তরের 
ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীরই উত্তর ছিল ভুল । 
ফলে প্রতিযোগতায় বিজয়ীর নাম ঘোষিত হলো না । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 
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শার্লি এবদোতে আবার 
মহানবী (সা.)-এর ব্যা্গচিত্র 


ফ্রান্সের বিতর্কিত ব্যাঙ্গাত্মক ম্যাগাজিন শার্লি এবদো আবারো 
মহানবীর (সা.) ব্যাঙগচিত্র 


প্রকাশ করছে। বিবিসি 
জানায়, চলতি সপ্তাহের 
সংস্করণে 


প্রচ্ছদে দেখা যাচ্ছে মহানবী 
(সা.)-এর হাতে “জে সুই 
শার্লি' বা আমিই শার্লি লেখা 
চিহ্ু । সাপ্তাহিক শার্লি কার্যালয়ে হত্যাকাণ্ডের পর এটিই তাদের 
প্রথম সংখ্যা । দৃশ্যত এর আগে মহানবী (সা.)-এর কার্টুন 
প্রকাশের কারণে চরমপন্থীরা পত্রিকাটির প্যারিসের কার্যালয়ে 
হামলা চালায়, যাতে ১২ জন মারা যায়। নিহতদের মধ্যে 
চারজন ইহুদিও রয়েছে । ফ্রান্সে পরপর মোট তিন দফা সন্ত্রাসী 
হামলা হয় যাতে ১৭ জন মারা যায় । শার্লি এবদোতে হামলার 
ঘটনার জের ধরে ইউরোপজুড়ে মুসলিম বিদ্বেষ আবার 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে । এদিকে হামলার ঘটনার পর শার্লি 
এবদোর প্রচারসংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে 
আগে প্রতি সপ্তাহে এর ৬০,০০০ কপি মুদ্রণ হলেও মহানবী 
(সা.)-এর ব্যাঙ্চিত্র সংবলিত সংখ্যাটির ৩০ লাখ কপি 
ছাপানো হবে । সূত্রঃ আরটিএনএন 


ইস্তাম্বলের এতিহাসিক 
মসজিদে পোপের প্রার্থনা 


বিশ্বের প্রায় 59০. কোটি ক্যাথলিক খিস্টানদের আধ্যাত্মিক 
পোপ ফ্রান্সিস 


লে ৮০ 


ইসলামের পাঁচটি স্বস্তের অন্যতম হলো নামায | রামি ইরান 
পোপকে মসজিদটির স্থাপত্যকর্ম এবং কুরআন থেকে কিছু 
আয়াত, বিশেষ করে সুরা আল-ইমরানের ৩৭ নম্বর আয়াত 
পড়ে শোনান । সুরা আল-ইমরানের ৩৭ নম্বর আয়াতে মরিয়ম 
এবং মক্কাকে ইঙ্গিত করে মসজিদের উৎস ও মিরাজ সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়েছে । ইরান আরও বলেন, “আমাদের 
প্রয়োজন প্রার্থনা করা, আরো অধিক হারে আল্লাহর প্রার্থনা 
করা । খরিস্টানদের এই ধর্মীয় নেতা এর পরে মসজিদটি থেকে 
স্বল্প দূরত্ের বিখ্যাত আয়া সোফিয়া জাদুঘর পরিদর্শন করেন । 
সূত্র: এপি 


জাতিগত বিদ্বেষ থেকে সন্ত্রাসের 


অভিযোগ তুলছে: এরদোগান 

বিদ্রুপাআক পত্রিকা শার্লি এবদোর কার্যালয় আক্রান্ত এবং 
কয়েকজন কার্ট্ুনিস্ট নিহত হওয়ার ঘটনার জের ধরে 
পশ্চিমাদের কপট দৃষ্টিভঙ্গির কঠোর সমালোচনা করেছেন 
তুরস্কের স্পষ্টভাষী প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান । 
সাথে সাথে তিনি ইউরোপে ইসলামভীতি ও মুসলিমবিরোধী 
কার্যকলাপ বন্ধে ব্যর্থতার জন্য পশ্চিমা নেতৃত্বের সমালোচনা 
করেন। তুরস্ক ভ্রমণরত ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ 
আব্বাসের সাথে এক মঞ্চে বক্তৃতাকালে এরদোগান প্যারিস 
র্যালিতে (শোভাযাত্রা) অংশ নেওয়ায় ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী 
নেতানিয়াহুরও কঠোর সমালোচনা করেন । তিনি বলেন, 
কিভাবে এমন একজন লোক যিনি কিনা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের 
মাধ্যমে গাজার ২৫০০ নিরম্ত্র মানুষকে হত্যা করেছেন, তিনি 
আবার প্যারিস র্যালিতে মানুষের উদ্দেশে হাত নাড়ান, যেন 
মানুষ অধীর আগ্রহে তার জন্য অপেক্ষা করছে? কোন সাহসে 
তিনি সেখানে যান? “আপনাকে আগে সেসব শিশু ও নারীদের 
দায় নিতে হবে যাদেরকে আপনি হত্যা করেছে' নেতানিয়াহুর 
উদ্দেশ্যে বলেন তিনি । তিনি আরও বলেন, পশ্চিমাদের 
কপটতা স্পষ্ট | মুসলমান হিসেবে আমরা কখনো সন্ত্রাসী 
কর্মকাণ্ডে অংশ নেইনি । এরপরও পশ্চিমারা মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে জাতিগত বিদ্বেষ থেকে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলছে 
এবং ইসলামভীতি ছড়াচ্ছে । পশ্চিমা দেশের নেতাদের 
উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যেসব দেশে মসজিদ আক্রান্ত হয়েছে 
সেসব দেশের প্রশাসনকে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে । 
সূত্রঃ রয়টার্স, এপি 


তুরস্কের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
মসজিদ নির্মাণ শুরু 


তুরস্কের সরকার দেশটির প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে 
মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেছে । তুরস্কের ধর্মবিষয়ক 


সাক্ষাৎ করেন । পোপ অটোমান শাসনামলে ১৭ শতকে 
নির্মিত ইস্তাম্বুলের এতিহাসিক সুলতান আহমদ মসজিদে (কু 
মসজিদ) যান । সেখানে পৌছালে মসজিদের ইসলামি ধর্মীয় 


অধিদপ্তরের প্রধান মেহমেদ গোরমেজ বলেন, ৮০টির অধিক 
বিশ্ববিদ্যালয়ে মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে । এর মধ্য হতে 
১৫টি নামাযের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে এবং ২০১৫ সালের 
মধ্যে আরও অন্তত ৫০টি মসজিদ খুলে দেওয়া হবে । 


নেতারা পোপ ফ্রান্সিসকে স্বাগত জানান । ইস্তাম্ুলের মুফতী 
রামি ইরান নামায সম্পর্কে পোপকে অবহিত করেন। 


সরকারি সংবাদসংস্থা আনাতোলিয়াকে তিনি বলেন, “আমাদের 


ফেব্রয়ার'১৫ ______লললয। আত্তার্তহীদ ৪৫ 


দেশে ২ কোটি তরুণ রয়েছে এবং আমরা তাদের প্রত্যেকের 
কাছে পৌছাতে চাই ।' তুরস্কে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামিকরণ 
করা হলেও সরকারিভাবে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থা প্রচলিত 
রয়েছে । গোরমেজ বলেন, “তরুণদের সমস্যা দূর করতে 
প্রতিটি নতুন মসজিদের জন্য সরকারি খরচে আলেম নিয়োগ 
এবং সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা হবে । তাদের অন্তরে 
যেন তারা আল্লাহর ভালোবাসা অনুভব করে থাকেন সেই 
ব্যবস্থা করা হবে । গত সেপ্টেম্বরে সরকার দেশটির উচ্চ 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মেয়েদের হিজাব পরিধান করে যাওয়ার 
অনুমতি প্রদান করে | পাশাপাশি মেকআপ করা, তাদের চুলে 
রং মাখানো অথবা শরীরের ট্যাটু বা উদ্কি এঁকে বিদ্যালয়ে 
প্রবেশকে নিষিদ্ধ করা হয় । সূত্র: এএফপি 


জনপ্রিয় নাম মুহাম্মদ 


যুক্তরাজ্যে ছেলেদের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম হচ্ছে মুহাম্মদ । 
প্যারেন্টিং ও  প্রেগনেন্সি 
ওয়েবসাইট বেবিসেন্টার এক 
জরিপে এমনটি দাবি করেছে । 
জরিপে বলা হয়, অলিভার ও 
জ্যাক এই দুই নামকে পেছনে 
ফেলে প্রথম স্থান দখল করে 
নিয়েছে মুহাম্মদ । অথচ গত 
বছ্রই মুহাম্মদের স্থান ছিল ২৭ নমরে ৷ ১০০টি নামের ওপর 
জরিপটি চালানো হয় | বেবিসেন্টারের নির্বাহী সম্পাদক সারাহ 
রেডশো গার্ডিয়ানকে জানান, শীর্ষ ১০০ নামের মধ্যে আরবি 
নামার আসার অর্থই হচ্ছে যুক্তরাজ্যের সংস্কৃতিতে বৈচিত্র 
এসেছে । এর আগে ১৯৫০ সালে মুহাম্মদ নামটি শীর্ষস্থান 
দখল করেছিল | অন্যদিকে মেয়েদের নামের মধ্যে এগিয়ে 
আছে নূর নামটি | এর স্থান ২৯। মরিয়ম ৫৯ নম্বর থেকে 
৩৫তম স্থানে চলে এসেছে । আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, ব্রিটিশ 
রাজপরিবারের নামগ্ডলো দিনদিন জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে । এদের 
মধ্যে চার্লি ও হ্যারির অবস্থান যথাক্রমে ষষ্ঠ ও সপ্তম। 
উইলিয়াম ও জর্জের স্থান ১২তম ও ১৮তম । 


মাদক চোরাচালানের অভিযোগে সৌদি আরবে এক পাকিস্তানি 


ৃ নাগরিকের শিরশ্ছেদে করা 
১৩) 


রস 
হেরোইন ব্যবসায়ী আসগরের শিরশ্ছেদ করা হয় । এর আগে 


কার্ধকর করে । খোবার প্রদেশে 


বিপুল পরিমাণ হেরোইন চোরাচালানের সময় সৌদি আরবের 
পুলিশের হাতে ধরা পড়েন আসগর । বিচারে তার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে মত্যুদণ্ড দেন 
এদিকে দেশটিতে গত অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত মোট নয় 
মাদক ব্যবসায়ীর শিরশ্ছেদ করা হয়েছে । 


থাইল্যান্ডে ৫ মুসলিম 
স্বাধীনতকামীর র নিন্দা 

মানবাধিকার গোষ্ঠিগুলো শুক্রবার পাচ কথিত মুসলিম 
স্বাধীনতাকামীর রত জন্য থাই কর্তৃপক্ষের নিন্দা 
জানিয়েছে । মানবাধিকার গোষ্ঠিগুলো জানায়, এই শাস্তি 
থাইল্যান্ডের গোলযোগপূর্ণ দক্ষিণাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তেমন 
অবদান রাখবে না । থাইল্যান্ডের সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা থাই 
রাথ জানায়, ২০১৩ সালের জুলাই মাসে গুলি করে চার 
সৈন্যকে হত্যার অভিযোগে পাত্তানির প্রাদেশিক আদালত ২৬ 
নভেম্বর তাদের বিরুদ্ধে এ রায় প্রদান করে । মৃত্যুদণ্তাদেশপ্রাপ্ত 
স্বাধীনতকামীরা হচ্ছেন ইসমাইল দাওঙগ, মাসাহাদি মেথোর, 
গোরদাই জাতাই, নিমুহাম্মুদ নিসেঙ্গ ও হিজবল্লাহ বুয়েসা | 
২০০৪ সাল থেকে থাইল্যান্ডের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দক্ষিণাঞ্চলে সহিংসতায় কয়েক হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে । 
এদের অধিকাংশই বেসামরিক লোক । 


মিসরের ইসলামপন্ছিরা নতন করে 
আন্দোলন শুরু করতে যাচ্ছেন 
মিসরের ইসলামপন্থিরা নতুন করে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে । 
এরই মধ্যে তারা তাদের নতুন কর্মসূচি 
ঘোষণা করে । সম্প্রতি মিসরের একটি 
আদালত দেশটির ক্ষমতাচ্দুত 
প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুরসির পক্ষে 


দিয়েছে । 
ক্ষমতাচ্যুত মুরসিকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার 
দাবিতে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিল ১৩ থেকে ১৭ বছর বয়সি 


এই ৭৮জন শিশু । ২০১৩ সালের জুলাই মাসে মুরসিকে 


ইসলামপন্থিদের ওপর শক্ত হাতে দমন অভিযান চালায় 
সেনাবাহিনী । এতে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয় এবং 
আরো বহু মানুষকে আটক করা হয় । সেই সঙ্গে মুরসির 
রাজনৈতিক দল ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে সন্ত্রাসী সংগঠন 
হিসেবে উল্লেখ করে নিষিদ্ধ করে সেনা-সমর্থিত সরকার । 
এখনো মিসরের কারাগারগুলোতে মুরসির সমর্থক ১৫ হাজার 
মানুষবন্দি রয়েছে । এছাড়া, গত মার্চে এক গণবিচারে ৫২৮ 
জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয় কায়রোর একটি আদলত | কায়রোর 
আদালতের ওই রায়ে বলা হয়েছে, দণ্-প্রাপ্ত শিশু-কিশোররা 
সড়কে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে জনমনে আতঙ্ক তৈরি করেছিল । 
তবে দপুপ্রাপ্তদের আইনজীবী আইমান এল-দাবি বলেছেন, 
এসব শিশু-কিশোরের অনেকেই বিক্ষোভে অংশ নেয়নি, বরং 
কৌতুহলবশত বিক্ষোভ দেখতে রাস্তায় নেমেছিল । মিসরের 
সরকারী সংবাদ সংস্থা বলছে, সাম্প্রতিক সংঘর্ষের সঙ্গে 
জড়িত থাকার অভিযোগে আড়াইশ জন ব্রাদারহুড সমর্থকের 
বিষয়ে সরকার তদন্ত করছে। সূত্র: ওয়েবসাইট 
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সীরাত সেমিনার অনুষ্ঠিত 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার শর্টকোর্স বিভাগের 


অন্যতম সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংগঠন আল- 
মুনতাদাউল আদবিল আরবির উদ্যোগে € জানুয়ারি*১৫ 
(সোমবার) জামিয়ার শর্টকোর্স মিলনায়নে এক সীরাত 
সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা জাফর সাদেকের 
সঞ্গালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, জামিয়ার 
সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা কলিম উল্লাহ । এতে প্রধান 
অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন জামিয়ার ছাত্রাবাস 
তত্ত্বাবধায়ক আল্লামা আবু তাহের নদভী । সেমিনারে 
প্রতিযোগীরা আরবি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বক্তব্য, 
আরবি কথোপকথন, হামদ-নাত, হাদীস ও উন্মুক্ত কুইজসহ 
মোট সাতটি বিষয়ে অংশগ্রহণ করে । এর মধ্যে ইংরেজি ও 
আরবি বক্তব্য শ্রোতাদের মাঝে বিপুল সাড়া জাগায় । এতে 
বিচারক হিসেবে ছিলেন মাওলানা আবদুল জলীল কাওকব, 
অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা হাফেয মাসুম ও 
মাওলানা গিয়াস উদ্দিন । অন্যান্যদের মধ্যে মাওলানা 
মুঈনুল ইসলাম, মাওলানা ইসমাঈল, মাওলানা হাফেয 
ফোরকান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 


আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিসের 


যৌথ অধিবেশন অনুষ্ঠিত 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার দাওরায়ে হাদীস 
মিলনায়তনে আশ্ত্রমানে ইন্তেহাদুল মাদারিস (বাংলাদেশ 
কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড)-এর সাধারণ পরিষদ, শুরা 
পরিষদ ও পরীক্ষা কমিটির যৌথ অধিবেশন ১৪ 
জানুয়ারি'১৫ (রবিবার) বাদ আসর অনুষ্ঠিত হয় । বোর্ডের 
সভাপতি আল্লামা সুলতার যওক নদভীর সভাপতিত্তে 
অনুষ্ঠিত অধিবেশনে বোর্ড পরিচালিত মাদারিসের প্রতিনিধি 
ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উৎ্সাহমুলক আলোচনা পেশ করেন 


ফেব্রুয়ারি*১৫ 


বোর্ডের মহাসচিব ও জামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা 
মুফতী আবদুল হালীম বুখারী । এতে প্রধান মেহমান 
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা 
জুলফিকার আহমদ নকশবন্দীর বিশিষ্ট খলীফা আল্লামা 
তালহা কাসেমী নকশবন্দী । অধিবেশনের সমাপ্তিলগ্নে 
জি মাদারিস বোর্ড কর্তৃক তি ১৪৩৪-৩৫ 

শিক্ষাবর্ষের কেন্দ্রীয় মারকায 
টিচউ৮৪ তা 
পুরষ্কার প্রদান করা হয়। যৌথ অধিবেশনে ১৪৩৫-৩৬ 
হিজরী শিক্ষাবর্ষের কেন্দ্রীয় পরীক্ষার তারিখ আগামী ১২ 
শাবান থেকে ১৮ শাবান ১৪৩৬ হিজরী নির্ধারণ করা হয়। 
এতে বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত মাদারিসের প্রতিনিধি ও 
ছাত্ররা উপস্থিত ছিলেন । 


৩৫ তম হিফযুল কুরআন ও €ম 
হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা 


১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ ২০১৫ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয' পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত 
“বাংলাদেশ তাহফিযুল কুরআন সংস্থা" ব্যবস্থাপনায় ৩৫ 
তম হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতা আগামী ১৮, ১৯ ও ২০ 
মার্চ ২০১৫ (বৃধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার) এবং ৫ম হিফয়ুল 
হাদিস প্রতিযোগিতা ২০ মার্চ ২০১৫ (জুমাবার) 
হবে ইন্শাআল্লাহ । সংশ্লিষ্ট হেফযখানাগুলোর জন্য হিফযুল 
কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা 
হয়েছে । ৩ মার্চ'১৫ মঙ্গলবারের মধ্যে প্রতিযোগীদের 
তালিকা সংস্থার প্রধান কার্যলিয়ে পৌছানো আবশ্যক । 
অন্যথায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রণ করা যাবে না। হিফয়ুল 
হাদিস প্রতিযোগিতার জন্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত নির্ধারিত 
সিলেবাস নিবার্চিত হাদিস সংকলন সংগ্রহ করে সংশিষ্ট 
বিষয়ে সকল প্রতিযোগীকে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য 
সংস্থার প্রধান, আল্লামা রহমত উল্লাহ কাওসার নেজামী (দা. 
বা.) উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন । 


২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ জামিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । 

এতে দেশ-বিদেশের বহু ওলামা-মাশায়েখ, 
চিন্তাবিদ ও স্কলারগণ উপস্থিত থাকবেন । সকলের প্রতি 
দীনী দাওয়াত রইল । 


তথ্য সৃতর : রিদওয়ানুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 
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ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 
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আল-জামিয়ার রাত-দিন 
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৪৭। 


বেখবর, নিক্করিয় ও নিশ্টুপ! 
পবিত্র দীন ইসলাম ও মুসলমানদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করতে 


কাফির বিশ্ব যে ক্রমাগত অপপ্রয়াস ও অপপ্রচার চালাচ্ছে, 
তা ইতোমধ্যে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে । এর পেছনে 
রয়েছে ইহুদীবাদী রাষ্ট্র ইসরাইল | সেই সাথে বিশেষভাবে 
সম্পৃক্ত রয়েছে সিআইএ তথা আমেরিকা | 
দৈনিক আল ইহসান শরীফ এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, 
সম্প্রতি ফ্রান্সে যে সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে তার সাথে 
সিআইএ জড়িত রয়েছে । মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগ্তলোই 
সন্ত্রাসী হামলার নীলনকশী তৈরি করে থাকে । ফরাসী 
সরকারের নীতির ওপর মার্কিন প্রভাব অব্যাহত রাখতেই এ 
অপকর্ম ঘটানো হয়েছে। জানা গেছে, মার্কিন নেতৃত্বাধীন 
আন্তর্জাতিক জোট রাশিয়ার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে 
দিয়েছে, তাতে ফ্রান্সের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। 
যেমন রাশিয়ার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে ফ্রান্স ওই 
দেশে যুদ্ধজাহাজ বিক্রি করতে পারছে না । রাশিয়ার ওপর 
নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিতে আমেরিকা তার পশ্চিমা মিত্র 
দেশগুলোকে বাধ্য করছে । এ অবস্থায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট 
ফ্রাঁসোয়া ওলাদ রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা অবসানের 
আহ্বান জানিয়েছে । আরো জানা গেছে, ফ্রান্সের 
পররাষ্ট্রনীতি বেশি মাত্রায় আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল হয়ে 
পড়েছে । এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা 
ছড়িয়ে দিতে এবং গোটা ইউরোপের নীতিকে আমেরিকার 
অনুকূলে রাখতে সিআইএ মুসলমানদের নাম ব্যবহার করে 
বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী হামলা চালাচ্ছে । 
লেখাবাহুল্য, সন্ত্রাসের সঙ্গে পবিত্র দীন ইসলামের কোনো 
সম্পর্ক নেই। বর্তমান বিশ্ব-বাস্তবতায় একথা মনে করার 
যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, সন্ত্রাসের সাথে ধর্মকে যুক্ত করা 
হলেও আসলে এর অন্তরালে সক্রিয় রয়েছে কাফির- 
মুশরিকদের অপরাজনীতি, অর্থনীতিক শোষণ ও কর্তৃত্ববাদী 
স্বার্থ । যে কারণে তাদের পরিকল্পিত চক্রান্তে হুযূর পাক 
(সা.)-কে নিয়ে নতুন করে ব্য্গচিত্র প্রকাশ করেছে দ্য 


মার্চ১৫ 


উইকত্যান্ড অস্ট্রেলিয়া” নামের একটি অস্ট্রেলীয় দৈনিক 
পত্রিকা নোউযুবিল্লাহ!) । বিলি লিক নামে এক কুখ্যাত 
কার্টুনিস্টের আঁকা চিত্রে হযরত ঈসা (আ.)-এর হাতে 
পবিত্র কুরআন শরীফ নিয়ে বাইবেলের নতুন ও পুরাতন 
নিয়মের বরাত দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বলছেন, 
আপনাকে বলেছিলাম এর পরবর্তী খণ্ড প্রয়োজন । জবাবে 
হাতে একটি পত্রিকা ধরা- যেটির শিরোনামে রয়েছে যুদ্ধের 
কবলে বিশ্ব । হুযুর পাক (সা.) বলছেন, তিনি মানুষের কাছে 
এখন আর ফিরে যেতে পারবেন না কারণ তারা তাকে শুলে 
চড়াবে নোউযুবিল্লাহ!) ৷ এদিকে শুধু ফ্রান্স কিংবা অস্ট্রেলিয়া 
নয়, বরং মুসলিম দেশ মিসর ও তুরফ্কেও শার্লি এবদোর 
ব্যঙ্চিত্র হুবহু ছাপা হয়েছে। দীন ইসলামবিদ্বেষী 
সেক্যুলারপন্থি তুর্কি দৈনিক পত্রিকা জামহুরিয়াত গত ১৪ 
জানুয়ারি ২০১৫ তাদের ভেতরের ৪ পৃষ্ঠাজুড়ে শার্লির নতুন 
সংখ্যায় প্রকাশিত কার্টুনগুলো ছাপে । এরপর দৈনিকটির 
ওপর হামলা হতে পারে এই ভয়ে তুরস্কের দৈনিক 
জামহুরিয়াত পৰ্রিকাটির প্রধান কার্যালয় ঘিরে বসানো 
হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা । জামহুরিয়াতের লেখক সাইদা 
কারান ও হিকমত সিটিনকায়া শার্লির কার্টুনগুলো তাদের 
পত্রিকাতে যুক্ত করে । তুরস্কের আদালত শার্লির কার্টুনগুলো 
ওয়েব সাইটে না দেখানোর জন্য দেশটির 
টেলিকমিউনিকেশন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে । তবে 
পত্রিকাটি নিষিদ্ধ বা জড়িতদের গ্রেফতার করেনি সরকার । 
এদিকে মুসলিম দেশ মিসরের একটি পত্রিকাও শার্লি 
এবদোর ব্যঙগচিত্র পুনঃপ্রকাশ করে । তবে এ পত্রিকার 
বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি মিসরের সামরিক সরকার । 
শুধু কেউ যাতে আর না ছাপতে পারে তার বিরুদ্ধে একটি 
ডিক্রি জারি করেছে প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল- 
সিসি । দেখা যাচ্ছে, বিশ্বে দু'শ কোটি মুসলমান থাকার 
পরও কাফির বিশ্বসহ মুসলিম দেশগুলোতেও হুযুর পাক 
(সা.)-এর ব্যঙ্গচিত্র ছাপলেও মুসলমানদের মধ্যে কোনো 
বিশেষ প্রতিক্রিয়া নেই। ব্যাপক প্রতিবাদ নেই । অথচ 
জাহান্নামের এসব কীট সম্পর্কে শক্ত ও কঠোর প্রতিক্রিয়া 
ব্যক্ত করেছেন স্বয়ং রববুল আলামীন । আজ থেকে পনেরশ 
বছর পূর্বেই তিনি ইরশাদ করেছেন, “(এই কাফিরদের 
ন্যায়) এদের পূর্বেও মিথ্যারোপ করেছিল হযরত নূহ (আ.)- 
এর সম্প্রদায় ও সামূদ অধিবাসীরা ৷ এছাড়াও আদ ও 
ফিরআউন এবং হযরত লুত (আ.)-এর সম্প্রদায় । আর 
আইকা ও তুব্বা অধিবাসী সকলেই (নিজ নিজ) রাসূল 
(আ.)-কে মিথ্যারোপ বা অবিশ্বাস করেছিল । অতঃপর 
আমার প্রতিশ্রুত শাস্তি (তাদের ওপর) কার্যকরী হয়ে 
গেলো? [সূরা কাফ: ১২]। 


মানসুর হায়দার 


ঢাকা 


___ 0 আত্তত্হীদ ২ 


অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের সৌদি 


চাকুরবিধির অপ্রতুলতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে 


আরবে জনশক্তি প্রেরণের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে । দীর্ঘ ৬ বছর 
পর জনশক্তি রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহত হওয়ায় 


সৌদি আরবে নারীগৃহ পরিচারিকা প্রেরণের সিদ্ধান্ত বাতিল 
করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি । মহিলাদের জন্য 


বাংলাদেশ মাসে ৮০০ সৌদি রিয়ালে (১৬ হাজার টাকা) 


স্বদেশে পর্দা, শালীনতা ও আত্মমর্ধাদা বজায় রেখে 


২৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নারী গৃহ পরিচারিকা (খাদিমাহ) 
পাঠাতে সম্মত হল | মাসে ১০ হাজার করে ১২ মাসে ১লাখ 
২০ হাজার নারীকর্মী যাবেন সৌদি আরব । সৌদি আরবে 
শ্রমের বাজার পুনরায় মুক্ত হওয়ার সংবাদটি সুখকর এতে 
সন্দেহ নেই | বাংলাদেশি শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত হবে- 
এতে দেশবাসী আনন্দিত_ও পুলকিত । কিন্তু নারী গৃহকর্মী 
প্রেরণের সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী বলে আমরা মনে করি | কারণ 
অতীত অভিজ্ঞতা বড় তিক্ত ও অমযাদাকর । ২০০৯ সাল 
থেকে ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১২৬০ জন নারী শ্রমিক বিভিন্ন 
পেশায় যুক্ত হয়ে সৌদি আরবে গেছেন (সূত্রঃ জনশকি 
কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, বি.এম.ই.টি) | 
সৌদি আরবসহ মধপ্রাচ্যে কর্মরত নারী গৃহপরিচারিকাদের 
জীবন ও সম্মানের নিরাপত্তা নেই । অনেকে চাকুরিদাতার 
অথবা তাদের পৌধষ্যদের দ্বারা লাঞ্চনা ও যৌন নিপীড়নের 
শিকার হয়েছেন। ইতোমধ্যে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, 
ফিলিপাইন ও শ্রীলংকার মেয়েরা বিদেশে যেতে আগ্রহ 
হারাচ্ছেন। সঙ্গত কারণে সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ 
ংলাদেশের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। সৌদি আরবে 
ংলাদেশি নারী শ্রমিকদের সুবিধা-অসুবিধা ও দেখবাল 
করার কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নেই । রিক্রুটিং এজেন্সি 
চাকুরিদাতাদের হাতে মেয়েদের তুলে দিয়ে দায়িত্ব সম্পন্ন 
করেন। সৌদী আরবের বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃপক্ষের এ 
ব্যাপারে নজরদারী করার সময় ও সদিচ্ছা আছে বলে মনে 
হয় না। মানবাধিকার সংস্থাসহ বিভিন্ন এজেন্সির 
গবেষণামূলক প্রতিবেদনে নারী গৃহকর্মীদের দূর্বিসহ জীবনের 
যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা রীতিমত আতংকজনক | আরব 
আমিরাতে বাংলাদেশি অনেক নারীকর্মী যৌন ব্যবসা করে 
অর্থ উপার্জন করছেন যা আমাদের জন্য অত্যন্ত অগৌরবের 
ও অমর্যাদাকর । এত করে এইড্স ছড়িয়ে পড়ার সমূহ 
আশংকা দেখা দিয়েছে । জাতি হিসেবে আমাদের মাথা হেট 
হয়ে যাচ্ছে । নতুন করে পাপের বোঝা মাথায় নেয়ার কোন 
মানে হয় না। শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লাখ লাখ যুবক 
বেকার হয়ে বসে আছে তাদের পাঠানোর ব্যবস্থা করা 
দরকার ৷ ভাষাসমস্যা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাব, 


মার্চ১৫ 


অর্থোপার্জনের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা সরকারের 
গুরুদায়িত্ব ৷ মায়ের জাতির অবমাননা ও লাঞ্চনা আমাদের 
কারো কাম্য নয়। 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


জামিয়ার সংবাদ 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ৭৭ তম 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ৭৭তম আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২৬ ও ২৭ ফেকয়ারি (বৃহস্পতি ও 
জুমাবার) ত হয়েছে । সম্মেলনে ৪টি অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করেন আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বুখারী, 
আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ, আল্লামা মুফতী 
মুজাফফর আহমদ ও আল্লামা আমিনুল হক। উদ্বোধনী 
বয়ান পেশ করেন জামিয়ার ইসলামী আইন গবেষণা 
বিভাগীয় প্রধান আল্লামা মুফতি মুজাফ্ফর আহমদ | ২ 
দিনব্যাপী মহাসম্মেলনে সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে বয়ান 
পেশ করেন, আল্লামা সুলতান যওক নদভী, জামিয়া প্রধান 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বুখারী, মুফতী হাফেয 
আহমদৃল্লাহ, আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব, মাওলানা 
খোরশেদ আলম কাসেমী, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, 
মাওলানা সাঈদুল আলম আরমানী, মাওলানা সিদ্দীক 
আহমদ, মাওলানা হাফেয আবদুল হক, মাওলানা আবদুর 
রহীম বোখারী, মাওলানা সালাহ উদ্দীন, মাওলানা মুফতী 
শামসুদ্দীন জিয়া, মাওলানা শামসুল ইসলাম, মাওলানা 
এমদাদ নানুপুরী, মাওলানা আবু বকর, মাওলানা 
ওবাইদুল্লাহ হামযাহ, মাওলানা ফরিদ আলম আনসারী, 
মাওলানা নুরুল কাদের, মাওলানা নুরুল্লাহ, মাওলানা 
হাবীবুল ওয়াহেদ, মাওলানা হাফেয জাকারিয়া প্রমুখ । 
লাখো ঈমানদার জনতা মহাসম্মেলনে আখেরি মুনাজাত 
পরিচালনা করেন জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতী আবদুল 
হালীম বুখারী । 
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প্র।ব।ন্ধ।-।|নি।ব।ন্ধ 


স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ 


রক্ষায় ইসলাম 


স্বাধীনতা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে 


ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান 


ইসলাম মানবজীবনে স্বাধীনতাকে 


কোনো জনগোষ্ঠীর জন্য এক বিশেষ 


নিয়ামত ।  প্রকৃতিগতভাবে মানুষ 
স্বাধীন । প্রত্যেক মানুষ মার্তৃগর্ভ থেকে 
স্বাধীনভাবে জন্গ্রহণ করে। এটাই 


মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আল্লাহ 
আলা মানব জাতিকে সহজাত এমন 


না। ধর্মপ্রাণ মানুষ এমন এক মহান 
সত্তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে 
চায়, যিনি সর্বশক্তিমান ও সকল 
ক্ষমতার উৎস | সেই পরম সত্তা হলেন 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন । তিনি 
মানবজাতিকে প্রকৃতির অনুসরণের 
আহ্বান জানিয়ে ইরশাদ করেছেন, 

84৩০৩১৮৫৮৩০ 
“আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে 
প্রকৃতি ১ তিনি মানুষ সৃষ্টি 
করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো 
পরিবর্তন নেই 1” 


মার্চ'১৫ 


তাদের ওপর ছিল । সুতরাং যারা তার 


ইতিবাচক ও সুস্পষ্টভাবে উৎসাহিত 


প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান 


করেছে । আল্লাহ তার প্রতিনিধি 


করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর 


৩ 


হিসেবে সৃষ্টির সেরা জীবরূপে 


তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে এর 


শ্রেষ্ঠত্বের মর্ধাদা দিয়ে মানবজাতিকে 
অত্যন্ত সম্মানিত করেছেন । তাই মানুষ 
ভাঁবকভ এবং সঙ্গত কারণে 
বহুলাংশে স্বাধীনচেতা | সহজে কোনো 
প্রকার দাসত্ব মেনে নিতে চায় না। 
সামাজিক, রাজনৈতিক_ও অর্থনৈতিক 


অনুসরণ করে তারাই সফলকাম ।'২ 


ইসলামে স্বাধীনতার লক্ষ্য হলো মহান 
আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধানের 
অনুগমন ও সর্বত্র এর প্রতিফলন । 
ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
একটি স্বাধীন ভূখণ্ড লাভের কঠোর 
সাধনা করেছিলেন । তি 
চিরসত্য, ন্যায় ও কল্যাণ রে মধ্য 
দিয়ে আল্লাহর আনৃগত্যে সামষ্টিকভাবে 


অত্যাচার ও পরাধীনতার শৃঙ্খলে 


সমর্পিত হওয়ার জন্য অনেক ত্যাগ- 


আবদ্ধ করা যাবে না-পবিত্র কুরআনের 


তিতিক্ষার পর তিনি ও তীর সাহাবীরা 


আয়াত থেকে এ চেতনা লাভ করা 
যায় । ইরশাদ হয়েছে, 

১৩৪ 0855 22 2০2৫ 
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উ ০৮৪৯৪ ০চাড। 
'যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের 


মদীনায় হিজরতের মধ্য দিয়ে একটি 
স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জন করেছিলেন এবং 
মক্কাবিজয়ের মাধ্যমে সে স্বাধীনতার 
বিস্তুতি ও পূর্ণতা অর্জিত হয়েছিল । 

তি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের 
ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে চিন্তা ও 
মত প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করে 


গুরুভার হতে ও শৃঙ্খল হতে যা 


নবী করীম (সা.) ব্যক্তিস্বাধীনতাকে 
আত্তান্তহীদ ৪ 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 


সামাজিক ও রান্ত্ীয়ভাবে সর্বতোরূপে 
প্রতিষ্ঠা করেন । সে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সবাই 
শান্তি-শৃঙ্খলার এক অপূর্ব মেলবন্ধন 
লাভ করেছিল । মহানবী (সা.)-এর 
কল্যাণমূলক আরব রাষ্ট্র সারা পৃথিবীর 
ইতিহাসে একটি চিরন্তন আদর্শের 
নমুনা হয়ে আছে। 
ইসলাম মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার 
জোরালো তাগিদ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ 
(সা.) হিজরত করার পর মদীনাকে 
নিজের মাতৃভূমি হিসেবে গণ্য করেন 
এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্‌ 
রক্ষা করার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন। তীর জীবনের অনেক 
প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল মদীনা রাষ্ট্রের 
সুরক্ষার জন্য । মদীনায় হিজরতের 
পরেও কিছুসংখ্যক মুসলিম নারী ও 
শিশু মক্কায় অবস্থান করতে বাধ্য হন, 
যাদের হিজরত বা দেশত্যাগ করার 
কোনো সুযোগ-সুবিধা ছিল না। তারা 
মূলত মন্কায় পরাধীন অবস্থায় 
নির্যাতিত জীবন যাপন করছিলেন । 
তখন তারা এ মর্মে আল্লাহর কাছে 
আত 90 21 ১৩৯ ৫5 ৩2 ত্য 
এও ৬৫০০5 এত রর ৩ 
“হে আমাদের প্রতিপালক! এই 
জনপদ; যার অধিবাসী জালিম, তা 
হতে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও; 
তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের 
অভিভাবক কর এবং তোমার পক্ষ 
থেকে কাউকে আমাদের সহায় কর 1” 


অতঃপর ৬৩০ খিস্টাব্দে রক্তপাতহীন 
অভ্যুথানে_ মক্কাবিজয় হয়। 
স্বাধীনতাকামী মজলুমদের আকুল 
প্রার্থনা মক্কাবিজয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ণ 
করা হয়েছিল । 

স্বাধীনতা মানুষের মধ্যে সত্য-সুন্দরের 
বোধ তৈরি করে এবং তাদেরকে মহান 
সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যে সমর্পিত হওয়ার 
প্রেরণা দেয় । ইসলাম স্বাধীনতার প্রতি 
শুধু উদ্ুদ্ধই করে না, বরং স্বাধীনতা 


অর্জন ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় 
জীবনদানকে শাহাদাতের মর্যাদা প্রদান 


মার্চ১৫ 


করে । ইসলামে এমন স্বাধীনতার 
মর্যাদা সম্পর্কে নবী করীম (সো.) 
65 24 ৮৮ ৭০553 ৮৩১) 
্ 0 
“একদিন ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্ত 
পাহারা দেওয়া পৃথিবী ও তার অন্তর্গত 
সবকিছুর চেয়ে উত্তম 1 
প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজ থেকে 
অন্যায়ের মূল্যেপাটন করা ইসলামের 
গুরুতৃপূর্ণ আহ্বান । সকল প্রকার 
শোষণ, নির্যাতন, অন্যায় ও অবিচারের 
মূলে রয়েছে জুলুম ৷ পরাক্রমশালী 
শক্রর অত্যাচার ও পরাধীনতার শৃঙ্খল 
অন্যায়ের দ্বারা ব্যক্তির স্বাধিকার হরণ 
করা হয়। পরাধীনতা জুলুমের ক্ষেত্র 
প্রসারিত করতে সাহায্য করে । অথচ 
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং জুলুমের 
অবসান ঘটানো ইসলামের অন্যতম 


তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা 
উপলদ্ধি করতে পারো না 1৫ 


বস্তৃত মানবজীবনে স্বাধীনতা মহান 
আল্লাহর অপূর্ব দান । স্বাধীনতার জন্য 
না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে 

₹হত করা ও সুরক্ষার দায়িত্ব 
আমাদের সবার | ১৯৭১ সালে যারা 
আমাদের এ অমূল্য স্বাধীনতা অর্জনে 
পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছেন 
সেসব শহীদ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান 
সমগ্র জাতি তাদের কাছে চিরখণী 
সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে 
আমাদের সবারই স্বাধীনতা রক্ষায় ও 
ফলপ্রসৃকরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন 
করতে হবে। যে কোনো দেশের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ যত না 
গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব 
রাখে দেশগঠনে অংশীদারি | এক্ষেত্রে 
জনগণের ভূমিকাকে খাটো করে 


লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । তাই মানবজীবনে 
সার্বভৌম রাষ্ট্র অতীব প্রয়োজনীয় । 
স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া সুশৃঙ্খল ও 
সুসংগঠিত সমাজ বা জনগোষ্ঠী তৈরি 
করা সম্ভব নয় । বাংলাদেশসহ বিশ্বের 
ইতিহাসে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে 
প্রতিরোধ মুক্তিসংগ্রাম, গণআন্দোলন, 
স্বাধীনতা যুদ্ধ বা কঠিনতম কর্মের 
মধ্যে আত্মদানকারী অসংখ্য 
দেশপ্রেমিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মহান 
নেতাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। 
আমাদের দেশ ও মাতৃভূমিকে রক্ষার 
জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ 
করেছেন তাদের মর্যাদা অতি মহান, 
অতি উচ্চে। তারা দেশ ও জাতির 
গৌরব । ইসলামের দৃষ্টিতে তারা 
ভূষিত । দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে 
মাতৃভূমি রক্ষার জন্য ধারা আল্লাহর 
রাস্তায় সংগ্রাম করেন, তাদের সম্পর্কে 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
93:64 
“আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় 
তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং 


দেখার অবকাশ নেই | তারা নিজেদের 
অবস্থান থেকে দেশ, জাতি ও সমাজের 
জন্য সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা রেখে 
যাচ্ছেন । জাতির প্রয়োজনে তাদের 
আরো সক্রিয় ভূমিকা সময়ের অনিবার্ষ 
দাবি। স্বাধীন দেশের ক্রান্তিলগ্নে সব 
ভেদাভেদ ভুলে দলমত সবার 
প্রয়োজন । আমাদের স্বাধীনতা ও 
সার্বভোমত্বকে সুরক্ষা করতে জাতি- 
ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার এগিয়ে আসা 
উচিত । তাই আসুন, সবাই মিলে 
শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের বিনিময়ে 
অর্জিত দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব 
রক্ষার পাশাপাশি একে অর্থবহ করতে 
এক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করে সন্ত্রাস, 
জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতিমুক্ত দেশগড়ার স্বপ্ন 
নিয়ে নতুন সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ি । 


প্র আল-কুরআন, সরা আর-রাম, ৩০:৩০ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-আ রাফ, ৭:১৫৭ 

+ আল-কুরআন, সরা আন-নিসা, ৪:৭৫ 

* আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর » 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী আ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ১৮৮, হাদীস: ১৬৬৪ 

“ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৫৪ 
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প্র।ব।ন্ধ।-।|নি।ব।ন্ধ 


টি, 
4 ন্ড 


ভূখণ্ডের যে অংশকে মানুষ তার দেশ 
মনে করে এর সঙ্গে একটি বিশেষ 


একেএম মহিউদ্দীন 


প্রত্যেক মানবসন্তান ফিতরাতের ওপর 


্ 
তবে এটা কোনো মন্দ বিষয় নয়। 
ইসলামও এ ধরনের প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠিত ।' 


সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যাওয়া মানব 


ভালোবাসার ওপর কোনো প্রকার 


প্রকৃতির সহজাত চাহিদা । স্বতঃসিদ্ধ 
এই চাহিদা থেকে কখনও তার দৃষ্টি 
ফিরে না। এটা একটি কুদরতি বিষয় 


বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি । হাদীস 
হিসেবে গণ্য করার পর যখন কখনও 


যে, যেখানে মানুষ জন্গ্রহণ করে, 
যেখানে তার শারীরিক ও মেধার 
বিকাশ ঘটে, যেখানে সে শৈশবের 


নবী করীম (সা.) সফর থেকে 
ফিরতেন এবং দূর থেকে জাবালে 
উহুদ (উহুদ পাহাড়) নজরে আসত 


প্রমোদ ও যৌবনের উচ্ছ্ছলতায় পরিতৃপ্ত 
হয়েছে, যে স্থানে প্রথমবারের মতো 
জীবনের বিচিত্র রূপ সামনে এসেছে 
সে স্থানের সঙ্গে একটি বিশেষ 
হদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। মানুষ 
ওই ভূখণ্ডের প্রতি, সেখানকার 
অধিবাসীদের প্রতি, সেখানকার ভাষার 
প্রতি, এমনকি সেখানকার অলিগলি 
এবং দেয়ালকেও মহব্বত করতে 
থাকে । এমন লোক খুব কমই আছে 
যাদের অন্তর এ ধরনের ভালোবাসা 
থেকে শুন্য । এভাবেই দেশপ্রেম নিয়ে 
আলোচনা করেছেন শায়খুল ইসলাম 
আল্লামা তাকী উসমানী | 

তিনি আরও বলছেন, দেশপ্রেম যদি 
শুধু এতটুকু পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে 


মার্চ'১৫ 


তিনি বলতেন, 
ও (6 02145) 

“এট ওই পাহাড় যা আমাদেরকে 
ভালোবাসে এবং আমরা তাকে 
ভালোবাসি 1 
এই ভালোবাসার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া 
যায় আল্লাহর রাসূল (সা.) গভীর 
দেশপ্রেম । 
আল্লাহ তাআলা মানুষকে অসংখ্য 
নিয়ামত দান করেছেন । এর মধ্যে 
বিশেষ একটি নিয়ামত অবশ্যই 
স্বাধীনতা । স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত 
অধিকার | মানবতার মুক্তিদূত হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 

12991 0641528558 


আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীকে মানুষের 
বসবাসের উপযোগী করে তৈরি 
করেছেন । তিনি পৃথিবীর মূল ভূখণ্ড ও 
কেন্দ্রভূমি মন্কীকে পবিত্র স্থান হিসেবে 
মনোনীত করেছেন । পবিত্র কুরআনে 
এসেছে, 
৫54 ডে ওর ০৩ চি ৬৫ ৩ ও) 
৪৩:০৩ 
“নিশ্চয়ই মাবনজাতির জন্য সর্বপ্রথম 
যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা তো 
বাক্কায় (মক্কার পূর্ব নাম), তা 
বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী 1” 
আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিন 
সৃষ্টির দিন থেকেই মক্কাকে পছন্দ ও 
সম্মানিত করেছেন । পবিত্র কুরআনে 
বলা হয়েছে, 
৩৮ ৬50802155১৫ তা ওগো 
৩৩924 ্িগঠি গত 


'আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এ নগরীর 


৩. 
৬ 
১ ++ 
৩ তু 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 


তাঁরই । আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি 


পবিত্র কুরআনে এ শহরকে নিয়ে 


যেন আমি মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত 
হই 18 

মক্কাবিজয়ের দিন রাসূল (সা.) বলেন, 
০1015750685 ৫565-3181) 


(5৫%05-65 ত% ০৯৯ 
“এ শহরটিকে আল্লাহ তাআলা সে-দিন 
থেকেই সম্মানিত করেছেন যে-দিন 
জমিন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন । 
আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হারাম (যুদ্ধমুক্ত 
ও পবিত্র) হওয়ায় এ শহরটি কিয়ামত 
পর্যন্ত হারাম থাকবে 1 

হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল 
(আ.) এ শহরে পবিত্র কাবা ঘর নির্মাণ 
করেন । আল্লাহ তাআলা বলেন, 


'যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবা 


আল্লাহ তাআলা কসম বা শপথ 
করেছেন । তিনি কয়েকটি আয়াতে এ 


আল্লাহ তাআলার এ গুরুত্বের কারণ এ 
শহরে পবিত্র কাবার অবস্থান ও 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এ শহরেরই 


“বালাদ” বা শহরের শপথ করে তার 
মহিমা, সম্মান ও মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন । আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 
১৫115 8০১৮ ১285 ৯৬৯৫৪ ৬815 
৮ 
শপথ তীন ও যাইতুনের । শপথ 
সিনাই পর্বতের এবং শপথ এ নিরাপদ 
শহরের 1” 


আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 
পপ7)৫ 10৮৮ 


১৫13৬, ০৯৩৫5৩৬৫৩৬৯ 
'আমি শপথ করছি এ শহরের আর 
আপনি এ শহরের অধিবাসী ।”৯ 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের জন্য এ 
শহর যেন পৃথিবী প্রথম দিন থেকে 
প্রস্ততি নিচ্ছিল । পৃথিবীর প্রথম দিন 
থেকেই এ শহরে সর্বপ্রকার হত্যা 


ঘরের প্রাচীর তুলছিল (তখন তারা 


নিষিদ্ধ থাকে । আল্লাহ তাআলা এ 


বলেছিল) হে আমাদের প্রভু! আমাদের 


শহরকে মূর্তি, শিরক, জাহিলী 


(এ কাজ) গ্রহণ করুন । নিশ্চয় আপনি 
সর্বশ্লোতা ও সর্বজ্ঞাতা ৬ 
পবিত্র কাবা তৈরি করে হযরত 
ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তাআলার এ 
ঘরকে পবিত্র ঘোষণা করেন এবং এ 
শহরে মানুষের আগমনের ঘোষণা 
প্রদান করেন | আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৩৩৮৬৪ ৩৬ ৩৯৮১৪ 
৯915 ০6 019 3 55 $ ৫ 
এ ৫৮৫ ৬ ০১৩ & ৩১৩ ০১৪৭। 
১৬৮৪৬৫৩৪০৫৮ 
“যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ 
করে দিয়েছিলাম সে গৃহের স্থান (তখন 
বলেছিলাম যে,) আমার সাথে কোনো 
শরীক করো না এবং আমার ঘর পবিত্র 
রেখো, তাদের জন্য যারা তাওয়াফ 
করে এবং যারা সালাতে দীড়ায়, রুকু 
করে ও সিজদা করে । আর মানুষের 
কাছে হজের ঘোষণা করুন । তারা 
আপনার নিকট আসবে পায়ে হেটে ও 
উটের পিঠে আসবে দূর-দূরান্তের পথ 
অতিক্রম করে 1”? 


মার্চ১৫ 


কার্ধকলাপ হতে পবিত্র করার লক্ষ্যে 
তার শ্রেষ্ঠ নাগরিক রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর জন্য স্বল্প সময় হত্যা ও রক্তপাত 
বৈধ করেন । আল্লাহ তাআলার ঘর 
এবং পবিত্র হারামের মর্যাদা কেয়ামত 
পর্যন্ত অক্ষু্ন থাকা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, 
39 09591985413 2৮ 
৩০৯0 এ ৮৭ 4৪ 3৩ 
0৫04৩ 
'আল্লাহ_ তাআলা মক্কা থেকে 
হস্তীবাহিনীকে বিরত রেখেছেন এবং 
মক্কার ওপর তার বিশ্বস্ত রাসূল (সা.) 
এবং মুমিনদেরকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন । 
এ মক্কা নগরী আমার পূর্বে কারও জন্য 
হালাল ছিল না এবং দিনের এক প্রহর 
আমার জন্য হালাল করে দেওয়া 
হয়েছে এবং আমার পর এ শহর 
কখনও আর কারও জন্য হালাল হবে 
না।””? 


নাগরিক । সুতরাং ভৌগোলিক 
অবস্থানগত কারণে আল্লাহ তাআলা 
যেমন পবিত্র মক্কা নগরীর সম্মান প্রদান 
করেছেন তেমনি রাসূল (সা.)-এর 
জন্মের কারণে এ শহরের মর্যাদা 
অনেক বৃদ্ধি করেছেন । উক্ত আয়াত 
দুটিতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যস্থান তার 
নাগরিক পরিচয় হতে পারে এমন 
স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে । ইবরাহীম 
(আ.) এ নগরীতে বসবাসকারীদের 
মধ্য হতে এ উম্মতের জন্য একজন 
রাসূল প্রেরণের যে দুআ করেছিলেন, 
সে দুআ আল্লাহ তাআলার পূর্ব সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ 
(সা.)-এর পক্ষেই কবুল হয়েছে। 
আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 


৯০৪ ইশা 
“হে আমাদের প্রভু! তাদের মধ্য হতে 
তাদের নিকট একজন রাসুল প্রেরণ 
করুন যিনি আপনার আয়াতসমূহ 
তাদের নিকট তিলাওয়াত করবে, 
তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শেখাবে 
এবং তাদেরকে পবিত্র করবে । আপনি 
তো মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় 1১১ 


আল্লাহ তাআলা এ দুআ কবুল করেন । 
তিনি এ শহরের নাগরিক হিসেবেই 
প্রেরিত হয়েছেন । 

হযরত ইবরাহীম (আ.) তার প্রিয় 
সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ.) ও স্ত্রী 
হাজেরা (আ.)-কে মক্কা নগরীতে 
বসবাস করিয়ে দেওয়ার পর শহরটির 
অধিবাসীদের জন্য জীবনের নিরাপত্তা, 
মুসলীমদের হৃদয়কে তাদের প্রতি এবং 
তাদের শহরের প্রতি অনুরাগী, ফল- 
ফলাদী দ্বারা খাদ্যের নিরাপত্তার জন্যও 
দুআ করেন । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, 

32015 091106168 ৩০০ ৩ ৯ ৫৫ ৯2 


রগ 
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পবন 


০35) 85০ তি 4564298৮০56 
92৮04 চন 
“যখন ইবরাহীম (আ.) বলেছিলেন, 


হে আমার প্রভু! এ শহরকে নিরাপদ 
করুন এবং আমাকে ও আমার 
পুত্রগণকে মূর্তিপূজা হতে দূরে রাখুন । 
হে আমার প্রতিপালক! এ সকল 

তো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। 
সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে 
আমার দলভুক্ত হবে । কিন্তু আমার 
অবাধ্য হলে তুমি তো মহাক্ষমাশীল 
পরম দয়ালু । হে আমাদের প্রভু! আমি 
আমার বংশধরদের কতককে বসবাস 
করালাম অনূর্বর ভূমিতে তোমার পবিত্র 
প্রতিপালক! এ জন্য যে তারা যে 
সালাত কায়েম করে । অতএব আপনি 
কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি 
অনুরাগী করে দিন এবং ফল-ফলাদি 
দ্বারা তাদের রিযকের ব্যবস্থা করে দিন 
যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে 1" 
অনূর্বর ভূমির এ জনপদের 
অধিবাসীকে তিনি ফল দ্বারা রিজিক 
দান করেন । এগুলো আমদানী করা 
হয় সকল উচু-নীচু প্রান্তর হতে । 
এমনকি শীতের ফল পাওয়া যায় 


ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তাআলার 
নির্দেশে পবিত্র কাবা নির্মাণ করে 
যেভাবে মক্কা নগরীর পবিত্রতার 
ঘোষণা ও মানুষের মাঝে হজের 
ঘোষণা প্রদান করেছিলেন রাসূলুল্লাহ 
(সা.) ও মদীনা নগরীকে একই সম্মান 
ও মর্যাদা প্রদান করেছেন । 


৩1:85 লে ৩ ০৪১ 0১৬০ 
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882] 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে 
আসিম (োযি.) বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হযরত 
মার্চ'১৫ 


ইবরাহীম (আ.) মক্কাকে হারাম ঘোষণা 


আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তাআলার 


করেন এবং শহরটির জন্য দুআ 


ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের 


করেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) 


অন্য কোনো ইলাহ নেই; তবুও কি 


যেভাবে মঞ্কাকে হারাম ঘোষণা করেন 
সেভাবে আমিও মদীনাকে হারাম 
ঘোষণা করেছি এবং তার খাদ্য-শস্যের 
জন্য দুআ করেছি যেমন হযরত 
ইবরাহীম (আ.) মক্কার জন্য দুআ 
করেছেন ।”১৩ 

আল্লাহ তাআলা তার সম্মানিত শহর 
মক্কা ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এ শহর 
মদীনাকে এভাবে নিরাপদ করেছেন 
যে, এ দুটি শহরে দজ্জালও প্রবেশ 
করতে পারবে না। 

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবীকেই 
একেকটি অঞ্চলে দীনের দাওয়াতের 
দায়িত্‌ দিয়ে প্রেরণ করেছেন । হযরত 
মুসা (আ.)-এর জাতি ও দেশ সম্পর্কে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


গর্গের্প 812 পাঠ 
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০৩৮৮৪ সে 
স্মরণ করুন, মুসা তার সম্প্রদায়কে 
বলেছেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা 
তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার 
অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি 
তোমাদের মধ্য হতে নবী করেছিলেন 
ও তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি 
করেছিলেন এবং বিশ্বজগতে কাকেও 
যা তিনি প্রদান করেননি তা তোমাদের 
দিয়েছেন । হে আমার সম্প্রদায়! 
আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য যে 
পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন তাতে 
তোমরা প্রবেশ কর এবং পশ্চাৎ- 
অপসরণ করো না, (করলে) তাতে 
তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে 1১5 
হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির প্রসঙ্গে 
বলেন, 


(52১0০ 258) 96455 4)2৫2ত্$ 
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মামি নুহকে পাঠিয়েছি তার 


তোমরা সাবধান হবে না 1৮৫ 
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি 
সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেন, 
(5 2 9) 755854৮9৯৯৮) ৩৫৯ 
১৫১৬৫ 
“আপনি তাদের নিকট ইবরাহীম 
(আ.)-এর বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন। সে 
যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে 
বলল, তোমরা কিসের ইবাদত কর?১৬ 
অনুরূপভাবে আদ জাতির কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে, 


৮৪ পা ১৬55 ৫ 
ভিত রা 
তি 


সে তার 
পা সম্প্রদায়কে সর্তক করেছে 
এই বলে, তোমরা আল্লাহ তাআলা 
ব্যতীত কারও ইবাদত করবে না। 
আমি তো তোমাদের জন্য মহাদিবসের 
শাস্তির আশঙ্কা করছি 1১৭ 


এভাবে পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জনপদ 
ও তার অধিবাসীদের কথা বর্ণিত 


র তবুও 
তিনি যে মক্কা নগরীর অধিবাসী এবং 
এ শহরে তার নিরাপদ আশ্রয় বিনষ্ট 
হয়েছে এটা যে জুলুম বা অন্যায় তা 
পবিত্র কুরআনে একাধিক আয়াতে 
উল্লেখ করা হয়েছে । জনাস্থান থেকে 
তাকে বের করে দেওয়াকে ষড়যন্ত্র ও 
অবৈধ আখ্যা দেওয়া হয়েছে । আল্লাহ 
তাআলা পরবর্তীকালে রাসূল (সা.)- 
সহ তার সাহাবীগণের (রাযি.) তাদের 
গৃহে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ করে 
দিয়েছেন। ইসলামে আবাসভূমি তথা 
স্বীয় দেশ থেকে বের করে দেওয়াকে 
একটি অন্যায় হিসেবে শনাক্ত করা 
হয়েছে। নিজ আবাসভূমি ফিরে 
পাওয়ার পর ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তি 


প্র।ব।ন্ধ।-।|নি।ব।ন্ধ 


দিতে আল্লাহ তাআলা নির্দেশনা প্রদান 
করেন । পবিত্র কুরআনে এসেছে, 
০৩ এগ এ এ ও | এ 
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০৩50 
“দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে 
যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ 
থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি 
মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার 
করতে আল্লাহ তাআলা তোমাদের 
নিষেধ করেন না। আল্লাহ 
ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন । 
আল্লাহ তাআলা কেবল তাদের সাথে 
বন্ধুত করতে নিষেধ করেন যারা 
দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে 
বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের 
বহিষ্কার করতে সাহায্য করেছে। 
তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব স্থাপন করে 
তারা তো জালিম 1৯৮ 


পবিত্র কুরআনে ইবরাহীম (আ.) ও 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মক্কার নাগরিক 
হয়ে তার কল্যাণকামিতার যে চিত্র 
অঙ্কিত হয়েছে এতে দেশপ্রেমের 
উজ্জ্বল নির্দশন বিদ্যমান । উদ্ধৃত 
আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা মক্কা 
শহরের যে পবিত্রতা তুলে ধরেছেন 
তার অন্যতম কারণ এ শহরে 
(সা.)-এর নাগরিকত্ব 


সূত্রে মদীনার নাগরিকতৃ গ্রহণ করায় 
উহার মর্ধাদা রক্ষায় ভূমিকা রাখেন 
সুতরাং পবিত্র কুরআনের আলোকে 
নিজ মাতৃভূমি ও মাতৃভূমির 
নাগরিকদের কল্যাণে কার্যক্রম 
পরিচালনা আবশ্যক | দেশের প্রতি 
হৃদয়ে ভালোবাসা বিদ্যমান থাকা, 
দেশের উন্নতি কামনা ও মঙ্গল সাধন 
অবশ্যই করণীয় | রাসূলুল্লাহ (সা.)- 


মার্চ১৫ 


এর সাহাবাগণ (রাযি.)ও দেশপ্রেম 


উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত 


এবং দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত ছিলেন । 
মক্কা নগরীকে তারা স্বদেশ হিসেবে খুব 
ভালবাসতেন | হিজরতের পর মদীনায় 
হযরত আবু বকর (রাযি.) ও হযরত 
বেলাল (রা.) জ্বরাক্রান্ত হলেন । অসুস্থ 
অবস্থায় তাদের মনে-প্রাণে স্বদেশ 
মক্কার স্মৃতিচিহ জেগে উঠল । তীরা 
জন্মভূমি মক্কার দৃশ্যাবলি স্মরণ করে 


মুফাসসির ইমাম তাবারী রেহ.) 
বলেছেন, “মদীনার মুসলিমগণ 
মদীনাকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
শহররূপেই গ্রহণ করেছেন এবং তারা 
তাতে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করেছেন । 
একই সাথে তারা আল্লাহ তাআলা ও 
তার রাসূলের প্রতি ঈমানও 
এনেছেন ।”২১ 


কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন । এ 


তারা মদীনাকে নিজেদের প্রত্যাশার 


অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীগণ 


নগরী হিসেবে মনঃপৃত ও নিরাপদ, 


(রাধি.)-এর মনের এ দুরাবস্থা দেখে 
প্রাণভরে দুআ করলেন, . 
9৮0৩৩ এসি ০1৪9 
“হে আন্রাহ! আমরা মন্কীকে যেমন 
ভালোবাসি, তেমনি তার চেয়েও বেশি 
ভালোবাসা মদীনার প্রতি আমাদের 
অন্তরে দান করুন ।”৯ 

রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় আনসার ও 
মুহাজিরদের মাঝে প্রতিবেশীসুলভ 
গভীর বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেন যাতে 
তাদের পারস্পরিক এক্য ও সংহতির 
মাধ্যমে ভ্রাতৃতপূর্ণ আদর্শিক সমাজ 
গঠন হতে পারে । মদীনায় এ সময় যে 
ত্যাগ আনসারগণ প্রদর্শন করেছেন তা 
ইতিহাসে বিরল । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) আনসার ও 
মুহাজিরদের মধ্যে ঈমান ও রাষ্ট্রগঠনের 
যুগপথ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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91 
“আর যারা আবাদ করেছে এ নগরী 
এবং ঈমান, মুহাজিরগণের পূর্বে; তারা 
মুহাজিরগণকে ভালোবাসে এবং 
মুহাজিরগণকে যা দেওয়া হয়েছে, তার 
জন্য তার অন্তরে আকাজ্ষা পোষণ 
করে না এবং তারা অভাবপগ্রস্ত হলেও 
নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার 
প্রদান করে 1২০ 


নিশ্চিত ও সার্বিক জীবনোপকরণসমৃদ্ধ 
নগরীরূপে গড়ে তুলেন । 


লেখক: প্রাবন্ধিক, পি-এইচ ডি গবেষক 


* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 

নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১২৫, 

হাদীস: ১৪৮১ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ১০০, 

হাদীস: ১৩৮৫ 

+ আল-কুরআন, সরা জালে ইমরান, ৩:৯৬ 

* আল-কুরআন, সরা আন-নামাল, ২৭:৯১ 

« আল-বুখারী, আাস-সহীহ, খ. ৫, পৃ. ১৫৩, 

হাদীস: ৪৩১৩ 

+ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ৩:১২৭ 

+ আল-কুরআন, সরা আল-হজ, ২২:২৬-২৭ 

* আল-কুরআন, সরা আত-তীন, ৯৫:১-৩ 

৯ আল-কুরআন, সরা আল-বালাদ, ৯০:১২ 

১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৯, পৃ. &, 

হাদীস: ৬৮৮০ 

১ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১২৯ 

১ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১২৬ 

»* আল-বুখারী, আাস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ৬৭, 
হাদীস: ২১২৯ 

»*. আল-কুরআন, সুরা আঃল-মায়িদা, 
৫:২০-২১ 

*«. আল-কুরআন, সুরা আল-মু মিনুন, 
২৩:২৩ 

** আল-কুরআন, সুরা ভায-বুখরফ, ৪৩:২৬ 

১৭ আল-কুরআন, সর? হৃদ, ১১:৫০ 
৬০:৮-৯ 

১৯ আত-তাবারানী, আল-মু'জাম়ুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ১২, পৃ. ৩৬১, হাদীস: ১৩৩৪৭ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-হাশর, ৫৯:৯ 

২ ইবনে জরীর আত-তাবারী, জামিউল 
কায়ান ফা তাওয়ীলিল কুরআন, দারু 
হিজর, কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. 3 
২০০১ খি.), খ. ২২, পৃ. ৫২৪ 
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প্রকৃতির ধর্ম ইসলাম স্বাধীনতা ও 
দেশপ্রেমের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ 


করেছে। স্বাধীনতা মানুষের প্রকৃতির 


প্রেমটাকে 


দেশের প্রতি নিজের 


পবিত্রতাপূর্ণ এক আকুতি । নিজের 


যেকোনোভাবে বায় করে তোলা 
নাগরিকের পক্ষে সম্ভব । দেশ তার 


সঙ্গে উৎপ্রোতভাবে জড়িত । মানুষ 
যেমন স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে 
তেমনি বেঁচে থাকতে চায় স্বাধীনতার 


একজন সন্তান ও নাগরিকের কাছে 


দেশের মাটিতে বিজয়ীর বেশে ফিরে 
এসে প্রতিশোধহীনতার এক আকাশ 
উচু চেতনার ফরমান তিনি উচ্চারণ 


স্বাদ আস্বাদন করে। 


এই মঙ্গল কামনা, এই কল্যাণ সাধন করেন। তিনি বলেছিলেন, লা 
ও ত্যাগের মহিমা প্রত্যাশা করে । তাছরীবা আলাইকুমুল ইয়াত্তম, 
মানুষের অনুকূল পরিবেশে দেশের জন্য দরদ তোমাদের প্রতি আজ কোনো 


স্বাধীনচেতা প্রকৃতিতে বাধা পড়লেই 


দেখাতে পারেন সবাই । কিন্তু প্রতিকূল 


প্রতিশোধ নেই । দীর্ঘ ১৩ বছর শত 


বিঘ্নিত হয় তার সহজাত জীবনধারা 


পরিবেশে দেশের জন্য সামান্য কিছু 


জুলুমে, উৎপীড়নে বিদ্ধ হওয়ার পরও 


এজন্য ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত ও 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা যুগিয়েছে 
স্বদেশকে ভালোবাসা ঈমানের 


করতে পারাও অনেক বড় বিষয় ৷ চরম 


দেশটি ফিরে পাওয়ার পর 


প্রতিকূল পরিবেশে হযরত নবী করীম 
(সা.) যখন মদীনায় হিজরত করে 


অঙ্গ _এই বাণী থেকেই অনুধাবন 


যাচ্ছিলেন তখন তিনি বার বার ঘুরে 


করা যায় দেশের প্রতি আত্মিক প্রেরণা 


স্বদেশবাসীর প্রতি এই অভিব্যক্তি ও 
সর্বোচ্চ সদাচার ছিল একজন মহান 
দেশপ্রেমিকের । দেশ ফিরে পাওয়ার 


মক্কার প্রান্তর পাহাড়, বৃক্ষের দিকে 


ও ভালোবাসাকে ইসলাম 
কতটাইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে 


তাকিয়ে বলেছিলেন, “ইয়া মক্কাতু আনা 
উহিববুকি । হে মক্কা! আমি তোমাকে 


দেশপ্রেম একটি বহুমাত্রিক অনুভূতির 


ভালোবাসি ।' 


প্রকাশের নাম । দেশের প্রতি যার অন্ত 


আনন্দে তিনি নিজের ব্যক্তিগত সব 
আবেগ-ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলেছিলেন । 

ইসলামে দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধকে 
সবকছির উরে স্থান দেয়ার কথা বলা 


এই আবেগময় বেদনাকাতর অভিব্যক্তি 


হয়েছে । নববী আদর্শে গড়া সাহাবায়ে 


রে ভালোবাসা বিদ্যমান দেশের মঙ্গল 
কামনা ও মঙ্গল সাধন তার সহজাত 
বিষয় । নিজের অন্তরের আকুতি যে 
কোনোভাবে দেশের জন্য বিলিয়ে 
নিজের দেশপ্রেমের প্রমাণ পেশ করে । 


মার্চ'১৫ 


ছিল আমাদের প্রিয় নবীর | দশ বছর 


কেরামও স্বদেশকে খ্ব 


পর যখন প্রায় বিনা যুদ্ধে তিনি 


ভালোবাসতেন । হিজরতের পর 


বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করেন 
তখনও তার মহানুভব হৃদয়ে ছিল 
স্বদেশে ফিরে আসার কোমল ও 


মদীনায় হযরত আবু বকর (রাযি.) ও 
হযরত বেলাল (োযি.) জ্বরে আক্রান্ত 
হয়েছিলেন । অসুস্থ অবস্থায় তাদের 
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মনে-প্রাণে স্বদেশ মক্কার স্মৃতিচিহ 


স্বাধীনতা অর্জন ও সুরক্ষার আন্দোলন 


নেয়ামতও বটে । আল্লাহর দেয়া এই 


জেগে উঠেছিল । তারা জন্মভূমি মক্কার 


করে গেছেন । বিশেষত যাদের ধর্ম 


দৃশ্যাবলি স্মরণ করে কবিতা আবৃত্তি 
করতে লাগলেন । এ অবস্থায় নবী 
করীম সো.) সাহাবীদের মনের এ 
দুরবস্থা দেখে প্রাণভরে দোয়া করলেন, 
“হে আল্লাহ! আমরা মক্কীকে যেমন 
ভালোবাসি, তেমনি তার চেয়েও বেশি 
মদীনার ভালোবাসা আমাদের অন্তরে 
দান করুন [সহীহ আল-বুখারী] ৷ দেশের 


স্বাবীনতা ও সার্বভৌম রক্ষায় 
রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন আহবান 


তারা জানতেন, নিজেদের বিশ্বাস, 
আদর্শ ও ধর্মমতের প্রতিষ্ঠার জন্য 
একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের কোনো বিকল্প 
নেই। এজন্য ইসলাম প্রতিষ্ঠার 
লড়াইয়ে তারা যেমন আন্তরিক ছিলেন 
তেমনি নিবেদিত ছিলেন দেশপ্রেম ও 
দেশের স্বাধীনতা সুরক্ষায় । 

ইসলামের আলোকে দেশপ্রেম ও 
দেশাত্মবোধ মানুষকে স্বদেশ রক্ষায় 
উদ্বুদ্ধ করে । দেশের স্বাধীনতা ও 
সার্বভৌম রক্ষায় দেশপ্রেমিক নাগরিক 
নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুষ্ঠাবোধ 
করে না। যুগে যুগে দেশপ্রেমিক 
নাগরিকেরা নিজের সর্বস্ব দিয়ে 


রে 


মাচ ১৫ 


নেয়ামত আমাদের প্রিয় স্বাধীনতাকে 


ইসলাম, বিশ্বাসে যারা শেষ নবীর 


টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের । শুধু 


অনুসারী তাদের কাছে দেশ ও জাতির 


ভূখণ্ডের পরিসীমা বাহ্যত রক্ষিত 


জন্য আত্মত্যাগ ও বিসর্জনের দৃষ্টান্তে 
ইতিহাসের পাতা ভরপুর | নিজ দেশের 


থাকলেই স্বাধীনতা টিকে থাকে না 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক 


ওপর আঘাত এলে আদর্শ ও বিশ্বাসের 
ধারকেরাই সর্বপ্রথম প্রতিরোধ গড়ে 


সবদিক থেকেই স্বাধীনতাকে রক্ষা 
করতে হয় । স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে 


তুলেছেন । ইসলামের প্রেরণা যাদের 
ভেতরে কাজ করে তারা দেশ ও 


নিজের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটাতে না 
পারলে স্বাধীনতা অর্থহীন । সবদিক 


জাতির যে কোনো দুর্দিনে সর্বাত্মক 


বিবেচনায় আমাদের স্বাধীনতা ও 


বিসর্জনের মানসিকতা পোষণ করেন । 


সার্বভৌম আজও অর্থবহ হয়ে উঠেনি 


দীর্ঘ সংখ্বাম ও চড়ামূল্যে অর্জিত 


এখনও ভিনদেশি পরাধীনতার নখর 


আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার 
বয়স চার দশক পূর্ণ হলো । একটি 


থাবা মাঝে মাঝেই আমাদেরকে ক্ষত- 
বিক্ষত করে । দেশপ্রেমিক প্রতিটি 


ভূখণ্ডের অধিকার লাভ করা অনেক 


নাগরিকের উচিত অর্থবহ স্বাধীনতা 


গৌরবের বিষয় । শুধু পরাধীনতাই 
বলে দেয় স্বাধীনতা যে কত মূল্যবান 
সম্পদ | স্বাধীনতা আল্লাহর বিশেষ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্যে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভা ইউ ক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


সি ২০৪, পেপার প্লাজা (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টথাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬, ০১৮১১৫০৪২৭৩, ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 
ই-মেইল: 18170155700196)517911.00) 


আদায়ের সংগ্রামে আন্তরিকভাবে যুক্ত 
হওয়া 
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উপধু্পরি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উত্তেজিত 


রাজনীতিবিমুখ কওমি মাদরাসার 


করাও স্বার্থ হাসিলের একটি অভিনব 
কৌশল । শান্ত-শিষ্ট পাশব চরিত্রের 
নিরীহ প্রাণীও অযথা হয়রানিতে 
আক্রমণোদ্যত হয় । 'পাগলা ঘোড়া 


শিক্ষক-শিক্ষার্থী। শান্তিপ্রিয় এ 
জনগোষ্ঠী পঙ্কিল রাজনীতির পিচ্ছিল 


শাহবাগের ভাঙ্গাহাটে 
চেতনার বাণিজ্য 


আবিদুর রহমান তালুকদার 


নীরব সাংস্কতিক আন্দোলন । 
উপমহাদেশকে ভিনদেশিদের আগ্রাসন 
থেকে মুক্ত করার আজন্ম চেতনা 


ময়দান থেকে যোজন দূরত্বের নিরাপদ 


তাদের ধমনীতে সদা প্রবাহমান । 


অবস্থানে জীবনযাপনে সদা অভ্যস্থ । 


ক্ষেপেছে চাবুক ছুঁড়ে মেরেছে ছড়াটি 
মুখরোচক ও সুখপাঠ্য হিসেবে 


মানবসেবা, চরিত্রগঠনমূলক ও 


তদুপরি একজন মুমিনের অস্থি-মজ্জায় 
স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বীজ থাকে 


শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে দীনি তালিমকে 


নিত্য অস্কুরিত । মুসলমানগণ মাত্র 


সমাদরে আবৃত্ত হয় শিশু-কিশোরের 
মুখে মুখে । পশ্তশ্রেনিতে ঘোড়া ও 


জীবনের লক্ষ স্থির করেই তাদের 


সিকি শতাব্দীতে অর্ধ পৃথিবী জয় করে 


পথচলা | বিটিশ খেদাও আন্দোলনে 


বিশ্বমানবতাকে স্বাধীনতার নব- 


মহিষ শান্ত প্রকৃতিতে নামজাদা হলেও 


নেতৃত্ব্দানকারী সিংহপুরুষদের সার্বিক 


পাগলা খেতাবে ভূষিত হয় উত্তেজনার 


তন্ত্াবধানে উত্তর ভারতের সাহারনপুর 


বশে । সাম্প্রতিককালে এমন অযাচিত 


জেলার দেওবন্দ পল্লীতে গড়ে ওঠে 


চেতনায় উদ্দীপ্ত করে এই চেতনাবলে । 


এশী প্রেরণাদীপ্ত দীনি শিক্ষানিকেতন 


হয়েছে নিরুপদ্বব 
বিশ্বাসী 


“দারুল উলুম দেওবন্দ” | ওপনিবেশিক 


শাসনাবসানে সক্রিয় আন্দোলনের 
পাশাপাশি 

এটি 

একটি 


শিক্ষার মৌলিক, নিখাদ ও নির্ভেজাল 
ধারা । মানবহিতষৈণার নিষ্কলুষ এ 
প্রক্রিয়া ও বিরুদ্ধে 
জঙ্গিবাদ ও স্বাধীনতা বিরোধীতার 
অপবাদ সুনির্দিষ্ট মতলববাজি ও 


স্বার্থহাসিলের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । 
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চেতনার বাণিজ্য 
গেল বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি কতিপয় 
বিপথগামী চেতনাবাজ যুবক বিভ্রান্তি, 


দেশব্যাপী কওমি মাদরাসার 
মজবুত নেটওয়ার্ক 
কওমি মাদরাসা যুগ যুগ ধরে দেশের 


বিভক্তি ও বিদিষ্ট শ্লোগান দিয়ে ও 


তৃণমূলের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত । 


চেতনার পসরা সাজিয়ে বিভ্রান্তির 


দেশের প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে, পাড়ায়- 


বাজার বসায় শাহবাগের হাটখোলায় । 
যার অনিবার্ধ পরিণতিতে উত্থান ঘটে 


মহল্লায় রয়েছে তাদের মজবুত 


চিন্তাধারার আবর্তনে | দু'শো বছরের 
বিটিশ গোলামী থেকে এ ভূখণ্ড মুক্ত 
হলেও মন-মানসিকতায় এখনো 
পশ্চিমা সভ্যতার সেবাদাস | শিক্ষা, 
সংস্কৃতি ও বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রীয় 
কাঠামোর প্রতিটি সেন্টুর বৃটিশপ্রনীত 


নেটওয়ার্ক । তারা রাজনীতির নোংরা 


হেফাজতে ইসলাম নামক 
অরাজনৈতিক সংগঠনের । ৬ এপ্রিলের 
অভূতপূর্ব সাড়াজাগানো লংমার্চ এবং 
১৩ দফা দাবি সরকারের ভিত্তিমূলে 
নাড়া দেয় প্রচণ্ডভাবে । ৫ মের শাপলা 
চত্রে অনুষ্ঠিত স্মরণকালের 
মহাসমাবেশে সরকারের ক্র্যাকডাউন 
চালানোর কারণে এ আন্দোলনের 
সাময়িক ছন্দপতন ঘটে । দীর্ঘ এক 
বছরের বাধ্গত নীরবতা ও 
শর্তসাপেক্ষ সমাবেশ করার অনুমতি 


লাভ করে চট্টগ্রামের লালদিঘি 
ময়দানে । অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তির আনুকুল্যপ্রাপ্ত তথাকথিত 


গণজাগরণ মঞ্চের চেতনার বণিকদের 
মধ্যে শুরু হয় টাকার ভাগ-বাটোয়ারা 
নিয়ে চরম অর্তদ্বন্ধা ও কলহ 
সরকারও পিছুটান দেয় তরুণ প্রজন্মের 
করুণ মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনদানে 
যারা কিছুদিন পূর্বেও ছিল জামাই 
আদরে সমাদৃত, যাদেরকে হাতছানি 
দিয়ে ডাকত কাড়ি কাড়ি “অর্থকড়ি ও 
বিরানি' তাদের ওপর এখন চলছে 
পুলিশ-ছাত্রলীগের “যৌথ কিলানি' 
লাইফসাপোর্ট দিয়ে বাচিয়ে তোলা 
শাহবাগের সেই গণজাগরণ 
ভাঙ্গাহাটের ভাগ্যবরণ করে । শুরু হয় 
অতীতের সুবিধাভোগী চেতনা 
ব্যবসায়ীদের ব্বিতকর সুড়সুড়ি; 
গাত্রদাহ ও এলার্জি । পাকাপোক্ত হয় 
কওমি মাদরাসাকে নতুন করে ঘায়েল 
করার চক্রান্ত । অভিযোগ তোলে 
কওমি মাদরাসায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস 


সিলেবাসভূক্ত নয়। এ সিলেবাস 
যুগোপযোগী নয়। বেফাকুল 


মাদারিসের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ 
রয়েছে। 


মার্চ১৫ 


আইন কানুন থেকে এখনো মুক্ত হতে 


অলিন্দের পদাচরনা থেকে সযত্ব দূরত্ত 
বজায় রেখে চলে । কওমি মাদরাসা 
সংশ্িষ্টদের সক্রিয় রাজনীতির সাথে 
যোগাযোগ আইনত নিষিদ্ধ । গুটি 
রাজনীতির সাথে জড়িত থাকলেও 
বেশিরভাগ ছাত্র শিক্ষক 
রাজনীতিবিমুখ | পঠন-পাঠনই তাদের 
জীবনের মহান ব্রত । তবে সচেতন 
নাগরিক হিসেবে ভোটের রাজনীতিতে 
তারা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 
ক্ষমতার পালাবদলে দেশপ্রেমিক ও 
ইসলামের সহায়ক শক্তিকে ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠানে সহযোগী ভূমিকা পালন 
করে । ভোটের রাজনীতিতে দাবার 
ঘুটি হিসেবে ব্যাবহারে অক্ষমতার 
কারণে সাত ্জ্যবাদীদের এ দেশীয় 
এজেন্টগণ নানা চক্রান্তের জাল বুনতে 
থাকে । একটি সহজ-সরল জনগোষ্ঠীর 
বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের অভিযোগ তুলে 
প্রিয় মাতৃভূমিকে ভিনদেশি আগ্রাসনের 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং পশ্চিমা 
সম্প্রদায়ের আনুকূল্য লাভের কৌশল 
গ্রহণ করে । এ দেশের ইলেক্ট্রনিক ও 
প্রিন্ট মিডিয়ার ইহুদি খিস্টানদের 
পরিচিত এজেন্টগণ সিন্ডিকেট করে 
নিজস্ব প্রতিবেদন ,সম্পাদকীয় ও 
উপসম্পাদকীয় কলামে প্রতিনিয়ত 
বিষোদগার করে চলছে কওমি 
মাদরাসার বিরুদ্ধে। ইলেক্ট্রনিক 


পারেনি । দুনিয়া আখিরাতের 
কল্যাণমুখী বিষয়াবলীর সমন্বয়ে 
মুসলিম জনগোষ্ঠীর সিলেবাস প্রণীত 
হওয়াই যুক্তিসঙ্গত । ংলাদেশে 
প্রচলিত সেক্যুলার শিক্ষানীতি এ 
দেশের আলো-বাতাস পরিবেশ- 
পরিস্থিতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে 
বে-মানান।এ দৃষ্টিকোণে কওমি 
মাদরাসার সিলেবাস তুলনামূলকভাবে 
বাস্তবতার অনেক কাছাকাছি । এ 
সিলেবাসের বৃহদাংশ জুড়ে রয়েছে 
আল-কুরআন ও আল-হাদীস | আল- 
কুরআন হল মানবতার মুক্তির সর্বশেষ 
ও সর্বাধুনিক মহাসনদ । কুরআন 
নির্দেশিত আল-জিহাদ হল মানুষকে 
মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করার 
মূলমন্ত্র । সিহাহ সিত্তার কিতাবুল 
জিহাদ ও বুখারী শরীফের কিতাবুল 
মাগাযি তথা মহানবীর যুদ্ধ-বিগ্রহ 
বিষয়ক অধ্যায় বিশ্বমুসলিমের 
পাঠ্যতালিকার অনিবার্ধ অংশ । মুসলিম 
জীবনাচারের শীর্ষবিধান আল-জিহাদ 
তথা মহাযুক্তির চেতনাকে ধারণ করে 
ও ব্িটিশ হানাদার বাহিনী থেকে 
উপমহাদেশকে মুক্ত করার লক্ষেই 
কওমি মাদরাসার গোড়াপত্তন । 
দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার প্রাণস্পন্দন 
তাদের হৃদয়ে সদা জাগরুক বলে দেশ 
ও ধর্মবিরোধী যে কোন ঘড়যন্ত্রের 


মিডিয়ার সংবাদ প্রতিবেদন, অনুষ্ঠান 
নির্মাণ ও টকশোর অনাহুত অতিথি 
পাখিদের নিশাচরী বক্তব্যেও দেখা যায় 
একই চিত্র। 


একটি দেশের শিক্ষানীতি প্রণীত হয় 
সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের 


বিরুদ্ধে বিনা প্রস্তুতিতে মাঠে সরব হয়ে 
ওঠে | সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কোন 
উচ্চাভিলাসবিহীন এ জনগোষ্ঠী দেশ ও 
জাতির সুরক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা 
পালন করে । তাদেরকে স্বাধীনতা ও 
মুক্তিযুদ্ধের সবকদান মায়ের কাছে 
মামার বাড়ির গল্প শোনানোর মতো । 


স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ 
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পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে 


সম্প্রতি “মাদরাসা অধিদপ্তর নামে 


৭১, সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি 


নতুন ব্যবস্থাপনায় কওমি মাদরাসাকে 


করতে যারা অভ্যস্ত এবং কওমি 
মাদরাসার উপর ছড়ি ঘুরিয়ে যারা স্বার্থ 


প্রতিরোধ সংগ্রাম । এদেশের 


বাগে আনার সরকারি প্রক্রিয়াও সক্রিয় 


আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এ সর্বব্যাপী যুদ্ধে 


হাসিল করতে তৎপর তাদের স্মরণ 


বিবেচনাধীন । মূলত কওমি মাদরাসার 


পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। 


থাকা দরকার, কওমি মাদরাসার 


সিলেবাস কুরআন-হাদীস ফিকহসহ 


সিলেবাসে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও 


পাকিস্তানের কতিপয় মুখচেনা দালাল 


শরীয়তের মৌলিক বিষয়ের আলোকে 


তথ্য যোগাযোগের বিষয়াবলী অর্ততভূক্ত 


ছাড়া দেশের ৯৯% মানুষ স্বাধীনতার 
পক্ষের শক্তি। তবে আগ্রাসী ও 


প্রবর্তিত । যার একমাত্র লক্ষ হলো 


হলে বিষয়বাহুল্যের কারণে নিজেদের 


সম্প্রসারণবাদী ভারতের উদ্দেশ্যমূলক 


স্বকীয়তা বিনষ্ট হবে বটে, এতে 


দুনিয়ায় অল্পেতুষ্টি ও পরকালের 
সর্বা্গীন মুক্তি। জীবনদর্শনের 


ও উপযাচক সহযোগিতায় 
ংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন দেশের 
সূন্ষ্মদর্শী মহলকে ভাবিয়ে তোলে 


মৌলিকতার বিবেচনায় এ সিলেবাস 
পর্যাপ্ত ও যথেষ্ট সময়োপযোগী । 
বৈষয়িক ণ সেকেলে মনে 


তাদের স্বার্থের ও হিতে বিপরীত হবে 
কথায় আছে, “শিক্ষা আনে চেতনা, 
চেতনা আনে বিপ্লব, বিপ্লব আনে 
মুক্তি” । কওমি মাদরাসা সংশিষ্টরা 


তারা কখনো স্বাধীনতার বিরোধিতা 


হলেও তাকওয়াভিত্তিক জীবনযাপন ও 


বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও টেকনোলোজিতে 


করেনি; ভয় করেছিল সম্প্রসারণবাদী 


পরকালের জবাবদিহিতামূলক জীবন 


আগ্রাসনের । তাদের সেই আশঙ্কা 
জাতি এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে 
একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশকে 


গঠনে এটি নিখাদ বাস্তবানুগ । 


সচেতন হলে রাজনীতিতেও শক্তিশালী 
হয়ে উঠবে। সক্রিয় রাজনীতিতে 


নৈতিকতানির্ভর শিক্ষানীতি ও আদর্শ 


তাদের অংশগ্রহণের ফলে ইসলামের 


জনগোষ্টী তৈরির মানদণ্ডে এটিকে 


দ্বিখপ্তিতি করার সফলতা কৃতিত্বের 


রাজনৈতিক শক্তি হবে আরো 


পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সফল শিক্ষা ব্যবস্থা 


বলিয়ান । তখন সাধারণ জনগোষ্ঠীর 


সাথে সম্পন করেছে আমাদের 


বললেও অত্নুক্তি হবে না। শান্তিপূর্ণ 


প্রতিবেশী পৌত্তলিক শক্তি । দেশের 
শিল্প-বাণিজ্য থেকে শুরু করে 


বসুন্ধরা নির্মাণের এটি প্রধান উপজীব্য 


ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে স্বার্থ 
হাসিলের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে 


ও বটে । পার্থিব জীবনের শনৈঃ শনৈঃ 


সাংস্কৃতিক অঙণ পর্যন্ত তাদের 


উন্নতিতে তারা বেশি অবদান রাখতে 


একচ্ছত্র আধিপত্যে আজ জাতির 


না পারলেও ভোগবাদী সমাজব্যবস্থার 


নাভিশ্বাস উঠছে । আধিপত্যবাদীদের 


বিপরীতে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠনে 


সকল প্রকার ষড়যন্ত্র আদর্শিকভাবে 


তাদের অবদান অনস্বীকার্য । 


মোকাবেলা করে দেশের স্বাধীনতা 


ংলাদেশের আর্থ-সামাজিক 


সার্বভৌমত্বের পক্ষে কওমি মাদরাসার 
নতুন প্রজন্ম শপথ গ্রহণ করেছে । 


কওমি মাদরাসা পৃথিবীর 
সর্বাপেক্ষা সফল 

“তথ্য-প্রযুক্তির চাহিদানুযায়ী কওমি 
মাদরাসার সিলেবাস যুগোপযোগী নয়” 
বিষয়টি বেফাক কর্তৃপক্ষ এক 


পরিস্থিতিতে 'ঘোলা করে জল পান" 


রাজনীতির ময়দানে সুবিধাভোগীদের 
মুখোশ উন্মোচিত হলে তাদের 
স্বার্থসদ্ধির পথ রুদ্ধ হবার যথেষ্ট 
সম্ভাবনা রয়েছে । 

লেখক, নির্বাহী সভাপতি, জাগৃতি লেখক 
ফোরাম 


৩৫ তম হিফযুল কুরআন ও ৫ম হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ ২০১৫ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত “বাংলাদেশ 


তাহফিযুল কুরআন সংস্থা'র ব্যবস্থাপনায় ৩৫ তম হিফযুল কুরআন 


বিবৃতিতে আংশিকভাবে স্বীকার 
করেছে । একটি শিক্ষাবোর্ডের 
পাঠ্যক্রম সময়োপযোগী করার 


প্রয়োজনীয় জনবল ও অর্থবল তাদের 
কাছে নেই। সরকারের সহযোগিতা 
চাইলেও _ সমূহ বিপদের আশঙ্কা 
“জলে কুমির ভাঙ্গায় বাঘ" এমন ত্রিশঙ্কু 
অবস্থায় দু'শো বছরের পুরনো 
কারিকুলাম দিয়ে কোন রকমে চলছে 


প্রতিযোগিতা আগামী ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ ২০১৫ (বুধ, বৃহস্পতি ও 


জুমাবার) এবং ৫ম হিফযুল হাদিস প্রতিযোগিতা ২০ মার্চ ২০১৫ 


(জেমাবার) অনুষ্ঠিত হবে ইন্শাআল্লাহ । সংশ্রিষ্ট হেফযখানাগুলোর জন্য 


হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । 


৩ মার্চ”১৫ মঙ্গলবারের মধ্যে প্রতিযোগীদের তালিকা সংস্থার প্রধান 


কাযলিয়ে পৌছানো আবশ্যক | অন্যথায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রণ করা 


যাবে না। হিফযুল হাদিস প্রতিযোগিতার জন্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত 


নির্ধারিত সিলেবাস নিবার্চিত হাদিস সংকলন সংগ্রহ করে সংশিষ্ট 


তাদের আ্কাডেমিক কার্যক্রম 
জোরপূর্বক স্বীকৃতি দিয়ে গুটি চেপে 
ধরার সরকারি প্রক্রিয়া একবার বিফল 
হলেও প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে 


মার্চ১৫ 


বিষয়ে সকল প্রতিযোগীকে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য সংস্থার 


প্রধান, আল্লামা রহমত উল্লাহ কাওসার নেজামী (দা. বা.) উদাত্ত 


আহ্বান জানিয়েছেন । 
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মুকতাদীর কিরআত 


মাওলানা মাহফুয আহমদ 


এক 
কিরাআত খালফাল ইমাম তথা 
ইমামের পেছনে মুকতাদীর সুরা আল- 
ফাতিহা পাঠ একটি আলোচিত বিষয় । 
বহু আগ থেকে এ সম্পর্কে আহলে 
ইলম মনীষীগণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করে 
আসছেন । তাদের লিখিত গ্রন্থগ্তলোর 
মধ্যে অনেকগুলোই এখন প্রকাশিত ও 
সহজলভ্য । এর মধ্যে ইমাম বুখারী 
(রহ.)-এর জুযউল কিরাআ, ইমাম 


আবদুল হাই লাখনবী রেহ.)-এর 


খালফাল ইমাম, আল্লামা আনওয়ার 
শাহ কাশ্িরী (রহ.)-এ ফাসলুল 
খিতাব ফী মাসআলাতি উম্মিল কিতাব 
এবং মুহাদ্দিস সরফরায খান সফদর 
(রহ.)-এ আহসানুল কালাম ফী 
তারকিল কিরাআহ খালফাল ইমাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 


দুই. 

কুরআন-সুনাহর আলোকে হানাফী 
মাযহাবে ইমামের পেছনে মুকতাদীর 
জন্য সুরা আল-ফাতিহা পড়া নিষিদ্ধ 
বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। 
যেহেতু এখানে প্রবন্ধের এ সীমিত 
পরিসরে বিশদ আলোচনার অবকাশ 


ইমামুল কালাম ফীমা ইয়াতাআল্লাকু 
বিকিরাআতিল ফাতিহা খালফাল ইমাম 
ও তার টিকা গাইসুল গামাম আলা 
ইমামিল কালাম, ইমাম রশীদ আহমদ 
গজগুহী রেহ.)-এর হিদায়াতুল মু'্তাদী 
ফি কিরাআতিল মুকতাদী, মুহাক্কিক 
মাখদুম হাশিম সিন্ধী (রহ.)-এর 
তানকীহুল কালাম ফিল কিরাআহ 


মার্চ১৫ 


নেই, তাই মাত্র চারটি দলীল উপস্থাপন 
করাই যথেষ্ট মনে করছি । 

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
৫125 4152826 ০8 8816 


০৬৮৮৪ 
“আর যখন কুরআন পড়া হয় তখন 


করো এবং চুপ থাকো, যাতে তোমরা 
অনুগহ প্রাপ্ত হও 1১ 

এ আয়াতে “কুরআন” বলতে সুরা 
আল-ফাতিহা বোঝানো হয়েছে। 


আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
92282108506 92ঞঞও্5 


“আর অবশ্যই আমি আপনাকে সাত 
আয়াত (বিশিষ্ট একটি সুরা) যা বার 
বার পঠিত হয় এবং মহান কুরআন 
দিয়েছি ।২ 


এ 1523 ৩5 :9 ঞ্ ২0৬০ 
তি ৩৬। ৮০। গে ঢা রঃ 
1৭ 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূল (সো.) ইরশাদ করেছেন, 
“ওই সাত আয়াত এবং মহান কুরআন 
দ্বারা সূরা আল-ফাতিহাই উদ্দেশ্য 


অন্যদিকে বিভিন্ন সহীহ বর্ণনা দ্বারা 
প্রমাণিত যে, এ আয়াতটি নামাযের 


তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ 


ক্ষেত্রেই অবতীর্ণ হয়েছে । হযরত 


4: আত্তান্তহীদ ১৫ 
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সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (োযি.), 
হযরত আবুল আলিয়া (রোযি.), হযরত 
হাসান আল-বাসারী (রহ.), ইমাম 
আয-যুহরী (রহ.), হযরত উবায়দ 
ইবনে উমায়র (রেহ.), হযরত আতা 
ইবনে আবী রাবাহ (রহ.), হযরত 
মুহাম্মম ইবনে কা'ব আল-কুরাযী 
(রহ.) সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, 
আয়াতের হুকুম নামাযের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । পরবর্তী মনীষীগণের মধ্যে 
একই মত ব্যক্ত করেছেন ইমাম ইবনে 
জারির আত-তাবারী (রহ.), ইমাম 
আল-বাগাবী (রহ.), আল্লামা আয- 
যামাখশারী (েহ.), কাষী আল- 
বায়যাবী রেহ.), হাফিয ইবনে কসীর 
(রহ.), আল্লামা আবুস সাউদ রেহ.), 
ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস 
(রহ.), আল্লামা সাইয়িদ মাহমুদ 
আলুসী রেহ.), কাী আশ-শাওকানী 
(রহ.), হাফিয ইবনে আবদুল বার 
(রহ.) এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া 


(রহ.) প্রমুখ মনীষী । তাদের 
উক্তিসমূহ স্ব স্ব তাফসীর, ফতওয়া, 
শারহ গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে । 


মোটকথা এ আয়াতে কুরআন পড়ার 
সময় অন্যদেরকে দুটি হুকুম করা 
হয়েছে। 
১. মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, 
২. ইনসাত তথা চুপ থাকা । 
সুতরাং আয়াতের মর্মানুসারে ইমামের 
সশব্দে কুরআন তথা সুরা আল- 
ফাতিহা পড়ার সময় মুকতাদীর জন্য 
মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা যেমন 
ওয়াজিব, তেমনি নিঃশব্দে পড়া 
অবস্থায়ও কিছু না পড়ে নিরব-চুপ 
থাকাও ওয়াজিব 
২. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে 
41152015565: ৭৮৫% তাঁত 
(৫ 259৮ এ]ট00 1455 
1১৮99 45)1% (5 পর 
(রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেছেন, “তোমরা যখন 
নামাযে দীড়াবে তখন তোমাদের 
একজন ইমামতি করবেন ৷ আর ইমাম 


মার্চ১৫ 


যখন কুরআন পড়বেন তোমরা তখন 
চুপ থাকবে 1 


1219 
“হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) বর্ণনা 
করেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
“ইমামকে ইমাম বানানো হয় তার 
অনুসরণ করার জন্যে । তাই যখন 
তিনি তাকবীর বলেন তোমরাও 
তাকবীর বলবে । আর তিনি যখন 
কুরআন পড়বেন তখন তোমরা চুপ 
থাকবে ।”* 
উল্লিখিত হাদীস দুটি থেকে প্রতিভাত 
হচ্ছে যে, রাসূল (সা.) ইমাম ও 
মুকতাদীর মাঝে কর্মবন্টন করে 
দিয়েছেন। ইমামের দায়িত্ব হলো 


ফাতিহা পড়তেন এবং তারা নিজের 
আমীন বলতেন | আর তখন হাদীসের 
ভাষ্য এই হতো যে, তোমরা যখন সুরা 
আল-ফাতিহা পাঠ শেষ করবে তখন 
আমীন বলবে । তো যেহেতু হাদীসে 
এই ভাষ্য গ্রহণ করা হয়নি, বরং 
ইমামের ফাতিহা পাঠ শেষ হওয়ার পর 
আমীন বলার হুকুম প্রদান করা হয়েছে 
তাই দ্র্থহীন ভাষায় বলা যায়, 
মুকতাদীর ওপর সূরা আল-ফাতিহা 
পাঠ ওয়াজিব নয় । মনোযোগ সহকারে 
ইমামের কিরাআত শ্রবণ করা এবং চুপ 
থাকাই তার ওপর ওয়াজিব । 
৪. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 
১০ জড »।৫555 4 0 25 ৬৪ 
8955 ৭1 4৪45৫ 
“হযরত জাবির (রাযি.) বর্ণনা করেন, 
“যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামায পড়ে 


কিরাআত আর মুকতাদীর দায়িত্ব হলো 
নিরব থেকে কিরাআত শ্রবণ করা । 
ঠিক তন্রপ “আমীন” সম্পর্কিত 
হাদীসসমূহ থেকেও এই দায়িত্ব বন্টন 
প্রতীয়মান হয় । হযরত আবু হুরায়রা 
(রাযি.) হাদীসে এসেছে, রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেছেন 


র্প ৫ ৬০ ১৪৯ 5) 9 121) 
এ 1515 ক্5৫) 
ইমাম যখন 8৫৩॥ 5 পড়ে সূরা 


তার জন্যে ইমামের কিরাআতই 
যথেষ্ট 1৮৯ 

হযরত জাবির (রাযি.)-এর উপর্যুক্ত 
হাদীসটি সনদের বিচারে একটি সহীহ 
হাদীস | এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা 


তি জন্যে যথেষ্ট এবং 
মুকতাদীর কিরাআত হিসেবে 
পরিগণিত হবে । 


উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের সিহহাত তথা 


আল-ফাতিহা শেষ করবেন তখন 
তোমরা আমীন বলবে 1”? 
অন্য হাদীসে এসেছে, , 


০৯৮৫৫ এ 


রঃ 2 ০? 
01955 690 ০119) 


বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত | 
প্রবন্ধের এ সীমিত পরিসরে বিশদ 
আলোচনার অবকাশ নেই। তাই 
এখানে আমাদের গায়রে মুকাল্িদ 
বন্ধুদের বরেণ্য ব্যক্তিদের কিছু মন্তব্য 


উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি । 


“যখন কারী তথা সুরা আল-ফাতিহা 
পাঠকারী ইমাম আমীন বলেন 
তোমরাও তখন আমীন বলো 1 

এখানে লক্ষ করার বিষয় হলো যে, 
এই উভয় হাদীসে ইমাম যখন সুরা 
আল-ফাতিহা পাঠ শেষ করবেন তখন 
মুকতাদীগণকে আমীন বলতে নির্দেশ 


মরহুম শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী 
হযরত জাবির (রাযি.)-এর উপর্যুক্ত 
হাদীস সম্পর্কে বলেন, ৬. ৬১১ 1১৬ 


দেওয়া হয়েছে । যদি মুকতাদীর ওপর 
সুরা আল-ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব হতো 
তাহলে মুকতাদীগণও সূরা আল- 


হলেও তার সনদ সহীহ) ।১? 


শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া 
(রহ.) বলেন, 


__ 2) আত্তান্তহীদ ১৬ 
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৫ 


৫০) 1905 ০০০] 5 ও ওঁ ও 
৫00 25৫44666172 
3০-9০81% 3890 গজ ৩ 
ও গে ১ ৯১৯৭ ১ 4 
রে 9591 চপ এ 2 ০৫ ৬০) 24৪ 


(86105 
“সুন্নাহ ছারা প্রমাণিত যে, জামাআতের 
সাথে নামায আদায়কালে ইমামের 
কিরাআতই মুকতাদীর কিরাআত বলে 
গণ্য হবে। অধিকাংশ সাহাবা, 
তাবিয়ীন ও পরবর্তী ইমামগণ এ মত 
পোষণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে 
রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ 
হাদীসও রয়েছে, “যে ব্যক্তি ইমামের 
পেছনে নামায পড়ে তার জন্যে 
ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট ৯৯ 
এরপর ইমাম ইবনে তাইমিয়া রেহ.) 
হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বলেন, 
১5৫1525১552 5) ৬৪৮19 


৮০ 


915:5 ১5১52050289 2০ 2 


চি 


হি 
15 052211$55150-54 455 88930 
2৯ 22455 40 0১0 ৯6 ১০০5 
1555 এএও মুলা ৬০০ এ 
৬১:৮০) ০৪৩৬ গর 
০5359 555 পে 2 3885 
151১৮ 0০৮31 )0 (5৬০৪ 

1551 
“এই হাদীসটি মুরসাল ও মুসনদ 
উভয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে । তবে 
নির্ভরযোগ্য. অধিকাংশ ইমাম 
হাদীসটিকে রাসূল (সা.) থেকে 
আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদের মধ্যস্থতায় 


মুসনদ হিসেবে পেশ করেছেন । আর 
এই মুরসাল হাদীসটি কুরআন-সুন্নাহ 
দ্বারা সমর্থিত। অধিকাংশ সাহাবা, 


তিন. 
সাম্প্রতিককালে আমাদের এ দেশে 
কিছু গায়রে মুকাল্রিদ বন্ধু ইমামের 


তাবিয়ীন এই হাদীসের স্বপক্ষে মত 
ব্যক্ত করেছেন । অন্যদিকে হাদীসটির 


পেছনে মুকতাদীর জন্যে সুরা আল- 
ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বলে মনে 


হচ্ছেন একজন 


করেন । তাদের এই মতের খপ্ডনে বা 


ইরসালকারী 
শীর্ষস্থানীয় মহান তাবিয়ী। আর এ 
ধরনের মুরসাল তো চার ইমাম এবং 


জবাবে আমরা নিজের পক্ষ থেকে কিছু 
বলার চেয়ে তাদেরই বরণীয় ব্যক্তিদের 


অন্যান্যদের একমত্যে দলীল 


বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়া অধিক 


প্রদানযোগ্য | স্বয়ং ইমাম শাফিয়ী 
রাহ.ও এর দ্বারা দলীল প্রদান বৈধ 
বলে স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন ১২ 


ন্ট 
2০৯7 ০ 811 টি ০৫০2০ 
(তি98৩ এশাও টি ১ 25৩ 


০০০ ৩ 22৮] হল ০ (৮) ০৮০] 
.2258928 
“কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা 
প্রমাণিত যে, ইমামের কিরাআতের 
সময় মুকতাদীর চুপ থাকা ইমামের 
সঙ্গে কুরআন পড়ার শামিল ৷” 
হাফিয ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, 
2০০ ১ ০৫] ১৬০৫ (9৮0 ৩৪ নও 
৮559 5৫| ৩৮ ১৬৮৩ 05) ৮০ 
৩৪ ০ ৩8 ও এসএ এ 
5822 47০৮9 4৮15৬ ০৫৩ (৮) 
5০০৩ এ ৩০০? এ০০০ 5 
“আল্লাহ তাআলা মুকতাদীর ভুলের 
জন্য তার ওপর আরোপিত সিজদায় 
সাহু মাফ করে দিয়েছেন । ইমামের 
নামায শুদ্ধ এবং ভুলমুক্ত হওয়ার 
কারণে । ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ তাআলা 
মুকতাদীর কিরাআতের হুকুম সাকিত 
তথা বিলুপ্ত করে দিয়েছেন ইমামের 
কিরাআতের কারণে । বস্তত মুকতাদীর 
সাহু, কিরাআত ও সুতরা (ঢাল) 


মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন । 
অবশ্য কোনো কোনো ইমাম এটাকে 


সবকিছুর দায়ভার ইমামই বহন করে 


কার্যকরী বিবেচনা করছি । মরহুম 
শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, 

31194 3) (১০5 ৯১৮৭ ০০ এড 
৪৯৬ এপ ৭১২ ১1০৩ ভে 22 
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০ ৮০৪৯৬ ০৩ 
'রাসূল সো.)-এর ইরশাদ 11948 ১ 
০৩ 22৫ হাদীসটি ইমামের পেছনে 
মুকতাদীর সুরা আল-ফাতিহা পড়া 
ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে না, 
যেমনটা কোনো কোনো লোক ধারণা 
করেন । বরং এ হাদীস থেকে বেশির 
চেয়ে বেশি বৈধতার আভাস পাওয়া 
যায় । কারণ, নাহী এর পর ইসতিসনা 
এলে তা জাওয়াযের চেয়ে বেশি কিছু 
বুঝায় না। এ কথার পক্ষে ওই সহীহ 
হাদীসটি পেশ করা যায় যে, 15:63 
।১৩। 228 (8 সি ২ (তোমরা 
নামাযে কুরআন পড়ো না, তবে যদি 
কেউ সুরা ফাতিহা পড়ে নেয়)। 
কেননা এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে 
বুঝা যাচ্ছে যে, মুকতাদীর জন্যে সুরা 
ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয় । এবার 
ভেবে দেখুন 1৯ 


থাকেন | সুতরাং ইমামের কিরাআত 


মুসনদ হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। 


মুকতাদীর কিরাআত এবং ইমামের 


এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) তার 
সুনানে ইবনে মাজাহে হাদীসটিকে 


মার্চ১৫ 


সুতরা মুকতাদীর সুতরা বলে গণ্য হয়ে 
থাকে । 


হাফিয ইবনুল কাইয়িম (রহ.) লিখেন, 
22৩ ডে নি চি] ৪১০ ১) পু 4595 
নতি ৪ ও ৬০৬ এ৩১ 45৩1 
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ধর।র্ম।-।দ।র্শ।ন 
1] 5201 0 ৯$ ৬ ০৪ ০৮ 4১ ৯4১৩ 
৬০৪ 155 ৪১৮ ০৮১ ০৭০৪ এ ০৬ 
11৩০৪০৬৬০০৭] ৬৩ এ০৬০৪। 
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9 ১৮০৪৪] এ ৩ ৬৩ 2158 
১৩৫ ১০ 5০172 ১০৪ 
রাসূল (সা.)-এর ইরশাদ ১০৪ 
৩৪ 24 1200 এতে একটি 
বিস্ময়কর সূক্ষ্ম রহস্য রয়েছে । যা খুব 
কম মানুষই বুঝতে পারে । তা হলো 


সুরা আল-ফাতিহা পড়ার কথা 
বলেন!? 


চার. 

যেহেতু কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল 
দ্বারা ইমামের কিরাআতের সময় 
মুকতাদীর সুরা আল-ফাতিহা পাঠ 
নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে, তাই ইমামের 
পেছনে মুকতাদীকে দিয়ে সুরা আল- 
ফাতিহা পড়ানোর ব্যাপারে আমাদের 
গায়রে মুকালিদ বন্ধুগণ বিপাকে 
পড়েছেন। তো এখন তারা একটি 
অভিনব পদ্ধতি বের করেছেন যে, 
সাকতা (নীরবতা পালন) করবেন, 


»/১৪। ফে'লটি যখন সরাসরি মুতাআদ্দী 
হয়, যেমন_ 1১ ৪১৬ ০৮5 (আমি 
অমুক সুরা পড়েছি) তখন তার অর্থ 
হয় আমি শুধু এই সুরাটিই পড়েছি। 
আর যখন এ ফে'লটি “বা” দ্বারা 
মুতাআদ্ী হয় যেমন এই হাদীসে 
হয়েছে তখন তার অর্থ হবে, নামাযে 
পূর্ণ কিরাআতের মাঝে সুরা আল- 
ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না। 
মানে সূরা আল-ফাতিহার সঙ্গে অন্য 
কিরাআতও থাকতে হবে ।”১ 
ইমামের পেছনে সুরা আল-ফাতিহা 
পড়া ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে গায়রে 
মুকাল্িদ ভাইদের দলীল এই হাদীস 
সম্পর্কে হাফিয ইবনুল কাইয়িম 
(রহ.)-এর আলোচনা থেকে বোঝা 
গেল যে, এ হাদীসে শুধু সূরা আল- 
ফাতিহা নয়, বরং অন্য সূরার সঙ্গে 
সূরা আল-ফাতিহা পড়ার নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে । হযরত উবাদা ইবনে 
সামিত (োযি.)-এর বর্ণনায় এই 
হাদীসে মা] 2৬ 87501 ০:৪ সু)- 
এর পরে 15৮০ (অর্থাৎ আরো কিছু) 
শব্দটি রয়েছে ।১? 


তাই যদি হয় তাহলে আমাদের গায়রে 


আর এই সময়ে মুকতাদী সুরা আল- 
ফাতিহা পড়ে নেবে । মুকতাদীদেরকে 
দিয়ে ইমামের পেছনে সুরা আল- 
ফাতিহা পড়ানোর এই অভিনব পদ্ধতি 
সম্পর্কে আমাদের পক্ষ থেকে কিছু 
বলার চেয়ে তাদেরই মান্যবর 
আলিমদের উক্তি পেশ করা সমুচিত 
জবাব হবে বলে মনে করছি । 

শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবনে 
তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 

2০০ ৫০০ 9৫ ৩ পু এ 1 
পে ৫1 5 এ ৮2 ৮৫ 
02 (৫8 5903 ৮০ 


১৫2 ৫453105 
“এটা জানা কথা যে, রাসূল (সা.) যদি 
নামাযে এমন সাকতা (নীরবতা পালন) 
করে থাকতেন যার ভেতর দিয়ে 
মুকতাদী সুরা আল-ফাতিহা পড়ার 
সুযোগ পেয়ে যায় তাহলে তা খুবই 
প্রচার লাভ করতো এবং একাধিক 
সূত্রে বর্ণিত হতো । যেহেতু কেউ এ 
রকম অবস্থার বর্ণনা দেননি তো বোঝা 
গেল যে, বিষয়টি এমন নয় ।”১৮ 


মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল 


মুকাল্লিদ বন্ধুদের উচিত ছিল, সুরা 
আল-ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা পড়াও 
মুকতাদীর ওপর ওয়াজিব করে 
দিতেন; যাতে পূর্ণরূপে হাদীসের ওপর 
আমলকারী হয়ে যান! তারা তো শুধু 


মার্চ১৫ 


আমীর ইয়ামানী (রহ.) এ সম্পর্কে 
লিখেন, 


২ ভগ? ০৮৯ 09৪ 
খু ৫ ৩৪ ৫4995 রি ও 8 ৪) 


০৮995 


ধু 220 25155 ৫ শক কে 95 


৬৯০ ও ০৫5৮ 95549 
"ইমামের পেছনে মুকতাদীর ওপর 
কিরাআত ওয়াজিব বলে 
মতপোষণকারীদের মধ্যে মতানৈক্য 
রয়েছে। কেউ বলেন, সুরা আল- 
ফাতিহা পড়ার সময় আয়াতসমূহের 
মাঝখানে যে সাকতা হয় তাতেই 
মুকতাদী সুরা আল-ফাতিহা পড়ে 
নেবে । আবার কেউ বলেন, ইমাম সূরা 
আল-ফাতিহা পাঠ শেষে যখন নীরব 
হবেন তখনই মুকতাদী সূরা আল- 
ফাতিহা পড়বে । প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি 
মতের একটির পক্ষেও কোনো দলীল 
নেই যি 
বড এ (5291 ১ ৩ ৪৮০৬০ 


শর ৫৯ ৪৫০ 2৩০ শর এ 
এতো 80১20 0 1 ৩ ৪৯০) 


1৫৫9 24 
হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাযি.)- 
এর এসেছে, রাসূল (সা.) 


নামাযে দু'বার সাকতা করতেন । 
তাকবীরে তাহরীমা আর সূরা আল- 
ফাতিহার পর ।*০ 

মুকাল্লিদ বন্ধু এই হাদীসকে তাদের 
পক্ষে দলীল বানাতে চান । অথচ এই 
হাদীসে সুরা আল-ফাতিহা পড়ার পরে 
যে সাকতার কথা এসেছে তা হচ্ছে 
“আমীন” বলার জন্যে । ফলে এর দ্বারা 
নামাযে সুরা আল-ফাতিহার পর 
“আমীন” আস্তে বলা সুন্নাত প্রমাণিত 
হচ্ছে। বস্তুত এই সাকতা 
এতো স্বল্পসময়ের জন্যে হতো যে, 
কেউ কেউ এটাকে সাকতাই গণ্য 
করেননি । হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব 
(রাি.) যে বৈঠকে দুই সাকতার বর্ণনা 
দিয়েছেন সেখানে সাহাবী হযরত 
ইমরান ইবনুল হুসাইন (রাযি.) তার 
বিরোধিতা করেছেন । তিনি তাকবীরে 
তাহরীমার পর সানা ইত্যাদি পড়ার 
জন্য একই সাকতার কথা ব্যক্ত 
করেন । সমাধানের জন্য তারা হযরত 


_00006ূ702্) আত্তাত্তহীদ ১৮ 


ধর্ম।-।দ।র্শ।ন 
উবাই ইবনে কা'ব (রোযি.)-এর কাছে 


হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রাযি.), 


চিঠি পাঠান । প্রতিউত্তরে হযরত উবাই 
(রাধি.) লিখেন যে, হযরত সামুরা 
(রাযি.) সঠিকই বলেছেন ১৯ 
এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, সূরা 
আল-ফাতিহার পর সাকতা যদি 
তাকবীরে তাহরীমার পরের সাকতার 
মতো কিছুটা দীর্ঘ হতো তাহলে তা 
কারো কাছে অস্পষ্ট থাকতো না। তো 
বোঝা গেল যে, হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় 
সাকতা মুকতাদী সুরা আল-ফাতিহা 
পড়ার জন্য নয়, বরং এটি ছিল আস্তে 


মরহুম শায়খ 
আলবানীও স্বীকার 
করেছেন । তিনি এ হাদীস সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন, 

০৪/৯ এ৪ ক 4৪১ ১ না গঞ্ নও 
৮১8 ৩ ১০৩ 42 ০০৪ (৬) ০৩ 


-১২/৯টএ ০৪৭৪ 5 গড 3 
“এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান 
হলো যে, এ হাদীস থেকে মুকতাদী * 
সুরা আল-ফাতিহা পড়ার জন্যে ইমাম 
নেওয়ার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া 
যায় না, যেমনটা শেষ যুগের কিছু 
লোক মনে করে থাকেন 1 
বক্ষমাণ নিবন্ধে কিরাআত খালফাল 
ইমাম তথা ইমামের পেছনে মুকতাদীর 
আল-ফাতিহা পড়া প্রসঙ্গে 


ইমাম আবু হানিফা রেহ.) বিচ্ছিন 
কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি ৷ বরং 
বিরাট সংখ্যক সাহাবা ও তাবিয়ীন এই 
মতের প্রবক্তা ছিলেন। সাহাবীদের 
মধ্যে হযরত আবু বকর (োষি.), 
হযরত উমর (োযি.), হযরত উসমান 
(রাযি.), হযরত আলী (রাযি.), হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.), হযরত 
জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.), 


মার্চ'১৫ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাষি.), হযরত আবুদ দারদা (রাষি.) 
এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস 
(রাযি.) প্রমুখ । আর তাবিয়ীগণের 
মধ্যে হযরত সুওয়াইদ ইবনে গাফালা 
(রহ.), হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর 
(রহ.), হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব 
(রহ.), হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, 
হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াষিদ 
(রহ.), হযরত আলকামা ইবনে কায়স 
(রহ.)এবং হযরত ইবরাহীম নাখায়ী 
(রহ.) প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে 
সঠিকভাবে বুঝার তাওফিক দান করুন 
এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে এক হয়ে 
সম্মিলিত কুফরী শক্তির মুকাবালার 
কুওয়ত ও হিম্মত দান করুন। 
আমিন । 


১ আল-কুরআন, সরা আল-আ রাফ, ৭:২০৪ 
১ আল-কুরআন, সরা আল-হিজর, ১৫:৮৭ 
আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ৮১, 
হাদীস: ৪৭০৪ 
* কাশীরী, মুশকিলাতুল কুরআন, পৃ. ২৮৮ 
€ কে) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
তুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
, পৃ. ৪৯৬, হাদীস: ১৯৭২৩; (খ) 
মাজাহ, আস-স্নান,. দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৭৬, হাদীস: 
৮৪৭ 
৬ কে) আহমদ ইবনে হাম্বল, অ/ল-মুসনদ, খ. 
১৫, পৃ. ২৫৮, হাদীস: ৯৪৩৮; (খ) ইবনে 
মাজাহ, আস-স্নান, খ. ১, পৃ. ২৭৬, 
হাদীস: ৮৪৬; (গ) আবু দাউদ, আস- 
স্বনান,  আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৬৫, হাদীস: 
৬০৪; ঘে) আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা 
মিনাস-সুলান _ আস-সুনানুস সুগরা, 
মাকতাবুল মতবুআত আল-ইসলামিয়া, 
হলব, মিসর, খ. ২, পৃ. ১৪১, হাদীস: ৯২১ 
" আল-বুখারী, আাস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ১৫৬, 
হাদীস: ৭৮২ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৮৫, 
হাদীস: ৬৪০২ 


৯ কে) আহমদ ইবনে হাম্বল, আাল-মুসনদ, খ. 


২৩, পৃ. ১২, হাদীস: ১৪৬৪৩; (খ) ইবনে 
মাজাহ, আস-স্ৃনান, খ. ১, পৃ. ২৭৭, 
হাদীস: ৮৫০; (গ) আত-তাহাওয়ী, শরহ 
মাআনিয়াল আসার, “আলিমুল কিতাব, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ 
হি. _ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২১৭, 
হাদীস: ১২৯২ 

১ আল-আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ফী 
তাখরীজি আহাদীসি মানারিস সাবীল, 
আল-মাকতাবুল ইসলামিয়া, বয়রুত, 
লেবনান (১৪০৫ হি. _ ১৯৮৫ খ্রি.) খ. ২, 
পৃ ২৬৮ ও ২৭৩, হাদীস: ৫০০ 

১১ ইবনে তায়মিয়া, মজযুউিল ফাতাওয়া, 
বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, 
মদীনা শরীফ, সুউদি আরব (১৪১৬ হি. 5 
১৯৯৫ খি.), খ. ২৩, পৃ. ২৭১ 

১২ ইবনে তায়মিয়া, মজমুউল ফাতাওয়া, খ. 
২৩, পৃ. ২৭১-২৭২ 

১ ইবনে তায়মিয়া, মজয'উিল ফাতাওয়া, খ. 
২৩, পৃ. ২৯০ 

» ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, আর-রাহ 
ফিল কালাম ভালা আরওয়াহিল 
আমওয়াত ওয়াল আহইয়া বিদ দালায়িল 
মিনাল কিতাব ওয়াস সুরাহ, দারুল কুতুব 
সংস্করণ: ১৩৯৩ হি. - ১৯৭৩ খি.), পৃ. 
১৩৪ 

৯ আল-আলবানী, তাহকীকৃ মিশকাতিল 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৬৯ 

১৬ ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, বাদায়িউল 
ফাওয়ায়িদ,। দারুল কিতাবিল আরাবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৭৬ 

১ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ২৯৫, হাদীস: ৩৭ (৩৯৪) 

৯” ইবনে তায়মিয়া, মজনু উল ফাতাওয়া, খ. 
২৩, পৃ. ২৭৮ 

১৯ আমীর আস-সানআনী, স্ুরনুস সালাম, 
দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর, খ. ১, পৃ. 
৫৭০ 

২, আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. 
৩৩, পৃ. ৩৩৮, হাদীস: ২০১৬৬ 

২ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. 
৩৩, পৃ. ৩৩৮, হাদীস: ২০১৬৬ 

২২ আল-আলবানী, তাহকীকৃ মিশকাতিল 
মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ২৫৯ 


___ 7) আত্তান্তহীদ ১৯ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন ও সীরাত নিয়ে 
আমাদের সমাজে বিভিন্নভাবে চর্চা হয় । 
তবে আমার মনে হয়, এতে আমরা একটি 
বিষয়ের প্রতি চরম অবহেলা করছি । আর 
তাহলো, আমরা_ রাসুল (সা.)-এর 
মু'জিযা, ক্ষমতা ও 
আধ্যাত্মিকতার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান 
করছি; কিন্তু তিনি যে একজন কর্মবীর 
ছিলেন. এবং পরিকল্পিতভাবে সমাজ 


হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর 


এর জন্য মাতম করলেন । রাসূল (সা.) 


বাড়িতে গেলেন। তাকে জানালেন, 
হিজরতের হুকুম এসেছে, তুমি প্রস্তুত 


বললেন, যথেষ্ট হয়েছে । আমার মন শান্ত 
হয়েছে। এর একটি কুটনৈতিক দিক 


হও । হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাষি.) 
জানতে চাইলেন, আস-সুহবা ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! (আপনার সঙ্গে যাওয়ার 
সৌভাগ্য হবে আমার!) তিনি আনন্দে 
আবেগে কেঁদে দিলেন। এরপর দেখুন! 
রাসূল (সা.) নিছক অর্থে আল্লাহর ওপর 
ভরসা করে ঘর থেকে বের হয়ে যাননি; 
বরং আগে থেকেই একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা 
তৈরি করলেন । হযরত আবু বকর সিদ্দীক 


হলো, শোকাহত মুসলমানরা জানতে 
পারলো, যুদ্ধে কেবল তাদের আপনজনরা 
শহীদ হয়নি; স্বয়ং আল্লাহর রাসূলও যুদ্ধে 
তার আপনজনকে হারিয়েছেন । আর তা 
তাদের মনের সান্ত্বনার আরেকটি অবলম্বন 
হল। 

যুদ্ধ শেষে রাতে যখন মদীনায় শোকের 
আহাজারি তখন মুসলমানরা ইহুদি ও 
মুনাফিকদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা 


(রা) আগে থেকে বাহন হিসেবে দুটি উট 
প্রস্তুত রেখেছিলেন । মদীনা পর্যন্ত পথ 


তৈরি হয় । অন্যদিকে খবর আসে, মক্কার 
কাফিররা আবার মদীনা গুড়িয়ে দিতে 


দেখানোর জন্য আবদুল্লাহ ইবনে 


আসছে । এমন আতঙ্কিত ও হতাশাগ্রস্ত 


উরাইকাত নামক এক অভিজ্ঞ মুশরিককে 


পরিস্থিতিতে রাসূল (সা.) নির্দেশ দিলেন, 


বেতনধারী গাইড ঠিক করা হয় । এরপর 


মদীনা ও অলিগলিতে ঘোষণা করে দাও, 


গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকা ছিলো তার 


পরিবর্তনের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন সে 


কাল আমরা কুরাইশ বাহিনীকে ধাওয়া 


সফর পরিকল্পনার একটি অংশ। 


বিষয়টি আমাদের সামনে অনুপস্থিত । 


পরিকল্পনা মাফিক হযরত আবু বকর 


অন্যকথায় ইসলামচর্চায় আমরা অনেক 


(রা.)-এর ছেলে আবদুল্লাহ মক্কায় 


বেশি ভাববাদী হয়ে গেছি, কর্মবাদী ও 


কুরাইশদের মাঝে ঘুরে ঘুরে সংবাদ সৎ 


বাস্তববাদী হতে পারি না। 
রাসুল 


করতেন আর সন্ধ্যায় গুহায় গিয়ে সে 
সংবাদ পৌছে দিতেন । হযরত আবু বকর 


উদাহরণস্বরূপ, (সা.)-এর 
হিজরতের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে 
পারে । হিজরতের ঘটনায় কয়েকটি বিষয় 
আমাদের সামনে আসে | যেমন- মক্কার 
কাফেররা রাসূল সো.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র 
করলে তিনি হযরত আলী (রাযি.)-কে 
বিভিন্ন লোকের গচ্ছিত আমানত বুঝিয়ে 
দেওয়ার দায়িত্ব দেন এবং তাকে রাতে 
নিজের বিছানায় শুইয়ে রাখেন । এরপর 
তিনি কাফেরদের প্রতি ধুলো নিক্ষেপ 
করেন । ফলে কাফেরগণ কিছুই দেখতে 
পায়নি ৷ তিনি নিরাপদে বের হয়ে যান । 
এরপর রাতের বেলা গারে সৌর-এ গিয়ে 
আত্মগোপন করেন । সেখানে সাপ আসে 
তার দর্শন লাভের জন্য, কবুতর বাসা 
বাধে, মাকড়শা জাল বুনে । কাফেররা 
খুজতে এসে এসব দেখে মনে করে যে, 
গুহার ভেতর কেউ নেই । ফলে তারা 
ফিরে যায় ৷ এ জাতীয় ঘটনার সবই সত্য 
এবং এর অলৌকিকত্ব আমরা ভক্তি ভরে 
শুনি, চর্চা করি। কিন্তু এর বাইরে তিনি 
এই সফরের জন্য যে সুক্ম কর্ম! 

গ্রহণ করেছিলেন এবং পরিকল্পিতভাবে 
সফর শুরু ও শেষ করেছিলেন তা তুলে 
ধরা হয় না। 

সেই পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায় লক্ষ্য 
করুন। অধিকাংশ মুসলমান আগেই 
মদীনায় হিজরত করে চলে যান । রাসূল 
(সা.) আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা 
করছিলেন । যখন নির্দেশ আসলো তিনি 


মার্চ'১৫ 


(রাযি.)-এর গোলাম আমের 
ফাহিরার ওপর নির্দেশ ছিল, মেষ চরাতে 
চরাতে গুহার দ্বারে আসবে, সন্ধ্যায় দুধ 
দোহন করা হবে আর আবদুল্লাহ যে পথ 
দিয়ে এসেছেন তার ওপর দিয়ে মেষগুলো 
নিয়ে যাবে, যাতে পায়ের ছাপ মুছে যায় 
এবং তা দেখে কুরাইশরা কারো 
আত্মগোপনের কোনো তথ্য জানতে না 
পারে । হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর 
মেয়ে হযরত আসমা (রাযি.)-এর ওপর 
দায়িত্ব ছিল খাবার রান্না করে প্রতিদিন তা 
গুহায় সরবরাহ করার । 

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের জন্য রাসূল 
(সা.) শুধু ফেরেশতাদের ওপর নির্ভর 
করলে একজন কাফেরকে পথপ্রদর্শক 
নির্ধাাণ করতেন না। বস্তুত হিজরতের 
জন্য গাইড, বাহন, তথ্য ও খাবার 
সরবরাহ এবং চলার ও বিরতির সময় 
সবকিছুর পরিকল্পনা ছিল পূর্বনির্ধারিত ও 
বাস্তবমুখী | 


লক্ষ করুন! উহুদের যুদ্ধেও প্রথম দিকে 
মুসলামনদের বিজয় হলেও একটি ভুলের 
কারণে মুসলিম বাহিনী পর্যুদস্ত হলো । 
যুদ্ধে শহীদ ও আহতদের জন্য মদীনায় 
কান্নার রোল পড়ে গেলো । ঘরে ঘরে 
হতাশা, মাতম ও শোক । রাসূল (সা.) 
বললেন, আমার োচা) হামযা (রাষি.)- 


করব । যারা উহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল 
কেবল তারাই এই অভিযানে শরীক হতে 
পারবে । এই ঘোষণা শুনে পরাজিত ও 
আহত মুসলমানদের মাঝে নতুন 
প্রাণসঞ্চার হল । এর মাধ্যমে তিনি বস্তত 
মদীনার ইহুদি ও মুনাফিকদের প্রতি 
ম্যাসেজ দিলেন, মুসলিম বাহিনীর শক্তি 
এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি । তারা 
প্রতিরোধের নয়; বরং আক্রমণ 
পরিচালনার ক্ষমতা রাখে । ফলে তাদের 
মাথায় কোনো দুশ্চিন্তা আসলেও তা 
দুরিভূত হয়ে যায় । পরদিন সে অভিযান 
পরিচালিত হল এবং হামরাউল আসাদ 
আসলেন | এ সম্পর্কে কুরআন মজীদেও 
আয়াত নাধিল হয় । (সুরা আলে ইমরান: 
১৭৪) এভাবে মদীনার অভ্যন্তরীণ হুমকি 
দূর হয়ে যায়। 

বস্তুত রাসূল (সা.)-এর সকল বিষয় 
সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হতো । তিনি 
আল্লাহর ওপর যেমন অগাধ ভরসা 
করতেন তেমনি কর্মকৌশল গ্রহণ করতেও 
পিছপা হতেন না। কিন্তু আমরা রাসূল 
(সা.)-এর এই সুন্নাতের ওপর আমলের 
পরিবর্তে অলৌকিকত্বের চর্চা করতেই 
বেশি ভালোবাসি । সমাজ পরিবর্তনের 
ক্ষেত্রে আমাদের কোনো পরিকল্পনা নেই । 
অপর দিকে ইসলামের শক্ররা রাসূল 
(সা.)-এর জীবন থেকে এসব পরিকল্পনা 
ও কৌশলের আদর্শ গ্রহণ করছে । আমরা 
যদি রাসূল (সা.)-এর কর্ম পরিকল্পনা এবং 
কর্মকৌশলগ্তলো চর্চা করতে পারি, তবে 


এর জন্য কাদার কেউ নেই । তখন 
আনসার মহিলাগণ হযরত হামযা (রাযি.)- 


আমরা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 
পারবো বলে আমার বিশ্বাস | 
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সৈয়দ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম 
[পূর্প্রকাশিতের পর] 


গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্যের 

ভিত্তিতে রায় প্রদান 

ইসলাম সাক্ষ্য ক্ষেত্রে এতটাই গুরুত্ব 
আরোপ করেছে যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর 
ইতিহাসে বিরল । ইসলামের দৃষ্টিতে 
সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণ ও সৎ হওয়া 
এতটাই জরুরী যতটা জরুরি স্বয়ং 
বিচারকের সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া । 
তা ছাড়া বিচারের বিষয়ে যার প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান আছে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা বা 
অধিকার কেবল তারই | নবী করীম 
(সা.) বলেছেন, “সাক্ষী যখন ঘটনাকে 
সূর্ষের ন্যায় উজ্ভ্বল উদ্ভাসিত দেখতে 
পায়, তখনই যেন সাক্ষ্য দেয় | নতুবা 
সাক্ষ্য দানের দুঃসাহস যেন সে না 
করে । ইসলামি বিচারব্যবস্থায় 


মার্চ১৫ 


চরিত্রহীন, দুক্কৃতির অভিযোগে অভিযুক্ত 
ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। আল্লামা 
শিবলী নোমানী বলেন, 778 ০৬০৮ 
1৬10511]) চ%৪9 0081190 60 51৮6 
9৮1061709 10-0%1090 079 11০ 1180 
1701 17001 50106 8175 
10101911010 0165109091% 8170. 
1010951090 ৪150 1078 1019 18156 
(95(110010% 800 1709 09910 
811920110৮9. 


আইনের চোখে সকলেই সমান 

ইসলামি আইনের দৃষ্টিতে শাসক- 
এবং আপন-পরের মধ্যে কোনোও 
পার্থক্য নেই । মহানবী (সা.) নিজেকে 
পর্যন্ত বিচার ও প্রতিশোধের জন্য পেশ 


করতেন । তিনি ঘোষণা দিলেন, 
“মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমা ও যদি 
চুরির দায়ে ধরা পড়ত, তার হাত 
কাটার রায় হত, অব্যশই আমি ত 
হাত কেটে দিতাম 1" আইনকে নিজ 
গতিতে চলতে দিতে হবে । আইন ত 
আপন গতিতে চলবে । হযরত উম 
(রাঘি.)-এর পুত্র আবু শাহমাও এ 
আইনের বিচারে মদ্যপানের অপরা 
অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে খলীফ 
নিদেশ্শ ক্রমে দপ্তিত হয়েছিল এবং 
তাতেই সেই প্রাণত্যাগ করেছিল ॥ 

ইসলামি বিচারব্যবস্থায় বিচারকের 
রায়কে যখথোচিতভাবে কার্ষকর করার 
নিশ্যয়তা বিধান করা হয়েছে । কোনো 


এস এম এ এএম 
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বিষয় আদালত চূড়ান্তভাবে প্রদান 
করলে তার কার্যকারিতা যাতে কেউ 
বানচাল না করতে পারে সেজন্য বিশষ 
সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। 
ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যে 
অপরাধের স্ুনিদিষ্ট শাস্তি রয়েছে তা 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হওয়ার পর 
অপরাধীর ওপর তা অবশ্যই কার্যকর 
করতে হবে । অপরাধী শক্তিমান হোক 
কিংবা দুর্বল হোক, উচু বংশজাত 
সন্তান্ত হোক কিংবা নীচু বংশের হোক, 
পুরুষ হোক বা নারী হোক শাস্তি 
ঘটতে দেওয়া যাবে না। 


ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের 
ইসলামি হুকুমতের বিচারপতিকে 
সার্বক্ষণিক সুবিচারের মানদণ্ড ধারণ 
করে থাকতে হবে। উভয় পক্ষ 
মুসলমান কিংবা অমুসলিম কিনা 
সেদিকে বিচারকের 


কারোই নজর 
থাকবে না। মুসলিম-অমুসলিম 
নির্বিশেষে সকলের প্রতিই তার 
নিরপেক্ষ: বিচারদণ্ড সমানভাবে 


প্রযোজ্য । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
+৮৬৪ 4৮১ ভা 00৫5 স্5 2 


$5)555 
“এবং কোনো সম্প্রদায়ের শক্রতার 
কারণে কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ 
করবে না। সুবিচার করবে । এটাই 
কওয়ার অধিক নিকটবর্তী |” 
প্রচলিত ওকালতি ব্যবস্থায় উকিলরা 
সাধারণত মঞ্কেলকে মামলায় 
জেতানোর জন্য চেষ্টা করে থাকেন । 
যদি সে অপরাধীও হয়ে থাকে । কিন্তু 
ইসলামে বিচার ব্যবস্থায় বর্তমান 
পদ্ধতির ওকালতি প্রথার বিন্দুমাত্র 
অবকাশ নেই । সেখানে আইনবিদগণ 
মোকাদমার স্বরূপ নির্ধারণ এবং ঘটনা 
বিশ্রেষণের জন্য বিচারকের 
সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করেন । 


৫ 


মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বিচারকার্ষে 


সহযোগিত করা হচ্ছে প্রতারণা । 
রাসুল (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি 


মার্চ১৫ 


ভারা করে সে আমার দলভূক্ত 
নয় 1” 

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠ 
রাষ্ট্রে অন্যতম দায়িত্ব । ন্যায়পরায়ণতা 
ও সুবিচারবিহীন কোনো “রাষ্ট্র ইসলামি 
রাষ্ট্র' নামে অভিহিত হতে পারে না । 
বর্তমান বিচারব্যবস্থার মতো কোর্ট ফি 
প্রদানের বিধান ইসলামি বিচার 
ব্যবস্থায় নেই । 


বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়া 


ইসলামি বিচার ব্যবস্থার বিচারকার্য 


করতে খলীফা অথবা তার পক্ষে 
প্রাদেশিক শাসনকর্তা বিচারকের পদে 
লোক নিযুক্ত করতেন | মহানবী (সা.) 
স্বয়ং হযরত মুআয ইবনে জাবাল 
(রাষি.), হযরত আবু মুসা আল- 
আশশারী (রাযি.) এবং হযরত আলী 
ইবনে আবু তালিব (রাযি.)-কে 
বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন । 
ইসলাম বিচারকের কতিপয় শর্তের 
উল্লেখ করেছে যা বিচারকের মধ্যে 
বিদ্যমান থাকা আবশ্যক । বিচার 
ব্যবস্থার ইতিহাসে ইসলামই সর্বপ্রথম 
এ শর্তের কথা উল্লেখ করেছে। 
শর্তপগুলো হচ্ছে, প্রাপ্তবয়ঙ্ক হওয়া, 
বিবেক-বুদ্ধির সুষ্ঠৃতা, ঈমানদার হওয়া, 
মৌলিকভাবে ন্যায়পরায়ণতা ও 
পক্ষপাতহীনতা, জন্মের পবিত্রতা, 
আইন সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় জ্ঞান ও 
বিচক্ষণতা বিচারক পুরুষ হওয়া, 
বিচারকের স্মরণশক্তির তীক্ষ্মতা, মেধা 
ও প্রতিভা ।' ইসলামি রাষ্ট্রে বিচারকের 
দায়িত্ব পালনের জন্য মুসলমান হওয়া 
পূর্বশর্ত । মুসলমানদের মামলার 
বিচারের ভার অমুসলিম বিচারকের 
হাতে সোপর্দ করা অবৈধ। তবে 
হানাফী বিশেষজ্ঞদের মতে 
অমুসলিমদের বিচারের জন্য অমুসলিম 
বিচারক নিয়োগ করা যেতে পারে ।” 
ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতের 
বিচারক হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া 


পালন করতে পারবে না ৯ জনগণের 


মধ্যে যদি ন্যায়নিষ্ঠ এবং বিজ্ঞ আলিম 
থাকে তাহলে আলিম নয় এমন 
ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা অবৈধ । 
যদি নিয়োগ দেয়া হয় তাহলে তার 
রায় মেনে চলা বাধ্যতামূলক 1+ 


ইসলামি বিচারব্যবস্থা বনাম 
প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা 

মহান প্রভুর পক্ষ থেকে মহানবী (সা.) 
যে বিধান পৃথিবীতে পেশ করেছেন 
তাই ইসলামি বিচার ব্যবস্থার চিরন্তন 
ভিত্তি। অপরদিকে বর্তমান পৃথিবীতে 
যে বিচারব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তার 
মূলে রয়েছে মানব রচিত আইন । 
ইসলামি বিচার ব্যবস্থার বিচারক 
আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্্‌ 
পালন করেন এবং এই দায়িত্ব 
পালনের পেছনে যে মনোভাব 
ক্রিয়াশীল তা হলো, মহান আল্লাহর 
জবাবদিহিতা | কিন্তু বর্তমান অপর 
কোন বিচার ব্যবস্থায় বিচারক আল্লাহর 
নিকট কতটুকু জবাবদিহিতার অনুভূতি 
নিয়ে দায়িত্ব পালন করেন তা প্রশ্ন 
সাপেক্ষ । 

ও ক্রুটিমুক্ত আইন-কানুন, নিরপেক্ষ 
বিচার প্রক্রিয়া, নির্বাহী বিভাগ থেকে 
বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, বিচার 
ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, দ্রুত বিচার 
ব্যবস্থা, সহজে বিচারপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা | 
ইসলামি বিধান অনুযায়ী বিচার 
ফায়সালা করার ফলে রাষ্ট্রের সকল 
জনগণ পেত ন্যায় বিচার, ইসলামি 
শাসনামলে মানুষের সর্বজনীন অধিকার 
ছিল পূর্ণমাত্রায় সুরক্ষিত । সে সময়ে 
ছিল না কোনো দুনীতি, স্বজনগ্রীতি ও 
রাজনৈতিক প্রভাব, শান্তির সুশীতল 
বাতাস ছিল প্রবাহমান ৷ পক্ষান্তরে 
বর্তমান প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় 


স্বনগ্রীতি, বিচার 
দীর্ঘসুত্রতা, রাজনৈতিক প্রভাব এবং 
বিচার বিভাগের ওপর নির্বাহী বিভাগের 
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ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 
কর্তৃত্বসহ অসংখ্য জঞ্জাল আষ্টে-পৃষ্টে 


বিচারকের রায় চূড়ান্ত হলে তা কার্যকর 


জড়িয়ে আছে । ফলে অনেক ক্ষেত্রে 


করতে কোন গড়িমসি করার সুযোগ 


জনগণ ন্যায়বিচারের পরিবর্তে জুলুমের 


ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় নেই। 


শিকার এবং বঞ্চিত হচ্ছে। হত্যার 
অপরাধীও খালাস পেয়ে যায় সহজেই; 
আবার নিরপরাধ ব্যক্তি বছরের পর 
বছর কারান্তরীণ হয়ে নির্যাতিত হয় । 

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পক্ষপাতহীন 
ন্যায়বিচার ইসলামি বিচার ব্যবস্থার 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । প্রচলিত বিচার 
ব্যবস্থায় পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচারের 
কথা নীতিগত ভাবে স্বীকার করা 
হলেও সকল ক্ষেত্রে বাস্তবে তা মানা 
হয় না। দৃষ্টাত্তস্বরূপ দক্ষিণ আফ্রিকার 
বিচার আদালতের কথা উন্লেখ করা 
যায় | সেখানে, এক আদালতে দু'জন 
আসামীকে বিচারার্থে হাজির করা হয় 
একজন কৃষ্ঠাঙ, অপরজন শ্বেতাঙ্গ 
কৃষ্ণাঙ্গ আসামিটি একজন শ্বেতা 
মহিলাকে ধর্ষণ করেছিল । বিচারে তার 
ফাসির হুকুম হয়। আর শ্বেতাঙ্গ 
একজন কৃষ্ণাঙ্গকে 
বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে আগুনে মেরে 
পুড়িয়ে মেরেছিল । বিচারে তার বিশ 
পাউন্ড জরিমানা হয় এবং তা মাসিক 
কিস্তিতে আদায়ের সুবিধা দেওয়া হয় 
প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় এটাই 


ইসলামি র 
বিভাগের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে 
ইসলামি আইনানুযায়ী স্বয়ং খলীফা বা 
রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে ন্যায় সংগত রায় 
প্রদানে বিচারকের কোন বাধা নেই 
প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় বিচারকের 
স্বাধীনতার কথা বলা হলেও কার্যত 
তারা শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত নন 
উদাহরণ হিসেবে দিলি হাইকোর্টের 
অতিরিক্ত বিচারপতি আগারওয়ালকে 
ইন্দিরাগান্মী সরকার হাইকোর্টের 
রা পদ থেকে সরিয়ে একজন 


বিচারকের আরোপিত দণ্ড মওকুফ 
করার ক্ষমতা স্বয়ং খলীফা বা রাষ্ট্র 
প্রধানের নেই । অথচ প্রচলিত আইনে 
রাষ্ট্র প্রধানের যে কোন দণ্ড মওকুফের 


ক্ষমতা রয়েছে। কেবল ইসলামি 
বিচার-ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ সুবিচার সম্ভব । 
কারণ বিচারকের জবাবদিহিতা 


চুড়ান্তভাবে মহান প্রভু আহকামুল 
হাকিমীনের নিকট । সমাজে ন্যায় 
বিচার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামি রাষ্ট্রের 
অন্যতম দায়িত্ব। মানব রচিত 
আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিচার 
ব্যবস্থায় মানবীয় দুর্বলতার দরুণ 
প্রকৃত সুবিচার বা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব নয়। একমাত্র ইসলামি বিচার 
ব্যবস্থাই প্রকৃত ইনসাফ নিশ্চিত করতে 
পারে । 


মন্তব্য 
উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথা 
স্পষ্ট যে, বর্তমান সমাজ ও রাষ্্রীয় 
জীবনে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী 
প্রয়োজন তা হলো ইসলামি বিচার 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা । বলার অপেক্ষা রাখে 
না যে, ন্যায়বিচার শান্তির চাবিকাঠি 
শব০9830109 ০ [998০০ 
ন্যায়বিচার নেই তো শান্তি নেই 
আজকের বিশ্বে অশান্তি ব্যাপক খুন 
খারাবী ও হানাহানির অন্যতম প্রধান 
কারণ সমাজে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার 
প্রচলন না থাকা । মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর পৃথিবীতে 
আগমনের পূর্বে সমগ্র বিশ্ব অভাবনীয় 
নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও 
বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল 
এবং তার আগমনের মধ্য দিয়ে সে 
বিশ্বমানবতা লাভ করে এক চিরন্তন ও 


সহকারী হিসেবে বদলী করেছিলেন । 


অত্যাধুনিক জীবন ব্যবস্থা । তারই 


এর কারণ ছিল বিচারপতি 
আগারওয়াল বিভিন্ন ডিটেনশনের 
মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে রায় 
দিয়েছিলেন ৯২ 


মার্চ১৫ 


ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে 
রাশেদীনের শান্তিময় শাসন ব্যবস্থায় 
বিশাল অবদান রাখে | বিজ্ঞানের চরম 
উৎকর্ষের এ যুগে বিশ্বমানবতা 


প্রতিনিয়ত যে অশান্তি ও দুর্নীতির 
কবলে পড়ে ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে 
যাচ্ছে, সে ব্যবস্থার একমাত্র 
প্রতিষেধক হতে পারে খুলাফায়ে 
রাশেদীন-প্রবর্তিত দুর্নীতিমুক্ত ইসলামি 
বিচার ব্যবস্থা । যেখানে থাকবে না, 
কোনো রেষারেষি, হিংসা বিদ্বেষ, খুন, 
গুম, ধর্ষণ, টড দুর্নীতি, 
স্বজনপ্রীতি রাজনৈতিক 
বৈচানিরিভা টার আইলা রাড 
কেবল ক্ষমতাবান ও সবলের 
একছেটিয়া সম্পত্তি না হয়ে সমাজের 
সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য ন্যায় বিচারের 
নিশ্চয়তা তৈরি হবে । সমাজে প্রতিষ্ঠিত 
হবে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সর্বমানবিক 
নিরাপত্তা । গড়ে উঠবে জুলুম, শোষণ 
ও অবিচারমুক্ত সুন্দর সমাজ । তাই 
ইসলামই হচ্ছে শান্তি, প্রগতি ইনসাফ 
ও নিরাপত্তার রক্ষাকবচ | 


লেখক: প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও 
সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 


১ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামী 
রাজনীতির ভুমিকা, পৃ. ১১৭ 
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মিঘঘরের ধবনি, হায়াত 

পাবলিকেশল, চট্টথাম (২০০৮ খি.), পৃ. 
২১০ 

+ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামী 
রাজনীতির ভূমিকা, পৃ. ১১৩ 

৫ আল-কুরআন, সরা আল-মারিদা, ৫:৮ 

* মুসলিম, আাস-সহীহ, দারুল জীল ও দারুল 
খ. ১, পৃ. ৬৭, হাদীস: ২৯৪ 

+ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল- 
কুরআনে রহ ও সরকার, পৃ. ২২২ 

পড.আফ ম খালিদ হোসেন, আল্লাহর 


আইনের শাসন, পৃ. ১৩৯ 

৯ ড. আফ ম খালিদ হোসেন, আল্লাহর 
র শাসন, পৃ. ১৩৯ 

১ ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, আল্লাহর 
র শাসন, পৃ. ১৪০ 

১ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামী 

রাজনীতির ভুমিকা, পৃ. ১১৪ 

৯২ মোহাম্মদ আবদুল হালিম, সংবিধান, 

সাংবিধানিক. আইন ও রাজনীতি: 


বাংলাদেশ এঁসঙ্, রিকো প্রিন্টার্স, ঢাকা 
(১৯৯৫ খি.), পৃ. ২৪৭ 
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দ্র তিল পাকিস্তানের বিখ্যাত 
হাকীম আখতার 
শাহ পয 


হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ 


০৮০০০০-৮৮০//-১৬০২৫52/5৪৮৪৮, 


জন্ম ও বংশপরিচয় 

মাওলানা শাহ হাকীম আখতার এরাই 
ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ প্রতাপগড়ের 
“আটহিবা” নামক ছোট্ট গ্রামে ১৯২৮ 
সালে এক সন্ত্ান্ত মুসলিম পরিবারে 
জন্গ্রহণ করেন । তার বাবা মুহাম্মদ 
হুসাইন ছিলেন একজন সরকারি 
কর্মকতাঁ। তিনি ছিলেন মা-বাবার 
একমাত্র ছেলে । এছাড়া তার দুজন 
বোন ছিলেন । 


বাল্যকালে খোদাভীতির অবস্থা 
বাল্যকালেই তার মধ্যে বিকশিত হতে 
থাকে খোদাপ্রেমের অপুব 
নিদর্শনাবলি | তার বোন তাকে অনেক 
সময় দুআর জন্য মসজিদের ইমাম 
হাফেজ আবুল বরকাত ঞ্রঞ্রছি-এর 
কাছে নিয়ে যেত। তিনি ছিলেন 
হাকিমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ 
আলী থানবী ঞ্ঞ্ইি-এর বিশিষ্ট 


শেষরাতে উঠে একটি মসজিদে গিয়ে 


তার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসার 
উদ্রেক হওয়া এ কথারই প্রমাণ বহন 
করে যে, তিনি জন্মগত অলী ছিলেন । 
চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত উরদু শিক্ষা অর্জন 
বাসনা জাগ্ত হয় এবং স্বীয় পিতাকে 
দীনী শিক্ষা অর্জনের জন্য দারুল উলুম 
দেওবন্দ যাওয়ার অদম্য বাসনা ব্যক্ত 
করেন । কিন্তু তাকে মডেল স্কুলে ভর্তি 
করিয়ে দেওয়া হলো | এরপরও পার্থিব 
শিক্ষার প্রতি তার মোটেও আকর্ষণ 
ছিল না। 

যে সময় তিনি প্রাপ্ত বয়স্কও হননি, 
নিজ ঘর থেকে অনেক দূরে অনাবাদী 
জঙ্গলে একটি বিরাণ মসজিদে 
আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন 
এবং নির্জনে বসে আল্লাহর দরবারে 
কান্নাকাটি করতেন | মসজিদ থেকে 
অল্প দূরে কিছু মুসলমানের বসবাস 


খলীফা । সে সময়ের অনুভূতি তিনি 
এভাবে বর্ণনা করেন যে, সে সময় 


ছিলো, তিনি তাদের ওপর অবিরত 
মেহনত করতেন এবং তাদেরকে 


আমি মসজিদের দরজা-জানালা, 


নামাযের দাওয়াত দিতেন । অবশেষে 


মাটির প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ 
অনুভব করতাম এবং হযরত ইমাম 


আল্লাহর রহমতে পুরো গ্রামবাসী 
নামাধী হয়ে যায় এবং সেই বিরাণ 


সাহেব এরই থেকে খোদাপ্রেমের 
সুগন্ধি অনুভব করতাম এবং আমার 
পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিলো যে, এই 
লোকটি অবশ্যই আল্লাহর প্রিয় বান্দা । 
একটি অবুঝ শিশু, যার এখনো ভালো- 


মার্চ'১৫ 


মসজিদে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত 


তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন 
এবং ফজর পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে 
আহাজারি-রোনাজারিতে অতিবাহিত 
করতেন । কিন্তু এ সংবাদ যখন তার 
পিতা জানতে পারলেন তখন তাকে 
ঘরেই তাহাজ্জুদ আদায় করার জন্য 
বললেন । যেহেতু তিনি ছিলেন পিতার 
একমাত্র পুত্রসন্তান এবং রাতে জঙ্গলে 
চোর-ডাকাতের আনাগোনাও ছিল 
বেশি । তার এই অবস্থা দেখে তার 
পিতা তাকে মাওলানা বলেই সম্বোধন 
করতেন । 


মসনবী শরীফ 

থেকে উপকৃত হওয়া 
অপ্রাপ্তবয়সেই মাওলানা জালালুদ্দীন 
রুমী এ্ক্ছ-এর মসনবী শরীফের সাথে 
তার একটা অকৃত্রিম ভালোবাসা সৃষ্টি 
হয়ে গিয়েছিল । তার কুরআন মজীদের 
শিক্ষক খুবই আকর্ষণীয় সুরে মসনবী 
শরীফ পাঠ করতেন । কুরআন শরীফ 
আবেদন করতেন যে, হযরত অল্প 
মসনবী শরীফ থেকে পড়ে শোনান । 
তিনি খুব আবেগের সাথে মসনবী 


নামাযের জামাআত অনুষ্ঠিত হতে 


শরীফ পাঠ করে বালক আখতারের 


থাকে । সেই এলাকার লোকেরা তাকে 


মানসপঠে খোদাপ্রেমের ঢেউ 


পীর সাহেব বলে সম্বোধন করতো । 
বাল্যকালে অনেক সময় তিনি 


তুলতেন। তখন থেকে তার অন্তরে 
মাওলানা রুমী ঞঞ্ছ-এর প্রতি অপার 
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শ্রদ্ধা-ভক্তির সৃষ্টি হয় এবং মসনবী 
শরীফ বোঝার জন্য তিনি ফারসি ভাষা 
শিখা আরম্ভ করলেন। তিনি প্রায়ই 
বলতেন যে, আমার অন্তরে সর্বপ্রথম 
খোদাপ্রেমের মশাল প্রজ্জবলিত করেছেন 
মাওলানা রুমী পরল এবং তিনিই 
আমার সর্বপ্রথম আধ্যাত্মিক রাহবার | 


ইউনানী চিকিৎসা অর্জন 

সপ্তম শ্রেণীর পর তার পিতা তাঁকে 
জোরাজোরি করে আলীগড় তিবিবয়া 
কলেজে ভর্তি করে দিলেন এবং 
ইউনানী বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার জন্য 
ইলাহাবাদে চলে যান । তিনি সেখানে 
নিজ ফুফুর কাছে অবস্থান করতেন 
ওখান থেকে একমাইল দুরে 
মরুভূমিতে একটি মসজিদ ছিল, যা 
জিনের মসজিদ হিসেবে পরিচিত 
ছিলো । সেখানে তিনি মাঝে-মধ্যে 
গিয়ে আল্লাহর আরাধনায় মগ্ন হতেন 
তিনি প্রায়ই সময় বলতেন যে, আল্লাহ 
তাআলা আমার পিতাকে উত্তম 
প্রতিদান দান করুন, তিনি আমাকে 
ডাক্তারিবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন, যা 
এখন আমার 


আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদে হতবিহবল 


খলীফা শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী 


হয়ে পড়লেন । তার ওপর যেন কষ্টের 
পাহাড় ভেঙে পড়লো । কিন্তু তিনি 
নিজেকে সামলে নিলেন এবং পিতার 
কবরের ওপর দাড়িয়ে নিজের শেষ 
অবস্থার কথা চিন্তা করতে লাগলেন 
এবং মনকে প্রবোধ দিলেন যে 
আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট 
হওয়ায় বান্দার জন্য উচিত | 


আধ্যাত্মিক রাহবারের খোঁজে 

থানবী এক্ই-এর মৃত্যুর পর তিনি 
থানবী সিলসিলার এমন এক 
রাহবারের সন্ধান করতে লাগলেন, যার 
সান্িধ্যে অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে দেওয়া 
যাবে । তখন ইলাহাবাদে শাহ ফজলুর 
রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী এ্রজ্ি-এর 
সিলসিলার এক বুযুর্গ শাহ মুহাম্মদ 
আহমদ প্রতাপগড়ি ঞজ্ই-এর সানিধ্যে 
তিনি উপস্থিত হতেন এবং প্রত্যেকদিন 
আসর থেকে প্রায় রাত ১১ টা পর্যন্ত 


হইছি অবস্থান করেন। তিনি যখন 
ফুলপুরী ঞ্রক্ই-এর আধ্যাত্মিক সাধনা 
সম্পর্কে অবগত হলেন তখন তার প্রতি 
একটা আলাদা আকর্ষণ অনুভব 
করলেন এবং তাকে তার জীবনের 
আধ্যাত্মিক রাহবার হিসেবে মনোনীত 
করতে মনস্থ করলেন । এরপর হাকীম 
আখতার ক্ষ শায়খকে চিঠির মাধ্যমে 
নিজের মনের আকুতি প্রকাশ 
করলেন । ফুলপুরী ক্ষ তাকে নিজের 
শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন এবং 
তাকে বিভিন্ন যিকর-আযকার, দুআ- 
দরুদের অযীফা দিলেন । 


রাহবারের সান্নিধ্যে 
তিনি স্বীয় শায়খের সান্নিধ্যে যেতে 
অস্থির হয়ে পড়লেন । কিন্তু কিছু 
অসুবিধার কারণে তাড়াতাড়ি তার 
দরবারে যাওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠেনি 
সেসময় তিনি নিজ মহল্লার একটি 


হযরতের খেদমতে অতিবাহিত 
করতেন । হযরত আহমদ এরা 


পাশবর্তী অনাবাদি মসজিদে গিয়ে 
শায়খের অযীফা পূর্ণ করতেন 


একজন সাত্যিকার অর্থে আল্লাহর ওলী 


অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিথ 


ছিলেন । হাকীম আখতার রক যদি 


অনেক উপকারে কোনদিন তার কাছে রাত্রে অবস্থান 
আসছে । হাকীম আখতার এ্রঞ্ছি করতেন তখন তিনি ঘর থেকে 
বিছানাসহ চলে আসতনে । তিনি 


ছিলেন হাকীম মুহাম্মদ আজমল খানের 
ছাত্রের ছাত্র । 


চিঠির মাধ্যমে হযরত থানবী 
লক্ট-এর সাথে যোগাযোগ 
হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী এরা 
এর প্রসিদ্ধ ওয়াষের গ্রন্থ রাহাতুল 
কুলুব অধ্যয়ন করার পর তার মধ্যে 
খোদাপ্রেম জাগ্রত হয় । তখন তিনি 
থানবী ঞ্ক্ষই-এর কাছে চিঠির মাধ্যমে 
বায়আত হওয়ার ইচ্ছা _ প্রকাশ 
করলেন । কিন্তু প্রতিউত্তরে চিঠি এলো 
যে, হযরত খুবই অসুস্থ | হযরতের যে 
কোন খলীফার সাথে ইসলাহী সম্পর্ক 
করে নিন। এর কিছুদিন পর থানবী 
ই-এর ইন্তিকাল হয় । 

যেদিন তিনি তিবিবয়া কলেজে 


বলতেন, আমার কাছে আরও অনেক 
বড়-বড় আলেমরা আসেন, কিন্তু আমি 
আপনি ব্যতিত কারো জন্য ঘর থেকে 
বিছানা নিয়ে চলে আসি না। এক 
চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে, আমি 
পৃথিবীতে আপনাকেই সবচেয়ে বেশি 
মুহববত করি | মুফতী মাহমুদুল হাসান 
গাঙ্গুহী এছ থেকে বর্ণিত আছে যে, 
মাওলানা আহমদ প্রতাপগড়ি এ 
নকশবন্দী সিলসিলার একজন 
উচুমাপের বুযুর্গ ছিলেন এবং প্রায় 
কুতুবপর্যারে ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি 
একজন উচ্চমানের কবি ও ছিলেন । 


বায়আত 
হাকীম আখতার লজ জানতে 


হলো । তিনি কুরবানের ঈদের সময় 
স্বীয় মাতা থেকে অনুমতি নিয়ে 
ফুলপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন 
এবং ঠিকই ঈদের দিন সেখানে 
পৌছলেন | তখন তার তনু-মনে অন্য 
ধরনের শিহরণ অনুভূত _ হচ্ছিলো । 
তখন ফুলপুরী একি টুপি মাটিতে 
রেখে চুল এলোমেলো অবস্থায় কুরআন 
তিলাওয়াতে ব্যস্ত ছিলেন। যখন 
ফুলপুরী এজি তার দিকে মনোযোগী 
হলেন, তখন তিনি বললেন যে, আমি 
মুহাম্মদ আখতার, প্রতাপগড় থেকে 

য় নফসের সংশোধনের জন্য 
উপস্থিথ হয়েছি। ৪০ দিন এখানে 
অবস্থান করার ইচ্ছা আছ। ফুলপুরী 
পল তার এক ছেলেকে হাকীম 
আখতার এ্ঞ্-এর থাকা-খাওয়ার 
ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন ৷ এরপর 
স্বীয় শায়খের সান্নিধ্যে অবিরত ১৭ 
বছর কাটিয়ে দিলেন। এর মধ্যে ১০ 


পড়াশোনা সমাপ্ত করে ফুফুর বাড়িতে 


পারলেন যে, ফুলপুরে হাকীমুল উম্মত 


আসলেন, সেদিন তিনি পিতার 
মার্চ'১৫ 


থানবী এ্রক্ষ-এর একজন বিশিষ্ট 


বছর স্বীয় শায়খের খেদমতে নিজেকে 
সম্পূর্ণ বিলীন করে দিয়েছিলেন । 
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শায়খের ভালোবাসা 
এবং কষ্ট-মুজাহাদা 
তিনি শেষ রাত্রে উঠে স্বীয় শায়খকে 
অজু করাতেন এবং শায়খ যখন 


ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন তখন তিনি 
একটু পিছনে বসে থাকতেন, যাতে 
স্বীয় মুরশিদের ইবাদতে বির না ঘটে । 
যতক্ষণ তিনি ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন, 
ততক্ষণ তিনি বসে থাকতেন । ফুলপুরী 
লই তাহাজ্জুদ থেকে দুপুর পর্যন্ত 
প্রতিদিন প্রায় সাত ঘণ্টা ইবাদত 
করতেন । দুপুরে পীর-মুরিদ একসাথে 
আহার করতেন । পুরো দশ বছর 
সকালে কোন নাস্তা করেননি ৷ কেননা 
ফলপুরী একি বার্ধক্যজনিত কারণে 
সকালে নাস্তা করতে পারতেন না। 
ফুলপুরী লট বলতেন, আখতার 
আমার পিছনে এভাবে লেগে থাকে, 
যেমন দুপ্ধপোষ্য বাচ্চা মায়ের পেছনে 
লেগে থাকে । হাকীম আখতার এ 
স্বায় শায়খের প্রতিটি ওয়ায-নসীহত 
খব গুরুত্বসহকারে লিপিবদ্ধ করতেন । 
ফলে হযরত ফলপুরী ল্ই-এর 
ওয়াজ-নসীহতগুলো প্রায় হাকীম 
আখতার ঞ্ঞ্ছ-এর মাধ্যমে জনসম্মুখে 
প্রকাশ পেয়েছে। হযরত ফুলপুরী 
রহ্ছি-এর জীবদ্দশায় অনেকগুলো 
্রন্থই পকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে: 
মারেফাতে ইলাহিয়া, মাই'য়্যাতে 
ইলাহিয়্যা, বরাহিনে কাতে'আ, শরাব 
কি হুরমত, মলফুজাতে শাহ আবদুল 
গনী; সবগুলো গ্রন্থই হাকীম আখতার 
ক্ই-এর হাতে লিখিত । 


দীনী শিক্ষা অর্জন 


মার্চ১৫ 


বায়তুল উলুম মাদরাসায় দীনী শিক্ষা 
অর্জন করেন। কিছু সাথী পরামর্শ 
দিলো যে, তুমি দারুল উলুম দেওবন্দে 
চলে যাও। কিন্তু তিনি পরিস্কার 
অস্বীকার করে দিলেন এই বলে যে, 
সেখানে আমি শায়খের সোহবত থেকে 
মাহরুম হবো। কুদরতের কী 
কারিশমা, দেওবন্দের অনেক বড়-বড় 
আলেমরা হযরতের সোহবতে নিজেকে 
ধন্য করেছেন । তিনি দরসে নেজামীর 
আট বছরের নেসাব মাত্র চার বছরে 
সমাপ্ত করেন । বুখারী শরীফের কয়েক 
পারা স্বীয় শায়খের কাছে পড়েছেন । 
তার শায়খ শাহ আবদুল গনী রাহি 
ছিলেন হযরত রশীদ অহমদ গাঙ্গুহী 
রকটি-এর ছাত্রের ছাত্র । 


হাকীম আখতার এক্ট-এর 
সাধাসিধে জীবনযাপন 

তিনি আজমগড়ের নিকটবর্তী কোটলা 
নামক গ্রামের একটি মেয়েকে বিয়ে 
করেন । মেয়েটি ছিলো তার থেকে 
প্রায় দশ বছর বড় । কিন্তু পুরো গ্রামে 
তার দীনদারি-পরহেজগারি প্রসিদ্ধ 


আমাকে বলেছিলো যে, আপনি 
আমাদের যা খাওয়াবেন, যা পরিধান 
করাবেন, আমরা তাই খাবো এবং 
পরিধান করবো । কোনদিন আপনার 
কাছে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের আবদার 
করবো না । হযরত বলতেন যে, সে 
তার ওয়াদা পূর্ণভাবেই বাস্তবায়ন 


কিছুর আবদার করেনি । দুনিয়ার প্রতি 
তার কোন আকর্ষণ ছিল না বললেই 
চলে । অধিকাংশ সময় সে কুরআন 
তেলাওয়াতে ব্যত্ত থাকত । হযরত 
ফুলপুরী এল বলতেন আখতার তো 
অবশ্যই বুযুর্গ । তার স্ত্রীও তার থেকে 
কম নয় | ১৯৬০ সালে শাহ ফুলপুরী 
ক্ষ যখন পাকিস্তানে হিজরত করেন 
তখন তিনিও তার সাথে পাকিস্তান চলে 
আসেন । কিন্তু নিজের স্ত্রী ও ছেলে 
হাকীম মুজহের মিয়াকে [তিনি তখন 
শিশু ছিলেন] হিন্দুস্তানে রেখে আসেন । 
এক বছর পর্যন্ত আর্থিক অস্বচ্ছলতার 
কারণে তাদেরকে পাকিস্তানেও নিয়ে 
আসতে পারেননি এবং নিজেও 
হিন্দুস্তান যেতে পারেননি । এই এক 
বছর হযরতের স্ত্রী অনেক কষ্ট করে 
সংসার চালিয়েছেন । হযরত বলতেন 
যে, আমার মতে সে এ যুগের রাবেয়া 
বসরী। তার মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে 
পুরো গ্রামে এক ধরনের সুগন্ধি ছড়িয়ে 


ঞ্রক্ছই-এর মৃত্যুর পর মাওলানা শাহ 


ছিল । তিনি প্রায় বলতেন যে, শায়খের 


আবরারুল হক হারদুয়ী এ্জ্ছ-এর 


দরবারে দীর্ঘদিন অবস্থান করাটা তার 
কারণেই সম্ভব হয়েছে । তীর স্ত্রী যখন 


সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেন 
এবং দু'বছর পর স্বীয় শায়খ থেকে 


শায়খের সাথে তার গভীর সম্পর্ক 


খিলাফত লাভে ধন্য হন। এর 


দেখতে পেল, তখন তাকে আনন্দচিত্তে 


অনেকদিন পূর্বে তিনি স্বপ্নে 


অনুমতি দিয়ে দিল যে, আপনি যতদিন 


দেখেছিলেন যে, হযরত ফুলপুরী এই 


ইচ্ছা ততদিন সেখানে অবস্থান করুন । 


হযরত আবরারুল হক এ্কই-কে 


তিনি বলতেন যে, আমার স্ত্রী দীনের 


সম্বোধ করে বলছেন, আপনি 


ব্যাপারে আমাকে পূর্ণ সহযোগিতা 
প্রদান করেছে। সে প্রথম দিনই 


আখতারকে খিলাফত দিয়ে দিন | এ 
স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনেকদিন পরই প্রকাশ 
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পেল । হযরত হারদুয়ী এছ বলতেন 


কশকুলে মারিফাত, ১৮. সফরনামায়ে 


যে, আমরা কিতাবে পড়েছি যে, সাত- 
উত্তাদের এরকম এরকম সেবা করত, 
কিন্তু সেগুলো স্বচক্ষে অবলোকন করার 
সুযোগ হয়নি । হাকিম আখতারকে 
দেখার পর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো 
যে, আগেকার যুগে বাস্তবেই ছাত্ররা সে 
রকম সেবা করতো । 

হাকীম আখতার এঞ্রঞ্চছ-এর লিখিত 
মাআরিফে মসনবী অধ্যয়ন করার পর 
শায়খ সাইয়েদ মুহাম্মদ ইউসুফ ইবনে 
নূরী এ্রঞ্ষছি বলেছিলেন যে, হাকীম 
মুহাম্মদ আখতারের লিখিত অনবদ্য 
গ্রন্থ মাআরেফে মসনবী, মাআরেফে 
আখতার অধ্যয়ন করার পর লেখক 
সম্পর্কে আমার এত উচ্চ ধারণা সৃষ্টি 
হয়েছে যে, যা কল্পনা করাও অসম্ভব । 
মাওলারা বিননুরী ঞ্ক্ছ ফারসি মসনবী 
অধ্যয়ন করার পর মন্তব্য করেছিলেন 
যে, আপনি আর মাওলানা রুমীর মধ্যে 
কোন পার্থক্য নেই । 


লিখনীর ময়দানে 

সরব পদচারণা 

হযরত হাকীম আখতার ঞ্ঞক্ষই-এর 
লিখিত গ্রন্থ, মাওয়াঘিরে সংখ্যা দুশোর 
কাছাকাছি । যা ইতিমধ্যে আরবি, 
উরদু, হিন্দি, পশতু, তুর্কি, চাইনিজ, 
মালয়েশিয়ানভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন 


ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে । 


হাকীম আখতার এ্রক্ছ-এর 
বা কা 

১. খাযায়িনুল কুরআন, ২. খাযায়িনুল 
হাদীস, ৩. খাযায়িনে ৪ ওয়া 
তরীকত, ৪. খাযায়িনে মারিফাত ওয়া 
মুহাববত, ৫. মাআরিফে রববানী, ৬. 
মাওয়াহিবে রববানিয়া, ৭. মাআরিফে 
শমসে তিবরিষী, ৮. দরসে মসনবী, ৯. 
মারিফাতে ইলাহিয়া, ১০. ফগান রুমী, 


হারামাইন শরীফাইন, ১৯, 
সফরনামায়ে রেঙ্গুন ওয়া ঢাকা, ২০. 
বাতী উনকী উয়াদহীন্দী, ২১. 
২২. ফয়যানে 


২৫. 
বদনজরী কি সওদা নুকসানাত, ২৬. 
অলীয়ুল্লাহ বানানে ওয়ালে চার আমাল, 
২৭. পিয়ারে নবী ্রঞ্জঈ কি পিয়ারী 
সুন্ূতী, ২৮. কওমিয়্যত ওয়া ছুবায়্যিত 
কে তাআস্সুব কি ইসলাহ, ২৯. 
সফরনামায়ে লাহোর, ৩০. হুকুক ওয়া 
আদাবে শায়খ, ৩১. ইসলাহে 
আখলাক, ৩২. মা'মুলাতে সুবহে ওয়া 
শাম, ৩৩. হারামাইন 955 মে 
হুযুরী কে আদাব, ৩৪. 
তযকীয়াযে নফস, ৩৫. রা 
আওর ইশকে মজাী কি তবাহকারিয়া, 
৩৬. হুসনে খাতিমা কে সাত মুদাল্লাল 
নুসখে, ৩৭. এক মিনিট কা মাদরাসা, 
৩৮. তলকীনে সবরে জমীল, ৩৯. 
নেকাহ কে বাদ মজাদার যিন্দেগি ও 
৪০. হুসুন পুরুস্তী আওর ইশকে 


নির্দেশে মতে গুলশনে ইকবাল 
করাচিতে খানেকাহে এমদাদিয়া 
আশরাফীয়ার ভিত্তি রাখেন এবং 
নাজেমাবাদ থেকে গুলশনে ইকবাল 
চলে আসেন । এরপর সেই খানেকার 
মধ্যেই আশরাফুল মাদরীস নামে 
একটি মাদরাসা এবং মসজিদে 
আশরাফ প্রতিষ্ঠা করেন । যা এখনো 
পুরো বিশ্বের দীনের কেন্দ্রভূমি হিসেবে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । সেই খানেকার 
একটি শাখা করাচির সিন্ধু প্রদেশে 
প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেখানে প্রতি 
রবিবার ফজরের পর হযরতের বয়ান 
হত । কখনো-কখনো তিনি সেখানে 
কয়েকদিন অবস্থান করতেন । সেখানে 
সাত-আট বছর পূর্বে একটি দৃষ্টিনন্দন 
মসজিদ তৈরি করা হয় এবং জামিয়া 
আশরাফুল মাদারিস নামে চার হাজার 
গজের একটি জামিয়ার ভিত্তিপ্রস্তর 
রাখা হয়। 


২০ রবীউল আউয়াল ১৪২০ হিজরী 
মোতাবেক ৫ জুলাই ১৯৯৯ ইংরেজি | 


মজাযী কী তবাহকারীয়া আওর উনকা 
ইলাজ। 


১. আল্লাহর রহমতে কেউ আমার কাছে 
কর্জ পাবে না। 


হযরত হাকীত আখতার এ্রক্ই-কে তার ২.আমি অসীয়ত করছি সর্বপ্রথম 
শায়খ শাহ আবরারুল হক এজি আমার জন্য, আমার পরিবারবর্ণের 
ভারতের দক্ষিণ হায়দারাবাদে আরিফ জন্য, এবং আমার সকল 


বিল্লাহ উপাধি দিয়েছিলেন । 


স্বপ্নে সুসংবাদ 

বিটেনের মুফতী যুবাইর এবং মাওলানা 
মুহাম্মদের মাতা ঠিক সেই সময় একটি 
স্বপ্ন দেখলেন, যখন হাকীম আখতার 
ল্রকই-এর মৃত্যু হল। তিনি স্বপ্ন 
দেখলেন যে, হুযুর ্র্ঈ নিজর পবিত্র 
হাত দ্বারা হাকীম আখতার এক্সছ-এর 
হাত ধরে তাকে জান্নাতুল বকীর দিকে 
নিয়ে যাচ্ছেন । 


১১. রুহ কী বিমারিয়া আওর উনকা ীনেকাহে এমদাদিয়া 
ইলাজ, ১২. তরবিয়তে আশিকানে আশরাফিয়া গুলশনে 
খোদা (৩ খণ্ড), ১৩. ইরশাদাতে ইকবাল, করাচির ভিত্তি 
দরদে দিল, ১৪. পরদেছ মে তিনি প্রথমে করাচি টাউনের 
তযকিরায়ে ওয়াতন, ১৫. মাআরিফে নাজেমাবাদে অবস্থান করতেন । 
মসনবী, ১৬. বরাহীনে কাতি'আ, ১৭. অতপর শাহ হারদুয়ী ঞ্্ই-এর 


মার্চ১৫ 


শুভাকাংখীর জন্য যে, সর্বাবস্থায় 
আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিবে 
এবং এক নিঃশ্বাসের জন্যও 
আল্লাহর অসস্তুষ্টি কিংবা হারাম 
কাজে লিপ্ত হবে না। যদি কোন 
সময় নফসের প্ররোচনায় হারাম 
কাজে লিপ্ত হয়ে যাও, তবে সাথে- 


কোন 


আল্লাহঅলা ব্যক্তিকে নিজের 
জীবনের মুরশিদ হিসেবে গ্রহণ করে 
নিবে। 


৪. ধন-সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহকে 
অত্যন্ত ভয় করবে এবং যে কোন 
সমস্যায় অবশ্যই অভিজ্ঞ আলেমের 
শরণাপন্ন হবে। 


____াল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ২৭ 


ম।হা।-|জী।ব।ন 


৫.আমার সব গ্রন্থের প্রচার-প্রসারে 
সবসময় গুরুত্ব প্রদান করবে। 
যাতে সদকাওয় জারিয়া হিসেবে 
কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে এবং 
আমার সন্তানরা যাতে সারাজীবন 
দীনের সেবায় রত থাকে । 

৬. যেখানেই আমার মৃত্যু হবে 
সেখানেই দাফন করে দেবে । 

৭.সবসময় আমার জন্য তিনবার সূরা 
ইখলাস পড়ে ইসালে সওয়াব করবে 
এবং আমার গুনাহের জন্য আল্লাহর 


সাহেবযাদা) সাহেব পড়াবেন | 

৯. আমাকে খুব তাড়াতাড়ি দাফন করে 
দিবে। সুন্নাত অনুযায়ী কবরে 

আমাকে কিবলামুখী করে শোয়াবে । 

সব ধরনের বেদআন-কুসংস্কার 

থেকে বিরত থাকবে । 


অসুস্থতা থেকে পরপারের 

পথে (জৌবন সায়াহে) 

১৪২১ হিজরীর ২৭ সফর মোতাবেক 
২০০০ সানের ৩১ মে ইশার নামাযের 
পূর্বে হাকীম আখতার সাহেব 
প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হন। তখন 
থেকে নিয়ে ১৪৩৪ হিজরীর ২৩ রজব 
মোতাবেক ২০১৩ সনের ২ জুন পর্যন্ত 
দীর্ঘ সময় অসুস্থতায় ভোগা সত্তেও 
কখনো শেকায়ত করেননি ৷ 


নোট: প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হওয়া 
সত্ত্বেও ২০০০ সাল থেকে ২০০৮ সাল 
পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রে সফর 
অব্যাহত রেখেছিলেন । যেমন- সউদি 
আরব, সাউথ আফ্রিকা, বাংলাদেশ, 
বিটেন এবং দেশের অভ্যন্তরে অনেক 
শহরে সফর করেছেন। অসুস্থতার 
তেরো বছরে চার বার এত অসুস্থ হয়ে 
পড়েছিলেন যে, ভক্তরা তার জীবনের 
আশাই ছেড়ে দিয়েছিলো । 

১৪৩৪ হিজরীর ২৩ রজব মোতাবেক 
২০১৩ সনের ২ জুন, রোববার, ৯০ 
বয়সে মাগরিবের পর বর্ণাঢ্য জীবনের 
অধিকারী এই মহান ব্যক্তিত্ব পৃথিবী 
ছেড়ে পরপারের উদ্দেশ্যে পাড়ি 
জমান । 


মার্চ১৫ 


২০১৩ সনের ২ জুন রোববার সকাল 
থেকেই হযরতের স্বাস্থ্য অবনতির 


খানেকাহে এমদাদিয়া আশরাফিয়া, 
সিদধুর বুজ সোসাইটিতে হুযুরের লাশ 


দিকে যাচ্ছিলো । পুরো কামরায় 
হযরতের বিশেষ ডাক্তার যিনি পুরো 
তেরো বছর হুযুরের চিকিৎসায় 
অতিবাহিত করেছেন ডাক্তার 
আমানুল্লাহ এবং ডাক্তার আইয়ুব 
তারাও প্রায়ই আশা ছেড়ে দিয়ে 
ফেললেন এবং ক্রন্দন করতে 
লাগলেন । হযরত মুজহের মিয়া 
কম্পমান হস্ত এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে 
অক্সিজেনের মা্ষে জোরে চাপ 
দিচ্ছিলেন, যাতে হযরত অক্সিজেন 
নিতে পারেন । মাস্ক কখনো ইসমাইল 
সাহেব আবার কখনো ইসহাক সাহেব 
নিতেন । মাগরিবের নামাযের পরপর 
সন্ধ্যা ৭ টা ৪০ মিনিটের সময় শায়খুল 
আরব ওয়াল আজম আরেফ বিল্লাহ 
হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ 


র হযরত 
গোলাম মুহাম্মদ, মাওলানা জলীল 
আহমদ, মুফতী ইরশাদ, হযরতের 
পৌত্র মাওলানা ইসহাক, হাফিজ 
জিয়াউর রহমান এবং মোতাহের 
মাহমুদ হযরতের গোসল সম্পন্ন 
করেন। যতই সময় অতিবাহিত 
হচ্ছিলো ততই হযরতের চেহারা 
পূর্ণিমার চাদের ন্যায় উজ্জ্বল হচ্ছিলো । 
সোমবার সকাল থেকেই মানুষের ভীড় 
বাড়তে লাগলো । মাওলানা শাহ 
করালেন এবং অত্যন্ত আবেগ মিশ্রিত 
কণ্ঠে মোনাজাত করতে লাগলেন । 
তখন মানুষের কান্না আর আর্তচিৎকারে 
আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠছিলো । 
ফজরের পর বারবার ঘোষণা করা 
হচ্ছিলো যে, আপনারা সিন্ধুর বুজ 
সোসাইটিতে চলে যান। জানাযার 
নামায ওখানেই অনুষ্ঠিত হবে । কিন্তু 
কেউ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো 
না। 


সোমবার: সকাল ৮টা 


মোবারক তার কামরায় রাখা হয় 
বারবার ঘোষণা করা হচ্ছিলো, 
আপনারা কোনধরণের ফটোগ্রাফি 
একেবারেই করবেন না। অন্যথায় 
মোবাইল অথবা ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে 
নেওয়া হবে । যেদিকে চোখ যায় শুধু 
মানুষ আর মানুষ । তখন পুরো এলাকা 
পরিণত হয়েছিলো জনসমুদ্রে ৷ পুরো 
মাদরাসায় তিল ধারণের ঠাই ছিল না । 


সকাল ৮.৫৭ মিনিট 
মাওলানা শাহ মুজহের সাহেব কামারত 
অবস্থায় জানাযার নামায পড়ালেন । 


পাশেই ছিলো হযরতের ব্যক্তিগত 
কবরস্থান ।  পূর্বপরামর্শ অনুযায়ী 
হযরতের পৌত্র মাওলানা হাফিজ 
ইবরাহীম এবং আরেক পৌত্র মাওলানা 
নামলেন এবং 
য় দাদাকে কবরে 
শোয়ালেন ৷ লাখো মানুষের চোখের 
পানিতে নিজস্ব কবরস্থানেই তাকে 
দাফন করা হয় । এভাবেই ঝরে গেল 
আশরাফি কাননের আরেকটি পুষ্প। 
যে ফুলের সৌরভে মুখরিত হয়েছিলো 
দেশ-বিদেশ, যার সুগন্ধি মুগ্ধ 
করেছিলো পুরো মুসলিম উম্মাহকে । 
পরিশেষে হে আল্লাহ! হে মহামহিম! 
আপনার এই প্রিয় বান্দাকে জান্নাতুল 
ফেরদাউসের উচ্চাসনে সমাসীন 
করুন । আপনারই এক প্রিয় বান্দা ড. 
আকাশ যেন তাদের সমাধিতে শিশির 
করে বর্ষণ/সেই ঘরের যেন যতন করে 
চিরকাল সবুজের আবরণ । 

আমরা মরহুমের শোকসম্তপ্ত পরিবার- 
পরিজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ও 
সহমর্মিতা জানাচ্ছি । আল্লাহ তাআলা 
আমাদের সকলকে তাদের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করার তওফীক দান করুন । 
| 
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লেখালেখির 
নিয়ম-কানুন-€৫ 


মূল: হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ 
আলী থানভী রেহ.) 


অনুবাদ-সম্পাদনা ও সমন্বয় 
মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 
ভূমিকা 


(পৃথিবীর বিস্তৃত বলয়জুড়ে যেসব মহান ব্যক্তিত্বদেরকে সুধিসমাজের কাছে নতুন করে পরিচিত করবার দরকার নেই 
সেসবের অন্যতম হলেন হাকীমুল উম্মত ও মুজাদ্দিদুল মিল্লত হযরত আশরাফ আলী (রহ.)। তীর ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান-গরিমার 
মতো তার রচনার আধিক্য, বৈশিষ্ট্য ও এহণযোগ্যতার কথাও সর্বজনবিদিত । 

বড় বিস্ময় জাগে যে, ধ্মীয় ও সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি তিনি লেখালেখি বিষয়েও অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ কিছু দিকনিদের্শনা 
রেখে গিয়েছেন তার রচিত বই-পুস্তকে, ওয়াজ ও মালফুজাতে ॥ এসব নিদের্শনা ছড়ানো মুজোর মতো বিকিরিত হয়ে আছে 
তার ৩২ খণ্ডে বিস্তৃত খুতবাত-সংকলন এবং ৩০ খণ্ডে বিস্তৃত মালফুজাত-সংকলনে । তাছাড়াও হযরতের বিভিন্ন রচনা 
থেকে জায়দ মোজাহের নদভী করুক সংকলিত (4,১৫৮ -£70) বইয়েও এ বিষয়ে বেশকিছু দিকনিদের্শনব 
পাওয়া গেছে । বিষয়ের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে আমরা কয়জন বন্ধু মিলে মূল উরু থেকে সেসব সংক্ষিপ্ত ও খও 
নিয়মকাননুগুলো অনুবাদ করে ফেলি । অনুদিত নিয়মকানুনসমূহের কয়েক টুকরো পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা হলো । 


হ শনি 2525 
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প্রতিটি অংশের শেষে অনুবাদকের নাম নিদের্শ করা হয়েছে । - সংকলক ও অনুবাদ-সমন্বয়ক) 


একজন দীনদার ও জ্ঞানী 
সম্পাদকের আগমন 

নব-আগন্তৃক এক ভদ্রলোক বৈঠকের 
শুরুতে হজরতের সঙ্গে আলাপ করেন 
এবং ফিরতি গাড়িতেই তিনি চলে 
যান। চলে যাওয়া পর হজরত 
লোকজনকে বৈঠকের বিষয়ে অবহিত 
কররেন। সভার সদস্যবর্গ এসে 
পৌছালে তিনি বলেন, আজকে এক 
অতিথির জন্য সভার অবগতিতে একটু 
দেরি হয়ে গেল। আলীগড় থেকে 
একটি সাময়িকী বের হয়, অথবা 
পত্রিকাও হতে পারে, এখন ভালো 
মতে স্মরণে নেই | এ ভদ্রলোক সেটার 
সম্পাদক | তার এক প্রশ্নের জবাবে 
আমি কিছু আলোচনা করি। তিনি 
বললেন, এ মুহুর্তের আলোচনা দ্বারা 
আমি অনেকগুলো প্রশ্ন করা থেকে 
বেঁচে গেলাম | এখন যা যা মাথায় ছিল 
সবগুলোর জবাব পেয়ে গেছি। তিনি 
আরও বললেন, যদি অনুমতি হয় 


মার্চ১৫ 


আলোচনাগ্ডলো ছেপে দেই? আমি 


ছাপা হয় তা জানা যাবে, ততক্ষণ 


বললাম, প্রথমে অনুলিখন করে 


পর্যন্ত নিজের প্রবন্ধ দেওয়া সমীচীন 


আমাকে দেখিয়ে নেবেন । বললেন, 
ইনশআল্লাহ কোনো বিচ্যুতি ঘটবে না । 
আমি বললাম, যদি আমার নামে 
ছাপতে চান, তবে তা অবশ্যই 
আমাকে দেখিয়ে নিতে হবে । কারণ 
অনেক সময় একটা শব্দের 
পরিবর্তনেও বহু কিছু এলোমেলো হয়ে 


যায় ।১ 
মু. সগীর আহমদ চোধুরী) 


লেখালেখি করা উচিত? 

সিন্ধু থেকে হযরতের কাছে এই মর্মে 
একটি চিঠি এসেছিলো যে, এখানে 
একটি পত্রিকা বের হয় | সে পত্রিকায় 
নিজের কোনো লেখা বা কোনো ওয়াজ 
দিলে, ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশ করা 
হবে । তখন হযরত বললেন, যতক্ষন 
না ওই পত্রিকায় কোন ধরনের প্রবন্ধ 


হবে না, কেননা লেখা দিলে একথা 
প্রমাণ হয় যে, এই পত্রিকা সে সমর্থন 
করে । সমর্থন করে বলেই তো তিনি 
লেখা দিয়েছেন ।২ 

!বেলাল মসরার। 


চিন্তাভাবনা ও দুআ 

তাফসীরে বায়ানুল কুরআনের কোনো 
কোনো আয়াতে তাফসীর লেখার পূর্বে 
আধা ঘন্টা করে পায়চারী করেছিলাম, 
গভীর চিন্তাভাবনায় নিমগ্ন ছিলাম এবং 
আন্লাহ তাআলার কাছে দোয়া 
করেছিলাম । এসবের কারণে অনেক 
তথা ভালোভাবে হদয়ঙ্গম হয়েছে। 
এরপরও যেসব বিষয় আত্মস্থ ও 
হৃদয়ঙ্গম হয়নি, সেসব স্থানে বলে ও 
লিখে দেওয়া হয়েছে যে, যদি এর 
চেয়ে উত্তম তাফসীর কোথাও পাওয়া 
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যায় তবে তা গ্রহণ করা যাবে। 
তাফসীরে বায়ানুল কুরআনের দু'স্থানে 
অনুরূপ রয়েছে: একটি সুরা 
বারা'আতে, দ্বিতীয়টি সূরা হাশরে | 
[মাহমুদ আদিল] 


সময়ের শৃঙ্খলা-বিন্যাস ও সতর্ক 
সময়ের সৎ ও শৃঙ্থলিত ব্যবহারে বড় 
কোনো কাজই আর কঠিন ও অসম্ভব 
মনে হয় না ॥ 

হজরত থানভী (রহ.)-এর সময়- 
সংযমের কথা তো সর্বজনবিদিত ও 
কিংবদস্তীতুল্য । একসময় তার শ্রদ্ধেয় 
শিক্ষক জনাব মাওলানা মাহমুদ হাসান 
সাহেব (রহ.) তার কাছে মেহমান 
হলেন । তিনি নিজ শিক্ষকের আরাম- 
যখন লেখালেখির নির্ধারিত সময়সূচি 
এল, তখন শিক্ষকের কাছ থেকে 
আদবসহকারে অনুমতি নিয়ে চলে 
গেলেন । কিন্তু তবু তার হৃদয় রয়ে 
গেছে শিক্ষকের সঙ্গেই । ফলে 
লেখালেখির কাজে মন বসছে না 
কিছুতেই । তাই তিনি কিছুক্ষণ কাজ 
করে আবার চলে গেলেন শিক্ষকের 
সুহবতে ও খেদমতে । কাজ করলেন, 
কম করলেন, কিন্তু ছেড়ে দিলেন না 
একটি দিনও ।৫ 


অবহেলায় অবনতি 

কাজে গাফলতির কারণে বরকত চলে 
যায়। কোনোদিন কাজ কম হোক, 
কিন্তু একেবারে ছেড়ে দিতে নেই। 
কারণ, একেবারে ছেড়ে দেওয়ার ক্ষতি 


কাজের উদ্দীপনা ও তাৎক্ষণিক 
চাহিদা বড়ই সম্পদ 

মৌলভী শিববীর আলী সাহেব, যিনি 
হজরতের দৈনন্দিন মসনভী শরীফের 
পাঠগুলি লিখে ফেলতেন, তিনি 
একসময় প্রচণ্ড গরম ও অসুস্থতার 
কারণে চাইলেন যে, প্রতিদিন শুধু নোট 
করে রাখবেন। পরে সময়-সুযোগ 
মতে ব্যাখ্যা লিখে ফেলবেন। এ 
ইচ্ছার কথা শুনে হজরত বললেন, 
সুবিধা ও কৌশলের কথা একটু চিন্তা 
করে দেখ, কাজের তাৎক্ষণিক চাহিদা 
ও আন্তরিকতা না থাকলে পরে দিল- 
দেমাগে উদাসীনতা বাসা বাধে | দেখ, 
এখন তো প্রতিদিনকার পাঠ হিসেবে 
লিখে ফেলতে হচ্ছে । যদি এই গুরুত্ 
ও ধারাবাহিকতা ছেড়ে দেওয়া হয়, তা 
হলে বাস্তবিক-তরতাজা চাহিদা থাকবে 


কাজটি সুন্দর ও সফলভাবে সম্পন্ন 
হয়, ততক্ষণ তার ভেতর অন্যরকম 
এক অস্থিরতা কাজ করত | দিনে- 
রাতে কাজ করে, দিন-রাতের সবটুকু 
দান করে, তিনি কর্মনিবিষ্ট থাকতেন 
এবং কাজটি সুসম্পন্ন করেই ক্ষান্ত 
হতেন । 

“কালীদে মসনভী' যখন সমাপ্ত হওয়ার 
সময় হলো, তখন তা তাড়াতাড়ি শেষ 
করার এমন এক চাহিদা তার ভেতর 
সৃষ্টি হলো যে, শেষের দিন এক 
মিনিটের জন্যও তিনি শুননি । ফজরের 
আগে-আগেই শেষ করে ওঠলেন |” 


মাত্রাতিরিক্ত খাটুনি পরিহার করা 
হজরত থানভীর রচনা-আধিক্যের 
অন্যতম কারণ হলো চেষ্টা-খাটুনিতে 
সংযম বজায় রাখা এবং মাত্রাতিরিক্ত 
না করা। মাওলানা হাবীবুর রহমান 


না এবং পরে কাজটা পুরা করা যারপর 
নেই কঠি হয়ে দীড়াবে ॥ 


হজরত থানভীর কর্মনিষ্ঠা 

একসময় হজরত বললেন, কোনো গ্রন্থ 
বা রচনা শেষের দিকে পৌছে গেলে 
তখন আমার মনোযোগ ও নিবিষ্টতা 
বেড়ে যায়। তাই তো, মসনভী 
শরীফের ষষ্ঠ খণ্ডে শেষ চতুর্থাংশের 
ব্যাখ্যা দশদিনের মধ্যেই শেষ করে 
দিয়েছি । অথচ প্রথম তিন অংশের 
প্রত্যেকটির জন্য লেগেছিল এক মাস 
করে | যে দিন সমাপ্ত করলাম, সে দিন 
পুরো রাত নির্ঘুম কাটিয়ে পরের দিনের 
জুহুরের আজান পর্যন্ত লিখেছি। 
আজকাল যুবকদের ভেতরও তেমন 
সাহস ও শক্তি নেই। তাদের 


অপুষনীয় । কোনো কিতাব বা প্রবন্ধ 


কর্মোদ্দীপনায় গতিবেগ নেই । নেই 


ইত্যাদি তৈরি করার কাজ থাকলে 


সংযত আবেগের উত্তাল তরঙ্গ । হিম্মত 


আমি কিছুতেই তাতে অবহেলা করি 
না। কোনোদিন একেবারে সুযোগ ও 


করলে, সাহসের সাথে এগুলে, 
আল্লাহর সাহায্য অবধারিত । 


সময় পাওয়া না গেলে এক লাইন 
হলেও লিখে নেই । যাতে কাজটার 


আলহামদুলিল্লাহ, আমার কাছে কোনো 
কাজ কোনোদিন কঠিন মনে হয়নি । 


সঙ্গে প্রতিদিনের বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা 
বজায় থাকে ৷ যদি অবহেলা হয়ে যায়, 
তা হলে দ্বিতীয়বার শুরু করতে খুবই 
কষ্ট লাগে এবং তখন অনেক সহজ 
কাজকেও কঠিন বলে মনে হয় ৬ 


মার্চ১৫ 


হিম্মত করে শুরু করলে, আল্লাহ 
তাআলা সম্পন্ন করে দেন । 
কাজ শুরু করার পর, সুন্দরভাবে ও 


সাহেব রহ. এ মন্তব্য একবার ব্যক্ত 
করেছিলেন এবং হজরতও তার এই 
মন্তব্য উদ্ধত করে বলতেন, তিনি 
সত্যিই বলেছেন । চেষ্টা-খাটুনির গতি 
নিয়ন্ত্রণ না করে, মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে 
লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি ৷ আমার দৃষ্টি 
তো শুধু প্রয়োজন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ 
থাকে । প্রয়োজন-অতিরিক্ত খাটুনি 
করলে মন বিষণ্ন হয়ে ওঠে। 
প্রয়োজনের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে 
বলেই আমার “ইবারত' খুব সংক্ষিপ্ত 
হয়। কিন্তু মূল বক্তব্য ফুটিয়ে তোলার 
জন্যও যথেষ্ট হয়। তেমনি সুস্পষ্টও 
হয় বেশি । প্রয়োজন-অতিরিক্ত আমি 
কখনো বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করি না। 
আবার বিস্তারের দাবিদার বিষয়ের 
ক্ষেত্রে কার্পণ্যও করি না । 


[মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ! 


তাদের জঘন্য অপরাধ হলো, কবিতা 
লেখার সময় যাই মুখে আসে লিখে 
ফেলেন । আর এটাই তারা ভেবে 
রেখেছেন যে, কবিরা যা কিছু বলেন 
সবই বৈধ | এটা একদম ভুল ধারণা । 
কবিদের কলম দায়মুক্ত নয়, বরং 


স্বল্প সময়ে সমাপ্ত করার চাহিদা ছিল 


পদ্যচর্চার সেই এক হুকুম যা গদ্যের 


হযরতের স্মভাবগত | যতক্ষণ না, 


জন্য প্রযোজ্য | লেখন-লিখনীরও সেই 


4:০০ আত্তাত্তহীদ ৩০ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কূ।তি 


একই হুকুম যা বক্তব্য-বিবৃতির ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । 
ভালো কথা, কোনো কবি তার কাব্যে 


এতে আত্মলিপ্ততা অতিরিক্তভাবে বেড়ে 
যায় তাকে নিষেধ করতে হবে । এক 


বুযুর্গানে দীনও কবি হতে পারেন 


খাজা সাহেব নিবেদন করলেন, 


কবি ছিলেন যদি নামাযেও কোনো 


গভর্মেন্টেরে অপবাদ রটনা করে, 
দেখেন তো! হাতকড়ার সাজা (তার 
জন্য) তৈরি থাকে কিনা? সে সময় এ 
অনুযোগ মোটেই যথেষ্ট হবে না যে, 
“আমি কবি ।' কি জানি, কোন্‌ আইন, 
সমাজ বা ধর্মে কবিরা (কবে) বাক্‌- 
বিতর্কের উধর্বে হলেন । এই ব্যাধিতে 
ভালো ভালো পড়ুয়া-লিখিয়েরাও 
আক্রান্ত ৷ এক মুক্তমনাকবির কাব্য: 
১৮64-০০-৮4 
৪454850% 

'না-হক' শব্দটায় লক্ষ্য করুন, কি 
পরিমাণ ধৃষ্টতাপূর্ণ! এতো এক মুক্তমনা 
কবির লেখনী থেকে বেরিয়েছে। 
অনেকানেক ধার্মিক লেখিয়েদের 
রচনায়ও এমন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত 
হয়। এর মধ্যে একটা বিচ্যুতি হচ্ছে 
এই, কবিরা নিজেদের রচনায় প্রায় 
পবিত্র (নগরী) মদীনার নাম ইয়াসর 
(হিসেবে) কলমভুক্ত করে । অথচ 
হাদীস শেরীফে) আসা যে-ইয়াসরব 
তা জাহিলি যুগের নাম; হুযুর (সা.) সে 


কবিতা স্মরণে আসত তবে তিনি 
নামায ছেড়ে সেটি লিখে নিতেন । বলা 
হলো, এই কী? বললেন, নামায তো 
নেই । অধিকাংশ মূর্খ কবিদের কাছে 
কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে কোনো সীমাই নেই 
জনৈক উগ্রবাদীর কবিতা: 
০০£০/6-০০৮৮৯: 
691৮/১৮4_ 0৮৫85 

অর্থাৎ ইয়াকুব (আ.) যেমন ইউসুফ 
(আ.)-এর পোশাক-পরিচ্ছদ 
রেখেছিলেন, অনুরূপভাবে নাউযু 
বিল্লাহ মহান আল্লাহ হুযুর (সা.)-এর 
ছায়া নিয়ে নিয়েছেন। এতে ইয়াকুব 
(আ.)-এর সাথে মহান আল্লাহর তুলনা 
দেওয়া হলো নাউযুবিল্লাহ । এখন এ- 
বিষয়টিকে কতটুকু বৈধ বলা যায়? 
বাকি ছায়া না-হওয়ার কারণ হচ্ছে, 
অধিকাংশ সময় হুযুর (সা.)-এর পবিত্র 
মাথার ওপর মেঘমালা ছায়া হয়ে 
থাকত । অতএব ছায়া কীভাবে হবে? 
কোনো কোনো সময় ছায়া থাকতও 


নাম বদলিয়ে তাইয়িবা (পবিত্র ভূমি) 
রেখেছেন । মাননসইয়ের দিকটি 
(এখানে) এই, ইয়াসরব ও তাইয়িবা 
দুটো একই ছন্দের । কবিতায় যেখানে 
ইয়াসরব লাগসই সেখানে তাইয়িবাও 
মাননসই । সুতরাং কি প্রয়োজন, হুযুর 
(সা.)-এর পছন্দসই নাম উপেক্ষা করে 
অপছন্দের নাম বেচে নেওয়ার? 
এভাবে যেমন কাব্য শরীয়াবিরোধী 
সেসব লেখাও গোনাহ এবং পড়াও 
গোনাহ | 

কাব্যচর্চার অনুমোদন 

ও তার সীমা 


না। যেহেতু হাদীস শরীফে এসেছে, 
এক সাহাবী কর্তৃক নবীজির ওপর 
কাপড় দ্বারা ছায়া করার কথা প্রমাণিত 
থেকে বোঝা যায়, 
থাকত 


মু. সগীর আহমদ চৌধুরী) 


অপ্রয়োজনীয় কবিত্ব 
মানেই সময় নষ্ট করা 

আজকাল কবিতারচনা বলতে যা 
দেখতে পাচ্ছি, তাও মনে হয়, সময়ের 
অপচয় । চতুর্পার্থে ঘুর-ঘুর করছে শুধু 
কবি আর কবি । যাকেই দেখি, কবি- 


এক ভদ্র লোক নিবেদন করলেন, 


কবি ভাব | যেমনটা দেখতে পাই যাকে 


কাব্যচর্চা কি না-জায়েয? তিনি বলেন, 


তাকে ডাক্তারি ও গপীরগিরি করতে । 


না-জায়েয তো নয়, তবে অনেক কবির 
অধিকাংশ বিষয় শরীয়ত-বিরোধী হয়ে 


সত্য কথা হলো শাস্ত্রের মূল জ্ঞানটা 
কারো কাছে নেই । আছে শুধু পণ্তিত 


থাকে । এ-কারণে তাদের জন্য 
অবশ্যই না-জায়েয । অনুরূপভাবে যদি 


মার্চ১৫ 


সাজবার লোভাতুর মানস ৯২ 


[মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ] ১ 


হযরত! কবিরা কি বুযুর্গ হতে পারেন? 
তিনি বলেন, বাক্যটি একটু পরিবর্তন 
করে বলুন, বুযুর্গানে দ্বীন কি কৰি হতে 
পারেন? এখানে পার্থক্য হচ্ছে, প্রথম 
বাক্যের অর্থ হলো, যার ওপর কবিভাব 
প্রাধান্য পেয়েছে তিনি বুযুর্গ হতে 
পারেন । সুতরাং এর জবাব খোদ প্রশ্ন 
থেকেই স্পষ্ট যে, হতে পারে না। 


কাপড় চুরি করে নিয়ে গেল । পুলিশকে 
খবর দেওয়া হল । সাব ইন্সপেক্টর এসে 
আমাকে বলতে লাগলেন, (মাদরাসার) 
শিক্ষার্থীরাও চুরি করে? আমি বললাম, 
প্রকাশ্যমাণ ঘটনা তো ঠিক আছে, 
কিন্তু প্রকৃত ঘটনা আপনার বুঝে 
আসেনি । তিনি বললেন, তা কী? আমি 
বললাম, এর প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, চোর 
কখনো কখনো শিক্ষার্থিতা গ্রহণ করে । 
বস্তুত যে মূলত শিক্ষার্থী সে কখনো 
চুরি করে না। অবশ্য চোর শিক্ষার্থীর 
বেশ গ্রহণ করে, ভান ধরে; যাতে 
মাদরাসায় খুব সহজে চুরি করতে 
পারে | সুতরাং শিক্ষার্থীরা চুরি করছে 
একথা বলাটা ভুল 1১ 

মু. সগীর আহমদ চৌধুরী) 


* মালফূফাত, খ. ৩, পৃ. ৯১ ও খ. ১৮, পৃ. 
১১৩ 
১ হসনুল জাবীব, খ. ২, পৃ. ১৩৫ 
* আশরাফুস সাওয়ানেহ, খ. ২, পৃ. ৪৬ 
* হসনুল আযীয, খ. ১, পৃ. ৫৪৬ 
« জাশরাফুসূ সাওয়ানিহ, পৃ. ৪৬ 
৬ হসনুল আযীয, খ. ১, পৃ. ৫৪৬ 
* হসনুল জাবীয, খ. ১, পৃ. ৫৪৬ 
” হুসনুল আযীয, খ. ১, পৃ. ৫৪৬ 
* আশরাুদ্‌ সাওয়ানিহ, খ. ৩, পু ৪৫ 
* খুঁতকাতে হাকীম্বল উম্মত, খ. ২৬, পৃ. 
১৩১৭ 
১ মালফুষাত, খ. ৩, পৃ. ৯১ 
৯২ খঁতবাত, খ. ৭, পৃ. ১১২ 
* মালফৃযাত, খ. ১, পৃ. ৩৩১ 


__'্টু। আজ্তার্তহীদ ৩১ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কু।তি 


বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে যে ক'জন 


মাওলানা জালাল 
উদ্দীন রুমী ও তার 
অমর কাব্যগ্রন্থ মসনবী 


প্রিয় । মসনবী কেবল ধর্মতত্বের ওপর 


৬ 
মুসলিম কবি সাহিত্যিক ও মনীষী 


অত্যন্ত খুশি হন। তিনি শিশু রুমীর 


নয়, সাধারণ দর্শনের একটি আদর্শ 


তাদের রচনায় ইসলামি সাহিত্যকে 
সমৃদ্ধ করে অমর হয়ে আছেন তাদের 
মধ্যে মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী 


বুদ্ধিদীপ্ত সুরত দেখে মন্তব্য করেন, 


গ্রন্থ হিসেবেও পরিচিত । মসনবী 
প্রসঙ্গে উক্ত কথাপগ্ডলো অকপটে স্বীকার 


অদূর ভবিষ্যতে এই শিশুসন্তান 
সমাজের একজন বিদ্বান হবে ও বিজ্ঞ 


করেছেন মসনবীর ব্রিটিশ অনুবাদক 


(রহ.) শীর্ষস্থানীযদের অন্যতম 
একজন | কেবল আধুনিক ইরানের 


উইলসন | গ্রন্থের পরতে পরতে বর্ণিত 
হয়েছে মানবাতী ও মহাতার মধ্যে 


নয়, গেটা বিশ্বসাহিত্যে সুপরিচিত 
একটি নাম । তিনি শুধু কবি ছিলেন না, 


চিরন্তন বন্ধন ও প্রেমের কথা | এক 


গহেরনামা কিতাবটি উপহার দেন। 


কথায় যাকে বলা যায়, নিরষ্কুশ 


তিনি ছিলেন একজন আধুনিক 
আধ্যাত্মিক চিন্তাচর্চার সাধক | দর্শন ও 
বিশ্বসাহিত্যের. একজন অগাধ 
পাপ্ডিত্যপূর্ণ মনীষী । মাওলানা রুমী 


আল্লাহর প্রেম । এতে নেই কোনো 


মাওলানা রুমী ছিলেন একজন আলেম 
পরিবারের অন্ত্ভুক্ত। তার পিতৃ 


বাড়াবাড়ি কিংবা ধর্মীয় শিক্ষার 


মাতৃকুল ছাড়াও তার বিয়ে হয় 


ব্যাপারে কোন জোরজবরদস্তি । তাই 
মসনবীকে এক বাক্যে বলা যায় একটি 


সাহিত্যচর্চা করেছেন ফারসিতে | তিনি 


ধর্মীয় নীতিশাস্ত গ্রন্থ । 


ফারসি ভাষায় অনেক জ্ঞানগর্ভ 


কবি মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর 


শিক্ষামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। তীর 
আধ্যাত্মিক ও উপদেশমূলক একাধিক 
প্রব্ধও আছে । এর মধ্যে ফিহি মা 


জন্ম ১২০৫ সালের (মতান্তরে ১২০৭) 


সমরখন্দের এক বিশিষ্ট আলেম কন্যার 
সাথে । তার দাম্পত্য জীবনে প্রথমা 
স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় বিয়ে হয় । 
সে শ্বশুরকুলও ছিলেন বিশিষ্ট আলেমে 
দীন । যৌবনের প্রারস্তেই মওলানা রুমী 


২৯ সেপ্টেম্বর, ৬০৪ হিজরীর ৬ 


জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে তৎকালীন বিভিন্ন 


রবিউল আউয়াল, আফগানিস্তানের 


ফিহি অন্যতম । তার সর্বশ্রেষ্ঠ 
উল্লেখযোগ্য কীর্তিমান অমরত্ব পাওয়া 


বলখে ৷ তার প্রকৃতনাম মুহাম্মদ । 
জালাল উদ্দীন ছিল তার উপাধি । 


গ্রন্থ মসনবী ৷ মসনবী শুধু ফারসি 


মুসলিম দেশ সফরে বেরিয়ে পড়েন 
সফরের এক পর্যায়ে তিনি পবিত্র মক্কা 
নগরীতে উপস্থিত হন এবং পবিত্র 


সুলতান মুহাম্মদ বাহাউদ্দীন ওয়ালাদ 


হজরত পালন করেন । মক্কা থেকে 


সাহিত্যভাগ্তারে নয় । এটি বিশ্বসাহিত্য 
ভাপ্তারেরও একটি অমূল্য সম্পদ । এই 
গ্রন্থে দ্বিপদী ছন্দবদ্ধ কবিতার সংখ্যা 
২৫ হাজার | যা ছয় খণ্ডে বিভক্ত 


ছিলেন মওলানা রুমীর পিতা 


ফিরে তিনি তুরক্কের_ আনাতোলিয়া 


| 
ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু 
র 


কৌনিয়ায় পৌছে স্থায়ীভাবে বসতি 


বকর (োযি.) ছিলেন মাওলানা রুমী 
পিতৃকুল থেকে নবম বংশধর এবং 


স্থাপন করেন । তখন তার বয়স ২২ 
সঙ্গে তার পিতাও ছিলেন | জানা যায়, 


মসনবী গ্রন্থে তিনি কাব্য আকারে বহু 


কাহিনী উপস্থাপন করেছেন অত্যন্ত 


মাতৃকুল থেকে ছিলেন ইসলামের চতুর্থ 
খলীফা হযরত আলী (রা.)-এর 


দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে | এগুলো 


বংশধর | তার দাদা হুসাইন ইবনে 


প্রায় সবই মূল্যবান উপদেশাবলি 
আমাদের দেশও মসনবী বাংলায় 


আহমদ বালখীও ছিলেন একজন উচ্চ 
মর্যাদাসম্পনা সৌভাগ্যবান ও 


অনুদিত হয়েছে। শুধু তাই নয় 
আমাদের ধর্মীয় অঙ্গনে তথা বাঙালি 
মুসলিম সমাজে মসনবী ব্যাপকভাবে 


আধ্যাত্মিক সাধক | ১২১১ সালে মাত্র 


তদানীন্তন রোমের বাদশাহ সুলতান 
আলাউদ্দীনের অনুরোধে তিনি 
কৌনিয়ায় আসেন | কৌনিয়ায় বাদশাহ 
একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন 
ধর্মতত্ের শিক্ষক হিসেবে রুমীর পিতা 
এই মাদরাসায় যোগ দেন । পিতার 


ছয় বছর বয়সে মাওলানা রুমী তার 
সঙ্গে পিতার আধ্যাত্মিক ওস্তাদ খাজা 


সমাদৃত হয়েছে । যার কারণে তিনি 


ফরিদ উদ্দীন আক্তারের সাথে সাক্ষাৎ 


আমাদের কাছেও হয়ে আছেন একান্ত 
মার্চ'১৫ 


করতে যান। তিনি রুমীকে দেখে 


মৃত্যুর পর মাওলানা রুমী তার 
স্থলাভিষিক্ত হন | তিনি ৬৩০ হিজরীতে 
২৪ বছর বয়সে সিরিয়ায় গমন করেন 
এবং হালবস্থ সালাবিয়া মাদরাসায় 


_ আত্তাত্তহীদ ৩২ 


সা।হি।ত্য।-।স।ং।স্কূ।তি 


ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি হাদীস, 
ফিকাহ, তাফসীর, সাহিত্য, দর্শন, 


সঙ্কুলান সম্ভব মসনবীতে ৷ এর 


খসরুও তিনটি জনপ্রিয় প্রণয়ঘটিত 


মা'রিফাত, তরীকত এবং অন্যান্য 


মতবাদ ও তত্ত্ব সম্পর্কে উচ্চতর 


একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ শেখ সাদীর. মসনবী রচনা করেন । নিজামীর 
বুস্তী,_ আরেকটি দৃষ্টান্ত হাকিম অনুসারী পঞ্চদশ শতকের কবি 
সানায়ীর হাদীকাতুল হাকীকা । প্রণয়ঘটিত মসনবীর চেয়ে 


শিক্ষাগ্রহণ করে তদানীন্তন বিশ্বখ্যাত 
আলেমে দীন মঈনুদ্দীন ইবনে 
আরাবিয়া, শায়খ সদরুদ্দীন কৌনভী ও 
শায়খ ওসমান প্রমুখের সমকক্ষ হয়ে 
ওঠেন । উচ্চশিক্ষা শেষে তিনি ৬৩৪ 
খ্রিস্টাব্দে পুনরায় কৌনিয়ায় প্রত্যাবর্তন 
করেন। জালাল উদ্দীন রুমীর 
(১২০৭-১২৭৩) চূড়ান্ত 
১৮৬৮৮৬৯ 


91০৫ 
অর্থাৎ মৌলভি রুমীর আধ্যাত্মিক 
দ্বিপদী ফারসি ভাষার কুরআনস্বরূপ | 


, আধ্যাত্বিক মসনবী । তাপস্যিক 


বেশি লিখেছেন আধ্যাত্মিক এবং 


এবং আত্মিক প্রসঙ্গ মসনবী-শীর্ষক ওপদেশিক মসনবী, যথা- 
প্রকরণে প্রবেশ করেছে দ্বাদশ সিলসিলাতুল যাহাব, তুহফাতুল 
শতকের শিক্ষামূলক কবি সানায়ির আহরার, সাবহাতুল আহরার এবং 
হাত ধরে। তার হাদীকাতুল খিরাদনামা ইসকান্দারী । 

হাকীকা নামক মসনবীটি আংশিক মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর 
ওপদেশিক, আংশিক আধ্যাত্মিক । হল হৃদয় এবং মস্তিষ্কের 
তার পরবর্তী মহত কবি ফরিদ একীকরণ । অন্য মূরমি কবি- 


উদ্দীন আক্তারের মানতিকুত তায়ের 
(পক্ষী-সম্মেলন)-কেই প্রথম 
অবিমিশ্র আধ্যাত্মিক মসনবী বলা 
হয় । অতঃপর এই শ্রেণীর 


মসনবী বা দ্বিপদী ফারসি ভাষার আদি 


শীর্ধারোহণ করে জালালুদ্দীন 
রুমীর মসনবীয়ে মা'নবী শীর্ষক 
গ্রন্থটি মা'রফিত। ষটপার্বিক 


কাব্যপ্রকরণগুলোর অন্যতম । পদ দুটি 
যুগুক মসনবীকে 
“মুজদাওওয়াজ'ও বলা হয় । মসনবীর 
অর্ধচচরণ দুটির ছন্দ এক । কিন্ত প্রতিটি 


হয়। কারণ “মসান্না'র অর্থ কাপল । 
দ্বিপদীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ নয় বলে এ 
প্রকরণটি কিংবদন্তি, কাহিনী, ইতিহাস 
ইত্যাদি বর্ণনার জন্য সমধিক 
উপযোগী । ফারসি সাহিত্যে রচিত 
বেশ কয়েকটি মসনবীই বিশ্বসাহিত্যের 
প্রেক্ষাপটে মাস্টারপিস কিংবা 
অতুযুৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম বলে বিবেচিত হয় । 
ফারসি সাহিত্যে মসনবীর চারটি 
সংরূপ নিরূপ। 

১. এপিক মসনবী | 


এ সংরূপটি 


ছন্দের রমল-এ রচিত, ছয় খণ্ডের 
এই কাব্যগ্রন্থে বস্তত মসনবীর 
নৈতিক, ওপদেশিক এবং ধর্মীয়- 
সব সংরূপই স্থান পায়। 
মাওলানার পরে কবি ইরাকী ও 
তবে রুমীর শীর্ষ ছতে পারেননি 
কেউই | জামী তার সপ্তপার্বিক 
ছন্দে রচিত মসনবী সাব'আ-এ 
জামী-তে আত্তার এবং রুমীর 
বদলে নিজামীকেই বেশি অনুসরণ 
করেছেন । 


. প্রণয়ঘটিত মসনবী । 
গীতিকাব্যধর্মী এই শ্রেণীটিতে 


দ্বাদশ শতকের নিজামী তার অনুজ 
ত্রয়োদশ শতকের আধ্যাত্মিক 
মসনবীর রুমীর মতোই শীর্ষস্থানটি 
দখল করে আছেন এবং একই 
রকম অবিসংবাদিতভাবে । তার 
বিখ্যাত খামসা অথবা পঞ্চ 
মসনবীর সবচেয়ে উদযাপিত 


তিনটি মসনবী হল খসরু ও ই 


শিরিন, লায়লী ও মজনু, হাফত 


দার্শনিকদের 
মরমিয়াবাদী হিসেবে তিনি ছিলেন 
নীতিশিক্ষক এবং সংস্কারক | তিনি 


মসনবী লিখেছেন, অবিশ্বাসও একধরনের ধর্ম, 


রক্ষণশীল ধর্মীয় বিশ্বাসও একরকমের 
অবিশ্বাস এসব না বুঝলে এবং 
বিপরীত ধারণাসমূহের প্রতি 
সহনশীলতা না দেখালে কেউ সফল 
হতে পারে না। কেবল সত্যান্বেধীই 
লক্ষ্য অর্জন করতে পারে | তার কাছে 
মানুষকে ভালোবাসাই সবচেয়ে বড় 
কথা | জালাল উদ্দীন রুমীর সাধারণ 
আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল তাওহিদ । 
সাধনার বিষয়টি ছিল উৎস থেকে 
বিযুক্ত মানুষের পরমসত্তার সঙ্গে 
পুনরায় সংযুক্তি । কারণ বিযুক্তিপীড়িত 
মনুষ্য বস্ততই নিঃসঙ্গ । তাই তার 
স্বাভাবিক প্রবণতা আল্লাহর সঙ্গে 


কথাটিই বলে। তার 
এক জটিল বয়ন কুরআনের অলৌকিক 
রূপকথা, দৈনন্দিন জীবনগাথা 
ইত্যাদির | মুসনবীয়ে মা'নবী কিংবা 
স্পিরিচেয়েল কাপলেটস অথবা 
আধ্যাত্মিক যুগুক-এর বিচারে রুমী 
নসানে কামিল কিংবা পূর্ণ 
মানুষ'রূপে বিবেচিত হন। প্রাচ্যের 
একটা প্রচলিত কথা এই যে জালাল 
উদ্দীন রুমী পয়গম্বর ছিলেন না, কিন্তু 


নিশ্চিতই তিনি একটি ধর্মগ্রন্থ রচনায় 


পায়কার (সপ্ত সুন্দরী)। এঁর 
আধ্যাত্বিক মসনবীর নাম 
মাখজানুল আসরার 
(রহস্যভাগ্তার) | নিজামীর 


অনুকরণে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের 
ফারসি ভাষার দিল্লির কবি আমীর 


সক্ষম ব্যক্তিত্ব । 
তথ্যসূত্র: ইরান স্টাডি রুম, আন-নুর আইটি, 
ইন্টারনেট 


4: 20 আত্তান্তহীদ্‌ ৩৩ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


সিদ্ধান্ত" এবং ব্রন্মগুপ্তের প্রায় সবগ্তলো 
কাজের অনুবাদ সম্পন্ন করেন এবং 
র ভিত্তিতে আজ-জিজ আল-মাহলুল 
মিন আস-সিনহিন্দ লি-দারাজাত 
দারাজা রচনা করেন । অবশ্য অনুবাদ 
কাজের শুরুটা করেন পূর্বোক্ত মুহাম্মদ 
আল-ফাজারীরই পিতা ইবরাহীম আল- 
ফাজারী (মৃত্যু: ৭৭৭ খর.) | এর সাথে 
সাথে গ্রিক বিজ্ঞানী টলেমীর আল- 
ম্যাজেস্ট ্যোটিন: 4১117859507 
আরবী: _.স1-0501) এবং 
ইউর্লিডের আ্যালিমেন্টস 
(6150191715)সহ অন্যান্য গ্রন্থ একের 
পর এক আরবিতে অনুদিত হতে 
থাকায় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের 
থাকা জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞানভাগ্তার 
একসাথে যেন মুসলমানদের সামনে 
খুলে যায় । 


আল-ম্যাজেস্ট: ভু-কেদ্রিক বিশ্ব 
এরপরেই এক্ষেত্রে আবির্ভত হন 
বিজ্ঞানের জগতের সর্বকালের এক 
মহান দিকপাল আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজিম 
(৭৮০-৫৫০ খ্রি.) গণিতে যার 


৫ 


জ্যোতির্বিজ্ঞান হচ্ছে পৃথিবীর বাইরের 
জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক 


(£50000101091/ 05169501981 
0019019), যেমন- গ্রহ (0১1917515), 


মাঝে এই দুই শাস্ত্রের সমান্তরাল চর্চা 
দেখতে পাওয়া যায় | তবে, বিজ্ঞানের 
অনগ্রসরতা, ধর্মীয় গৌড়ামি এবং 
সাধারণ মানুষের বিজ্ঞানবিমুখীতা গ্রহ- 
নক্ষত্রের পাঠকে ঠিক মতো বৈজ্ঞানিক 


নক্ষত্র (31915), ধূমকেতু (0017915), 
(90919), নক্ষত্রপুঞ্জ 
(9191 001015(515), ছায়াপথ 


ধারায় চালিত হওয়ার সুযোগ দেয়নি । 


অবদানকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার 
উপায় নেই । জ্যোতির্বিজ্ঞানেও এই 
গণিতবিদের মৌলিক অবদান রয়েছে। 
তার রচিত জিজ আল-সিন্দিহন্দ (271 
81-91100111170-/9107011010109] 

[90195 ০7 9100 ৪100 17100) 


মুসলমানদের মাঝেও এই দুই শাস্ত্রের 


এক্ষেত্রে এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ যাতে 


(99195) প্রভৃতি এবং বিভিন্ন 
জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক 


চর্চা অব্যাহত ছিল । কিন্তু তারা এই 


ঘটনা চর্চাকে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের পর্যায়েই 


(50000171081 [)01001016001) উন্নীত করেননি, বরং এ সংক্রান্ত 
সম্পর্কিত বিজ্ঞান। অন্যদিকে, বিভিন্ন তত্ব ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের 


জ্যোতিষশান্ত্র হল কিছু পদ্ধতি, প্রথা 
এবং বিশ্বাসের সমষ্টি যাতে মহাকাশে 


মাধ্যমে একে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে 
গিয়েছেন, যা এক কথায় অভূতপূর্ব 


জ্যোতিষ্ষসমূহের আপেক্ষিক অবস্থান 
এবং তৎসংশ্রিষ্ট তথ্যাদির মাধ্যমে 


স্পষ্টতই নানান অঞ্চলের নানান 
ভাষার জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থের আরবি 


মানব জীবন, মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং 
মানবীয় ও বহির্জাগতিক ঘটনাবলী 
সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী করা হয়। 
অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, 
জ্যোতিষশাস্ত্র যতটা না বিজ্ঞান তার 
চাইতে বেশি কুসংস্কার এবং 


অনুবাদ দিয়ে শুরু পথচলা । এক্ষেত্রে 
প্রথমেই যে নামটি আসে, তা হচ্ছে 
ইয়াকুব ইবনে তারিক মৃত্যু: ৭৯৬ 
খি.)। তিনি এবং আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল-ফাজারী 
মৃত্যু: ৮০৬ খি.) মিলিতভাবে 


অন্ধবিশ্বাস । প্রাচীনকালের বিজ্ঞানীদের 
মার্চ'১৫ 


ভারতীয় সিদ্ধান্তের একটি 'ূর্য- 


তিনি প্রায় ৩৭টি অধ্যায় এবং ১১৬টি 
ছক সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করেছেন । 
তার রচনায় টউলেমির সুস্পষ্ট প্রভাব 
থাকলেও ভারতীয় উত্স হতে অবাধে 
তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং ব্যবহার 
করেছেন । চন্দ্র, সূর্য ও সে আমলে 
জানা পাচটি গ্রহের গতিবিধি, চন্দ্র ও 
সূর্যগ্রহণ, খতুপরিবর্তন নিয়ে তিনি 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । একই 
সময়ে আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ হাবাশ 
আল-হাসিব আল-মারওয়াজী (মৃত্যু: 
৮৬৪ খি.) তার 17079 739০0 0? 
দিবি 8170 রা গ্রন্থে 

, চন্দ্র ও সূষের পরাধি, ব্যাস ও 
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হিসেব করেন ৷ আবু 


[॥ আত্তান্তহীদ ৩৪ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 
আল-আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ 


একটি অসাধারণ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক 


ইবনে কসীর আল-ফারগানী হচ্ছেন 
সেসময়ের পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
জ্যোতির্বিদ । তিনি ৮৩৩ খিস্টাব্দে 
আল-ম্যাজেস্টের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য লিখেন 
যা দ্বাদশ শতকে 12151019170 ০0 
85001701075 01 079 ০9169119] 
17701010175 


সংকলন যা ষোড়শ শতকে 1799 1৬০10 
91011817)17 নামে ল্যাটিনে অনুদিত 
হয় এবং পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যার 
উত্তরণে সরাসরি অবদান রাখে 
তারপরেও, তিনি সেই তিনি দুর্ভাগা 
বিজ্ঞানীত্রয়ের একজন কোপার্নিকাসের 
সৌর মডেলে যাদের অবদানকে 


অনুদিত হয় এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়তা 


ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে 


লাভ করে । সমসাময়িককালে আরও 
যারা জ্যোতির্বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য 


মুসলিম দর্শনের অন্যতম পুরোধা আবু 
নাসর আল-ফারাবী (৮৭২-৯৫০ খর.) 


অবদান রাখেন তাদের মধ্যে সাবিত 
ইবনে কুরাহ (৮৩৬-৯০১ খি.), 
জাফর ইবনে মুহাম্মম আবু মাশার 
আল-বলখী (৭৮৭-৮৮৬ খ্রি.) এবং 
বনু মুসা ভ্রাতুত্রয়ের অগ্রজ আবু জাফর 
মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-শাকির 
(৮০৩-৮৭৩ খ্রি.) নাম নিতেই হয় । 

এতক্ষণ পর্যন্ত যেসব অবদানের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রধানত 
অনুবাদ এবং টীকা-ভাষ্যের মাঝেই 
সীমাবদ্ধ ছিল । কিন্তু এর পরে যা হলো 
তা এককথায় অভূতপূর্ব । সময়ের 
অতিস্বল্পপরিসরে মুসলমানদের মাঝে 
জ্যোতির্বিজ্ঞানে মৌলিক অবদান রাখা 
ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা এত বেশি যে, 
মাঝে মাঝে রূপকথা কিংবা অতিকথন 
মনে হয়! এক্ষেত্রে প্রথমেই যিনি 
আসেন তিনি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ 
ইবনে জাবির ইবনে সিনান আল- 
বাত্তানী (৮৫৮-৯২৯  খরি.)। 
মুসলমানদের বিজ্ঞানের ইতিহাসে 
তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদও বলেন 
কেউ কেউ । কোন প্রকার 
টেলিক্ষোপের সাহায্য ছাড়াই কেবল 
খালি চোখের পর্যবেক্ষণ এবং গণিতের 
প্রয়োগে তিনি সে সময়েই এক সৌর 
বছরের (070০ 9০918 9৪) মান 
হিসেব করেন যার সাথে আজকের 
দিনের আধুনিকতম হিসেবের (৩৬৫ 
দিন ৫ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট ৩০ সেকেন্ড) 
সাথে মাত্র তিন মিনিটের গরমিল 
পাওয়া গিয়েছে । তিনিই আপন অক্ষে 
পৃথিবীর ঝুঁকে থাকার পরিমাণ হিসেব 
করেন যা আধুনিক হিসেবের সাথে 
মাত্র অর্ধডিগ্রি বেশি! ৫৭টি অধ্যায় 
সংবলিত তার আল-জিজ আল-সাবী 


এ? 


মা্*১৫ 


জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিকেও হাত বাড়িয়ে 
ছিলেন। তবে গ্রিকবিজ্ঞান দ্বারা 
প্রভাবিত তার দার্শনিক পরিচয়ের নীচে 
সে সব অবদান খুব বেশি মাথা তুলতে 
পারেনি । আবদুর রহমান আল-সুফী 
(৮০৩-৯৮৬ খি.) সেসময়ের আরেক 
প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ । 73০0 ০? 
[7160 90815 (বহ। ₹-51550| 5055) 
তার অমর গ্রন্থ । আমাদের আকাশগঙ্গা 
(৬11 ৬1৪১) ছায়াপথের সবচেয়ে 
নিকটবর্তী ছায়াপথ ত্যান্দ্রোমিভা 
(১00101099) আবিষ্কারের কৃতিত্্ 
অনেকে তাকেই দিয়ে থাকেন 
জ্যোতির্বিজ্ঞানে একটি অত্যাবশ্যকীয় 
যন্ত্র ত্যাস্ট্রোল্যাবের _(4$0:018৪9) 
অন্তত ১০০০টি ভিন্নধর্মী ব্যবহার তিনি 
বর্ণনা করেন । আবু মাহমুদ খুজান্দী 
(৯৪০-১০০০ খি.) নিজের মতো করে 
পৃথিবীর ঝুঁকে থাকার পরিমাণ (4181 
[1]) হিসেব করেন যা ফারাবীর 
কাছাকাছিই আসে । তার বিস্তৃত 
কাজের বিবরণ পাওয়া যায় পরবর্তী 
সময়ের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ 
নাসিরউদ্দীন তুসীর লেখায় । তবে 
৯৯৪ খিস্টাব্দে তার যে আবিষ্কারটি 
জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি মাইলফলক 
হিসেবে বিবেচিত হয়, তা হচ্ছে 
সেক্সট্যান্ট (9০1401) যন্ত্র। 
জ্যোতির্বিজ্ঞানে আবদুর রহমান ইবনে 
আহমদ ইবনে ইউনুস (৯৫০-১০০৯ 
খি.) আরেকটি অবিস্মরণীয় নাম | তার 
আল-জিজ আল-কবীর আল-হাকিমী 
একটি মৌলিক গ্রন্থ যার অর্ধেকই বিনষ্ট 
হয়ে গেছে । এ গ্রন্থে তিনি ৪০টি গ্রহ 
সমাপতন (718175191-% 
009)0170010) এবং ৩০টি চন্দ্রগ্রহণ 


(1501081-170110999) সম্পর্কিত ঘটনার 
বর্ণনা দিয়েছেন । রি 


খ্রিস্টীয় একাদশ শতক মুসলমানদের 
বিজ্ঞানের জগতে এক রত্রগর্ভা 
শতাব্দী | ইবনুল হাইসাম, আল-বিরুনী 
এবং ইবনে সীনার মতো তিন তিনজন 
মহীরুহের আবির্ভাবে ধন্য এ শতক 
আলোকবিজ্ঞানে অসামান্য সংযোজন 
কিতাবুল মানাজিরের ১৫-১৬ অধ্যায়ে 
ইবনুল হাইসাম (৯৬৫-১০৩৯ খি.) 
জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা রেখেছেন 
এ ছাড়া তার মিযান আল-হিকমা 
(9191709 ০07 ৬/150017) এবং 
মাকাল ফি দ্য আল-কামার (00 07০ 
1121) 0 079 1001) গ্রন্থদ্ধয়ে তিনি 
সর্বপ্রথম গাণিতিক জ্যোতির্বিদ্যা এবং 
পদার্থবিদ্যার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা 
চালান । আবু রায়হান মুহাম্মদ ইবনে 
আহমাদ আল-বিরুনী (৯৭৩-১০৪৮ 
খি.) অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে 
জ্যোতির্বিজ্ঞানে অবদান রাখতেও 
ভোলেননি । সকল বস্তই “পৃথিবীর 
কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়” এ বাক্যের 
মাধ্যমে তিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির 
(0181) ধারনা দেন, যদিও 
এক্ষেত্রে গাণিতিক প্রমাণ দেওয়ার 
কারণে এর আবিষ্কারের মি পান 
বিজ্ঞানী নিউটন। তিনি বিশুদ্ধ 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


বিজ্ঞানের ওপর কানুন মাসউদী নামে 
একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন যার 
চতুর্থ খণ্ডটি তি 
আলোচনায় পূর্ণ । এতে জ্যোতির্বিজ্ঞান 
এবং ত্রিকোনমিতিকে তিনি একইসঙ্গে 
ব্যবহার করে উভয়েরই উন্নতি সাধন 
করেন । দ্রাঘিমা, অক্ষরেখা, সূর্যাস্ত, 
সূর্যোদয়, দিক নির্ণয় ও গ্রহ-নক্ষত্রের 
অবস্থানজ্ঞাপক সংজ্ঞা নির্ণয়ে এ খন্ডের 
অধিকাংশ পৃষ্ঠা ব্যয় হয়েছে। স্থানাংক 
নির্ণয়ে অক্ষাংশ (1,81০) এবং 
দ্রাঘিমাংশের (1,07801090০) 
ব্যবহারের শুরুটা তার হাত দিয়েই 
হয় । তিনি সে যুগেই প্রায় নিখুতভাবে 
পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নির্ণয় করেন যা 
আজকের দিনের পরিমাপের চেয়ে মাত্র 
৩২ কিলোমিটার কম | আযারিস্টটলের 
পৃথিবীকেন্দ্রিক (0০০-০০1110) 
বিশ্বধারনার তিনি একজন কড়া 
সমালোচক । এ মতবাদ সমর্থনের 
জন্য তিনি ইবনে সীনার সমালোচনা 
করতেও ছাড়েননি । 

এভাবে আল-বিরুনীর হাত দিয়েই 
সুস্পষ্টভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং 
জ্যোতিষশাস্ত্রেরে পথ আলাদা হয়ে 
যায় । অবশ্য আল-বিরুনী এখানেই 
থেমে যাননি, বরং চান্দ্র-সৌর দিনলিপি 


(1017190181 €081911091-), 
তারকাদের অবস্থানমাপক মন্ত্র 
(19119017916) এবং প্রাথমিক 


গতিমাপক যন্ত্র (90017610.) তার 
হাতেই আবিষ্কৃত হয়। এছাড়া তিনি 
আযাস্ট্রোল্যাব এবং যন্ত্রের 
উন্নতিসাধন করেন। চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের অমর সাধক ইবনে সীনা 
(৯৮০-১০৩৭ খি.) শুক্র (৬০০০৪) 
গ্রহের ওপর প্রচুর কাজ করেছেন । সুর্য 
থেকে দূরত্বের দিক থেকে শুক্র গ্রহ 
পৃথিবীর চেয়ে কাছে- এটি তার 
আবিষ্কার । তিনিও জ্যোতির্বিদ্যাকে 
জ্যোতিষশান্্ত থেকে আলাদা করে 
দেখতেন । তিনিও টলেমির আল- 
ম্যাজেস্টের একটি ভাষ্য রচনা করেন । 
গ্রহসমূহের আবর্তনকালে টলেমী প্রস্ত 
নবিত মডেলে যে সমস্যাটি আযাকোয়েন্ট 
সমস্যা বা [09190) নামে 
পরিচিত, না তার একটি 
সমাধান বের ক বলে জানা যায়। 


মার্চ'১৫ 


৫0 00১০ টিটি ১501 
০: ১0০২৪//-৮8২0৫)৮ 
৮৯৯০৪ তিনি ১ 


০ 
আল-বিরুনীর চন্দ্রে বিভিন্ন অবস্থান 


জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলমানরা কতদুর 
অবদান রেখেছেন তা উপরের লেখা 
থেকে সহজেই আন্দাজ করা যায়। 
সন্দেহ নেই, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় 
খিস্টীয় একাদশ শতকের পর থেকেই 
মুসলমানদের মৌলিক অবদান এবং 
আনাগোনা কমে যেতে থাকে । কিন্তু 
জ্যোতির্বিজ্ঞান এর একটি উজ্জ্বল 
ব্যতিক্রম । আগের তিন শতকের 
মতোই দ্বাদশ শতক হতে পঞ্চদশ 
শতক পর্যন্ত এক্ষেত্রে একের পর এক 
আগমন ঘটতে থাকে মৌলিক এবং 
প্রভাবশালী বিজ্ঞানীদের যাঁদের মধ্যে 
রয়েছেন আবু ইসহাক ইবরাহিম আল- 
জারকালী (১০২৯-১০৮৭ খ্রি.), ওমর 
খৈয়াম (১০৪৮-১১৩১ খি.), আবু 
বকর মুহাম্মদ ইবনে বাজ্জাহ (মৃত্যু: 
১১৩৮ খি.), আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে 


আল-জারকালী তার 
জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ছকের 
(/১5010109101081] 18016) জন্য 
পাশ্চাত্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় । তার 
73901 91 1080163 ত্রয়োদশ শতকে 
রাজা আলেফানোর (1175 41003 
১0) নির্দেশে অনুদিত 


9 
ত হয় এবং ডি 
মাধ্যমে পাশ্চাত্যে 
জ্যোতির্বিদ্যার পুনর্জন্ম হয়। তিনি 
আ্যাস্ট্টোল্যাব যন্ত্রের উন্নতিসাধন করেন 
এবং বুধ (৬1০01) গ্রহ সংক্রান্ত 
টলেমির মতবাদে সংশোধনী আনেন । 
দার্শনিক, সংগিতজ্ঞ এবং কবি চিন 
সুপরিচিত ওমর 
জ্যোতিরবিজ্ঞানেও প্রাত কা 
তৎকালীন সেলজুক সুলতান মালিক 
শাহ ১০৭৩ সালে আরো কয়েকজন 
বিজ্ঞানীর সঙ্গে তাকেও আমন্ত্রণ জানান 
একটি মানমিন্দর (0০5০17৬৪607) 
নির্মাণের জন্য । তিনি তখন অত্যন্ত 
সফলভাবে (দশমিকের পর ছয় ঘর 
পর্যন্ত) সৌর বছরের দৈঘর্চ পরিমাপ 
করেন। তার হিসাবে এটি ছিল 
৩৬৫.২৪২১৯৮৫৮১৫৬ দিন। এই 
ক্যালেন্ডারের হিসাবে প্রতি ৫,৫০০ 
বছরে এক ঘণ্টার গড়মিল হয়ে থাকে । 
অন্যদিকে, আমরা বর্তমানে যে 


আবদুল মালিক ইবন তুফায়েল 


গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জি ব্যবহার করি তাতে 


(১১০৫-১১৮৫ খি.), নুর আদ-দীন 
আল-বেতরুগী (০০০-১২০৪ খ্রি.) 


প্রতি ৩,৩০০ বছরে একদিন গোলমাল 
হয়ে থাকে । কীভাবে পারস্য পঞ্জিকা 
সংশোধন করতে হবে তাও তিনি 
হিসাব করেন । ১০৭৯ সালের ১৫ মার্চ 
সুলতান শাহ ওমরের 
সংশোধিত ক্যালেন্ডার চালু করেন । 


শরফ আল-দীন আল- তুসী 
(১১৩৫-১২১৩ খি.), ইবনে আল- 
রাজাজ আল-জাযারী (১১৩৬-১২০৬ 
খি.), ফখরুদ্দীন আল-রাজী 
(১১৩৬-১২০৬ খি.), নাসিরউদ্দীন 
আল-তুসী (১২০১-১২৭৪ থি.), 
ইবরাহীম আল- শাতীর 


(১৩০৪-১৩৭৫ খি.) এবং উলুঘ বেগ 
(১৩৯৩-১৪৪৯ খি.)-এর মতো বড় 
মহারথীরা | 


ওমর একটি তারাচিত্রও (90৪1 1) 
তৈরি করেন তবে সেটি এখন আর 
পাওয়া যায় না। 

ইবনে বাজ্জাহ আমাদের ছায়াপথ 


আকাশগঙ্গা (110 ৪) যে 
৯, তারকার , সে কথা প্রথম 
এবং এক্ষেত্রে তিনি 


আরিটঢলের মতবাদকে সংশোধন 
করেন । সূর্ষের বুকে দৃষ্ট কালো বিন্দুর 
(31801 9101) কারণ যে, বুধ এবং 
শুক্র গ্রহ (018051 01 ৮170015 
৪70 ৬০009) তা এই আন্দালুসিয়ানই 
প্রথম বলেন, যদিও এই আবিষ্কারের 
কৃতিত্ব ষোড়শ শতকের দুই পাশ্চাত্য 
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বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


বিজ্ঞানী জেরেমিয়া হোরোক্স 
(91910181. 1701-00105; 1618- 


০0115) নামকরণ করা হয়েছে। 
কো সৌর মডেলে একে 


1641) এবং জোহানস কেপলারকে 
(5০017910755 1510151; 1571-1630) 
দেওয়া হয়ে থাকে । 
ইবনে তুফায়েল ছিলেন পূর্বোক্ত ইবনে 
বাজ্জাহের ছাত্র এবং আল-বেতরুগীর 
শিক্ষক । আল-বিতরুগী কিতাবুল 
হায়াতের লেখক যাতে তিনি 
প্রহার আবর্তন নিয়ে পুরানো 
বর্জন করে নতুন 
একটি মতবাদ দীড় করান । ত্রয়োদশ 
শতকে এটি মাইকেল স্কট (১/1017591 
3০০; 1175-1232) কর্তৃক 17০ 
10017003 09101010, নামে ল্যাটিনে 
অনুদিত হয় । 
সুবিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাকারিয়া 
আল-রাজীর সাথে গুলিয়ে ফেলেন । 
তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে মাতালিব আল- 
আলিয়া গ্রন্থের প্রণেতা যাতে তিনি 
কুরআনের আয়াতের সাথে 
জ্যোতিরবিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা 
করেন । অআ্যারিস্টটল এবং ইবনে 
সীনার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি 
একাধিক মহাবিশ্বের (১৬[10919 
[001591599) . অস্তিত্ব থাকার 
সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নেন । 


সী র গ্রন্থ হতে 
আল-তুসী 
জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসের এক 
অনন্য প্রতিভা । গ্রহসমূহের ঘূর্ণনকালে 
আযাকোয়েন্ট. (2008101) সমস্যা 
সমাধানে ঘূর্ণায়মান বৃহৎ বৃত্তের মাঝে 
ক্ষুদ্র বৃত্তের ধারনা প্রবর্তন করেন যা 
এখনো পর্যন্ত একটি গ্রহণযোগ্য 
সমাধান | তার নামের প্রতি সম্মান 
রেখে একে তুসী কাপল (০$1- 


মার্চ'১৫ 


সা-কাপল, তুসার 


সরাসরি গ্রহণ করা হয়েছে । এছাড়া 
জিজ-ই-ইখানী নামে তার একটি 
জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সংকলন রয়েছে 
যাতে গ্রহসমূহ এবং অন্যান্য তারকার 
অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। তাঁর 
আরেকটি বড় কৃতিত্ব হচ্ছে মোঙ্গল 
নেতা হালাকু খানকে প্রভাবিত করে 
বর্তমান আজারবাইজানের মারাগাহ 
(/91851151) নামক স্থানে ১৩৫৯ 
সালে একটি বিশাল মানমন্দির এবং 
বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপন করেন । 
এটি শুধু সে সময় নয় বরং পরবর্তী 
কয়েক শতক পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে 
বড় মানমন্দির হিসেবে বিবেচিত হত । 
তুসী এ মানমন্দিরে তৎকালীন পৃথিবীর 
প্রায় সকল প্রথম সারির 
জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে সমবেত করতে 
পেরেছিলেন । 

সময় হিসেবের দায়িত্বে ছিলেন ইবনে 
আল-শাতীর | বছরের বিভিন্ন সময়ে 
সুর্যের বিভিন্ন অবস্থানের ওপর ভিত্তি 
করে দিনের বেলায় নামাযের বিভিন্ন 
সময় নিখুঁতভাবে নির্ণয়ের জন্য তিনি 
ওই মসিজদে একটি দারুন সূর্যঘড়ি 
(50 70191) নির্মাণ করেন । এছাড়াও 
তিনি আরো অন্তত র 
জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আবিষ্কর্তা | 
তিনি কিতাব নিহায়াত আল-সূল ফি 
তাশিহ আল-উসূল গ্রন্থে সূর্য, ডি 
এবং অন্যান্য গ্রহসমূহের গতিপথের 


রাজকার্ষের ব্যস্ততা যে বিজ্ঞান সাধনার 
পথে বাধা প্রদানে সক্ষম নয়, উলুঘ 
বেগ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ | মঙ্গোল 
নেতা চেঙ্গিস খানের বংশধর এবং 
তৈমুর খানের পৌত্র এই 
জ্যোতির্বিজ্ঞানী ১৪৩৭ খিস্টাব্দে 
সুবিখ্যাত জিজ-ই-সুলতানী রচনা 
করেন যাতে প্রায় এক হাজার তারকার 
বর্ণনা প্রদান করেন । পরবর্তী দু'শতক 
এটি জগতে অপ্রতিদ্বন্ধী হিসেবে 
বিবেচিত হত। তবে উলুঘ বেগ 
সমরখন্দে একটি মানমন্দির নির্মাণের 
জন্যেই বেশি পরিচিত । 
এরপর থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানে 
মুসলমানদের সূর্য অস্তমিত হতে থাকে, 
যদিও এ অবদান একেবারে বন্ধ হয়ে 
যায়নি, বরং থেমে থেমে অষ্টাদশ 
শতক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । বিজ্ঞানের 
জগতে মুসলমানদের অবদান রচনার 
অন্যতম দিকপাল ডোনান্ড আর. ডহল 
(1901810 7২০0961505০ 17111) 1922- 
1994) | তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় 
মুসলমানদের ইতিহাসকে চারটি 
সুনির্দিষ্ট সময়কালে ভাগ করেছেন । 
ক. ৭০০-৮২৫ সাসানীয়, ভারতীয় 
এবং হেলেনীয় জ্যোতির্বিদ্যা 
আয়ত্বে আনয়ন, রা 
খ. ৮২৫-১০২৫; আয়ত্বকৃত 
ওপর উদ্দীপ্ত গবেষণা এবং উন্মেষ, 
গ. ১০২৫-১৪৫০; জ্যোতির্বিজ্ঞানের 
স্বর্ণযুগ, 


ঘ,. ১৪৫০-১৯০০; পতনের কাল, 


ওপর টলেমীর মডেলে দৃশ্যমান 
পরিবর্তন আনেন এবং, এর মাধ্যমে 


খুবই সামান্য অবদান 
জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনায় একটি 


ষোড়শ' শতকে কোপার্নিকাসের যুগান্ত 


ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে, এতে গণিতের 


কারী ৪০22 সরাসরি 
অবদান রাখেন ও সে কৃতিত্বকে 
তখন অন্বীকার করা হয়। 


ব্যবহার বিজ্ঞানের অন্য যে কোন 
শাখার চাইতে বেশি। প্রকৃতপক্ষে, 
জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গণিত হাতে হাত 
রেখে চলে এবং ৩ 
মুসলমানদের যে অবদান আমরা 
দেখতে পেলাম তা গণিতে পারদর্শিতা 
ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। অতএব 
গণিতে মুসলমানরা পারদর্শী ছিলেন 
একথা সহজেই বলা চলে । 
তথ্যসূত্র: তায়েফ আহমদের 
রগ থেকে সংগৃহীত 
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জারি জাতি 


একবিংশ শতক ও 


পুঁজিবাদী 


অনুপ্রেরণার উজ্জ্বল আদর্শ ও শক্তিরূপে 


বিশ্বব্যবস্থায় জাতীয়তাবাদ ও আন্ত 
জ্াতিকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও 


অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে 


রখ 


উদ্দেশ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা ও ভীতির 
পরিস্থিতির জন্ম দেয় । তারা পররাজ্যে 


জাতীয়তাবাদ- বিংশ শতাব্দীতে যার 


আক্রমণ করে কিংবা যুদ্ধ বাঁধিয়ে 


সার্বিক মূল্যায়ন. বিভিন্ন কারণে 


উজ্জ্বলতম প্রমাণ: এশিয়া, আদ্িকা, 


নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকা দিতে 


প্রাসঙ্গিক । জাতীয় সার্বভৌমতৃ- 
আতনিয়ন্ত্রণ-স্বাধীনতা অর্জনে, প্রতিটি 
জাতির স্বকীয় সত্তা ও ব্যক্তিত্ের 


লাতিন আমেরিকা, সুদূর প্রাচ্য এবং 
মধ্যপ্রাচ্যের জাতিসমূহ ওপনিবেশিক 
সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিপক্ষে 


আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। সুতরাং এক 
পর্যায়ে মহান জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও 
মতবাদ কলুষিত হয়ে পড়ে এবং 


ও 
লড়াই করে জাতীয় স্বাধীনতা ও 


স্কুরণে জাতীয়তাবাদ একটি অপরিহার্য 


ও অপ্রতিরোধ্য মতবাদগত শক্তি 


সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছিল । কিন্তু 


হিসেবে একসময় পরিগণিত ছিল 


অপরদিকে সেই বিংশ শতকেই উগ্র, 


করে । তাছাড়া উগ্র জাতীয়তাবাদ 
মানব-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও 


জাতিকেন্দ্রিকতা ও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার 


অন্দ ও বিকৃত জাতীয়তাবাদ দুটি 


ভীষণ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে 


| 
র 
কারণে জাতীয়তাবাদের বিকল্পস্বরূপ 


বিভীষণ মানবঘাতি বিশ্বযুদ্ধ উপহার 


জাতীয়তাবাদী আন্দোলনই সামন্ত 


আধুনিক রাষ্ট্রচিস্তায় আন্তর্জাতিকতাবাদ 
বিশ্বব্যাপী মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে এক 


একদা জাতীয়তাবাদী চেতনায় ও 


দেয় এ বিশ্বকে | যার ফলে নাৎসিবাদ, 


তন্ত্রের কবর রচনা করে পুঁজিবাদের 


ফ্যাসিবাদ, সামরিকতাবাদ ইত্যাদির 


উদ্ভব ও বিকাশের পথ সুগম করে 


মাধ্যমে বিশ্ব জুড়ে জাতীয়তাবাদের 
নামে সৃষ্টি হয় যুদ্ধ, ধ্বংস, নৈরাজ্য, 


দিয়েছিল । তাই পুঁজিবাদের উত্থানের 
সাথে জাতি ও জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক 


বর্ণবাদ, জাত্যাভিমান, জাতিবিদ্বেষ, 
জাতিবৈষম্য, জাতিগত অহমিকা ও 


গভীরভাবে প্রোথিত । রোজা, 
লুক্সেমবার্গ মনে করেন জাতীয় 


এ. 


আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে পৃথিবীর বহু 
শোষিত ও নিগীড়িত জাতি বা গোষ্ঠী 


জাতি বিস্তারের প্রাধান্য ৷ তৈরি হয় 


আত্মস্বাধিকারের শ্লোগান হলো বুর্জোয়া 


রেসিজম । আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ 


একদিকে যেমন ও্পনিবেশবাদ- 
বিরোধী কিংবা নিজেদের জুলুমবাজ 


শাসনের মুখোশস্বরূপ: পুঁজিবাদের 


অবশেষে হয়ে ওঠে সামরিকতাবাদ ও 


অধীনে জনগণের আত্মস্বাধিকার বলে 


সাম্রাজ্যবাদের পথপ্রদর্শক | বিকৃত ও 


সরকারের নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে লড়াই- 


চরম জাতীয়তার দ্বারা প্রভাবিত ও 


কিছু নেই । একটা শ্রেণিভিত্তিক সমাজে 
প্রত্যেকটা শ্রেণীই ভিন্ন ভিন্ন আদলে 


সংগ্রাম করেছে তেমনি নিজেদের 
সরকার র পক্ষে এবং রাষ্ট্রীয় তথা 


নিয়ন্ত্রিত জাতিদের মধ্যে সাম্রাজ্য 
প্রসারের নীতি ও নেশা নগ্নভাবে 


রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হওয়ার 
প্রচেষ্টায় আন্দোলন 


নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে । 
আর বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যাপার হলো যে, 


পরিলক্ষিত হয় । সাম্রাজ্য বিস্তারকল্পে 


জাতীয় স্বাধীনতার বিষয়টা পুরোপুরি 
শ্রেণী শাসনের দ্বারা অধীনস্থ । 


জাতীয়তাবাদ বুর্জোয়া শ্রেণীর অসীম 


মুনাফা ও বাজার সম্প্রসারণের মোক্ষম 
হাতিয়ারে পরিণত হয়। বুর্জোয়া 


পরিচালনাও এবং জাতীয় শৌর্-বীরত্ব-গৌরব 
করেছে। জাতীয়তাবাদে উদুদ্ধ হয়ে প্রদর্শন ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধির চরম 
অনেক পরাধীন ও অবদমিত জাতি আকাঙ্কায় যুদ্ধের ভূত চাপে কষ্টর 
বিভিন্ন সময়কালে সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়ত তি ঘাড়ে । 
বিদেশি শাসন-শোষণ-পীড়ন, দাসত্বের আবার কোনো কোনো দেশের 
নিগড় থেকে মুক্তির জন্য এবং সকল স্বার্থান্বেষী শাসকশ্রেণী উগ্র 
প্রকার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন- জাতীয়তাবাদ প্রচার করে 


সংগ্রামে ব্রতী হয়েছে । তাছাড়া জাতীয় 
জনসমাজকে এক্যবদ্ধ হতে, কোনো 
জাতির নিজস্বতা ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের 
পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠাকরণে এবং 


জনসাধারণকে যুদ্ধ ও অন্ধ স্বদেশপ্রেমে 
আসক্তি করিয়েছিল । জাতীয় সমস্যা 


জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রীয় সীমানায় আবদ্ধ 
মানুষকে জাতির নামে এক্যবদ্ধ করার 
কথা বলে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থকে সমগ্র 
জাতির স্বার্থরূপে প্রচার করেছে। 
সঙ্গীর্ণ জাতীয় স্থার্থচিন্তার বিষবাম্পে 


সমাধানে ব্যর্থ শাসকেরা স্বদেশী 
জনগণের দৃষ্টি ও ক্ষোভকে ভিন্ন খাতে 


তার আত্বোপলন্ধির দিকনির্দেশনা ও 
মার্চ'১৫ 


প্রবাহিত অর্থাৎ সাবোট্যাজ করার ঘৃণ্য 


জর্জরিত করেছে জনসাধারণকে । 
বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ অনুন্নত জাতির 
প্রতি বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ এবং 
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নিজের জাত্যাভিমান ও জাতি-মাহাত্ম্য 
প্রচার করেছে । ব্যাপারটি এমন যে, 
একমাত্র নিজেকেই বিশ্বসভ্যতা ও 
কৃষ্টির ধারক বাহক হিসেবে ভাবে 
বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ । যার ফলে 


্জাতিকতাবাদ কিনা সেই প্রশ্নে। 


সাম্রাজ্যবাদের রক্ষক ও বহুমুখী প্রজেক্ট 


জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র 


তা এখন আর অস্পষ্ট নয়। তাই 


এই তিনটি আদর্শ ফরাসি বিপ্রবের পর 


নির্ধিধায় বলা যায়, বিশ্বায়ন আন্ত 


পশ্চিম ইউরোপ থেকে ক্রমান্বয়ে পূর্ব 


্জাতিকতাবাদ নয়, বরং আন্ত 


ইউরোপে এবং অবশেষে প্রায় পৃথিবীর 


জ্াতিকতার মুল লক্ষ্য ও আদর্শের 


নিজেদের অর্থনৈতিক লেনদেনের 


সব দেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের 


পরিপন্থী । 


সীমানা প্রসারণে, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য 


প্রতিষ্ঠাকরণে বুর্জোয়া গোষ্ঠী 
জাতীয়তাবাদকে একটি মোক্ষম 


নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় পরিণত হয় । গত 
শতাব্দীর শেষভাগে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের পতনের পর অনিবার্ষ বাস্ত 


অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক 


আন্তর্জাতিকতা বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
বিরোধ, সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও 
ঘৃণার পরিবেশ দূরীভূত করতে 


বতার পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজনৈতিক 


এবং কূটনৈতিক হাতিয়াস্বরূপ ব্যবহার 


মতবাদ ও আদর্শগুলো হয়ে পড়ে 


সংকল্পবদ্ধ। ব্যক্তির অনিয়ন্ত্রিত 
স্বাধীনতার ধারণা যেমন সর্বজন স্বীকৃত 


আবেদনহীন ও অকার্যকর | কিন্তু 


করা শুরু করে। 
জাতীয়তাবাদের চরম পরিণতির 


প্রেক্ষাপটে বিকল্প মতবাদ হিসেবে 


নয়, তেমনি আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও 


মার্কিন মুলুক এবং তার সহযোগীরা 


ধ্যান-ধারণায় কোনো জাতির অবাধ ও 


মিলে তাদের বিশ্বায়ন নামক 


নিয়ন্ত্রণহীন আধিপত্যও অভীষ্ট নয়। 


উদ্ভাবিত হয় আন্তর্জাতিকতাবাদ | 


পরিকল্পিত প্রজেক্ট মোতাবেক পুঁজিবাদী 


আন্তর্জাতিকতা বলতে সারসংক্ষেপে যা 


বিশ্বের বড় বড় তাবড় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও 


“আধিপত্য ও নির্ভরশীলতা" নিয়ে 


মনীষীরা জাতীয়তাবাদের এহেন 


সবকিছুকে তাদের মতো করে 


ও নির্মম পরিণতি দেখে আত্ত 


বোঝায় তা হলো, আন্তর্জাতিকতা 
একটি মানসিক অনুভূতিস্বরূপ হিসেবে 


পুনর্গঠিত করছে। এমনকি মার্কিন 


বিবেচ্য ৷ এটি মানুষে মানুষে, জাতিতে 


রা 
তিকতার তত্ব হাজির করেছেন 


পররাক্ট্রনীতিকেই যদি বিশ্বায়ন বলে 


তবে আন্তর্জাতিকতা বলতে ঠিক কী 


অভিহিত করি তাহলেও সেটা অমূলক 


বোঝায় সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা না 


হবে না। কেননা বিশ্বায়নের মাধ্যমে 


থাকলেও এটি ব্যাপক, বিশদ অর্থ ও 
তাৎপর্য বহন করে । বর্তমান বিশ্ব হচ্ছে 
একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব । এ সময়ে 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক উৎকর্ষ 
সাধনের ফলে এবং বৈশ্বিক 


সব দিক থেকে এই বিশ্বকে 


জাতিতে, দেশে দেশে পারস্পরিক 
প্রগাঢ় ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধাবোধ, 
সহমর্মিতা, মর্ধাদাবোধ, বিশ্ব- 
সৌভ্রাতৃত্‌ ও শান্তির আদর্শে বিশ্বাসী 


ওয়াশিংটনকেন্দ্রিক কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের 


একটি বৈশ্বিক মতবাদ । এটি সক্কীর্ণ ও 


মুখাপেক্ষী করে রাখার একটি 
সুদূরপ্রসারী প্রক্রিয়া চলমান । বিশ্বায়ন 


অন্ধ দৈশিক বা জাতীয় চেতনার বলয় 
থেকে ব্যক্তির চিন্তা, মানস ও দৃষ্টিকে 


যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী নীতিমালার 


যোগাযোগব্যবস্থার অভাবনীয় নৈকট্য 


বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে তথা শান্তিকামী 


অপরিহার্য ও গুরুত্পূর্ণ একটি অংশ । 


ও সহজলভ্যতা পৃথিবীর অধিকাংশ 


আন্তর্জাতিকতায় উপনীত করে। 


বিশিষ্ট কলামিস্ট ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী 


মানবগোষ্ঠীকে একে অপরের খুব কাছে 
নিয়ে এসেছে । তাদের মধ্যে 


এভাবে একজন মানুষ বা ব্যক্তি 


অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক 
বিশ্বায়ন সংক্রান্ত তার একটি লেখায় 


নিজেকে বিশ্বনাগরিক হিসেবে ভাবতে 
পারেন । তবে তার মানে এই নয় যে, 


পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা অতি 
হজেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে । সংস্কৃতি ও 
মত বিনিময়ের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি 
হয়েছে । কোনো দেশই_ এখন আর 


লিখেছেন, .বিশ্বায়নবাদের উত্তৰ 


আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী হওয়ার 
কারণে কারো জাতীয় সার্বভৌমতৃ- 


পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী 
প্রক্রিয়ার ধারা ধরে | যেসব প্রতিষ্ঠান 


স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও 


ও সংস্থা সাম্রাজ্যবাদের ধারক, বাহক, 


অন্যান্য দেশ থেকে দূরে কিংবা বিচ্ছিন্ন 


বাস্তবায়নকারী ও 


জাতীয় জনমাজের সংস্কৃতি, এতিহ্য, 


নয়। বরং এক দেশের সাথে আরেক 


সেগ্তলোই বিশ্বায়নবাদেরও উদ্ভাবক! 


দেশের কূটনৈতিক, সামাজিক, 


ধারক, বাহক, বাস্তবায়নকারী ও 


সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ক্রমে 
দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। সুতরাং এ 
অবস্থায় আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী যে- 


বিকাশকারী | বিশ্বায়নবাদ 


দারা প্রভাবিত আন্তর্জাতিকতায় পতিত 


সাত্রাজ্যবাদেরই সম্প্রসারণ | অত্যুন্নত 


না হই। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ আন্ত 


ও নতুন প্রযুক্তির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা 


কারো মধ্যেই কট্টর জাতীয়তা ও 
জাতিবিদ্বেষ তথা রেসিজম ধারণের 


করে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বায়নবাদে উন্নীত 


্জাতিক ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। 
বুর্জোয়া তাত্তিকগণ প্রথম দিকে আন্ত 


হয়েছে । মুক্তবাজার অর্থনীতি, অবাধ 


্াতিকতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলেও 


সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে । তবে 


প্রতিযোগিতা ও বহুত্বাদের নামে 


মার্কসীয় ধারণায় এসে এটি স্বচ্ছ, 


এখানে প্রসঙক্রমে বর্তমান সময়ে বিশ্বায়নবাদীরা অবলম্বন করেছে স্পষ্টবাদী ও নতুন মাত্রার উৎকর্ষ লাভ 
প্রবল আলোচিত-সমালোচিত এককেন্দ্রক বিশ্ববি্তৃত পুঁজিবাদ করেছে। মার্কসীয় তাত্তিকরা বুর্জোয়া 
বিশ্বায়নের কথা না এসে পারে না- প্রতিষ্ঠার দূরদর্শী কর্মনীতি । সুতরাং জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী । 
বিশেষ করে বিশ্বায়য় আন্ত বিশ্বায়ন যে প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদের নামে বাথ 
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করে না। ইসলাম আসাবিয়্যাহ তথা 


গোত্রবাদের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে । 


গোত্র-শ্রেষ্ঠত্ববাদ বলে করা যায় । কারণ 
ইসলাম যেটার তীব্র বিরোধিতা করেছে 


চরিতার্থ করতে প্রকারান্তরে 
জাতিবৈষম্য, জাতিবৈরিতা, 
জাতিবিদ্বেষ, পররাজ্যে আগ্রাসন, 


রাসূল ্জ্জী বলেছেন, 'যে আসাবিয়ার 


ওপনিবেশিকতা এবং সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধকে হালাল করার কারণে বুর্জোয়া 
শ্রেণীর বিরোধিতার ক্ষেত্রে মার্কসীয় 
তাত্বিকরা আপসহীন ও অবিচল । 

পঞ্চদশ শতাব্দীতেই সামন্তবাদ থেকে 


বুর্জোয়া শক্তির প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি, আর 
পুঁজিবাদী মতাদর্শের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে 

ওঠে জাতীয়তা- যার ওপর সওয়ার 
হয়ে বুর্জোয়া শক্তি কৃষক ও শ্রমজীবী 
মানুষের ওপর প্রভূত্ব ও কর্তৃত্ব কায়েম 
করেছিল এবং হীন শ্রেণীসবার্থকে রক্ষা 
করতে ও অনুন্নত জাতিকে শোষণকল্লে 
নিজেদের জাতীয়তাবাদকে পোক্ত 


জন্য যুদ্ধ করে বা এর প্রতি মানুষকে 
উদ্বুদ্ধ করে সে আমার দলের অন্তর্ভূক্ত 
নয় ১ 

তা ছাড়া কুরআনে আল্লাহ তা'আলা 
ইরশাদ করেছেন, 'আর তার নিদর্শনের 
নমুনা হলো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর 
সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের 
বিভিন্নতা ২ 
ঠিক এমনিভাবে একদিকে যেমন 
কুরআন সমগ্র মানবজাতিকে বস্ততপক্ষে 
এক বলে ঘোষণা দিয়েছে, তেমনি 
মানবজাতিকে গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত 
করাকেও খোদা প্রদত্ত বলে গ্রহণ 
করেছে । আবার ঠিক একদিকে যেমন 
কোনো জাতি, গোত্র বা বর্ণের সঙ্গে 
সম্পৃক্ততাকে একে অপরের উপর 
উৎকৃষ্টতার নির্দেশক হিসেবে গণ্য 


করেছে৷ এই অবস্থায় একমাত্র শ্রমিক 


করাকে অসঙ্গত হিসেবে গ্রহণ করা 


শ্রেণীই প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিক 


হয়েছে, তেমনি মানবজাতিকে বিভিন্ন 


দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্রাজ্যবাদ, 
আধিপত্যবাদা ও ও্পনিবেশবাদ 


বিরোধী হিসেবে গণ্য । প্রলেতারীয় 
আন্তর্জাতিকতার মাধ্যমেই বিশ্বের 
শ্রমজীবী মানুষ একত্রিত হয়ে সুবৃহৎ 
আন্তর্জাতিক শক্তিরূপে আবির্ভূত হতে 
পারে- যা তাদেরকে পুঁজির নির্মম 
শোষণ, শাসন, বৈষম্য ও যাবতীয় 
সামাজিক ও জাতিগত বঞ্চনার দুর্লজ্ঘ্য 
নিগড় থেকে মুক্তি পেতে অপরিসীম 
সহায়তা করবে । শ্রমজীবী মানুষের 
আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধের শ্রেষ্ঠ 
পরিচয় নিহিত “দুনিয়ার মজদুর এক 


পরিচয়ে বিভক্ত করার মাধ্যমে একে 
অপরকে ভালোভাবে বোঝার পথ সুগম 
করা হয়েছে 

ইসলাম আসাবিয়া তথা গোত্র- 
শ্রেষ্ঠত্ববাদের পরিবর্তে একটি আলাদা 
বৈশ্বিক মুসলিম উম্মাহর ধারণা দিয়েছে । 
এই উম্মাহ থাকবে গোত্রবাদের উধ্রবে । 
আবার এটাও সত্য যে, এ উম্মাহ 
মুসলিমদের নিকট থেকে খুব উচ্চ 
পর্যায়ের আনুগত্য দাবি করে। কিন্তু 
ইসলাম গোত্র বা রক্ত সম্পর্কিত 
গোত্রপ্রথার ব্যাপারে কোন্‌ দৃষ্টিভঙ্গি 
পোষণ করে? এ প্রসঙ্গে ড. তাহির 
আমিন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থট 
কর্তৃক প্রকাশিত তার একটি বইয়ে 
লিখেছেন, “আমাদের মতে, ইসলামের 


হও? স্রোগানের মধ্যে । পুঁজিবাদী 
সমাজব্যবস্থার কঠিন বাস্তবতার 
অনিবার্ষতায়ই প্রলেতারীয় 
আন্তর্জাতিকতার উদ্তব ও উৎসারণ । 
জাতীয়তাবাদ ও 
আন্তর্জাতিকতা প্রশ্নে ইসলাম 


ৃষ্টিভঙ্গিকে এভাবে প্রকাশ করা যায় যে, 
ইসলাম গোত্র বা রক্ত সম্পর্কিত 
গোত্রপ্রথাকে নির্মল করতে চায়নি এবং 
মুসলিমদেরকে এর প্রতি সম্পূর্ণরূপে 
আত্মসমর্পণ করতেও বলেনি ৷ ইসলাম 


ইসলাম উগ্র ও বিকৃত জাতীয়তাবাদকে 
কখনোই গ্রাহ্য করে না। যে 
জাতীয়তাবাদ রেসিজম তথা 


মুসলিম মানসে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গির 
জন্ম দিতে চেয়েছে যার মাধ্যমে তারা 
গোত্রকে ধ্বংস না করে এর উর্ধ্বে 


জাতিবিদ্বেষ, জাতিবৈরিতা ও জাতি 
প্রাধান্য বিস্তারের অনুকূল, সেই 
জাতীয়তাকে ইসলাম মোটেও সমর্থন 


মার্চ১৫ 


অবস্থান করবে । তবে ইসলাম যেটা 


সেটা হলো ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবভূমিতে 
প্রচলিত গোত্রের প্রতি অতিমাত্রার 
আনুগত্যতা । এটার কারণ ছিল এই যে, 
গোত্রের প্রতি আনুগত্যকে অন্য 
সবকিছুর উপরে এমনভাবে গুরুত্ব 
দেওয়া হতো যে গোত্রের স্বার্থে সত্য ও 
মিথ্যা এবং ঠিক ও বেঠিককে জলার্জলি 
দেওয়া হতো । তাছাড়া যে-ধর্মীয় 
এক্যের মাধ্যমে মুসলিমরা একটি 
উম্মাহতে আবদ্ধ হয়, সেই ধর্মীয় পরিচয় 
বা এক্যের বাইরে ভিন্ন এমন কোনো 
ধারণা বা মনোভাব পোষণ করা যাবে 
না- যা গোত্র-সম্পর্ককে ধময়ি বন্ধনের 
চেয়েও অধিকতর দৃঢ় বলে ভাবায় । 
সর্বোপরি ইসলামী মতামতের সার কথা 
হলো, এই উম্মাহ ইসলামী পরিচিতির 
বাইরে অন্যান্য পরিচিতির বৈধতার 
বিরোধিতা করে না । বরং ইসলাম চায় 
এমন একটি পরিচিতিকে সর্বোচ্চ স্থান 
দিতে যেটি একত্ববাদ তথা একক 
খোদায়ী বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত । 
যেটা কোরআনকে আল্লাহর কালাম 
হিসেবে মানবে । খতমে নবুওয়্যাতে 
বিশ্বাস রাখবে, হযরত মুহাম্মদ উর্ট-কে 

আল্লাহ তা'আলার বার্তাবাহক হিসেবে 
স্বীকার করবে এবং সমগ্র মানবজাতির 
জন্য ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা 
নিতেন সঙ্ঞান করবে | আন্তর্জাতিকতার 
প্রশ্নে দুজন বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্ত 
বিদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ৷ সায়্যেদ 
মওদূদী ইসলামের আন্তর্জাতিকতা 
সম্পর্কে বলেন, ইসলাম হলো আন্ত 
্জাতিক ও এর বাণী হলো বিশ্বজনীন | 
এটা সমগ্র মানবজাতির প্রতি বিশ্বাস ও 
নৈতিকতাভিত্তিক একটা সুবিচারমূলক 
সমাজব্যবস্থা উপস্থাপন করে এবং 
সকলকে এর প্রতি আহ্বান করে । ... 
ইসলামের চুড়ান্ত লক্ষ্য হলো বিশ্ব- 
রষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে বর্ণ ও জাতীয় 
গৌড়ামি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে এবং 
সকলের সমান অধিকার ও সমান সুযোগ 
সমন্বিত একটা সাংস্কৃতিক ও 
রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেটা সমগ্র 
মানবজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করবে । এবং 
যেখানে মানুষের মধ্যে তৈরি 


ধ্বংস করতে চেয়েছে সেটা হলো 
আসাবিয়্যাহ যার অর্থ মোটামুটিভাবে 


প্রতিযোগিতার পরিবর্তে বন্ধুত্বপূর্ণ 
সহযোগিতার জন্ম দেবে যাতে তারা 
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তাদের একে অপরের বস্তগত ও নৈতিক 
উন্নয়নের জন্য একে অপরকে সাহায্য 
করবে ।' সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী 
জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করেন না। তিনি 
বিশ্বাস করেন, ইসলাম হলো একটা 
পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা । এটা সমাজ থেকে 
ধর্মের বিচ্ছেদে বিশ্বাস করে না। 
ইসলামী রাষ্ট্র চারটি ধারণা-বিশ্বাসের 
ওপর ভিত্তিশীল: 

১. আল্লাহ হলো সার্বভৌম, যেটা রাসূল 


ব্যবস্থার ভিত্তি ] 
২. মানুষ হলো আল্লাহর প্রতিনিধি, তাই 
সে আল্লাহর নির্দেশনা বহির্ভত হতে 
পারেনা। 
৩. শাসনের অধিকার হলো আল্লাহ প্রদত্ত 
সীমার ভিতরে থেকে সমগ্র বিশ্বাসী 
সমাজের । 
রা টি রাষ্ট্র তার সকল কার্যক্রম 
গ্র মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক 
তি ভিত্তিতে পরিচালিত হবে । 
সাইয়েদ কুতুব শহীদও ইসলামের 
বিশ্বজনীনতায় বিশ্বাস করতেন | তিনি 
মনে করতেন, ইসলাম এসেছে মানুষের 
মর্যাদাকে সমুন্নত করতে... | আল্লাহ 
প্রদত্ত শরীয়াহ যেখানে প্রচলিত আছে, 
যেখানে মানবসম্পর্ক খোদার সম্পর্ক 
দ্বারা গ্রথিত সেখানে ছাড়া মুসলিমরা 
সকল দেশের উধ্র্বে । মুসলিমরা সকল 
জাতীয়তার উধ্র্বে তবে শুধুমাত্র ধর্মীয় 
বিশ্বাসের কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের 
উম্মাহর একটা অংশ । 
মোদ্দা কথায় জাতীয়তাবাদ ইসলামী 
চিন্তাধারায় একটি বিজাতীয় ধারণা ও 
সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো যেটা পাশ্চাত্যের 
পুঁজিবাদী ও 
আধিপত্যবাদীরা মুসলিম বিশ্বের ওপর 
জগদ্দল পাথরের ন্যায় চাপিয়ে 
দিয়েছিল । সামাজিক 
ইনসাফ হলো ইসলামী বা 
ভিত্তি। যতক্ষণ কোনো রাষ্ট্র 
অনুসরণ করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সেই 
রাষ্ট্রের কাজ্িত সাফল্য অধরাই থেকে 
যাবে । ইসলাম সর্বতোই বিশ্বজনীন বাণী 
প্রচার করে । এটি একটি বিশ্বজনীন 
মানবিকতাসম্পন্ন পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা 
সুতরাং ইসলামে যেমন জাতীয়তাবাদের 
স্থান নেই তেমনি আন্তর্জাতিকতাকেও 
তার আলাদা করে দেখার কিছু নেই। 


এ 


মা্*১৫ 


ইসলামের বিশ্বজনীন নীতিমালা ও 
আদর্শ অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই। 


যখন 
জাতীয়তাবাদের বিকল্পস্বরূপ বিপুল 
সম্ভাবনা নিয়ে আন্তর্জাতিকতার প্রবল 
উপস্থিতি ও উদ্ভব, তখন আমাদের 
বিশেষ একটি রাজনৈতিক ও 
উদ্দেশ্যবাদী মহল উগ্র বাঙালি 
জাতীয়তাবাদের নামে স্ব-স্ব স্থার্থবুদ্ধি 
চরিতার্থ করতে সন্ীর্ণতা ও আদর্শিক 
গৌড়ামির মাধ্যমে অযথা জাতির মধ্যে 
ক্রমশঃ বিভেদের প্রাটার তুলে দিচ্হে। 
জাতীয় এঁকমত্যের পরিবর্তে আমরা 
কেউ বাঙালি জাতীয়তাবাদ, কেউবা 
বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এ দুই স্বার্থান্ধ 
জাতীয়তাবাদী রাজনীতির 
মেরুকরণের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে 
দ্বিধাবিভক্তির সৃষ্টি করেছি মাত্র । কিন্তু 
এটি আমাদের জন্য মঙ্গলপ্রদ হয়নি 
মোটেও, উপরন্ত আমাদেরকে জাতীয় 
একমত্যের চেতনা থেকে ছিটকে ফেলে 
দিয়েছে বহুদূরে ৷ বাঙালিত্ব আমাদের 
ংস্কৃতিক-নৃতাত্বিক পরিচয় । আর 
ধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে 
জামাদের প্রত্যেকেরই রাজনৈতিক বা 
রাষ্ট্রীয় পরিচয় হলো “বাংলাদেশি' | 
বাঙালি জাতীয়তাবাদ আমাদের 
স্বাধীনতা-উত্তরকাল থেকেই ধীরে ধীরে 
অচল মাল হতে শুরু করে । কেননা 
এটাই স্বাভাবিক যে, একটি বহুজাতিক 
ও বহুভাষিক দেশের গোষ্ঠীবিশেষের 
কোনো একটি নৃতাত্তিক বা সাংস্কৃতিক 
বৈশিষ্ট্যকে যখন রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় 
পরিচয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়, 
তখন অন্যান্য ক্ষুদ্র নরগোষ্ঠী 
আত্মপরিচয়ের সাথে 
অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে | কেননা একটি 
স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে গারো, 
চাকমা, হাজং, সাওতাল ও অন্যান্য 
নৃগোষ্ঠীর পক্ষে বাঙালি হওয়া সম্ভব নয় । 
বাঙালিত্ব যেমন একটি নৃতাত্তিক ও 
রা ডি] পরিচয় হিসেবে 
রবর্তনীয়, তেমনি তাদের নৃ- 
নি বদলযোগ্য নয়। নৃতাত্তিক 
পরিচয় প্রকৃতি প্রদত্ত, তাই (এখানে 
কারো হাত নেই। চাইলেও কেউ এটা 
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পরিবর্তন করতে পারেনা । অন্যদিকে 
রাজনৈতিক পরিচয় বদলযোগ্য, তাই 
দেশভাগের সময় আমরা প্রথমে মুসলিম 
জাতীয়তাবাদ ধারণ করে পাকিস্তান রাষ্ট্র 
গড়েছিলাম । পাকিস্তান রাষ্ট্রের আওতায় 
আমরা যতদিন ছিলাম ততদিন আমাদের 
রাষ্ট্রীয় পরিচয় ছিল পাকিস্তানি । এরপর 
পাকিস্তানের সাথে আমাদের বনিবনা না 
হওয়ায় আমরা সময়ের প্রয়োজনে 
বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধ্বজা তুলে 
বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলাম | এই 
বাঙ 

মত] 


ঙালি জাতীয়তাবাদ এখন সাবেকী । 
ই এখন যৌক্তিকভাবেই আমাদের 


সুতরাং কোনো 
একটি নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে জাতীয় তথা 
রাষ্ট্রীয় পরিচয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার 
চিন্তা যৌক্তিক হতে পারেনা । হ্যাঁ, 
ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ 
আমরা ধারণ করেছিলাম একটি বিশেষ 
এতিহাসিক ক্রান্তিকালের প্রেক্ষাপটে । 
পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যখন আমাদের 
মাতৃভাষাকে অস্বীকার করে উর্দু চাপিয়ে 
দেওয়ার মাধ্যমে ফ্যাসিজম কায়েম 
করতে চেয়েছিল, তখনই আমরা সময়ের 
তাগিদে আমাদের বিশেষ _নৃ-পরিচয় 
“ভাষাকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদে 
উজ্জীবিত হয়ে রক্তঝরা সং্বাম করে 
তৃভাষা বাংলাকে জাতায় ভাষা বা 
রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম | 
মূলত এখান থেকেই বাঙালি 
জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও উথান। 
বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
ফলস্বরূপ আমরা সুদীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের 
ধারাবাহিক অব্যাহত প্রক্রিয়ায় একাত্তরে 
স্বাধীনতা-যুদ্ধের মাধ্যমে 
লাদেশ নামক একটি স্বতন্ত্র-স্বাধীন 
রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছি। কিন্তু আমরা 
স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তায় উন্নীত হওয়ার পর 
এবং আমাদের সেই এতিহাসিক ক্রান্তি 
কালের প্রেক্ষাপটগুলো অতীত হয়ে 
যাওয়ার পর বাঙালি জাতীয়তাবাদের 
আর কোনো প্রয়োজনীয়তা বা 


আত্তান্তহীদ ৪১ 


এ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


আবশ্যকতা থাকে কি? স্বাভাবিকভাবেই 
থাকে না। তো এখন আমরা যদি 


বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত ছিলাম 


সাংস্কৃতিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে 


// 


বটেং এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সে 


অসম্ভব ও অলীক ব্যাপার মাত্র । এটাকে 


বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে উগ্তা ও 


জাতীয়তাবাদী আন্দৌলন সফল পরিণতি 


“অলস কল্পনার আতিশয্য' ছাড়া আর 


ফ্যাসিজমের চর্চা করি তাহলে সেটা 
আমাদের জন্য শুভ ফল বয়ে আনবে না; 
বরং পাকিস্তানি জালিম শাসকগোষ্ঠীর 
ফ্যাসিবাদ ও সার্বিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে 
আমরা যেভাবে ন্যায়সঙ্গত লড়াই 
করেছিলাম, ঠিক সেরকম প্রতিক্রিয়া যদি 
আমাদের দেশের অন্যান্য স্বতন্ত্র ও 
স্বকীয় জাতিসত্তার অধিকারী ক্ষুদ্র নৃ- 
জনগোষ্ঠীদের মধ্যে দেখা যায় তাহলে 
কি সেটি ন্যায্য হবে না? অবশ্যই 
ন্যায্য । তাহলে কেন অযথা উগ্র বাঙালি 
জাতীয়তাবাদ বা শোভেনিজমের চর্চা 
করে আমরা জাতীয় জনসমাজের মধ্যে 
অনৈক্য কিংবা পারস্পরিক দুরত্ব সৃষ্টি 
করবো? কেন বিচ্ছিনতা সৃষ্টি করবো? 
আমরা নিশ্চয়ই চাই না যে, আমাদের 
দেশে বিচ্ছিননতাবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি 
হোক । সুতরাং উগ্ বাঙালি জাতীয়তার 
জিগির তুলে তাদেরকে ক্ষুব্ধ করে 
তোলার চেষ্টা না করাই শ্রেয় । 
“ভাষা” জাতীয়তাবাদের একটি গুরুত্পূর্ণ 
উপাদান সত্তেও এককভাবে এই নৃ- 
পরিচয়টিকে কেন্র করে এক 
জনসমাজের জাতীয়তাবোধ পূর্ণভাবে 
আত্মপ্রকাশ করেনা । কুলগত এক্য, 
ভাষাগত এঁক্য, ভৌগলিক এক্য, ধর্ীয় 
এক্য, অর্থনৈতিক স্বার্থের বন্ধন, আত্মিক 
, রাষ্ত্রীয় সংগঠন এবং রাজনৈতিক 
আশা-আকাঙ্কা ইত্যাদির সমন্বিত রূপই 
হলো একটি জনসমাজের 
জাতীয়তাবোধ । সুতরাং এককভাবে 
বিশেষ একটি 
জাতীয়তাবোধের সামগ্রিকতা ধারণ করে 
না। জাতীয়তাবাদ একটি মনস্তাত্বিক 
বিষয় । জাতীয়তাবাদ কোনো একটি 
পরাধীন ও অবদমিত জাতির মধ্যে 
মানসিকভাবে তীব্র আবেগ ও অনুভূতির 
সঞ্চার করে । এই আবেগ ও অনুভূতির 


জাগরণে তারা  স্বাজাত্যবোধ, 
জাতীয়তাবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধে 


উন্নীত হয়ে ওঠে । এর মাধ্যমেই তারা 
নিজেদের রাষ্ট্র গঠন অথবা নিজেদের 
জালিম সরকারের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন-সংগ্বাম করে নিজেদের মুক্তি 
ৰা স্বাধীনতা অর্জন করে থাকে । বায়ান্নর 
ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে 
একাত্তরের স্বাধীনতা-যুদ্ধ পর্যন্ত আমরা 


লাভ করেছিল । কিন্তু বাংলাদেশের 


কিছুই বলা যায় না। 
কেউ যদি 


স্বাধীনতা-উত্তরকালে একটি স্বাধীন 


ভি ও বহুজাতিক রাষ্ট্রের 
সংখ্যাগ্তরু সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ 
রাষ্ট্রীয় পরিচয় হিসেবে 


অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর ওপর 
চাপিয়ে দেওয়া মোটেও বিবেচনাপ্রসূত 
হয়নি ৷ তারা এটা মেনে নিতে পারেনি । 
তাই অবধারিতভাবেই তারা নিজেদের 
স্বতন্ত্র ও গুণাবলীর অস্তিত্ব 
রক্ষায় রাষ্ত্রীয় পরিচয় হিসেবে বাঙালি 
জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করবে এবং 
করছেও | এমনকি উগ্র ও অন্ধ বাঙালি 
জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কারণে 
বর্তমানে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি 
মুসলিম জনগোষ্ঠীর আরেকটি গুরুতৃপূর্ণ 
ও স্পর্শকাতর নৃতাত্বিক ও সাংস্কৃতি 


আরেকটি কথা হলো, 
বাঙালিত্বের সাথে ধময়ি সত্তা তথা 
ইসলামের বিরোধ তুলতে চায়, তাহলে 
হয় সেটি তার ভুল ধারণা আর নয়তবা 
সেটি তার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । এখানে 
মূল কথা হলো, বাঙালিত্ব এবং ধর্মীয় 
পরিচয় উভয়টিই নৃতান্বিক এবং 
সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও উপাদান | সুতরাং 
এগুলোর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা কোনো 
সুস্থ মস্তিষ্কের কাজ নয়। আর 
বাংলাদেশী পরিচয় গ্রহণ করলে 
আমাদের বাঙালিত্ব নিঃশেষ হয়ে 
যাওয়ার কোনো কারণ বা আশঙ্কা নেই । 
আশঙ্কা যদি থেকেই থাকে তাহলে সেটি 
আমাদের নয়, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত 


পরিচয় তথা ইসলাম 'বা মুসলমানিত্বও 
হুমকির মুখে পড়েছে । অর্থাৎ কেউ যদি 


ভারতীয় বাঙালিদের । কারণ তাদের 
ওখানে হিন্দী আর ইংরেজির দৌরাত্যযে 


এখন নিজেকে বাঙালির চেয়েও বেশি 
মুসলমান ভাবতে চায় তাহলে সেঢাও 
তার জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি 
করবে । তখন হয়ত পাকিস্তানি ভূত 
বলেও তাকে অপবাদ দেওয়া হতে 
পারে । এটা যে স্রেফ রেসিজম তথা 
জাতিবিদ্বেষ, জাতিবৈরিতা ও জাতি বিস্ত 
1রের প্রাধান্য তৈরি করে তা বলার 
অপেক্ষা রাখে না। উগ্র বা বিকৃত 
জাতীয়তাবাদের অবশ্যস্তাবী ফলস্বরূপ 
পাকিস্তানি জাতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ 
সৃষ্টি হয়ে আমাদেরকে জাতিগত বিদ্বেষ 
ও জাতিবৈরিতা পোষণে বাধ্য করছে । 
আর তাছাড়া না বললেই নয় যে, বাঙালি 
সংস্কতির নামে আমাদের দেশীয় 
সংস্কৃতিতে হিন্দুয়ানি উপাদান-উপসর্গের 


বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি অস্তিত্ 
হারানোর মুখে রয়েছে । অন্ততপক্ষে 
পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার 
কারণে আমাদের সেই আশঙ্কা নেই । 
তাই আমরা অতিসত্বর সন্কীর্ণ ও 
সাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদ 
পরিহার করে এবং দলীয় ও 
মহলবিশেষের হীন রাজনৈতিক স্বার্থচিন্তা 
বাদ দিয়ে যতন্রত সম্ভব সর্বজনীন 
বাংলাদেশী র পরিচয়কে গ্রহণ 
করবো তত তাড়াতাড়ি আমরা জাতীয় 
এঁকমত্যের ভিত্তিতে অসমাপ্ত 
জাতিগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য 
কাজটি নির্বিয়ে সেরে ফেলতে পারবে 
পাশাপাশি উগ্র জাতীয়তাবাদ পরিহার 


ধপত্য, বিস্তৃত করে এদেশের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের চেতনা ও 


করে আমরা প্রত্যেকে যদি আন্ত 
্জাতিকতার ধারণা পোষণ করি তাহলে 


আকিদা-বিশ্বীসে চিড় ধরানোর অপচেষ্টা 
বাঙালি জাতীয়তার ধ্বজাধারী কথিত 
ধর্মনিরপেক্ষ _ গোষ্ঠীর সুদূরপ্রসারী 
ইসলামবিরোধী পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের 
একটি অংশ। তাছাড়া বাঙালি 
জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে একটা 

ভাবে লক্ষণীয় যে, তারা 
পূর্ববাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং 
পশ্চিমবাংলাকে একীভূত করে দেখতে 
চান- যা কিনা বিদ্যমান ভৌগলিক- 


আশা করি সেটাই আমাদের জন্য 
সামগ্রিকভাবে মঙ্গলজনক হবে । 


লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৪৭৬, হাদীস: ৫৩ (১৮৪৮) 

২ আল-কুরআন, সুরা আার-রম, ৩০:২২ 

* আল-কুরআন, সরা অ/ল-হুজুরাত, ৪৯:১৩ 
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আল্লামা ইকবালের কবিতাগুচ্ছ 
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লভ্য ছেড়ে ইচ্ছা করে ক্ষতির দায়ে পড়ব কেন') 

ভবিষাতের চিন্তা ছেড়ে অতীত তরে কাদব কেন? 
অবাক হয়ে বুলবুলিদের বিলাপ গাথা শুনব কেন? 
আমিতো আর পুষ্প নহি নীরব ব'সে থাকব কেন? 
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এসো এই আবর্জনার স্তপকে ফুল বাগান বানিয়ে দাও 
বৃদ্ধ এই পৃথিবীকে আবার যৌবনদীপ্ত যুবক বানিয়ে দাও 
এসো আমার হদয়ের ব্যথাগুলোর খানিকটা নিয়ে যাও 
এ অন্তরে বেহেশতের চিরন্তন প্রশান্তির ধারা বইয়ে দাও 
সৃষ্টির শুরু থেকেই তোমার সাথে আছি নিঃশ্বাসে -প্রশ্বাসে | 


মানুষ তার মাশুকের কাছে বা প্রেমাস্পদের দিকে ছুটতে 
থাকে । কবি ইকবালের ভাষায়: 
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তোমার অন্তরে লুকিয়ে আছে এক প্রেমাস্পদ 
যদি চোখ থেকে থাকে আসো তোমাকে দেখাই 
তার প্রেমিক ভালোর চেয়েও ভালো 
প্রফুলুময়, চমৎকার এবং প্রিয়তরো 
তার প্রেমে এই অন্তর হয়ে ওঠে সামর্থবান । 
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বরে মাঝে অন্তর কী জানতে চাও! 
যুক্তি বা বুদ্ধিমত্তা জলেপুড়ে হলো অন্তর 
সে ছিল হৃদয়ের স্পন্দনে স্পন্দিত, কিন্তু 
যখন পড়ে গেল নীচে, কাদা হয়ে গেল 


দাড়ি-টুপি-পাগড়ি নয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরোধী 
নগ্ন উরু প্রদর্শনীর জাদুতে বাড়েনি অগ্রগতি 

দাড়ি-গোফ কামিয়ে আসেনি উন্নতি । 

ধর্মহীনতায় পায়নি তারা এই সাফল্য 

ইংরেজি অক্ষরেও নেই কোন যাদু মন্ত্র । 

পশ্চিমা উন্নতি এসেছে কেবল তাদের জ্ঞান-বিদ্যায় 

আজ তারা মহাধনী মোদের ছেড়ে দেয়া পেশায় । 


মার্চ১৫ 


শার্ট-প্যান্ট-টাই পরার নাম নয় প্রগতি 
দাড়ি-ুপি-পাগড়ি নয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরোধী । 


যে রত্বকে আমি এতদিন খুঁজেছি 

যার খোজে আমি আকাশ-পাতাল এতকাল চষে ফিরেছি, 

সে যে বসে আছে আমারই ভেতর আমি কি কখনো ভেবেছি 

এই বোকামির খবর যদিবা রটে যায় ত__ 

তাইতো কাবার চৌকাঠে পড়ে লজ্জায় মুখ ঢেকেছি। 

কখনো কি তুমি নিজের চেহারা দেখেছো, মজনু, নিজে? 

তাহলে বলতে- লায়লার মতো আমিও নেশায় মজেছি। 

মিলনের রাত পলকে পলকে ফুরায় এ পৃথিবীতে 

বিরহের রাত ক্রমেই দীর্ঘ দীর্ঘই হয় দেখেছি । 

তুমি নৌকার মাঝি কি আমাকে বাচাতে পারবে__ভাবো 

ডুবে যে যাবেই বাঁচাবে কে তাকে? ভরা গাঙে আমি ডুবেছি। 

যে-বাতি নিভেছে জ্বালাতে কি তাকে পারতো না এই প্রেম? 

প্রেম তুমি বলো, আমি তো কেবলি অপ্রেম তার দেখেছি । 

যদি চাও দয়া- ছিড়ে ফ্যালো জামা, তবে হও সন্যাসী 

রাজবাড়িতেও নেই সে রত্ব যাকে আমি এত খুঁজেছি । 
অন্বাদক: তেয়দ শামসুল হক 


আল্লাহর বান্দা মুক্ত-স্বাধীন 

কেউ নয় তার দাস, তিনিও কারো দাস নন 

আল্লাহর বান্দা মুক্ত-স্বাধীন, আর এটাই তো যথেষ্ট 

তার রাজ্য ও বিধান খোদাদত্ত, আর এটাই তো যথেষ্ট 
তার প্রথা, ধর্মমত ও বিবি-বিধান উৎসারিত আল্লাহ হতে 
তার ভালো-মন্দ, তিক্ততা বা মিষ্টতা তাও আসে আল্লাহ হতে 
স্বার্থপরের মনে অন্যের উন্নতির চিন্তা থাকে না 

নিজের লাভ ছাড়া অন্যের লাভ বা কল্যাণ সে দেখে না 
কিন্তু এশী প্রত্যাদেশ দেখে সবারই স্বার্থ ও প্রগতি | 


পাশ্চাত্যের সমস্ত জ্ঞান-কৌশল মৃত্যুর সেবক 
একটি ফোটা দিয়ে গড়ছে জ্ঞান-সাগর অকুল-পাথার 
কিন্তু এসব জ্ঞানই সীমিত মানুষ মারার চিন্তায় 
পাশ্চাত্যের সমস্ত জ্ঞান-কৌশল মৃত্যুর সেবক 
পাশ্চাত্যের বন্দুকের প্রাণহরণের দক্ষতায় । 


প্রভাত কীদিয়া যায় 
অনন্ত তব সৃষ্টি হে প্রভু 
আজো মুখ চেয়ে পূর্ণতার । 
তুচ্ছ প্রকৃতি-ভ্রুকুটি তলে 
আজো জড়সড় মানুষ হায়, 
তোমার জগতে তেমনি সন্ধ্যা 
তেমনি প্রভাত কাঁদিয়া যায় । 
তোমার ধনীরা ধনেতে মত্ত 
ফকির বিভোর আপনা মাঝে, 
দাস আজো রয় জীর্ণ কুটিরে 
উচ্চ প্রাসাদে সুখীরা রাজে 
বুদ্ধি, ধর্ম, জ্ঞান ও শিল্প 
আজো কামনার অধম দীস 
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(6১৮৬৫ 
কলমের কথা: 
আমি তো পুরো পৃথিবীর বাদশাহ 


& 
মহান স্বাধীনতা: প্রাপ্য ও প্রাপ্তি 
১৭৫৭ সালে পলাশীর আত্রকাননে ডুবে গিয়েছিল আমাদের 


স্বাধীনতার সূর্য । সেই থেকে আমাদের ওপর 
উপনিবেশবাদীদের দমন-পীড়ন, শোষণ-নির্যাতনের 


স্টীমরুলার চলেছিলো অনেক দিন,,অনেক কাল । কখনো 
বৃটিশ বেনিয়া, আর কখনো পাকিস্তানিদের অপশাসন ও 
নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছি আমরা । কিন্তু, তিতুমীরের 
বাঁশের কেল্লা, হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন, 
ক্ষুদিরামের একান্তিক প্রচেষ্টা, নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা, 
রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর জ্বালাময়ীভাষণ... এ ধরণের 
এঁতিহাসিক অনেক কিছু-ই আছে, যেগুলো যুগে যুগে প্রমাণ 
করেছে উপনিবেশের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে আমরা কখনোই 
প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা মানে বাঙালিরা পরাধীনতার 
শৃঙ্খলভীরু কোনো জাতি নই। জাতি হিসেবে আমরা 
আগাগোড়াই স্বাধীনচেতা | আমাদের স্বভাব খাঁচাবদ্ধ 
পাখির মতো নয় । আমরা মুক্ত ডানায় ভর করে মুক্তাকাশে 
উড়তে চাই । সাত চড়ে টু শব্দ করে না-এমন গোবেচারা 
প্রাণী আমরা নই । জালেম শাহি আর স্বৈরাচারের চোখ 
রাঙানিতে আমরা কখনো ভীত হয়ে পড়েনি; আমরা বরং 
গর্জে ওঠেছি বার বার | তাইতো আমাদের পরাধীনতা স্থায়ী 
হয়নি ৷ বিজয়ের সূর্য একদিন ঠিকই উদিত হয়েছে বাংলার 
আকাশে । পতপত করে উড়েছে লাল-সবুজের পতাকা 
তবে কারো একার বাহুবলে এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি 
এর জন্য বয়ে গেছে লাখো লাখো তাজা প্রাণের 
শোনিতপ্রবাহ | বিলীন হয়েছে ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম । 
১৯৭১ সালের মার্চ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিলো 
স্বাধীনতা আন্দোলনের যাত্রা-যার স্বপ্ন দেখেছিলেন 
তিতুমীর-ক্ষুদিরাম,মজনৃুশাহ আর নজরুলেরা ৷ কালুরঘাট 
রেডিও স্ট্যাশন থেকে ভেসে আসা শহীদ জিয়ার দৃপ্ত 
ঘোষণায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো এ অঞ্চলের সব পেশার, সব 
শ্রেণির সন্তানেরা । দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অর্জিত 
হলো মহান স্বাধীনতা | বিশ্ব মানচিত্রে অঙ্কিত হলো 
বাংলাদেশের নাম | বাংলার মানুষ অনুভব করলো 
স্বাধীনতার সুখ । আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে ঝরালো 
আনন্দাশ্র | 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গান গেয়ে গেয়ে 
মুখরিত করলো বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস! 

কিন্তু, কঠিন সত্য এই যে, স্বাধীনতার বয়স যতোই বাড়ছে, 
ততোই যেনো প্রতিভাত হচ্ছে, আসলে আমরা এখনো পূর্ণ 
স্বাধীন নই । 

পরিস্থিতি এমন দীড়িয়েছে যে, স্বাধীনতা যেনো একাত্তরের 
মার্চ-ডিসেম্বর স্বপ্নে দেখা রোমাঞ্চকর কোনো অভিযান 
কিংবা বইয়ের পাতায় লিখিত কোনো কল্পকাহিনি । 


মার্চ'১৫ 


যার কোনো বাস্তবতা ছিলো না এবং নেই! নইলে, স্বাধীনতা 


অর্জনের তেতাল্লিশ বছর পরেও কেনো একজন মানুষ 
স্বাধীনভাবে কোথাও যেতে পারে না? কেনো তটস্থ থাকতে 
হয় জানের নিরাপত্তা নিয়ে? কী কারণে স্বাধীন দেশের 
নাগরিকের বাকস্বাধীনতা আজ প্রায় বিলীন? বিবেকের দায়ে 
কিছু বলতে চাইলেই কেনো টুটি চেপে ধরা হয়? 

এ ধরণের হাজারো প্রশ্ন আমাদের তরুণ প্রজন্মকে সন্দিহান 
করে তোলে, একাত্তরের ইতিহাস আসলেই সত্য তো! নাকি 
থ্রিলারধর্মী কোনো উপন্যাস!? জানি, আমার এসব প্রশ্নের 
কোনো সদুত্তর কারো কাছে পাবো না। তবু, মহান 
স্বাধীনতার মাসে কিছু “কঠিন সত্য" তুলে ধরলাম এ দেশের 
সচেতন মানুষের বিবেকের আদালতের উদ্দেশে... 


বোরকা: কিছু কথা কিছু ব্যথা 
বোরকা এক ধরণের টিলেঢালা আলখাল্লা টাইপের পোষাক । 
যা পুরো শরীরকে ঢেকে রাখে । সাধারণত মুসলিম রমণীগণ 
বোরকা পরিধান করেন । ইসলাম বোরকা পরিধানকে 
প্রণোদিত করে, আবশ্যক করে না । কুরআনুল কারিমের 
সুরাতুন নূরের পর্দা বিষয়ক আয়াত বোরকাকে অনুমোদন 
করে । পর্দা ও বোরকা সমার্থক না হলেও কাছাকাছি অর্থস্বত্ 
ধারণ করে। ইসলামের পর্দা মূলতঃ নারীর শালীনতা, 
মর্যাদা ও সন্তরমকে সম্মান জানানোর একটি যুৎসই প্রক্রিয়া । 
নারীর ওপর আরোপিত কোনো বিষয় বোরকা নয় । বরং 
স্বাধিকারে গ্রহণ করার একটি প্রস্তাবনা মাত্র ৷ বিষয়টা ভালো 
করে অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । অনেক সময় 
বোরকা পরা মহিলা পর্দাহীন হতে পারেন । আঁটসাঁট 
পোষাক অথবা অরূচিকর সেলাইয়ের কারণে । অনেক সময় 
বোরকাহীন মেয়ে পর্দানশীন হতে পারেন । পরিচ্ছদের 
সৌম্যতার কল্যাণে | বিষয়টা বোঝা দরকার | ইসলামকে 
গোটা দুনিয়া ভয় করে মূলতঃ দুটো শক্তিশালী বিস্ফোটক 
ধারাক্রমিক গুণের কারণে । 
এক. ইসলামের চারিত্রিক সুদৃঢ় ভিত্তি মরমর এতিহ্য ও 
ধারাবাহিকতার কারণে । 
দুই. ইসলামের স্বকীয় সন্ত্রাস মোকাবেলার অনিঃশেষ 
শক্তিমত্তার জন্যে । 
প্রথম গুণের ইসলামি পরিভাষা হলো আল হিজাব । দ্বিতীয় 
গুণের শরয়ী পরিভাষা আল জিহাদ । এ বিষয়গুলো ইহুদি ও 
ইসলামবিরোধি শক্তির খুব ভালো করে জানা । যদিও 
ইসলামের ধারক-বাহকগণ এ বিষয়ে অপারগভাবে খুবই 
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সামান্য জানেন এবং না জানাকে বুজর্গ মনে করেন । 


বলে, তাঁরা নারীকে সমীহ করেন না শুধু; প্রায়োগিক অর্থে 


ইসলামের নৈতিকতার প্রপাত হিজাবকে কলুষিত করার সব 


নারীর সম্মান হৃদয়ে ধারণ করেন। পর্দার নারিত্বের 


চক্রান্তই তারা করেছে । ইসলামের সন্ত্রাসবিরোধী প্রভাতি 


রক্ষাকবচ ও সুনম্যালংকার । পর্দাহীন সমাজ ক্রমেই অঙ্হৈর্য 


কাফেলা জিহাদকে ব্যর্থ ও বিভ্রান্ত করার জন্য তারা সম্ভাব্য 


ও অস্থিতিশীলতার দিকে যায় । নগ্নতা বিপন্না বিশ্বে নারী 


সব কিছুই করেছে । ইহুদিদের মজ্জাগত একটা অপরাধী 


নিরাপদ নয় । পর্দাহীন সমাজে অবাধ বহুগামিতা প্রচলিত । 


রাজনীতি হলো গোলাপকে জোর দিয়ে কটা বলবে ও 
বলাবে ৷ আবার কাটাকে নাট্যরঙ্গ দিয়ে গোলাপ হিসেবে 


নগ্ন বহুগামিতা মানসিক, সামাজিক ও রাষ্ত্রিক নিরাপত্তার 
জন্য প্রদাহ । 


হাজার বার মঞ্চস্থ করাবে | এক্ষেত্রে তারা আশ্চর্যজনক 
সাময়িক সাফল্য লাভ করেছে । 

আজ গোটা পৃথিবীতে সন্ত্রাসকে মানবতার যুদ্ধ বলা হয়। 
নবিক জিহাদকে সন্ত্রাস বলা হচ্ছে । কমবেশি আমরাও এ 
য়াল অন্যায়ে কুরব করছি। 

নারীর অধিকারের শুভ্র বর্ম বোরকা বা পর্দাকে প্রায় সকলে 
বর্বরতা ও পশ্চাদপতা বলছে । আর কাপড়হীনতা ও 
নগ্রতাকে শিল্প বলা হচ্ছে। এসব ইহুদি মস্তিকজাত 
অপকুটনীতির সয়লাবি তোফান। প্রথমে ইসলামের 
আদর্শের বাতিঘর হিজাবকে খুলে ফেলার শতাব্দীব্যাপী 
নিরব ও সরব কর্মকা- পরিচালনা করে তারা | কখনো 
ফ্যাশনের নামে | কখনো-সখনো নাটকের নামে । আবার 
কখনো প্রগতিশীলতার ব্যানারে । কখনো নারী স্বাধীনতার 
শ্লোগানে । কখনোবা ফিল্মস ও স্থিরচিত্রের খোলসে । কখনো 
আবার সাহিত্যের খামে | 
তবে,এ ক্ষেত্রে তারা তাদের বিপুলকায় বিনিয়োগানুযায়ি 
সাফল্য পায়নি । এর পরে তারা তাদের মুখোশ খুলে 
ফেলে । তাদের কুৎসিত মুখ দেখাতে শুরু করে । এবং 
পর্দার মুখোমুখি নগ্ন বিরোধিতায় হামলে পড়ে । পর্দার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে । পর্দানশীনদের হেনস্থা করে 
নিজেদের নোখ ও থাবা বিস্তার শুরু করে । পর্দাকে নিষিদ্ধ 
করা শুরু করে । প্রথমে সমাজে । ক্রমেই দেশে-দেশে ও 
বিশ্বে । এখন তো পর্দানশীনদের কাপুরুষতায় শহিদও করা 
হচ্ছে । ঘটনা কী? আসলে বিরোধিজোট পর্দার ভয়ে পাগলা 
কুত্তার মতো হয়ে গেছে । কারণ? পর্দা ক্রমেই জনপ্রিয় হতে 
চলেছে খোদ তাদের অন্দরমহলে | পর্দা আধুনিক নারীর 
আনন্দ তাবুতে পরিগ্রহ করেছে গোটা দুনিয়ায় ৷ পর্দা 
নৈতিকভাবে মজবুত মুজাহিদুন তৈরির কারখানা ৷ পর্দা 
ইসলামের কালচারাল দাওয়াত । পর্দা নারীকে শ্রদ্ধাম্পদ 
করে, পর্দাহীনতা নারীকে পণ্য বানায় । পর্দানশিন নারীর 
একটি সাচ্চা জাতি গঠনের সক্ষমতা রাখে, পর্দাহীন নারীর 
প্রজন্ম আদর্শহীনতার বেড়াজাল তৈরি করে । মুসলমানের 
শক্তি ঈমান, আদর্শ ও জিহাদের শোণিমায় গ্রথিত । পর্দার 
এসবকে সুছাঁদ করে বেঁধে রাখে । অভিজ্ঞান বলে, 
ইসলামের প্রতিটি জানবাজ ঈগলের জন্ম পর্দানশীন 
মহীয়সীর ওরস থেকে হয়েছে । যারা পর্দার বিরুদ্ধতা করে, 
তারা বেশ্যাময় সমাজ ও রাষ্ট্র চায় । যারা পর্দার পক্ষে কথা 


৮ 


৫ 


মার্চ'১৫ 


ইসলাম কাউকে জোর করে পর্দা করায় না। আধুনিক 
পৃথিবী কারো মত ও পথ প্রকাশন বিরোধিতাকে ফ্যাসিবাদ 
বলে । বোরকা বিরোধিরা বোরকাওয়ালিদের "জানোয়ার" 
বলতে শুরু করেছে অনেক আগেই । এখন সেটা 
আওলিয়াদের ভূমি বাংলাদেশে তা আমদানি হয়েছে । এবং 
তার কুকুরে চিল্লাফাল্লা হচ্ছে জোরেশোরে | 
বোরকাওয়ালিকে জানোয়ার বলার কোনো ইতিবাচক অর্থ 
নেই । তবে, বোরকাওয়ালিকে কেউ কুকুর হয়ে গেলেই 
জানোয়ার বলতে পারে । এখানে জানোয়ার ও মানুষকে 
বিভাজন করা হয়েছে বোরকার পরিচয়ে । সেটাও এক 
ধরণের নারীবিদ্ধেষ । আর নারীকে মানুষ হওয়ার জন্য কি 
তাদের মতো নেংটো হতে হবে? কুকুরের মতো বস্ত্রহীন 
হলেই কি সুন্দর প্রাণী হওয়া যাবে?! 

এসব জঘন্য ফ্যাসাদ ও ফ্যাসিবাদ দিয়ে ইসলামের 
নৈতিকতার বুনিয়াদ টলানো যাবে না। ইসলাম কোনো 
ঠুনকো আদর্শ প্রচার করে না। এবং জিহাদের মানবিক 
সংগ্রাম ও দ্রোহযাত্রাকে থামানো সম্ভব না। কারণ? জিহাদ 
অসুন্দরের বিরুদ্ধে সুন্দরতার লড়াই । আর সুন্দর তো সব 
শেষে বিজয় চুম্বন করবেই । 


রাশনান রুকন 
আথাবাদ, চউথাম 


পোষাক নিয়ে বাণী চিরন্তনী: 


১. তোমরা নারীদের ভূষণ, তারা তোমাদের ভূষণ ।__ 
আল-কুরআন 

২. পোষাকেই মানুষের পরিচয় ।__ আরব্য প্রবাদ 

৩. পোষাক-পরিচ্ছদ হচ্ছে মানুষের মনের দর্পণ ।_ 
জুলিয়াস 

৪. যে ব্যক্তির বেশ-ভুষার মধ্যে শৃড্খলা নেই, সে মানসিকভাবে 
অসুস্থ । বেন জনসন | 

৫. পোষাকে পরিচ্ছন হওঃ কিন্ত জমকালো হয়ো না।__ 
চার্লস ল্যান্ব 


সংগ্রহে: এহসানুল হক ফরহাদ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


আয়েয সগীর 

আমরা স্বাধীন স্বপ্ন রঙীন 
সাহসভরা অঙ্গীকার 

এই দেশে আর ছাড় দেবো না 
কারো কোনো ভণিতার | 
স্বাধীনতার চার দশকেও 
স্বাধীনতা অপূর্ণ 
দুখের কথা কাকে বলি 
সবাই তো আজ জঘন্য! 
ছাবিবশে মার্চ যে পতাকার 
হয়েছিলো রূপ আকা 
সেই পতাকার অসম্মানে 
উচিত কি ভাই চুপ থাকা? 
বীর বাঙালি জাগো আবার 
স্বাধীনতার শপথে 

স্বাধীন ছিলাম স্বাধীন রবো 
মিল কিংবা অমতে !! 


দাও দিশা দাও... 
ফাইজা তাবাসসুম 
কষ্ট-নদে মাঝে মাঝে 

চরম দুঃখে পড়ি 

তাইতো আমি সুখের দিনেও 
এই তোমাকেই স্মরি । 
দয়াল প্রভু সঠিক পথের 
দাও দিশা দাও মোরে 
আমার সকল আধার মুছে 
ভরাও তোমার নূরে! 


যাবে কি? 

নোমান ইবনে আবুল হাসান 
[সদস্য ১০৩] 

সুখ পাবে না মর্তপুরে 

সুখ যে তোমার স্বর্গপুরে 

কী করলে সে সুখ পাওয়া যায় 
চলছি খুঁজে তারই উপায়! 
হাতে আমার ফুরসত নাই 
সাথে যদি যাও তুমি ভাই 
একটা কিছু বলো; না হয় 
আমার সাথেই চলো!! 


মার্চ১৫ 


বিবেকের প্রশ্ন 
মুনাওয়ার শাহাদাত 

ঘুম আসে না ঘুম আসে না 
ঘুম আসে না চোখে 
মানবদেহের পোড়া গন্ধে 

বুক ভেঙে যায় শোকে! 
পেট্রোলবোমা আর কতো কাল 
আর কতো লাশ পেলে পাষাণ 
ভরবে তোদের মন? 

আর কতো মা ছেলের শোকে 


ক্ষান্ত দিবি বল্‌? 

আর কতো দিন করবি তোরা 
হিংসার রাজনীতি 

আর কতো বল্‌ অন্ধ হয়ে 
নাশ করবি প্রীতি! 

এই যে খেলা হলো শুরু 
শেষ হবে যে কবে 

সবাই একটু ভেবে দেখো 
লাভ-ক্ষতি কার হবে!! 


হে আমার প্রাণ অভেদ 

খোশ আমদেদ তোমায়, খোশ আমদেদ! 
হাজারো মন চিন্তন ও সত্যপ্রিয় 

খোশ আমদেদ তোমায়, গ্রহণ করো প্রিয়! 
তোমায় পড়ে যে পথে ফিরেছে 
অসংখ্য সুশীল (?) শিক্ষাবিদ 

খোশ আমদেদ করবে কবুল করি উমিদ! 
মননশীল পাঠক-লেখক সৃষ্টি 

খোশ আমদেদ গ্রহণ করো, ঝারাও সুখ-বৃষ্টি!! 


ছাবিবশে মার্চ ডাক দিয়ে যায় 
স্বাধীনতায় সঁপতে প্রাণ 

দেশ বাচাতে জানায় যে আজ 
শহিদেরা আহ্বান! 

চলো আবার সবাই মিলে 

দূর করি সব অত্যাচার 
দেখিয়ে দেই শক্তি-সাহস 
বাংলাদেশি জনতার! 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


প্রতিযোগিতা 


১. ২০১৩ সালে সহিংসতা ও দুর্ঘটনায় কত জন মারা 
গেছেন? - 1] ২৪৬৬ জন] ৩৪৬৬ জন [_] ২৪৫৬ 


জন 

২. শার্লি এবদো পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ করেছে কোন দেশ? 
[] রাশিয়া] সৌদি আরব [] সেনেগাল 

৩. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বর্তমানে বিশ্বে ভাষার 
সংখ্যা কয়টি? [_] ২৬৯৬টি [] ৩৭৯৬টি [_] ২৭৯৬টি 

৪. “আল্লাহ পাক সব ভাষা জানেন এটি কোথায় বলা 
হয়েছে? [] কুরআনে [] হাদীসে [] ইতিহাসে 

৫. ইসলামি বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি মূলে রয়েছে কোনটি? 
[] আল্লাহতাআলার সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি [] 
জণগনের সার্বভৌমত্রে স্বীকৃতি [] শ্রমিকদের ন্যায্য 
অধিকার রক্ষা 

৬. কীর্তিমান লেখক মুফতী রহুল আমীন যশোরীর রচিত 
গ্রন্থ কোনটি? [] বেহেশতী গওহর [_] নববধূর 
উপহার [] আল-মুনাব্বহাত 

৭. ইবনুল হাইসাম (1017 /1-178511)917) কোন ক্ষেত্রে 
বিশেষ অবদানের জন্য বিখ্যাত? [] আলোক বিজ্ঞান 
[] সমর বিজ্ঞান] আইনশান্ত্ব 


শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. গগন/গগণ 


8. উৎকৃষ্ট/উৎক্স্ট: [২ 
প্রতিযোগীর সদস্য ক্রমিক: [_______] 


ফেব্রুয়ারি'১৫ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮, ২. পরিবার, ৩. 
বায়তুল্লাহ, ৪. ১৩২ হিজরী, ৫. হযরত মা'আয ইবনে 
জাবাল (োযি.), ৬. রবার্ট প্রিফল্ট, ৭. খিস্টপূর্ব ২০০০- 
৫০০ । 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. খাঁটি, ২. ভুল, ৩. আত্মশুদ্ধি, ৪. 
বুদ্ধিজীবী | 


তত প০ ধ»খা এ 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় মার্চ*১৫ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর ফেব্রুয়ারি'১৫ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


মার্চ১৫ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: রিনি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1+ মাসিক আত-তাওহীদের 
সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 
অন্যদের নাম পাত্রকায় ছাপানো হয়। 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 

পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রান্তি সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক | 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার দ্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 
বিজয়ী 
প্রথম পুরস্কার: মুহাম্মদ আজীজুল হাসান [সদস্য % ১৩৯] 


বি. দ্র. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় 
সংখ্যক সঠিক উত্তরপত্র পাওয়া না যাওয়ায় এবারের 
প্রতিযোগিতায় অন্যান্য পুরুস্কার ঘোষণা করা হয়নি । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


্ তা | হর ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


মার্ট১৫ .. ________________00 আত্তান্তহীদ ৪৮ 


জার ও 


৯১৪৩৬ এ ১০৯ এ ৯০০০৩ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


৬/৬/ ৬. 79171011925 10125৬15252 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৫ | সংখ্যা ৪ | জমাদিউল সানী-রজব'৩৬ _ এপ্রি'১৫ 


প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রোহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পীদক 
মাওলানা ওবায়দুল্সাহ হামযাহ 
ব্যাবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


যোগাযোগ 


আততার্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) 
০১৮১৭-১১০০৬০ (সহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যেবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 


ই-মেইল: 100096)17011011581185711590.001 
11101001)1581095/112906)5101911.00101 
011019110090)217811.001 (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


1৬101101015 /১(-(8%%1)000 

44 77109711111) 10977141107" 151477110 72524701471 1115747)) 2174775 
17211751190 /)7 441-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 0০717672072, 77077 
140242776 0০০77119122411-2771711 1447101 (277 7719097), 7160, 
44710977011411, 0771920772-4000, 13477217925/. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া করুক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চ্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, উন্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় [॥ ০৪ 
সমকালীন [এ 
“এপ্রিল ফুল" একটি লোমহর্ষক ইতিহাসের নাম 
__ এম এম নুর হোসেন ০৫ 
ইসলামের দৃষ্টিতে পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ 
__- ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ এনামুল হক ০৭ 
পদ্মা সেতু পাইলিংয়ে পশুবলি ও অভিজিৎ হত্যা 
___ ড. মুহাম্মদ নুরুল আমিন ১৩ 
বাংলা ভাষা ও ইসলাম: ইতিহাসের পাঠ 
_ মিযানুর রহমান জামীল ১৫ 
সাক্ষাৎকার 
ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং দেশীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে 
১লা বৈশাখ উদ্যাপন করতে হবে 
__ ড. আবুল কাশেম ফজলুল হক ১৭ 
ধর্ম-দর্শন [ 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ: উৎপত্তি-লক্ষ্য-পরিণতি 
__ হাফেয মাওলানা এরশাদুর রহমান ২২ 
শিক্ষা-সাহিত্য [৪ 
লেখালেখির নিয়ম-কানুন-৬ 
___ হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) ২৭ 
উদ্ধৃতি দেখা, লেখা এবং ইলমী আমানত 
__ মাওলানা মাহফুষ আহমদ ৩০ 
কার্যকর অধ্যয়নের €টি ফলপ্রসূ বৈশিষ্ট্য 
__ ইয়াকুব আলী ৩৩ 
মহিলা-পরিবার [এ 
আমি কি সঠিক মানুষটিকে বিয়ে করছি? 
__ মুনিরা লেকোভিচ এযেলডিন ৩৫ 
নিয়মিত বিভাগ [এ 
পাঠকের অভিমত [| ০২। 
স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [] ৩৭। 
কবিতা [॥ ৪৩ । বিশ্ববিচিত্রা 0) ৪২। 


মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ থেকে সরে 
আসা যাবেনা 


পার্বত্য উট্টগ্রামে বিদেশি অর্থপুষ্ট ও পরিচালিত এনজিও 
এবং দেশি-বিদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ-বিরোধী 
চক্রান্তের অভিযোগ কয়েক দশকের | বছরের পর বছর ধরে 
তারা পাহাড়ি উপজাতি বিচ্ছিন্রতাবাদীদের পক্ষে এবং 
বাঙালিদের বিপক্ষে বৈষম্য তৈরিতে মদদ দেওয়া, পার্বত্য 
চুক্তি ইস্যুতে বিশৃঙ্খলা তৈরি, রাজনৈতিক তৎপরতায় অর্থ 
বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে । এসবের 
বিরুদ্ধে এতদিন উদাসীন থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে 
বিদ্যমান অস্থিতিশীলতা, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস ও দেশবিরোধী 
চক্রান্ত বন্ধে স্বরাষ্ট্রমন্তরণালয় সম্প্রতি এক সঠিক পদক্ষেপ 
নিয়েছে । সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্ে অনুষ্ঠিত 
সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন থেকে পার্বত্য উট্টগ্রামে সক্রিয় 
বিদেশি সংস্থা ইউএনডিপির কার্যক্রম মনিটরিং ও 
জবাবদিহিতার আওতায় আনা, বিদেশি ভ্রমণকারী ও 
কুটনীতিদের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর ও স্থানীয় পর্যায়ে বৈঠক 
নিয়ন্ত্রণ এবং পুলিশ ও আনসারে যোগ দেওয়া শান্তিবাহিনীর 
সাবেক সদস্যদের তিন পার্বত্য জেলা থেকে অন্য জেলায় 
বদলির মতো ১১টি গুরুত্পূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । এ 
ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমা 
সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও ষড়যন্ত্র দমনে সরকারের কঠোর অবস্থা 
প্রস্কুটিত হয়েছে । সভায় স্বরাষ্ট্র সচিব ছাড়াও পররাষ্ট্র সচিব, 
পার্বত্য উ্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নববিক্রম কিশোর 
ত্রিপুরা, আনসার ভিডিপি*র মহাপরিচালক, গোয়েন্দা সংস্থা 
ও বিজিবি'র কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলো । 

সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোজাম্মেল হক 
খানসহ আরো অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা উল্লেখ 
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করেন যে, পার্বত্য উট্টগ্রামের উন্নয়নের নামে যে অর্থ ব্যয় 
হয় তার জবাবদিহিতা নেই বললেই চলে । এ ব্যাপারে 
পার্বত্য উ্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর 
অগ্রগতি এবং ফলাফল সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন 
পাঠাতে বলা হয়েছে । এ ছাড়া নিরাপত্তার স্বার্থে ৩ পার্বত্য 
জেলার পুলিশ ও আনসার বাহিনীতে কর্মরত বিচ্ছিন্নতাবাদী 
শান্তিবাহিনীর সাবেক সদস্যদের বদলি করার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় । পাশাপাশি গত ১০ বছরে ৩ 
পার্বত্য জেলার উন্নয়নে ইউএনডিপি যে ১৬০ মিলিয়ন 
মার্কিন ডলার (সাড়ে ১২শ কোটি টাকা) খরচ করেছে তার 
হিসাবও নেবে । সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কূটনীতিক ছাড়া 
সাধারণ বিদেশিদের তিন পার্বত্য জেলায় ভ্রমণ করতে এক 
মাস আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হবে। 
মন্ত্রণালয় ওই আবেদনকারীর বিষয়ে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স 
দিতে আবেদনটি দেশের তিন গোয়েন্দা সংস্থায় পাঠাবে | 

সংশ্লিষ্ট আবেদনের বিষয়ে ইতিবাচক গোয়েন্দা প্রতিবেদন 
আসলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভ্রমণের অনুমতি দেবে । তবে 
অনুমতিপ্রাপ্ত বিদেশিকে সংশিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ 
সুপারের কাছে ভ্রমণসূচি দাখিল করতে হবে । অন্যদিকে 
কূটনীতিকদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অনুমতি গ্রহণ 
করে পার্বত্য উট্গ্রাম ভ্রমণ করতে হবে । স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩ 
পার্বত্য জেলার সব প্রবেশপথে চেকপোস্ট আরও সক্রিয় 
করতেও সশস্ত্ববাহিনী বিভাগ এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সকে 
চিঠি দিয়েছে । এছাড়া সভায় জানানো হয়, অনেক সময় 
বিদেশিরা সরাসরি স্থানীয় উপজাতিদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করে পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণ করে থাকে | ফলে এ বিষয়টি 
প্রশাসন কিংবা সেনাবাহিনীর অগোচরেই থেকে যায় । তাই 
এখন থেকে দেশি-বিদেশি ব্যক্তি এবং সংস্থার প্রতিনিধিরা 
পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কিংবা বৈঠক 
করতে চাইলে স্থানীয় প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও বিজিবি'র 
উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় । 
বিচ্ছিন্নতাবাদী পাহাড়িদের নেতৃত্বে গড়ে উঠা অসংখ্য 
নামসর্বস্ষ এনজিও'কে কথিত উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচির 
নামে অঢেল অর্থ বরাদ্দ দিয়ে আসছে বিদেশিরা? তারা এ 
সুবাদে যখন-তখন পার্বত্য অঞ্চল সফর করে আসছে? এতে 
জনস্বার্থ ও সরকারবিরোধী নানা ধরনের উস্কানিমূলক 
কর্মকাণ্ড ঘটে আসছে বলে সরকারের কাছে তথ্য রয়েছে। 
এ কারণে সরকার বিদেশি নাগরিকদের পাহাড়ে ভ্রমণে 
কড়াকড়ি আরোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । তিন পার্বত্য 
জেলায় শান্তিচুক্তিবিরোধী কার্যক্রম, চাদাবাজি, খুন ও 
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অপহরণের সঙ্গে যুক্ত সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর কাছে বিপুল 


অব ংলাদেশ, হিউম্যানিট্রেইন ফাউন্ডেশন, 


পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র রয়েছে । এসব অস্ত্র উদ্ধারে 
সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবি, আনসারসহ অন্যান্য আইন- 
শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে সমন্বিত যৌথ অভিযান পরিচালনা করা 
এবং সিএইচটি কমিশনের নাম থেকে “কমিশন* শব্দটি বাদ 


দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সভায় | 
একাধিক সংগঠন বিভিন্নভাবে শান্তিচুক্তি বিরোধী 


কার্যক্রমসহ চাদাবাজি, অপহরণ ও বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক 
কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে । এতে পাহাড়ি জনপদ ক্রমেই 
অশান্ত হয়ে উঠছে। যেসব সংগঠন শাস্তিচুক্তিবিরোধী 
কার্যক্রমে লিপ্ত এবং চাঁদাবাজি, হত্যা ও অপহরণের সাথে 
যুক্ত, যেমন- জেএসএস এবং ইউপিডিএফসহ আরো যেসব 
স্থানীয় সংগঠন আছে, তাদের কাছে প্রচুর অবৈধ অস্ত্র 
আছে । এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হবে । তাছাড়া প্রত্যন্ত 
এলাকাগুলোতে সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো সবসময়ই সক্রিয় 


ইভানজেলিক্যাল খিস্টান ক্রুশ, গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা, শান্তি 
রানী ক্যাথলিক চার্চ, জাইনপাড়া আশ্রম, গ্রিনহিল, তৈদান, 
আশার আলো, মহামণি শিশু সদন, কৈনানিয়া, কারিতাস ও 
তৈমুসহ এনজিওগুলো এসব দেশবিরোধী কাজে জড়িত । 
উল্লেখ্য, এনজিও ব্যুরো সুত্র মতে, পার্বত্য জেলাসমূহে 
১৪৪টি এনজিও, মিশনারী কাজ করছে। তারা পার্বত্য 
জেলাগুলোয় ৯৫০ গির্জা স্থাপন করেছে । বিদেশিদের 
নিয়ন্ত্রণে এবং যড়যন্ত্রকারীদের অপতৎপরতা বন্ধে স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত যথোপযুক্ত এবং বাস্ত 
বসম্মত। কিন্তু এসব সিদ্ধান্তে বিদেশি স্বার্থ রক্ষাকারী 
তথাকথিত নাগরিক সমাজের নাম ভাঙ্গানো বাঙালিবিরোধী, 
পাহাড়ি ও বিদেশিদের দালাল সিএইচটি'র সুলতানা 
কামাল, ঢাবি'র মেসবাহ কামাল, আবুল মকসুদ, টিআইবির 
ইফতেখার, প্রথম আলো*র মতিউর রহমানসহ ব্যারিস্টার 
সারা হোসেনদের রীতিমতো গা-জ্বালা শুরু হয়েছে । এসব 


রয়েছে । ভারত ও মিয়ানমার থেকে অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য 
চোরাচালানীতেও কোনো কোনো সংগঠন জড়িত রয়েছে । 
তাই বিজিবি'র প্রস্তাব অনুযায়ী বিওপি বাড়ানো হবে । 


সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে তারা সরকারের সমালোচনায় মুখর 
হয়েছে। বিদেশি স্বার্থরক্ষায় মুখর হলেও দেশের স্বার্থ 
সংরক্ষণে তাদের কোনো আওয়াজ নেই । এদিকে চিহিত 


বিওপি স্থাপনের জন্য বন বিভাগ থেকে জায়গাও বরাদ্দ 


গুটিকয়েক বিদেশি দালালদের লাফালাফিতে মন্ত্রণালয় 


দেয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে । উল্লেখ্য, বিদেশি নাগরিক 


তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের চিন্তা করছে বলে শুনা যাচ্ছে । 


এবং এনজিওসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের অখপ্ততা রক্ষায় স্বরাষ্ট্র 


যদি তাই হয়; তাহলে তা হবে দেশের স্বার্থবিরোধী ও 


মন্ত্রণালয়ের গৃহীত এসব সিদ্ধান্ত খুবই গুরুতৃপূর্ণ । কারণ 


বিদেশি দালালদের কাছে সরকারের জ্ত্রসমর্পণ; যা হবে 


বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে পার্বত্য এলাকার 
অস্থিতিশীলতা খুব দ্রুত কমে আসবে । সিএইচটি 


চরম আত্মঘাতী | যার কোনো প্রয়োজন নেই । দেশের এক 
দশমাংশ পার্বত্য অঞ্চলকে বিদেশিদের হাতে তুলে দেয়ার 


কমিশনসহ ১৪৪টি বিদেশি এনজিও মিশনারিরা পার্বত্য 
চট্টগ্রামে দেশবিরোধী অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে । এসব 
এনজিওতে আসা-যাওয়াকারী বেশিরভাগই বিদেশি 
নাগরিক । তারা উপজাতিদের “আদিবাসী” বানাতে 
অতিতৎপর | অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে বিতর্কিত সিএইচটি 
কমিশনসহ এসব এনজিও মিশনারিরা স্থানীয় উপজাতিদের 
সাথে আলাপ-আলোচনার সময় প্রশাসন কিংবা 
সেনাবাহিনীর উপস্থিতি চায় না। ধর্মান্তরকরণসহ পার্বত্য 
অঞ্চলে বিচ্ছিনতাবাদে এরা জড়িত । 

শুধু তাই নয়, এনজিও*র নামে উন্নয়ন কর্মকাপ্তরে আড়ালে 
এসব বিদেশি মিশনারীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের 
ব্যাপকহারে খিস্টান ধর্মে ধর্মীস্তরের কাজে লিগ্ত। 
ইউএনডিপি ও এর অঙ্সংগঠন, ইইউ, ডানিডা, 
ইউএসএইড ইত্যাদি সংস্থার অর্থায়নে এই ধর্মীস্তরকরণ 
চলছে । চিহ্নিত এনজিওগ্তলোর মধ্যে খিস্টান কমিশন ফর 
ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (সিসিডিবি), আাডভানটেজ ক্রুশ 


এপ্রিল'১৫ 


ষড়যন্ত্রকারীরা সরকারকে কিছু করতে পারবে না। বরং 
গৃহীত এসব সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ন করলে বর্তমান 
রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে সরকারের জনপ্রিয়তা এবং 
গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে । বিপরীত করলে দায়ভার 
সরকারের ওপরই বর্তাবে ৷ তাই সরকারের উচিত- দেশের 
স্বার্থে গৃহীত এসব পদক্ষেপ অতিসত্বর বাস্তবায়ন করা 
বিদেশি অর্থে লালিত গুটিকয়েক এনজিও এবং সিএইচটি"র 
সুলতানা কামাল, ঢাবি'র মেসবাহ কামাল, টিআইবি'র 
ইফতেখার ও প্রথম আলোর মতি গংসহ আবুল মকসুদ, 

ংকজ ভট্টাচার্য, সারা হোসেনদের চাপে নতিস্বীকার নয়; 
বরং দেশবিরোধী এসব চক্রান্তকারীদের মুখোশ উন্মোচন 
করে দেয়া । সব চক্রান্ত প্রতিহত করতে সরকারের নিজ 
অবস্থানে সুদৃঢ় থাকা জনগণের দাবি । 


মানসুর হায়দার 


ঢাকা 


4) আত্তা্তহীদ ৩ 


গাড়ি ভাঙচুর: নিষ্ঠুর 
রাজনীতির নির্লজ্জ খেলা 


ভাঙ্চুরকারীদের কোন বিচার বা সাজা হয়নি। 


রাজনীতিকগণ এ সহিংসতার বেনেফিসিয়ারি বলে তীরা 
স্বপ্রণোদিত হয়ে গাড়ি ভাঙচুর বন্ধের উদ্যোগ নেবেন 


ংলাদেশের 
কদর্য রাজনীতিতে আরেকটি 
নতুন সংস্কৃতি বিযুক্ত হয়েছে, তা হলো 


এমনটি আশা করা যায় না। গাড়ির মালিক, ড্রাইভার, 


গাড়ি ভাঙচুর । এক দল আরেক দলের সাথে যখনই কোন 
সংঘাত লাগে অথবা কোন নেতা গ্রেফতার হন তখনি 
রাজনৈতিক কর্মিগণ লাঠি সোটা নিয়ে রাজপথে নেমে 
নির্বিচারে গাড়ি ভাঙচুর করে, আগুন ধরিয়ে দেয়। 
হরতালের আগের দিন গাড়িতে আগুন দিয়ে মানুষ 
পোড়ানো হয় জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য । এটি 
কোন ধরনের রাজনীতি? সরকারী দল ও বিরোধী দলের 


হেলপার ও জনগণকে রাজনৈতিক এ দুর্বৃত্তপনা প্রতিরোধে 
এগিয়ে আসতে হবে । প্রতিটি গাড়ির অভ্যন্তরে দুর্ত্তদের 
আক্রমণ টেকানোর জন্য লাঠি ও লৌহদন্ড রাখতে বাধা 
নেই । মালবাহী কন্টেইনার, দুরপাল্লার বাস ও বিলাসবহুল 
এসি গাড়িতে অস্ত্রধারী আনসার সদস্যদের নিয়োগ দেয়া 
গেলে এক ধরনের ভারসাম্য তৈরি হবে । হাইওয়েতে 
একসাথে কয়েক হাজার গাড়ি চলে, জনগণ একযোগে 


অভিন্ন চরিত্র । কোন গার্মেন্টসের শ্রমিকদের সাথে মজুরি, 
ভাতা, ওভার টাইম ও বোনাস নিয়ে মালিকের সাথে যদি 


হামলাকারী দুর্বৃত্তদের ধাওয়া করলে তারা পালাতে বাধ্য 
হবে । প্রয়োজন কেবল মনোবল, সাহস ও উদ্যোগ | মানব 


দ্বন্ধ লাগে, আলাপ আলোচনায় যদি সমাধান না হয়, তাহলে 
শ্রমিকগণ জোট বেধে রাস্তায় চলমান গাড়ি ভাঙ্গে । প্রায় 
সময় গাড়ির অভ্যন্তরে শ্রমজীবি নারী, স্কুলগামী শিশু ও বৃদ্ধ 


বন্ধন, সেমিনার, পথসভা ও মিছিলের মাধ্যমে 
জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে । জনগণ প্রতিরোধে 
এগিয়ে আসলে ভাঙ্চুরকারীদের কালোহাত গুড়িয়ে দেওয়া 


থাকেন । অথচ রাস্তায় চলাচলকারী নিরীহ যানবাহনের 


কোন ব্যাপার নয় | গাড়িতে চলাচলকারী জনগণের জান- 


মালিক, ড্রাইভার ও যাত্রীগণ তাদের প্রতিপক্ষ নন। 
স্বাধীনতার 8৪ বছরে কয়েক লাখ গাড়ি ভাঙ্চুর হয়। 
আমাদের প্রশ্ন দুনিয়ার সব ক্ষোভ গাড়ির উপর কেন? মানুষ 
রক্ত পানি করে একটি গাড়ি কেনে এবং অনেক সময় ব্যাংক 
লোন নিয়ে গাড়ি যোগাড় করতে হয় । গাড়িটি রাজনৈতিক 
সহিংসতার আগ্তনে পুড়ে গেলে, গাড়ির সাথে সংযুক্ত 
ব্যক্তিদের কপালও পুড়ে যায়। এ পর্যন্ত গাড়ি 


ঠ 
& 
চু 
না 


মালের নিরাপত্তা দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব । সরকারের উচ্চ 
মহল ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ ব্যপারে নিজেদের দায়িত্ব 
এড়াতে পারেন না। পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে নিরীহ 
জনগণের গাড়ি এভাবে পাইকারি হারে ভাঙচুর করার অথবা 
অগ্নিসংযোগের কোন রেওয়াজ নেই । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


স।ম।কা।লী।ন 


এপ্রিল ইংরেজী বর্ষের চতুর্থ মাস, ফুল 


এম এম নুর হোসেন 


জুলুম-নির্যাতনে হাপিয়ে উঠেছিল 


শত বছর মুসলমানেরা স্পেনের বর্বর 


(2০০1) একটি ইংরেজী শব্দ, যার অর্থ 


মজলুম মানবতা । কিন্তু তার বিরুদ্ধে টু 


বোকা । এপ্রিল ফুলের অর্থ “এপ্রিলের 
বোকা" । “এপ্রিল ফুল” ইতিহাসের 
একটি জঘণ্যতম ও ঘৃণ্য এবং 


শব্দ করার সাহস ছিল না কারো । যখন 


চেহারা সম্পূর্ণ সভ্যতার আলোকে 
উদ্ভাসিত করেন। তাদের ন্যায়- 


গোটা ইউরোপের ক্রান্তিকাল চলছিল, 


ইনসাফ আর ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে 


মুসলিম রণক্ষেত্রে কমান্ডার প্রধান 


মানুষ দলে দলে আশ্রয় নেয় ইসলামের 


হৃদয়বিদারক লোমহর্ষক ইতিহাস 


ছিলেন মুসা ইবনে নুসায়ের । তিনি 


আজ আমরা অনেকই এ সম্পর্কে জানি 
না বলে ইহুদি-খিস্টানদের সাথে 
এপ্রিল ফুল পালন করে থাকি । আমরা 
মুসলমান, আজ আমাদের ইতিহাস 
সম্পর্কে আমাদের জানা নেই এবং 
জানার চেষ্টাও করি না। আর এ 
কারণে আজ আমাদের অধঃপতন 
তরান্বিত হচ্ছে। যে জাতি তার 
ইতিহাস সম্পর্কে জানে না, সে জাতির 
মতো সর্বহারা জাতি আর হতে পারে 
না। 

মূল কথায় আসি, হিজরী প্রথম 
শতাব্দীর শেষের দিক | যখন সারাবিশ্ব 
মুসলমানদের বিজয়ের বাতাস বয়ে 
চলছে । সে বাতাস ইউরোপের মাটিতে 
দোলা দেয়। ইউরোপের একটি 
দেশের নাম আন্দুলুস বা স্পেন। 
ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত 
রুপসি স্পেন। উত্তরে ফ্রাস, পশ্চিমে 
পর্তুগাল, পূর্বে ও দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর । 
স্পেনের রাজা রডারিক ছিলেন একজন 
কট্ররপন্থি জালিম খিস্টান। তার 
জুলুমে জনগণ ছিল অতিষ্ট । তার 


এপ্রিল'১৫ 


তখন দক্ষিণ মরক্কো জয় করে 
কায়রোয়ানে অবস্থান করছিলেন । 
তখন তার সাথে কাউন্ট-এর রাজা 


জুলিয়ান সাক্ষাৎ করে মজলুম 


ছায়া তলে । 

শিক্ষা-সাংক্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প- 
বাণিজ্যে ইত্যাদির কেন্দ্র-বিন্দুতে 
পরিণিত হয় স্পেন । কালের প্রবাহে 
একসময় মুসলমানেরা শিক্ষা-সংস্কৃতি, 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ছেড়ে আরাম-আয়েশে 


ইবনে নুসায়েরকে আহ্বান করেন। 
মুসা ইবনে নুসায়ের তার অধীনের 
সেনাপতি তারেক ইবনে যিয়াদের 
নেতৃত্বে ৭ হাজার সৈন্যর একটি 
মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করেন । ৯২ 
হিজরী ২৮ রামাযান মোতাবেক ৭১১ 
খিস্টাব্দে জুলাই মাসে স্পেনে অবতরণ 
করেন মুজাহিদ বাহিনী । শুরু হয় 
খিস্টানদের সাথে প্রচণ্ড লড়াই । 
মর্ম্পশশী তাকবীর ধব্বনিতে মুখরিত 
হয় আকাশ বাতাস । দীর্ঘ জিহাদের 
পর খিস্টান বাহিনি পধুদস্ত হয়। 
একের পর এক স্পেনের সকল শহর 
করায়ত্ব হয় মুসলমানদের | পরাজিত 
হয় জালিম শাসকের | তারপর থেকে 
১৪৯২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৮০০ বছর 
মুসলমানেরা শান্তি আর সাম্য বজায় 
রেখে স্পেন শাসন করে | এ দীর্ঘ ৮ 


মত্ত হতে শুরু করল । শাসকদের মাঝে 
অর্থের লোভ, ভোগ-বিলাসিতা ও 
বিজাতীয় আচার-আচরণসহ সব 
ধরনের নৈতিক অধঃপতন দেখা দেয় । 
মুসলিম শাসকদের মধ্যে অনৈক্য ও 
বিবাদ শুরু হয়। আর এই সুযোগকে 
কাজে লাগায় খিস্টান শক্তি । যখনই 
মুসলমানেরা নিজেদের ইতিহাস 
এতিহ্যকে ভুলে আরাম-আয়েশে লিপ্ত 
হল এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ শুরু 
হল তখনই তাদের ওপর নেমে 
আসলো এক অমানবিক অত্যাচার 
এবং হত্যাযজ্ঞ । ইউরোপের মাটি 
থেকে মুসলমানদের চিরতরে বিলীন 
নরপিচাশেরা । পর্তুগিজ রানি ইসাবেলা 
এবং পার্বতী রাজা ফার্ডিন্যান্ডের 
নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে 
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১৪৯২ সালের ১লা এপ্রিল চতুর্দিক 
থেকে মুসলমানদেরকে ঘেরাও করে 
পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে । ইতিহাস 
সাক্ষী দেয়, যখন খ্রিস্টানদের সম্মিলিত 
বাহিনী মুসলমানদের নির্বিচারে 
হত্যাযজ্ঞ করছিল, তখনও মুসলমান 
রাজা- বাদশাদের হেরেমগুলো মদ 
আর নর্তকি দ্বারা ভরপুর ছিল, আর 
তারা সেগুলো নিয়ে মত্ত ছিল। 

নেতৃত্বহীন নিরীহ অপ্রস্তুত মুসলমানেরা 
বুকভরা আশায় নিয়ে রাজধানী 
গ্রানাডায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। 
ছিল না। কারণ যারা তাদের নেতৃত্্‌ 
দেবে, তাদের ঈমান-আমল আগেই 
বিলীন হয়ে গেছে । মুসলমান রাজ- 
বাদশারা ছিল বহুদলে বিভক্ত । কিছু 
নামধারী মুসলিম নেতারা নিজেদের 
ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখার জন্য 
এই পৈচাশিক কাজে মদদ জুগিয়ে 
ছিল । ক্রমে খিস্টানগণ গ্রনাডা দখল 
করে মুসলমানদের ওপর চালালো 
অত্যাচারের স্টীমরোলার | যখন 
মুসলমানদের অবস্থা প্রকট রূপ ধারন 
করল, তখন ফার্ডিন্যান্ডে ঘোষণা দেয়, 
যে মুসলমানেরা অস্ত্র সমর্পণপূর্বক 
মসজিদসমূহে আশ্রয় নেবে তাদেরকে 
পূর্ণ নিরাপান্তা দেওয়া হবে এবং যারা 
তাদেরকে অন্যান্য মুসলিম দেশে 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে। নেতৃত্হীন 
অসহায় মুসলমানেরা অস্ত্রবিহীন ক্ষুধা- 
পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছিল । তারা 
নরপিচাশ খিস্টানদের প্রতরাণা না 
বুঝে সরলমনে মসজিদ এবং 
জাহাজসমূহে আশ্রয় নেয়। তখনই 
ফার্ডিন্যান্ডের নির্দেশে খিস্টান সৈন্যরা 
মসজিদসমূহে তালাবদ্ধ করে দিয়ে 
ভেতরে ও বাহিরে চতুরদিক আগুন 
লাগিয়ে সেখানে আশ্রয় নেওয়া লক্ষ 


এপ্রিল'১৫ 


লক্ষ মুসলমানদেরকে পুড়িয়ে 


দিনটিকে এঁতিহাসিক ঘৃণ্য এবং কালো 
দিবস হিসেবে পালন করি । আল্লাহ 


নির্মমভাবে শহীদ করল এবং 
জাহাজগুলোতে আশ্রিত 


পাক সকল মুসলমানদের কে সহীহ 


মুসলমানদেরকে গহীন সমৃদ্রে ডুবিয়ে 
মারলো । ত্রিশ লক্ষ মুসলমানদেরকে 
পুড়িয়ে মারলো এক সাথে । এভাবে 
আগুনে পুরে ভস্মিভূত হল আধুনিক 
ইউরোপের জনকেরা । পরবর্তীতে 
মুসলমানদের মসজিদ-মাদরাসা এবং 
স্ৃতিগুলোকে বানিয়েছিল তাদের 
ঘোড়ার আত্তাবল । 

আসহায় নারী-পুরুষ আর শিশুদের 
আর্তচিৎকারে সেদিন আকাশ-বাতাস 
ভারি হয়ে উঠেছিল । মুসলমানদের 
দুর্দশা দেখে জালিম, নরপিচাশ, 
প্রতারক রাজা ফর্তিন্যান্ডের তার স্ত্রী 
উল্লাসে বলে উঠে 077 10511]! 


বুঝ দান করুন । 
ইতিহাস থেকে অনেক কিছু শিক্ষা 
নেওয়া যায়। আজ মধ্যপ্রাচ্যের 


মুসলিম রাজা-বাদশাগণ নিজেদের 
ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখার জন্য 
যেভাবে আমেরিকা, ইউরোপের 
তাবেদারি করছে, সম্ভবত সেইদিন 
বেশি দূরে নেই যে মধ্যপ্রাচ্য ও 
একদিন স্পেনের ভাগ্যবরণ করবে । 
আজ লিবিয়ার জন্য বড় দুঃখ হয়। 
আরব লীগ নিজেদের ভেতরে সমাধান 
না করে ইহুদি-িস্টান অক্ষশক্তি, 
মুসলমান নিধনসংঘ, জাতিসংঘের 
কাছে অনুরোধ করেছে । এর ফলাফল 
কি হল? আমেরিকা, ফ্রান্স, বিটেন 


[0৬ 0001 0 815 (হায় মুসলমান! 
তোমরা কত বোকা)। সে দিনটি ছিল 
এপ্রিল মাসের ১ তারিখ | সেই থেকে 
খরিস্টানেরা প্রতি বছর ১লা এপ্রিলকে 
অত্যন্ত জীক-জমকের সাথে “এপ্রিল 


বিদ্রোহীদের রক্ষার অজুহাতে শত শত 
মুসলমান নারী-পুরুষ শিশুদেরকে হত্যা 
করছে এ ব্যাপারে আরব লীগ বলতে 
গেলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন 
করছে । যে আরব লীগ একটি স্বাধীন- 


ফুল' বা এপ্রিলের বোকা উৎসবের দিন 


সার্বভৌম রাষ্ট্র ফিলিস্তিনের 


হিসাবে পালন করে আসছে । কিন্তু 
অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এপ্রিলের এ 


মুসলমানদেরকে জারজ ইসরাইলের 
ব্যাপারে কোন সমাধান দিতে পারে 


দিনে লক্ষ লক্ষ মুসলমান ভাই-বোনেরা 
নির্মমভাবে প্রাণ হারিয়েছিল, আজ 
মুসলমানের সন্তানেরা খিস্টানদের 
অনুসরণে সে দিনটিকে হাসি-খুশির 
দিন হিসেবে পালন করে থাকে । 
এপ্রিলের এই নির্মম ও হৃদয়বিদারক 
ইতিহাস জানার পরও কোনো 
মুসলমান এই দিনকে হাসি খুশির দিন 
হিসেবে উদ্যাপন করতে পারে না। 
এপ্রিল ফুলের এই ইতিহাস আমরা 
সকল মুসলমান ভাইকে জানিয়ে দেই 
যাতে আর কোনো মুসলমান এই দিন 
কে আনন্দ-ফুর্তি হিসেবে পালন না 
করে । আসুন আমরা সকলে মিলে এই 


না। যেখানে ইসরাইলি হায়েনারা 
নিরীহ মুসলমানদেরকে প্রতিদিন 
পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে। 
যে ওআইসি আফগানিস্তানের ব্যাপরে 
কোন কিছু করতে পারল না। যে 
ওআইসিকে মুসলমানেরা আশার 
আলো ভেবে ছিল । আজ সে ওআইসি 
লিবিয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে আরও 
হতাশ করল । আমেরিকা, ফ্রান্স, 
ব্রিটেন বিদ্রোহীদের রক্ষার অজুহাতে 
যে তাগুবলীলা করে সে ব্যাপারে 
জাতিসংঘ নামের সেই মুসলিম 
নিধনসংঘ ভূমিকা থেকে আমাদের 
শিক্ষা নেওয়ার দরকার । 
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ইসলামের দৃষ্টিতে পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ 


ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ এনামুল হক 


ভূমিকা 

নববর্ষ বা বিওজা ৪৪175 08 এই 
শব্দগুলো নতুন বছরের আগমন এবং 
এ উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব- 
অনুষ্ঠানাদিকে ইঙ্গিত করে । এ উভয় 
উপলক্ষে নারী-পুরুষের অবাধ 
মেলামেশা, ও আনন্দ 
উপভোগ, সাজগোজ করে নারীদের 
অবাধ বিচরণ ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনী, 
রাতে অভিজাত এলাকার ক্লাব 
ইত্যাদিতে মদ্যপান তথা নাচানাচি, 
পটকা ফুটানো-_এই সবকিছু কতটা 
ইসলাম সম্মত? ৮৭ ভাগ মুসলিম যে 
আল্লাহতে বিশ্বাসী, সেই আল্লাহ কি 
মুসলিমদের এইসকল আচরণে 
আনন্দ-আপ্লুত হন, না ক্রোধান্বিত 
হন? নববর্ধকে সামনে রেখে এই 
নিবন্ধে এই বিষয়টি আলোচিত 
হয়েছে। 


ইসলাম ধর্মে উৎসবের রূপরেখা 
অনেকে উপলব্ধি না করলেও, উৎসব 
সাধারণত একটি জাতির ধর্মীয় 


মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত হয়। 


করে । এঁতিহ্যগতভাবে এই দিনটি 
একটি ধর্মীয় উৎসব হিসেবেই পালিত 
ইহুদিদের নববর্ষ “রোশ 


আর এসবের একাংশের সাথে একমত 
পোষণ করা অর্থ কুফরের শাখা- 
বিশেষের সাথে একমত হওয়া । 


হাশানাহ” ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত 


উৎসব-অনুষ্ঠানাদি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের 


ইহুদিদের ধর্মীয় পবিত্র দিন সাবাত 
হিসেবে পালিত হয় । এভাবে প্রায় 


অধিকারী যার দ্বারা ধর্মগুলোকে 
আলাদাভাবে চিহিত্তি করা যায় 


সকল জাতির উতৎসব-উপলক্ষের 
মাঝেই ধর্মীয় চিন্তা-ধারা খুঁজে পাওয়া 


নিঃসন্দেহে তাদের সাথে এসব 
অনুষ্ঠান পালনে যোগ দেয়া একজনকে 


রা । আর এজন্যই ইসলাম ধর্মে নবী 
(সা.) পরিষ্কারভাবে 


কুফরের দিকে নিয়ে যেতে পারে । আর 
বাহ্যিকভাবে এগুলোতে অংশ নেয়া 


টি উৎসবকে নির্ধারণ 


নিঃসন্দেহে পাপ । উৎসব অনুষ্ঠান যে 


করেছেন, ফলে অন্যদের উৎসব 
মুসলিমদের সংস্কৃতিতে প্রবেশের 
কোনো সুযোগ নেই । রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেন, 

01050 এ ৫891) 
প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ঈদ রয়েছে, 
আর এটা আমাদের ঈদ 1” 
বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত ইমাম ইবনে 
তায়মিয়া রেহ.) এ সম্পর্কে বলেন, 
“উৎসব-অনুষ্ঠান ধর্মীয় বিধান, লেঃ 
পথনির্দেশে এবং ধর্মীয় আচার- 
অনুষ্ঠানেরই একটি অংশ, যা সম্পর্কে 


উৎসবের উপলক্ষগ্তলো খোজ করলে 
পাওয়া যাবে উৎসব পালনকারী জাতির 
ধমনীতে প্রবাহিত ধর্মীয় অনুভূতি, 
সংস্কার ও ধ্যান-ধারণার ছোয়া । 
উদাহরণস্বরূপ, খিস্টান সম্প্রদায়ের 
বড়দিন তাদের বিশ্বাসমতে ষ্টার 
পুত্রের জন্মদিন । 

মধ্যযুগে ইউরোপীয় দেশগ্তলোতে 
জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নববর্ষ 
পালিত হত ২৫ মার্চ এবং তা পালনের 
উপলক্ষ ছিল এই যে, সে দিন খিস্টীয় 


আল্লাহ বলেন, 
8056858205৬ 
“তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমি 
একটি নির্দিষ্ট বিধান এবং সুস্পষ্ট পথ 
নির্ধারণ করেছি ।২ 
95৯৫5620888 
প্রতিটি জাতির জন্য আমি ধর্মীয় 
উপলক্ষ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি যা 
তাদেরকে পালন করতে হয় ।”5 
যেমনটি কিবলাহ, সালাত এবং সাওম 


মতবাদ অনুযায়ী মাতা মেরীর নিকট 
এঁশী বাণী প্রেরিত হয় এই মর্মে যে, 
মেরী ঈশ্বরের পুত্রের জন্ম দিতে 
যাচ্ছেন। পরবর্তীতে ১৫৮২ সালে 


ইত্যাদি । সেজন্য তাদের 
(অমুসলিমদের) উৎসব-অনুষ্ঠানে অং. 

নেওয়া আর তাদের ধর্মীয় আচার- 
অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার মধ্যে কোনো 


গ্রেগরীয়ান ক্যালেন্ডারের সূচনার পর 
রোমক ক্যাথলিক দেশগুলো পয়লা 


পার্থক্য নেই । এ উৎসব-অনুষ্ঠানের 
সাথে একমত পোষণ করা অর্থ 


জানুয়ারি নববর্ষ উদ্যাপন করা আরন্ত 
এপ্রিল'১৫ 


কুফরের সাথে একমত পোষণ করা । 


প্রতিটি জাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, এর 
প্রতি রাসূলুল্লাহ সো.) ইঙ্গিত করেছেন, 
যখন তিনি বলেন, 


.(3425 153 152৮ 9 রবে 2) 
প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ঈদ রয়েছে, 
আর এটা আমাদের ঈদ 1” 


হাদীস শরীফে এসেছে, 

2৫418 ০1425 00 কা্ ৬৪ 
04505) :59 44 ৩১595 (6 
5 নানি ₹89-5591 
এ তে 
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42৯1 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 
বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন 


(মদীনায়) আসলেন, তখন তাদের 
দুটো উৎসবের দিন ছিল। তিনি (সা.) 
বললেন, “এ দুটো দিনের তাৎপর্য কি? 
তারা বলল, “জাহিলিয়াতের যুগে 
আমরা এ দুটো দিনে উৎসব 
করতাম । রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 
“আল্লাহ তোমাদেরকে এদের পরিবর্তে 


এ হাদীস থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 
ইসলাম আগমনের পর ইসলাম 
বহির্ভত সকল উৎসবকে বাতিল করে 


স।ম।কা।লী।ন 


দেয়া হয়েছে এবং নতুনভাবে উৎসবের 


জান্নাত | তাই মুসলিম জীবনের প্রতিটি 


আদৌ সমর্থিত নয়, বরং নতুন বছরের 


জন্য দুটো দিনকে নির্ধারণ করা 


হয়েছে। সেই সাথে অমুসলিমদের 


অনুসরণে যাবতীয় উৎসব পালনের 
পথকে বন্ধ করা হয়েছে । 

ইসলামের এই যে উৎসব; ঈদুল 
ফিতর ও ঈদুল আযহা এগুলো থেকে 


মুসলিম ও অমুসলিমদের উৎসবের 


মূলনীতিগত একটি গুরুত্পূর্ণ পার্থক্য 
স্পষ্ট হয় এবং এই বিষয়টি আমাদের 
খুব গুরুত্বসহকারে লক্ষ করা উচিৎ, যা 


কাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে থাকবে সাথে কল্যাণের শুভাগমনের ধারণা 
তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, তাদের ঈমান, আদিযুগের প্রকৃতি-পুজারি মানুষের 
আখিরাতের প্রতি তাদের অবিচল কুসংস্কারাচ্ছনন ধ্যান-ধারণার 
বিশ্বাস, আল্লাহর প্রতি ভয় ও অবশিষ্টাংশ । ইসলামে এ ধরনের 
ভালোবাসা । কুসংস্কারের কোন স্থান নেই । বরং 
তাইতো দেখা যায় যে, ঈদুল ফিতর ও মুসলিমের জীবনে প্রতিটি মুহূর্তই পরম 
ঈদুল আযহা-_এ দুটো উৎসবই মূল্যবান হীরকখণ্ড, হয় সে এই 
নির্ধাণ করা হয়েছে ইসলামের দুটি মুহূর্তকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করে 


স্তম্ভ পালন সম্পন্ন করার প্রাক্কালে । 


খরাতের পাথেয় সঞ্চয় করবে, 


ইসলামের চতুর্থ স্তম্ত সাওম পালনের 


নতুবা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে 


হচ্ছে: অমুসলিম, কাফির কিংবা 
মুশরিকদের উৎসবের দিনগুলো হচ্ছে 


পর পরই মুসলিমরা পালন করে ঈদুল 


শাস্তির যোগ্য হয়ে উঠবে । এই 


ফিতর । কেননা এই দিনটি আল্লাহর 


তাদের জন্য উচ্ছৃঙ্খল আচরণের দিন, 
এদিনে তারা নৈতিকতার সকল বাধ 
ভেঙ্গে দিয়ে অশ্লীল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, 
আর এই কর্মকাণ্ডের অবধারিত রূপ 


আদেশ পালনের পর আল্লাহর কাছ 
থেকে পুরস্কার ও ক্ষমার ঘোষণা 
পাওয়ার দিন বিধায় এটি সাওম 
পালনকারীর জন্য বাস্তবিকই উৎসবের 


দৃষ্টিকোণ থেকে বছরের প্রথম দিনের 
কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই । আর তাই 
তো ইসলামে হিজরী নববর্ষ পালনের 
কোন প্রকার নির্দেশ দেওয়া হয়নি । না 
কুরআনে এর কোনো নির্দেশ এসেছে, 


হচ্ছে মদ্যপান ও ব্যভিচার । এমনকি 


দিন__এদিন এজন্য উৎসবের নয় যে 


না হাদীসে এর প্রতি কোনো উৎসাহ 


খিস্টান সম্প্রদায়ের বহুলোক তাদের 
পবিত্র বড়দিনেও ধর্মীয় ভাবগান্তীর্যকে 
জলাঞ্জলি দিয়ে মদ্যপ হয়ে ওঠে, এবং 


এদিনে আল্লাহর দেওয়া আদেশ নিষেধ 


দেওয়া হয়েছে, না সাহাবীগণ এরূপ 


কিছুটা শিথিল হতে পারে, যেমনটি বহু 
মুসলিমদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, 


পশ্চিমা বিশ্বে এই রাতে কিছু লোক 
নিহত হয় মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি 
চালানোর কারণে । 

অপরদিকে মুসলিমদের উৎসব হচ্ছে 
ইবাদতের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত । এই 


কোন উপলক্ষ পালন করেছেন । 
এমনকি পয়লা মুহাররামকে নববর্ষের 


তারা এই দিনে আল্লাহর আদেশ 


না হিসেবে গণনা করা শুরুই হয় 


নিষেধ ভুলে গিয়ে অশ্লীল কর্মকাণ্ডে 


ন (সা.)-এর মৃত্যুর বহু পরে, 


লিপ্ত হয়, বরং মুসলিমের জীবনে এমন 


হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)- 


একটি মুহূর্তও নেই, যে মুহূর্তে তার 


এর আমলে । এ থেকে বোঝা যায় যে, 


ওপর আল্লাহর আদেশ নিষেধ 


নববর্ষ ইসলামের দৃষ্টিতে কতটা 


বিষয়টি বুঝতে হলে ইসলামের 


শিথিলযোগ্য । তেমনিভাবে ঈদুল 


সার্বিকতাকে বুঝতে হবে। ইসলাম 
কেবল কিছু আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি 


আযহা পালিত হয় ইসলামের পঞ্চম 
স্তম্ভ হজ পালনের প্রাঞ্কালে । কেননা ৯ 


তাৎপর্যহীন, এর সাথে কল্যাণ- 
অকল্যাণের গতিপ্রবাহের কোন দূরতম 
সম্পর্কও নেই, আর সেক্ষেত্রে ইংরেজি 


নয়, বরং তা মানুষের গোটা জীবনকে 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী বিন্যস্ত ও 
সঙ্জিত করতে উদ্যোগী হয়। তাই 
একজন মুসলিমের জন্য জীবনের 


জিলহজ হচ্ছে ইয়াওমুল আরাফা, 


বা অন্য কোন নববর্ষের কিই বা 


এদিনটি আরাফাতের ময়দানে 


তাৎপর্য থাকতে পারে ইসলামে? 


হাজীদের ক্ষমা লাভের দিন, আর তাই 


কেউ যদি এই ধারণা পোষণ করে যে, 


১০ জিলহজ হচ্ছে আনন্দের দিন__ 


উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইবাদত, যেমনটি 
কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন, 
9১352,4591268৩455 
“আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত 
করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে সৃষ্টি 
করিনি ।%* 
সেজন্য মুসলিম জীবনের আনন্দ- 
উৎসব আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ ও 
অশ্ীলতায় নিহিত নয়, বরং তা নিহিত 
হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া আদেশ পালন 
করতে পারার মাঝে । কেননা 
মুসলিমের ভোগ-বিলাসের স্থান 
ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী নয়, বরং চিরস্থায়ী 


এপ্রিল'১৫ 


নববর্ষের প্রারস্তের সাথে কল্যাণের 


ঈদুল আযহা । এমনিভাবে মুসলিমদের 


কোন সম্পর্ক রয়েছে, তবে সে শিরকে 


উত্সবের এ দুটো দিন প্রকৃতপক্ষে 
আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করার 
দিন, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
দিন এবং শরীয়তসম্মত বৈধ আনন্দ 
উপভোগের দিন_এই উৎসব 
মুসলিমদের ঈমানের চেতনার সাথে 
একই সূত্রে গাথা । 


নতুন বছরের সাথে 
মানুষের কল্যাণের সম্পর্ক 
নতুন বছর নতুন কল্যাণ বয়ে আনে, 


দূরীভূত হয় পুরোনো কষ্ট ও ব্যর্থতার 
গ্রানি_এ ধরনের কোন তত্ব ইসলামে 


লিপ্ত হল, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে 
অংশীদার স্থির করল । যদি সে মনে 
করে যে আল্লাহ এই উপলক্ষের দ্বারা 
মানবজীবনে কল্যাণ বর্ষণ করেন, তবে 
সে ছোট শিরকে লিপ্ত হল | আর কেউ 
যদি মনে করে যে নববর্ষের আগমনের 
এই ক্ষণটি নিজে থেকেই কোন 
কল্যাণের অধিকারী, তবে সে বড় 
শিরকে লিপ্ত হল, যা তাকে ইসলামের 
গন্ডীর বাইরে নিয়ে গেল । আর এই 
শিরক এমন অপরাধ যে, শিরকের 
ওপর কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে, 
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আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে চিরতরে 
হারাম করে দেবেন বলে ঘোষণা 
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“নিশ্চয়ই যে কেউই আল্লাহর অংশীদার 
জাননাতকে হারাম করে দিয়েছেন, আর 
তার বাসস্থান হবে অগ্নি। এবং 
যালিমদের জন্য কোন 
নেই ।”? 


নববর্ষ উদযাপনের সাথে মঙ্গলময়তার 
এই ধারণার সম্পর্ক রয়েছে বলে 
কোনো কোনো সূত্রে দাবি করা হয়, যা 
কিনা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার বিষয় । 
এ ধরনের কুসংস্কার 
ঝেড়ে ফেলে ইসলামের যে মূলতত্্: 
সেই তাওহীদ বা একত্ববাদের ওপর 
পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে । 
নববর্ষের অনুষ্ঠানাদি: শয়তানের 
আমাদের সমাজে নববধ যারা পালন 
সেখানে পালন করে, আর সেগুলো 
সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য কি? 
নববর্ষের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে রয়েছে: 
পটকা ফুটিয়ে বা আতশবাজি পুড়িয়ে 
রাত ১২টায় হৈ-হুল্লোড় করে পরিবেশ 
ও প্রতিবেশের শান্তি বিনষ্ট করে 
নববর্ষকে স্বাগত জানানো, ব্যাগ্ুসঙ্গীত 
বা অন্যান্য গান-বাজনার ব্যবস্থা, 
সন্তরান্ত পল্লীর বাড়িতে বা ক্লাবে গান- 
বাজনা, মদ্যপান ও পান শেষে 
ব্যভিচারের আয়োজন ইত্যাদি__এ 
ছাড়া রেডিও টিভিতে বিশেষ অনুষ্ঠান 
ও পত্রপত্রিকার বিশেষ ক্রোড়পত্র ও 


এ ধরনের কর্মকাণ্ড মূলত সূর্য-পূজারি 


নববর্ষের পার্ট বা উদযাপন 


ও প্রকৃতি-পূজারি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 


আয়োজনের' অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে 


অনুকরণ মাত্র, যা আধুনিক মানুষের 
দৃষ্টিতে পুনরায় শোভনীয় হয়ে 
উঠেছে । তথাকথিত বুদ্ধিজীবী 


নারীর সহজ-লভ্যতা__ নিউ-ইয়র্কের 
টাইম ক্কোয়ারে অথবা ঢাকার গুলশান 
ক্লাবে _পশ্চিমেও এবং তাদের 


সমাজের অনেকেরই ধর্মের নাম 


অনুকরণে এখানেও ব্যাপারটা একটা 


শোনামাত্র গাত্রদাহ সৃষ্টি হলেও প্রকৃতি- 


অলিখিত প্রলোভন । নববর্ষের 


পূজারি আদিম ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের 


অনুষ্ঠানাদির মধ্যে সমাজ-বিধ্বংসী যে 


নকল করতে তাদের অন্তরে অসাধারণ 


বিষয়গ্তলো পাওয়া যাবে, তার মাঝে 


পুলক অনুভূত হয় । সূর্য ও প্রকৃতির 


অন্যতম হচ্ছে নারীকে জড়িয়ে বিভিন্ন 


পূজা বহু প্রাটানকাল থেকেই বিভিন্ন 
জাতির লোকেরা করে এসেছে। 


ধরনের অশ্লীলতা | নববর্ষের পার্টি বা 
উদযাপন আয়োজনের সবর্ই সৌন্দর্য 


যেমন- খিিস্টপূর্ব ১৪ শতকে মিসরীয় 


প্রদর্শনকারী নারীকে পুরুষের সাথে 


“আাটোনিসম' মতবাদে সূর্যের উপাসনা 
চলত | এভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় এবং 


অবাধ মেলামেশায় লিপ্ত দেখা যাবে 
পৃথিবীতে আল্লাহ মানৃষকে যে সকল 


মেসো-আমেরিকান সংস্কৃতিতে সূর্য 


আকধর্ণীয় বস্তু দ্বারা পরীক্ষা করে 


পূজারিদেরকে পাওয়া যাবে । খিস্টান 
সম্প্রদায় কর্তৃক পালিত যিশু খরিস্টের 
তথাকথিত জন্মদিন ২৫শে ডিসেম্বরও 
মূলত এসেছে রোমক লসৌর- 
পূজারিদের পৌত্তলিক ধর্ম থেকে, যিশু 


থাকেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 

নারী । রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 

৪09) এ এগ এও সু কর্ও 
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খরিস্টের প্রকৃত জন্মতারিখ থেকে নয় । 


“আমি পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে বড় 


১৯ শতাব্দীর উত্তর-আমেরিকায় কিছু 
সম্প্রদায় গ্রীম্সের প্রাক্কালে পালন করত 
সৌর-নৃত্য এবং এই উৎসব উপলক্ষে 
পৌত্তলিক প্রকৃতি পূজারিরা তাদের 
ধ্মীয়-বিশ্বাসের পুনর্ধোষণা দিত। 
মানুষের ভক্তি ও ভালোবাসাকে 
প্রকৃতির বিভিন্ন গুরুত্পূর্ণ সৃষ্টির সাথে 
আবদ্ধ করে তাদেরকে শিরক বা 
ংশীদারিত্বে লিপ্ত করানো শয়তানের 
সুপ্রাচীন ক্লাসিকাল ট্রিক' বলা চলে । 
শয়তানের এই কুটচালের বর্ণনা আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে তুলে 
ধরেছেন, 
ঠা 9: ৩5 ০৮] ৫৩৩ ও 2৩ 
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“আমি তাকে ও তার জাতিকে দেখেছি, 
করছে এবং শয়তান তাদের 
কার্ধাবলিকে তাদের জন্য শোভনীয় 
করেছে ।”” 


কোন ফিতনা রেখে যাচ্ছি না ।”৯ 


সমাজ নারীকে কোন অবস্থায়, কি 
ভূমিকায়, কি ধরনের পোশাকে দেখতে 
চায়__এ বিষয়টি সেই সমাজের ধ্বংস 
কিংবা উন্নতির সাথে সরাসরি ক্ত 
অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয় । নারীর 
বিচরণক্ষেত্র, ভূমিকা এবং পোশাক 
এবং পুরুষের সাপেক্ষে তার 
অবস্থান_এ সবকিছুই ইসলামে 
সরাসরি আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)- 
এর নির্দেশ দ্বারা নির্ধারিত, এখানে 
ব্যক্তিগত বা সামাজিক প্রথা, হালের 
ফ্যাশন কিংবা ব্যক্তিগত 
শালীনতাবোধের কোনো গুরুত্বই 
নেই। যেমন ইসলামে নারীদের 
পোশাকের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দেয়া 
আছে, আর তা হচ্ছে এই যে একজন 
নারীর চেহারা ও হস্তদ্বয় ছাড়া দেহের 
অন্য কোন অঙ্গই বহিরাগত পুরুষেরা 
দেখতে পারবে না। 

বহিরাগত পুরুষ কারা? স্বামী, পিতা, 
শ্বশুর, পুত্র, স্বামীদের পুত্র, ভাই, 
ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্নীপুত্র, মুসলিম নারী, 
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নিজেদের মালিকানাধীন দাসী, 
যৌনকামনাহীন কোনো পুরুষ এবং 
এমন শিশু যাদের লজ্জাস্থান সম্পর্কে 


ভালোবাসা উদ্রেককারী অপরাপর 


নারীর পৌশাক-পরিচ্ছদ ও চাল-চলন 


যেসকল মাধ্যম, তা যিনা-ব্যভিচারের 
রাস্তাকেই প্রশস্ত করে । 


সংবেদনশীলতা তৈরি হয়নি, তারা 


এসব কিছু রোধ করার জন্য ইসলামে 


নিয়ে ইসলামের বিধান আলোচনা করা 
এই নিবন্ধের আওতা বহির্ভূত, তবে এ 
সম্পর্কে মোটামুটি একটা চিত্র 


বাদে সবাই একজন নারীর জন্য 
বহিরাগত । এখানে ব্যক্তিগত 


নারীদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দেয়া 


ইতিমধ্যেই তুলে ধরা হয়েছে । এই 


হয়েছে, নারী ও পুরুষের বিচরণ ক্ষেত্র 


বিধি-নিষেধের আলোকে চিন্তা করলে 


শালীনতাবোধের প্রশ্ন নেই । যেমন 


পৃথক করা এবং দৃষ্টি অবনত রাখার 


কোন নারী যদি বহিরাগত পুরুষের 


বিধান রাখা হয়েছে। যে সমাজ 


দেখা যায় যে, নববর্ষের বিভিন্ন 
রড নারীর যে অবাধ উপস্থিতি, 


সামনে চুল উন্মুক্ত রেখে দাবি করে যে 
তার এই বেশ যথেষ্ট শালীন, তবে তা 


নারীকে অশালীনতায় নামিয়ে আনে, 


সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং পুরুষের সাথে 


সেই সমাজ অশান্তি ও সকল 


পাপকাজের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়, 


সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও 
ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা 
শালীনতা-অশালীনতার সামাজিক 


কেননা নারীর প্রতি আকর্ষণ পুরুষের 


মাপকাঠি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়, 
আর তাই সমাজ ধীরে ধীরে নারীর 


চরিত্রে বিদ্যমান অন্যতম অদম্য এক 
স্বভাব, যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই 


মেলামেশা তা পরিপূর্ণভাবে 
ইসলামবিরোধী, তা কতিপয় মানুষের 
কাছে যতই লোভনীয় বা আকর্ষণীয়ই 
হোক না কেন। এই অনুষ্ঠানগ্ডলো 
বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের 


সামাজিক সমৃদ্ধির মূলতত্ব। আর 


ধ্বংসের পূর্বাভাস দিচ্ছে। ৩ বছরের 


বিভিন্ন অঙ্গ উন্যুক্তকরণকে অনুমোদন 
দিয়ে ক্রমান্বয়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে 


এজন্যই ইসলামে সুনির্দিষ্ট বৈবাহিক 


বালিকা ধর্ষণ, জাহাঙ্গীরনগর 


সম্পর্কের বাইরে যে কোন প্রকার 


আসতে পারে যে, যেখানে বস্তৃত 


সৌন্দর্য বা ভালোবাসার প্রদর্শনী ও 


দেহের প্রতিটি অঙ্গ নগ্ন থাকলেও 
সমাজে সেটা গ্রহণযোগ্য হয়__ 


চর্চা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে 


বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিদ্যাপীঠে ধর্ষণের 
সেঞ্চুরি উদযাপন, পিতার সম্মুখে কন্যা 
এবং স্বামীর সম্মুখে ন্ত্রীর 


শৈথিল্য প্রদর্শনের ফলাফল দেখতে 


শ্নীলতাহানি__বাংলাদেশের সমাজে 


যেমনটা পশ্চিমা বিশ্বের ফ্যাশন শিল্পে 
দেখা যায় । মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা 


চাইলে পশ্চিমা বিশ্বের দিকে তাকানোই 


এধরনের বিকৃত ঘটনা সংঘটনের 


যথেষ্ট, গোটা বিশ্বে শান্তি, গণতন্ত্র ও 


প্রকৃত কারণ ও উৎস কি প্রকৃতপক্ষে 


ভারতবর্ষে যা শালীন, বাংলাদেশে 


ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ঝাপণ্ডাবাহী খোদ 


এর জন্য সেইসব মা-বোনেরা দায়ী 


হয়ত এখনও সেটা অশালীন_ তাহলে 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ছয় মিনিটে 


যারা প্রথমবারের মতো নিজেদের 


শালীনতার মাপকাঠি কি? সেজন্য 


একজন নারী ধর্ষিত হয়। মার্কিন 


অবগ্তষ্ঠনকে উন্মুক্ত করেও নিজেদেরকে 


ইসলামে এধরনের গুরুত্বপূর্ণ একটি 


যুক্তরাষ্ট্রের মতো তথাকথিত সভ্য 


বিষয়কে মানুষের কামনা-বাসনার 
ওপর ছেড়ে দেয়া হয়নি, বরং তা 


দেশে মানুষের ভেতরকার এই পশুকে 


শালীন ভাবতে শিখেছে এবং সমাজের 
সেইসমস্ত লোকেরা দায়ী, যারা একে 


কে বের করে আনল? অত্যন্ত 


কুরআন ও হাদীসের বিধান দ্বারা 
নির্ধারণ করা হয়েছে । তেমনি নারী ও 
পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও অবাধ 
কথাবার্তা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
কেননা এই অবাধ মেলামেশা ও অবাধ 
কথাবার্তাই ব্যভিচারের প্রথম ধাপ 


নির্বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেও সহজেই বুঝতে 
পারে যে, অষ্টার বেধে দেওয়া 
শালীনতার সীমা যখনই শিথিল করা 


প্রগতির প্রতীক হিসেবে বাহবা দিয়ে 
সমর্থন যুগিয়েছে । 

ব্যভিচারের প্রতি আহবান জানানো 
শয়তানের ক্লাসিকাল ট্রিকগুলোর অপর 


শুরু হয়, তখনই মানুষের ভিতরকার 
পশুটি পরিপুষ্ট হতে শুরু করে । পশ্চিমা 


একটি, যেটাকে কুরআনে “ফাহিশা" 
করা 


বিশ্বের অশালীনতার চিত্রও কিন্তু 


যিনা-ব্যভিচার ইসলামি শরীয়াতের 
আলোকে কবীরা গোনাহ, এর 
পরিণতিতে হাদীসে আখিরাতের কঠিন 
শাস্তির বর্ণনা এসেছে । এর প্রসারে 
সমাজ জীবনের কাঠামো ভেঙে পড়ে, 
ছড়িয়ে পড়ে অশান্তি ও সন্ত্রাস এবং 


একদিনে রচিত হয়নি । সেখানকার 
সমাজে নারীরা একদিনেই নগ্ন হয়ে 
রাস্তায় নামেনি, বরং ধাপে ধাপে 
তাদের পোশাকে সংক্ষিপ্ততা ও যৌনতা 
এসেছে, আজকে যেমনিভাবে দেহের 

ংশবিশেষ প্রদর্শনকারী ও সাজসজ্জা 


কঠিন রোগব্যাধি । আল্লাহর রাসূলের 


গ্রহণকারী বাঙালি নারী নিজেকে 


ষড়ঘন্ত্ 


সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, 
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৪৬৯ 
“হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল 


হাদীস অনুযায়ী কোন সমাজে যখন 
ব্যভিচার প্রসার লাভ করে তখন সে 
সমাজ আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হয়ে 
ওঠে । আর নারী ও পুরুষের মাঝে 


এপ্রিল'১৫ 


শালীন বলে দাবি করে, ঠিক 


ও পবিত্র বস্ত আছে তা থেকে তোমরা 


একইভাবেই বিভিন্ন পশ্চিমা দেশে দেহ 


আহার কর আর শয়তানের পদাঙ্ক 


উন্যুক্তকরণ শুরু হয়েছিল তথাকথিত 
নির্দোষ” পথে । 


অনুসরণ করো না । সে তো তোমাদের 
প্রকাশ্য শক্রু । সে তো তোমাদের 


____ললললললল্। আত্তান্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 
নির্দেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজ 


হবে? এই নারীর সন্তানের কাছে তার 


(ব্যভিচার, মদ্যপান, হত্যা ইত্যাদি) 
করতে এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব 
বিষয় বলতে যা তোমরা জান না 1১? 


এছাড়া যা কিছুই মানুষকে ব্যভিচারের 
দিকে প্রলুব্ধ ও উদ্যোগী করতে পারে, 
তার সবগুলোকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে 
কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতের ছারা: 
ও4০7০55$48 39185 
“তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। 
অবশ্যই এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট 
পন্থা 1১১ 
ব্যভিচারকে উৎসাহিত করে এমন 
বিষয়, পরিবেশ, কথা ও কাজ এই 
আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে 
বিভিন্ন পর্দাবিহীন 
প্রগতিশীল, 
আধুনিক ও অভিজাত বলে মনে হতে 
পারে, কেননা, শয়তান পাপকাজকে 
মানুষের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে 
তোলে | যেসব মুসলিম ব্যক্তির কাছে 
নারীর এই অবাধ সৌন্দর্য প্রদর্শনকে 
সুখকর বলে মনে হয়, তাদের উদ্দেশ্যে 
আমাদের বক্তব্য: 
(ক) ছোট শিশুরা অনেক সময় আগুন 
স্পর্শ করতে চায়, কারণ আগুনের রং 
তাদের কাছে আকর্ষণীয় । কিন্তু 
আগুনের মূল প্রকৃতি জানার পর কেউই 
আগুন ধরতে চাইবে না। তেমনি 
ব্যভিচারকে আকর্ষণীয় মনে হলেও 
পৃথিবীতে এর ধ্বংসাত্মক পরিণতি 
এবং আখিরাতে এর জন্য যে কঠিন 
শাস্তি পেতে হবে, সেটা স্মরণ করলে 
বিষয়টিকে আকর্ষণীয় মনে হবে না। 
(খ) প্রত্যেকে নিজেকে প্রশ্ন করে 
দেখি, একজন নারী যখন নিজের 
দেহকে উন্মুক্ত করে সজ্জিত হয়ে বহু 
মনে যৌন-লালসার উদ্রেক করে, তখন 
সেই দৃশ্য দেখে এবং সেই নারীকে 
দেখে বহু-পুরুষের মনে যে কামভাবের 
উদ্রেক হয়, সেকথা চিন্তা করে এই 
নারীর বাবার কাছে তার কন্যার 
নগ্নতার দৃশ্যটি কি খুব উপভোগ্য 


এপ্রিল'১৫ 


মায়ের জনসম্মুখে উন্যক্ততা কি 
উপভোগ্য? এই নারীর ভাইয়ের কাছে 
তার বোনের এই অবস্থা কি 
আনন্দদায়ক? এই নারীর স্বামীর নিকট 
তার স্ত্রীর এই অবস্থা কি সুখকর? 
নিশ্চয়ই নয় | তাহলে কিভাবে একজন 
ব্যক্তি পরনারীর সৌন্দর্য প্রদর্শনকে 
পছন্দ করতে পারে? এই পরনারী তো 
কারও কন্যা কিংবা কারও মা, কিংবা 
কারও বোন অথবা কারও স্ত্রী? এই 
লোকগুলোর কি পিতৃসুলভ অনুভূতি 
নেই, তারা কি সন্তানসুলভ 
আবেগশুন্য, তাদের বোনের প্রতি 
তৃসুলভ গ্লেহশুন্য কিংবা স্ত্রীর প্রতি 
্বামীসুলভ অনুভূতিহীন? 


তি 


নিশ্য়ই নয়। বরং আপনি-আমি 
একজন পিতা, সন্তান, ভাই কিংবা 
স্বামী হিসেবে যে অনুভূতির অধিকারী, 


রাস্তার উন্মুক্ত নারীটির পরিবারও সেই 
একই অনুভূতির অধিকারী | তাহলে 
আমরা আমাদের কন্যা, মাতা, ভগ্নী 
কিংবা স্ত্রীদের জন্য যা চাই না, তা 
কিভাবে অন্যের কন্যা, মাতা, ভ্মী 
কিংবা স্ত্রীদের জন্য কামনা করতে 
পারি? তবে কোন ব্যক্তি যদি দাবি 
করে যে, সে নিজের কন্যা, মাতা, ভগ্মী 
বা স্ত্রীকেও পরপুরুষের যথেচ্ছ 
লালসার বস্ত হতে দেখে বিচলিত হয় 
না, তবে সে তো পশুতুল্য, নরাধম 
বরং অধিকাংশেরহই এধরনের 
সংবেদনশীলতা রয়েছে। তাই 
আমাদের উচিৎ অন্তর থেকে এই 
ব্যভিচারের চর্চাকে ঘৃণা করা । এই 
ব্যভিচার বিভিন্ন অঙ্গের দ্বারা হতে 
পারে, যেমনটি নবীজী (সা.) বর্ণনা 
করেছেন, 

১৬৮০0 92401559003 
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“চোখের যিনা হচ্ছে তাকানো, জিহ্বার 
যিনা হচ্ছে কথা বলা, অন্তর তা কামনা 
করে এবং পরিশেষে যৌনাঙ্গ একে 


বাস্তবায়ন করে অথবা প্রত্যাখ্যান 
করে 1১২ 


দৃষ্টি, স্পর্শ, শোনা ও কথার দ্বারা 
সংঘটিত যিনাই মূল ব্যভিচার সংঘটিত 
হওয়াকে বাস্তব রূপ দান করে, তাই 
জাহান্নাম থেকে বাচার জন্য প্রতিটি 
মুসলিমের কর্তব্য সে সকল স্থান থেকে 
শতহস্ত দূরে থাকা, যে সকল স্থানে 
দৃষ্টি, স্পর্শ, শোনা ও কথার 
ব্যভিচারের সুযোগকে উনুক্ত করা 
হয়। 


সঙ্গীত ও বাদ্য 

নববর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাথে 
জড়িত থাকে সংগীত ও বাদ্য। 
ইসলামে নারীকন্ঠে সংগীত নিঃসন্দেহে 
নিষিদ্ব_একথা পূর্বের আলোচনা 
থেকেই স্পষ্ট । সাধারণভাবে যে কোন 
বাদ্যযন্ত্রকেও ইসলামে নিষিদ্ধ করা 
যেমন_ বিশেষ কিছু উপলক্ষে দফ 
নামক বাদ্যযন্ত্র বাজানোর অনুমতি 
হাদীসে এসেছে । তাই যে সকল স্থানে 
এসব হারাম সংগীত উপস্থাপিত হয়, 
সে সকল স্থানে যাওয়া, এগুলোতে 
অংশ নেয়া, এগুলোতে কোন ধরনের 
সহায়তা করা কিংবা তা দেখা বা 
শোনা সকল মুসলিমের জন্য হারাম । 
কিন্তু কোন মুসলিম যদি এতে উপস্থিত 
থাকার ফলে সেখানে সংঘটিত 
এইসকল পাপাচারকে বন্ধ করতে 
সমর্থ হয়, তবে তার জন্য সেটা 
অনুমোদনযোগ্য । তাছাড়া অনর্থক 
কথা ও গল্প-কাহিনী যা মানুষকে 
জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে 
রাখে, তা নিঃসন্দেহে মুসলিমের জন্য 
বর্জনীয় ৷ অনর্থক কথা, বানোয়াট গল্প- 
কাহিনী এবং গান-বাজনা মানুষকে 
জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে 
রাখার জন্য শয়তানের পুরোনো 
কুটচালের একটি, আল্লাহ এ কথা 
কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, 
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“এবং তাদের মধ্যে যাদেরকে পার 
পর্যায়ক্রমে বোকা বানাও তোমার 
গলার স্বরের সাহায্যে 1৯৩ 


যেকোনো আওয়াজ, যা আল্লাহর 
অবাধ্যতার দিকে আহ্বান জানায়, তার 


৩. গান ও টি অনুষ্ঠান, 
৪. সময় অ অনর্থক ও 
বাজে কথা । 


তাওফীক দান করুন, এবং কল্যাণ ও 
শান্তি বর্ষিত হোক নবী (সা.)-এর 
ওপর, তার পরিবার ও সাহাবীগণের 


এ অবস্থায় প্রতিটি মুসলিমের দায়ি 
হচ্ছে, নিজে এগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে 


সবই এই আয়াতে বর্ণিত আওয়াজের 
অন্তর্ভূক্ত 1৯ 

আল্লাহ আরও বলেন, 
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০৫৮$8৩1৩৩ 
“এবং মানুষের মাঝে এমন কিছু লোক 
আছে যারা আল্লাহর পথ থেকে 
(মানুষকে) বিচ্যুত করার জন্য কোন 
জ্ঞান ছাড়াই অনর্থক কথাকে ক্রয় 
করে, এবং একে ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ 
করে, এদের জন্য রয়েছে লাঞ্কনাদায়ক 
শাস্তি 1১৫ 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন, 
প53156-8 002 ০ 2 দে 
43503 2১৮03০9০৮19 
“আমার উম্মাতের মধ্যে কিছু লোক 
হবে যারা ব্যভিচার, রেশমী বস্ত্র, মদ 
এবং বাদ্যযন্ত্রকে হালাল বলে জ্ঞান 
করবে 1১৬ 
এছাড়াও এ ধরনের অনর্থক ও পাপপূর্ণ 
অনুষ্ঠান সম্পর্কে বহু সতর্কবা 
এসেছে কুরআনের অন্যান্য আয়াতে 
এবং আল্লাহর রাসূলের হাদীসে । 
যে সকল মুসলিমদের মধ্যে ঈমান 
এখনও অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের উচিৎ 
এসবকিছুকে সর্বাত্কভাবে পরিত্যাগ 
করা। 


আমাদের করণীয় 

সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে 
নববর্ষ সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এজন্য যে, এতে 
নিয়ালিখিত চারটি শ্রেণীর ইসলাম 
১. শিরকপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি, চিন্তাধারা 

ও সংগীত, 
২. নগ্নতা, অশ্নীলতা, ব্যভিচারপূর্ণ 


রী 


এপ্রিল'১৫ 


দূরে থাকা এবং মুসলিম সমাজ থেকে 
এই প্রথা উচ্ছেদের সর্বাত্মক চেষ্টা 
চালানো নিজ নিজ সাধ্য ও অবস্থান 
অনুযায়ী । এ প্রসঙ্গে আমাদের করণীয় 
সম্পর্কে কিছু দিকনির্দেশনা দেওয়া 
যেতে পারে: 

৪ এ বিষয়ে দেশের শাসকগোষ্ঠীর 
দায়িত্ব হবে আইন প্রয়োগের দ্বারা 
নববর্ষের যাবতীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ 
ঘোষণা করা । 

যেসব ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
কিছুটা ক্ষমতার অধিকারী, তাদের 
কর্তব্য হবে অধীনস্থদেরকে এ কাজ 
থেকে বিরত রাখা | যেমন- শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের প্রধান এই নির্দেশ জারি 
করতে পারেন যে, তার প্রতিষ্ঠানে 
নববর্কে উপলক্ষ করে কোন 
ধরনের অনুষ্ঠান পালিত হবে না, 
নববর্ষ উপলক্ষে কেউ বিশেষ 
পোশাক পরতে পারবে না কিংবা 
শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারবে না। 

মসজিদের ইমামগণ এ বিষয়ে 
মুসল্লীদেরকে সচেতন করবেন ও 
বিরত থাকার উপদেশ দেবেন । 

ঙ পরিবারের প্রধান এ বিষয়টি নিশ্চিত 
করবেন যে তার পুত্র, কন্যা, স্ত্রী 
কিংবা অধীনস্থ অন্য কেউ যেন 
নববর্ষের কোন অনুষ্ঠানে যোগ না 
দেয়। (এটুকু ইনশাআল্লাহ চাইলে 
সবাই/অনেকেই করতে পারবেন 1) 

এ ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে তার 
বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সহপাঠী, 
সহকর্মী ও পরিবারের মানুষকে 
উপদেশ দেবেন এবং নববর্ষ পালনের 
সাথে কোনভাবে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে 
বিরত রাখার চেষ্টা করবেন । 

আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার 

আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার 


ওপর । 
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“এবং তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা 

ও সেই জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত 


হও, যার পরিধি আসমান ও 
জমীনব্যাপী, যা প্রস্তুত করা হয়েছে 
আল্লাহভীরুদের জন্য ১৭ 


১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, 
পৃ. ১৭, ৯৫২ (খ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, দারু ইয়াহইয়ারিত তুরাস আল- 
আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৬০৭, 

হাদীস: ১৬ (৮৯২) 

২ আল-কুরআন, সরা আল-মায়িদা, ৫:৪৮ 

+ আল-কুরআন, সরা আল-হজ, ২২:৬৭ 

৪ (ক) আল-বুখারী, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭, 

হাদীস: ৯৫২; (খ) মুসলিম, এাওজ্ত, খ. ২, 

পৃ. ৬০৭, হাদীস: ১৬ (৮৯২) 


খ. ১, পৃ. ২৯৫, হাদীস: ১১৩৪ 

১ আল-কুরআন, সর? আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-মারিদা, ৫:৭২ 

” আল-কুরআন, সরা অান-ন7মল, ২৭:২৪ 

৯ (ক) আল-বুখারী, গ্রাগজ্ঞ, খ. ৭, পৃ. ৮, 

হাদীস: ৫০৯৬; খে) মুসলিম, এাঁওক্ত, খ. 
৪, পৃ. ২০৯৭-২০৯৮, হাদীস: ৯৭ ও ৯৮ 
(২৭৪০ ও ২৭৪১) 
২:১৬৮-১৬৯ 

* আল-কুরআন, সুরা আাল-ইসরা, ১৭:৩২ 

১২ (ক) আল-বুখারী, গ্রাজ, খ. ৮, পৃ. ৪৫, 
হাদীস: ৬২৪৩ ও পৃ. ১২৫, হাদীস: ৬৬১২, 
(খ) মুসলিম, প্রাওক্, খ. ৪, পৃ. ২০৪৬, 
হাদীস: ২০ (২৬৫৭) 

১ আল-কুরআন, সরা আাল-ইসরা, ১৭:৬৪ 

» ইবনে কসীর, তাফসীরঙ্ল কুরআনিল 


১ আল-বুখারী, প্রীতক্র, খ. ৭, পৃ. ১০৬, 
হাদীস: ৫৫৯০ 
»* আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, 


৩:১৩৩ 
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খবরটি ছোট হলেও অত্যন্ত 
8 গত ২৮ ফেব্রুয়ারি'১৫ 
প্রিন্ট সামাজিক তা 


প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার 
অবশেষে বহুল প্রত্যাশিত পদ্মা সেতুর 
পাইলিং কাজ শুরু করেছেন । 

বলাবাহুল্য এর আগে বিশ্বব্যাংকের 
নেতৃত্বে চারটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন 
হস্থা সরকারের মন্ত্রী ও শীর্ষ মহলের হবে 
দুর্নীতির অভিযোগ তুলে 
একতরফাভাবে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন 
চুক্তি বাতিল করেছিলেন । সরকার 
ব্যাংকের চাহিদা ও দিকনির্দেশনা 
অনুযায়ী তদন্ত কাজে সহযোগিতা না 
করায় চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত 
পুনর্বিবেচনা হয়নি । এরপর পদ্মা, 
মেঘনা, যমুনায় অনেক পানি 
গড়িয়েছে । সরকারি দল ও তার অঙ্গ 
সংগঠনগুলো পদ্মা সেতুর জন্য চাঁদা 
সংগ্রহ করেছে । এখন বিকল্প উৎসের 
অর্থ নিয়ে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু 
করার ঘোষণা দিয়েছে। প্রকাশিত 


সংস্কৃতি, এতিহ্য এবং ঈমান- আকীদার 
দিক থেকে অত্যন্ত আপত্তিকর । 


এপ্রিল”১৫ 


প্রকাশিত খবরানুযায়ী পদ্মা সেতুর 
পাইলিং কাজ শুরুর প্রাক্কালে ষাঁড়, 
পাঠা ও মোরগ বলি দেওয়া হয়েছে 


পল্মা সেতু 

পাইলিংয়ে 

পশুবলি ও 
অভিজিৎ হত্যা 


ড. মুহাম্মদ নুরুল আমিন 


মহাপ্রাটীরের তলায়ও হাজার হাজার 
লোকের কবর রয়েছে বলে জানা যায় । 
ভবন সুরক্ষার জন্য নির্মাণ কাজের 


এবং তাদের রক্ত বেদীমূলে ছড়িয়ে 
দেওয়া হয়েছে । অবশ্য রিপোর্টে বলি 


নিচে অথবা তার পাশে অবিবাহিতা 
মেয়েদের জীবন্ত কবর দিয়ে দেয়াল 


শব্দের পরিবর্তে উৎসর্গ শব্দ ব্যবহার 
করা হয়েছে । বলা হয়েছে, ফাউন্ডেশন 
যদি সফল হয় তা হলে পাইলিংয়ের 
সংশ্লিষ্ট পয়েন্টে সেতু নির্মাণ শুরু 


তৈরির বহু দৃষ্টান্তও হিন্দু অধ্যষিত 
ভারত ও বৌদ্ধ অধ্যুষিত চীন, জাপানে 
পাওয়া যায়। সভ্যতার উষালগ্নে এই 
কুসংস্কারগ্ুলো উঠে যায় এবং এসব 
কর্মকাণ্ড খুন ও অসভ্য আচরণ হিসেবে 


হবে। 
উপমহাদেশে পুলসহ বিভিন্ন স্থাপনায় 
এই প্রথাটি নেই । কিন্তু এক সপ্তাহের 
মধ্যে দেখা গেল যে, আমাদের সরকার 
অথবা তাদের প্রতিনিধি পশুবলি বা 
উৎসর্ণের নামে এটি পুনরুজ্জীবিত 
করেছেন৷ দেব-দেবতার নামে কোনো 
স্থাপনায় মানুষ বা পশুবলি আমাদের 


চিহ্নিত হয় | বাংলাদেশে এই প্রথা 
সম্পূর্ণ রহিত হয়ে যায়। ভারতে 
২০০৩ সাল থেকে ২০১৩ সালের 
মধ্যে তিনটি নরবলির খবর পাওয়া 
যায় । তবে তিনটি ক্ষেত্রেই সে দেশের 
সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর পদক্ষেপ 
গ্রহণ করা হয় । 


ঈমান-আকীদা ও সংস্কৃতির পরিপন্থী 
তাত্র ও বৈদিক যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধদের 
মধ্যে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
ইহুদিদের মধ্যে এই প্রথাটি চালু ছিল 
তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ ও পশু 
মেরে দেবতার নামে উৎসর্গ করা 
হতো । দেবতার পাশাপাশি অশরীরী 
আত্ম ও মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যেও এই 
বলি দেওয়া হতো । রাজা-বাদশারা 
মরলে পরকালে তাদের খেদমতের 


ংলাদেশে হঠাৎ করে ষাঁড়, পাঠা আর 

মোরগ উৎসর্গ করে পদ্মা সেতুর 
পাইলিং উদ্বোধন আমাকে বিস্মিত 
করেছে । এই কাজটি কি নরবলির পথ 
সুগম করলো? পত্র-পত্রিকায় আমি এর 
কোন প্রতিবাদ দেখিনি । 


৮ 
কয়েকদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
ক্যাম্পাসে অভিজিৎ রায় নামে একজন 


জন্য চাকর-বাকরদেরও মেরে তাদের 


রগারের নির্মম হত্যাকাণ্ড দেশ-বিদেশে 


সাথে কবর দেওয়া হতো । চীনের 


খবরের শিরোনাম হয়েছে । তিনি ঢাকা 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক 
অজয় রায়ের ছেলে এবং মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী পেশায় 
ইঞ্জিনিয়ার ও একজন র্রগার । 
আততায়ীরা তাকে কুপিয়ে খুন করে 
পুলিশের চোখের সামনে দিয়ে চলে 
গেছে। তিনি যেখানে খুন হন তার 
চারপাশে পুলিশ আগেই ব্যারিকেড 
দিয়ে বেষ্টনী তৈরি করেছিল । চোখের 
সামনে তারা হেটে চলে গেলেও পুলিশ 
তাদের ধাওয়া করেনি । রক্তাক্ত 
অবস্থায় তার নিথর দেহ সেখানে 
পড়েছিল । তার স্ত্রী সাহায্যের জন্য 
চিৎকার করেছে; কিন্তু কেউ এগিয়ে 
আসেনি । পুলিশ তাদের হাসপাতালেও 
নেয়নি । এ ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা 
নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে । তার পিতা 
অধ্যাপক অজয় রায় বলেছেন, 
“অভিজিৎ একজন ধর্মনিরপেক্ষ 
মানবতাবাদী লেখক ছিলেন এবং ১০টি 
পুস্তক রচনা করেছেন। তার মুক্ত 


কট্টরপন্থী সমর্থকরা তাকে 
একাধিকবার মেরে ফেলার হুমকি 
দিয়েছিল এবং তিনি আইজি- 
ডিআইজিকে বিষয়টি অবহিত 


করেছেন । অভিজিতের মৃত্যু তাকে 
বিখ্যাত করেছে, বিশেষ করে আমাদের 
দেশের বামপন্থী নাস্তিক ও 
ধর্মবিদ্বেধীদের সোচ্চার হতে সাহায্য 


আয়েশা (রাযি.)-কে অকথ্য ভাষায় 
গালিগালাজ করে লেখা প্রকাশ 


কোটি এবং বাংলাদেশের ১৫ কোটি 
মুসলমান এই ঈমান বা বিশ্বাসকে 


করেছিল । তার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ 


লালন করে । মুক্ত চিন্তার নামে এই 


ও সরকার তাদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা 


ঈমান বা বিশ্বাসকে কেউ যদি আঘাত 


নিয়েছিল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক 


করে তাহলে কেউ না কেউ অধৈর্য হয়ে 


অঙ্গনে তার প্রতিবাদ সমন্বয় করার 


তাকে প্রত্যাঘাত করতে পারে । 


দায়িত্বও তিনি পালন করতেন । তার 
মৃত্যুতে এ দেশের ব্লগাররা একজন 
সুহৃদ হারিয়েছেন সন্দেহ নেই । তবে 
এর ফলে ধর্মবিদ্বেষীদের বিদ্বেষ প্রচার 


অভিজিতের লেখা “অবিশ্বাসের দর্শন” 
এবং “বিশ্বাসের ভাইরাস' মুসলমানদের 
ধর্ম বিশ্বাসকে প্রচণ্ডভভাবে আঘাত 
করেছে । অবশ্য আমার একথা বলার 


কতটুকু বাধাগ্রস্ত সে ব্যাপারে আমার 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে । তার হত্যার 


উদ্দেশ্য এ নয় যে, তার প্ররোচনায় 


সাথে পারিবারিক কলহ, নারীঘটিত 


বৈধ । ইসলামের মূল স্পিরিট এবং 


কোনও বিষয় সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ 


আইনের শাসন তা বলে না। আমি 


অথবা অন্যকিছু জড়িত আছে কি না 


আশা করবো, যারা নিজেদের মুক্তমনা 


নিরপেক্ষ একটি তদন্ত তা বলে দিতে 
পারে । তবে তদন্ত ছাড়া কোনো দল 


বলে দাবি করেন তারা প্ররোচনা সৃষ্টি 
থেকে বিরত হবেন এবং দেশে 


বা প্রতিষ্ঠানের সমর্থকদের এর জন্য 


সহনশীলতা এবং সৌহার্দ্যের পরিবেশ 


করেছে। 
অভিজিৎকে আমি চিনতাম না । মরার 


পরে চিনলাম । মুক্তমনা নামক তার 


একটি ব্লগ ছিল। মুক্তমন ও মুক্ত 


চিন্তার নামে এটি ছিল নাস্তিক ও কন্টর 
ধর্ম তথা ইসলামবিদ্বেধীদের একটি 


রগ | তার ব্লগটি আমি ভিজিট করেছি । 


তিনি শুধু নাস্তিক ছিলেন না। তিনি 


নিজেকে মুক্ত চিন্তার প্রবক্তা, যুক্তিবাদী, 


সংশয়বাদী এবং মানবতাবাদী বলেও 


দাবি করতেন । ২০১৩ সালে ব্লগাররা 


দায়ী করা তার পিতার ন্যায় স্বনামধন্য সৃষ্টিতে সহায়তা করবেন । 
একজন অধ্যাপকের অনুমান 

অযৌক্তিক এবং সত্যের অপলাপ বই দেশ গেলো রসাতলে... 
আর নয়। এ ক্ষেত্রে আমার 

৭ প্রমাণ ছাড়া কাউকে মোঃ ইসমাইল উখিয় ভী 
দোষারোপ করা অসভ্য অশিক্ষিতদের অদস্য: ৯৯ 

কাজ । হত্যার হুমকির ব্যাপারে দেশ গেল রসাতলে । 
আইজি-ডিআইজিকে তিনি বলে গঞ্জ-গ্রাম আর শহরজুড়ে 
থাকলে তাদের গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতি হিংসার আগুন জ্বলে । 
জানা দরকার । ব্লগার রাজিবকে যখন মরছে শুধু আ'ম জনতা, 
হত্যা করা হলো তখনও বলা হয়েছিল বাকরুদ্ধ মানবতা । 
বিশেষ দলের কাজ । কিন্তু পরে দেখা সুশীল সমাজ গেল কই 
গেলো যারা তাকে হত্যা করেছে 
তাদের সাথে ওই গ্রুপের দূরতম কেন তারা টুপ-াপ। 
সম্পর্কও নেই । এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এই 05715879 
অবস্থার সৃষ্টি হলো কেন? মুক্তমনা, ক্ষমতার এই দ্বন্দে 
সংশয়বাদী, যুক্তিবাদী নাস্তিক ও তাদের ও কী দৌড়ঝাপ? 
বিজ্ঞানমনস্ক যে কেউ হতে পারেন ক্ষমতার খেলাতে 

আমি বলবো, আমার ধর্মবিশ্বাসকে কত মানুষ মরছে! 

আঘাত দেওয়ার অধিকার তার বা তাদের কথা কি কেউ, 
তাদের নেই । লা-শরীক আল্লাহে কোথাও আজ বলছে? 
বিশ্বাস, নবী-রাসূল (সা.) আসমানী পরিবকিররেলা 

কিতাব, ফেরেশতাগণ ও আখেরাত তা 

তথা মৃত্যুপরবর্তী দুনিয়ায় বিশ্বাস নার রাতদিন যা 


মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তার 


আমার ঈমানের অঙ্গ । এই ঈমান বা 


রাসূল (সা.), সাহাবায়ে কেরাম, 


বিশ্বাসের ওপর আঘাত হানার অধিকার 


ফেরেশতাগণ ও উম্মুল মুমিনীন বিবি 


এপ্রিল'১৫ 


কারোর নেই। সারা দুনিয়ার দু'শ 


সেজে রবে অন্ধঃ2 
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ভাষা ছাড়া মানব পাড়া অচল । আর 
৫২ এর ভাষা আন্দোলনের 


নিত্য-নৈমিত্তিক উপাদান | ছত্রে-ছন্দে 
ঘুমিয়ে থাকে এগিয়ে যাওয়ার পাথেয় 


পথিকৃতরাই ছিলেন ভাষার জন্য 
ত প্রাণ। রক্তে লেখা এই 
ইতিহাস এখন চিন্তা ও কলব থেকে 
সরে গিয়ে কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ । 
কেউ নতুনত্বের বিকাশ ঘটাতে গিয়ে 
ব্যক্তি কেন্দ্রীক বাংলাভাষার পরোক্ষ 
বিনাশ ঘটাচ্ছেন। আর কেউ 
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অন্য ভাষার 
প্রসারে বাংলাভাষাকে এচ্ছিক হিসেবে 
উপস্থাপন করছেন । এ রকম দায়সারা 
উচ্চারণে যদি ভাষা চলতে থাকে 
তাহলে এক সময় মায়ের ভাষার শেষ 
গন্তব্য হবে লাইফ সাপোর্টে । উল্টে 
যাবে আমাদের কৃতিত্ের সত্যায়নকারী 
ইতিহাস | পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের 
জন্য অভিশাপের কারণ হয়ে দীড়াবে । 
আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
2০০2851522৬ ৬ ০৪০৬) নৈ 


এ এপর্র্প 


উড? 


নৈতিকতা ও বদ্ধ হৃদয়ের অজানা কথা 
সাজিয়ে ব্যক্ত করার মূল মাধ্যম হলো 


জাতির নিজস্ব ভাষা । বাংলা ভাষা 
ব্যতিত বঙ্গীয় বইয়ের রাজ্য থেকে যায় 


শূন্য বা অপূর্ণ । জীবনের অসম্পূর্ণ 
খাতায় ভাষার চমক ও রওনক আলোর 
পূর্ণতা এনে দেয় । ভাষাহীন পৃথিবী 
জীবনের প্রতিটি তরঙ্গে এক অনির্মল 
অবচেতন দেহ-স্বরূপ। কারণ এটা 


848৬৮ ৩)৬৪গ্েঞডেঃ 
আমি প্রত্যেক নবীকে তাদের স্বজাতির 
ভাষাভাষি করেই প্রেরণ করেছি ।”২ 
সুতরাং ভাষার মধ্যে শব্দের চাষ ঘটিয়ে 
মনের ভাব ফলানোর নান্দনিক রূপ 
প্রতিফলন করাই মাতৃভাষার 
আনুসাঙ্গিক ও বৈষয়িক স্বার্থকতা | এর 
দ্বারা এক দিকে যেমনি মানুষের 
কাছাকাছি ও গভীর সম্পর্ক কায়েম 
করা যায় অন্য দিকে একে অন্যের 
প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ উপলদ্ধি ও 
ভালোবাসার সুনীল সাম্রাজ্য কায়েমে 


আন্লাহর এক মহান দান। যেন 


নীরব ভূমিকা পালন করে । 


শরীরের শিরা-উপশিরায় প্রবহমান 
অবিচ্ছেদ্য রেখাংশ । ভাষার দুর্বলতা 
মানব সৃষ্টির এক একটি পৃথক ও 
অনাকাজ্কিত অঙ্গহানী বা বিপর্যয় 
স্বজাতির ভাষা সুন্দর নির্মল ও 
পরিশুদ্ধভাবে না জানার প্রলব্ষিত 
বিষফলই আমাদের পরাজয় ও 
নীতিগত পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ । 


“হে নবী! আপনার রবের পথে আহ্বান 
করুন প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা । আর 
তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম 
পন্থায় ১ 

কারণ এর স্বার্থকতাই হলো একে 
অন্যের কাছে জীবনের মাধুরি মিশিয়ে 
করবে । ভাষার প্রসার ও প্রকাশ ঘটে 
নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে । যার আদান 
প্রদানে মাঝে লুকিয়ে থাকে জীবনের 


এপ্রিল'১৫ 


সম্প্রতি তা এখন কিছুটা কেটে 
ওঠেছে। 

সময়ের চাহিদায় ভাষার স্রোতকে 
কোনভাবে উপেক্ষা করার অবকাশ 
নেই । এটা নবী-রাসূলের যুগ থেকেই 
প্রবর্তিত হয়ে আসছে। মাতৃভাষা ছাড়া 
মায়ের সাথে ভাব ও তৃষিত হৃদয়ের 
প্রীতি বিনিময় অসম্ভব । পবিত্র 
কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 


আল্লাহ বলেন, 
2৮৫৫৪৬০৮৯৩১ 
পা 


“হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর নিকট 
দোয়া করলেন, আমার ভাই হারুন সে 
আমার অপেক্ষায় প্রাপ্জলভাষী | অতএব 
তাকে আমার সাথে সাহার্ষের জন্যে 
প্রেরণ করুন!” 

মাতৃভাষায় দীনের দাওয়াতের সহায়ক 
হিসেবে হযরত মুসা (আ.) তীর 
সহোদরকে আল্লাহর কাছ থেকে 
প্রার্থনার মাধ্যমে চেয়ে নিয়েছেন যাতে 
করে উম্মতকে সুন্দর ও সাবলিলরূপে 
ভাষার চমক দিয়ে ইসলামে প্রবেশ 
উদ্ভাসিত করা যায়। এতে করে 
একদিকে যেমন ইসলামের একটি বৃহৎ 
অংশ শরীয়তের রাজতোরণে উপকঝিষ্ট 
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স।ম।কা।লী।ন 
হতে সক্ষম হবে অন্য দিকে এর 


যদি হয় মর্মস্পর্শী এবং কলমের গতি 


অবারিত ছোয়ায় পরবর্তী মানুষগুলো 


আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.) 


যদি হয় সাবলীল, তখন দীনের 


উপদেশ অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের 


দাওয়াত হয় অধিকতর কার্ধকর ও 


সতেজ বেগবান ও সমৃদ্ধ করবে । ফলে 
ভাষার গতি হবে আরও বিস্তৃত প্রখর ও 
প্রভাবসম্পন্ন ৷ রাসূল (সা,) বলেন, 


| 51 পর 
“আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও 
পৌছে দাও 1” 
এ বাণী গৃহ-গোত্র থেকে সূচনার 
সুত্রপাত ঘটিয়ে সমাজের গলিপথ ভেদ 
করে রাজা-প্রজার সিংহাসনসহ 
শাসকবর্ণের আসনে পৌছে দিতে হলে 
প্রয়োজন যুগের চাহিদা ও ভাষার গতি 
প্রকৃতি বুঝা । বিশেষ করে মাতৃভাষার 
গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৷ এ 
হওয়া চাই একনিষ্টভাবে সর্বাধিক উন্নত 
ও শ্রম-চেষ্টায় অর্জিত । 
বইয়ের জ্ঞান ও তার মহিমার ব্যাপারে 
হযরত আলী (রাযি.) বলেন, “আমরা 
সন্তুষ্ট সেই বন্টনকারীর উত্তম বন্টনের 
ওপর, যিনি আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে 
রেখেছেন দীনের জ্ঞান আর আমাদের 
শক্রদের ভাগে দিয়েছেন দুনিয়ার 
সম্পদ দৌলত আর দুনিয়ার এই 
সম্পদ একদিন ধ্বংশ হয়ে যাবে, কিন্ত 
ইলম বা জ্ঞান এমন এক সম্পদ যা 
বেঁচে থাকবে জীবনভর ।" 
সুতরাং এ জ্ঞানের যথাযথ মূল্যয়ন করা 


হবে ভাষার সার্বজনীন দীক্ষার 
মাধ্যমে । 
একবিংশ শতাব্দির সংস্কারক মুফাক্ধিরে 


ইসলাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী 
(রহ.) তারুণ্যের প্রতি হৃদয়ের তপ্ত 


দাওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য এবং 
গণজীবনে পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য 
সে দেশের ভাষা ও সাহিত্যে 

পারদর্শী ও পরিচ্ছনন রুচির অধিকার 
হওয়া এবং জীবন্ত ভাষায় এ হৃদয়গ্রাহী 
বর্ণনায় বক্তব্য উপস্থাপনের যোগ্যতা 
অর্জন করা অপরিহার্য । মুখের ভাষা 


এপ্রিল'১৫ 


ক্রীয়াশীল | এটা এমনই মর্মাত্বিক সত্য 
যে বাংলা ভাষাকে অন্তরের মমতা 
দিয়ে গ্রহণ করুন ।' 

আল্লামা নদভী (রহ.)-এর এ বাণী 
আমাদের ব্যাপকভাবে ভাবিয়ে তোলে 
না বলেই ব্যক্তি ও সমাজকেন্দ্রীক 
একচোখা মনোভাবও এ অঙ্গন থেকে 
সহজে দূরভিত হতে চায় না। এখন 
মোটামুটি উপলব্ধির দরজায় অনুভূতির 
কড়া নড়ে উঠছে বিধায় সমকালিন 
ফেতনা ও তার আক্ষরিক মোকাবেলায় 
বলতে গেলে আমাদের এ ভাষাগত 
অবস্থান ইতিবাচক বিবেচনার ভেতরেই 


করতেন । ় 
পাপ্তিত্যের অধিকারী হওয়া সত্বেও 
আজীবন তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে 
তাও আবার 
নিজে পান্ডিত্ব দেখাননি কোনো দিন 
অথচ তিনি বলতেন, পাঁচটি ভাষা আমি 
ভাষাভাষিদের চেয়ে ভালো জানি 
আমার সামনে পাচ ভাষায় কেউ কলম 
ধরতে আসেনি । বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ 
থেকে আমি ভালো বাংলা জানি 
কারণ আমার উত্তাদ তাদের উস্তাদের 
চেয়ে বিজ্ঞ ছিলেন । নিজে মাতৃভাষায় 
দুইশত কিতাব, হাজার হাজার প্রবন্ধ 
লিখেছেন । সাড়ে ষোল হাজার পৃষ্ঠার 
তাফসীর বাংলায় লিখেছেন ৷ এজন্য 
পণ্ডিত প্রবর, আধুনিক পণ্ডিতদের 
পুরোহিত, আঠারো ভাষায় এম. এ. 
হওয়া সত্তেও ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ 
সাহেব হুযুরকে উস্তাদ মানতেন, হাঁটু 
গেড়ে সামনে বসতেন । এটাই ছিল 

ংলায় পারদর্শী সেই আলেমদের 


বলেন, প্রত্যেক মাদরাসায় শিক্ষা 
সমাপনকারী ছাত্র অথবা শিক্ষক থেকে 
এমন কিছু লোক নির্বাচন করতে হবে 
যারা দীনী জ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার 
সাথে সাথে বক্তব্য ও লিখনীর ক্ষেত্রেও 
যোগ্যতা রাখে । আল্লামা তাকী 
সাহেবের এ কথার মর্ম উদ্বাটন করলে 
অথবা তার একটু ভেতরে প্রবেশ 
করলে নিজ ভাষার প্রতি অধিক গুরুত্ব 
ও তাৎপর্ষের ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে 
কবির ভাষায়: বিদ্যা অমূল্য ধন, পারে 
নাই নিতে কেউ কেড়ে/যতই করিবে 


দান তত যাবে বেড়ে। ভাষার 
নান্দনিক ছোয়ায় বইয়ের পাতার 
বিদ্যার কালো হরফ মানুষের 


জীবনখাতায় এক একটি আবেদন, 
উপদেশ, পরামর্শ ও এগিয়ে যাবার 
উপকরণ আর প্রেরণা । কারণ তার 
কখনও ধ্বংস, লয়, ছিন্ন বা বিনাশ 
নেই। 

প্রবাদই বলে দেয়, “মানুষ সম্পদ 
পাহারা দেয় আর জ্ঞান মানুষকে 
পাহারা দেয় । এ জন্য ভাষাপ্রকাশ 
লেখা বা বলার ক্ষেত্রে একটা 
আরেকটায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । অথচ 
এ বিষয়টির প্রতি আমাদের দারুণ 
হীনস্মন্যতা, অদক্ষতা ও শৈথিল্যভাব । 
সীমাদ্ধতার আস্তিন খুলে সময়ের 
চাহিদায় এসব শুন্যতা কেটে ওঠা 
সময়ের দাবি । যুগের আক্রমণকে 
প্রতিহত করার একান্ত মানসে হলেও 
অন্তত এ বেড়াজাল থেকে একটু 
বাইরে বেরিয়ে আসা দরকার । যুগ 
সময় ও কালজয়ী বিশিষ্টজনদের অন্ত 
রেও এই অনুভব তড়প বেদনা যন্ত্রনা 
এবং জ্বালাতন ছিল । অন্য দিকে এর 
যথাবিহীত কর্মপদ্ধতির ধারা আমাদের 
[1110915 11051111066-এর মধ্যে 
মজবুতভাবে চালু করলেই ভাষায় 
অদক্ষ হওয়ার অভিযুক্ততা থেকে 


কৃতি । অথচ সে ইতিহাস আজ মানা 


আমরা কিছুটা হলেও রেহাই পাব বলে 


না-মানার দোলাচলে অযত্ু-অবহেলা 
আর অসহায়ত্ব বুকে নিয়ে পড়ে থাকা 
একটি রক্ষিত অধ্যায় । 


আশা করা যায়। সকলেই এমনটি 
চায়। সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যের 
মুসলিম দিকপাল কাজী নজরুল 


___---) আত্তান্তহীদ ১৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


ইসলাম, ফররুখ আহমদ, গোলাম 
আলী আহসানসহ ভাষাশহীদদের 
জীবনের এ স্বচ্ছ আয়না থেকে ভুলে 
গেলে নিজ ভাষার প্রতি চরম অবহেলা 
করা হবে। 

বাংলাভাষার নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে নিজ 
ভাষার বলি না দিয়ে বা গলা না কেটে 
অন্য ভাষার একচ্ছত্র অধিপত্যকে 
দূরভিত করা সময়ের দাবি। তাই 
একটি ভালো পরিবেশ ভাষার শ্রেষ্ঠতু 
দানে চুড়ান্ত দলীল হতে পারে বাঙ্গালী 
জাতির | বাংলাভাষার মাধুরীতে সিক্ত 
হয়ে ক আমাদের 


স্বার্থক সুন্দর ও সাবলীল 
অসুন্দর থেকে বের হয়ে আসুক 
ভাষাগত পারদরশীদের সু-চিন্তার 
তালিকা । এটাই প্রত্যাশা করি । 


১ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:১২৫ 

২ আল-কুরআন, সুরা ইবরাহীম, ১৪:৪ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-কাসাস, ২৮:৩৪ 

* আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ১৭০, 
হাদীস: ৩৪৬১ 


মাওলানা কারী মাহবুবুর রহমান (রহ.)-এর 
ইন্তেকাল: বিশেষ দু”"আর আবেদন 

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানাধীন ডলুকুল নূরীয়া মাদরাসার নির্বাহী 
মুহতামিম মাওলানা কারী মাহবুবুর রহমান (রহ.) বিগত ১৩ 
মার্চ"১৫ (২১ শে জুমাদাল উখরা ১৪৩৬ হিজরী) জুমাবার দিবাগত 
রাত ৩.৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন | 
ডলুকুল নূরীয়া মাদরাসা-সংলগ্ন জানাযা মাঠে মাসিক আত- 
তাওহীদের সম্পাদক মাওলানা ডভ. আ ফ ম খালিদ হোসেনের 
ইমামতিতে নামাজে জানাযা সম্পন্ন হয়। পটিয়া-হাটহাজারীর 
হাজার মুসল্লী উক্ত জানাযায় অংশগ্রহণ করেন | পারিবারিক 
কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় । 

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর । তিনি স্ত্রী ৭ ছেলে ২ মেয়ে 
রেখে যান । পটিয়া আল জামিয়াতুল ইসলামিয়ার প্রধান পরিচালক 
ও মাসিক আত-তাওহীদের প্রধান সম্পাদক আল্লামা মুফতী আবদুল 
হালীম বোখারী (দা. বা.), সহকারী সম্পাদক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ 
হামযাহ ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাওলানা মু. সগির আহমদ এক 
বিবৃতিতে তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে 
বলেন তার মৃত্যুতে সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার জনগণ একজন 
দরবারে তার মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে বিশেষ দুআ করার জন্য 
সর্বস্তরের মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ ত্বকী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


এপ্রিল'১৫ 


আত্তান্তহীদ ১৭ 


সা।ক্ষা।ৎ।কা।র 


ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং দেশীয় সংস্কৃতির 
ভিত্তিতে ১লা বৈশাখ উদ্যাপন করতে হবে 


ড. আবুল কাশেম ফজলুল হক 


(বোংলা নববর্ষ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম ফজলুল হকের 


সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রোডিও তেহরানের বাংলা সার্ভিসের সাংবাদিকবৃন্দ । এ সাক্ষাৎকারে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ কথা 


ফুটে উঠেছে, যা আমাদের জানা প্রয়োজন । তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকারটি মাসিক আত-তাওহীদের পাঠকদের 
উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হল- সম্পাদক) 


রেডিও তেহরান: বাংলা বর্ষ গণনা 


হয়েছে এমন প্রমাণ আমি পাইনি । 


কবি বলেছেন এবং তাকে নাগরিক 


কখন থেকে শুরু হয়েছে । অনেকেই 


বাংলা নববর্ষের এই মেলায় সবচেয়ে 


কবি বলা হলে তিনি আনন্দিত বোধ 


বলেন,বাংলা সালের সাথে ইসলামী 
এতিহ্যের সম্পর্ক আছে । যেমন হিজরী 
সনের সাথে এর সম্পর্কের কথাও বলা 


আনন্দের ব্যাপার ছিল ছোটরা নানা 
রকম খেলনা মেলা থেকে 
কিনতো-মিষ্টি যেমন জিলাপি বা 


হয় । তো এ বিষয়ে যদি আপনি কি 
বলেন? 


আবুল কাশেম ফজলুল হক: এখানে 
একটি বিষয় হচ্ছে হিজরী সনের সাথে 
সম্পর্ক রেখে নানান প্রয়োজনে কিছু 
পরিবর্তন করে বাংলা সন প্রবর্তন 
করেছিলেন মোগল সম্রাট আকবর তার 
শাসন আমলে । আমাদের দেশে এই 
সন ফসলী সন হিসেবে পরিচিত ছিল 
গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা কোন ফসল কখন 
বুনবে সে কাজের জন্য প্রথমে বাংলা 
সন ব্যবহত হতো । কৃষকরা কখন 
ফসল তুলবে সেটা বড় বিষয় ছিল না 
কিন্ত কখন ফসল বুনবে বা কোন চারা 
কখন লাগাবে সেটা মুখ্য বিষয় ছিল 
আর সেই কাজে বাংলা সন ব্যবহৃত 
হয়ে আসছিল | এখন বাংলা সন নিয়ে 
উৎসবের যে ব্যাপার সেটা আমাদের 
অনুসন্ধান করে দেখা দরকার বা লক্ষ্য 
করা দরকার | আমি বাংলাদেশের 
বিভিন অঞ্চলে লক্ষ্য করেছি 
শহরগুলোতে বাংলা নববর্ষের উৎসব 
ছিল না । গ্রামাঞ্চলের কোথাও কোথাও 
পহেলা বৈশাখে মেলা হয়েছে । সারা 
দেশজুড়ে সব অঞ্চলে বর্তমানে সর্বত্র 
পহেলা বৈশাখে বা নববর্ষের মেলা 


এপ্রিল'১৫ 


অন্যান্য খাবার জিনিষ কিনতো আবার 
কোনো কোনো জায়গায় মেলাকে কেন্দ্র 
করে মেলার মধ্যে অথবা চারপাশে 
জুয়া খেলা,তাড়ি খাওয়া নানা রকম 
গানের আসর বসা ইত্যাদি ছিল | 

আমিও কোথাও কোথাও এ ধরনের 
চিত্র দেখেছি বিশেষ করে পাকিস্তান 
আমলে । শহরের লোকেরা বিশেষ 
করে ঢাকা শহরের লোকেরা বাংলা 
নববর্ষের মেলা উদ্যাপনে বা কোনো 
অনুষ্ঠান করাতে উৎসাহী ছিল না 
আমি আমার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা 
থেকে এটা দেখেছি ১৯৫০ এর দশকে 
শহরের লোকেরা শহুরে নাগরিক হয়ে 
ওঠার প্রাণপন চেষ্টা করেছে । তো সেই 
অবস্থায় পহেলা বৈশাখ বা বাংলা 
নববর্ষের যে উৎসব তাকে গ্রাম্য উৎসব 
বা গ্রাম্তাই মনে করা হতো । এ 
প্রসঙ্গে আমি কবি শামসুর রহমানের 
কথা বলি। তার জন্ম ঢাকা শহরে 
ঢাকা শহরে বড় হয়েছেন সেখানেই 
শিক্ষা দীক্ষা লাভ করেছেন এবং 
কৈশোর বয়স থেকেই সাহিত্য চর্চা 
করেছেন কবিতা লিখেছেন । তার 
পরিচয়ই ছিল তিনি নাগরিক কবি 
আর অন্য লেখকেরাও তাকে নাগরিক 


করতেন । গ্রাম থেকে শহরে আসা 
প্রথম জেনারেশন বা যারা প্রথমে গ্রাম 
থেকে শহরে আসেন তাদের প্রানান্ত 
প্রচেষ্টা ছিল শহুরে ওয়ে ওঠার 
জসীমউদ্দীনকে পল্লী কবি বলা হতো 
পল্লীকে নিয়ে বু কবিতা রচনা 
করেছেন । তবে তিনি পল্লী কবি নয় 
শুধু কবি পরিচয়টা চাইতেন । কিন্তু 
ঢাকা শহরের লোকেরা তাকে পল্লী 
কবিই বানিয়ে রেখেছে ফলে তিনি 
একসময় রাগে দুঃখে অভিমানে এক 
জায়গায় লিখলেন আমার দেশবাসী 
আমাকে পল্লী কবি হিসেবে চাইছে, 
আমি পল্লী জীবনকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ 
সময় কবিতা লিখেছি এবং এই পল্লী 
কবি অভিধাই আমি আমার জীবনে 
গ্রহণ করে নিলাম ৷ কিন্তু এর মধ্যে 
তার দুঃখ ছিল; ছিল অভিমান 
আরেকটা বিষয় হচ্ছে পঞ্াশের দশকে 
এমনকি ঘাটের দশকের প্রথম দিকেও 
পহেলা বৈশাখের উৎসব বা মেলা ঢাকা 
শহরে উদ্যাপিত হয়নি । আমার ধারণা 
অন্যান্য শহরেও হয়নি । কোনো 
পরিবার পারিবারিকভাবে যে এই 
অনুষ্ঠান করেছে এমন প্রমাণ বা পরিচয় 
আমি পাইনি । যাটের দশকের শেষ 
দিক থেকে এই পহেলা বৈশাখ অনুষ্ঠান 
শুরু হয় । আমার মনে পড়ে ১৯৬৯ 
এর অভ্যুর্থানের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


___ 2) আত্তার্তহীদ ১৮ 
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শিক্ষক সমিতি পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে 
অনুষ্ঠান করেছিল এবং সেই অনুষ্ঠানে 


ড. মুহাম্মদ এনামুল হক নববর্ষ বা 


বৈশাখের অনুষ্ঠান হয়েছে । এখন 
পহেলা বৈশাখের যে রূপ আমরা 


এভাবে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানের 
মধ্য দিয়ে সুস্থ তেমন কিছু করা হচ্ছে 


দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো প্রত্যেকটি 


ংলা নববর্ষ উদ্যাপন বিষয়ে একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন । তিনি তার 
প্রবন্ধে বলতে চেয়েছিলেন পাকিস্তান 
যে জাতীয়তাবাদ নিয়ে দাড়াতে চাইছে 
সেটি ঠিক নয়; পূর্ব পাকিস্তানের 
সর্বাধিক স্বায়ত্শাসনের ব্যবস্থা করে 
পাকিস্তানের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত 
করতে হবে । আর পাকিস্তানের মধ্যে 
বাঙ্গালী সংস্কৃতি থাকবে । তার এই 
বক্তব্য তখনকার পত্র-পত্রিকায় খুব 
প্রচার লাভ করে | ঠিক একই সময় বা 
তার একটু আগেও হতে পারে ছায়ানট 
বলে যে সংগঠনটি ঢাকায় আছে তারা 
পহেলা বৈশাখে রমনা বটমূলে 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করে । 
তাদের সেই অনুষ্ঠানে আলোচনা বা 
অন্য কিছু ছিল না কেবলই গানের 
অনুষ্ঠান ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল 
গানের মাধ্যমে মানুষের চিন্তা 
চেতনাকে পরিশোধিত করা যায়; 
গানের মাধ্যমে জাতীয় চেতনা 
বিকশিত করা যায়। এনামুল হকের 
প্রবন্ধে যে ধরনের দৃষ্টিভ্গীর কথা বলা 
হয়েছে এই ধরনের একটি 


না এতে ফ্যাশনেবল বা দর্শনীয় নানা 


উপজেলা হেডকোয়াটার্সে পহেলা 


কিছু করার চেষ্টা করা হচ্ছে । বর্তমানে 


বৈশাখের অনুষ্ঠান করছে এক অথবা 


আমাদের জাতীয় জীবন অনেক 


একাধিক সংগঠন । আর এসব পহেলা 


সমস্যায় আচ্ছন্ন । এসব সমস্যা থেকে 


বৈশাখের অনুষ্ঠানে এখনও বাঙ্গালী 


মুক্তির চেতনা পহেলা বৈশাখের 


জাতীয়তাবাদ কথাটাই জোর দিয়ে 
বলা হচ্ছে । বিএনপি রাজনৈতিকভাবে 

ংলাদেশি জাতীয়তাবাদের কথা 
বলে । পহেলা বৈশাখের মধ্যে দিয়ে 

ংলাদেশি জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে 
একরকম প্রতিবাদ করা হয় এবং 
বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের কথা বলা 
হয় । গানের মধ্যে দিয়ে এক ধরনের 
জাতীয় চেতনা এবং অনুপ্রেরণা লাভ 
করার চেষ্টা করা হয় । পহেলা বৈশাখ 
উদ্যাপনের এটি হলো একটা দিক 
আরেকটা দিক হলো,বাংলাদেশ 
প্রতিষ্ঠার অল্প কিছু দিন পর পহেলা 


অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অভিব্যাক্ত হওয়া 
উচিত । আমি এরকমটি উপলব্ধি 
করি। 


রেডিও তেহরান: বাংলা নববর্ষ এখন 
বাংলাদেশী বা বাঙ্গালীর একটি 
অন্যতম উৎসবে পরিণত হয়েছে । এটা 
এখন যতটা ব্যাপকতা পেয়েছে এর 
আগে এত ব্যাপক ছিল না। তো 
নববর্ষ উদ্যাপন করতে গিয়ে দেখা 
যায় মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো, মুখোশ 
পরা, সিঁদুর দেয়াকে বাংলাদেশের 
ধর্মীয় মহল সমর্থন করছেন না । তারা 
একে অন্য ধর্মের সংস্কৃতি বলছেন এবং 


বৈশাখ শহরের বড় লোকদের বিলাসী 
বা ভোগবাদী ফ্যাশনে পরিণত হয় । 


তারা বলতে চান বাংলা নববর্ষের সাথে 
এসবের কোন সম্পর্ক নেই 


ধরুন এখন থেকে ২০ থেকে ২৫ বছর 
আগে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে 
একশ টাকা দুশ টাকা দরে এক শানকি 
পান্তা কিনে খাছে এক শ্রেণীর লোক 
আবার কিছু লোক এসব পান্তা বিক্রি 


জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ছায়ানট 


করছে। এ ধরনের কিছু ফ্যাশনেবল 


তার পর থেকে প্রতি বছর অনুষ্ঠান 


ব্যাপার হয়ে দীড়ায় পহেলা বৈশাখে । 


করতে থাকে ৷ ঢাকা শহরে এইভাবে 


শহরের বড় লোকদের ড্রয়িং রুমে 


পহেলা বৈশাখ আনুষ্ঠানিকভাবে হতে 


দেখা যায় তালের পাখা, ধানের ছড়া, 


থাকে । বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর 
পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান অনেক বেশি 
ব্যাপ্তি লাভ করে । দেখা যায় প্রায় সব 
শহরে অনেক সংগঠন পহেলা বৈশাখ 
উদ্যাপন করছে। বিশেষ করে 


ছোট ঢেকী বা কুলা। অনুকরণীয় 
হিসেবে তারা এসব তাদের ড্রয়িং রুমে 
সাজিয়ে রাখছে । এগ্তলো দিয়ে তারা 
বাঙ্গালী সংস্কৃতির কথা বলতে 
চাইছেন । তো আমি এ বিষয়ে যেটি 


আওয়ামী লীগের সংগে যেসব সংগঠন 


উপলব্ধি করি এসবের মধ্যে অনেক 


জড়িত ছিল অর্থাৎ বাঙ্গালী 


কিছুই খুব আন্তরিক কোনো বিষয় নয়; 


জাতীয়তাবাদী চেতনাকে যারা গুরুত্ব 


লোক দেখানো ব্যাপার আবার 


দেয় তারা পহেলা বৈশাখকে গুরুত্ব 


অনেকগুলো বিলাসীতার ব্যাপার । 


দিয়েছে এবং এ সময় অনুষ্ঠান 


বিষয়টিকে কিভাবে দেখবেন । 


আবুল কাশেম ফজলুল হক: 
ংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এরকম ঘটনা 
কখনও কখনও ভীষণভাবে দেখা 
গেছে। বিশেষ করে ১৯৮০ দশকে 
মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন যখন শুরু 
হয়েছে, সেই আন্দোলনে বিদেশী 
রেডিও বেশ উস্কানীমূলক প্রচার 
করেছে | তাতে উৎসাহিত হয়ে এবং 
আরো নানা কারণে আমাদের দেশের 
কোনো মহল থেকে এই সিঁদুর দেয়া, 
মজল প্রদীপ জ্বালানো এ ধরনের কিছু 
বিষয়ে উদ্দ্ধ করা হয়। আর এসব 
আমাদের দেশে পুরাতন কোনো 
কোনো ধর্মীয় ধারা | ইসলাম এদেশে 
ব্যাপ্তি লাভের অনেক আগে থেকেই 
এসব ধারা এদেশে ছিল । তো সেই 
জিনিষগুলো একসময় 


জনসাধারণের সাথে মানষিক সম্পৃক্তি 


মুসলমানদের মধ্যে বিলুপ্তই হয়ে 


করেছে । তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের 


নিয়ে একটা জাতির জাতীয় সংস্কৃতি 


গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে এগুলো 


হলে,কলেজগুলোতে, ঢাকার বাইরের 


বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পহেলা 
এপ্রিল”১৫ 


যেভাবে বিকশিত হওয়া দরকার বা 


আদৌ ছিল না এমনকি হিন্দু সমাজেও 


করা দরকার সেরকমটা হচ্ছে না । তো 


এগুলোর প্রচলন খুব কম ছিল। তো 


বালাই আত্তার্তহীদ ১৯ 
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সেই জায়গায় পহেলা বৈশাখের 


জিনিষটি দেখি সেটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম 


অনুষ্ঠানে কোনো কোনো বছর আমি 


আর্ধদের প্রভাবে প্রথম পর্যায়ে এখানে 


দিন রাজত্ব করেননি খুব বেশি হলে 
৭০ থেকে ৭৫ বছর রাজত্ব করেছেন। 


শুনেছি হরে রাম হরে রাম বলা হচ্ছে । 


বিস্তার লাভ করেছে বটে কিন্তু খুব 


আর ঠিক এ সময়টাতে আমাদের 


এ ধরনের কাজগুলো উষ্কানীমূলক । 


সুদৃঢ় রূপ লাভ করেনি । তারপরই 


ধর্মনিরপেক্ষতার কথা যারা খুব জোর 
দিয়ে বলেন তারা গণতন্ত্র বা অন্য 


বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক বিস্তারের ইতিহাস 
পাওয়া যায়। ংলার ইতিহাস 


দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আসল রূপ লাভ 
করে । তখন পালদের ওপর, বৌদ্ধদের 
ওপর ব্রান্মণ্যবাদীরা কঠোর নির্যাতন 


কোনো রাজনৈতিক আদর্শকে বিকশিত 
না করে শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় 
সংস্কার এমনকি সামগ্রিকভাবে ধর্মকে 


পালদের থেকে ধারাবাহিকভাবে 
পাওয়া যায় তার আগে খুব সামান্যই 
পাওয়া গেছে । বৌদ্ধদের মধ্যে যেহেতু 


চালিয়েছিল । বৌদ্ধদের সাথে 
লুটতরাজ হয়েছে । সে সময় বৌদ্ধরা 


আক্রমণ করার একটা প্রবণতা কিছু 
বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 


জাতিভেদ কথাটা নেই ফলে যেসব 
বিষয় আপনি প্রশ্নে এনেছেন বা আমিও 


এ বিষয়টি অত্যন্ত ক্ষতিকর | এর ফলে 
সমাজে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং মানুষের 
ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করা হয়। আমি 
বলবো এরকম করা উচিত নয় । 


রেডিও তেহরান: বাংলা সাহিত্যের 
অনেক গবেষকের মতে ৮ম থেকে 
দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পালদের 
রাজত্বকালে এসব ছিল না, পালরা ছিল 
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । এরপর সেনরা এ 
অঞ্চলে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর 
সংস্কৃতকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
করে এবং পুজা উপলক্ষে মঙ্গল প্রদীপ 
জ্বালানোসহ এসব কিছুকে অর্তভূক্ত 
করা হয়। কাজেই সেনরা যেহেতু 
বহিরাগত ছিল তাই তারা বলতে চান 
এই সংস্কৃতি বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি 
নয়; এটা আপনি সমর্থন করেন কিনা? 


আলোচনার মধ্যে বলেছি সেসব বিষয় 


নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।এ সময় 
বৌদ্ধরা ইসলামে আকৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ 
সাম্যবাদের চেয়ে ইসলামী সাম্যবাদ 


যে পালদের সময়ে ছিল তার কোনো 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। এসব বিষয় 


আরো উচ্চকিত এ কথাটা তারা বুঝতে 
পেরে বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে । 


হয়তো আরো পরবর্তীতে ব্যাপ্তি লাভ 
করেছে । এগ্তলো ব্যাপ্তি লাভ করেছে 
সেন রাজাদের সময়ে কিম্বা আরো পরে 


আমাদের সামনে যদি গোটা ইতিহাস 
থাকে পাল রাজাদের আমল, বৌদ্ধদের 
সময় সেটাইতো বাঙ্গালী সংস্কৃতির 


শ্রী চৈতন্য দেব আত্মপ্রকাশ করে 


এতিহাসিক যুগের ফাউন্ডেশন । 


এসবের প্রচলন করেন এবং তিনি 
ব্যাপকভাবে ত্রাহ্মণ্য ধর্মের সংস্কার 


তারপর সেন রাজাদের সময় ব্রাহ্মণ্য 
ধর্মের রূপ পাই। তারপর তুকী, 


করেন । তিনি জাতিভেদ তুলে দেন 
তাছাড়া পূজা-পার্বণ এসবও তিনি তুলে 


পাঠান, মোঘল মুসলিম শাসন আমল । 
সে সময়ে ইসলামের প্রভাবে অনেক 


দেন । এক হরিনাম সংকীর্তনকে গুরুত্ৃ 


কিছু পরিবর্তিত হয়েছে । এরপর স্ত্রী 


দেন এবং জাতিভেদের বিরুদ্ধে 
অবস্থান নেন । তো এসবের মধ্য দিয়ে 
আমাদের দেশের স্থানীয় যে সংস্কৃতি 


চৈতন্যের নেতৃত্বে হিন্দু ধর্মের ব্যাপক 
সংস্কার করা হয়। তখনকার হিন্দু 
ধর্মের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা উপলব্ধি 


ছিল বা সংস্কার ছিল তা বৈষ্ঞব ধর্মের 
মধ্যে রূপলাভ করে । বৈষ্ণব ধর্ম 
তৎকালীন পটভূমিতে অনেক বেশি 


আবুল কাশেম ফজলুল হক: দেখুন 


প্রগতিশীল ছিল এবং বৈষ্ণব ধর্ম 


বৌদ্ধ ধর্ম কিন্তু উত্তর ভারত হয়ে 


করেন যে সবাই তো মুসলমান হয়ে 
যাবে । আর তা থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে 
বা হিন্দু সমাজকে রক্ষার জন্যই 
সমাজতাত্তিকভাবে শ্রী চৈতন্য এবং 


তৎকালীন সময়ে ইসলামের দ্বারা 


বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব বা আত্মপ্রকাশ 


বাংলাদেশে এসেছে । সমাজের 


ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল । শ্রী চৈতন্য 


সাধারণ মানুষ যারা নিপিড়িত, 


এটা বলা যায় । তো আপনি যেভাবে 


ইসলাম এবং মুসলমানদের লক্ষ্য 


নির্যাতিত এবং জাতিভেদ প্রথায় যারা 
ক্ষতিগ্রস্ত ছিল তারা ব্যাপকভাবে 


করেই হিন্দু ধর্মের সংস্কারের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন । 


বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। আর বৌদ্ধ 
ধর্মটাই ব্রাহ্মণ্য থেকে বিদ্রোহ করে 
আত্মপ্রকাশ করেছিল; ব্রাহ্মণ্য ধর্মের 
যারা অভিজাত শ্রেণী ছিল তাদের সাথে 
লড়াই করে বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত 


তো এখানে পহেলা বৈশাখ সম্পর্কে 
আপনি যে-কথা বললেন সেন 
রাজাদের সময় নানা রকম পার্বণ বা 
প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একথা ঠিক; 
সেনরা ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলেন এবং 


হয়েছিল, বিকশিত হয়েছিল এবং টিকে 
ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ভারত বর্ষে 


বলছেন, সেটার ক্ষেত্রে এতিহাসিক 
দিক থেকে ধারাবাহিকভাবে আমাদের 
সংস্কৃতির বিকাশ দেখা খুব দরকার 
তাতে এঁতিহাসিকভাবে প্রথমে আমরা 
পাই পালদের ও বৌদ্ধদের কথা 

ংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 
চর্যাপদকে আমরা পাই; আর এটি 
বৌদ্ধদের সৃষ্টি । এক্ষেত্রে বাঙ্গালী 


জাতিভেদ প্রথা থেকে শুরু করে 


বৌদ্ধদের ইতিহাস আমাদের বোঝা 


পরবর্তীকালে যে হিন্দু ধর্ম রূপ লাভ 


দরকার । তারপর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কিভাবে 


বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা টিকতে পারেনি 


করেছে তার অনেক কিছুই সেনদের 


আবার ত্রাহ্মণ্যবাদীরা কতৃত্ প্রতিষ্ঠা 


সুদৃঢ় রূপ লাভ করল আমাদের 


আমলে প্রবর্তিত হয় । যদিও বাংলার 


করেছে। ংলাদেশের ক্ষেত্রে যে 


এপ্রিল'১৫ 


বিভিন্ন স্থানে সেন রাজরা খুব বেশি 


সভ্যতার বিকাশে তার এতিহাসিক 
ভূমিকা কি, এখানে মুসলিম রাজত্ব 
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প্রতিষ্ঠা এবং তার প্রভাব কি হয়েছে 
এবং সর্বোপরি ইসলামের বিস্তার এবং 


তার মধ্যে দিয়ে কিভাবে সংস্কৃতি 
বদলে গেছে, মুসলমান সমাজ 
নতুনভাবে গড়ে ওঠেছে হিন্দু সমাজও 
তো আগের মতো থাকেনি; বৌদ্ধরা 
ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে__এই 
পরিবর্তনগুলো কিভাবে হয়েছে__ 
আমাদের সংস্কৃতিকে বোঝার জন্যে 
এটা খুব দরকার । তারপর ইংরেজ 
শাসন এবং সে সময়ে ইউরোপীয় জ্ঞান 
বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সাথে 
আমাদের পূর্ব পুরুষেরা কিভাবে 
পরিচিত হয়েছে এবং তার ফলে কি 
হিন্দু সমাজ বা মুসলিম সমাজের 
জীবন যাপন, দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাভাবনা, 
ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটেছে এ 
ব্যাপারগুলো পহেলা বৈশাখের মাধ্যমে 
আমাদের বোঝার চেষ্টা করা উচিত । 
আর সেগুলো করা হলে আমাদের চিন্ত 
ভাবনা আমাদের যে সামাজিক বিরোধ 
বা সামাজিক বিভেদ ও অনৈক্য 
এগুলোর অনেক কিছু কেটে যেত । 


রেডিও তেহরান: আচ্ছা অনেকে মনে 
করেন মুসলমানরা তাদের নববর্ষ 
উদ্যাপন করবে তাদের ধর্মীয় 
মূল্যবোধ সংরক্ষণ এবং দেশীয় 
সংস্কৃতির ভিত্তিতে । এই মত সম্পর্কে 
আপনি কি মনে করেন? 


আবুল কাশেম ফজলুল হক: হ্যাঁ 
এটাই তো ঠিক । আর এটা স্বাভাবিক 
যে ধর্মের ভিন্নতার জন্য সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রেও ভিন্নতা দেখা যায়। বাঙ্গালী 
হিন্দুদের সংস্কার, বিশ্বাস, জীবনযাত্রা 
ও ধর্মের সাথে বাঙ্গালী মুসলমানদের 
ক্ষেত্রে এগুলোর বেশ কিছু পার্থক্য 
সুস্পষ্ট । আর এটা খুবই স্বাভাবিক যে 
মুসলমানদের অনুষ্ঠান পালনে কিছুটা 
ভিন্নতা থাকবে এবং সেটাই 
স্বাভাবিক । আর এই ভিন্নতা জোর 
করে মুছে মেলার চিন্তা একটা মস্তবড় 
ভুল। আবারও বলছি এই ভিন্নতা 
থাকবেই এবং এসব ভিন্নতা নিয়ে 
এগুতে এগ্ততে যখন জ্ঞান বিজ্ঞানের 


এপ্রিল'১৫ 


বিস্তারের সাথে সাথে নতুন নতুন চিন্তা ও পার্থক্য থাকবে । কিন্তু সেই 
বা বিষয় সামনে আসবে, প্রকৃতিরও পার্থক্যের রূপ এখনকার চেয়ে ভিন্ন 
পরিবর্তন হবে তখন ভবিষ্যতে হবে। 


অন্যরকম হবে । তবে তখনও ব্যবধান 


আ।ল।-।জা।মি|য়া।র। |রা।ত।-॥দি।ন 
হিফযুল কুরআন ও হিফযুল 
হাদীস প্রতিযোগিতা” সম্পন্ন 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার দারুল হাদিস ও কেন্দ্রীয় জামে 
মসজিদ মিলনায়তনে বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় 
হিফজুল কুরআন ও হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা ১৮, ১৯, ২০ মার্চ ২০১৫ 
বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার অনুষ্ঠিত হয়েছে । সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল 
আল্লামা রহমত উল্লাহ কাউসার নেজামী (দা. বা.)-এর সার্বিক তত্বীবধানে 
উঃ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাফিযে কুরআনরা 
ংশগ্রহণ করেন । প্রতিযোগিতার সমাপ্তিলগ্নে বিজয়ীদের হাতে আকর্ষণীয় 
পার ও সনদ প্রদান করেন জামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতী 
আবদুল হালীম বুখারী (দো. বা.)। এ বছর হিফযুল কুরআন ও হিফযুল 
হাদীস উভয় প্রতিযোগিতায় মোট ব্যায় হয় আট লক্ষ এগার হাজার টাকা । 


সম্পন্ন ফলাফল প্রকাশিত 


৭ মার্চ'১৫ শনিবার হতে জামিয়ার ইবতেদায়ী শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদীস 
ও সকল তাখাস্সুসাত ডেচ্চতর বিভাগসমূহ) এর দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা 


একযোগে আরম্ত হয়ে ১২ মার্চ বৃহস্পতিবার সমাপ্ত হয় । প্রকাশিত ফলাফলে 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্থাসের সৃষ্টি হয়েছে। লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়ে 
আগামীতে আরও ভালো ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট হওয়ার জন্য শিক্ষা 
বিভাগীয় প্রধান আল্লামা মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া (দা. বা.) শিক্ষার্থীদের প্রতি 
বিশেষভাবে আহ্বান জানান । 


পটিয়া রেল স্টেশন চত্বর 
ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ফারেগীনদের সম্মিলিত উদ্যোগে, 
ইসলামী সম্মেলন বাস্তবায়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ২৬ ও ২৭ মার্চ'১৫ 
(বৃহস্পতি ও জুমাবার) পটিয়া রেল স্টেশন চত্বরে ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়েছে । সম্মেলনে প্রধান মেহমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত করেন জামিয়া 
প্রধান আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.) । এতে মাওলানা 
ফরিদ উদ্দীন আল-মুবারক (ফেনী), মাওলানা খোরশেদ আলম কাসেমী 
(ঢাকা) ও মাওলানা শাহ আনোয়ার হোসাইন (নওগা) প্রমুখ আলোচনা পেশ 


করেন। 
তথ/সূর : রিদওয়ানুল হক শামশী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


____ লু) আত্তার্তহীদ ২১ 


স।ম।কা।লী।ন 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ: উৎপত্তি-লক্ষ্য-পরিণতি 


হাফেয মাওলানা এরশাদুর রহমান 


প্রাক-কথা 


উৎপত্তি । আমাদের দেশে এর অর্থ 


ইলমে ওহী একটি অসাধারণ জ্ঞান । 
আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ (সা.)-এর 


করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা" ৷ যার 


খিস্টানধর্মের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন 
শুরু হয়। কালক্রমে এটা একটা 


সরল অর্থ ধর্মহীনতা। বাংলা 


মধ্যে ওহীর দ্বারা এমন অসাধারণ ও 
ঘটিয়েছিলেন, যার আলোকে তিনি 


আাকাডেমির 1708119]) 10 6176911 


আদর্শিক ভিত্তি গ্রহণ করে এবং রূপ 
নেয় সকল ধর্মবিরোধী আন্দোলনে | 


[0100017815তে এর অর্থ করা 
হয়েছে, নীতি ও শিক্ষাধর্মের প্রভাব 


তার আগমনকাল থেকে কিয়ামত 


পর্যস্ত আসন্ন সকল ফিতনা সম্পর্কে 


উম্মতকে অবহিত ও সতর্ক করেছেন । 


হতে মুক্ত রাখার মতবাদ ২ 0৯01 
[)1011011915-তে এর সংজ্ঞায় বলা 
হয়, “ র বা ধর্মনিরপেক্ষ 
মতবাদ এমন একটি মতবাদ, যা 


দিক নির্দেশনা দিয়েছেন । যেন উম্মতে মতবাদের মূল প্রবক্তা ছিলেন বিটেনের 
মুহাম্মদী সেসব জর্জ জেকব 
সসন ও অতি বেক চরে. এন 
নিজেকে রক্ষা করতে (১৮১৭-১৯০৪ 
পারে । চলমান বিশ্বে 580019115111199 11091019809 11 19121) খ্রি)। তিনি প্রথম 
সেকুলারিজম নামে যে জীবনে ধর্মীয় 
নাস্তিকতা ও পরিবেশে লালিত 
ধর্মদ্ৰোহিতার আন্দোলন হলেও চার্চের প্রতি 
পরিলক্ষিত হচ্ছে এ বিমুখ হয়ে ১৮৪১ 
সম্্পকে নবী (সা.)-এর সালে 
হুশিয়ারি রয়েছে । তিনি পুরোপুরিভাবে ধর্ম 
বলেন, এক সময় ও খোদার ওপর 
উম্মতের সামনে এমন বিশ্বাসত্যাগ 
এক কঠিন মুহুর্ত করেন। ১৮৬৪ 
আসবে যখন সালে হোলিয়ক 
অপরাধপ্রবণ সম্প্রদায় তার সহযোগীদের 
নরকের সামনে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন 
্ তি ্ 4 
করবে এব ৮৪88 ডিল 


করতে থাকবে । যারা তাদের আহ্বানে 

সাড়া দেবে তারা জাহান্নামের অতল 

গহবরে নিক্ষেপিত হবে ।” 

এ হাদীস দ্বারা রাসূল (সা.) 

নিন কত বড় ফিতনা থেকে 
করেছেন । যাতে 


রনির সংখ্যাধিক্যের প্রতি 


ইঙ্গিত পাওয়া যায় ।১ 


(9৪০ঘ127া9) কী? 

শব্দ 99০01017॥ থেকেই 
9০9০0181157 ইংরেজি শব্দের 
এপ্রিল'১৫ 


ব্যবস্থা, যেখানে থাকবে না কোন 
ধরণের আল্লাহ ও পরকালভিত্তিক চিন্তা 
বা বিশ্বাস 

[00101019019 বা বিশ্বকোষে বলা 
হয়েছে, “এটি এমন একটি রাজনৈতিক 


ও সামাজিক যা সকল 
ধর্মবিশ্বীসকে অস্বীকার করে 1 


উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


মূলত ধর্মনিরপেক্ষতা একটি প্রাচীন 
মতবাদ । খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে 
শুরু করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি 
এসে এটি একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ 
মতবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে | এ 


“সেকুলারিজম' পরিভাষাটির প্রয়োগ 
শুরু হয় । এই শব্দটি এ জন্য প্রয়োগ 
করা হয় যাতে লোকেরা এটিকে 
নাস্তিক্যবাদী আন্দোলন মনে না করে। 
কেননা যারা এ আন্দোলনে নেতৃত্ব 
দিচ্ছিলেন তারা সবাই নাস্তিক ছিলেন । 
হোলিয়কের সহযোগী ব্রেজলফের 


সেকুলারিজম নামের নাস্তিক্যবাদী 


আন্দোলনকে সফল করতে হলে 


ধর্মহীনতা খ্রিস্টান ধর্মের অন্তর্নিহিত 
দুর্বলতার ফসল মাত্র | এটা একটা 


অবশ্যই নাস্তিকতার ধারণাও প্রচার 
করতে হবে। অবশ্য হোলিয়ক 


ধর্মবিরোধী আন্দোলন । প্রথমত 


নাস্তিক্যবাদ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা 


__ আত্তান্তহীদ ২২ 


স।ম।কা।লী।ন 


করেন । যখন তিনি 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আন্দোলন শুরু 
করেন, তখন তিনি চাচ্ছিলেন এমন 
সব লোকদের আন্দোলনে শরীক 
করতে, যারা চার্চের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ 
অথচ নাস্তিক নয়। তিনি বেঁচে 
থাকাকালে এ মতবাদ সরাসরি 
নাস্তিক্যবাদী আন্দোলনরূপে প্রসার 
ভ করেনি । কিন্তু উনিশ শতকের 
ততরের দশকের বিভিন্ন দার্শনিকের 

, সমাজতান্ত্রিক 
ইত্যাদি ধর্মবিরোধী চিন্তাধারা 
ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে । ১৯২৪ 
সালের ৩ মার্চ ইসলামি খিলাফতের 
ড় পতন ঘটলে পশ্চিম 
উপনিবেশিক শাসনের বিস্তার ও 
অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের কারণে মুসলিম 
বিশ্বে সেকুলার ভাবধারার প্রসার 
ঘটে |? 


প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 
সেকুলার নেতৃবর্গ 


-| 


-% 


সেকুলারিজমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
মানুষকে নীতি-নৈতিকতা ও ধর্মীয় 


আদর্শবিমুখ অপবিত্র বা অপদার্থ করাই 
এর প্রধান লক্ষ্য । আর উদ্দেশ্য হচ্ছে 
মানুষকে ধর্মহীন অজ্ঞ ও মূর্খ রেখে 
অপদার্থ বানিয়ে শাসনের নামে শোষণ 
করা । অর্থাৎ যেখানে বা যে দেশে 
সেকুলারিজম প্রতিষ্ঠা করা হয় সেখানে 
বা সে দেশে কোন নীতি-নৈতিকতা, 
ধর্মীয় শিক্ষা, আদর্শ আর পবিত্রতা 
বলতে কোন কিছুরই অস্থিত্ব বা প্রভাব 


এবং পরকালে যার কাছে ইহজগত 
সম্পর্কে জবাবদিহিতা করতে হবে | এ 
প্রসঙ্গে কালামে পাকে ইরশাদ হচ্ছে, 


৮৫ 


2 4) 4৩915 ৬৮৫ তষ্ 2৯ এ এ 

৪১১৩০০৬/৩৪ 
নিশ্চয় আন্লাহ আসমানসমৃহ ও 
জমিনের গায়েবি (অদৃশ্য) বিষয়ে 
অবগত | অন্তরসমূহে যা রয়েছে সে 


বিষয়েও তিনি সবিশেষ অবগত 
আছেন ।”১৯ 
নৈতিক _ চরিত্রবর্জিত মানুষকে 


থাকে না। আর সমাজের লোকেরা 
কাণ্জ্ঞানহীন অপদার্থ হয়ে পড়ে ।৯ 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পরিণাম 

এ মতবাদ ধর্মকে মানুষের ব্যক্তি 
জীবনে সীমাবদ্ধ করার নামে 
মানবজীবনকে ধর্ম ও মহান আল্লাহর 
প্রভাবমুক্ত করার দিকে পরিচালিত 
করে । এটা কোন আদর্শ নয়, বরং 
এটা চরম আদর্শহীনতা | এর পরিণাম- 
পরিণতি শোভনীয় নয়। নিয়ে তার 


সেকুলারিজমের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতির 
পেছনে যেসব ভ্রান্ত ও পথহারা ব্যক্তি 
নেতৃত্ব দিয়েছে, অসম্ভব ভূমিকা পালন 
করে এটাকে এগিয়ে নিয়েছে, তাদের 
উল্লেখযোগ্য. কয়েকজন হলেন 
পাশ্চাত্যের ডারউইন, ক্রয়েড, 
ডারকাইম, জ্ঞানপুল সারতার, এ্যাডম 
স্মিথ, ও কাল মার্কস প্রমুখ । প্রাচ্য 


মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক (১৮৮১- 
১৯৩৮ খি.)-এর নেতৃত্বে সেকুলার 
তুর্কি রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে মুসলিম 


কিছু নমুনা পেশ করা হয়: 

১. আদর্শিক পরিণাম: মানুষ এক 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীব । অন্য সব জীবের 
ন্যায় আপনাআপনিতেই তার পরিপূর্ণ 
বিকাশ সম্ভব নয়। তাই এর জন্য 
আদর্শের সন্ধানের কোন বিকল্প নেই। 
তখন মানুষ ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক, 
সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 


মানবদেহী পশুই বলা যায় | বরং বুদ্ধি- 
শক্তির অধিকারী মানুষ চরিত্রহীন হলে 
পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট | পবিত্র কালামে 
পাকে বর্ণিত হয়েছে, 
রে 
2৩96 এ04৩0240985ঞ 
9৩১৯-৭০-৩৫ 
“অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের 
জন্য বহু জিন ও মানুষকে ৷ তাদের 
রয়েছে অন্তর, তা দ্বারা তারা বুঝে না। 
তাদের রয়েছে চোখ, তা দ্বারা তারা 
দেখে না। তাদের রয়েছে কান তা 
দ্বারা তারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ 
জানোয়ারের মতো, বরং তারা অধিক 


অনুভব করে ৷ আর তার পক্ষে যেহেতু 
পূর্ণাঙ্গ জীবনের সাথে সামঞ্জস্যশীল 
আদর্শ সৃষ্টি সম্ভব নয়। ফলে সে 


পথভ্রষ্ট । তারাই হচ্ছে গাফেল 
(বেখবর) 1৯২ 
সুতরাং বোঝা গেল, এ মতবাদ 


মানবদেহের সুপ্ত পশুত্বকে লাগামহীন 
করে তোলে । ফলে নৈতিকতার বন্ধন 


মানুষের সৃষ্ট নানান আদর্শ গ্রহণ করতে 
বাধ্য হয় যা অসামঞ্জস্যশীল । ফলে 
জীবনে দেখা দেয় আদর্শিক সংঘাত ও 
অসামঞ্জস্য যা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের 
সর্বপ্রধান বিষময় পরিণাম | 


ছিন হয়ে যায় । 


৩. মূল্যমানের পরিণাম: মুল্যবোধই 
মানুষের জীবনকে সত্য ও কৃষ্টিসম্মত 
করে তোলে । সভ্য-অসভ্য, ভালো- 
খারাপ, সঠিক-ভুল, উত্তম-অনুত্তম 


২. নৈতিক পরিণাম: মানুষ নৈতিক 
জীব। নৈতিকতাবোধই মানুষকে 


শুরু হয় । আর পরবর্তী দশকগুলোতে 


অন্যসব জীব থেকে উন্নত মর্যাদার 


মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রত্যক্ষ বা 


অধিকারী করেছে । এ নৈতিকতা সৃষ্টির 


পরোক্ষভাবে সেকুলার রাষ্ট্রে পরিণত 
হয়। 


এপ্রিল'১৫ 


জন্য এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস থাকা 
অপরিহার্ষ । যিনি মানুষের অন্তর্যামী 


ইত্যাদি সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছা 
মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় । কারণ সে 
প্রত্যেক বস্তু ও কার্ষের আদি-অন্ত 
সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। তদুপরি মানুষ 
স্বার্থের মোহে পড়ে জ্ঞাত বিষয়ও 
নিরূপণ করতে পারে না। একমাত্র 
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মানবতার স্রষ্টার পক্ষেই সবকিছুর 


আলিম ও ফিকাহবিশারদগণ 


চিরন্তন মুল্যমান (ভাল-মন্দ) নির্ধারণ 


“আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে হালাল 
করেছেন আর সুদকে হারাম 
করেছেন ৮১৫ 


করা সম্ভব। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে 
জ্ঞাত ৷ ইরশাদ হয়েছে, 


458 11৫0. ৮5৫. ৪৫৮৮ 


(28558551942 
১৫ 
নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও 
জমিনের গায়েব সম্পর্কে অবগত । 
তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক 
দ্রষ্টা চি 
কিন্তু মানবরচিত মতবাদসমূহ আল্লাহ 
তাআলার এ মহান দায়িত্বকে মানুষের 


ধর্মনিরপেক্ষতাসহ মানবরচিত সকল 
মতবাদের ফলে সর্বক্ষেত্রে সুদভিত্তিক 
ব্যবসা বিরাজমান । এ থেকে মুক্তির 
কোন পথও নেই । এ পন্থায় ব্যবসা- 
বাণিজ্য লাভজনক নয় । যদিও কিছু 
লোক তাতে উন্নতি লাভ করছে। 
কারণ সুদের পরিণতি অনিবার্ধ ধ্বংস । 
এটা নাস্তিকবাদী মতবাদেরই ফসল । 
আন্নাহর ঘোষণা: 
উ৬১৩৪।১/৯। 40৬ 


হাতে ন্যস্ত করে | ফলে মানবজীবনে 
দেখা দেয় চরম নৈরাজ্য । আর প্রশস্ত 
হয় তাদের ধ্বংসের পথ | 


৪. ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের পরিণাম: 
শাসন-শক্তি এমন এক হাতিয়ার যা 
দ্বারা জাতি শান্তিপূর্ণ জীবনের সুযোগও 
পায় । আবার চরম নির্ধাতিতও হয় । 
কারণ আইন রচনা, সম্পদবন্টন, 
শিক্ষাব্যবস্থাসহ রাষ্ট্রের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ 
করে একমাত্র শীসকগণ । এমতাবস্থায় 
শাসক সম্প্রদায় যদি আল্লাহর দাসত্ত 
ও ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তার 
নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি না 
থাকে এবং পরকালের শাস্তির প্রতি 
বিশ্বাসী না হয়, তাহলে স্বার্থপরতা ও 
স্বেচ্ছাচারিতার কবলে পড়ে 
শোষণনীতি অবলম্বন করবে । আল্লাহ 
পাক বলেন, 


২৮৪1 £ ০৯৫০১।৫ 
9৬:৯5) 


“আল্লাহ জালিম ও শোষকদের 
ভালোবাসেন না ”৯৪ 

সুতরাং এটা মানবরচিত (গণতন্ত্র, 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি) কুফরি 
মতবাদের অনিবার্ষ পরিণতি । 


৫. অর্থনৈতিক পরিণাম: আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, 


পপ ৮০৮1. ৫৮89 
৫ 


৪4942)-275 (12১4০ 5 
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'আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং 
সদকাকে অর্থাৎ ব্যবসাকে লাভজনক 
করে দেন ।”১৬ 
অনুসরণ করে মানুষ ব্যক্তিজীবনে কিছু 
ধর্মীয় অনুশাসন মানলেও জীবনের 
অন্যসব স্তর তথা পারিবারিক, 
সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও 
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তা মেনে চলে 
না। তখন মানবজীবনে দেখা দেয় 
চরম লাঞ্চনা ও বঞ্চনা । আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
চ্। উ ৬১৮ ৩) 4৫5 ৩১ ৩ ৩০ ঠা 
৬1420৩60987 2 তর 
“তোমরা কি কিতাবের কিছু অং. 
মানবে আর কিছু অংশ মানবে না। 
সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এমন 
করে তাদের জীবনে রয়েছে চরম 
লাঞ্চনা আর পরকালে তাদেরকে কঠিন 
আযাবে নিক্ষেপ করা হবে 1১৭ 
এ বঞ্চনা ও ব্যর্থতার এক পর্যায়ে 
আল্লাহর ওপর থাকা বিশ্বাসকেও 
অস্বীকার করে চূড়ান্ত কুফরির অতল 
গহ্বরে নিমজ্জিত হয় | এই নাস্তিকতা 


ধর্মনিরপেক্ষতারই চরম বিষময় 
পরিণাম | 


সেকুলারিজম 


সেকুলারিজমকে একটি স্বতন্ত্র মতবাদ 
সাব্যস্ত করেছেন । সেটা স্পষ্ট কুফরি । 
এটা প্রত্যাখান করা প্রত্যেক মুসলিমের 
জন্য একান্ত আবশ্যক । সেকুলারপন্থি 
যেসব মুসলমান ইসলামি শিক্ষা- 


পবিত্র কুরআন মজীদ তাই প্রমাণ 
করে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
8252১14054516 

“নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নিকট 
মনোনীত দীন মেতবাদ) হল একমাত্র 
ইসলাম 1১ 
আমরা যারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস 
স্থাপন করেছি, হযরত মুহাম্মদ (সা.)- 
কে রাসূল তথা জীবনাদর্শ হিসেবে 
মেনে নিয়েছি আমরা মুসলমান । 
আমাদের জীবনবিধান আল-কুরআন । 
ইসলাম আমাদের জীবনব্যবস্থা । 
অতএব আল্লাহ তাআলার মনোনীত 
দীন বা মতবাদ তথা জীবনব্যবস্থা 
ছাড়া অন্য কোন অন্ত্র-মন্ত্রের আংশিক 
বা পুরোপুরি মানা যাবে না। আর 
জীবনব্যবস্থা হিসেবে একমাত্র 
ইসলামই দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি 
ও মুক্তির শাশ্বত পথ। এছাড়া 
অন্যসবই ধোকা । মায়া-মরীচিকা । 
মানবরচিত মতবাদের চরম ব্যর্থতা 
হলো, এগুলো পৃথিবীতে সত্যিকার 
অর্থে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি । 


একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর 
বর্তমান সময়ে ধর্মীয় জ্ঞানশূন্য বা 
তাগুদের ধ্বজাধারী কিছু মুসলমান 
আছে যারা বলে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, 
জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের 
অনেক বিধি-বিধান ও চিন্তাধারা 
ইসলামের সাথে মিল রয়েছে । আর 
কিছু বিষয় ইসলামের সাথে 
তঘর্ষিক । যেমন- গণতন্ত্র এমন 
একটি মতবাদ যা রাজতন্ত্র, 
পরিবারতন্ত্র, স্বেরতন্ত্র, একচেটিয়া 
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রাষ্ট্রীয়ররণ বা একচেটিয়া ব্যক্তি- 


অধিকার নিশ্চিত করতে | অথচ এরাই 


স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দেয় না। সমাজতন্ত্র 


গণতন্ত্রের মানস এবং শান্তিকামী 


সাম্যবাদ!) তথা সকলের অধিকার 
নিশ্চিত করতে চায় । 


নেতা-নেত্রী বনে যায় 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কথাই ধরুন 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সকল ধর্মের প্রতি 


আমাদের প্রতিবেশী দেশ, ভারতকে 


শ্রদ্ধা জানায় ইত্যাদি ইত্যাদি । আর 
এগুলো ইসলামের সাথে মিলে যায়। 
তাই এসব মতবাদসমূহ সম্পূর্ণ 


সেকুলার রাষ্ট্রের মডেল হিসেবে মনে 
করা হয়। অথচ সে দেশের উগ্রবাদী 
ও সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা মুসলমানের 


ইসলামবিরোধী হবে কেন? কিছু 


ওপর যে নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে তা 


অবুঝ, জ্ঞানপাপী, নামধারী মুসলমান 


সবার জানা | সমাজতন্ত্রের কথা আর 


ও তাদের সহযোগী মুনাফিক আরেকটু 


কি বলব । তা কায়েমের ৭০ বছর পর 


এগিয়ে এসব মতবাদের সাথে ইসলামি 


অন্য কোন শক্তির আক্রমণে নয়, নিজ 


শব্দ লাগিয়ে এগুলোকে জায়েয করতে 
চায় | তারা ইসলামি গণতন্ত্র, ইসলামি 


পিতৃভূমিতেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য 
হয়েছে । এর বস্তাপচা লাশ চীনসহ 


সমাজতন্ত্র, ইসলামি জাতীয়তাবাদ 


সত্ত্বেও? রাসুল (সা.) বললেন, নামায 
আদায়, রোযা পালন, এমনকি সে 
নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করা 
সত্বেও ২১ 


উত্তরণের পথ ও পাথেয় 

১. ঈমান মজবুত করা: নাস্তিক্যবাদী 
এ মতবাদকে উৎখাত করে আবারো 
আত্মমর্যাদা ও হারানো এঁতিহ্য ফিরে 
পেতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের ঈমান 
মজবুত করতে হবে । আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 

এ ৩) 055 প্রতাও সি 5 8 53 


০2০1 
৬৮৪৯০ 


কিছু রাষ্ট্র এখনও বয়ে চলছে । আর 


“তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং ব্যথিত 


ইত্যাদি নামে এসব মতবাদের 
গ্রহণযোগ্যতা আদায়ের চেষ্টা করে । 
তাদের এসব প্রলাপ কুরআন, হাদীস, 
যুক্তি-তর্ক বা বাস্তবতার নিরিখে টিকে 
না। কারণ-_ 

প্রথমত: যুক্তির খাতিরে বলা যায়, যদি 


সাংঘর্ষিক চিন্তাধারাগুলো বাদ দেওয়াই 
হয়, তাহলে তো সেগুলো আর 
মানবরচিত মতবাদই থাকে না । তখন 
তা ইসলামি জীবনব্যবস্থাই হয়ে যায় । 


দ্বিতীয়ত: বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতির 
বাস্তবতায় দেখা যায় এসব মানবরচিত 
মতবাদের সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই । 
ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে আর 
জনগণকে শোষণ করতে যেখানে 
যেভাবে প্রয়োজন সেখানে সেভাবে 
এগুলোর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান করে 
সাধারণ মানুষকে ধোকা দিচ্ছে । তাই 
আমরা দেখতে পাই, গণতন্ত্রের 
অবিসংবাদিত(!) নেত্রী ও শান্তিতে 
নোবেল জয়ী বার্মার অং সান সু চির 
দেশে নিরীহ মুসলমানের ওপর নির্মম 
ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েও কোন 
অন্যায় করেনি সেখানকার বৌদ্ধরা । 


জাতীয়বাদ, সে তো আরবের এক্যের 
ভিত্তিকেই ভেঙ্গে দিল । 


হয়ো না, যদি মুমিন হও, বিজয় 
তোমাদের পদচুম্ধন করবেই 1২ 


তৃতীয়ত: ইসলামি শরীয়া তথা 


অতএব মন-্প্রাণ দিয়ে ইসলামকে 


কুরআন-হাদীসের আলোকে এর জবাব 
ভুরি ভুরি | ক্ষুদ্র এ বইয়ের কলেবর 
বৃদ্ধি না করে শুধু দুটি দলিলই 
উপস্থাপন করা হলো । 
(ক) আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
৩৫৯18: 
“যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন 
দীন-জীবনব্যবস্থা তালাশ করে, তবে 
তার কাছ থেকে তা (উদ্ভাবিত সে 
জীবনব্যবস্থা) গ্রহণ করা হবে না। সে 
হবে পরকালে চরম ব্যর্থ ২ 
(খ) আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরশাদ 


করেন 


গ 


১৪০ 2১৩) ০৯০৩ ও 

51৮ 115 23.221881. 4০,225 
(৮591919০১59 0290 পা 
রদ 62545 2 টোন 
2795 4৬৮৩ 6৮915) 5৬ ৭4০৬ 


-0৮০ 
“যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের দিকে 


মেনে নিতে হবে । জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
এর বাস্তবায়ন করতে হবে । প্রয়োজনে 
আপন জান-মাল সবকিছু উৎসর্গ 
করতে হবে | এটাই হল প্রকৃত ঈমান । 
আর তা বাস্তবায়নকারী মুমিন ।২৩ 
২. কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করা: 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও 
রাসূল (সা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ 
করতে হবে। সেটাই আমাদের 
একমাত্র আদর্শ । কথা-বার্তা, কাজ- 
কর্ম ও লেনদেন সবকিছু কুরআন- 
সুন্নাহর নির্দেশিত পথে হতে হবে । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
(6৩৪০ ০৮3 প্র 
উড 4065 ৯১2205812 
“নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে 


(তার জীবনে) রয়েছে উত্তম 
আদর্শ 1১5 
নবী করীম (সা.) বলেন, 


০38৬ ৩০ 


৮ ৫৫54 512 
(এটি এপিও এ।| ভ্ 2 


আর এসব সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর 


আহ্বান জানায়, সে জাহান্নামী । 


ব্যাপারে মুখ খুলতে পারে নি শান্তির 


সাহাবায়ে কিরাম (োযি.) জিজ্ঞেস 


প্রতীক! সু চি। পারে নি সে দেশের 


করলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! 


“তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে 
যাচ্ছি। যদি তা আকড়ে ধরতে পারো 
তাহলে কখনো পথহারা হবে না।তা 


মুসলমানের বসবাসের গণতান্ত্রিক(1) 
এপ্রিল”১৫ 


নামায আদায় এবং রোযা পালন করা 


হল কুরআন ও সুন্নাহ 


4:77: আত্তান্তহীদ ২৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


৩. আল্লাহর ভয়: আল্লাহভীতিকে 
আমাদের চিরসঙ্গী বানিয়ে নিতে হবে । 
ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতকে স্বীয় 
জীবনে রূপান্তরিত করতে হবে 
অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে । কেননা এ 
জীবন দান করা হয়েছে কর্মফলের 
পরীক্ষা নেয়ার জন্য । এর যথাযথ 
পরিণাম ভোগ করতে হবে । আল্লাহর 
ভয়ই একজন মানুষকে ভাল পথে নিয়ে 
যায় । আল্লাহ তাআলা বলেন, 


০ ঁ রগ 2 ৫ পপ পগপ্ব। পা্৫ 


ও 0 ৪৮৪15 ৩০ & ৩5 

উ০ 

'যিনি জীবন ও মরণ সৃষ্টি করেন 
তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, 


তোমাদের মধ্যে কারা উত্তম কাজ 
করে ২৬ 

৪. জ্ঞানার্জন: সুশিক্ষাই জাতির 
মেরুদণ্ড ও উন্নয়নের পথ। তাই 


ইসলামি শিক্ষার ব্যাপকায়ন করতে 
হবে । নিজেদের শিক্ষিত হতে হবে । 
এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, 
মানব জাতির প্রকৃত উন্নয়ন, অগ্রগতি 
ও সার্বিক কল্যাণ কেবল এ পথেই 
সম্ভব ।১' আল্লাহর নবী (সা.) বলেন, 
14895 ডাঃ শি ১22 
“তোমাদের মধ্যে যারা নিজে কুরআন 


শিখে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয় 
তারাই উত্তম ।”২৮ 


৫. দু'আর প্রতি যত্বুশীল হওয়া: 
আমাদেরকে দুআর প্রতি যত্বশীল হতে 
হবে । নিজের জন্য, দেশের জন্য ও 
সমস্ত জাতির জন্য দুআ করতে হবে 
আল্লাহর তাআলার দরবারে । আল্লাহ 
বলেন, 
১৫৫০৫ 62৯৫ ওঃ 

“আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা 
আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে 
সাড়া দেব [১২৯ 

৬. প্রচ্টো অব্যাহত রাখা: সব রকম 
অলসতা ও অমনোযোগিতা ঝেড়ে 
ফেলে জেগে ওঠতে হবে । শত্রু পক্ষের 
প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও কুটচালসহ সকল 
ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকতে 


এপ্রিল'১৫ 


হবে | আর তা প্রতিহত করার জন্য 
প্রাণপণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে । 
সফলতা অবশ্যই আসবে ইনশা- 
আল্লাহ । এটাই আল্লাহর ঘোষণা: 


22৫৫. গরর্ল 


৮৫৮) পর্প, 
এস ৩১4৩০ ০৪৪৬্৫ ৯৩৫ ৫55 


চু 5591৫ 


641৬ 
যারা আমার পথে জহাদ 
করে-সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালায়, 


তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে 
পরিচালিত করব । নিশ্চয় আল্লাহ 
তাআলা সৎকর্মশীলদের সাথেই 
আছেন 1১ 


তিনি আরও বলেন, 
চে €১15% 5521৩ 22৫52 অর 22 খাপ 
পভ ৩) 656০ এত? 2 ১5 ভিক্ 2 


৪০১%%৫ 
“তোমরা দুর্বল হয়ো না, ব্যথিত হয়ো 
না, যদি তোমরা মুমিন হও বিজয়ী 
হবেই ।”5২ 
পরিশেষে 
উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় 
যে, এটা একটা মানব রচিত মতবাদ | 
ধর্মহীন করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ 
জীবনব্যবস্থার একটি রূপরেখা | এটার 
ফলে মানবজীবনে নেমে আসে হতাশা, 
ব্যর্থতা, অন্যায়-অনাচার, অনৈতিকতা 


ও আদর্শহীনতা ইত্যাদি । চূড়ান্ত 
পর্যায়ে তা কুফুরি ও নাস্তিকতার রূপ 
পরিগ্রহ করে। অন্যদিকে ইসলাম 
আল্লাহ তাআলার নিকট একমাত্র 
গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা। একটি 
পরিপূর্ণ. জীবনব্যবস্থা। এটাই 
মানবতার শান্তি ও মুক্তির একমাত্র 


ঠিকানা ও সনদ । আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 

2০৮6415 
“নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নিকট 
মনোনীত দীন (জীবনবিধান) হল 
একমাত্র ইসলাম ।”5 
আল্লাহ তাআলা আমাদের সহায় হোন 
ও সুমতি দান করুন । আমীন । 


» আবুল কালাম আনসারী, বিশ্বব্যাপী 
স্যেরুলারিজমের তাওব; পরিরাণ কোন 


পথে? মাসিক আত-তাওহীদ, চট্টগ্রাম, মে 


২০১২, পৃ ৮ 

২. গাজী মুহাম্মম শওকত আলী, 
সেকুলারিজমের উথান-পতন ও আজকের 
বাংলাদেশ 


৩ গাজী মুহাম্মদ শওকত আলী, এাওক্ত 

* গোলাম মোস্তফা, ইসলাম ও কমিউনিজম, 
পৃ. ২০৬ 

« কেএম আমির খসরু, সেকুলারিজম, মদীনা 
আযাকাডেমি, চট্টগ্রাম, পৃ. ৩৭ 

৬ কেএম আমির খসরু, প্রাওজ্ঞ পৃ. ৩৮ 

« কেন্দ্রীয় সম্মেলন স্মারক ২০১২, ইসলামী 
শীসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন, পৃ. ৯২-৯৩ 

* আবুল কালাম আনসারী, রাজ, পৃ. ৮-৯ 

৯ গোলাম মোস্তফা, এক, পৃ. ২১২ 

১ মাহনাম। দারছ্ল উলুম দেওবন্দ (উদর, 

দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত, পৃ. ২১-২২ 

* আল-কুরআন, ফাঁতির, ৩৫:৩৮ 

১২ আল-কুরআন, আাল-তআরাফ, ৭:১৭৯ 

* আল-কুরআন, আল-হজরাত, ৪৯:১৮ 

»* আল-কুরআন, আলে ইমরান, ৩:১৪০ 

* আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২:২৭৫ 


মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২৯, পৃ. ৩৩৬, হাদীস: ১৭৮০০ 

২ আল-কুরআন, আলে ইমরান, ৩:১৩৯ 

২ আবুল কালাম আনসারী, এঁওক্ত 

২ আল-কুরআন, আল-আহবাব, ৩৩:২১ 

২৫ মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়াভা, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (১৪০৬ হি. - ১৯৮৫ খরি.), পৃ. 
৮৯৯, হাদীস: ৩ 

২৬ আল-কুরআন, আল-মুলক, ৬৭:২ 

২৭ আবুল কালাম আনসারী, এাঁওক্ত 

২৮ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ১৯২, 
হাদীস: ৫০২৭ 

2 আল-কুরআন, গাঁফির, ৪০:৬০ 

৩০ আবুল কালাম আনসারী, এাঁওক্ত 

২ আল-কুরআন, আল-আনকারৃত, ২৯:৬৯ 

৩২ আল-কুরআন, আলে ইমরান, ৩:৩৯ 

৩ আল-কুরআন, আলে ইমরান, ৩:১৯ 
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হই লেখালেখির নিয়ম-কানুন_৬ 


অনুবাদ-সম্পাদনা ও সমন্বয়: মুহাম্মাদ হাবীবুন্াহ 
ভূমিকা 


(পৃথিবীর বিস্তৃত বলয়জুড়ে যেসব মহান ব্যক্তিত্দেরকে সুধিসমাজের কাছে নতুন করে পরিচিত করবার দরকার নেই 
সেসবের অন্যতম হলেন হাকীমুল উম্মত ও মুজাদ্দিদুল মিল্লত হযরত আশরাফ আলী রহ. । তীর ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান-গরিমার 
মতো তার রচনার আধিক্য, বৈশিষ্ট্য ও এহণযোগ্যতার কথাও সবর্জনবিদিত ॥ 

বড় বিস্ময় জাগে যে, ধ্মীয় ও সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি তিনি লেখালেখি বিষয়েও অত্যন্ত গুরুতৃরপূর্ণ কিছু দিকনিদের্শনা 
রেখে গিয়েছেন তার রচিত বই-পুস্তকে, ওয়াজ ও মালফুজাতে ॥ এসব নিদের্শনা ছড়ানো মুক্সের মতো বিকিরিত হয়ে আছে 
তার ৩২ খণ্ডে বিস্তৃত খুতবাত-সংকলন এবং ৩০ খণ্ডে বিস্তৃত মালফুজাত-সংকলনে । তাছাড়াও হযরতের বিভিন্ন রচনা 
থেকে জায়দ মোজাহের নদভী কর্তৃক সংকলিত (4১৫৮ -272) বইয়েও এ বিষয়ে বেশকিছু দিকনিদের্শনব 


পাওয়া গেছে । বিষয়ের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে আমরা কয়জন বন্ধু মিলে মূল উর্দু থেকে সেসব সংক্ষিপ্ত ও খও 
নিয়মকাননুগুলো অনুবাদ করে ফেলি ॥ অনূদিত নিয়মকানুনসমূহের কয়েক টুকরো পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা হলো । 


প্রতিটি অংশের শেষে অনুবাদকের নাম নিদের্শ করা হয়েছে । - সংকলক ও অনুবাদ-সমন্যয়ক) 


লেখা 

বর্তমানে জীবনীগ্রন্থসমূহে_ অহেতুক 
কিসসা-কাহিনী ব্যতীত কী আছে? 
অথচ দেখার বিষয় ছিল, এ বিষয়ে 
বুযুর্গদের গবেষণা ও বক্তব্য কী? 
কিংবা এ বিষয়ে তিনি কী শিক্ষা 
দিতেন? অধিকাংশ জীবনীকারদের 
নিয়ত ঠিক থাকে না। বরং তারা এ 
ধরনের কাহিনী জীবনীতে সন্নিবেশ 
করে নিজেদের সম্মান বাড়ানোর জন্য, 
মহান ব্যক্তির আপনজন, অথবা 
বইয়ের বিক্রি-কাটতি বাড়িয়ে টাকা 
উপার্জন করার জন্য 
এসব কারণে জীবনীগ্রন্থের প্রতি 
আমার তেমন আকর্ষণ নেই । আমি 
বলি, এসব জীবনীতে কীবা আছে? 
আসল জিনিস তো বুযুর্গের বিভিন্ন 
গুণের অনুসরণ করা । তবে রাসূল 
(সা.)-এর জীবনবৃত্তান্ত খুব জরুরি । 
কেননা তার জীবনী ও র 
ঘটনাবলি থেকে অনুসরণীয় বিধান 
সাব্যস্ত হয়। ফলে তা সংকলনের 
ক্ষেত্রে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা 
হয়েছে । অন্যদিকে বুযুর্গদের জীবনী 
কিঞ্িৎই অনুসরণীয় ।+ 


এপ্রিল'১৫ 


হযরত থানভী (রহ.)-এর 
অসীয়ত ও নির্দেশ 

আমি তো বলেই দিয়েছি, আমার 
জীবনী যেন লেখা না হয়। আমি 
বিভিন্ন বিষয়ে যা লিখেছি, তাই আমার 
জীবনী | সেখানে আমার সেসব ভুলও 
লিখে দিয়েছি যা আমার কোনো ভক্ত 
লিখত না, তাতেই আমি খুসি 


দেখুন, হযরত মিয়াজী অর্থাৎ দাদা 
পীরের জীবনী কেউ লিখে নি 
মাওলানা ইয়াকুব (রহ.)-এর জীবনী 
কেউ লিখেনি । হযরত হাজী সাহেব 
(রহ.)-এর জীবনী কেউ লিখেনি 
তবে মাওলানা কাসেম সাহেব (রহ.)- 
এর জীবনী মাওলানা ইয়াকুব রেহ.) 
লিখেছেন । প্রথমত বর্ণনাকারী 
যথাযোগ্য ছিলেন, দ্বিতীয়ত বর্ণনাও 
সংক্ষিপ্ত ছিল। যা লিখেছেন, সব 
মজ্জা | যেহেতু ভালোবাসায় অধিকাহ্‌ 


সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি । 
অন্যথায় এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণই 
দায়মুক্ত ২ 


জীবনীর উপকার 

কতিপয় বন্ধু অধমের কিছু ঘটনা 
আশরাফুস সাওনিহ নামে এ উদ্দেশ্যে 
সংকলন করেছেন যে, পাঠকগণ 
বিশেষ করে অধমের সাথে সংশিষ্ট 
ব্ক্তিগণের জ্ঞানগত ও আমলগত 
উপকার সাধিত হয় এবং এ উপকার 
যেন দীর্ঘস্থায়ী হয় । 

যদিও আমার জীবন ও বাণী তেমন 
কোনো উপকারী বন্ত নয়; সেই সঙ্গে 
প্রথম থেকে সকল ধরনের ইলম ও 
আমলের ভাপগ্তার জাতির কাছে বিদ্যমান 
আছে । যা নতুন থেকে যথেষ্ট উপাদেয় 
তবুও ৩১:৬৩:৪৪ (আমি 
বান্দার ধারণা অনুযায়ী তার সাথে 
আচরণ করি 1) হাদীসের আলোকে 
আল্লাহর নীতি হলো যার ব্যাপারে 


অবাস্তব প্রশাংসা করা হয়, সেহেতু 
আমি জীবনী লেখা পছন্দ করি না। 
যদি কারো ব্যাকুল উৎসাহ হয়, এবং 
দীনদার ও অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞন 


যেমন ধারণা করা হয় এবং তার জীবন 
ও বাণী দ্বারা উপকারের ধারণা হয়, তা 
দ্বারা উপকার অর্জন করা সহজ হয়ে 
যায় । তাই অধম এ ব্যাপারে বাধা দিই 


অনুমতি দেন, তখন বর্ণনায় অতীব 


নি। অথচ এ কাজ আমার 
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ওসিয়তপরিপন্থী। তবুও উল্লিখিত 
প্রত্যাশার আলোকে তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ 
খেদমত সহ্য করে নিলাম ॥ 


জীবনী লেখার প্রমাণ 
১১৯১৩৬০৪৩৩০ 

“এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে 
সত্যভাষী কর ।* 

এ আয়াত থেকে আমার উদ্দেশ্য হলো, 
হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর 
দরবারে আবেদন জানাচ্ছেন যে, হে 
আল্লাহ একটি প্রার্থনা আমি এটাও 
করছি যে, আমার কল্যাণের জন্য 
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে আমার ভালো 
আলোচনা বা সুনাম বাকি রাখুন । 
(লিসানু সিদকের অনুবাদ হলো ভালো 
আলোচনা 1) 
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দুআর 
উদ্দেশ্য ছিল, পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে 
তার সুনাম বাকি রাখা । মানুষের মাঝে 
ভালো আলোচনা বা সুনাম হওয়া এক 


6%905%6৬ 5ি পজঠি 
“এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও 
অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে 
দিয়েছেন ।” 
সে কাজ্ষিত নেয়ামত অর্জনের বিভিন্ন 
পদ্ধতি আছে। তন্মধ্যে কারো জীবন ও 
রচনা ইত্যাদি সংকলন ও প্রকাশ করা 
অন্যতম, যা সে ব্যক্তির জন্য দীর্ঘ 
সময় পর্যন্ত ভালো আলোচনার একটি 
মাধ্যম হবে এবং তার জন্য দুআ 
করারও একটি অসিলা হবে । তাছাড়া 
অনুসরণীয় বিষয়ে মুসলমানরা তার 
অনুকরণ করতে পারবে এবং এ 
সুধারণার বরকতে সে ব্যক্তির হয়ে- 
যাওয়া ভুলক্রটির ক্ষতিপূরণ ও 
নেয়ামতের পূর্ণায়নও হবে নিশ্চয় ৷ 


আত্মজীবনী 

... এখানে আমি বিশিষ্টজনদের 
বিশিষ্টতা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই । আজকাল মানুষের আত্মজীবনী 


প্রার্থনাযোগ্য বড় নেয়ামত | লাম 


লেখার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে । বর্তমানে 


শব্দের কারণে সে দুআটি নিছক দীনী 
হওয়াটা স্বাভাবিক । সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী 


যারা আত্মজীবনী লিখছেন তাদের 
সামনে অতীতের আত্মজীবনীমূলক 


প্রজন্মের মাঝে কারো ভালো আলোচনা 


লেখাগুলো পাত্তাই পাচ্ছে না। এর 


কোনো পার্থিব লাভের কারণ হতে 
পারে না। সুতরাং সেটি শুধু দীনি 


কারণ হলো, আজকাল মানুষের 


রুচিতে বিকৃতি ঘটেছে। এ বিকৃত 


উপকারের জন্যই হবে এবং তা হলো 


রুচিবোধ দিয়ে তারা যে কোনো বিষয় 


সওয়াব । অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্ম আমার 


বিচার-মূল্যায়মা করে চলেছেন, 


পথ অনুসরণ করে চলবে, যার কারণে 


অগ্রাধিকার নির্ধারণ করছেন । ফলে 


আমার বেশি সওয়াব হবে । যেটা 
কুরআনের অপর আয়াত 3৮৩০ 
৩5 দ্বারা স্পষ্ট 


৮25৫৫ 


$55$25৩55৩ 
প্রতীয়মান হয় । 
এ ছাড়াও 855552- হাদীসের 
সমর্থনে রাসূল সো.) উলিখিত আয়াত 
তেলাওয়াত করাটাও “সাওয়াব' দ্বারা 
'লাভ'র তাফসীর করার উজ্্বল প্রমাণ । 
সারকথা হলো, পরবর্তীদের মাঝে 
ভালো আলোচনা চালু রাখা একটি 
দীনি নেয়ামত সাব্যস্ত হয়েছে। 
নেয়ামাতের মধ্যে সব শাখা-প্রশাখাই 
কাম্য বিষয় হয়ে থাকে । যেমন 


এপ্রিল'১৫ 


লেখার যাদুকেই সবকিছুর ওপর 
প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে । এ বিষয়ে আমি 
প্রথমেই বলব, পূর্বপুরুষদের লেখায় 
পাঠককে আকৃষ্ট করার মতো সম্মোহনী 


আকর্ষণ করলাম । কারণ সিদ্ধান্ত 
নেবার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের মানদণ্ড তারা 
বুঝতে পারেন যা সাধারণ লোকেরা 
পারে না । তাই স্রেফ ভাষার অলঙ্কারে 
সজ্জিত আত্মজীবনী তাদের পছন্দ হলে 
তাতে অবাক হবার কিছু নেই । কিন্তু 
বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, বিশিষ্টজনেরাও 
আজকাল কেবল ভাষিক সৌন্দর্যমপ্তিত 
আত্মজীবনীর প্রশংসা করছেন । এর 
উদাহরণ হলো এরূপ যে, খুবই উৎকৃষ্ট 
মানের মারওয়ার্দী খামির কালো জার 
(কোটা)-এ পুরে রাখা হয়েছে 
অন্যদিকে খুবই নিয় মানের খামির 
স্বচ্ছ, ঝকঝকে তকতকে কোটায় ভরা 
হয়েছে । বোকা ও নির্বোধ গ্রাহক 
হলেই কেবল দ্বিতীয়টি পছন্দ করতে 
পারে । কারণ বুদ্ধিমান গ্রাহক দুটোই 
করবে । বুদ্ধিমান আসল মারওয়ার্দি 
খামির কিনে নেবে আর বোকা 
লোকেরা কৌটার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে 
ঝট করে তা পছন্দ করে ফেলবে । 

কতিপয় নতুন লেখকদের গ্রন্থে ভাষার 
চমক আছে বটে কিন্ত ভেতরে 
জ্ঞানশূন্য ফাফা যাতে ছাই দিয়েও ভর্তি 
করা নেই। পূর্বসূরীদের কিতাবে 
সারবত্তা আছে, আছে প্রাণবস্তুও । তাই 
বর্তমানকালের বহু আত্মজীবনী এই 
মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্যতায় প্রাধান্য পেতে 
পারে না। এ ক্ষেত্রে ভাষাপুজারিদের 
মতো এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। 
উপরন্তু পূর্বসূরীদের গ্রন্থাবলি সে 
সময়ের প্রচলিত ভাষারীতি বিচারে 
যথেষ্ট আকর্ষণীয় ছিল, যা আজকাল 


বৈশিষ্ট্য ছিল না__এটা আমি মানতে 
রাজি নই । 
দ্বিতীয়ত এ মানদণ্ডই বা কতটুকু গুরুতৃ 


রুচিবোধ বিচারে প্রাধান্য পাচ্ছে। 
(সময়ের ব্যবধানে) ভাষার প্রচলিত 
রেওয়াজে তারতম্য ঘটেছে । তাতে 


বহন করে? প্রকৃত মানদণ্ড হলো অর্থ 
এবং বিষয়ের তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত 
সৌন্দর্য । তীক্ষধীসম্পনন লোকেরাই 
এটা বুঝতে পারেন। নির্বোধ ও 


বর্তমান লেখকদের বৈশিষ্ট্যই-বা কী? 
আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর 
বর্তমানের ভাষীরীতি পাঠকদের কাছে 
আকর্ষণ হারাবে । বর্তমানে বাস্তববাদী 


লোকেরাও কেবল শব্দগত 


বিশেষজ্ঞগণ যেমনটি অন্তর্নিহিত 


সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে বাহবা দিতে 


ভাবসম্পদ বিচারে এখনকার এ 


থাকে । তাই আমি বিশিষ্টজনদের 


ধরনের বইগুলো গ্রহণ করছেন না 


সম্বোধনে বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে দৃষ্টি 


তেমনিভাবে ভাষাগত আকর্ষণটি বিগত 


_____াাাাাা্া্্্্্ল্লালল্্। আত্তার্তহীদ ২৮ 


শি।ক্ষা।-।|সা।হি।ত্য 
হয়ে যাবার কারণে ভাষাপ্রেমীরাও তা 


ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়া যায় 


ছুড়ে ফেলবে । কেননা আজকাল 
প্রত্যেকটি জিনিস যেভাবে উন্নতির 
দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; ভাষার বেলাও 
তাই । প্রতি বছর তাতে নতুনত্ব যোগ 
হচ্ছে । তা হলে প্রমাণিত হলো, ভাষার 
সাজ-সঙ্জায় প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত 
নয়; যা প্রণিধানযোগ্য মানদণ্ড হিসেবে 
গৃহীত হতে পারে | সময়ের ব্যবধানে 
যা ফিকে হয়ে আসে তা কী করেগুণ 
হতে পারে? প্রকৃতবস্ত হলো অন্তর্নিহিত 


জীবনী লেখার উদ্দেশ্য 

ও উপকারিতা 

হাদীসে আছে, 

০৩৮০5 অভি 201 429 ওরা 
18504০555৬০ 

“যদি এক ব্যক্তির সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তির 

বন্ধুত্ব হয় তখন তার নাম, পিতার 

নাম, গোত্র পরিচয় জিজ্ঞাসা করার 

উচিত । কেননা তা ভালোবাসা অটুট 

রাখার কার্যকর উপায় 1 

যদি জীবনী লেখার উদ্দেশ্য হয় 

ভালো করে উপস্থাপন করা এবং তার 

মাধ্যমে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাওয়া, তা 

হলে সেটা যে উল্লিখিত হাদীসে 

মর্মীর্থের অনুকুল হবে, তাতে সংশয়ের 

কোনো অবকাশ নেই 1৯ 


জীবিত ব্যক্তির জীবনী সংকলনে 
অসতর্কতার দুটি দিক 

১. অসতর্কতার একটি দিক হলো, 
জীবিত ব্যক্তির জীবনী সংকলন 
অধিকাংশ সূফীদের স্বভাববিরুদ্ধ, যার 
নিগুঢ় রহস্য নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে, 
(555১5 ৩৪ এ ৬৪ ৩৫ ৩ 
“কেউ অনুসরণ করতে চাইলে মৃত 
ব্যক্তির অনুসরণ করা উচিত । কেননা 


না [১২ 


উপরে যে অধিকাংশ আকাবিরের কথা 
বলা হয়েছে, তার কারণ হলো, কিছু 
কিছু বুজর্গ নিজের জীবনী নিজেই 
লিখেছেন, যেমন- জালালুদ্দীন আস- 
সুযুতী (রহ.) ও আবদুল ওয়াহাব 
শা'রানী রেহ.)। 

২. সতর্কতার ইতিবাচক দিকটি হলো, 
(জীবিত ব্যক্তির জীবনী লিখলে) 
বর্ণনায় সীমালঙ্গন ও শিথিলতার 
আশংকা খুব কম থাকে, যা অধিকাংশ 
ভক্তদের অতিরঞ্জনের কারণে হয়ে 
থাকে । এজন্য আমি ওসিয়াতের 
পরিশিষ্টে খুব কঠোরভাবে নিষেধ 
করেছি মৃত্যুর পর আমার জীবনী 
সংকলন থেকে | সুতরাং জীবদ্দশায় 
লেখার কারণে বাড়িয়ে বলা ও কমিয়ে 
কলা আশংকা কম থাকে । কারণ যার 
জীবনী লেখা হচ্ছে তিনি নিজেই শুধরে 
দিতে পারেন । এ যুক্তি ও কারণ যে 
খুবই গুরুত্পূর্ণ তাতে কোনো সন্দেহ 
নেই |5 


বাণী ও জীবনী 

রচয়িতাগণ ধন্যবাদার্থ 
আশরাফুসসাওয়ানিহ কিতাবটি আমার 
জন্য উপরোক্ত নেয়ামতের অসিলা 
হয়েছে । কিতাবের সংকলন ও 
প্রচারের দায়িত্বশীল আমার জন্য 
নেয়ামত অর্জনের মাধ্যম হয়েছে। 
আসল নেয়ামতদাতা আল্লাহর 
কৃতজ্ঞতার পর নেয়ামতের মাধ্যমের 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনও হাদীসে নির্দেশিত 
হয়েছে, যেমন- 

এ ১8500 8০5 1৩2) 
“যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, 
সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে 
না।”৯5 
দুআ ও প্রশংসা করাকেও হাদীসে 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি উত্তম পন্থা 


জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফেতনার 
এপ্রিল'১৫ 


আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যেমন-_ 


4560 3 পর 33125% 
“যার সঙ্গে কোনো সদাচারণ (উপকার) 
করা হলো এবং সে উপকারকরীকে 
দুআ হিসেবে “জাযাকালাহু খায়রান" 
(আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান 
করুন) বলল, তা হলে সে যথাযথ 
প্রশংসা করল 1৯৫ 
তাই আমি এ মজলিসে তাদের জন্য 
দুআ করছি যা তাদের জন্য আমার 
পক্ষ থেকে প্রশংসাও ধরা যাবে এবং 
অন্যদের কাছে তাদের জন্য দুআরও 
আবেদন করছি 1১৬ 


(০ 
মা 


১ জাল-কাওলুল জালীল, পৃ. ২৭, ২৯ 

২ আশরাফুস সাওয়ানিহ, খ. ৩, পৃ. ১১১ 

৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৯, পৃ. ১২১, 
হাদীস: ৭৪০৫ 

* শুকরম্স সাওয়ানিহ, খ. ৩, পৃ. ৬৯ 

« আল-কুরআন, সরা আশ-শ আরা, ২৬:৮৪ 

৬ আল-কুরআন, সুরা ইয়াসীন, ৩৬:১২ 

*. ইবনে মাজাহ, আস-সনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৭৪, হাদীস: 
২০৩ 

” আল-কুরআন, সুরা লুকমান, ৩১:২০ 

৯ শুকরম্স সাওয়ানিহ, পৃ. ৭৪ 

* আত-তিরমিযী, আল-জানিভউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ৫৯৯, হাদীস: ২৩৯৬ 

» আশরাফুস সাওয়ানিহ, খ. ১, পৃ. ৩ 

৯২ (ক) ইবনুল আসীর, জামিউল উসুল ফী 
আহাদীসির রাসুল, . মাকতাবাতুল 
হালওয়ানী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৩৮৯ হি. ১৯৬৯ খ্রি.), খ. ১, 
পৃ. ২৯২, হাদীস: ৮০; (খ) জামউল 
ফাওয়াইদ, সূত্র: আদাবে তাকরীর ওয়া 
তাহরীর, পৃ. ২২১ 
১ আশরাফুস সাওয়ানিহ, খ. ১, পৃ. ২ 

»* আত-তিরমিযী, গ্রাগুজ্ঞ, খ. ৪, পৃ. ৩৩৯, 
হাদীস: ১৯৫৫ 

* আত-তিরমিযী, গ্রাগুজ্ঞ, খ. ৪, পৃ. ৩৮০, 
হাদীস: ২০৩৫ 

** আত-তাবলীগ, ওয়াজুশ্‌ শুকর, খ. ৩, পৃ. 
৭৬ 


__ললু। আত্তান্তহীদ ২৯ 
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উদ্ধৃতি দেখা, উদ্ধৃতি লেখা এবং ইলমী আমানত 


সেই প্রাচীনকাল থেকে বই-পুস্তক, 
প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও বক্তৃতা-ভাষণে উদ্ধৃতির 


মাওলানা মাহফুষ আহমদ 


থেকে জাগ্রত হওয়া (ওই গুণসমূহের 


আস্থাশীল হওয়া উচিত নয় । আমি 


সাহায্যে আমি এতসব ইলম অর্জন 


বিষয়টি লক্ষণীয় । পূর্ববর্তীদের নিকট 
সঙ্গতকারণেই এর ব্যবহার কম হলেও 
পরবরতীদের নিকট অনিবার্ধ কারণেই 
এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । 
গ্ন্থপ্রণেতা নিজ গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা 
অর্জনের স্বার্থে, লেখক স্থীয় প্রবন্ধকে 
সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এবং বক্তা তার 
উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন। এ ছাড়াও 
বিভিন্ন কারণে আমরা সকলেই উদ্ধৃতি 
ব্যবহার করি, করতে বাধ্য হই । নিয়ে 
এই উদ্ধৃতি” সংক্রান্ত কয়েকটি 
আকর্ষণ করা হলো: 


এক. উদ্ধৃতি দেখা 


আমরা যখন কোনো গ্রন্থ অধ্যয়ন করি 
তখন দেখতে পাই যে, সেখানে অনেক 
উৎস গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। 
এখানে আমি একজন 
দায়িত্বশীল পাঠকের কর্তব্য হলো, 
লেখকের উদ্ধৃতি দেওয়াকে যথেষ্ট মনে 
না করা, বরং নিজে উদ্ধৃতির সাহায্যে 
উৎস গ্রন্থ থেকে তথ্যটি অনুসন্ধান করা 
এবং যাচাই-বাছাই করা । আমাদের 
আকাবির ও পূর্বসূরিদের নীতিই ছিল 
যে, তারা কেবল হাওয়ালা পেলেই 
শান্ত হতেন না, বরং উদ্ধৃত জায়গাটি 
খুলে নিজে দেখে নিতেন । ইমাম শা"বী 
(রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 
€45 ৮৮০115৯ এ৭ ৩ ০০ 
“আপনি এইসব ইলম কীভাবে অর্জন 
করলেন? 
তিনি বললেন, 
এক ০৩ ১১৩ এ নাও ১০৪১ ৬৫ 
০০১ ১১ 
'আস্থা না রাখা, দেশ-বিদেশ সফর 
করা, জড়পদার্থের ন্যায় ধৈর্য ধারণ 
করা এবং কাকের মতো প্রত্যুষে ঘুম 


এপ্রিল'১৫ 


করেছি) ।”১ 

এখানে আস্থা না রাখা কথাটির 
ব্যাখ্যা হচ্ছে, কিতাবে উল্লিখিত 
হাওয়ালাকে অথবা কারো কাছ থেকে 
শুনে নেওয়াকেই যথেষ্ট মনে না করা, 
বরং নিজে উদ্ধৃত অংশটি মূল উৎস 
গ্রন্থ থেকে দেখে নেওয়া; এর ফলে 
একই সঙ্গে বিভিন্ন কিতাব দেখার 
সুযোগ হয় এবং তথ্যজ্ঞান আরও 
সমৃদ্ধ হয়। তা ছাড়া যিনি হাওয়ালা 
দিয়েছেন তিনি তো ভুলও করতে 


বললাম, যদি হাফিয ইবনে হাজার 
(শাব্দিক অর্থ: পাথরপুত্র) আল- 
আসকলানী হাওয়ালা দেন তাহলে? 
তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, যদি 
হাফিয ইবনে জাবাল (কাল্পনিক নাম, 
শাব্দিক অর্থ: পাহাড়পুত্র) হাওয়ালা 
দেন তবুও! আমি বলতে পারবো না 
যে, উসতাষে মুহতারামের এই নসীহত 


আমাকে. কী পরিমাণ উপকৃত 
করেছে!” 

দুই. উদ্ধৃতি লেখা 

আমরা যখন কোনো বলব বা 


পারেন । জরুরি অংশটুকু ছেড়েও দিতে 


লিখব তখন পূর্ণ র সঙ্গে 


পারেন । মাওলানা মুফতী সাঈদ 
আহমদ পালনপুরী (দো. বা.) লিখেন, 
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কঃ ১//59 
হাওয়ালা ও উদ্ধৃতির ওপর চোখ বুজে 


আস্থাশীল না হওয়া উচিত। বরং 


উদ্ধৃতিকে মূল গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে 
দেখা উচিত। আমরা একবার 
উসতাযে মুহতারাম মুফতী মাহদী 


হাওয়ালাসহ বলব এবং লিখব | যার 
কথা উল্লেখ করব কিংবা যে গ্রন্থ থেকে 
তথ্য সংগ্রহ করব অবশ্যই সেই ব্যক্তি 
বা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেব । অনেক ক্ষেত্রে 
উদ্ধৃতি ছাড়া আমার কথা বা লেখা 
শ্রোতা বা পাঠক গ্রহণ করতে চাইবে 
না এবং সেটা কোনো ফলপ্রসূ নাও 
হতে পারে । আর উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ 
করলে বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতা কিংবা 
অগ্রহণযোগ্যতা পরিস্কার হয়ে যাবে । 
শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ 
(রহ.) বলেন, 
ভক্ত এত এন ০৪ ১০ কত এ! 
তে 0৬ সু 4 24৩ ০০] এজ] 
৩১)19 4৮৮ ৮৬১৪ 1১৬৫৭৮ ১০ 
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১ 
ভাবার্থ: উিদ্বৃতির ক্ষেত্রে উৎসগ্রন্থের 


হাসান রেহ.)-এর নিকট অনুরোধ 


নাম উল্লেখ করে দিলে উদ্ধৃত অংশের 


করেছিলাম, হযরত! আমাদেরকে 
কোনো নসীহত করুন | তিনি বললেন, 


মূল্যায়ন ও বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করা 
যায়। যদি উৎসগ্রন্থেরে লেখক 


কখনও কারো হাওয়ালার ওপর 


মুহাক্কিক, পপ্তিত ও নির্ভরযোগ্য হয়ে 


লা আত্ম্তহীদ ৩০ 
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থাকেন । পক্ষান্তরে তিনি যদি এরকম 


(ব্যক্তি বা ্স্থ)-এর দিকে সম্পৃক্ত 


না হন তাহলে উৎসগ্রন্থের নাম উল্লেখ 
উদ্ধৃত অংশের দুর্বলতার ইঙ্গিত বহন 
গত 


এ ক্ষেত্রে সচেতনতার খুবই প্রয়োজন । 


করে দেওয়া 1 

শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী 
উসমানী (দা. বা.) বলেন, “মানুষের 
স্বভাব হলো, বড় বড় ব্যক্তিদের 


কারণ আমি যদি ভুল উদ্ধৃতি পেশ করি 


কিতাব থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তা 


তাহলে অন্যরা বিভ্রান্ত হবে, আমার 
উদ্কৃতির যথার্থতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে এবং 
মূল বক্তব্য গ্রহণযোগ্যতা হারাবে । 
আমাদের সালাফ ও পূর্বসূরীগণ এ 


নিজের বক্তব্য বলে চালিয়ে দেওয়া । 
এ ক্ষেত্রে আব্বাজান চমৎকার দৃষ্টান্ত 
রেখে গেছেন । মাআরিফুল কুরআনে 
তিনি এমন এমন মাসআলা ও জ্ঞানগর্ভ 


ব্যাপারে চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতা 


আলোচনা করেছেন যা সময়ের বিচারে 


অবলম্বন করতেন । ফলে তাদের 
উদ্ৃতিতে সাধারণত খুবই কম ভূল 


88 ও অভাবিত । সমসাময়িক 
এরূপ আলোচনা 


দেখা যায়। যেমন- আল্লামা 


জালালুদ্দীন সুযুতী (রহ.) সম্পর্কে 


নিতান্তই দুর্লভ । কিন্তু বিনয়বশত তিনি 


201 3 ৪৮৯] ০ এ অর্তা ৬৭১৬ 
উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আমানত রক্ষা, করা 
একজন আলিমের প্রথম কর্তব্য 1” 
মনে করুন, আমি আল্লামা ইউসুফ 
বানুরী (রহ.)-এর মাআরিফুস সুনানে 
ইবনে কুদামা (রহ.)-এর আল-মুগনীর 
উদ্ধৃতিতে একটি তথ্য পেলাম । তো 
এখন আমি ওই তথ্য কোথাও উল্লেখ 
করতে গিয়ে আল-মুগনী না দেখে 
মাআরিফুস সুনানের উদ্ধৃতি ছাড়া পেশ 
করলে সেটা হবে খেয়ানত। বরং 
এখানে আমার জন্যে মাআরিফুস 
সুনানের পৃ/খ, নং লিখে আল-মুগনীর 
তথ্য উল্লেখ করা আমানত । 


এ জাতীয় বক্তব্য ও বর্ণনা নিজের বলে 


তা ছাড়া এই নীতি অবলম্বন না করলে 


শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে 
সিদ্দীক আল-গুমারী বলেন, 


১৬৩১ ০০ এ ০৪১০ ৩১ 3১ ৬৮৬9 

5০৭ ০৪০ ও 4০৬ এ এ 
'সুযৃতী (রহ.) অন্যের দিকে উদ্ধৃতি 
দেয়ার ক্ষেত্রে খুবই যত্রবান। এই 


সৃক্মতার কারণেই তার না 
সাধারণত কোনো ভুলই হয় না 


তিন. ইলমী আমানত 

ক্ষেত্রে আমানত রক্ষা করে চলা 
খেয়ানত থেকে বেঁচে থাকা | হাদীসে 
নববীতে খেয়ানত করা মুনাফিকের 
পরিচয় বলে উন্মেখ করা হয়েছে । তো 
আমরা যারা তলবে ইলম বা জ্ঞান 
জন্যে তো আমানত রক্ষায় আরো 
কঠোর ও সচেতন হওয়া দরকার 
এখানে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের 
প্রতি আলোকপাত করা হলো 
১. উপযুক্ত স্থানে হাওয়ালা বা উদ্ধৃতি 
দেয়া একটি আমানত | অন্যের কথা 
নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া; এতো 
জঘন্যতম খেয়ানত | শায়খ আবদুল 
ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) বলেন, 
4501 4৩৩ 1,9১৮ 3 ৮৮৭ ০০ 
“ইলমের ক্ষেত্রে আমানত হলো, কথাটি 
কথকের দিকে অথবা বর্ণনাকারী 


এপ্রিল'১৫ 


বর্ণনা করতেন না। বরং তা অন্য 


উদ্ধৃত তথ্যে ভূল হয়ে যাওয়ার সমূহ 


কোনো তাফসীরের সহজ বর্ণনা বলে 
উল্লেখ করে দিতেন 1৬ 


ইমাম নাওয়াওয়ী (রহ.) বলেন, 
| ৮৪০ ০ তা ৬] ৩৪ 
44১5 ০১১০১ ০০ 1৬5 এ ৮০ 
১১০৮ ১ ১১৯০ ০৪ ০৬৩» এ 
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45 
“ইলমী বিষয়ে সদুপদেশ হলো, দুর্লভ 
তথ্যটি তার আবিষ্ষারকের দিকে 
সম্পৃক্ত করা । যিনি এটা করবেন তার 
ইলম ও সার্বিক কর্মকাণ্ড বরকতময় 
হবে । আর যিনি অন্যের কথা নিজের 
নামে চালিয়ে দেয়ার ধুমজাল করবেন 
তার ইলম উপকারী নয় এবং তার 
সার্বিক কর্মকাণ্ড বরকতময় হবে না। 
জ্ঞানী-গুণীজন সবসময় তথ্যগুলো 
টা দিকে সম্পৃক্ত করে 
থাকেন 1" 
২. মুল গ্রন্থ নিজে দেখে হাওয়ালা 
দেওয়া আরেকটি গুরুত্পূর্ণ আমানত । 
অন্য গ্রন্থে দেখে মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতি 
দেওয়াও জঘন্যতম খেয়ানত | আল্লামা 
যাহিদ কওসারী (রহ.) বলেন, 


সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে । কারণ মূল 
গ্রন্থ থেকে তথ্যটি সংগ্রহ করতে 


আমার অধ্যয়নকৃত গ্রন্থের লিখকের যে 
কোনো ক্রি বি্ুত হয়ে যাওয়া 
স্বাভাবিক । 


৩. ঠিক তেমনিভাবে আমরা যখন 
কোনো মাযহাব, মতাদর্শ, দল বা 
ব্যক্তির দিকে কোনো কিছু সম্পৃক্ত 
করব খুব সতর্কতার সঙ্গে করব | মনে 
করুন, কোনো মাসআলায় আমি ইমাম 
মালিক (রহ.)-এর মত উল্লেখ করতে 
চাচ্ছি তখন আমাকে মালিকী 
মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থ 
থেকে সেটা উল্লেখ করতে হবে । অন্য 
মাযহাবের কিতাব থেকে ইমাম মালিক 
(রহ.)-এর মত পেশ করা ইলমী 
তাহকীকের নীতি বিরোধী । অথবা 
মনে করুন, কেউ মরহুম শায়খ 
নাসিরুদ্দীন আলবানীর কোনো ভ্রান্তি 
(যে ক্ষেত্রে হয়েছে) চিহ্নিত করতে 
চাচ্ছেন তাহলে আলবানীর কিতাব 
থেকেই তিনি সেটা প্রমাণ করতে 
হবে। নিজ মতাদর্শের কোনো 
আলিমের লেখা কিতাবের ভিত্তিতেই 
এমন করা তাহকীক ও গবেষণার নীতি 
বহির্ভীত। হয়তো ব্যক্তিগতভাবে 
তথ্যজ্ঞানের জন্যে এমন পদ্ধতি 
দোষণীয় নাও হতে পারে, কিন্তু 
একজন দায়িত্বশীল বক্তা বা লেখক 
এমন কর্মপন্থা অবলম্বন করা কোনো 


_____ __ লু) আত্তার্তহীদ ৩১ 


শি।ক্ষা।-|সা।হি।ত্য 


অবস্থায়ই সমীচীন নয় । হ্যা, একান্ত 
প্রয়োজন বা নিরপায় হলে সেটা ভিন্ন 
কথা । আল্লামা যাহিদ কওসারী (রেহ.) 
বলেন, 

050 0 5 ও ৬৬ 0 এ] ১ 


৫০ পাসিপপি এ] ৬ শর্ত ৬ 
মর্ম হলো: গবেষকের জন্যে উচিত 
যে, তিনি কোনো কথা কারো দিকে 
সম্বন্ধ করতে সতর্কতা অবলম্বন করা । 
ওই ব্যক্তির নিজের প্রসিদ্ধ কোনো 
গ্রন্থে কথাটি না পেয়ে তার দিকে এটা 
সম্পৃক্ত করা ঠিক হবে না ।”৯ 
৪. সর্বশেষ আমরা এ কথাটিও স্মরণ 
রাখলে সুবিধা হয় যে, প্রথমে আমি 
কোনো কিতাৰ থেকে মূল গ্রন্থের 
উদ্ধৃতিতে একটি তথ্য সংগ্রহ করলাম, 
পরবর্তীতে আমি নিজেই ওই উৎসপ্রন্থ 
দেখে নিলাম; তাহলে এ ক্ষেত্রে তথ্যটি 
উল্লেখ করতে মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতি 
দেওয়াই যথেষ্ট । প্রথম গ্রন্থের নাম 
উল্লেখ করা আবশ্যকীয় নয়। এটা 
ইলমী খেয়ানতের আওতায় পড়বে 
না। শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা (দা. 
বা.) বলেন, 


419০ ২০ ০০৪ ৯ ৩০ *9। ৪১৬ ০! 
০০২ ১ ০০৯ ০৭ ০১৮১ ০ ও আর করত ও 

০৮ উ এ অপ 
“লেখক অন্যের কিতাব থেকে উপকৃত 
হয়ে নিজে নিজে উৎস গ্রন্থ দেখে 
নিশ্চিত হয়ে গেলে এরপর অন্যের 


কিতাবের উদ্ধৃতি না দিলে সেটা 
রচনাচুরি বলে পরিগণিত হবে না ৯? 


তবে এ কথাও মনে রাখা খুবই দরকার 
যে, আমি যার প্রদত্ত ভাষণ কিংবা 
লিখিত গ্রন্থ/প্রবন্ধ-এর সাহায্যে 
সবকটি তথ্য উদঘাটন করতে পারলাম 
একবারও তার নাম উল্লেখ না করা 
এবং তার উদ্ধৃতি না দেওয়া এটা তো 
ইহসানের না-শুকরির শামিল । 


+ আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হফফাজ ₹ 
তাবাকাতুল হফফাষ, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৯ হি. 5 ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬৪, 
হাদীস: ৭৬/১১ 


সাবরিল উলামা, মাকতাবুল মাতবুআত 
আল-ইসলামিয়া, বয়রুত, লেবনান (৭ম 


সংস্করণ ১৪২৪ হি), দ্বিতীয় সংস্করণের 


ভূমিকা, পু 9 
মাকতাবাতুন নাহযা আল-হাদীসা, মক্কা 


১৫ 

৬ বিচারপতি তকী উসমানী, মেরে ওয়ালিদ 
মেরে শায়খ, পৃ. ১১৫ 

*  আন-নাওয়াওয়ী, বুসতারূল আরিফীন, 
দারুল বাশায়ির, শাবাকা, পৃ. ৪৬-৪৭ 

”  আল-কওসারী, মাকালাতুল কওসারী, 
দারুস সালাম, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় 
সংস্করণ ১৪৩০ হি.), পৃ. ৪১ 

৯ আল-কওসারী, এগ পৃ. ৫২ ও ১১১ 

** শায়খ আওয়ামা, মুসারাফে ইবনে 


ডাঃ হাকীম মাওলানা নুরুল্াহ্‌ 


হলাদেশ মাসতুবীত নুরীনী কুরআন শ্িক্ষী বোর্ডের কন্দ্রীক্স ত্ন্িৎ ০ন্টীনে 


নুরানী”র তরত্তীবধানে অভিজ্ঞ মহিলা প্রশিক্ষাকাগণের দ্বারা পরিচালিত 


বয়স্কা মেয়েদের নূরানী পদ্ধতিতে তাজবীদসহ সহীহ্‌-শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন ও জরুরী মাসআলা- মাসায়েল, 


দৌস্আ-হাদীস ও নামাজ শিক্ষা করা অথবা শিক্ষাদানের যোগ্যতা অর্জনের জন্য নূরানী পদ্ধতিতে- 


৬০ দিন ও ৪ মাস এবং রমযানে ৩৫ দিন ব্যাপী মুআল্িমা ট্রেনিং কোর্স 
যারা তাজবীদের সাথে সহীহ্‌-শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পড়তে পারেন না তাদের জন্য ৪ মাস ব্যাপী কারিয়ানা ট্রেনিং 
কোর্স । এই কোর্সে প্রতি মাসে ভর্তি নেয়া হয় এবং ব্যাচ সিস্টেমে আ 
যারা কুরআন শরীফ সহীহ্‌-শুদ্ধভাবে পড়তে পারেন এবং নূরানী পদ্ধতিতে শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করতে ইচ্ছুক 


তাদের জন্য ৬০ দিনের মু 


লিমা ট্রেনিং কোর্স। এই কোর্সে ২ মাস অন্তর রমযান মাস সহ বছরে ৫ বার ভর্তি নেয়া হয় । 


বিঃ দ্রঃ কোর্সে উত্তীর্ণ মু'আল্লিমাদেরকে বোর্ডের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। 
হাত থশিক্ষণ শেষে নিজ এলাকাতে প্রত্যেক সু'আল্লিমাদের জন্য বোর্ডের পক্ষ হতে কুরআনের খেদমত এবং 
চাকুরী বা স্থারী কর্মসংস্থানে ব্যবস্থা এবং মাসিক সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়। 


লাদা আলাদা ব্যাচে শিক্ষাদান করা হয় । 


5552825555782558) তাবলীগী বিশ্বে দাওয়াতের মেহনতে মাসতুরাত জামাত-এর তান্্াযা পূরণের উদ্দেশে 


বাংলাদেশে এই প্রথম মেয়েদের জন্য ২ বছর মেয়াদী আরবী-উর্দু ভাষা শিক্ষা কোর্স । সাথে রয়েছে কুরআন সহীহ্‌ করার ব্যবস্থা ৷ 
% বাংলা, আরবী, উর্দু ও ইংরেজী সহ মোট ৪টি ভাষায় ৬টি সিফাতের মাজাকারা শিক্ষা দীন করা হয়। 


% ২০১৫ ইৎ ১৪৩৬ হিজরী রমজান থেকে হেফজ বিভাগ, মিজান থেকে মেশকাত পর্যন্ত ভর্তি নেওয়া হবে। 


*% প্রতিদিন আছর বাদ নিয়মিত ঈমানী হালকা কায়েম করা হয় । 


রী পর্দা, সার্বিক নিরাপত্তা, কোলাহলমুক্ত পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত ঘরোয়া খাবার পরিবেশন । 


১৩০৬৩ চমরীঞ্নগার: ব্রক-এ১ চা ঢাকা 


ছুটহা2ক্বাৎলাদেশ মাসতুরাত নুলানী কুরআন ম্পিম্কষী ০বোর্ড-এল ০কন্ড্ৰীয় ট্রিনিৎ ০সন্টাল 
_ক্রোকাা €যাহুতা মাদেজাজ্না) 


। মোবা ৪ ০১৭১১-৫০২১৬৯১২১ ০১৯১৪ ১-১৯১৩০০৬৬৬৬ 


যাতায়াত £ যাত্রাবাড়ী এবং চিটাগাং রোড থেকে গাড়ীতে রায়েরবাগ নেমে দক্ষিণে মেরাজনগর বড় মাদরাসার উত্তর পাশের গলি দিয়ে ৪০গজ ভিতরে মাদরাসাতুল মাসতুরাত। 


এপ্রিল'১৫ 


__ল্ল্ন্তু। আত্তার্তহীদ ৩২ 


শি।ক্ষা।-|সা।হি।ত্য 


কার্যকর অধ্যয়নের ৫টি ফলপ্রসূ বৈশিষ্ট্য 


ইয়াকুব আলী, ভাষান্তর: মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ 


অনেকেই বই পড়েন। কিন্তু যখন 
জিজ্ঞেস করা হয় কী পড়েছেন, তখন 
মস্তিকের সাথে যুদ্ধ করতে হয়! 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) বলেন, জ্ঞান কোনো 


প্রকাশ্য আমলের চেয়ে গোপন 
আমলের সংখ্যা কি বেশি? গোপন 


ধারাবাহিক বর্ণনা নয়, বরং তা অন্তরে 


আপনিও কি তেমন পাঠক£ঃ আপনি কি 
শেখার অনেক আগ্রহ নিয়ে দীন 
শিক্ষার ক্লাসে বসছেন কিন্ত মনে হচ্ছে 
কিছুই শিখতে পারেননি? ক্লাসে বা 
সবকে বসে কি মনে হয়, থাক, এটা 
লিখে রাখার দরকার নেই | এটা আমি 
কখনোই ভুলবো না, কিন্তু একসপ্তাহ 
পরে ওই ক্লাসের একটি বাক্যও আপনি 
স্মরণ করতে পারছেন 


স্থাপিত এক আলো । 
ঠা 

“নিশ্চয়ই যারা জ্ঞানী তারাই আল্লাহকে 
ভয় করে ।”১ 

ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) 
বলেন, 'জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু একারণেই 
যে, তা ব্যক্তিকে আল্লাহর ভয় ও 
আনুগত্য শেখায়, নয়তো তা ড্ঞোন 


আমলের চেয়ে প্রকাশ্য আমল করতেই 
কি আপনার বেশি আগ্রহ জাগে? যদি 
তা-ই হয়, তবে আপনাকে নিয়্যতের 
(মনের উদ্দেশ্য) প্রতি গভীরভাবে 
মনোযোগী হতে হবে । আপনি যে 
আমল করছেন, তা কার জন্য? মানুষ 
নাকি আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা) জন্য? 


৩. তাকওয়া 


্ যে ব্যক্তি তার 
না? বাস্তবতা নির্মী শক্তি রি 
আপনি যখনই কোনো ও ণর ও চি এবং 
ক্লাসে বা সবকে 58 
যিনি তা করেন 
খঙ্ছ্বপ্জক্* আমাদের সবার মধ্যেই রয়েছে। ওল ও 
খ্রি প্রেয়ারে ইসলামি বিশাল সম্ভাবনা থাকা সন্ত উর ্র 
লেকচার শুনতে ও জীবিত আর 
যাচ্ছেন, আপনাকে বলের 
কয়েকটি কল্যাণী আমরা এই অসীমত দে ৪১০ 
মনোভাব 
সেগুলো শুরু করত সীমিত করে ফেলি। বি 
হবে। নীচে এমনই টং 
কয়েকটি প্রয়োজনীয় অন্যকিছু । রি ্ 
মনোভাব তুলে ধরা হলো: দঃ খেয়াল রাখবেন, আল্লাহ (সুবহানাহু 
২. নিয়ত (মনের উদ্দেশ্য) ওয়া তাআলা) তাকে দেখছেন । যদি 
১. ইখলাস (আত্তরিকতা প্রথমেই যে বিষয়টি বিবেচনায় নিতে আল্লাহ চান তো, এতেই আপনার 
বা অন্তরের বিশুদ্ধতা) হবে তা হলো, আপনার জ্ঞানার্জন পড়াশোনায় বরকত নেমে আসবে । 
নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, আমি কেন হলো একটি ইবাদত কর্ম। এটি “যিনি জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে সফল হতে 
এটা শিখছি বা পড়ছি? এটা কি এজন্য ব্যক্তিগত তথা গোপন ইবাদতের চান আবার একই সাথে অতিমাত্রায় 
যে, লোকে আমাকে জ্ঞানী বলে অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া পানাহার ও নিদ্বাকে সমান গুরুত্ব দেন, 
ডাকবে? এটা কি বিতর্কে জয়ী হওয়ার তাআলা) এবং আপনার মধ্যেই তিনি আসলে অসম্ভব সাধনের চেষ্টা 
জন্য? এটা কি আমার প্রতি মানুষের সীমাবদ্ধ । করছেন | [77০ 74477675 ০ 77০ 


দৃষ্টি ফেরানোর জন্য? যদি এগুলোর 


ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী বলেন, 


কোনো একটি আপনার ক্ষেত্রে সত্য 


“আমার নিয়তের (মনের ইচ্ছা) চেয়ে 


হয়, তাহলে এই পড়াশোনা দিয়ে 
আপনি সত্যিকার অর্থে মোটেই 
উপকৃত হবেন না । 


এপ্রিল'১৫ 


আমার কাছে আর কিছু বেশি কঠিন 
মনে হয়নি । 

নিজের প্রকাশ্য ও গোপন উভয় 
ধরণের আমলের দিকে লক্ষ করুন । 


1710771972০ ০০০/০ বই থেকে নেওয়া] 


৪. নীরবতা 

অনেক কিছু জানার পর সেগুলো মুখে 
প্রকাশ করে নিজের জ্ঞান যাহির করার 
ইচ্ছা জাগবে । অনেক সময় শোনার 


__777 আত্তার্তহীদ ৩৩ 


শি।ক্ষা।-|সা।হি।ত্য 


চেয়ে বলতেই বেশি ভালো লাগবে । 
এমন মানুষের জন্য সতর্কবাণী: “যে 
কিয়ামতে বিশ্বাস করে, সে ভালো কথা 
বলুক অথবা নিশ্ুপ থাকুক" !সহীহ আল- 
বুখারী, খ. ৮, অ. ৭৬, হাদীস: ৪৮২] | 
ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেন, “আপনি 
যদি কিছু বলতে চান, তবে [আগে] 
চিন্তা করুন। যদি সিদ্ধান্ত নিতে 
পারেন, এতে কোনো ক্ষতি নেই, তবে 
বলুন। যদি সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, 
আপনার কথায় ক্ষতি হবে, তবে 
বলবেন না ।' 

হযরত লোকমানকে জিজ্ঞাসা করা 
হয়েছিল, আপনি কীভাবে এত জ্ঞানী 
হলেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 
“আমার যা প্রয়োজন নেই, আমি তা 
চাই না, আর যা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ 
নয়, আমি তা বলি না। [772 


14977127501 1715 16770715725 
99917 বই থেকে নেওয়া] 


৫. বিনত্রতা 


আমাদের থাকতে হবে এমন আরেকটি 


ক্ষেত্রে বলা যায়, ওই জ্ঞানী ব্যক্তি মুখ 


বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করা 
এবং মনে রাখা যে, এমন অনেকেই 
আছেন যিনি আমার চাইতে বেশি 
জ্ঞানের অধিকারী | 

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেছেন, “আমি 
ইমাম মালিক (রহ.)-এর উপস্থিতিতে 
বইয়ের পাতা খুবই আস্তে করে, 
নিঃশব্দে উল্টাতাম যাতে তিনি শব্দে 
বিরক্ত না হন, এটা করতাম তাঁর প্রতি 
শ্রদ্ধার কারণে ।' 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রহ.) বলেন, ছাত্র হিসেবে আমি 


দিয়ে যা বলে অন্তরে তা প্রত্যাখ্যান 
করে । যে জ্ঞান তার জীবনে এসেছে, 
তা আসলে আন্তরিক, উপকারী জ্ঞান 
নয়। 

নিজেকে কল্যাণমুখী, চৌকস করে 
গড়তে হলে শিষ্টাচার শিখতে হবে যা 
হবে জ্ঞানভিত্তিক শিষ্টাচার | 

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক 
(রহ.) বলেন, “আমি শিষ্টাচার শিখতে 
৩০ বছর ব্যয় করেছি আর জ্ঞানার্জন 
ব্যয় করেছি বিশ বছর ॥ 


নিজেকে বিনয়ী রেখেছিলাম । তাই 
শিক্ষক হিসেবে আমি সম্মানিত 
হয়েছি । 


শেষ কথা 

কেউ জ্ঞানার্জন করলে, তার জ্ঞান 
তাকে বিনয়ী করবে । আপনি যদি 
এমন কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিকে দেখে 
থাকেন যার আচরণ মন্দ, তাহলে তার 


এখন থেকে আমরা যখন পড়তে 
বসবো, আমরা যেন উল্লিখিত ৫টি 
মনোভাব সঙ্গে নিয়ে পড়তে বসি। 
যাতে করে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা 
থেকে সর্বোচ্চ কল্যাণ অর্জন করতে 
পারি । 


১ আল-কুরআন, সরা ফাতির, ৩৫:২৮ 


বেরিয়েছে 


মাযহাব ও ফেরকায়ায়ে আহলে হাদীস বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ 
আপনার কফি সংগ্রহে যোগাযোগ করুন 


এপ্রিল'১৫ 


শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 


আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 


কনফিডেন্স মোবাইল পয়েন্ট 
২৯, রিজওয়ান কমপ্রেক্স (২য় তলা), রিয়াজুদ্দীন বাজার, চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২৩-৮৮৪৫০০ 


৩৪ 


ম।হি।লা।-।প।রি।বা।র 


আমি কি সঠিক মানুষটিকে বিয়ে করছি? 
মুনিরা লেকোভিচ এযেলডিন, ভাষান্তর: জহিরুল কাইয়ুম 


(মুনিরা লেকোভিচ এযেলডিন 79072 77/249772: 04517975107 74517771510 4451 732976 096%7%2 


74477169_ বইয়ের লেখিকা । তিনি লস এঞ্জেলেসের ক্যালিফনির়া ইউনিভাসির্টি থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ও 
ফুলারটনের ক্যালিফর্নি়া স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে ম্যারিজ ত্যান্ড ফ্যামিলি কাউন্সেলিংরে ওপর ম্নাতকোভর ডিগ্রি 


লাভ করেন । এযেলডিন বতর্মানে ইন্টারনেট ভিত্তিক রেডিও স্টেশন, 076 7,2290) £৫19-তে 17717) 
0০7/7০00% নামে একটি অনুষ্ঠানের সহ-উপস্থাপিকা । তিনি 737০9 ০91 15107770৪77 44771 


727//4/79/-এর জন্য ইসলামিক স্টাডিজের দুটি পাঠ্যবইসহ মুসলিম পাঠকদের জন্য প্রচুর পরিমাণে লেখালেখি 


করে থাকেন 1) 


কাউকে বিয়ে করার আগে অবশ্যই 
নিজেকে এ প্রশ্নটি করবেন । জেনে 


“সুচরিত্রা নারী সুচরিত্র পুরুষের জন্য 


অনুভূতিগুলো তার সাথে ভাগাভাগি 


এবং সুচরিত্র পুরুষ সুচরিত্রা নারীর 


বিস্মিত হবেন যে, উপযুক্ত মানুষটি 


জন্য । লোকে যা বলে এরা তা থেকে 


বাছাই করার ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় 


পবিত্র এদের জন্য আছে ক্ষমা ও 


কাজ করলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 
এই প্রশ্নটির উত্তর হয়ে থাকে আবেগ 
এবং অনুভূতিনির্ভর । হরেক রকম 
মানুষ সম্পর্কে জানার মধ্য দিয়ে 
আপনি বিচিত্র ধরনের ব্যক্তিত্বের সন্ধান 
পাবেন । মানুষ সম্পর্কে জানার 
গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো এই প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে আপনি যে ধরণের মানুষের 
সানিধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বস্তি এবং 


সম্মানজনক জীবিকা ৷ 


এই আয়াত আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে 
দেয় কে, কোন ধরণের মানুষের জন্য, 
তা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন । 
নীচে কিছু অনুভূতির বর্ণনা দেওয়া 
হলো যেগুলো আপনি সঠিক 
মানুষটিকে বেছে নিয়েছেন কিনা তা 
জানার জন্য গুরুত্পূর্ণ | 

সঠিক মানুষ হবেন এমন কেউ আপনি 


আরামবোধ করেন, সেইসব মানুষদের 
খুজে পাবেন। আর বয়স এবং 
মানসিক পরিপক্কতা বাড়ার সাথে সাথে 


যার সান্িধ্যে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ 
করবেন_এমন কেউ যার হতে 
নিজেকে নিশ্চিন্তে তুলে দেওয়া যায় । 


নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও আপনার 


সঠিক মানুষটি আপনাকে আপনার 


ভেতর গভীরতর উপলব্ধির বিকাশ 
ঘটবে । 

এক পর্যায়ে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ 
করেন এমন একজনের দেখা পেয়ে 


জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত 
করবেন । এটা হতে পারে আপনার 
সুষ্ঠু জীবনযাত্রার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে, 
হতে পারে পরিবার ও কাজের মধ্যে 


যাবেন এবং তাকে বিয়ে করার বিষয়টি 
বিবেচনা করতে পারবেন । 
অনিবার্ষভাবেই আপনার মনে প্রশ্ন 
আসবে, তিনি কি আমার জন্য সঠিক 
মানুষটি? সুরা আন-নূরে আল্লাহ 
তাআলা বলেছেন, 
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ভারসাম্য রক্ষায় আপনার প্রচেষ্টাকে 
সমর্থন করতে । জীবনের প্রতিটি 
ক্ষেত্রে উদ্যমী হতে আপনি অনুপ্রাণিত 


করতে নিরাপদ বোধ করবেন । আপনি 
তার সহযোগিতায় নিজের সম্পর্কে 
সমুনত ধারণা পোষণ করতে 
পারবেন । সঠিক মানুষটি হবেন এমন 
যার সাথে আপনার নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে 
উঠবে এবং আপনারা উভয়েই উভয়ের 
সঙ্গ উপভোগ করবেন । বন্ধুত্বের ওপর 
দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠা জরুরি 
কারণ বন্ধুত্র ওপর ভিত্তি করেই 


ভালোবাসার বিকাশ ঘটে । 
আপনি এবং আপনার জন্য উপযুক্ত 
মানুষটির জীবনের লক্ষ্য ও 


মূল্যবোধগুলো হবে একই ধরণের । 
এর অর্থ এই নয় যে, উভয়ের জীবনের 
লক্ষ্য ও মূল্যবোধগুলো হুবহু এক হতে 
হবে। এর অর্থ হলো, দু'জনের 
জীবনযাত্রায় সাংঘর্ষিক কোনোকিছু 
থাকবে না। ফলে আপনারা দীর্ঘ 
মেয়াদী লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে 
সম্মত হতে পারবেন এবং একসাথে 
অর্জনও করতে পারবেন। সঠিক 
মানুষটির কাছে আপনি অনুভূতি ও 
উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারবেন । ফলে 


বোধ করবেন এবং মানসিক অবলম্বন 
খুজে পাবেন যখন জানবেন যে, 
আপনি যে মানুষটিকে বিয়ে করতে 


নিজের আবেগ অনুভূতিগুলোকে মনের 
মধ্যে চেপে রাখার কোনো প্রয়োজন 
বোধ হবে না। কোনো বিষয়ে 


যাচ্ছেন সে নেতিবাচক, স্বার্থপর বা 


মতানৈক্য দেখা দিলে নিজেদের মধ্যে 


খুতখুতে মানসিকতার নয় । আপনি 


আলোচনা করতে পারবেন । একে 


যখন সেই মানুষটির সাথে থাকবেন 
তখন নিজের ভাবনা এবং 


অপরের মতামত শুনবেন এবং একটা 
সমঝোতায় পৌছতে পারবেন । সেই 
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মানুষটির সাথে আলোচনা হবে 


এসব যদি ভেতর থেকে স্বাভাবিকভাবে 


মানুষ আছে যাদেরকে আমরা 


উপভোগ্য যা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য 


না আসে, তবে বিয়ের আগে 


সহায়ক । স্বাভাবিকভাবেই দম্পতিদের 
বিবাহিত জীবনে বিভিন্ন পর্যায় ক্রমিক 
পরিবর্তন ঘটে থাকে । এসব 
পরিবর্তনের সাথে সুষ্ঠভাবে খাপ 
খাওয়ানোর জন্য দরকার নিজেদের 
ভেতর কার্কর এবং সফল 
বোঝাপড়া । 

সঠিক মানুষটি হবেন আপনার ও 
আপনার চারপাশের মানুষের প্রতি 


আপনাকে মুগ্ধ করার জন্য যে যত 
সুন্দর ব্যবহারই করুক না কেন, 
প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডে তার আসল 
রূপটা বের হয়ে পড়বে । 

পরিশেষে, উপযুক্ত মানুষটি হবেন 
সৎ_এমন একজন কাজে বিশ্বাস করা 
যায় এবং যার ওপর আস্থা রাখা যায় । 
জীবনের বিভিন্ন উদ্বেগ এবং সিদ্ধান্তের 
ব্যাপারে তিনি আপনার সাথে সত্যবাদী 


সদয়, সুবিবেচক এবং বিনয়ী । তার 
এই বৈশিষ্ট্যগুলো আপনাকে শুধু মুগ্ধ 


থাকবেন । তাকে বিয়ে করলে তিনি 
আপনার জীবনের ওপর খবরদারি 


করার জন্যই নয়। এই মানুষটি 
আপনাকে আপনার পরিবার পরিজনের 
সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে 
উৎসাহিত করেন । আপনারা দু'জনই 
বুঝতে পারবেন যে, বিয়ে হলো দুটি 
পরিবার মাঝে সম্পর্কের একটি 
সেতুবন্ধন এবং কখনোই তা বিচ্ছিন 
দাম্পত্য জীবনের কারণ নয়। 
আপনার পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি 
এমন আচরণ একজন মানুষের আসল 
চরিত্রেরই স্বতঃস্ফুর্ত বহিঃপ্রকাশ । শুধু 
আপনাকে সহদয়তায় সিক্ত করে 
রাখল কিন্তু আপনার পরিবার ও 
স্বজনদের গুরুত্ব দিলো না__এটা 
অসামঞ্জস্য চরিত্রের লক্ষণ । চরিত্র 
হলো তা-ই যা স্থান, কাল এবং পাত্র 
নির্বিশেষে ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম এবং 
আচরণের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে 
ধরা দেয়। 

আপনারা উভয়েই মুখে যা-ই বলুন না 
কেন, কর্মের মাধ্যমেই আপনাদের 
চরিত্র প্রকাশিত হবে । আপনার জন্য 
উপযুক্ত মানুষটি কখনো অমার্জিত, 
অপরিপক্ক মানসিকতার, উদ্ধত অথবা 
স্বার্থপর হবেন না; বরং তিনি হবেন 
বিবেকবান এবং তার আশেপাশের 
প্রত্যেকের প্রতি যত্রশীল | যেমন- শুধু 
বাবা-মা এবং অফিসের বসের প্রতিই 
নয়, এমনকি হোটেলের ওয়েটার এবং 


করবেন না; বরং নিজের জীবনকে 
আপনার সাথে ভাগাভাগি করে 
নেবেন। তিনি আপনাকে বিশ্বাস 
করবেন এবং আপনার সবকিছুকে 
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন না অথবা 
আপনি আপনার প্রতিটি কাজকে তার 
কাছে গ্রহণযোগ্য করবেন এমন 
প্রত্যাশাও তিনি করবেন না। তার 
সাথে থাকলে নিজেকে নিরাপদ মনে 


তাৎক্ষণিকভাবে পছন্দ করে বসি; 
আবার কাউকে আমাদের কাছে 
আকর্ষণীয় মনে হয় এবং তার সম্পর্কে 
খোঁজ খবর নিতে শুরু করি । এগুলো 
হচ্ছে প্রাথমিক আবেগ অনুভূতি । কিন্তু 
যখনই আমরা কারও সম্পর্কে জানতে 
চাইব ও উপযুক্ততা যাচাই করব, 
আমাদেরকে মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের 
ওপর জোর দিতে হবে। তাদের 
অনুভূতির গভীরতাকে সতর্কতার সাথে 


পরীক্ষা করে দেখতে হবে । 
সঠিক মানুষটির সাথে থাকার 
আরেকটি অর্থ হলো নিজের নৈতিক বা 


মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো । 
সুসম্পর্ক শান্তি বয়ে আনে, কুরআনে 
বলা হয়েছে, 
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হবে এবং আপনার স্বতন্ত্র 
বৈশিষ্ট্যেগুলো নিয়েই তিনি আপনাকে 


যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের 
মধ্যে হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের 


গ্রহণ করে নেবেন । মনে হবে আপনি 
আপনার ভুলগুলো নিয়ে তার সাথে 
আলোচনা করতে পারেন এবং যৌথ 


সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের 
নিকট প্রশান্তি পাও । এবং তিনি 
তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক দয়া ও 


প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নিজের 


ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন । 


দুর্বলতাগুলো শুধরে নিতে চেষ্টা করতে 
পারেন । 

এখানে অনিবার্ষভাবেই বলা দরকার 
যে, অসৎ অথবা আপনার নীতি ও 
মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কর্মকাণ্ডে 
লিপ্ত কোনো ব্যক্তিকে আপনার 
কখনোই বিয়ে করা উচিত নয় । দু'জন 
মানুষের সততা এবং পারস্পরিক 
বিশ্বাস ও আস্থার ওপর ভিত্তি করে 
একটি সুষ্ঠু দাম্পত্য জীবন বিকাশ লাভ 
করে। 

অনেকগুলো বিষয় বিয়ের উপযুক্ততা 
নির্ধারনে কাজ করে । তবে সবচেয়ে 


অফিসের পিওন বা কেরানীর প্রতিও 


অস্পষ্ট অথচ সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ 


তিনি বিনয়ী হবেন । বিয়ে পারস্পরিক 


ব্যাপারটি হলো সেই মানুষটির প্রতি 


শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত | 
এপ্রিল'১৫ 


আপনার ভালো লাগার অনুভূতি | কিছু 


চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে 
অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে । 
যেহেতু কোন মানুষই নিখুত বা 
ক্রুটিমুক্ত নয়, তাই অবাস্তব গুণসম্পন্ন 
মানুষ খোজা আমাদের উচিত হবে 
না। আপনার উচিত আপনার মতো 
একজন মানুষকে খুঁজে বের করা 
মনে রাখবেন, সঠিক মানুষটি খুঁজে 
পাওয়া চ্যালেঞ্জের অর্ধেক মাত্র । বাকি 
অর্ধেক হলো নিজেকে সঠিক মানুষ 
হিসেবে গড়ে তোলা যাতে অন্য কেউ 
আপনাকে সঠিক মানুষ হিসেবে বিয়ে 
করতে চায় । 


১ আল-কুরআন, সরা জান-নূর, ২৪:২৬ 
২ আল-কুরআন, সরা আর-রূম, ৩০:২১ 
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ধূমপানের বিপদ ও তার প্রতিকার 


ধূমপানের বিপদ ও তার প্রতিকার 
ধূমপান সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি 
মহাবিপদ । তাই আজ গোটা বিশ্বজুড়ে 
ধূমপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে । 
সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ ধূমপানের 
শিকার হয়ে দিনের পর দিন সুন্দর 
স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। প্রতি 
বছর কোটি কোটি টাকা 
পুড়িয়ে ছাই করে ফেলছে। 
লক্ষ লক্ষ লোক ধুমপান 
জনিত ক্যাসারসহ অনান্য 
রোগে মারা যাচ্ছে । কেউ 
কেউ বিভিন্ন ঘাতক রোগ 
ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে 
অসহায় অবস্থায় অতি কষ্টে 
মানব সমাজে বেঁচে আছে 
জীবনী শক্তি, মস্তিষ্ক, 
ফুসফুস ও হৃদপিণ্ডের ক্ষতি 
হতে শুরু করে ধুমপান 
বিশ্বমানবের অসংখ্য ও 
অগনিত ক্ষতি করে থাকে । 
শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, 
আর্থিক এবং ইহলৌকিক ও 
পরলৌকিক তথা ধুমপান 
দ্বারা মানুষের সব রকম ক্ষতি হচ্ছে। 
ধূমপায়ী ক্ষতি করে নিজের, 
পরিবারবর্ণের, সাথী-দর্শকের, 
সহ্যাত্রী-সহপাঠীর ও সঙ্গে 
অবস্থানকারী সকল মানুষের | পার্শস্থ 
নিষ্পাপ শিশুর, গর্ভস্থ শিশুর ও ভ্রুনের, 
বীর্যের ভেতরের শুক্রকীটের, ভবিষ্যৎ 
বংশধরের এবং দেশ ও জাতির | তাই 
সমগ্র পৃথিবীর সর্বস্তরের জ্ঞাণীগণ 
মানুষকে ধূমপানের করাল গ্রাস হতে 
বাচানোর জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন । 
প্রিয় মুসলিম ভাইসকল! এ প্রচেষ্টার 
ংশ হিসাবে আমরা আপনাদের 
খেদমতে এ ক্ষুদ্র পরিসরে ধূমপানের 
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মাফিয়া হক মুনা 


ভয়াবহ ক্ষতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ 
করছি: 

স্বাস্থ্য গত ক্ষতি 

ধূমপানের প্রতি টানে মানুষের দেহে 
যতটুকু ধোয়া প্রবেশ করে তাতে 
রয়েছে দেহের জন্য কতোগুলো বিষাক্ত 
পদার্থ । 


এগুলোর প্রভাবে দেহের 


প্রতিটি তন্ত্রের কার্যক্ষমতা ক্রমশ বিপন্ন 
হয়ে পড়তে থাকে এবং এর ফলে জন্ম 
নেয় হাজারো রোগ । মানব দেহে 
এমন কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই যেখানে 
ধূমপান কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করে না । ধূমপানের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া 
হচ্ছে, 

১. অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীরা 
তেমন সু-স্বাস্থের অধিকারী হয় না 
এবং আয়ু বেশি পায় না। 

২. ধূমপান পঙ্গু ও অসমর্থ করে দেয় 
এমন কিছু রোগের জন্য দায়ী । 

৩. ধূমপানের ফলে মুখের ক্যান্সারসহ 
সব ধরনের ক্যাসার রোগ হওয়ার 
সম্ভাবনা বেশি । 


৪. ধূমপানের অভ্যাস থেকে 
ব্রংকাইটিস, এম. কাই. সেমা, 
হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ, স্ট্রোক, 
মস্তিষ্কের রক্তনালী ছিড়ে যাওয়া, 
বার্জাস ডিজিজ, গ্যাস্ট্রিক, আলসার 
ইত্যাদি রোগ হয়ে থাকে । 

৫. হজমশক্তি বিনাশ, কিডনি, মৃত্রাশয়, 
চোখ ও প্রজননতন্ত্রের 
গুরুতর গোলযোগ ও 
যৌন দুর্বলতার মুলে 
ছোবল । 

৬. গর্ভাবস্থায় ধুমপান স্বন্প 
ওজনের শিশু জন্মুদান ও 
সদ্যজাত শিশুর মৃতুহার 
বাড়ীতে সাহায্য করে 
থাকে । 

ধান ও কৃষিকাজের মত 
পেশায় এবং ধোয়া 
নির্গত হয় এমন সব 
নিয়োজিত, ধুমপান 
তাদের অকপেশনাল 
পালমোনারী দ্রুত 

ঘটাতে বা বৃদ্ধি করতে সাহায্য 

করে। 


পরিবেশগত ক্ষতি 

১. বিডি-সিগারেটের ধোঁয়া অফিস- 
এবং বাড়ি-ঘরের পরিবেশ 
মারাত্মকভাবে দূষণ করে । এতে 
সার্বিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং 
রোগ বিস্তার ঘটে ব্যাপক হারে । 

২.ধূমপানে যেমন পরিবেশ নষ্ট হয় 
ঘরে, তেমনি গর্ভের পরিবেশও নষ্ট 
হয়ে ক্ষতি করে গর্ভস্থ শিশুর । 


নৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি 


৮০ 
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ধূমপানের সাথে সামাজিক অবক্ষয়ের 

সংযোগ আছে । নেশা ও নৈতিকতার 

দ্বন্দ আছে। এক সাথে দুটো চলতে 
পারে না। নেশার দাসত্ব এক অর্থে 
মানবিক পরাজয় । 

১. বিড়ি সিগারেট একটি নেশাজনিত 
বাড়তি খরচ | এ খরচ যোগাতে 
ব্যক্তির পদশ্থলন আরম্ত হয় । 

২. প্রশাসনের বিভিন্ন পদে যারা ধূমপান 


৬.অনেক পরিবারের কর্তার বিড়ি 


থাকে । এরা সত্যিকারভাবেই 


সিগারেট পান করার বদঅভ্যাস 
রয়েছে। এতে তার বিড়ি- 
সিগারেটের দুর্গন্ধে তার শিশু, 


অহংকারী ও মানুষকে কষ্ট দিয়ে 
থাকে । অহংকার করা আর 
মানুষকে কষ্ট দেওয়া সকল ধর্মেই 


সন্তান ও নিজ স্ত্রীও তার চাইতেও 
বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও রোগগ্রস্ত হয় । 


নিষিদ্ধ । আর যারা অহংকারী এবং 
মানুষকে কষ্ট দেয় তাদেরকে কেউই 


৭. বিডি-সিগারেট নেশার মতো, যারা 


ভালোবাসে না। 


এটা খায়, তাদের ভাত-তরকারী না 
খেলেও চলে, কিন্তু বিড়ি-সিগারেট 


করেন তাদেরকে সিগারেটের 


না খেলে তাদের চলে না। এটা 


মাধ্যমে প্রভাবিত করা খুব সহজ । 


তাদের নেশার মতো হয়ে গেছে 


আপ্যায়নের নামে সিগারেট অনেক 
সময় উৎকোচের (ঘুষের) পর্যায়ে 
পড়ে । 


তাদের হাতে টাকা-পয়সা না 
থাকলেও তারা হাওলাত করে এ 
নেশা মেটাবেই মেটাবে । অনেক 


৩.শিক্ষক ও ডাক্তারদের জন্য ধূমপান 
একটি মারাত্মক অবক্ষয় । বয়স্ক ও 
গুরুজনরা ধূমপান করলে তাদের 
পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা নষ্ট 
হয়। তাদের প্রতি আর শ্রদ্ধাবোধ 
থাকে না, এতে একপর্যায়ে 
পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা 
ধ্বসে পড়ে । 
৪.হুকা, শিশা যেমন মুখে মুখে ঘুরে, 
একই ভাবে বিড়ি সিগারেটও মুখে 
মুখে জলে । ফলে একজনের মুখের 
জীবানু অন্যজনের মধ্যে ছড়িয়ে 
সামাজিকভাবে রোগ বিস্তার ঘটায় । 
৫.ধুমপানের ফলে অনেকের মুখেই 
বিশ্রী ও উত্কট দুর্গন্ধ হয় । যা কিনা 
অফিস আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


বিড়ি সিগারেট পানকারী টাকা 
হাওলাত নিয়ে আর দেয় না. এজন্য 
সমাজে মানুষে মানুষে মনোমালিন্য 


ও দুরত্ব বাড়ে। দেখুন এবার 
ধূমপান কতো ক্ষতিকারক!!! বিভিন্ন 
দেশে আমার অভিজ্ঞতা থেকে 
দেখেছি, কোনো কোনো টেক্সি 


সর্বত্রই ঘৃণা ও বিরক্তির উদ্রেক 
করে । অনেক সময় দেখা যায় শিশু 
ও নারীরা এ দূর্গন্ধ সহ্য করতে না 
পেরে ধূমপায়ীকে এড়িয়ে চলে এবং 
ধুমপায়ীর গাড়ী বা ট্যাক্সিক্যাবে 
উঠে বিডি-সিগারেটের গন্ধে 
অনেকের মাথাব্যথাও শুরু হয় 
অনেকে বমি করেও দিয়েছে এমন 
হাজারো নজির আছে 
ধূমপানকারীর টেক্সিতে যাত্রীরা 
উঠতে চায় না, আর সে ইচ্ছা 
করেই সবার ঘৃণার পাত্র হচ্ছে । 
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যাত্রীর কাছে ভাড়া না থাকলে, সে 


তার কাছে পাওনা ভাড়ার পরিবর্তে 


ড্রাইভারকে বিড়ি-সিগারেট দিয়ে 
দেয় । এটা খুবই খারাপ কাজ । 
৮.একজন ধুমপানকারী ব্যক্তি 
অশালীন, বদঅভ্যাসঅলা, হীন 
ব্যক্তিও বটে । সে মানুষকে সম্মান 
না দেখিয়ে বরং মানুষের 
অধিকারকে খর্ব করে, মানুষকে হেয় 
রর করে ও ৮445 করে 


তিনে ভারতে 
সব সময় একটা ডেম কেয়ার ভাব 


বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে শুধু 
তামাকজনিত স্বাস্থ্য ক্ষতি থেকেই নয়, 
তামাক ব্যবহারজনিত সামাজিক, 
পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক ক্ষতি 
থেকেও রক্ষা করতে তামাকের ওপর 
কর বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ 
আহ্বান জানান 


তারা আরও বলেন, প্রতিবছর নিত্য 
প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেলেও 
সে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না তামাকজাত 
পণ্যের দাম । 


আর্থিক ক্ষতি 

ধূমপানের ফলে কষ্টার্জিত অর্থের বিরাট 

অপচয় হয় । আল্লাহর দেওয়া আমানত 

আগুনে পুড়িয়ে শেষ করা হয় । 

১. প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা এ 
ক্ষতিকর খাতে ব্যয় হচ্ছে । 

২.ধুমপানের ফলে সৃষ্ট রোগের 
চিকিৎসায় কত মানুষ সর্বহারা 
হচ্ছে। 

৩. ধূমপান একটি অগ্নিকাণ্ডের মতো, 
যে অগ্নিকাণ্ডে প্রতি বছর কোটি 
কোটি টাকার সম্পদ ও আল্লাহর 
দেওয়া মানুষের অসংখ্য হার্ট 
(75811) ধবংস হয়ে যাচ্ছে । 

আমাদের বাংলাদেশে প্রতি বছর বিড়ি- 

সিগারেটের পেছনে খরচ প্রায় ২৯১২ 

কোটি টাকা । বার্ষিক এ খরচের টাকা 

দিয়ে ৪৮৫ কোটি ডিম বা ২৯ কোটি 
এক কেজি ওজনের মুরগি বা ২৯ লাখ 
গরু বা ১৪ লাখ টন চাল কেনা সম্ভব 

বলে এক গবেষণায় উঠে এসেছে ।২ 


ইসলামের দৃষ্টিতে ধুম 


পান 

ধূমপান মানবসমাজের অবর্ণনীয় ক্ষতি 
সাধন করে। তাই নিঃসন্দেহে 
ইসলামের দৃষ্টিতে তা হারাম । এই 


_______ 0 আত্তার্তহীদ ৩৮ 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 


প্রসঙ্গে বর্তমানে যুগের বিখ্যাত 
ইসলামি চিন্তাবিদ সাউদী আরবের 
সর্বোচ্চ ফতওয়া বোর্ডের প্রধান মুফতী 
আল্লামা শায়খ ইবনে বায (রহ.) 
বলেছেন, “ধুমপান হারাম, যেহেতু তা 
অপবিত্র ও নিকৃষ্ট জিনিস এবং অসংখ্য 
ক্ষতির কারণ ॥' আল্লাহ তাআলা তার 
বান্দাদের জন্য শুধু পবিত্র পানাহার 
হালাল করেছেন । আর তাদের ওপর 
অপবিত্র জিনিস হারাম ঘোষণা 
করেছেন । পবিত্র কুরআনে আছে, 


591 গ৪র্প (৫ 2৮ 


৪৩৪৪৫৫৩৩৪০৪ ৩95৪ 


এরি ০৯গলা এ ৩ এ ৫ পিস 
5৫58 

“হে মুমিন বান্দারা! তোমরা প্রত্যেকে 

আল্লাহর নিকট তওবা কর, নিশ্চয়ই 

তোমরা সফলকাম হবে 1৫ 

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 

& 20 ৫৮ ৫5 ০৫ ওঠ ৬৫ 5 
ও ৬৬৩ 

“এবং নিশ্য়ই আমি ক্ষমাশীল এ 

ব্যক্তির জন্য যে তওবা করে ও ঈমান 

আনে এবং নেক আমল করে অতঃপর 


“তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, 
কোন জিনিস তাদের ওপর হালাল করা 
হয়েছে? আপনি বলুন, তোমাদের জন্য 
পবিত্র জিনিস গুলোই শুধু হালাল করা 
হয়েছে” 


আল্লাহ তাআলা সুরা আল-আ'রাফে 
তার নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর গুণ বর্ণনা 

উ ও28:5 20৭55 
“তিনি তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ 
দেন আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ 
করেন এবং তাদের জন্য সর্বপ্রকার 
পবিত্র জিনিস হালাল করেন ও তাদের 


ওপর সর্বপ্রকার অপবিত্র জিনিস হারাম 


58 


সকল প্রকারের ধূমপান কখনই পবিত্র 
জিনিসের অর্তভূক্ত নয়। বরং তা 
মারাত্মক ক্ষতিকর ও অপবিত্র জিনিস । 
তাই ধূমপানের ব্যবসাও মাদক দ্রব্যের 
ব্যবসার মতো নাজায়েয । অতএব, 


ওয়াজিব দ্রুত তওবা করে আল্লাহর 


সত্য সঠিক পথ অবলম্বন করে 1” 
আজ মুসলিম জাহানের ওলামায়ে 
কেরামের এক্যবদ্ধ মত হলো, ধূমপান 
হারাম, এমনকি তা ক্রয় বিক্রয়ের জন্য 
দোকান ভাড়া দেওয়াও হারাম । 
কোনো হারাম কাজের সহযোগিতাও 
হারাম । 
ধূমপান হারাম হওয়ার আরেকটা বড় 
দলীল হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন, 
(৫445 
“তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে 
ঠেলে দিও না”? 
ধূমপায়ী যেমন নিজেদেরকে ধ্বংসের 
দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তেমনি সে ধীরে 
ধীরে নিজের জীবনীশক্তি নষ্ট করে 
আত্মহত্যার মতো অপরাধ করছে। 
অর্থের অপচয় বা অর্থ নষ্ট ইসলামে 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 

8৬:৪৪1025 ভি€ 9১52৫ 
“নিশ্য়ই অপচয়কারী শয়তানের 
ভাই ।৮ 
আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 

8৩:১৮ ৩০ ০৯৮১ 


দিকে ফিরে আসা এবং অতীত 
কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া ও 
ভবিষ্যতে এ কাজ না করার অঙ্গীকার 
করা । আর যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে 
তওবা করে আল্লাহ তাআলা তার 


“নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীকে পছন্দ 
করেন না।” 


ধূমপান কেবল অপচয় নয়, সম্পূর্ণ 
ক্ষতিকর কাজে অর্থ নষ্ট ছাড়া আর 


কিছুই না। 


তওবা কবুল করেন । যেমন- আল্লাহ 
তাআলা এরশাদ করেন, 


এপ্রিল'১৫ 


আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা.) মুখে 
দূর্গন্ধ হয় এমন সবজি বা কীচা 


পেয়াজ, রসুন খেয়ে মসজিদে আসতে 
নিষেধ করেছেন, যেমনটি সহীহ আল- 
বুখারী+”র নিয়ের হাদীসটিতে রয়েছে, 
এও ৩ ডি ০ 
এতে ফেরেশতা ও মানুষের কষ্ট হয়ও 
পে 903689 এ৩র্ল ৬০ 


০ ০৪ 


(6 এই 
“যে ব্যক্তি পিয়াজ, রসুন এবং 
পিয়াজের মতো গন্ধ হয় এমন কোনো 
সবজী খাবে, সে যেন আমাদের 
মসজিদের ধারে কাছেও না আসে, 
কেননা; মানুষ যে খারাপ গন্ধ দ্বারা 
কষ্ট পায়, ফিরিস্তারাও তদ্রুপ কষ্ট 
পায় 1১১ 


অন্য হাদীসে আছে, 
১৮১৬ ৮৯৭ 529 4 ১2 9৫ ৩০) 


059৮ 
“যে কেউ আল্লাহ তাআলা ও শেষ 
দিবসে ঈমান রাখে সে যেন 
প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় 1১২ 
21017262152 1|-2৩5(4এ 01) 
(5429 
“সেই লোক প্রকৃত মুসলিম, যার মুখ ও 
হাত হতে অন্য মুসলিম নিরাপদে 
আছে চি 
আর ধূমপান দ্বারা মুসলিমদেরকে কষ্ট 
দেওয়া হয়, নিরপরাধ কোনো 
মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া হারাম । আল- 
58 ৬৪তা তা ভে 
865) 96872৬৬ 
“কোনো মুমিন পুরুষ-নারী কোনো 
অপরাধ না করা সত্বেও যারা 
তাদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা 


__ল্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


প্র।ব।ন্ধ।-।|নি।ব।ন্ধ 


অপবাদ ও স্পষ্ট গ্তনাহের বোঝা বহন 
করে 1১৪ 


বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া দ্বারা কষ্ট 
দেওয়াও এমন মিথ্যা অপবাদ এবং 
একটি স্পষ্ট গুনাহ । 
জনৈক ব্যক্তি রাস্তার মধ্যে পতিত 
একটি গাছ কেটে মানুষের কষ্ট দূর 
করে দেওয়ার কারণে জান্নাতে প্রবেশ 
করেছিল (আল্লাহু আকবার) 1৮ 
তাহলে বলুন ধূমপানের অবস্থা কি? 
বলা হয়: কয়লার কালি ধুলেও ময়লা 
যায় না । একবার ধূমপান করলে যতই 
মুখ পরিষ্কার করেন তা সহজে দূর হয় 
না। এমনকি ধূমপায়ীদের সারা শরীর 
ও কাপড় পর্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায় । 
অধূমপায়ীরা তার অত্যাচার থেকে 
কমই রেহাই পায় । তার আশেপাশে 
কিছুসময় থাকলে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার 
কারণে আপনাকেও সবাই ধুমপায়ী 
বলবে । অতএব আসুন এক্যবদ্ধ ভাবে 
আওয়াজ তুলি: 
* ধূমপায়ী, অধূমপায়ী ভাই ভাই 

সবাই ধূমপানের বিদায় চাই । 
আর করব না ধূমপান 

করব এবার দুধপান | 
৬ মদপান যেরূপ 

ধূমপান সেরূপ । 
মদ্যপানে ক্ষতি যা 


সহযোগী বিষয়সমূহ 

১. ধূমপান হারাম, তাই ছেড়ে দিতে 
নিয়্যাত করা । 

২.ধূমপানের ভয়াবহ ক্ষতিসমূহ 
ভালোভাবে বুঝা ও পরিবারের 


করানো । 

৩. ধূমপান ছাড়তে দৃঢ় অঙ্গীকার করা 
ও ধুমপায়ীদের সাহচর্য ছেড়ে 
দেওয়া | 

৪. বেশি বেশি কুরআন বুঝে পড়ার 
চেষ্টা করা ও বেশি বেশি নেক 
আমল করা । 


এপ্রিল'১৫ 


৫. সবসময় মেসওয়াক ব্যবহার করার 
চেষ্টা করা । 

৬.প্রয়োজনে ধূমপান প্রতিরোধ 
ক্লিনিকের সহযোগিতা নেওয়া । 

৭. সর্বশেষে ভালোভাবে বুঝে নেওয়া 
দরকার যে, ধূমপান ছেড়ে দিয়ে 
আবার শুরু করলে বড় বিপদ হবে । 
বরং ছেড়ে দেয়ার পর একটু খারাপ 
লাগলেও তা তাড়াতাড়ি দূর হয়ে 
যাবে, ইনশাআল্লাহ । 

সাউদী আরবেও ধুমপায়ী কম নেই, 
অনেক আরবী ভাইয়ের গাড়িতে উঠার 
পর সুন্দরভাবে বিড়ি-সিগারেট ফেলে 
দেওয়ার নসীহত করলে তারা সাথে 
সাথে তা ফেলে দেয়, আল- 
হামদুলিল্লাহ । কিন্তু আমাদের দেশের 
কাউকেও যদি সুন্দর নসীহত করা হয়, 
সে সিগারেট তো ফেলবেই না, বরং 
আপনাকে ভুল বুঝবে, খারাপ কথা 
বলবে । আপনি সবর করুন, আল্লাহ 
আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন । 
আল্লাহ আমাদের সবাইকে পালন 
করার তাওফীক দিন | আমীন । 


১ &দনিক আমারদেশ, ১৯ মে ২০১৪ 
২ ট্দেনিক আমারদেশ, ১৯ মে ২০১৪ 
* আল-কুরআন, আল-মায়িদা, ৫:৪ 
-কুরআন, আল-আ রাফ, ৭:১৫৭ 


* আল-বুখারী, জআাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৯, পৃ. ১১০, 
হাদীস: ৭৩৫৯ 

৯ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৩৯৫, হাদীস: ৭৪ (৫৬৪) 

*২ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৭, পৃ. ২৬, 
হাদীস: ৫১৮৫ 

১ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১১, 
হাদীস: ১০ 

** আল-কুরআন, আল-আহযাব, ৩৩:৫৮ 

*« মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০২১, হাদীস: ১২৮ (১৯১৪) 


হারিয়েছ চক্ষুলাজও? 
মুনাওয়ার শাহাদাত 
এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখ 
মুসলমানের বুকে, 
রক্তনদী বইতে থাকে 
ভ্রাতৃহারার শোকে । 
আগুন জ্বালায় মানব পোড়ায় 
ইহুদি-খৃস্টের দল 

ধোকা দিয়ে বোকা বানায় 
ধরে হাজার ছল । 

লাখো মুমিন জীবন বিলায় 
স্পেন জুড়ে শোকের ছায়া 
কাঁদে আকাশ শেষে । 
বন্ধু তুমি ভায়ের ঘাতক 
দ্বীনের শক্রর সাথে 
কেমনে বল এমন দিনে 
হাতটি মিলাও হাতে? 
তোমার কি ভাই চক্ষুটাও 
হারিয়েছে লাজ? 
শক্র-মিত্র পার্থক্যটাও 
ভুলেছ তাই আজ? 


এপ্রিল ফুল 
আবু ওবাইদা আরাফাত 


এপ্রিল ফুল নয় 
নয় সেটা কলি 
এই দিন আসলে 
কি ছিলো বলি । 
মসজিদে জ্বেলেছিল 
ধোঁকার আগুন 
পুড়েছিল মুমিনের 
বিশ্বাসী খুন! 
ইথলিশে যেটা ফুল 
ংলায় বোকা 
খুনের ধোঁকা । 
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ও উধ্ধরবে মেঘের ছায়া 
প্রভু, অন্যায় জুলুমের পৃথিবী আধার তোমার দয়া-মায়া | 
ডুবে গেছে নিয়মের এপার ওপার আসমানের বারিধারায় 
কোথাও শব্দ নেই মানুষ-মানবতার | জমিনের সজীবতা 
উপড়ে গেছে সকল নিয়মের খুঁটি অন্য করো নয়, এসব তোমার 
মেলাচ্ছি আচরণে দেশ লুটোপুটি মায়া আর মমতা | 
পথে-ঘাটে শয়তান হাসছে কুটিকুটি | মেঘের গর্জন, ঝর্ণার উচ্ছলতা 
দিকে দিকে সন্ত্রাস গুম আর খুন পাখিদের কলতান 
সারা বিশ্ব আজ যেনো আগুন আর আগুন বুলবুলির সূর লহরী 
মন-প্রাণ জ্বলে পুড়ে হয়ে যাচ্ছে চুন । এসব কেবল তোমারই গুণগান । 
বাতাসে নাগ-নাগিনীর নিঃশ্বাস আসমান জুড়ে তারকারাজির 
পথ-প্রান্তরে শুধু লাশ আর লাশ ঝলমল আলোকধারা 
বুকে বুকে কষ্ট শোক আর হা-হুতাশ । মোদের তরে সবই তোমার 
কোথায় দাড়াবে মানুষ! সবখানে ভয় রহমতের স্লোতধারা । 
কে দেবে বাচার আশ্বাস ও আশ্রয় শাশ্বত-চিরন্তন তুমি 
ফরিয়াদ করার কোথাও নেই বিচারালয় । অনন্ত অঙীম 
প্রভু, আমাদের দিকে মুখ তুলে চাও তুমি মোদের অন্তর্যামী 
পৃথিবী থেকে সন্ত্রাসী খুনি হটাও প্রভু মহামহীম । 
এখানে আমাদের বাস করতে দাও । অব্যয় অক্ষয়, চির গরীয়ান 
চিরঞ্জবী, চির মহান 
এ কারো নয়, মহামহীম 
হামদ শুধুই তোমার শান । 
মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর সব প্রশংসা নিবেদিত তোমার 
সৃষ্টিকুলের ত্রষ্টা তুমি দরবারে শাহানশাহে 
তুমি মোদের রব সঁপেছি মোদের জানমাল 
তোমার হাতে জীবন-মরণ শুধুই তোমার রাহে । 
তোমার হাতে সব । ইবাদত করি কেবল তোমার 
নিখিল বিশ্বের রাজাধিরাজ তোমারই করুণা চাই 
লা-শরীক আল্লাহ আরজ করি সরল পথের 
তুমি মোদের মহান মা'বুদ দিশাটি যেন পাই । 
মোদের একক ইলাহ । যে পথে তোমার নিয়ামতপ্রাপ্তরা 
বিচার দিনের মালিক তুমি সে পথে চালাও মোদের 
রহীম ও রহমান ওই পথে নয়, যে পথ তোমার 
বিশ্বজুড়ে করুণা তোমার অভিশপ্ত আর ভ্রান্ত রান্দাহদের । 
চির বহমান | আমরা তোমার বান্দা সবাই 
নদীর স্লোতধারা হে অসীম করুণাময়, ফরিয়াদ মোদের 
সবখানেই করুণা তোমার করো তুমি মঞ্জুর | 
রহমতের ধারা | 
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অনুদিত কুরআন শরীফ 


আগামী রামাযান মাসে জাপানি ভাষায় অনুদিত কুরআন শরীফ 
প্রকাশ করবে মদিনায় 
র স্‌ অবস্থিত কিং ফাহাদ 
রে কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স | 
ইতোমধ্যেই জাপানি ভাষায় 
কুরআন অনুবাদের কাজ 
সমাপ্ত হয়েছে এবং 
বর্তমানে তা সম্পাদনা ও রিভিশনের কাজ চলছে । হিক্ু 
ভাষায় কুরআন অনুবাদের কাজও ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে 
এবং সেটাও সম্পাদনা ও রিভিশনের জন্য বিশেষজ্ঞদের কাছে 
প্রেরণ করা হবে । 
১৯৯৩ সালে কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্সে বাংলা 
ভাষায় তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ছাপিয়ে বিতরণ করে | 
এর মূল তাফসিরকারক হলেন আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী 
(রহ.) | বাংলায় অনুবাদ করেন মাসিক মদীনার সম্পাদক 
মাওলানা মুহিউদ্দিন খান । এরই ধারাবাহিকতায় মদিনায় 
অবস্থিত কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স বর্তমানে আরও 
বেশ কিছু ভাষায় কুরআন অনুবাদের কাজ হাতে নিয়েছে । 
সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, ড্যানিশ, আমাধিগি, ফিলিপিনো, 
তাজিকি, কুর্দি, মালায়, নেপালি, কান্নরি, তামিল ও তেলেগু 
ইত্যাদি । উল্লেখ্য, কিং ফাহাদ কুআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্সে এ 
নাগাদ ৬৩টি ভাষায় অনুদিত কুরআন শরীফ প্রকাশ করেছে । 
বাসায় সুন্দরী গৃহকর্মী চান না সৌদি বধূরা 
সৌদি আরবের নারীরা তাদের সংসারে গৃহপরিচারিকা হিসেবে 
দেখতে সুন্দর এমন নারীদের নিতে চাইছেন না। সৌদি 
আরবের রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো বলছে গৃহবধুরা এখন আগে 
থেকেই সম্ভাব্য গৃহপরিচারিকার ছবি দেখতে চাইছেন বিশেষ 
করে যারা মরকৌ ও চিলি থেকে আসছে । আরব নিউজ' 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে তারা সুন্দরী 
গৃহপরিচারিকা নিতে চাইছেন না এমন কয়েকজন নারীর সাথে 
কথা বলেছেন । ওই গৃহকন্রী নারীরা বলেছেন এসব দেশের 
সুন্দরী নারীদের তারা গৃহপরিচারিকা হিসেবে চান না কারণ 
তাদের ধারণা সুন্দরী কর্মচারী পরিবারের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি 
করতে পারেন । জেদ্দার একটি রিক্রুটিং কোম্পানির পরিচালক 
ইদ আবু ফাহাদ ওই সংবাদপত্রটিকে বলেন, কিছু স্ত্রী আমাদের 
সাথে যোগাযোগ করে বলেছেন যদি তাদের স্বামীরা মরক্কো বা 
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চিলি থেকে গৃহপরিচারিকা চায় তাহলে ওইসব গৃহকর্মীদের 
পরিবারে গ্রহণের আগে তারা অবশ্যই দেখে নেবেন । তাদের 
প্রধান শর্ত হলো গৃহকর্মী সুন্দরী হতে পারবে না । উপসাগরীয় 
অঞ্চলের বিদেশি গৃহকর্মীর অধিকারের বিষয়টি একটি বড় 


ইস্যু | 


কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশিদের 


উদ্যোগে মসজিদ নির্মাণ 
বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের আদলে 
মালয়েশিয়া প্রবাসী 
বাংলাদেশিরা একটি 
মসজিদ উদ্বোধন করেছেন । 
কি য়শিয়ায় রত 
কমিউনিটি তাদের 


প্রচেষ্টায় রাজধানী কুয়ালালামপুরের দামাই কমপ্রেক্সে এ 
সুরাওটি (মসজিদ) নির্মাণ করা হয়। উদ্বোধন করেন 
মালয়েশিয়ার গ্রান্ড মুফতী ওয়াইবি এইচজি দাতুক ড. 
জুলকিফলি মুহাম্মদ আল-বাকরী ৷ উদ্যোক্তারা জানান, 
মালয়েশিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন 
করেছেন । মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে 
পেরে তারা আনন্দিত । মালয়েশিয়া কমিউনিটির কয়েকজন 
নেতা বলেন, এ মসজিদ মালয়েশিয়াবাসীর কাছে ঢাকার 
বায়তুল মুকাররম মসজিদের মডেল হয়ে থাকবে ৷ এখান 
থেকে তাদের ছেলে-মেয়েদের কুরআন শিক্ষা দেওয়া হবে, 
যাতে তারা দ্বীনের শিক্ষা পেতে পারে । 


কানাডিয়ান হিজাবী নারীর 

সমর্থনে অভূতপূর্ব সাড়া 
কানাডার একটি আদালত হিজাব পরিহিত এক মহিলার 
মামলার শুনানি করতে অস্বীকার করার পর ওই মহিলাকে 
সহায়তায় অভূতপূর্ব সাড়া পড়েছে । তার জন্য দুই দিনে প্রায় 
৪৩ হাজার ডলারের (প্রায় ২৭ লাখ টাকা) তহবিল সংগ্রহ 
করেছেন ক্যাম্পেইনাররা । মোট ৯৫১জন ব্যক্তি আর্থিক 
সহায়তা পাঠিয়েছেন । রানিয়া আল-আলোল নামের ওই 
মুসলিম মহিলার ছেলে মেয়াদ উত্তীর্ণ ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে 
গাড়ি চালানোর সময় পুলিশ তাকে আটক করে । এরপর এ 
বিষয়ক মামলায় মঙ্গলবার রানিয়া আদালতে হাজির হয়ে 
শুনানিতে অংশ নিতে চাইলে বিচারক এলিনা মারেনগো তাতে 
সম্মতি দেননি । কারণ হিসেবে বিচারক বলেন, রানিয়ার 
পোশাক (হিজাব) “ধর্মনিরপেক্ষ” আদালত কক্ষের উপযোগী 
নয় । বিচারক রানিয়াকে দুটি পথ বলে দেন: এক. হয়তো 
তাকে হিজাব খুলে শুনানিতে অংশ নিতে হবে । দুই. অথবা এ 
বিষয়ে আইনি পরামর্শ নেওয়ার জন্য মামলার কার্যক্রম 
স্থগিতের আবেদন করতে হবে। এ ঘটনার খবর 
সংবাদমাধ্যমে প্রচারের পর পরই রানিয়ার সমর্থনে এগিয়ে 
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আসেন নোমান আহমদ এবং রায়ান রাফায়ে নামে কানাডারই 
দুই নাগরিক । তারা গোফান্ডমিডটকম 
(ড৮/.8010170176.0010/051119018081) নামক তহবিল 
সংগ্রহের ওয়েবসাইটে একাউন্ট খুলে রানিয়ার জন্য সহায়তায় 
এগিয়ে আসার আহ্বান জানান | নোমান বলেন, হিজাব পরার 
কারণে রানিয়ার সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে । অথচ 
বেশিরভাগ কানাডিয়ান এ ধরনের মানসিকতা পোষণ করেন 
না। সূত্রঃ ওয়ান্ডরবুলেটিন 


ধর্মীয় অসহিষ্কুতা নিয়ে কড়া সমালোচনা 

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ভারতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা 
নিয়ে প্রশ্ন তোলার পর এবার সে দেশের খ্যাতনামা দৈনিক 
নিউ ইয়র্ক টাইমসও একই প্রশ্ন তুলল । তাদের সম্পাদকীয়তে 
ধর্মীয় অসহিষ্ঞ্রতা নিয়ে নরেন্দ্র মোদির আক্রমণ 
করা হলো । সম্প্রতি একের পর এক চার্চে আক্রমণ, বিশ্বহিন্দু 
পরিষদের “ঘর ওয়াপসি কর্মসূচি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কোনো 
প্রতিক্রিয়া না দেওয়ায় কড়া সমালোচনা করা হয়েছে পত্রিকার 
সম্পাদকীয় কলামে | সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়েছে, 
ধর্মান্তরকরণের মতো কর্মসূচি “আগুন নিয়ে খেলার নামান্তর ।' 
আরও বলা হয়েছে, “এই ধরনের কার্যকলাপ নিয়ে নরেন্দ্র 
মোদির মৌনতা থেকে এটাই প্রতীয়মাণ হচ্ছে, হয় তিনি 
উগ্রপন্থী হিন্দু শক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারছেন না, নয়তো 
বলতে চাইছেন না ।" সূত্রঃ ওয়েবসাইট 


আফগানিস্তান মিশনের আনুষ্ঠানিক 
সমাপ্তি ঘোষণা ন্যাটোর 


আফগানিস্তানে তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি 
ঘোষণা করতে যাচ্ছে পশ্চিমাদের সামরিক জোট ন্যাটো । 
চলতি বছরের মধ্যেই আফগানিস্তানে ন্যাটোর সামরিক মিশন 
সমাপ্তির কথা ছিল। এর অংশ দেশটি থেকে সেনাদের 
প্রত্যাহার করতে শুরু করে ন্যাটো | তবে তালেবানের বিরুদ্ধে 


শার্লি এবদোর কার্টুন ছাপিয়ে 


পলাতক পত্রিকা সম্পাদক 
ভারতের একটি উরদু দৈনিক শার্লি এবদোতে মুদ্রিত মহানবী 


১ | ইউ সো) একটি কার্টুন 
- সখা গে ৮৮122 পু প্রকাশ করে ঘোর 
০ ২২৯৯০ বিপাকে পড়েছেন তার 
উরি পি সম্পাদক । ভুল স্বীকার 


হকি কা চাওয়ার পরও মহারাষ্ট্রে 
বিভিন্ন জায়গায় তার গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ হচ্ছে, 
অজন্র মামলাও দায়ের হয়েছে । দৈনিক আওয়াধনামার 


সম্পাদক শিরিন দালভি বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে 
জানিয়েছেন, গত প্রায় দুসপ্তাহ ধরে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন । 
এমন কী নিজের ছেলে-মেয়ের সঙ্গেও দেখা করতে পারছেন 
না । ওই পত্রিকার গত ১৭ই জানুয়ারি সংখ্যায় শার্লি এবদোতে 
বেরোনো ইসলামের নবীর কার্টুন ছাপানোর পরই দৈনিকটি 
বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 


ভারতের মক্কা মসজিদ 
নাম মকা মসজিদ । কিন্তু এটি পবিত্র নগরী মকীয় নয়। 
| ভারতের অন্ধপ্রদেশের 
হায়দ্রাবাদে অবস্থিত । 
মসজিদটির মূল 
ভবনের ইট তৈরির 


হয়েছে মক্কা মসজিদ । মলা ভাতের তি বৃহৎ ও প্রাচীন 
মসজিদগুলোর মধ্যে অন্যতম | পুরাতন হায়দ্রাবাদ শহরের 


যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আর্তজাতিক নিরাপত্তা সহায়তা বাহিনী 
(আইএসএফ) যুদ্ধ সমাপ্তি ঘোষণা করলেও দেশটিতে সাড়ে 


অন্যতম এতিহ্যবাহী স্থাপনাও এটি | কুতব শাহী সাম্রাজ্যের 
পঞ্চম শাসক মোহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ মসজিদটি নির্মাণে 


১২ হাজার সেনা রয়ে যাচ্ছে । এরা সরাসরি তালবানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেবে না । আফগান সেনাদের প্রশিক্ষণ ও 
সমর্থন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সেখানে তারা অবস্থান 
করবে । ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে সন্ত্রাসী 
হামলার এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে আফগানিস্তানে 
সামরিক অভিযান চালিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো | ওই সময় 
ওই যৌথ বাহিনীর নাম দেয়া হয় আইএসএফ | ৫০টি দেশের 
৪ লাখ সেনা এ যুদ্ধে অংশ নেয়। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট 
বারাক ওবামা আফগানিস্তান থেকে ন্যাটোসহ মার্কিন সেনা 
প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন । এর অংশ হিসেবে ২০১১ সাল 
থেকে দেশটি থেকে সেনা প্রত্যাহার শুরু হয় । দেশটির 
নিরাপত্তার দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে সাড়ে আফগান নিরাপত্তা 
বাহিনীর সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হবে । 


এপ্রিল'১৫ 


গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মসজিদটি শহরের 
কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এবং পুরো শহরের পরিকল্পনাকারী 
ছিলেন তিনি । মসজিদটির সামনের খিলানগুলো গ্রানাইটের 
টুকরা দিয়ে নির্মিত। এগুলো নির্মাণে সময় লেগেছে পাঁচ 
বছর | মসজিদটি নির্মাণে পাঁচ হাজার শ্রমিক অংশ নেন। 
মসজিদটির ভিত্তিস্থাপন করেন মোহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ। 
পরে মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেব হায়দ্রাবাদ জয়ের পর 
মসজিদটির নির্মাণকাজ শেষ করেন ৷ মসজিদটির কাছেই 
এতিহ্যবাহী চৌমহল্া, লাদ বাজার ও চারমিনার অবস্থিত । এর 
সাথে চারমিনার ও গোলকোন্ডা দুর্গের মিল খুঁজে পাওয়া যায় । 
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ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


এপ্রিল'১৫ -___7- '''ু। আত্তর্তহীদ ৪৪ 


প্রতিযোগিতা 


১. ইসলামবিরোধী সেক্যুলারপন্থি দৈনিক জামহুরিয়াত 
কোন দেশি পত্রিকা? -[] ইসরাইলি [] পাকিস্তানি 
[] তুর্কি 

২. কত সালে রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে মক্কাবিজয় হয়? [] 
৬৩০ খ্রি. ৬৩১ খি.[] ৬৩২ খি. 

৩. কুরআন-সুন্নার আলোকে হানাফী মাযহাবে ইমামের 
পেছনে মুকতাদির জন্য সূরা আল ফাতিহা পড়া কি? 
[] সুন্নাত [] ওয়াজিব [_] নিষিদ্ধ 

৪. হাকীম আখতার রহ. কার আধ্যাত্মিক শিষ্য? [] 
হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ. |] মুফতী 
মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহী রহ. [] শাহ আবদুল গনী 
ফুলপুরী রহ. 

৫. আধ্যাত্মিক কবি মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর প্রকৃত 
নাম কি? মুহাম্মদ] আহমদ [] আব্দুল্লাহ 

৬. মিযান আল-হিকমা* (3818109 ০7 ৬/150010) 
কার লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ? [] ইবনুল হাইসাম [| আল- 
বিরুনী [] ইবনে সিনা 

১. যে ব্যক্তির বেশ-ভূষার মধ্যে শৃঙ্খলা নেই, সে 
মানসিকভাবে অসুস্থ- কার বাণী? [0] [] জুলিয়াস [7] 
বেন জনসন [_] চার্লস ল্যাম্ব 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. বাণী/বানী জর 
২. পুরক্ষা/পুর্ষার 1 
৩. আধ্যাত্বিক/আধ্যাত্িক ___] 
৪. যাদ্ধা/যুদ্ধা |] 


প্রতিযোগীর সদস্য ক্রমিক: ______] 


মার্চ১৫ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. ২৪৬৬ জন ২. সেনেগাল, ৩. 
২৭৯৬টি, ৪. হাদীসে, ৫. আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ের 
স্বীকৃতি, ৬. নববধূর উপহার ৭. আলোক বিজ্ঞানে । 

শব্দের মারপ্যাচঃ ১. গগন, ২. ধোকা, ৩. কিরণ, ৪. 


উৎকৃষ্ট । 


ঘ পা ্ৰ 3 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় এপ্রিল'১৫ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর মার্৮'১৫ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


এপ্রিল'১৫ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রিনি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1+ মাসিক আত-তাওহীদের 
সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 
অন্যদের নাম পাঞ্রকায় ছাপানো হয় 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 

পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রান্তি সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অধ্থহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার দ্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা? 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 
বিজয়ী 
প্রথম পুরস্কার: মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান [সদস্য % ১৩৮] 


বি. দ্র. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় 
সংখ্যক সঠিক উত্তরপত্র পাওয়া না যাওয়ায় এবারের 
প্রতিযোগিতায় অন্যান্য পুরুস্কার ঘোষণা করা হয়নি । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


৷ আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, নিশ্চই এই কুরআন মোনুষকে) 
, সুবিচারপূর্ণ এবং সর্বাধিক কল্যাণকর ।” 
বলেন- তোমাদের মত সরবত ব্য তারা রা কুরআন কারি শখ এবং শেখায়” 


তিনি সদা বিনা ৬ ভি 

বক্তৃতা, আবৃত্তি ও ইসলামি সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ । 

বাংলা, ইংরেজি ও আরবি হস্তলিপি সুন্দর ও দ্রুত করার বিশেষ ব্যবস্থা । 
শিক্ষার্থীদের জন্য শরীয়ত সম্মত ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা । 

নিবিড় তত্বাবধানসহ উন্নত হোস্টেল ব্যবস্থাপনা । 


বোর্ড পরীক্ষা: ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা /$+ সহ 
শতভাগ পাসের গৌরব অর্জন। 

বোর্ড বৃত্তি পরীক্ষা : ইবতেদায়ি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুল 
২য়, ৩য়, ও সাধারণে ওয় স্থান অর্জন। 


না (হসপাতাল মাঠ) চকবাজার, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 
আলাপনি : ০১৮১৯-০০৯৯৯৪, ০১৬৩৮-৯২৪ ৭১১ 


এপ্রিল'১৫ -____0 আত্তার্তহীদ ৪৬ 


88৯ ই: টে কিতাবের জগতে আধুনিকতার প্রবর্তক 
স্কিতিতে 82550581257 5]15-1-5 
মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ 


জজ চেয়ারম্যান-এর দোয়া কামনা 
আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু 
ঈমান ও ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী বাংলাদেশের হাজারো কওমী মাদরাসার আসাতেযায়ে কেরাম ও তোলাবায়ে আযীষ! আশা করি 
আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে আপনারা ভালো আছেন এবং সুচারুরূপে ইলমে দীনের দরস-তাদরীসে নিয়োজিত রয়েছেন । আমি 
আপনাদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করি । 
আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাকের অসীম রহমতে মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ কওমী নেসাবের পাঠ্যতালিকাভুক্ত মতন, শরাহ ও 
বাংলা-মাধ্যম কিতাবসহ প্রায় চার শতাধিক গ্রন্থ আপনাদের খেদমতে পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। 
আপনাদের নিকট আমি দোয়াপ্রার্থী। আল্লাহ তায়ালা এ খেদমতকে আমার নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন এবং আপনাদের ও 
আমাদের সকলকে তিনি কবুল করে নিন । আমীন! 


দোয়াপ্রার্থী 
77747 ৫6০৮ 


মাওলানা মুজিবুল হক ভূঞা 
ফাষেলে দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত 
চেয়ারম্যান, মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ 


জজ মাওলানা মুজিবুল হক ভূঞ্ার জীবনবৃত্তান্ত ২ 
জন্ম : মাওলানা মুজিবুল হক ভূঞ্গ ১৯৩১ সালে ফেনী জেলার অন্তর্গত ছাগলনাইয়া উপজেলার “পূর্ব মধুখাম'-এর এক সন্ত্রান্ত মুসলিম 
পরিবারে জন্মগহণ করেন । শৈশবেই তার পিতামাতা মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর দাদা-দাদির স্রেহে তিনি প্রতিপালিত হন। 
শিক্ষা অর্জন : মধুগ্রাম দারুল উলুম মাদরাসায় তার লেখাপড়ার হাতেখড়ি । এখানে কৃতিতের সঙ্গে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন । 
এরপর ফেনী শর্শদি দারুল উলুম ইসলামিয়া মাদরাসায় শরহে বেকায়া জামাত (উচ্চ মাধ্যমিক) পর্যন্ত সম্পন্ন করেন। তারপর 
উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের বিখ্যাত দীনি বিদ্যাপীঠ ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। 
দারুল উলুম দেওবন্দে ১৯৫৫-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত মোট তিন বছর তিনি লেখাপড়া করেন। এখানে তিনি কৃতিতের সঙ্গে দাওরায়ে 
হাদীস ঘ্বোাতকোত্তর) সম্পন্ন করেন। এ সময় উপমহাদেশের বিদদ্ধ মুহাদ্দিস ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্রনায়ক শাইখুল আরব 
ওয়াল আজম সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী রে) থেকে ইলমে হাদীস শিক্ষাগ্ুহণ করেন। এছাড়া মাওলানা ফখরুদ্দীন আহমদ 
সুরাদাবাদী (র)-সহ অনেক খ্যাতনামা শিক্ষকের নিকট তিনি ইলম অর্জন করার গৌরব লাভ করেন। 
কর্মজীবন : ১৯৫৮ সালে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলাধীন গুথুমা দারুস সুন্নাহ 
মাদরাসায় তিনি ইলমে দীনের খেদমতে নিয়োজিত হন। কিছুদিন পর বর্তমান নেত্রকোনা জেলা-শহরে অবস্থিত মিফতাহুল উলুম 
মাদরাসায় যোগদান করেন এবং সেখানে এক যুগ ধরে তিনি ইলমে হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন । 
প্রকাশনা-জগতে পদার্পণ : ইলম আহরণের অন্যতম মাধ্যম হলো কিতাব । তাই তিনি যথাসম্ভব নির্ভীলভাবে কিতাবাদির প্রকাশনা ও 
বিপণনের মতো গুরুত্বপূর্ণ খেদমতের পরিকল্পনা নেন। তিনি তার শিক্ষকতার সময় থেকে “কুতুবখানা এমদাদিয়া, নামে একটি প্রকাশনা 
গড়ে তোলেন । তারই ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠে “আল ফাতাহ পাবলিকেশন্স” এবং পরবর্তীতে “মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ" নামে এক 
অভিজাত ও সৃজনধর্মী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। যা এ পর্যন্ত কওমী সিলেবাসতুক্ত প্রায় চার শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশের সৌভাগ্য অর্জন করেছে। 


বা ৮১১] ও 4 | এপ ৪]|571) 
পরিচ্ছন্ন ছাপা, টেকসই বাধাই ও অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাজারে এসেছে 
কওমী মাদরাসার নেসাবভুক্ত মূল কিতাব ও সহায়ক গ্রন্থের বিশাল সম্ভার। 


11/78/1111: 1777711 8/থা21.81016518 ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারপ্রউন্ড), ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০১ 
৫5৮৮ ৫০৮০৮ % ফোন : ০২-৯৫৩৩০৫৬; ই-মেইল : 178168105041719109017911.0017 
লক ৬/৬/৬/-৪15110-001) 
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রং নূরানী ও মকতব বিভাগ 


রি দিনভর | | রে ার্সারী থেকে তৃতীয় শ্রেণী) শিক্ষাকাল-২ বছর 
রা ২৪ কহ ইসা 


৬ কেন্দ্রীয় পরীক্ষা সমূহ বেফাকে দেওয়ার সু-ব্যবস্থা । 


৬ সুযোগ্য ও আদর্শ শিক্ষকমন্ডলীর সার্বক্ষণিক তত্তাবধান। কওমী সিলেবাসসহ গম শ্রেণী) 

৬ পরিকল্পিত পাঠদান ও ৪ মাস ভিত্তিক সেমিস্টার পদ্ধতি অনুসরণ । 

৬ প্রতি মাসে নিয়মিত মাসিক পরীক্ষা মাধ্যমে লেখাপড়ার (কওমী সিলেবাসসহ ৬ষ্ঠ শ্রেণী) 
মান নির্ধারণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা । র 

* আবাসিক শিক্ষকদের সার্বক্ষণিক তত্তাবধান। (কেওমী সিলেবাসসহ গম শ্রেণী) 

৬ ব্যস্ত ও প্রবাসীদের সন্তানদের অভিভাবকতৃ গ্রহণ | হিদায়াতুন্নাহু 

€ স্বাস্থ্যসম্মত ও অনুকূল পরিবেশে উন্নত থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা । কওমী সিলেবাসসহ ৮ম শ্রেণী) 
ইফতা বিভাগ : শিক্ষাকাল-২ বছর । আদব বিভাগ : শিক্ষাকাল-১ বছর 

ই 


৪ প্রতি বছর ১৫ থেকে ২৫ শাওয়াল পর্যন্ত দারুল উলৃম দেওবন্দের বিশিষ্ট মুফতী ও মুহাদ্দিস আশরাফুল হিদায়া ও কৃতুল 
আখইয়ারসহ অসংখ্য জনপ্রিয় ইলমী শরাহ এর প্রণেতা হযরত মাওলানা মুফতী জামিল আহমাদ সাহেব দা.বা.) 
ইফতা বিভাগে দরস দান করবেন ইনশাআল্লাহ । 

৪ ইসলামী ফিকহ একাডেমী ইন্ডিয়া এর মাননীয় সেক্রেটারী জেনারেল কামুসুল ফিকহ, জাদীদ ফিকহী মাসায়িলসহ অসংখ্য 
ইসলামী আইনথন্থের প্রণেতা হযরত মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী (দা.বা.) প্রতি বছর শশমাহী ইমতিহানের পর 
দশ দিন জাদীদ ফিকহ ও দশ দিন ইসলামী কাষা এর উপর বিশেষ দরস দান করতে সদয় সম্মত হয়েছেন । নির্দিষ্ট তারিখ 
পরে জানানো হবে ইনশাআল্লাহ । 

€১ দেশের প্রখ্যাত আলেম, আল-মারকাজুল ইসলামী এর ইফতা বিভাগের প্রধান মুফতী, বন্ুগরন্থ প্রণেতা, সাহিত্যিক, গবেষক 
ও ইসলামী আইনবিদ মুফতী মুঈনুল ইসলাম (দো.বা.) এর তন্তাবধান ও পরিচালনা । 

৪ দেশের প্রখ্যাত মুফতীয়ানে কিরাম ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দের দ্বারা অতিথি অধ্যাপক হিসাবে ইসলামী 
ফিকাহ, ব্যাংক, বীমা, শেয়ার বাজারসহ আধুনিক ও যুগোপযোগী মাসায়িল এর প্রশিক্ষণ দান । 

₹ আদব বিভাগের বিশেষ আকর্ষণ : বাংলাদেশের আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম প্রাণপুরুষ, বহুভাষাবিদ হযরত 
মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী (দা. বা.) এর উপস্থিতি এবং সার্বিক তত্তাবধানে আরবী, ইংরেজী ও বাংলা ভাষা 
সাহিত্যের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একদল দক্ষ, অভিজ্ঞ ও পরিশ্রমী শিক্ষকবৃন্দের সার্বক্ষণিক দিক নির্দেশনা ও দরস দান। 

ভর্তির যোগ্যতা (ইফতা ও আদব) : আবেদনকারীকে অবশ্যই দাওয়ায়ে হাদীস উত্তীর্ণ হতে হবে ৬ ভর্তির নিয়মাবলী (শুধু ইফতা) : মৌখিক পরীক্ষা- 
হিদীয়া ৩য় খন্ড, নুরুল আনওয়ার কিতাবুল্লাহ ও প্রাসঙ্গিক যে কোনো বিষয় গু লিখিত পরীক্ষা (শুধু ইফতা) : হিদায়া ৩য় খন্ড, নূরুল আনওয়ার 
কিতাবুল্লাহ ৬ ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (ইফতা ও আদব) : ফরম বিতরণ- ১ রমযান থেকে গু ভর্তি পরীক্ষার তারিখ (ইফতা ও আদব) : মৌখিক পরীক্ষা-২৩ 
জুলাই ২০১৫ ঈসায়ী রোজ: বৃহস্পতিবার গু লিখিত পরীক্ষা (ইফতা ও আদব) : ২৪ জুলাই ২০১৫ ঈসায়ী রোজ: শুক্রবার । 

সার্বিক যোগাযোগ : ১৬, উত্তর কুতুবখালী (কাজলা পাওয়ার হাউজ সংলগ্ন) যাত্রাবাড়ী, ঢাকা । সুর যাতায়াত : যাত্রাবাড়ী মোড় থেকে ডেমরা রোডে 


মোবাইল ৪ ০১৯৭৬- কক ০১৭৭৬-২৭২৫২৭, ০১৯৩৩-৩১২৬২৯, ০১৯১৯-৮১৮১১৭ কাজলা পাওয়ার হাউজ সংলগ্ন মাদরাসা 
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ম৯ ০ গস এত ৬৯ হা 
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42572. 
আধুনিক প্রয়ৃতির 
সেরা হায়র 


জাজ ও 


৯৮ ১/০48৮-8% ৪ নিয়মিত প্রকাশনার € ৫ বহর 
৯১৯০৪ এ৩৪ 9০৯] এ ৯০০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


৬/৬/ ৬. 79171011925 10125৬15252 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৫ | সংখ্যা ৫ | রজব-শা'বান'৩৬ _ মে'১৫ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 
প্রধান সম্পাদক রর 
আল্ামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী ট 
সম্পাদক সম্পাদকীয় [| ০৪ 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন সম্মেলন সংকলন 
সহকারী সম্পীদক ___ আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম বোখারী ০৩ 
উত্তম চরিত্র সফলতার চাবিকাঠি 
ও ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
সিনহার __ আল্লামা সুলতান যওক নদভী ০৮ 
ব্যাবস্থাপনা সম্পাদক আত্মশুদ্ধির বিকল্প নেই 
_ আল্লামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব ১০ 
মু" সগির আহমদ চৌধুরী শরীয়ত ও তরীকত 
যোগাযোগ _ আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ ১৩ 
সুশিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড 
আততার্তহীদ __ আল্লামা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন ১৫ 
সম্পাদনা দফতর সুদ ও ঘুষ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) __ আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শামসুদ্দীন জিয়া ২০ 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চ্টগ্রাম_-৪০০০ শুকরিয়া আদায় ঈমানদারের এক মহৎ গুণ 
ফোন:  ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) __ আল্লামা সৈয়দুল আলম আরমানী ২৩ 
০১৮১৭-১১০০৬০ (সেহকারী সম্পাদক) শানে সাহাবা (রাষি.) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যেবস্থাপনা সম্পাদক) _ মাওলানা হাফেয আবদুল হক ২৭ 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) ইসলামী সংস্কৃতি বনাম অপসংস্কৃতি 
ই-মেইল: 100096)17011011581185711590.001 __ মাওলানা হাফেয ওবায়দুল্লাহ হামযাহ ৩১ 
10010100159009111990(6)2711811.00177 ইলমে দীনের গুরুত্ব ও ফযীলত 
0110191100907)2177811.0010 (সম্পাদক) __ শায়খ হাফেজ ইসমাইল আহমদ ৩৬ 
আল্লাহর নিকট অলির মর্ধাদা ও গুরুত 
ব্যবস্থাপনায় __ আল্লামা খোরশেদ আলম কাসেমী ৩৯ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম . দর্শন পা 
ইসলামের শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকের অধিকার 
সিনা 2 


1৬107060115 /১6-69%51)000 রজব মাস : যা করব যা করব না 

44 77109711111) 10977141107" 151477110 72524701471 1115747)) 2174775 ___ মাওলানা মুহাম্মদ এনামুল হাসান ৪8৪ 
17211751190 /)7 441-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 0০717672072, 77077 

140242776 0০০77119122411-2771711 1447101 (277 7719097), 7160, স্মরণ 
4471067191141, 0/71/142০72-4000, 74712174651. আল্লামা কারী মাহবুবুর রহমারে ইন্তিকাল 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতৃক আল-জামিয়ার মুদ্রণ বিভাগ, চগ্রাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


_ মুফতী শাহাদাত তাহের রশিদী ৪৪ 


১ 


প্রসঙ্গ: বিদ্িষ্ট বুগার 
হত্যা ও ইউরোপীয় 
ইউনিয়নের উদ্বেগ! 


এ পর্যন্ত তিনজন ব্লগার থাবা বাবা 
ওরফে রাজিব, অভিজিৎ রায় ও ওয়াশিকুর রহমান 


এপ্রিলে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলা হয়, সরকার, রাজনৈতিক 
দল ও সুশীল সমাজের উচিত বাংলাদেশের সহিংস 


হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন । আমরা এসব হত্যাকাণ্ডের 


চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হওয়া; আর ব্লগার 


নিন্দা জানাই । বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড সমাধান নয় । 


হত্যাকারীদের অবশ্যই দ্রুত ন্যায়বিচারের আওতায় আনতে 


আইন হাতে নেয়ার প্রবণতা ব্যাপ্তি পেলে সামাজিক নৈরাজ্য 
মাথাচাড়া দিতে বাধ্য | সহনশীলতা, সৌহার্দ্য, সম্ল্রীতি 
সমাজ থেকে বিদায় নেবে । কোন ব্লগার ধময়ি স্পর্শকাতর 


হবে । আমাদের বক্তব্য বাংলাদেশে চরমপন্থার কেন উত্থান 
ঘটছে এবং কেনইবা তীরা সহিংস হয়ে উঠছেন, তার আসল 
কারণ খুঁজে বের করতে হবে | গোড়ায় হাত দিতে হবে । 


বিষয়ে উক্কানিমূলক, আপত্তিকর ও কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য করলে 


“মুক্তভাবে কথা বলার নামে যদি থাবা বাবা ওরফে রাজিব, 


অন্য কোন ব্লগ থেকে তার দালিলিক ও তথ্যনির্ভর জবাব 
দেয়া যেতে পারে অথবা ১৮৬০ সালের ১৯৫/ক ধারা অথবা 


অভিজিৎ রায় ও ওয়াশিকুর রহমানের মতো কোন ব্লগার 
খরিস্টান ধর্ম, যিশুধিস্ট, মাতা মেরি ও বাইবেল নিয়ে 


২০১৩ সালের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা 
মতে উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করা যেতে পারে । 
প্রতিপক্ষকে অবশ্যই আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ 


অপপ্রচারে নামেন তখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন কোন ধরনের 
বিবৃতি দেবেন? পৃথিবীর দেশে দেশে ইসলাম ধর্ম বা 


মহানবী (সা.) নিয়ে যারা বিরূপ মন্তব্য করেন এবং ধর্ম 


দিতে হবে । সব নাগরিককে আইনের শাসন মেনে চলতে 


অবমাননায় জড়িত হন ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার জোটভূক্ত 


হবে । আইন তার নিজস্ব গতিতে চলুক এটা সকলের 


দেশে এদের আশ্রয় দিয়ে থাকে । 


কাম্য । ব্লগিং আধুনিক যুগে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ 


প্রতিপক্ষের হাতে ধর্মবিদ্বেষী ব্লগারদের হত্যাকাণ্ড যেমন 


সোস্যাল নেটওয়ার্ক । আমরা মত প্রকাশের স্বাধীনতায় 
বিশ্বাসী, ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও 


নির্মম ও অন্যায় তেমনি ধর্ম নিয়ে রগারদের মন্তব্যও 
আপত্তিকর ও সাম্প্রদায়িক । চিন্তা ও মতপ্রকাশের 


সমালোচনার পক্ষপাতী | এ কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে 


স্বাধীনতার নামে ব্লগারদের উস্কানিমূলক ও বিদ্বেষপরায়ণ 


“মত প্রকাশের স্বাধীনতা” মানে উক্কানি নয়, বিদ্বেষ ছড়ানো 
নয় এবং ধর্ম নিয়ে কটাক্ষ নয় । এসব রগারদের পোষ্ট, 
বক্তব্য ও মন্তব্য গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে অবলীলায় 
প্রমাণিত হবে তারা কারো এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করে 
যাচ্ছেন। ইসলাম বিদ্বেষী আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেটের সাথে 
তারা বিযুক্ত ও সম্পৃক্ত । তাদের টার্গেট একমাত্র ইসলাম 
অন্য কোন ধর্ম নিয়ে তাদের কোন তীর্যক মন্তব্য নেই 
নামায-রোযা, হজ, যাকাত, আল-কুরআন, মহানবী (সা.), 
তার সহ্ধর্মীনি, সাহাবাদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে 
ইসলাম ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করা তাদের মিশন । দুগ্েখের 
বিষয় যে, ব্লগারদের এসব অপপ্রচারকে আমাদের দেশের 
এক শ্রেণীর প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া প্রকারান্তরে সমর্থন 
যুগিয়ে চলেছেন । ধর্মবিদ্বেধী এসব রগারদের তারা নাম 
দিয়েছেন, 'আধুনিক', “কুসংস্কার বিরোধী", মুক্তমনা”, 
“বিজ্ঞানমনক্ক', সৃজনশীল" ও 'প্রথাবিরোধী লেখক" । এসব 
বাছাই করা শব্দমালা দিয়ে অপরাধ চাপা দেয়ার কৌশল 
সফল হবে বলে মনে হয় না। 

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রধানের 
মুখপাত্র ব্লগার হত্যাকাণ্তকে বাংলাদেশে “মুক্তভাবে কথা বলা 
ও গণতন্ত্রের ওপর আঘাত" বলে মন্তব্য করেছেন। ১ 


মে*১৫ 


অপপ্রচারকে প্রশ্রয় দিলে গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশধারা 
রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা আহত ও 
বিক্ষত হবে । সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি অধৈর্য হয়ে আইন হাতে নেয়ার 
পথে পা বাড়াতে পারে, যা অনভিপ্রেত । কোন ব্যক্তি বিশেষ 
যদি মনে করেন তিনি ধর্ম মানবেন না, আল্লাহ, রাসূল, 
কুরআন ও পরকালে বিশ্বাস করবেন না__এটা তার একান্ত 
নিজস্ব এখতিয়ার ও স্বাধীনতা । কিন্তু কোন অবস্থাতে তিনি 
ধর্মবিশ্বাসীদের অনুভূতিকে আহত, ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ করতে 
পারেন না। এটা সমাজ ও আইনের চেখে অপরাধ 
ধর্মবিশ্বাস, ধর্মচর্চা, ধর্মপ্রচার ও ধর্ম শিক্ষা মানবিক মৌলিক 
অধিকারের অন্তর্ভূক্ত, এর বিরুদ্ধে যাদের অবস্থান তারা 
মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী । বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর 
আচরিত ধর্ম, বিধি-বিধান ইতিহাস ও উত্তরাধিকার এঁতিহ্য 
নিয়ে হাতে গোনা গুটি কয়েক বিদিষ্ট ব্লগার যদি যা ইচ্ছে তা 
বলে যায়, তা হলে সামাজিক সংহতি, সহিষ্ক্ুতা ও 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শত বছরের এতিহ্যধারা ভেঙ্গে 
যেতে পারে । বিছিষ্ট ব্লগারদের লাগাম টেনে ধরতে হবে 
সরকার এবং রাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে তরিৎ সিদ্ধান্ত নিতে হবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালিম বোখারী 


প্রধান পরিচালক ও শায়খুল হাদীস, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া 


মুমিন অনেক সম্মানিত শব্দ 
কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় ঈমানদারদেরকে 
সম্বোধন করে এবং ঈমানদারদের পুরক্কার উল্লেখ করে 
অনেক বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ করেন, 
৩৫৯৯1৫5৮4১৩ 

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং 
আল্লাহঅলাদের সাথে থাকো | 
আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানদার বলেছেন । মুমিন বলেছেন । 
মুমিন শব্দটা দুনিয়ার সমস্ত উপাধি যেমন- এমপি, মন্ত্রী, 
প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতি তার মধ্যে অন্যতম | আল- 
হামদুলিল্লাহ । 
আল্লাহ কুরআনে নিজেকে মুমিন বলেছেন । কুরআনে 
এডি 

১০৩৮৫021228 072)21ত 02815 
“তিনি আল্লাহ । যিনি ব্যতিত কোনো মাবুদ নেই । যিনি 
মালিক, পবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তা দানকারী ।” 


মে*১৫ 


হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও মুমিন । সাহাবায়ে কেরামও মুমিন । 
আইম্মায়ে কেরামও মুমিন। বড় পীর হযরত আবদুল 
কাদের জিলানী (রহ.)ও মুমিন । খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী 
(রহ.)ও মুমিন। তাদের তুলনায় আমরা কিছু না। 
আমাদেরকে আল্লাহ পাক ডাক দিচ্ছেন মুমিন বলে । এটি 
আল্লাহ পাকের মেহেরবানি | দুনিয়ার যত উপাধিসমূহ 
কবরে যাওয়ার পরে কিছু থাকবে না । কাজে আসবে শুধু 
মুমিন । কবরে প্রশ্ন করা হবে । “তোমার ধর্ম কী'? বলতে 
হবে, আমার ধর্ম ইসলাম | 


মুমিন কীভাবে হওয়া যায়? 

মুমিন হওয়ার জন্য এক নাম্বার ভিত্তি হচ্ছে কালিমায়ে 
তায়িবা | 4১5 44 & ১ এ 3। আল্লাহ পাক আদম 
(আ.)-কে যে দিন সৃষ্টি করেছিলেন, সাথে সাথে আদম 
(আ.) এর নজর পড়ছিল আরশে আজিমের ওপর | তিনি 
দেখলেন, আরশে লেখা আছে, এ| 4533 3 এ 314 থু 


অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আল্লাহ ব্যতীত 
কোনো উপাস্য নেই এবং আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার জন্য 


॥ আত্তান্তহীদ ৩ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং।ক।ল।ন 


মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ । আল্লাহ দেখা যাবে না। দুনিয়াতে 
আল্লাহকে দেখার ক্ষমতা আমাদের নেই । হযরত মুসা 
(আ.) পারেননি । আমরা কিভাবে পারব? হাদীসে কুদসীতে 
আছে, আল্লাহ নিজে বলেছেন, 

৩০ আও | ভা 
“আমার স্থান কোথায় নেই । আসমানে আমার স্থান নেই। 
জমিনে আমার স্থান নেই । আমার স্থান হচ্ছে একমাত্র 
মুসলমানের কলবে । আল-হামদুলিল্লাহ ৷ 
আল্লাহ এত মহান যে তাকে বোঝার ক্ষমতা আমাদের 
নেই । আল্লাহ কী জিনিস? আল্লাহর সমস্ত গুণগান প্রকাশ 
করা, তা বোঝার ও বোঝানোর ক্ষমতা আমাদের নেই । 
শেখ সাদী (রহ.) অলিকুল শিরোমণি । তার কিতাব পড়ানো 
হয় আমাদের মাদরাসায়; গুলিস্তা-বোস্তা । তিনি বলেছেন, 
হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কল্পনা জগতের উধ্র্বে। আমার 
দেখা, শোনা ও বলার উধধের্বে । 
তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আপনার হাজার হাজার গুণ থেকে 
শুধু একটি গুণ তথা তোমার সৃষ্টি সম্পর্কে লিখতে 
চেয়েছিলাম | কিতাৰ শেষ | সারা জীবন লিখেছি । কলমও 
শেষ । কিন্তু সেই একটি গুণের ব্যাখ্যা এখনও শেষ হয়নি । 
আল্লামা রুমী (রহ.) মা'রিফাতের কেন্দ্র । তিনি মসনবী 
শরীফে লিখেছেন, “হে আল্লাহ! তোমাকে দেখা যায় না। 
তুমি বসন্তকালের মতো । বসন্তকাল আসলে বাগান সুন্দর 
হয়। কিন্তু বসন্তকাল দেখা যায় না। বাগান দেখা যায় । 
দুনিয়াটা তোমার বাগান । এই দুনিয়ার প্রত্যেকটা জিনিসে 
বলে, ঞ। 5১9 34 9 3 এ ১1 হে আল্লাহ! তুমি আত্মার 
মতো । আত্মা দেখা যায় না। আমরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো । 
আত্মা যখন থাকে হাত, পা, চোখ সব কাজ করে । আত্মা 
দেখা যায় না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায় । 


কালিমার গুরুত্ব 

প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে আল্লাহ যে একজন আছে তার 
প্রমাণ আছে। সৌদি আরবে এক ব্যক্তির অপারেশন 
হয়েছিলো । ডাক্তাররা হতভম্ব হয়ে গেছেন | পরিষ্কারভাবে 
দেখা গেছে, তার বক্ষের হাড্ডিগুলো এ| (531421১1415 
-এর মতো । আল্লাহু আকবর । ঞ| 443 342 9 ২ 4 যে 
পর্যন্ত থাকবে আমেরিকা আমেরিকা থাকবে । ব্রিটেন বিটেন 
থাকবে | চীন চীন থাকবে । প্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী থাকবে । 
প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট থাকবে । যে দিন সারা বিশ্বে 314. 


নাস্তিক হয়ে যাবে, ঘরের কোণে একজন লোক বসে বসে ১ 


| (559 542%% ২| ৫! পড়বে | আল্লাহর হাবীব বলেছেন, 
1 4:০০ 3 0৫ ৬ 8৯ 

“যে দিন পর্যন্ত একজন আল্লাহ ওয়ালা দুনিয়াতে থাকবে সে 

দিন পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবে না 15 


পৃথিবীর বড় বড় জ্ঞানীরা, আমাদেরকে বেকার বলে । 
আমরা আল্লাহ আল্লাহ বলে দুনিয়াটা টিকিয়ে রাখছি। 
তোমরা সরদারি, মাতবরি করতেছ, আর আমাদের বলতেছ 
বেকার । 


একটি বিস্ময়কর ঘটনা 

আমি ময়মনসিংহে ছিলাম | সেখানে মাওলানা শফীউল্লাহ 
নামে একজন মাওলানা সাহেব আছেন । লোকেরা শিশু 
মাওলানা বলে । খুব খাটো | টেবিলের ওপর দীড়িয়ে ওয়ায 
করে । দাড়ি উঠেনি । বড় আলেম । মানুষ তাকে বলে, শিশু 
মাওলানা । তিনি এক ঘটনা বলেছেন, আমি রোগী নিয়ে 
ঢাকা মেডিকেলে গিয়েছিলাম । মেডিকেলের ডাক্তার 
আমাকে কোণা চোখে দেখছিলেন । 

ডাক্তার: মাওলানা সাহেব কি জন্য এসেছেন? 

মাওলানা: একটা রোগী নিয়ে এসেছি । 

ডাক্তার: কিভাবে এসেছেন? 

মাওলানা: ময়মনসিংহ থেকে কিছু পথ রেলে এসেছি, কিছু 
পথ বাসে এসেছি আর কিছু পথ রিক্সায় এসেছি । 

ডাক্তার: আপনাদের লজ্জা লাগে না? রেলও আপনারা 
বানাননি । বাসও আপনারা বানাননি । আর রিক্সাও 
আপনারা বানাননি | রেল, বাস ও রিক্সায় উঠেন, লজ্জা 
লাগেনা। 

মাওলানা: ডাক্তার সাহেব! এক জমিদারের দশ একর জমি 
আছে । সব জমি চাষাকে ভাগ করে দিয়েছে । একেক চাষা 
একেক একর চাষ করে । বছরে যা ধান হয়, অর্ধেক চাষা 
রাখে, আর অর্ধেক জমিদারকে দেয় | এভাবে চলছে । আট- 
দশ বছর যাওয়ার পর চাষারা একটি “চাষী সমিতি করল । 
এটা করার কারণ, তারা পরামর্শ করছে । কাজ করি 
আমরা | ধান লাগায় আমরা | ধান কাটি আমরা | সবকিছু 
আমরা করি জমিদারকে কেন ধান দেব? জমিদার তো কিছু 
করেন না । সে কেন ধান পাবেন? 

জমিদার টিএনও সাহেবকে নালিশ দিয়েছে । টিএনও সাহেব 
ছিলেন জ্ঞানী লোক | সব চাষীকে ডাকলো । সভাপতিকে 
সামনে বসালো । 


14553 $28%। বলার মতো একজন লোকও থাকবে না, সে 
দিন কিয়ামত হবে । যেদিন সব লোক কাফের হয়ে যাবে, 
মে'১৫ 


টিএনও: তোমাদের জমি কী পরিমাণ আছে? 
সে বলল, দশ একর । 


)॥ আত্তার্তহীদ ৪ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং 


টিএনও: তোমরা চাষ কর? 
সে বলল,জি। 
টিএনও: জমিনের দলিল আছে? থাকলে দেখাও । 


|ক।ল।ন 


মাওলানা: এতো বড় জমিদারির মামলা কে চালায়? 
ডাক্তার: আমি বুঝি না। 
মাওলানা: মাঝে-মধ্যে সমুদ্রে দশ নাম্বার সিগন্যাল সুরা 


সে বলল, জমি আমাদের কাছে । দলিল তো জমিদারের 
কাছে। 


ইয়াসীন ও খতমে ইউনুসের দাওয়াত পড়ে সমুদ্রের পানি 
ঠাণ্ডা হয়ে যায় ৷ এটিই হলো মামলা চালানো । 


টিএনও: দলিল না থাকলে জমি থাকে না। দলিল না 


তাহলে দলিল আমাদের নামে | খাজনাও আমরা দিচ্ছি 


থাকলে চাষ করতে পারবে না । তারপর এই যে দশ একর 
জমি | তার কি খাজনা দিতে হয়? 


মামলাও আমরা চালাচ্ছি । আমরা জমিদার । আমেরিকা, 
বিটেন, জার্মান ও চীন প্রভৃতি রাষ্ট্র হচ্ছে চাষী । তারা চাষ 


চাষীদের সভাপতি: স্যার দিতে হয় | খাজনা না দিলে তো 
জমি থাকে না। 

খাজনা তোমরা দাও, না জমিদার সাহেব দেন? 

সে বলল, জমিদার সাহেব দেন । 


করে। তাদের দায়িত্ব হলো অর্ধেক আমাদেরকে দিয়ে 
দেওয়া । তারা রেল, বাস, রিক্সা ইত্যাদি তৈরি করে 
তাদের দায়িত্ব হলো, অর্ধেক রেল, বাস ও রিক্সা 
আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া । ডাক্তার সাহেব! ফি তো 


তারপর টিএনও: এই জমিগুলোর কোন মামলা আছে কিনা? 
সে বলল, আছে। 

টিএনও: এই মামলা তোমরা চালাও | না জমিদার চালায়? 
সে বলল, জমিদার | 

তাহলে জমিনের মালিক জমিদার | খাজনা আদায় করে 
জমিদার | মামলা চালান জমিদার । এসব করে জমিগুলো 
টিকিয়ে রাখছে । তাই তোমরা সেখানে চাষ করতে পেরেছ। 
তাই জমি জমিদার পাবে । তোমরা পাবে না। সুতরাং 
অর্ধেক ধান জমিদার পাবে । আর অর্ধেক তোমরা পাবে । 
এখন বুঝে এসেছে? 

চাষীরা বলে, বুঝে এসেছে । 

মাওলানা শফীউল্লাহ ডাক্তারকে বললেন, এটা তো দশ 
একরের ব্যাপার | পুরো পৃথিবীটা একটা জমিদারি । এই 
জমিদারির দলিলপত্র কার কাছে বলেন । ডাক্তার তো 
হতভম্ব হয়ে গেছে । বললেন, আমি তো এসব মা'রিফাতের 
এসব কথা বুঝি না। আল্লাহ বলেছেন, গোটা পৃথিবীর 
জমিদারি আলেমদের হাতে: 

9%5)৫৯59955৬ ৮%9)62356৬৮৮ 5 
“আমি উপদেশের পর যবুর কিতাবে লিখে দিয়েছি ৫ যে, 
আমার সতকর্মপরায়ন বান্দাগণ অবশেষে পুরো পৃথিবীর 
অধিকারী হবে 
নেককারদের প্রথম কাতারে রয়েছেন ওলামায়ে কেরাম । 
সুতরাং পুরো পৃথিবীর দলিল হলো আমাদের হাতে | আমরা 
জমিদার । আর আপনারা চাষী । ডাক্তার সাহেব! এই 
জমিদারির খাজনা কে আদায় করে? 
ডাক্তার: আমি তো তা বুঝি না। 
মাওলানা: এই জমিদারির খাজনা হলো ৫4৮8 


|| খাজনা আদায় না করলে জমি থাকে না । তাই ১৫] 
41452045421 না পড়লেও পৃথিবী থাকবে না । 
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দেয়নি ৷ ভাড়া দিয়ে আসছি । 

ডাক্তার মাওলানা সাহেবের এই যৌক্তিক বক্তব্যের সামনে 
স্বীয় মাথা নত করে ফেললেন এবং বললেন, এখন বুঝে 
এসেছে । 


বোয়ালবী সাহেব (রহ.)-এর স্মরণীয় কথা 
আমাদের হযরত আলী আহমদ বোয়ালবী (রেহ.) আরও 
সংক্ষেপে বলতেন । তাকে জিজ্ঞেস করা হলো: হুযুর! 
আপনারা তো কিছু করেন না। বৈজ্ঞানিকরা রেল ও বাস 
বানায় । তিনি জবাব দিলেন, “মুচি জুতা বানায় চৌধুরী 
সাহেব পায়ে দেয়ার জন্য । আর আমরা বড় লোক । নবী 
করীম সো.) বলেছেন, 

০ 
যারা কুরআন পড়ে আর পড়ায় তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ ।৫ 
আমরা চৌধুরী সাহেব । বাস বানানো আমাদের কাজ নয় | 
রেল বানানো আমাদের কাজ নয় ৷ কুরআন শিক্ষা দেয়া 
আমাদের কাজ । 


আল্মাহর অপরূপ মহীমা 
আল্লামা রূমী রেহ.) বলেন. হে আল্লাহ! তুমি আনন্দের 
মতো | আনন্দ দেখা যায় না। হাসি দেখা যায়। পৃথিবী 


সপ৯ ৯৬ 


হাসছে । বলছে, 41 4১9 4 & ১4 | আমাদের গাজী 
সাহেব হুযুর (রহ.)-এর সাথে এক সময় রাস্তায় এক 
নাস্তিকের দেখা হয় । নাস্তিক বলল, আমি আল্লাহ মানি না। 
আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে । রাস্তার পাশে একটি গাছ 
ছিলো । গাজী সাহেব: এই গাছের পাতায় বলে, & 311১ 
এ 4১25458 । এই পাতাটা যে বড় হচ্ছে, তরুতাজা হচ্ছে, 
এর একজন পরিচালক আছে কিনা? নাস্তিক: এটা প্রকৃতির 
কারণে হয় । গাজী সাহেব: প্রকৃতি কি নিজে চলে । না 


[| আত্তার্তহীদ 
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প্রকৃতিকে আরেকজন চালায়? এটা তুমি প্রকৃতি নাম 
দিচ্ছো। কিন্তু আল্লাহ নিজেও চলেন । সারা পৃথিবীকেও 
চালান । 


কালিমার শক্তি পারমাণবিক বোমা থেকেও বেশি 
আমি বলি, এটম বোমা থেকে তাসবীহের দানার শক্তি 
আরও বেশি । একটা এটম বোম এক রাষ্ট্র থেকে মারলে 
তিন মিনিটে আরেকটি রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যাবে । আমাদের 
পটিয়া মাদরাসায় একজন মাওলানা সাহেব ছিলেন । তার 
নাম কলিম উল্লাহ । তীর বাড়ি চকরিয়া । একদিন বাড়ি 
থেকে আসলেন । দেখলাম তার মুখে সব রক্ত । জিজ্ঞেস 
করলাম | কি হলো? সে বলে, বাড়ি থেকে আসছি । গাড়িতে 
উঠার জন্য দীড়ালাম । আমি দোয়া পড়ছি। গাড়িতে সিট 
ছিলো একটি । আমি দোয়া পড়তে পড়তে আরেকজন উঠে 
বসে গেছে । আমি ড্রাইবারের পেছনে লোহার রট ধরে 
দীড়িয়ে গেলাম । গাড়ি আসতে আসতে লোহাগাড়া এসে 
মারাত্রকভাবে এক্সিডেন্ট করলো । জমিনে পড়ে গেলো । 
আমি কিছু আঁচ করতে পারিনি । গাড়ি পড়ার পরও আমি 
রট ধরা অবস্থায় আছি | যে আমার আগে উঠেছে তার 
মাথার মগজ গাড়ির সাথে লেগে আছে । কলিমুল্লাহ দোয়া 
পড়ছে তাই আল্লাহ তাকে বাঁচিয়েছেন । আর সেই ব্যক্তি 
দোয়া না পড়ায় তার এই কঠিন অবস্থা হয়েছে । 


ইসলাম শান্তির বার্তা দেয় 

ইসলাম শান্তির বাণী শোনায় । তার সাথে জঙ্গিবাদ বা 
সন্ত্রাসবাদের কোনো সম্পর্ক নেই । ইহুদি-খিস্টান ও তাদের 
দোষররা বলে, মাদরাসাঅলারা জঙ্গিবাদী ৷ বাংলাদেশে 
এতো সরকার পরিবর্তন হয়, আমরা জঙ্গিবাদী হলে 
আমাদেরকে গ্রেপ্তার কেন করা হয় না । গ্রেপ্তার হয় তো স্কুল 
থেকে । কলেজ-ভার্সিটি থেকে । আমরা যদি জঙ্গিবাদী হয় 
তাহলে আমাদেরকে পাল কেন? গ্রেপ্তার কেন কর নাঃ 
জঙ্গিবাদের প্রমাণ দেখাও | বড় বড় নেতারা বলে, 
জঙ্গিবাদের প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র হল মাদরাসা । আমরা বলব, 
কোথায় অস্ত্র? আর কোথায় প্রশিক্ষণ? আর যদি হয়ে থাকে, 
আমাদের বিরূদ্ধে এর প্রমাণ দেখিয়ে আমাদেরকে গ্রেপ্তার 


ঈমানের শক্তি অনেক বেশি 

আশরাফ আলী থানবী (রহ.) একটি সুন্দর ঘটনা বর্ণনা 
করেছেন । এক বুযুর্গ বাদশাহর সামনে গিয়ে বলেছে, 
আল্লাহ তোমাকে বাদশাহ বানালেন, নামায কেন পড়না? 
বাদশাহর গৌরব আসলো । বাদশাহ তার সেনাবাহিনীদের 
বললেন, কে আছ? এ মাওলানাকে গ্রেপ্তার কর । দশবার 
বললেন, কেউ শুনে না। কারণ বুযুর্গ তাওয়াজ্জুহ দিয়ে 
রাখছে । বাতেনী ক্ষমতা । তাই বাদশাহ বারবার বলেন, কে 
আছ? কিন্তু কেউ উঠে না। এটা হলো আল্লাহর ক্ষমতা । 
বুযুর্গ হাসেন । বাদশাহকে বললেন, আমি ডাকব? বাদশাহ 
ভাবলেন, এই বুযুর্পের তো আর কোনো সৈন্যবাহিনী নেই । 
বুযুর্গ বললেন, কে আছ? আশরাফ আলী থানবী রেহ.) 
লিখেছেন, একটি বাঘ এসেছে বার হাত লম্বা । মন্ত্রীরা সব 
পালিয়ে গেছে। পুলিশ-টুলিশ সব পালিয়ে গেছে। সোঁ 
সুযোগে বুযুর্গও চলে এসেছেন । আল্লাহু আকবর । 


সালামের ফযীলত 
আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু 
পর্যন্ত বললে আপনার আমলনামায় ব্রিশটা নেকী আল্লাহ 
লিখে দেবেন । হাদীস শরীফে আছে, রাসূল (সা.)-এর 
কাছে এক সাহাবী এসে বললেন, আস-সালামু আলইকুম 
হুযুর (সা.) বললেন, দশ । আরেক সাহাবী এসে একটু 
বাড়িয়ে বললেন, আস-সালামু আলাইকুম ওয়া 
রাহমাতুল্লাহ । হুযুর (সা.) বললেন, বিশ । আরেক সাহাবী 
এসে আরও বাড়িয়ে বললেন, আস-সালামু আলাইকুম ওয়া 
রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু । রাসূল (সা.) বললেন, ত্রিশ 
সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 
আমরা তো কিছু বুঝলাম না। 

একবার এক সপ্তাহের হরতাল ছিল । রাতেও হরতাল 
আমার সভা ছিল রামু । রাতের দুইটার সময় আমার 
প্রাইভেট কার নিয়ে রওয়ানা হলাম পটিয়া থেকে । চিন্তা 
করলাম রাতের শেষভাগে হরতাল পালনকারী পিকেটাররা 
ঘুমাবে, আমি মাঝখানে চলে যাব | চকরিয়া হারবাং গিয়ে 
এক ড্রাইবারের সাথে সাক্ষাৎ হলে সে বলল যে, সে টাকা 


কেন কর না? অন্তত আমাদের মুহতামিমদের বিরূদ্ধে 
গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি কর। আল্লামা আহমদ শফী (দো. 
বা.)-এর বিরুদ্ধে একটি গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি কর 
দেখি । তাহলে বোঝা গেল, এসব অপপ্রচার ও 
প্রোপাগাণ্ডা । আল্লাহঅলারা কোনো শক্তিকে ভয় করে না। 
একমাত্র ভয় করে আল্লাহকে । তাই তারা আল্লাহ ছাড়া আর 
কারো কাছে মাথা নত করে না। 
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দিয়ে আসছে । আমার ড্রাইবার বলল, হুযুর! টাকা বের 
করেন । আমি বললাম, চল, যা বলার আমি বলব । একজন 
এসে বলল, হে ড্রাইবার! হরতাল জান না? গাড়ি কেন 
চালাচ্ছ? আমি বললাম, হরতালের খবর জানি তাই তো 
রাতে সাড়ে তিনটায় এসেছি। অন্যথায় দিনের বেলায় 
আসতাম । আমার এক ধর্মীয় সভা আছে। সে বলল, 
ভেতরে আমাদের নেতা আছে । যা বলার তাকে বল । নেতা 


॥ আত্তান্তহীদ ৬ 
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যখন কাছে আসল, আমি বললাম, আস-সালামু আলাইকুম 
ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তার 
সাথে কথা শেষ করার পর সে বলল, আমাদের জন্য একটু 


হেদায়াত কিতাব দ্বারা হয় না। হেদায়াত পেতে হলে 
বুযুর্গদের সুহবতে বসতে হবে । আবু জাহলও কুরআন 
বুঝতো । সে আরবি ভাষা বুঝতো না? ভালো করে 


দোয়া করবেন । আমি বললাম, এখনই দোয়া করব, আল্লাহ 


বুঝতো । কিন্তু আল্লাহর নবী (সা.)-এর সুহবতে না আসার 


যাতে তোমাদের হেদায়াত দিয়ে দেন। এক সালামের 
ঠেলায় সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। 


কারণে তার হেদায়াত নসীব হয়নি । শুধু বুখারী শরীফের 
দ্বারা হেদায়াত হয় না। কিছুদিন আগে পত্রিকায় এসেছে, 
খরিস্টানরা একটা মদরাসা করছে। সেখানে বুখারী শরীফ 
পড়ানো হয় । কুরআন সহীহভাবে পড়ানো হয় । পড়া শেষ 


মাওলানা কলিম উল্লাহ একটি স্টিমারে উঠেছেন । স্টিমার 
নতুন । কলিম উল্লাহ পড়ছেন, &| 4১23 554 &| 31 এ ১। 


তারা বলল, স্টিমার নতুন এবং ফার্স্ট ক্লাস টিকেট | এখানে 
“মাজরেহা-টাজরেহা'-এর কি প্রয়োজন? তাদের কারো 
হাতে রেডিও, আর কারো টেলিভিশন | কিংবা কারো হাতে 
তাস খেলার কাগজ | সবাই আপন আপন কাজে ব্যস্ত । 
মাওলানা সাহেব তো শুধু একমনে এক ধ্যানে বসে যিকরে 
মশগ্ল আছে । হঠাৎ দশ নাম্বার সিগনেলের খবর ভেসে 
আসল রেডিও থেকে । সকলে সজোরে কাদতে লাগল । 
দেখা গেল, সবার কাজ বন্ধ হয়ে গেল | রেডিও, টেলিভিশন 
ও তাস খেলা বন্ধ । কিন্ত মাওলানা সাহেবের যিকর তো বন্ধ 
নেই । লোকেরা বলতে লাগল, মাওলানার কাছে বোধ হয় 
কোনো মন্ত্র থাকবে । সে কেন কান্নাকাটি করছে না। 


করে লম্বা লম্বা জোববা গায়ে দিয়ে, পাগড়ি পরে তারা 
বিভিন্ন রাষ্ট্রে চলে যায় । মানুষের ঈমান ধ্বংস করে । এই 
যে, এই মাদরাসাসমূহের সভা-মাহফিল | যদি পাচ বছর 
এই সভাগুলো বন্ধ থাকে, তাহলে এই দেশে টুপিঅলা মানুষ 
থাকবে না। এই দীনী মাদরাসাগুলো আল্লাহ পাকের 
নেয়ামত । 

আমার কাছে একজন আসছে । তার চাকরি চলে গেছে 
সামাধানের জন্য । আমি জানি সে নামায পড়ে না। সে 
বলল, আমার কোম্পানি আমাকে বলল, দেশে চলে যাও । 
আমি বললাম, আমার কাছে চাকরি পাওয়ার ব্যবস্থা আছে । 
আমল করতে পারবে? সে বলল, পারবো । আমি বললাম, 
ফজর নামায পড়ে তিনশত বার আর মাগরিবের নামায 
পড়ে তিনশত বার দোয়ায়ে ইউনুস পড়তে থাক । আল্লাহ 


সকলে তার কাছে এসে বলল, আমাদের একটি ভালো ও 
শক্তিশালী দোয়া শিখিয়ে দিন। মাওলানা সাহেব দোয়া 
ইউনুস শিখিয়ে দিলেন । তারা তা উচ্চারণ করতে পারে 


তোমার চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন ৷ আমার ইচ্ছা হলো, 
সে নামাযটা পড়ক | এ মুসীবত আসছে নামায না পড়ার 
কারণে ৷ এর দু'দিন পর সে ফোন করে বললম, হুযুর! 


না। পরে আল্লাহ আল্লাহ যিকর করতে বললেন । সমুদ্রের 


আমার চাকরি হয়ে গেছে । আজ থেকে আর নামায কাযা 


অবস্থা এরপর ঠাপ্তা হয়ে গেল । যখন সমুদ্রে তুফান আসে, 
তখন কাফিররাও আল্লাহ পাককে ডাকে । আল্লাহ পাক 


কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন, 
১916১ ৫ ৮৫ক5 ($520 এ 09840155918 128 সূ 
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৪৬৯১১ 
“আর যখন তারা নৌকায় আরোহন করে, তখন খাটি মনে 
আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে । অতঃপর যখন তাদেরকে 
তিনি কুলে আশ্রয় দেন, তখন তারা তার সাথে শিরক 
করতে শুরু করে 1 


আল্লাহ পাক বলেছেন, 

চারশ 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং 
আল্লাহঅলাদের সাথে থাকো 1” 


মে*১৫ 


করব না। 

দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি পেতে চাইলে, আমাদেরকে 
ঈমানের ওপর অটল থাকতে হবে । আল্লাহকে সদা-সর্বদা 
স্মরণ করতে হবে এবং আল্লাহঅলাদের সোহবতে বসতে 
হবে । আল্লাহ তাওফীক দান করুন | আমীন । 


অনুলিখন: রিদওয়ানুল হক শামসী 


১ আল-কুরআন, সুরা আাত-তাওকা, ৯:১১৯ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-হাশর, ৫৯:২৩ 

ও মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৩১, হাদীস: ২৩৪ (১৪৮) 

+ আল-কুরআন, সরা আল-আফ্িয়া, ২১:১০৫ 

« আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৬, পৃ. ১৯২, হাদীস: ৫০২৭ 

+ আল-কুরআন, সরা আল-আনকাবৃত, ২৯:৬৫ 

* আল-কুরআন, সর7 অাত-ত7ওবা, ৯:১১৯ 


) আত্তান্তহীদ ৭ 


স।ম্মে।ল।ন।-।|।সং।ক।ল।ন 


এ জরা চি টি 
গ 0 & ৪ ৮ চাক ২০০ ২০১০ 


হাঁ, 
| 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


আল্লামা সুলতান যওক নদভী 


বিশ্ববরেণ্য আরবি সাহিত্যিক ও মুদীর, জামিয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া চট্টগ্রাম 


বিষয়: উত্তম চরিত্র সফলতার চাবিকাঠি 


আমি খুতবার পরে দুইটি আয়াত ও একটি হাদীস পড়েছি। 
আমি প্রায় পাচ-ছয় মাস থেকে অসুস্থ । অনেক প্রোগ্রামে 


ও বোয়ালভী সাহেব হুযুর রেহ.) | তারা সকলে আমার 
উস্তাদ । তারা এখানে শুধু ক্লাস করাতেন না। আদর্শ 


যেতে পারিনি | সামনেও অনেক প্রোগ্ধামে যেতে পারব বলে 
আশা করতে পারছি না । এখন আমি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে 
হয়তো আখেরী সময় । তাই সামনে আমার মাদরে ইলমী 
জামিয়া পটিয়ার সম্মেলনে আর আসতে পারব কিনা সে 


নাগরিক তৈরির জন্য আখিয়ায়ে কেরামের যোগ্য উত্তরসূরি 
হিসেবে ছাত্রদেরকে গড়ে তোলার জন্য তাদের নিঃস্বার্থ 
সংশোধনী দৃষ্টি ছাত্রদের ওপর থাকত । মুরগি যেভাবে তার 
বাচ্চাদেরকে পৃথিবীর আলো দেখানোর জন্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত 


চিন্তা করে আজ চলে এসেছি । তো আমার জন্য সকলে 
দোয়া করবেন | আমি শুধু উপস্থিতি দেয়ার জন্য এসেছি । 
আপনাদের দোয়া নেয়ার জন্য । 


কওমী মাদরাসা হল মানুষ গড়ার কেন্দ্র 

এই মাদরাসা আমাদের | এখানে আমি ১৭ বছর লেখা-পড়া 
করেছি। আমরা এই মাদরাসার সন্তান। আমাদের 
শ্রদ্ধাভাজন মুরববী হলেন হযরত মুফতী আজিজুল হক 
(রহ.), ইমাম সাহেব হুযুর (রহ.), হাজী সাহেব হুযুর 
(রহ.), মীর সাহেব হুযুর রেহ.), গাজী সাহেব হুযুর (রহ.) 


মে*১৫ 


বুকের তাপ দিয়ে রাখে, আমাদের উত্তাদরাও আমাদেরকে 
প্রকৃত আদর্শবান ও চরিত্রবান নাগরিক হিসেবে গড়ে 
তোলার জন্য রূহানী তাপ দিয়ে থাকেন । এর মাধ্যমে 
একজন ছাত্র আলেম এবং দীনের রাহবার হিসেবে গড়ে 
উঠে । 

কওমী মাদরাসা হচ্ছে, ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । 
এগুলো অন্যান্য গতানুগতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো 
আনুষ্ঠানিকতা পালন করে না। যেখানে হযরত বোয়ালবী 
সাহেব হুযুরের মতো আধ্যাত্মিক রাহবার তৈরি হয় । তার 
মাধ্যমে মানুষ উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতো । ঈমান- 


) আত্তান্তহীদ ৮ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং।ক।ল।ন 


আমলের পরিবর্তন হতো । সবেপিরি একজন পথভ্রষ্ট, 
দিকভ্রান্ত লোকও তাদের সংস্পর্শে এসে সোনার মানুষে 
পরিণত হতো । 


হযরত ইমাম সাহেব হুযুরকে আমরা দেখেছি । যে দিন 
জামিয়া পটিয়ায় আক্রমণ হয়েছিলো, এক শ্রেণীর চিহ্িত 
কুচক্রী মহল ড়যন্ত্র করে মাদরাসায় আগুন লাগিয়ে 
দিয়েছিলো এবং বাইর থেকে পাথর নিক্ষেপ করেছিলো । 
তখন অনেক ছাত্রও আহত হয়েছিলো । অনেক উস্তাদও 


উপাস্য আছে, সবগুলোর অস্বীকার, তাওহীদের স্বীকৃতি 
এবং আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি | 4] 4 যিকরের মাধ্যমে 
অন্তর থেকে যে কুফর-শিরকের মুহাববত বের করা হয়েছে, 
সেখানে % ১ যিকর করে আল্লাহর একত্ববাদ ও অস্তিত্বের 
স্বীকৃতি দেওয়া । আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
৪৬৯৪৬5৩৮৫৩০ সি উস 

“তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ 
করবো |” 

মুসলিম বিশ্বের খ্যাতিমান দার্শনিক হযরত আবুল হাসান 


রক্তাক্ত হয়েছিলো | হযরত ইমাম সাহেব হুযুর মাদরাসার 


আলী নদভী পটিয়া মাদরাসার আমন্ত্রণে বাংলাদেশে 


গেইটে আসলে তার ওপর হামলা করা হলো | তিনি আরও 
সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন । তখন ইমাম 
সাহেব হুযুর তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে 
সবকিছু শেষ করে দিয়েছ । এখন আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা 
চলে যাও । কান্না জড়িত কণ্ঠে ইমাম সাহেব হ্যুরের 
ইন্তেকালের পর মুফতী সাহেব হুযুর প্রায় মুনাজাতে 
বলতেন, হে আল্লাহ! আমার কবরের সামান চলে গেছে। 
ইমাম সাহেব এ নির্দেশ দেননি যে, তাদেরকে পুড়িয়ে দেয়া 
হোক, তাদের পাথরের পরিবর্তে পাথর নিক্ষেপ করা হোক, 
বরং তিনি রাসূল (সা.)-এর এঁতিহাসিক ঘোষণা অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করেছেন । রাসূল (সা.) বলেছেন, 
.।এএড ১৫5 ৩০1 ০০৮৪ 5৫ 9) 


এসেছিলেন, তখন তার সম্মানার্থে একটি সম্মেলন করা 
হয়েছিল । সেখানে রাজধানী ঢাকার শীর্ষস্থানীয় আলেম- 
ওলামা, পীর-মাশায়েখ, মাদরাসা, স্কুল, কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসহ সব ধরনের লোকদের দাওয়াত করা 
হয়েছিল । তখন সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদী রেহ.) 
কয়েকটি কথা বলেছিলেন, আমার তা এখনও মনে পড়ছে 
হযরত বলেন, “আমি আমার সামনে যে সকল মুখ দেখছি 
তারা থাকতে ইসলাম এবং বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান 
সম্পর্ক ছিনন হতে পারে না, তারা ইসলামের নমুনা 
আপনারা যদি আল্লাহকে চান, তাহলে আমি আপনাদের 
সেবা করতে প্রস্তুত আছি । এমনকি পাদুক বহন করতেও 
কুপ্ঠিত হব না । আর যদি আল্লাহকে না চান, তাহলে আমি 


“যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, তার সাথে সম্পর্ক 
জুড়ে দাও, আর যে তোমাকে অত্যাচার করে, তাকে ক্ষমা 
করে দাও 1১ 


আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে চিনি না ।' 
হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ (রহ.) হাটহাজারী মাদরাসার 
প্রথম মুহতামিম, হযরত মাওলানা ছুফি আজিজুর রহমান 


আমাদের মাদরাসার ছাত্ররা শান্ত । উত্তাদরাও শান্ত ৷ ছাত্ররা 


বাবুনগরী সাহেবের আব্বা ও মুফতী ইউসুফ সাহেবের 


উত্তাদদের কমান্ড মানে । সে হায়েনাদের নিক্ষিপ্ত পাথর 


আব্বা, তারা সবাই মিলে হাটহাজারী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 


হযরত ইমাম সাহেব হুযুরের দাত ভেঙে দিয়েছিল 
মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করেছিল । সে রাতে আমি নিজের চোখে 
দেখেছি, হযরত ইমাম সাহেব (রহ.)-কে যে, তিনি শেষ 
রাতে তিনটার দিকে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠে গেলেন 
ইমামও ছিলেন । জামায়াত অনুষ্ঠিত হওয়ার সুনির্দিষ্ট 
সময়ের পূর্বে মেহরাবে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘ 
ইমামতির জীবনে কখনও কোনো ব্যতিক্রম হয়নি | তার 
মসজিদে আসার সময় নিয়ে লোকেরা ঘড়ি ঠিক করতো 
কথিত আছে, হুযুর এতো একাগ্রচিত্তে নামায পড়াতেন যে, 
দীর্ঘ ইমামতির জীবনে কখনও তার সাজদায়ে সাহু দিতে 
হয়নি । শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন এবং 
মাওলাপাকের যিকর করতেন, | 4৮25 ৫৫৫ | 3 এ | 


এটাকে ০৩। ও :-এর যিকর বলে । আল্লাহ ছাড়া যত 
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করেছিলেন । পরে ফটিকছড়ি থেকে হযরত মাওলানা জমীর 
উদ্দীন সাহেব (রহ.) উপদেষ্টা হিসেবে নিয়ে আসলেন । 
হযরত মুফতী আজিজুল হক (রহ.) তার হাতে বায়আত 
গ্রহণ করলেন এবং কিছু দিন পর খিলাফত পেলেন । আমি 
অসুস্থ । আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন । আমিও 
আপনাদের জন্য দোয়া করব । আল্লাহ আমাদের সকলকে 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান চরিত্রের ওপর চলার তাওফীক 
দান করুন । আমীন । 


অনুলিখন: মুহাম্মদ নুরুল বশর আজীজ 


১ আল-বায়হাকী, শুআরুল ইমান, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী 
আরব, খ. ১০, পৃ. ৩৩৬, হাদীস: ৭৫৮৫ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৫২ 


॥ আত্তার্তহীদ ৯ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


আল্পামা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব 


মহাপরিচালক, জামিয়া আরাবিয়া ইসলামিয়া জিরি, চট্টগ্রাম 


বিষয়: ইহ-পরকালীন কল্যাণসাধনে আত্মশুদ্ধির বিকল্প নেই 


দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানবের সৃষ্টি । তবে মানব- 
জীবনের মূল চালিকা শক্তি হলো অন্তর | যাকে রাসূল (সা.) 
কোনো দেশের রাজধানীর সাথে তুলনা করেছেন । স্বভাবত 


মানুষের সুশৃংখল ও সফল জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন 
অন্তর জগতের ইতিবাচক ভূমিকা অস্বীকার করার কোনো 
সুযোগ নেই, তেমনি ভাবে মানব জীবনের ধ্বংস সাধন ও 


মানুষ এমন কিছু করতে পারে না । যার প্রতি তার অন্তর 
ধাবিত না হয় । মানুষ কোনো কিছু নিয়েই ভাবতে থাকে | 


ব্যর্থতায় অন্তর্লোকের নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়টিও 
অনস্বীকার্য ৷ তাই পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ মধ্যে অন্তর্জগতের 


এক সময় ভাবনার তরী খেই হারিয়ে ঢুকে পড়ে নিষিদ্ধ 
জগতে | আর নিশ্চিত হয়ে যায় তার ধ্বংস । আবার কখনো 


পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 
শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয়, তাযকিয়ায়ে নাফ্‌স বা 


ভাবনার বিক্ষিপ্ত কণাগুলো একত্রিত হয়ে দৃঢ় ইচ্ছা, সংকল্প 
কিংবা প্রতিজ্ঞার রূপ ধারণ করে । আর তখনই সংগঠিত হয় 
কোনো কর্ম । অন্তর যখন পরিশুদ্ধ ও পঞ্কিলতা মুক্ত হয়, 
তখন পুরো দেহের ওপর রূহানিয়াতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত 
হয়, শরয়ী বিধি-নিষেধ পালনে মানুষ আগ্রহী হয় । আর 
অন্তর যখন আল্লাহ স্মরণ থেকে বিস্মৃত হয়, তখনই তাতে 
শয়তানের প্রভাব বিস্তার লাভ করতে শুরু করে । মানব 
দেহের ওপর আধ্যাত্মিকতার নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে । 
যার ফলশ্রুতিতে মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি লোপ 
পেয়ে পশুত্বের কঠিন পাথর চেপে বসে । বস্তুতঃ একজন 
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আত্মার পরিশুদ্ধি | 


কুরআনে করীম ও আত্মশুদ্ধি 

পবিত্র কুরআনে আত্মার পরিশুদ্ধিকে রাসূল প্রেরণের 
অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন-_ এ 
প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর দোয়ার ভাষ্য এভাবে 
উদ্ধৃত হয়েছে, 


95৮৮2) 55 
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“হে আমার প্রভূ! আপনি তাদের মাঝে স্বজাতীয় একজন 
রাসূল প্রেরণ করেন। যিনি তাদেরকে আপনার বাণীসমূহ 


সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে' তিরমিযী ও 
সুনানে আবু দাউদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থসমূহে হযরত নুমান 


পড়ে শোনাবেন । তাদেরকে আপনার নাধিলকৃত কিতাব ও 


ইবনে বশীর (রোযি.) কর্তৃক বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসে 


প্রজ্ঞা শেখাবেন এবং তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করবেন | নিশ্চয় 
আপনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় 1১ 


হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালাতের মাধ্যমে হযরত 
ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার প্রতিফলন ঘটে । যেমন- 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 

19145585৩3৮ ০৪৯ ৬৫১ ০৮1৬ 4৬৫ 
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আত্মসুদ্ধির গুরুত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 
3 হই 1 নি 91:82 ৬০] ঙঁ 5 রা) 


9৫5 ০ 
টিটি রবে 


“স্মরণ রেখো! মানবদেহে এমন ন একটি গৌপিতনি রয়েছে, 
যার ওপর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শুদ্ধি নির্ভর করে | যখন 
তা শুদ্ধ হয়, তখন গোটা শরীর শুদ্ধ থাকে । আর যখন তা 
নষ্ট হয়ে যায়, তখন গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায় । ভাল করে 


“নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন । 
কারণ, তিনি তাদের মাঝে স্বজাতীয় একজন রাসূল প্রেরণ 
করেছেন । যিনি তাদেরকে তার বাণীসমূহ পড়ে শুনাবেন । 
তাদের অন্তর্জগৎ পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদেরকে তার 
নাধিলকৃত কিতাব ও প্রজ্ঞা শেখাবেন "২ 


আত্মিক পরিচ্ছন্নতা ব্যতীত 
জ্ঞান কোনো উপকারে আসে না 


স্মরণ রেখো, সে গোশত পিণু হচ্ছে অন্তর 15 

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব প্রসঙ্গে হাদীসের বক্তব্য 
সুস্পষ্ট ৷ এজন্যই ইমাম আবু দাউদ (রহ.) উক্ত হাদীসকে 
'রুবউল ইসলাম" তথা ইসলামের এক চতুর্থাংশ আখ্যা 
দিয়েছেন । 


আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিষেধক 
আমি আগেই বলেছি, অন্তর্জগত মানব জীবনের মুল চালিকা 


রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আয়াত ছয়ের ক্রম 
বিন্যাসে স্পষ্ট তফাৎ রয়েছে । কারণ, হযরত ইবরাহীম 
(আ.)-এর দোয়ায় তাযকিয়া তা'লীমের পরে স্থান 
পেয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালার জবাবী ভাষ্যে 
তাযকিয়াহর আলোচনা তা'লীমের পূর্বে এসেছে। বিজ্ঞ 
মুফাস্সিরগণ এর রহস্যোদবাটন করতে গিয়ে লিখেছেন যে, 
আত্মার পরিশুদ্ধি ব্যতিত জ্ঞান মানুষের কোনো কাজে আসে 
না। বরং এতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল । 
এজন্যই আল্লাহ তায়ালা জবাবী ভাষ্যে তাযকিয়াহর 
আলোচনা তা'লীমের পূর্বে স্থান পেয়েছে। যা তাযকিয়াহর 
প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপের স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে । অন্যত্র 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 

ঠ৫৩৬৫৪৩৩৫ ৩০৩ 
“সফলকাম সেই ব্যক্তি যে তার অন্তর্জগতকে পবিত্র 
করেছে । আর বঞ্চিত সেই ব্যক্তি যে তার অন্তরকে কলুষিত 
করেছে ।” 
উক্ত আয়াতে নফসের পবিব্রতাকে সফলতার মানদণ্ড সাব্যস্ত 
করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্তরের পঙ্কিলতাকে ধ্বংসের মূল 
কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 


আত্মশুদ্ধি ও হাদীসের ভাষ্য 


মে*১৫ 


শক্তি । তাই অন্তর্লোকের যে কোন নেতিবাচক পরিবর্তন 
মানবদেহকে প্রভাবিত করবে, এটাই স্বাভাবিক | আধ্যাত্মিক 
মনীধীগণ আত্মিক ব্যাধি বলতে এধরনের নেতিবাচক 
পরিবর্তনকেই বুঝিয়ে থাকেন। যার মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো গীবত, শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ, 
অহংকার, কাউকে ঘৃণা করা ইত্যাদি । 


হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম 

(রহ.)-এর এক শিক্ষণীয় ঘটনা 

প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) 
একবার কোথাও যাচ্ছিলেন । পথিমধ্যে দেখলেন, এক যুবক 
বেহুশ হয়ে পড়ে আছে । আসলে, অত্যাধিক মদ পান করার 
কারণে যুবকটির এ বেহাল দশা । হযরত ইবরাহীম ইবনে 
আদহাম আজলা ভরে পানি এনে যুবকের মাথায় ঢেলে তার 
হুশ ফেরানোর চেষ্টায় লেগে গেলেন । যুবকটির হুশ ফিরে 
এলে ইবরাহীম ইবনে আদহামকে দেখে তার চোখ দু'টি 
ছনাবড়া হয়ে যায় । নাহ, কৌতুহল দমানো তার পক্ষে সম্ভব 
হলো না। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল । হযরত! আপনার 
মতো মহান বুযুর্গ আমার মতো একজন মদ্যপের সেবা- 
শুশ্রুষা করবেন । এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায়? হযরত 
ইবরাহীম বললেন, দেখ যুবক! মাদক সেবন করা অবশ্যই 
ঘৃণিত কাজ বটে । কিন্তু তাই বলে তোমার সত্তাকে তো 


| আত্তার্তহীদ ১১ 


21558 108 28 2181578141181 
আমি ঘৃণা করতে পারি না। কথায় আছে, “পাপকে ঘৃণা 


বন্তস প্রাচীন বা আধুনিক কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে 


কর, পাপীকে নয় ।" হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের 


আত্ত্িক ব্যাধির কোন প্রতিষেদক নেই । এ ক্ষেত্রে পবিত্র 


মহান চরিত্রে অভিভূত হয়ে যুবকটি তওবা করে খাটি মুমিন 
হয়ে যায়। 

দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ আমরা যারা নিজেদেরকে 
আত্তিক ব্যাধি মুক্ত বা আধ্যাত্মি রাহবার মনে করে থাকেন, 
তারাই বেশি পাপীকে ঘৃণা করার ব্যাধীতে আক্রান্ত । 
আসলে, এটি একটি সংক্রামক ব্যাধী। যা মানুষের 
রূহানিয়াতের গোড়া কেটে দিতে পারে | 


আমাদের শায়খের চমৎকার উক্তি 

আমাদের শায়খ হযরত শাহ আবরারুল হক হারদূয়ী (রহ.) 
প্রায় সময় আমাদেরকে এ মর্মে উদাহরণ পেশ করতেন, 
দেখ! সন্তান যদি মায়ের কোলে পেশাব করে দেয়, তো মা 
সন্তানকে সযত্রে এক পাশে বসিয়ে কাপড় পরিষ্কার করে 
নেন। সন্তান পেশাব করেছে বলে তাকে ঘৃণা করেন না। 
তেমনি ভাবে পাপাচারীকে ঘৃণা করা যাবে না। হ্যা, পাপ 
অবশ্যই ঘৃণার বস্তু । 


আত্মশুদ্ধির জন্য কোনো যিন্দা দিল 
বুযুর্গের সান্নিধ্য গ্রহনের বিকল্প নেই 


পু 
৬ 


নী মহিলা মু'আল্লিমা ও কারিয়ানা ট্রেনিং 


কুরআনের নির্দেশনা হচ্ছে, 
০৫১৬৯1৫০20৫ 

“হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের 

সান্নিধ্য গ্রহণ কর 1 

আয়াতে সত্যবাদী বলতে যিন্দাদিল বুযুর্গদেরকেই বোঝানো 

হয়েছে । সুতরায় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, 

ইহ-পরকালীন কল্যাণ সাধনে আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে 

আধ্যাত্িক সম্পর্ক গড়ে আত্মার পরিশুদ্ধির কোন বিকল্প 

নেই । আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীমের 

ওপর অবিচল থাকার তওফীক দান করুন । আমীন । 


অনুলিখন: মুহাম্মদ আজিজুল হক 


১ আল-কুরআন, সুরা ভাল-বাকারা, ২:১২৯ 

২ আল-কুরআন, সরা জালে ইমরান, ৩:১৬৪ 

২ আল-কুরআন, সুরা আশ শামস, ৯১:৯-১০ 

* আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ২০, হাদীস: ৫২ 

« আল-কুরআন, সরা জাত-তওবা, ৯:১১৯ 


খালেছ ওঁষধালয়-ঢাকা 


(জটিল চর্ম ও যৌন রোগের সফল চিকিৎসা কেন্দ্র) 
বাংলাদেশ মাসতুরাত (মহিলা) নূরানী কুরআন শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রীয় ট্রেনিং সেন্টারে | চিকিৎসায় ব্যর্থ ও হতাশহস্ত এবং টেনশনযুক্ত 
ডাঃ হাকীম মাওলানা ৃরুল্লাহ ূরানী'র তন্তাবধানে অভিজ্ঞ মহিলা শিক্ষাকাগণের দ্বারা পরিচালিত বয়স্কা বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের সমস্যা 
মেয়েদের নূরানী পদ্ধতিতে তাজবীদসহ সহীহ্‌-শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন ও জরুরী মাসআলা- মাসায়েল, নিরসন করে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য ১মাসের 
দৌ'আ-হাদীস ও নামাজ শিক্ষা করা অথবা শিক্ষাদানের যোগ্যতা অর্জনের জন্য নূরানী পদ্ধতিতে- খাওয়ার ফাইল ৭০০/-5 ও স্টেলং ম্যাসেজ 
হা কা হাহ তা দপ5ক্র4 অয়েল ৬৫০/2 মোট ১৩৫০/ টাকায় এক 
যারা তাজবীদের সাথে সহীহ্‌ শদ্বভাবে কুরআন শরীফ পড়তে পারেন না তাদের জন্য ৪ মাস ; মাসের সৃচিকিৎসা। প্রথম দিন থেকেই উপৃকার 
ব্যাপী কারিয়ানা ট্রেনিং কোর্স। এই কোর্সে প্রতি মাসে ভূর্তি নেয়া হয় এবং ব্যাচ সিস্টেমে আলাদা ; পাবেন ইনশাআল্লাহ। ১৫ ব্ছরের পরীক্ষিত 
আলাদা ব্যাচে শিক্ষাদান করা হয়। যারা কুরআন শূরীফ সহীহ্‌-শুদ্রভাবে পড়তে পারেন এবং নিরাপদ ও পার্পরতিক্রিযামুক্ত ও হোমিও 

রানী পদ্ধতিতে শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য ৬০ দিনের মু'আল্লিমা ৷ পৃদ্ধাতর টকৎসা। 
নিং কোর্স। এই কোর্সে ২ মাস অন্তর রমযান মাস সহ বছরে ৫ বার ভর্তি নেয়া হয়। বিঃ দ্বঃ যৌন চিকিৎসার নামে চলে অনেক প্রতারণা । 
বিঃ দ্রঃ কোর্সে উত্তীর্ণ মুআল্লিমাদেরকে বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। অতএব, সাবধান । 
| েদমতে এ বাহাস শেষে নিজ এলাকাতে প্রত্যেক মু'আল্লিমাদের জন্য বোর্ডের পক্ষ হতে : চিকিৎসা ও সু পরামশর্দিচ্ছেন- 
কুরআনেরুৎখেদ্রমৃতএবংচাকুরী,বর স্থায়ী কর্মসংস্থানে ব্যবস্থা এবং মাসিক সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয় ডাঃ হাকীম মাওঃ 
শি05585585585858) তাবলীগী বিশ্বে দা'ওয়াতের মেহনতে মাসতুরাত জামাত-এর ঃ ঠ্স বর ল্লাহ্‌ বা 
রি কারান ইহ আর দের জনয ২ বছর সয়দী আরবী উপ ভাষা বিপিন হাসগাতাদ চা 
* বাংলা, আরবী, উ্ু ও ইংরেজী সহ মোট ৪টি ভাষায় ৬টি সিফাতের মোজাকারা শিক্ষাদান করা হয়। ] বাংলাদেশ ইউসান এমুন বোর্ড কক নাটকে 
* ২০১৫ ইং ১৪৩৬ হিজরী রমজান থেকে হেফজ বিভাগ, মিজান থেকে মেশকাত পর্যন্ত ভর্তি নেওয়া হবে দাওরায়ে হাদীস (কামিল) হাটহাজারী মাদরাসা, চ্টযাস 
* প্রতিদিন আছর বাদ নিয়মিত ঈমানী হালকা কায়েম ও কিতাবী তা'লীম করা হয়। সম্পূর্ণ শরয়ী তষ্ঠাতা-চেয়ারম্যানঃ বাংলাদেশ মাসতুরাত নূরানী 
এ € ০ . তং নূরা 
পর্দা, সার্বিক নিরাপত্তা, কোলাহলমুক্ত পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত ঘরোয়া খাবার পরিবেশন । (মহিলা) কুরআন শিক্ষা বোর্ড 
যোগাযোগ ৪ বাংলাদেশ মাসতুরাত নূরানী কুরআন শিক্ষা বোর্ড-এর কেন্দ্রীয় ট্রেনিং সেন্টার | প্রতিষ্ঠাতা-প্রিলিপাল $ মাদরাসাতুল মাসতুরাত-টাকা । 
ঢাকা মহিলা মাদরাসা) ্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক £ খানকায়ে তাযকিয়াতুন নফস-বাংলাদেশ। 
নাদরাসা হ [মাস চু রাত- € প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি $ অসহায় বিধবা নারী কল্যাণ পরিষদ-বাংলাদেশ। 
১০৬৩ মেরাজনগর, ব্লক-এ, কদমতলী, ঢাকা । মোবা £ ০১৭১২-৫০৯৬১২, ০১৯৪১-৯১৩০৬৬ 


যাতায়াত ৫ যাত্রাবাড়ী এবং চিটাগাং রোড থেকে গাড়ীতে রায়েরবাগ নেমে দক্ষিণে মেরাজনগর বড় মাদরাসার উত্তর গার্্ে। 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ 


প্রধান মুফতী ও সিনিয়র মুহাদ্দিস, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


বিষয়: শরীয়ত ও তরীকত 


শরীয়ত ও তরীকতের মধ্যে সম্পর্ক কী? তা জানার পূর্বে 
আমাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার মধ্যে 
হেদায়াতের ধারা জারি করেছেন দুই পদ্ধতিতে ৷ একটা 
হলো, কিতাব নাধিল | অপরটি হলো নবী প্রেরণ । অর্থাৎ 
আল্লাহ তায়ালা শুধু কিতাব নাযিল করে বস করেননি | বরং 
তার সাথে সাথে তার ব্যাখ্যাদাতাও প্রেরণ করেছেন । যা 
তিনি আমলের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন। যদি নবী ব্যতীত 
কিতাব প্রেরণ করা হতো তাহলে মানুষ বিভ্রান্তিতে পতিত 
হতো । সেজন্য আল্লাহ তায়ালা যখন নবী করীম (সা.)-এর 
ওপর কুরআন নাযিল করেছেন, সাথে সাথে আন্লাহ তাকে 
নবীও বানিয়ে নিয়েছেন। তিনি হলেন সারা পৃথিবীর 
মুয়াল্লিম । এ রকম সমস্ত নবী-রাসূলও জাতি ও গোষ্ঠীর 
মুয়াল্লিম রুপে প্রেরিত হয়েছেন । তারা জাতিকে ইলমে দীন 
শিক্ষা দিয়েছেন । 


আহলে কুরআন নামে ভ্রান্ত সম্প্রদায় 

বর্তমানে একদল বের হয়েছে যারা নিজেদের সম্প্রদায়ের 
নাম রাখল আহলে কুরআন করে । তারা বলে, আমরা 
কুরআন মানি । হাদীস মানি না। তার অর্থ হল, আমরা 
কুরআনই মানি না অর্থাৎ কুরআনকে অস্বীকার করা | কেননা 
কুরআনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন রাসূল (সা.) হাদীস দ্বারা । যদি 


মে*১৫ 


হাদীস না হয়, তাহলে কুরআনের ওপর সঠিক ভাবে আমল 

করা যাবে না । যেমন-_ কুরআন শরীফে আছে, 

ভি জা (৯০9 উন ডে এ9। 4৫1 এ এ 321788 
৪০0৫0 ৫)2590%5 

“তোমরা পানাহার কর । যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে 

ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায় । অতঃপর রোযা পূর্ণ 

কর রাত পর্যন্ত ১ 


এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর ইবনে আদি ইবনে হাতেম 
বলেন, রামাযান মাসে আমি বালিশের নিচে সাদা সুতা আর 
কালো সুতা রাখতাম | যতক্ষণ পর্যন্ত কালো সুতা আর সাদা 
সুতার মাঝে পার্থক্য করতে না পারতাম, ততক্ষণ পর্যন্ত 
খেতে থাকতাম | তিনি অর্থ এভাবেই বুঝেছেন । কেননা 

অর্থ সাদা সুতা আর অর্থ কাল সুতা | তিনি এই আয়াতের 
সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে সক্ষম হননি । অথচ তিনি আরবি 
অভিধানও জানতেন এবং আরবি ভাষী লোকও ছিলেন । 
যতক্ষণ না রাসূল (সা.)-এর ব্যাখ্যা না দেন। পরের দিন 
এসে তিনি রাসূল (সা.)-এর কাছে ঘটনা শোনালেন । রাসূল 
(সা.) বললেন, যদি ৮ ৮: এবং ১৯৬ 2 তোমার 
বালিশের নিচে আনতে পারো, তাহলে আল্লাহ জানেন 
তোমার বালিশ কতই বড় । কেননা ৬ ৮ মানে সুবহে 


[| তাত্তার্তহীদ ১৩ 
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সাদিক আর ১৯. ৮» মানে হলো সুবহে কাযিব অর্থাৎ 
রাত । সুবহে সাদিক আর সুবহে কাধিব কত বিশাল! তা 
বালিশের নিচে আসে নাকি? তারপর রাসূল (সো.) তার 
ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন । সেই জন্য আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক 
কিতাবের সাথে সাথে নবীও পাঠিয়েছেন । যে তারা আল্লাহর 
বাণীর ব্যাখ্যা করে দিতে পারেন । আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেন 


85512 
“তিনি সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে এমন একজন 
রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদেরকে কুরআন 
তিলাওয়াত করে শোনাবেন, তাদের আত্মশুদ্ধি করবেন এবং 


তাদেরকে কুরআন ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবেন 1” 
নবীর চারটি ফরয দায়িত্ব যা উল্লেখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট 


এ 


নাম হলো তরীকত । রাসূল (সা.) সর্বদা আল্লাহর যিকর 
করতেন । বেশি বেশি নামায আদায় করতেন । এগুলোর 
মাধ্যমে তাযকিয়ায়ে নাফস বা আত্মশুদ্ধির কাজ করেছেন 
এবং এর দ্বারা অন্তর পরিষ্কার করেছেন । রাসুল (সা.) 
যেহেতু উভয়টাই করেছেন, তাই শরীয়ত বাদ দিয়ে শুধু 
তরীকত হাসেল হতে পারে না । রাসূল (সা.) শরীয়ত বাদ 
দিয়ে তরীকত শেখাননি । অতএব বোঝা গেল, শরীয়ত 
তরীকত হতে পৃথক হতে পারে না । তাই জালালুদ্দীন রূমী 
(রহ.) বলেন, মারেফত হলো মাখনের মতো । আর শরীয়ত 
হলো দুধের মতো । দুধ ছাড়া যেমন মাখন হতে পারে না, 
ঠিক তেমনি শরীয়ত ছাড়া মারেফতও হতে পারে না, বরং 
শরীয়ত হলো ইলমে যাহের আর ইলমে বাতেন উভয়টা 
সমন্বয়ে গঠিত | ইলমে যাহিরের মাধ্যমে আমরা আমাদের 
আমল ঠিক করবো । আর ইলমে বাতিনের মাধ্যমে আমরা 
আমাদের কলব ঠিক করবো । নামায, যিকর-আযকার, 


বোঝা যায়। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা 


ইবাদত-বন্দেগি ছাড়া ঢোল-তবলা, হারমানিয়াম দিয়ে 


মুমিনদের ওপর বড় ইহসান করেছেন । তাদের থেকেই 
একজন নবী প্রেরণ করেছেন । 

ট243 ৮; হতে বোঝা যায় যে, নবী মানুষ হতে হবে । 
কিন্তু আমাদের মত মানুষ নয়, বরং মহা মানব । মানুষের 
হেদায়াতের জন্য মানুষই পাঠাতে হবে । ফেরেশতার 
মাধ্যমে মানুষের হেদায়াত হতে পারে না। কেননা 
ফেরেশতাদের খানা-পিনার প্রয়োজন হয় না। তারা বিয়ে- 
শাদী করেনা | তাদের সন্তান-সন্ততি হয় না। তাই তারা এ 
সমস্ত আহকাম মানুষকে শিখাবে কিভাবে? অতএব বোঝা 
যায় মানুষের হেদায়াতের জন্য মানুষ প্রয়োজন । সে জন্য 
আল্লাহ বলেন, তাদের মধ্য থেকে রাসূল পাঠিয়েছি । এটা 
তাদের ওপর বড় এহসান | কেননা মানুষ আকলের দ্বারা 
আল্লাহকে চিনতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত নকল তথা 
হাদীসের দিক-নির্দেশণা হবে না। যেমন, বড় বড় 
বিজ্ঞানীরা আল্লাহকে চিনতে পারেনি । অথচ তাদের জ্ঞানের 
সাগর ছিল । অর্থাৎ অন্তরের নূরের সাথে সাথে বাহিরের 
নূরও লাগবে । অন্তরের নুর হল আসল । সাথে সাথে 
বাইরের নূরও লাগবে । বাইরের নূর ছাড়া অন্তরের নুর 
অকেজো | আর বাহিরের নূরই হলো শরীয়ত | যেমন, 
আমার চোখের জ্যোতি কোনো কাজে আসবে না, যদি 
বাহিরের আলো না থাকে । ঠিক তেমনি ভাবে অন্তরের 
আলো কোনো কাজে আসবে না, যদি শরীয়তের আলো না 
থাকে । আল্লামা জালালুদ্দীর রূমী (রহ.) বলেন, যুক্তির পা 
হলো কাঠের পা । কাঠের পা শক্ত কিন্তু শক্তি নেই। 
উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত রাসূল (সা.)-এর চারটি দায়িত্বের 
মধ্যে প্রথমটি হল, সহীহভাবে কুরআনের আয়াত পাঠ করে 
শোনানো । দ্বিতীয় হল, তাযকিয়ায়ে নাফস | আর এটার 
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তাযকিয়া হয় না। হারমোনিয়াম দিয়ে যিকর করলে 
হারমোনিয়াম পরিষ্কার হবে, কলব পরিষ্কার হবে না 
কলবের মধ্যে আল্লাহ নূর আসবে না । তাযকিয়া আসবে 
না। বরং নামাযের মাধ্যমে, বেশি বেশি যিকরের মাধ্যমে 
কলব পরিষ্কার করতে হবে । কারণ গুনাহর দ্বারা ইবাদাত 
হয় না। আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে শরীয়ত ও তরীকত 
উভয়টির বর্ণনা দিয়েছেন । সুতরাং শরীয়ত ও তরীকত 
দুটাই এক সাথে করতে হবে । এক সাথে না করলে দীন 
হাসিল হবে না । দীন হাসিল করার জন্য দুটোই লাগবে । 
তৃতীয় হল, আয়াতের তালীম দেবে । বুঝা গেল, রাসূল 
(সা.) সারা বিশ্বের জন্য মুয়াল্লিম ৷ এই দুনিয়ায় রাসূলের 
শিক্ষক কেউ নেই । রাসুলের ইলম হলে আন্রাহ প্রদত্ত 
ইলম । চতুর্থ হল, হেকমতের তালীম দেবে । হেকমত 
দু'ধরনের; এক. নযরী, আর দুই. আমলী | হেকমতে নযরী 
হলো, তালিমাত, ইরশাদাত, আকায়েদ যা আমাদেরকে 
শিক্ষা দিয়েছেন । হেকমতে আমলী হলো, যা রাসূল (সো.) 
নিজ আমলের মাধ্যমে দেখিয়েছেন | যেমন রাসূল শুধু 
বলেননি | তিনি ০1০৯06618১3 বলেছেন । অর্থাৎ 
এভাবে নামায আদায় কর, যেভাবে আমাকে আদায় করতে 
দেখেছ । এরপর রাসূল (সা.) হলেন আমাদের জন্য ইলম- 
আমলের নমুনা । রাসূলের তালীমাত হলো শরীয়ত | আল্লাহ 
তায়ালা আমাদেরকে শরীয়ত ও তরীকত ভালোভাবে বুঝে 
আমল করার তাওফীক দান করুন | আমীন । 


অনুলিখন: মুহাম্মদ মুনিরুজ্জামান 


* আল-কুরআন, সুরা ভাল-বাকারা, ২:১৮৭ 
২ আল-কুরআন, সরা জাল-ভুয়জা, ৬২:২ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


আল্লামা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, গবেষক ও সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


বিষয়: সুশিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড 


সুশিক্ষা এর বিপরীত শব্দ কুশিক্ষা | সুশিক্ষা যেমন জাতির 


খণ্ডের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, প্রতিটি ব্যক্তির জন্য নিত্য 
এবং সে যে পেশায় নিয়োজিত সে সম্পর্কে 


ভেঙে ফেলে । বাংলাদেশে তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু 
আছে । ১. কওমী শিক্ষা ধারা | ২. আলিয়া শিক্ষা ধারা | ৩. 
সাধারণ শিক্ষা ধারা । 


জ্ঞান কী? 
জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, সারা জীবন মানুষ যে অভিজ্ঞতা 
অর্জন করে, এ অভিজ্ঞতার আলোকে যে নৈতিকতা ও ধর্মীয় 
ভাব তৈরি হয় আরেকজনের কাছে সেটা পৌছানোর নাম 
তালীম। 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 

11০4 (6 বি তি 
প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইলম অর্জন করা ফরয ।”১ 
কোন ইলম? এখানে ইলম দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে? 
আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (েহ.) দুর্রুল মুখতার ১ম 


মে*১৫ 


সম্যক ধারণা রাখাটাই ফরজে আইন | আর এই পৃথিবীতে 
মানবজাতির জীবন ধারা সুদৃঢ়করণে যে সমস্ত জ্ঞানের 
প্রয়োজন, তা অর্জন করা ফরযে কেফায়া ।' 

আমরা যে বিমানে করে হজে যাই, এটা ইলম বা জ্ঞান ছাড়া 
হয়নি । বিমান চালায় কম্পিউটার | পাইলট শুধু বসে বসে 
মনিটরিং করে । মোবাইল দ্বারা পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে 
অপর প্রান্তে কথা বলা যায় । যার সাথে কথা বলে তার ছবি 
দেখা যায়। তাও জ্ঞান ছাড়া হয়নি । এই কম্পিউটার, 
মোবাইলসহ দুনিয়া টিকে থাকার জন্য যেসব জ্ঞান 
অপরিহার্ষ, তা অর্জন করা ফরযে কেফায়া | 

কিছু ইলম আছে, তা অর্জন করা ফরযে আইন । আর তা 
তওহীদ-রিসালাতসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির জ্ঞান 
অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরযে আইন । ফরযে 
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কেফায়া হলো, কিছু মানুষ আমল করলে, সকলের পক্ষ 
থেকে আদায় হয়ে যায় । জানাযার নামাযের মতো । 


কুরআন-হাদীসের ইলম হচ্ছে ১ নাম্বার ইলম | ইলমুল 
ওয়াহী | তা মানুষকে আলোকিত করে | আখিরাতের ধারণা 
তৈরি করে । আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করার মানসিকতা 
তৈরি করে । আমরা বাংলাদেশের ৪০ বছরের ইতিহাসে 
লাইনের লেখা-পড়ায় আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে । 
[70017010105 নিঃসন্দেহে দরকার । একাউন্টিং 
ম্যানেজমেন্ট দরকার । সাইন্সের যেসব বিষয় আছে যেমন- 
বায়োলজি, ফিজিক্স, বোটানি, পিসিওলজি ও গণিত এসব 
দরকার | 'ল' ও জার্নালিজমও দরকার | কিন্তু দীনী 
মাদরাসায় ইলমে ওয়াহীর যে তা'লীম হয় এখানে 
তা'লীমের সাথে সাথে তারবিয়াতও আছে । আর কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তা'লীম আছে, তারবিয়াত নেই । আধুনিক 
শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষা নেই। ফলে কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা জীবন মারামারি, অস্ত্রের মহড়া, দা- 
চাপাতি নিয়ে দৌড়া-দৌড়ি পরিলক্ষিত হয় । যার কারণে বহু 
দিন যাবৎ ইউনিভার্সিটিগুলো বন্ধ ঘোষণা করা হয় । যারা 
বলে মাদরাসায় জঙ্গি আছে । টেকনাফ থেকে দিনাজপুর 
পর্যন্ত যে কোনো মাদরাসার দরজা খোলা । পটিয়া মাদরাসা 
এবং থানা কয়েকগজ দূরত্বে অবস্থিত । হাটহাজারী মাদরাসা 
ও হাটহাজারী থানার দূরত মাত্র কয়েক গজ | যেকোনো 
সময় গোয়েন্দা সংস্থা ঢুকে চেক করতে পারে। এই 
মাদরাসার ভেতর কালাল্লাহ-কালার্রাসূল ছাড়া সন্ত্রাসী 
কর্মকাণ্ড নেই । যারা এগুলো বলে, তারা মূলত মাদরাসা 
শিক্ষাকে বন্ধ করার জন্য ষড়যন্ত্র করে । 


আমি একথা নিশ্চিত করে বলতে চাই যে, কিয়ামতের দিন 
সকাল পর্যন্ত এক দিনের জন্যও কওমী মাদরাসা বন্ধ হবে 
না। এই মাদরাসায় দীনী উলুম, ওলামা, সুলাহা, ফুকাহা, 


আল্লাহ না করুক, যদি আমাদের বদ-আমালের কারণে 
জাহেরী মাদরাসা বন্ধও হয়ে যায়, ইতিহাস প্রমাণ করে দীনী 
তা'লীমকে বন্ধ করা যায় না। মাটির তলায় নতুন মাদরাসা 
তৈরি হবে । রুশ বিপ্লবের পর লেনিনের নেতৃত্বে কম্যুনিষ্টরা 
মাদরাসা বন্ধ করে দেয়। ইমাম বোখারী ও ইমাম 
তিরমিযীর মাদরাসা বন্ধ । কিন্তু মাটির তলায় ঘরের ভেতর 
নিচে কামরা করে দীনী তা'লীম চালু হয়ে গেছে । 


রুশ বিপ্রবের পর বুখারা ও সমরকন্দের অবস্থা 
আল্লামা তকী উসমানী (দো. বা.) রুশ বিপ্লবের পর বুখারা 
ও সমরকন্দ গেছেন । রাশিয়া গেছেন | নবশিক্ষিত আলেম 
তার সাথে কথা বলেছেন । তকী উসমানী সাহেব জিজ্ঞেস 
করেছেন, তুমি আরবী বল কি করে? এদেশে তো ৭০ বছর 
ধরে আরবী নেই । সে বলল, হুযুর! মাদরাসা নেই ঠিক । 
আমরা ঘরের ভেতর কামরা করে দীনী তা'লীম চালু 
রেখেছি । আরবী শিখেছি । 

মাওলানা জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী এ জামানার অনেক 
বড় আলেম | তিনি লিখেছেন, তিনি রুশ বিপ্লবের পর 
রাশিয়া গেছেন । রাস্তা দিয়ে হাটছেন | এক মহিলা সালাম 
দিয়ে বলল, হুযুর! আপনি তো মুসলামান? আপনার পকেটে 
কি কুরআন শরীফ আছে? আমাকে একটু দেখান 
নকশবন্দী দো. বা.) কুরআন বের করলেন । মহিলা সুরা 
ইয়াসিন তেলাওয়াত করে শোনালেন । মাওলানা নকশবন্দী 
বললেন, এদেশে তো ৭০ বছর যাবৎ কোনো মাদরাসা 
নেই । কুরআন কোথায় শিখলে? সে বলল, মাদরাসা নেই 
ঠিক । আগে মাদরাসা ছিলো এক জায়গায় । এখন মাদরাসা 
ঘরে ঘরে তৈরি হয়ে গেছে । আমরা মহিলা হাফেযদের 
কাছে কুরআন শিখেছি । একদিকে কীথা সিলাই করি 
অপরদিকে এসে সবক শোনাই । 


দীনী তা'লীম না থাকলে মানুষ জন্তুতে পরিণত হয় 
ংলাদেশে যত বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সরকারি-বেসরকারি 
কত 9019০, কত বিষয় আছে। যে মাটিতে আমরা 
বসবাস করি, এর ওপর বিষয় আছে মৃত্তিকা বিজ্ঞান । পানির 
ওপর, গাছ-গাছালির ওপর লেখা-পড়া আছে, এরকম 


রুআ*সা এবং তাদের যে আচার-আচরণ, তাদের সুন্নাতি 
পোষাককে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, র্যাব, পুলিশ, বিমান 


হাজার হাজার ইলম আছে । উলুমে শরীয়াহ বা উলুমে 
গায়রে শরীয়াহ । একজন মানুষের পক্ষে সব বিষয়ে জ্ঞান 


বাহিনী, এনএসআই, বিজিবিসহ সব স্তরের লোকেরা 


অর্জন করা সম্ভব নয়। কেউ ইতিহাসের ওপর, কেউ 


মাদরাসাকে পছন্দ করে । বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন 


বিজ্ঞানের ওপর, কেউ ভূগোলের ওপর আর কেউ গণিতের 


বিগ্রেডিয়ার জেনারেলের সাথে আমার পরিচয় আছে । তিনি 


ওপর লেখা-পড়া করে ৷ আমরা যারা কলেজে মাস্টারি করি 


বললেন, যে আমি বেতন পাওয়ার পার বেতনের খালেছ 


আমাদের জন্য আলাদা আলাদা ১)০০ আছে । যিনি 


টাকা রাঙ্গামাটি একটি মাদরাসায় পাঠিয়ে দিই । হুযুরে পাক 


ইতিহাস পড়ান, তিনি বিজ্ঞান পড়ান না। যিনি বিজ্ঞান 


(সা.)-এর সুন্নাতের ওপর যারা আমল করে তাদের মর্যাদা 
এখনও আছে । কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে । ইনশাআল্লাহ 


মে*১৫ 


পড়ান, তিনি সাহিত্য পড়ান না। যিনি সাহিত্য পড়ান যিনি 
রাজনীতি বিজ্ঞান পড়ান না। এগুলো সব আলাদা আলাদা 


॥ তাত্তার্তহাদ ১৬ 
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শু'বা বা বিভাগ । মাদরাসার তা'লীমের সাথে তারবিয়াত 


ফারসি, রায় ফারসি, রাষ্ট্রীয় ভাষা ফারসি । তাই হিন্দুরা 


থাকার কারণে এবং দীনী ইলমের ভেতর বরকত থাকার 


পর্ষস্ত ফারসি শিখতো | সময়ের পরিবর্তনে এখন আর 


করণে বিগত চুয়াল্লিশ বছরে টেকনাফ থেকে দিনাজপুর 
পর্যন্ত মাদরাসার অঙ্গণে কোনো সহিংসতা ঘটেনি । আর 
আধুনিক কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনের তা'লীম, 
তারবিয়াত এবং আহলে দীনের সোহবত না থাকার কারণে 
আজ এগুলো অস্ত্রের কারখানায় পরিণত হয়েছে 
ইউনিভার্সিটি মাসের পর মাস বন্ধ | বাংলাদেশের জাতীয় 
দৈনিকগুলো খুললেই দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে 
একদল আরেক দলকে রাইফেল, কাটা বন্ধুক, দা- চাপাতি 
ইত্যাদি নিয়ে একজন আরেকজনকে দৌড়ায় । অথচ ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে অনেক টেলেন্ট হতে হয় 
দশ হাজার মধ্য হতে পরীক্ষার মাধ্যমে পাচজন নেয় 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে “ল" ডিপার্মেন্টে ছাত্র নেবে একশত 
আর পরীক্ষা দিয়েছে ত্রিশ হাজার । এতো বাছাই করে ছাত্র 
নেয়ার পরও তাদের হাতে অস্ত্র উঠে যায় দীনী তা'লীম না 
থাকার কারণে । 

এজন্য আমি দাবি করি, বাংলাদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রত্যেক ৪০1০০-এর সাথে একশত নম্বর ইসলামিয়াত বা 
ইসলামিক স্টাডিজ থাকা বাধ্যতামূলক করলে, অন্তত সেই 
একশত নাম্বারের বদৌলতে তাদের মাঝে আখলাক তৈরি 
হবে । জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রনেতা গর্ব 
করে বলেছে যে, আমি এ পর্যন্ত একশটি মেয়ের সাথে যেনা 
করেছি এবং তাকে বলা হয় ধর্ষণের সেঞ্চুরি । দীনী তা'লীম 
না থাকার কারণে তার এই পশুত্ব আর এর জন্য নিজেকে 
গর্ববোধ করা | 


কওমী মাদরাসার জন্যে এ মুহূর্তে করণীয় 
আর মাদরাসার ভেতরে প্রয়োজনে বাংলা-ইংরেজি পড়ানো 
দরকার | নিচের দিকে | উপরের দিকে নয় | দরসে নেজামী 
বদলানো যাবে না । কওমী মাদরাসার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দরসে 
নেজামী । এই দরসে নেজামীর ভিত্তিতে বহু ওলামায়ে 


ফারসি নেই। ফারসি আছে ইরানে । ইংরেজি হচ্ছে এই 
জমানায় আলেমদের জন্য ইলমের অস্ত্র । আল্লামা কাসেম 
নানৃতুবী (রহ.) কতো বছর আগে বলে গেছেন, “কাশ মাঁই 
আংরাজী জানতা । হায়! আমি যদি ইংরেজি জানতাম! 
তাহলে ইংরেজি শিখে বাতিলের কাছে ইসলামের সত্য ও 
সৌন্দর্য্য তুলে ধরতাম। দেওবন্দে ফারসি পড়ায় কেন? 
উ্দুকে সাহিত্যমপ্তিত করার জন্য ৷ ফারসির ভেতর অনেক 
সুন্দর সুন্দর শব্দ আছে যা উরদুর মধ্যে ঢুকে । উরদু তো 
বিভিন্ন ভাষা দ্বারা গঠিত ভাষা । আমাদের মাতৃভাষা তো 
বাংলা । তাই প্রথম বাংলা চর্চা, আরবি চর্চা প্রয়োজনে 
ইংরেজি চর্চা । 

ইংরেজি আমার দাওয়াত-তাবলীগের মাধ্যম এবং দাওরায়ে 
হাদীস পাশ করে যাওয়ার সময় নুন্যতম কম্পিউটার চালাতে 
পারে, এ রকম সিস্টেম থাকা দরকার | ব্রাহ্মণবাড়িয়া দারুল 
আরকমে ত্রিশটা কম্পিউটার আছে। সারা পৃথিবীতে 
একযোগে দাওয়াতের কাজ করা, ভাব বিনিময় করা 
কম্পিউটার ছাড়া অসম্ভব । কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরকম 
ইসলামিয়াত ঢোকানো জরুরি, মাদরাসার ভেতরে প্রয়োজনে 
নিচের দিকে বাংলা-ইংরেজি ঢোকাও সমানভাবে জরুরি | না 
হয় ফারেগ হয়ে মসজিদে দীড়িয়ে যখন খুতবা দেয়, দেখা 
যায় বাংলা ভুল । তখন শ্রোতারা বক্তা সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য 
করতে পারে | আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাওফীক দান 
করুন | আমীন । 


যুগোপযোগী সিলেবাসের নামে 
মাদরাসাকে স্কুল বানানোর ষড়যন্ত্র 

আমি সিলেবাসকে যুগোপযোগী করার বিরুদ্ধে সবসময় 
কেন? মেডিকেল কলেজে পড়লে ডাক্তার হয় । ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজে পড়লে ইঞ্জিনিয়ার হয়। কৃষি বিদ্যালয়ে পড়লে 
কৃষিবিদ হয় । আর মাদরাসায় পড়লে আলেমে দীন হয় 


কেরাম হিন্দুস্তান, পাকিস্তানসহ সারা বিশ্বে তৈরি হয়েছেন 
ৃ্টান্তমূলক ছাত্র তৈরি করেছে এই দরসে নেজামী | হযরত 


আলিয়া লাইনের মাদরাসা থেকে এক সময় বিদঞ্ধ আলিম 
সৃষ্টি হয়েছেন । আফসোস! অতিমাত্রায় আধুনিকতার ফলে 


মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.), সাইয়েদ হুসাইন 


আস্তে আস্তে সেখান থেকে ইলমে দীন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে 


আহমদ মাদানী (রহ.), আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানী 


ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মাদরাসায় হিন্দুরাও পড়ে । আরবি, 


(রহ.), মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.), তকী উসমানীসহ 
যাদের নাম নিতে আমরা গর্ববোধ করি, তারা এ দরসে 
নেজামীর মাধ্যমে তৈরি হয়েছেন। এ মূল ঠিক রাখতে 
হবে । কিন্তু নিচের দিকে ওলামায়ে কেরামের পরামর্শে 
আমরা যেহেতু বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের বাংলার চর্চা 
এক নম্বরে থাকা দরকার । আর ফারসির বদলে ইংরেজি 
রাখতে হবে । ফারসি এখন কোথাও নেই । এক সময় 
এদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফারসি । রাজা ফারসি, আদালত 


মে*১৫ 


কুরআন-হাদীস একেবারে নগন্য । বাংলা-ইংরেজি ও 
আধুনিক কিতাব দিয়ে ভরে দিয়েছে । তাই আমি বলি, 
জরুরত অনুযায়ী কিছু হোক, বেশি নয় । আজ থেকে ত্রিশ- 
চল্লিশ বছর আগে এই বাংলাদেশে ষাট হাজার নিউক্ষিম 
মাদরাসা ছিলো । আধুনিক করতে করতে সমস্ত 
মাদরাসাগুলো স্কুল-কলেজে পরিবর্তন হয়ে গেছে । চট্টগ্রাম 
কলেজের সামনে হাজী মুহাম্মদ মুহসিন কলেজ ৷ এটা 
ছিলো এককালে মুহসিনিয়া মাদরাসা । হাটহাজারী 


[| আত্তার্তহীদ ১৭ 
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মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা হাবীব উল্লাহ সাহেব রহ.) 
ও মাওলানা আবদুল হামিদ সাহেব (রহ.) এই মাদরাসার 
ছাত্র । চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার মুসলিম শরীফের উস্তাদ 
মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.) ফাযেলে সাহারানপুর, তিনি এই 
মাদরাসার ছাত্র । 

আমার আশঙ্কা, যারা সিলেবাস পরিবর্তনের কথা বলে, যদি 
বেশি পরিবর্তন করা হয়, তাহলে কওমী মাদরাসাও একদিন 
স্কুল-কলেজে পরিণত হবে । এটা আমাদের কোন দিন কাম্য 


সর্বশ্েষ্ট মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে নিয়ে কটুক্তি 
করে পার পেয়ে যাবে সেটা হয় না এবং হতে পারে না । 


সংবাদ পত্রের অশুভ মিথ্যাচার 

বহুদিন যাবত কতিপয় সংবাদপত্র সময়ে সময়ে আলিম- 
ওলামাদের ব্যঙ্গ চিত্রসহ কাল্পনিক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় অনেকটা 93917581101 সৃষ্টি 
করে পত্রিকার কাঠতি বাড়ানোর জন্য । এভাবে হেয় 


নয় । নতুন স্কুল হোক, নতুন কলেজ হোক, কোন আপত্তি 
নেই৷ মাদরাসাকে মাদরাসার জায়গায় রেখে দেওয়া 
প্রয়োজন । 


প্রতিপন্ন করা হচ্ছে পীর-মাশায়েখদেরকে এবং আহত করা 
হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধকে | কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের 
এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবেদকগণ এ মিথ্যাচারের 
আশ্রয় নিচ্ছেন । 
দু'একটি জাতীয় দৈনিক তাদের জন্মলগ্ন থেকেই ইসলাম, 


আমাদের দেশে কিছু নাস্তিক আছে । যারা দীন-ধর্মকে পছন্দ 
করে না। সংখ্যায় একেবারে অল্প । দুই দশমিক তিন । দীনী 


হযরত মুহাম্মদ (সা.), আলিম-ওলামা ও মাদরাসার বিরুদ্ধে 
বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন, অবমাননাকর কার্টুন অঙ্কন ও 


শিক্ষা না থাকার কারণে তারা তৈরি হচ্ছে । তাই প্রত্যেক 
মানুষের কাছে দীনী শিক্ষা পৌছে দেওয়া প্রয়োজন | 
সাম্প্রতিক সময়ে পরিকল্পিতভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 


জঘন্য মিথ্যাচারের মিশন নিয়ে মাঠে নেমেছে । ইসলাম ধর্ম 
তাদের টার্গেট । বারবার ক্ষমা চেয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে 
তারা । এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উদারতাকে তারা 


ব্যঙ্গ, কটুক্তি ও উপহাস করে বক্তব্য প্রদান, নাটক প্রচার ও 


দুর্বলতা ভাবছেন । 


ইসলামি শরীয়তের গুরুত্পূর্ণ ফরয বিধান পর্দার বিরুদ্ধে 
আক্রমণ চালানো হচ্ছে । ইসলাম ও মহানবী (সো.), 
ওলামায়ে কেরাম, মাদরাসা, ইসলামী এঁতিহ্য-সভ্যতা ও 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের এক শিক্ষক যিনি 
চরম সাম্প্রদায়িক একটি জাতীয় দৈনিকের মাধ্যমে 
এদেশের মুসলমানদের দাড়ি-টুপি-মিসওয়াক ও আলিমদের 


নির্দশন নিয়ে যেভাবে ঠাট্টা-বিদ্রপ শুরু হয়েছে তাতে 
দেশের সাধারণ মুসলমানরা শঙ্কিত । এসব মন্তব্য অতি 


নিয়ে বিদ্রুপাতআক কার্টুন এঁকে চলেছেন । দাড়ি-টুপি- 
মিসওয়াক-পাঞ্জাবি এদেশের মুসলমানদের এঁতিহ্যসমৃদ্ধ 


পুরনো ও বস্তা পঁচা | ইবলিশের শেখানো বুলি মাত্র ৷ অসুর 


সংস্কৃতি । যেমন ধুতি-টিকি-ত্রিশুল-শঙ্খবালা হিন্দু 


তাড়িত অসুয়াপর চিন্তার ফসল । যুগে যুগে ধর্মাশ্রিত 


ধর্মাবলম্বীদের এবং ক্রুশ ও খিস্টমাস ট্রি খিস্টানদের 


মনীষীগণ এর দাঁতিভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন । এ সব কথা যারা 


সংস্কৃতি ৷ তার আকা কার্টুনগুলো পরীক্ষা করলে এর সত্যতা 


বলে ও বিশ্বাস করে তারা চরম সাম্প্রদায়িক, আজন্ম অন্ধ 


মেলবে | তিনি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির পথে বড় বাধা । 


ও সাংঘাতিক ভন্ড । সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট এ অসুস্থ প্রবণতাকে 


বহু দাড়ি-টুপি-মিসওয়াকধারী মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অ্‌ 


রোধ করা না গেলে আমাদের দীর্ঘ দিনের লালিত শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান ও সম্প্রীতির পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে । 
মৃত্যুদন্ডের বিধান রেখে সংসদে আইন প্রণয়ন করে ধর্ম 
অবমাননা বন্ধ করা আশু প্রয়োজন । 


নিয়েছেন । কোন বিশেষ দলের মানুষ দাড়ি-টুপি রাখলেই 
সব মানুষ রাজাকার হয় না, যুদ্ধাপরাধী হয় না। 

একজন শিল্পী ছবি আকবেন কিন্তু কোনো ধর্ম বা ধর্মীয় 
ব্যক্তিত্বকে যেন বিদ্রপ করা না হয়। ভারতের বিখ্যাত 


১৬ কোটি নবীপ্রেমিক মুসলমানের প্রিয় মাতৃভূমিতে হযরত 
মুহাম্মদ (স.)-এর শানে যারা বারবার বেয়াদবী করে যাচ্ছে, 
তাদের যদি আমরা বিচারের মুখোমুখী দীড় করাতে ব্যর্থ হই 
তাহলে পুরো জাতির ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যাপক 
গজব ও ভয়াবহ শাস্তি নেমে আসবে । কোন দুর্ভাগা ব্যক্তি 
যখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ ও তার প্রিয় রাসূলের সাথে 
ঠাট্টা, মস্করা ও উপহাস করে তখন সে কৃতগ্ন ও বেআদবকে 
শাস্তি দিতে তিনি এক মুহূর্ত বিলম্ব করেন না। ইতিহাসে 
তার দৃষ্টান্ত ভূরি ভুরি । যে দেশে জনপ্রিয় জাতীয় কোন 
রাজনৈতিক নেতা নিয়ে অশালীন মন্তব্য করলে জেলে যেতে 
হয়, দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়, সে দেশে বিশ্বের 
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চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হোসেন সরস্বতী দেবীর ছৰি 
এঁকেছিলেন শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। বজরং দল ও 
আরএসএসের উগ্র সাম্প্রদায়িক কর্মীগণ তাকে হত্যার 
হুমকি দিল | তাদের বক্তব্য ছিল মকবুল ফিদা হোসেন 
দেবীকে যৌন অবেদনময়ী হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন 
বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ালো। বিজ্ঞ আদালত রায় 
দিলেন মকবুল ফিদা হোসেন কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রটি প্রাচীন 
ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত বিবরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । তারপরও এ 
গুণী শিল্পীর প্রতি প্রাণনাশের হুমকি আসতে থাকে 
অবশেষে তিনি প্রিয় মাতৃভূমি ভারত ত্যাগ করে বিদেশে 
পাড়ি জমান এবং ওখানেই তার মৃত্যু ঘটে । ভারতীয় 


[| তাত্তার্তহীদ ১৮ 
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নাগরিকতৃ ত্যাগ করে বিদেশের মাটিতে তাকে সমাহিত 


এই অশুভ প্রবণতা বিনা বাধায় চলে আসছে । ধর্ম, ধর্মীয় 


হতে হয়েছে । সম্মানিত সুধী! চিন্তা করে দেখুন 


নেতা ও ধর্ম গ্রন্থ নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য ও মন্তব্য প্রকাশ 


ংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী কত শান্ত, সহনশীল ও 
অসাম্প্রদায়িক | 


মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে ধর্ম অবমাননা 
চিন্তার স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও বিবেকের 
স্বাধীনতা সুশীলসমাজের ও সভ্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ 
উপাদান । এসব স্বাধীনতা ব্যক্তির সহজাত অধিকার 
ইসলামে রয়েছে এসব অধিকারের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ কিন্তু অন্য ধর্ম ও ধর্মীয় 
ব্যক্তিত্বের প্রতি অসম্মান ও বিষোদগার নয় । আল্লাহর 
একতবাদ, মহানবী (সা.)-এর মান-মর্যাদা ও আলিম- 


অব্যাহত থাকলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে; জনতা 
বিক্ষুব্ধ হয়ে যাবে | কেবল ইসলাম নয় সব ধর্মের ব্যাপারে 
এ কথা সমান প্রযোজ্য ৷ বোরকা, টুপি পরিধান করে, দাড়ি 
রেখে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করার সুযোগ 
অবশ্যই থাকতে হবে । ড্রেসকোড নামে এগুলো বন্ধ করা 
যাবে না। মুসলমানের দেশে ইসলামের বিধি-বিধান 
অনুসরণের ক্ষেত্রে এ জাতীয় বাধা এবং উস্কানি 
কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং এসব অপতৎপরতা 
সংবিধান লঙ্ঘনের শামিল । 


ধর্ম অবমাননা বন্ধে নতুন আইন প্রয়োজন 


ওলামাদের নিয়ে যারা দুঃসাহসিকতা দেখায় তারা মানুষ 


ংলাদেশ দগ্ডবিধি ৫ অধ্যায়ের ২৯৫ ও ২৯৫/এ 


নয়, মানুষরূপী দানব । এ দেশে কতিপয় লোক আছেন 
যারা মারাত্মক সাম্প্রদায়িক ও বিদিষ্ট মনোভাব সম্পন্ন 
ইসলাম ও মুসলমানের নাম শুনলে এদের গায়ে জ্বালা ধরে 
এদের বাজে কথার জবাব দিতে গেলে সময় ও মেধার 
অপচয় ঘটে । বাংলাদেশ তো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 
দেশ । কিছু দুর্বৃত্তের কারণে এ সম্প্রীতি নষ্ট হতে দেয়া যায় 
না। 
বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে হিন্দু ধর্ম, 
ধর্মীয় গুরু বা শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্ম, ধর্মীয় গুরু নিয়ে কোন 
প্রশ্ন তোলা হয় না, সমালোচনা করা হয় না। বাংলাদেশ 
তার ব্যতিক্রম | এখানে ইসলাম ধর্ম, মহানবী সা. ও ধর্মীয় 
নেতাদের ব্যঙ্গ ও উপহাস করা রীতিমত ফ্যাশন ও 
রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। বিদেশী কোন প্রভুর এজেন্ডা 
বাস্তবায়নে তারা কুশিলবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন কিনা 
এটাও তদন্ত সাপেক্ষ । দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের অব্যাহত 
আগ্রযাত্রার খবরে ঈমানদারগণ যে হারে উৎসাহিত ও 
প্রণোদিত হয়, তার শতগুণ বেশি বিক্ষুদ্ধ ও ক্রোধান্থিত হয় 
সাম্প্রদায়িক, উগ্রবাদী ও বিদ্বেষপরায়াণ কিছু বৃত্তিভোগী 
এজেন্ট | খড়কুটো ভেসে যাবে বলে কী প্রলয় আসবে না? 
নিশ্চয় আসবে আপন শক্তিতে, আপন গতিতে । 


হিজাব পড়ার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের 
করে দেয়া 

এদেশে প্রতিটি মানুষের ধর্ম অবলম্বন, পালন, প্রচার ও 
ধমীয়ি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সাংবিধানিক স্বাধীনতা ও অধিকার 
রয়েছে (বাংলাদেশ সংবিধান, ৩য় ভাগ, ৪১৫১), (ক খ), 
পৃ. ১২) । ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী শরীয়াহ প্রতিপালনে 
অভ্যস্ত আদর্শবাদী পরিবারের মেয়েদের বোরকা পরার 
কারণে বিদ্যালয় থেকে বের করে দেয়ার মতো একাধিক 
ঘটনা ঘটেছে । যার কোনোটির যথাযথ প্রতিকার না হওয়ায় 
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ধারায় ইচ্ছাকৃতভাবে কথা, লেখা ও আচরণের মাধ্যমে ধর্ম 
ও ধরমীয়ি অনুভূতিকে আহত করলে বা আহত করার চেষ্টা 
করলে সর্বোচ্চ ২ বছর কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ড 
প্রদানের বিধান রয়েছে । আমরা মনে করি ১৮৬০ সালে 
ব্রিটিশ প্রণীত এ দগ্ুবিধি ধর্ম অবমাননাকারীদের শাস্তি 
প্রদানের জন্য যথেষ্ট নয় । বাস্তবতার নিরিখে মৃত্যুদন্ড বা 

যাবজ্জীবন কারাবাসের মতো কঠোর বিধি প্রণয়ন করা 
প্রয়োজন । ২০০৯ সালে আয়ারল্যান্ডে প্রণীত “মানহানি 
বিধি (09০91081101) 4১০ 2009), পাকিস্তানে প্রচলিত 
ধির্মাবমাননা আইন” (31851017010 [.8৬/)-কেও বিবেচনায় 
আনা যেতে পারে। কেবল আইন প্রণয়ন যথেষ্ট নয়, 
আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগও নিশ্চিত করতে হবে । 
নবী রাসূলদের উত্তরসূরি হিসেবে এসব ইসলামবিরোধী 
সিদ্ধান্ত ও তৎপরতার প্রতিবাদ করা হাক্কানি আলিম 
সমাজের দায়িত্ব । শান্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় এই দায়িত্ব 
পালন করে যেতে হবে । কোনক্রমেই আইন হাতে নেয়া 
যাবে না এবং আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া 
উচিত | তাই বড় ধরনের ধ্বংস ও নৈরাজ্য থেকে সমগ্র 
দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে রাসূল (সা.)- 
এর প্রতি কটুক্তিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের 
জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাই । এ দাবীর স্বপক্ষে হিন্দু, 
বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতাদেরও সহযোগিতামূলক 
মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন । স্মর্তব্য যে, 
উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন সব ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আমাদের 
শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ রয়েছে । 


অনুলিখন: রিদওয়ানুল হক শামসী 


» ইবনে মাজাহ, আস-স্ুনান, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল- 
আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৮১, হাদীস: ২২৪ 


| আত্তার্তহীদ ১৯ 


নী হা ভে ভা জী, , 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শামসুদ্দীন জিয়া 


শিক্ষাপরিচালক, আল-জামিয়া আল-ইস 


বিষয়: সুদ ও ঘুষ 


লামিয়া পটিয়া 


একজন মুসলমানের জন্য আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মান্য 
করা আর নবী করীম (সা.)-এর তরীকা মতে জীবন-যাপন 
করা অতীব জরুরি | জান্নাতের প্রস্তুতি নেয়ার পাশাপাশি 
জাহান্নাম হতে বাচার জন্যও চেষ্টা করতে হবে । সমস্ত গুনাহ 


একেবারে ছোট গুনাহ হলো, কোনো মানুষ নিজের মায়ের 
সাথে যিনা করলে যে গুনাহ, সে গুনাহ হবে।' 
নাউযুবিল্লাহ । 

হাদীসে আছে, “কোন মানুষ যদি সুদের একটা টাকা খায়, 


থেকে বিশেষত কবীরা গুনাহ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে 
হবে । এই কবীরা গুনাহের মধ্যে অন্যতম হল, সুদ এবং 
ঘুষ । আজকে আপনাদের সামনে অল্প সময়ে এই দুটো 
বিষয় নিয়ে কিছু কথা বলার ইচ্ছা পোষণ করছি । 


সুদ 
দুনিয়াতে যিনার গুনাহ, চুরির গুনাহ, ডাকাতির গুনাহসহ 
থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি । কুরআনের মধ্যে মাত্র একটি 
গুনাহ যার মধ্যে আল্লাহ এবং তার রাসূল (সা.)-এর পক্ষ 
থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, তা হল সুদ নেওয়া বা 
দেওয়া | আল্লাহ পাক কুরআনে ইরশাদ করেন, 
26০55 28 ৩5৯1 5268এে জে 
০ 
“হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের 
যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর । যদি তোমরা 
মুমিন হও । অতঃপর যদি তোমরা সুদ পরিত্যাগ না কর, 
তাহলে আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য 
প্রস্তুত হযোও ।” 
আল্লাহ যদি বান্দার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহলে সে 
বান্দার কি আর কোনো উপায় আছে? আসমান-জমিন সব 
আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি । এ জন্য সুদের গুনাহ অনেক খারাপ 
গুনাহ । রাসূল (সা.) বলেছেন, “কোনো ব্যক্তি যদি সুদ খায় 
এবং সদ দেয়, তার জন্য সন্তরটা গুনাহ আছে । তার মধ্যে 
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বত্রিশটা গুনাহ করলে যে গুনাহ, সে গুনাহ হবে ।' 

সুদ সম্পর্কে হুযুর (সা.) বলেছেন, “এমন এক যুগ আসবে, 
যে যুগের মধ্যে সুদ না খেয়ে কোনো মানুষ থাকবে না । সুদ 
না খেলে অন্তত তার ধোয়া হলেও তার শরীরে লাগবে । 


সুদ না খেলে ধোয়া হলেও লাগবে 

এই যুগ এখন আসছে । এক সময়ে অল্প সংখ্য লোকেরা সুদ 
খেত, তখন মানুষ তাদের জানাযা পড়ত না। তাদের 
দাওয়াত গ্রহণ করত না, বরং তাদের দাওয়াতকে মানুষ 
ঘৃণা করত । এখন যখন বড় বড় লোকেরা শিক্ষিত লোকেরা 
এবং তাদের ছেলেরা ব্যাংকের ডাইরেক্টর হয়েছে, তাই 
এখন সুদের প্রচলন সচরাচর হয়ে গেছে । কারণ আগে 
জানাযা না পড়ে পারত | না পড়লে কিছু বলত না। আর 
এখন জানাযা না পড়লে মাওলানার চাকরি থাকাটাও বড় 
কঠিন । যে সময়ের মধ্যে কিছু মানুষ সুদ খেত, তখন মানুষ 
তা ঘৃণা করতো । আর এখন যেহেতু সকলে খাওয়া শুরু 
করেছে । তাই সুদ খাওয়া সচরাচর হয়ে গেছে । 

আগে অন্তত আমাদের মা-বোনরা সুদ থেকে বেঁচে 
থাকতো | এখন গ্রামীণ ব্যাংক আর এন.জি.ও রা-এসে 
তাদেরকেও সুদ খাওয়া ছাড়া থাকতে দিল না। তারা 
ছেলেদেরকে টাকা দেয়না । মেয়েদেরকে দেয়। তারা 
মেয়েদেরকে নষ্ট করেছে। তারা সুদ না খেলেও তাদের 
গায়ে সুদের বাতাস লাগছে । 

রাসুল (সা.) যখন মিরাজের রজনীতে আরশে সপ্তাকাশে 
গিয়েছিলেন, তখন তিনি এক জায়গায় একজন মানুষ 
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দেখলেন যে, সে রক্ত সমুদ্রের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে । উপারে 
আসতে চাচ্ছে, কিন্তু ফেরেশতারা একটা পাথর নিয়ে বসে 


পরিমাণ মূল্য দেয়ার কথা ব্যক্ত করল । এটা শুনে হযরত 
ওসমান (রাি.) বললেন, আমাকে আরও বেশি মূল্য দাতা 


রইল | যখন সে কুলের কাছে আসে, তাকে পাথর নিক্ষেপ 
করে । বারবার এরকমই করে । রাসূলে আকরম (সা.) 
জিবরাঈল (আ.)-কে জানতে চাইলেন এটা কে? জিবরাঈল 
(আ.) বললেন, আপনার উম্মতের সুদখোরদের এ অবস্থা 
হবে । এজন্য সুদ থেকে বাচার জন্য চেষ্টা করতে হবে । 


ঘুষ 

ঘুষ দাতা, ঘুষ গ্রহিতা আর ঘুষের মধ্যস্ততাকারী সকলের 
ওপর আল্লাহ পাকের লা'নত । আগে ঘুষ খেত শুধু 
হাকিমরা । এখন পাড়ার বিচারকরাও খায় । মামলা টাকা 
দিয়ে ক্রয় করা যায় । বিচার টাকার মাধ্যমে ক্রয় করা যায় । 
হাস্পাতালে গেলে ডাক্তার, নার্স, দারওয়ান, সিরিয়ালদাতা 
সকলকে ঘুষ দিতে হয় । ঘুষ এত প্রচলন হয়ে গেছে যে, 
প্রায় ঘুষ ছাড়া চলেনা | চাকরি ঘুষ ছাড়া পাওয়া যায়না । 
আগে বড় বড় মানুষ ঘুষ খেত । আর এখন আমরা সকলে 
ঘুষখোর হয়ে গেছি। মেয়ে বিবাহ দেওয়ার সময় যৌতুক 
নামে ঘুষ দিতে হয় | যেমন- আমি মামলার মধ্যে যদি 
ঠেকে পড়ি, হাকীমকে ঘুষ দিয়ে মামলাটা আমার পক্ষে 
আনতে হয় ৷ আমাকে আল্লাহ মেয়ে দিল, তাই স্বামীকে ঘুষ 
দিয়ে মেয়ে বিবাহ দিতে হয় । এখন এমন বিয়ে একদম 
কম, যে বিয়েতে যৌতুক নেই । 


ঘুষকে এখন আর গুনাহ মনে করা হয়না 

এখন সামাজিক বাধায় পড়ে বা বিভিন্ন কারণে বিয়ের 
আগে-পরে যা কিছু দেয় সবগুলো ঘুষের অন্তর্ভূক্ত | যেমন- 
মৌসুমে আম-কাঠাল, রমজানের ঈদে পোষাকাদি ইত্যাদি । 
এজন্য সুদ আর ঘুষ এত বেড়ে গেছে যে, মানুষ গুনাহ বলে 
মনে করে না । মানুষ মনে করে, হালাল-হারাম খেলে টাকা 
বৃদ্ধি পায় । একশ টাকায় একশত দশটাকা পায় । এটাকে 
লাভ মনে করতেছে । ব্যাংকের মধ্যে টাকা জমা করে বছরে 
দশ টাকা লাভ পাওয়ার আশায় । আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
আমার আসমানি ব্যাংকে দাও | এখানে দিলে তো ক্ষতি 
হবেনা। 


হযরত ওসমান রোযি.)-এর খোদাপ্রেম 

যখন মদীনায় দুর্ভিক্ষ চলতেছিল, হযরত ওসমান (োযি.)- 
এর কাছে একশত ইনফুট খাদ্য আসছে । দেশে যখন খাদ্য 
নেই মানুষ বলছে, আমাকেও একটি দেন । তিনি বলেন, 
মূল্য কত দিবে? একজন বলল, যা দিয়ে ক্রয় করা হয়েছে 
তার দ্বিগুন দেব । আরেক জন তিন গুন আরেকজন চার গুন 


মে*১৫ 


আছে । ক্রয় করার দাম থেকে আমাকে কমপক্ষে দশপ্তন 
বেশি মূল্যদাতা আছে । তিনি হলেন মহান আল্লাহ । তিনি 
ভাল কাজের বদলা দশগুন দেয়ার কথা কুরআনে উল্লেখ 
করেছেন । তাই তোমাদের বিক্রি করার পরিবর্তে আমি দান 
করে দেব । তাহলে আল্লাহ আমাকে দশগ্তন সাওয়াব দান 
করবেন । আল্লাহ বলেন, 


৫%৫ ৯৫5৬ 256 0591 2৫০৫ 


৪৯ ৫ ৫2 ৬০%4)15, ৩৪৩) ৫9৯)49102 
“আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং দান-খায়রাতকে বৃদ্ধি 
করে দেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী 


পাপীকে 1২ 

হাদীসে আছে, “এক সময় মানুষ হারামের নাম পরিবর্তন 
করে খাবে ।' ঘুষ খেতে লজ্জা লাগে, তাই তার নাম দেয়া 
হল বখশিশ । ঘুষ খাচ্ছে, তার নাম দিল বখশিশ | আল্লাহ 
তায়ালা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান 
করুন | আমীন । 


অনুলিখন: মুহাম্মদ আমান উন্মাহ আমান 


* আল-কুরআন, সুরা ভাল-বাকারা, ২:২৭৮-২৭৯ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২৭৬ 


কওমি ধারার ২৪ ঘণ্টার অনলাইন 
আমরাই আছি আপনার পাশে 


ী টা) 1191 
010]. 


ঘা কথা বলে 


মাদরাসা ভিত্তিক প্রতিনিধি নিয়োগ চলছে 
সময়বার্তা ২৪ ডটনেটের প্রতিনিধি হয়ে আপনিও 
হতে পারেন একজন গর্বিত সাংবাদিক। 
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। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, “নিশ্চই এই কুরআন মোনুষকে) 
সানা এবং সর্বাধিক কল্যাণকর ।” 
সা. বলেন- “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি তারা যারা কুরআন কারিম শিখে এবং শেখায়” 
| হাফিজ ও কুুরির দেশ। কুরআন কারিম হিফজের পাশাপাশি ইসলাম ও জাগতিক 
য় একদল সুযোগ্য হাফেজে কুরআন ও আলেমে ছ্বীন তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব ০৮ 
হিফজ মাদরাসা” হিফজুল কুরআন বিভাগের কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছে 


হিফজুল কুরআলের পাশাপাশি আরবি, বাংলা, উরি ও বপিত বিবিসি 
ল প্রতি শিক্ষাবর্ষে সাধারণ বিভাগে ১ বছরের কোর্স সম্পন্নকরণ। 

দ বক্তৃতা, আবৃত্তি ও ইসলামি সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ । 

রঃ বাংলা, ইংরেজি ও আরবি হস্তলিপি সুন্দর ও দ্রুত করার বিশেষ ব্যবস্থা । 

ল" শিক্ষার্থীদের জন্য শরীয়ত সম্মত ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা । 

" নিবিড় তন্বাবধানসহ উন্নত হোস্টেল ব্যবস্থাপনা । 


একটি এরাবিক এন্ড হগ্ুলিশ মিডিয়াম শিহ্ষা ভ্রতিষ্ঠান 


বোর্ড পরীক্ষা: ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা /$+ সহ 
শতভাগ পাসের গৌরব অর্জন। 


বোর্ড বৃতি পরীক্ষা : ইবতেদায়ি পরীক্ষায় ট্যালেনটপুল 


২য়, ৩য়, ও সাধারণে ওয় স্থান অর্জন। 


য় সফলতা। 


রানার (হসপাতাল মাঠ) চকবাজার, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 
আলাপনি : ০১৮১৯-০০৯৯৯৪, ০১৬৩৮-৯২৪ ৭১১ ওঠ 


০১৮১৩-১৬৮২৫৭ 
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যা রঃ ২ 


বিষয়: শুকরিয়া আদায় ঈমানদারের এক মহৎ গুণ 


শুকরের প্রয়োজনীয়তা 
শুকর ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় | যে জিনিস বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ হয়, সে জিনিসকে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন 
শিরোনামে কুরআনে পাকে বর্ণনা করেছেন । শুকর সম্পর্কে 
আন্রাহ তায়ালা বলেন, 

8.58227285৩)4045 26280 
“তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহ কি করবেন, যদি তোমরা 
কৃতজ্ঞতা, প্রকাশ করো এবং ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
থাকো 1১ 


মানব বলতে কেউ আযাবের সম্মুখীন হতে রাজি নেই । 
ঈমানদার হিসেবে আমাদের বিশ্বাস, নিয়ামত দানকারী 
একমান্র আল্লাহ তায়ালা । আর আযাবও একমাত্র আল্লাহ 
পাকের হুকুমেই হয়ে থাকে | আযাব থেকে যদি রক্ষা পেতে 
চাই, তাহলে আযাব আসার রাস্তা থেকে সরে যেতে হবে । 
ঈমান তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। কিন্তু আয়াতের 
মধ্যে শুকরের কথা আগে করা হয়েছে । এর অর্থ এই যে, 
আল্লাহর আযাব থেকে বাচতে হলে শুকরের সাথে সম্পর্ক 
কায়েম করতে হবে। অর্থাৎ শাকের তথা কৃতজ্ঞতা 
শিকারকারী বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা আযাব দেবেন না। 
বিষয়টা উদাহরণের মাধ্যমে আরও বেশি স্পস্ট হবে। 
যেমন- শিক্ষকরা ছাত্রদেরকে প্রহার করে । অভিবাবক গিয়ে 
যদি বলে, আমার ছেলেকে এরকম প্রহার করছেন কেন? 


মে*১৫ 


শিক্ষক বলেন, আপনার ছেলেকে আপনি জন্ম দিয়েছেন 
ঠিকই, কিন্তু তাকে মানুষ বানানোর দায়িত্ব আমার | সুতরাং 
আপনার ছেলে যদি প্রতিদিন মাদরাসায় আসে এবং 
প্রতিদিনের পড়া আদায় করে, তাহলে তাকে মেরে আমার 
কোন লাভ আছে? এর অর্থ হচ্ছে ছেলেকে যদি মানুষ 
বানাতে চাও, তাহলে প্রতিদিন মাদরাসায় পাঠিয়ে দিতে 
হবে । আর প্রতিদিনের পড়া আদায় করার জন্য তাগিদ 
দিতে হবে । তখন আমার প্রহার করার কোন প্রয়োজন 
নেই । তেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, তুমি আমার কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করলে এবং ঈমান আনলে আমি আযাব দিয়ে কি 
করবো? তাহলে আযাব বাচার উপায় হচ্ছে আল্লাহ শুকর 
আদায় করা । শুকরগুজার বান্দাদেরকে আল্লাহ আযাব 
থেকে পরিত্রাণ দান করবেন | 
বান্দার প্রতি সব নেয়ামত আর ইহসানকারী একমাত্র 
আল্লাহ । কোনো কোনো নেয়ামত আর এহসানের প্রতি 
আল্লাহ তায়ালা খোটা দিয়ে থাকেন, যদি সে নেয়ামত 
গুরুতপূর্ণ হয় । যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
৩5৫828640৬2 সি০০৮৪৫০4৬৪১১৫5 
৪9529 
'আর এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা 
পরীক্ষায় ফেলেছি । যাতে তারা বলে যে, এদেরকেই কি 
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আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ স্বীয় অনুগহ দান 
করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুজ্ঞাত নন?" 


মানুষের মধ্যে পরস্পর শ্রেণী বিভেদ হয়ে থাকে । আবার 
তাদের থেকে কিছু মানুষকে পয়গাম্বর হিসেবেও নির্বাচন 
করা হয়। তো অনেকে বলে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে 
আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়ে নবী কেন বানিয়েছেন? 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, কার ভেতর নবী হওয়ার যোগ্যতা 
আছে, কার ভেতর নেই, তা আমি কি জানি না? 


528) ০ঠ্র্র 


৩৩৪৪০০৪৩ 
“কে শুকরগ্তজার আমি কি জানি না? অর্থাৎ শুকরগুজার 
বান্দাকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে নুবুওয়াতও দিতে পারেন ।”* 


মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
(05৬০1 5৫ ওঠা ওস্ ঠ তম ৩৯ ৫৪ পি এ) 
9৫8 ৮৫৫৩০ 
'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের 
করেছেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি 
তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন । যাতে তোমরা 
অনুগ্রহ শিকার করো |” 
আল্লাহ যিনি মুর্খ অবস্থায় আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, শুনার 
জন্য কান, দেখার জন্য চোখ আর বুঝার জন্য অন্তর দান 
করেছেন । এসব কিছু বান্দাকে দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বান্দা 
যাতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে | সুতরাং আমাদেরকে 
সৃষ্টি করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শুকর আদায় করা । 


একটি প্রশ্নের জবাব 

প্রশ্ন করতে পারেন, আল্লাহ তায়ালা তো আমাদেরকে 
ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন । আর আপনি বলতেছেন, 
আল্লাহর শুকর আদায় করার জন্য আমাদেকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে । এটা কি বৈপরিত্য নয়? হ্যা, আপনার ইবাদত 
ইবাদত হিসেবে প্রমাণ হওয়ার জন্য শুকর প্রয়োজন । 
যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

৪৫১৩৫৩9৩ 24 ৩১485 

“তোমরা যদি আল্লাহর ইবাদত করে থাক, তাহলে তার 
শুকর আদায় করো 1” 

সুতরাং বোঝা যায়, যে ব্যক্তি আবেদ তথা ইবাদতকারী, 
কিন্তু শাকের নয়, তার ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয় । শুকর 
ইবাদতের ডকুমেন্ট । 


শুকর শব্দের ব্যাপকতা 
শুকর শব্দটি দেখতে ছোট মনে হলেও এর অর্থ অনেক 
ব্যাপক | হযরত নুহ (আ.) রাসুলদের মধ্যে সর্বপ্রথম 


মে*১৫ 


রাসূল । তিনি সাড়ে নয় শত বছর নিজের সম্প্রদায়কে 
আল্লাহর পথে আহ্বান কনেছেন। যা জগতে অতুলনীয় । 
নিজ সম্প্রদায়ের সর্বপ্রকারের জুলুম-নির্ধাতন সহ্য 
করেছেন । সেই হযরত নুহ (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা 
উপাধি দান করেছেন শাকের নামে । যেমন- আল্লাহ 
তায়ালা বলেন, 
“তিনি (নুহ আ.) শুকরগুজার বান্দা ছিলেন ।”১ 
হযরত ইবরাহীম (আ.) যিনি আমাদের জাতির পিতা । 
আল্লাহ তায়ালা তার ব্যাপারে ইরশাদ করেন, 
9৫৮৮৬6৮52৪৪ ৫০৯৪) 
“আমার ইবরাহীমও শুকরগুজার বান্দা ছিলেন 1”? 
হযরত মুসা (আ.) যিনি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা 
বলেছেন এবং ফেরাউনের মতো কাফিরের সাথে মুকাবেলা 
করেছেন, সে হযরত মুসা (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 
৩৩৮ ৪৪638473853 ০০৫৩ ৪৪০০৩৪৪৮৩৮৫ 
০৫৮৯ 
“হে মুসা আ.)! আমি তোমাকে আমার রিসালত এবং 
আমার সাথে কালাম করার জন্য নির্বাচন করেছি । সুতরাং 
আমি তোমাকে যা দিয়েছি, তা আকড়ে ধরো এবং 
শুকরগুজার বান্দা হও |” 
আল্লাহ তায়ালা এত রকম ভাষা দিয়ে শুকর আদায় করার 
জন্য বলেছেন, যার থেকে একথা প্রতিয়মান হয় যে, শুকর 
ঈমানদারের একটি মহৎ গুণ | 


শুকরের সংজ্ঞা 
শুকর এত প্রয়োজনীয় হওয়ার কারণ কী? এজন্য বুঝতে 
হবে শুকর কাকে বলে? 
৩ 0০০ এ ০৪৭ রী] ৩৫ গে ০৩ 
5১915 ১৬১ ৩৪। এ 
আল্লামা তফতাযানী (রহ.) তার রচিত মুখতাসারুল মাআনী 
গ্রন্থে বলেন, শুকর বলা হয় এমন একটি কাজকে যা 
নেয়ামত দানকারীর বড়ত্ের খবর দেয় । চায় তা ভাষা দিয়ে 
হোক বা অন্তর দিয়ে কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে । 
নাষরাতুন নাঈম গ্রন্থে শুকরের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 
45:58 59-9590 84 153:53544541259 22১46 
২5৬91998৮96 ৩ এ 
“আল্লাহর নেয়ামতের প্রভাব বান্দার ভাষায় এবং শরীরের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রকাশ পাওয়া । এবং আল্লাহকে 
হাজির, নাধির মনে করে আল্লাহর মুহাববতকে অন্তরে স্থান 
দেওয়া । সুতরাং শুকর তিন প্রকার: যথা- 
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. শুকরে লিসানী তথা ভাষার দ্বারা শুকর আদায় করা । 
২. শুকরে কলবী তথা অন্তরে আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং 
তার মুহাববতকে স্থান দেয়া । 


লে 


ব্যবস্থা করবো, যা কখনো পুরাতন হবে না । এটি হচ্ছে 
শুকরে লেসানী | 
দ্বিতীয় প্রকার: শুকরে কলবী । শুকরে কলবী আদায় করার 


৩. শুকর বিল জওয়ারেহ তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে শুকর 


তরীকা হচ্ছে, আল্লাহর নিদর্শনাবলি দেখে আল্লাহর প্রতি 


আদায় করা । অর্থাৎ নিজেকে সর্বদা আল্লাহ গোলামীর 


বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহর ভালোবাসাকে অন্তরে স্থান 


মধ্যে নিয়োজিত রাখা । আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি 
এভাবে শুকর করো, তাহলে তোমার নেয়ামত বাড়িয়ে 
দেব | যেমন- ইরশাদ হচ্ছে, 

০৬৮৬৪ 016564886৩5 ৪৮৫৩৮ 5৫986 
“যদি শুকর আদায় করো, তাহলে নেয়ামত বাড়িয়ে দেবো 
না হয় আমার আযাবের জন্য প্রস্তুত থাকো । মনে রেখো 
কিন্তু নিশ্চয় আমার আযাব অতিভয়ানক 1” 


আল্লাহর শুকর কোন তরীকায় আদায় করবো? যে তরীকায় 
রাসূল (সা.) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন । সে তরীকায় 
যদি আদায় করতে পারি তাহলে আল্লাহ তায়ালা কবুল 
করবেন । 
প্রথম নাম্বার শুকরে লিসানী: এটি আদায় করার তরীকা 
রাসূল (সা.) হাদীসের মধ্যে ইরশাদ করেন, যেগুলোকে 
আদয়ায়ে মাসুরা বলা হয় । প্রত্যেক ব্যাপারে রাসূল (সা.)- 
এর কাছ থেকে দোয়া বর্ণিত আছে । এমনকি খাওয়া-দাওয়া 
ও পায়াখানা-প্রশ্রাবের ব্যাপারেও | যেমন- হাদীসে খানার 

(9০210255498 1281 ওই 48 52500 
“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন 
এবং পান করালেন । আর আমাদেরকে মুসলমানের 
অন্তর্ভুক্ত করেছেন । 
পায়খানার পরবর্তী দোয়া: 

05 ৭ ্ ৫ ওরা 4025] ০4075) 
“হে আল্লাহ! পায়খানা রত অবস্থায় আপনার স্মরণ করতে 
পারিনি । আমাকে ক্ষমা করে দিন। এবং সমস্ত প্রশংসা 
আপনার জন্য | কেননা আপনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু 
বের করে দিয়েছেন এবং আমাকে সুস্থতা দান করেছেন ।' 
এভাবে কাপড় পরিধান করার সময় নিম্োক্ত দোয়াটি পাঠ 
করা সুন্নাত: 

0০3৯ 0৫9 35554 ও)9 5 0০৫ ও ০২২০0) 
“হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসা করতেছি । কেননা আপনি 
আমাকে সতর ঢাকার জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করে 
দিয়েছেন । আমার জীবনকে সৌন্দর্যমপ্তিত করে দিয়েছেন ।' 
হে আমার বান্দা! তোমরা যদি এভাবে আমার শুকর আদায় 
করো, আমি নেয়ামত বাড়িয়ে দেব । এবং আখেরাতে এমন 
খানার ব্যবস্থা করবো যা তোমরা কোনদিন কল্পনাও করনি । 
এমন জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করবো, যেখানে কোনো 
পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন নেই । এবং এমন কাপড়ের 


মে*১৫ 


দেওয়া । আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

উ ৩৫৭45 ৬4৬ /৬1552992-892809536 
“'আসমান-জমিন সৃষ্টি এবং দিন-রাতের পরিবর্তন হওয়ার 
মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শনাবলি 1 


অন্য আয়াতে বলেন, 
2 ৮) £ 57%৮ 1 তো 25052 21৫ ৯1৫ ৫2৮৫7 ৯6 পর 2 5%) ৮. 
4505 4330 ৩5 08 2৫ 12825 395 9 2৫ এক ও0 5 


চা] 
“তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন । অতএব 
তোমরা তার কাদে বিচরণ করো এবং তার দেয়া রিযৃক 
আহার করো । তারই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে 1১ 
অন্য আয়াতে আসমান সম্পর্কে বলেন, 


৮৭4৮-৮4-2৬ 
জে রা 421 ০৪০ ৩5৫ 5 88 & 5925 ৩5৮ ও 
5৬৬ (255০ (0 রে চপ 5০৯ 

9৯11৪ 
“যিনি (আল্লাহ) সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন । তুমি 
করুণাময় আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো তফাৎ দেখবে না। 
আবার দৃষ্টি ফেরাও । কোনো ফাটল দেখতে পাও কি? 
অতঃপর তুমি বারবার তাকিয়ে দেখো, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও 
পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে । আমি সর্বনিম্ন 
আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি । সেগুলোকে 
শয়তানদের জন্য ক্ষেপনাস্ত্র বানিয়েছি এবং প্রস্তুত করে 


রেখেছি তাদের জন্য জলত্ত আগুনের শাস্তি ১২ 
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 


9058855৩৩82 গুএাও৩জ তাও 
কল্যাণময় তিনি যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন 
এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র ৮৩ 


এ 54555154855 15 ও পর্ণ এ বগল ৬55 


6০ 
“তিনি স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন । 
যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম করো ও তার অনুগ্রহ অন্বেষণ 


করো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো 1” 


€.৮ )পহ পো ক) £ ক ৫55 ৮10৫১ পি ৫৮) ৫৫৮৫ 
525 ডঃ ৮ ্ু (০৬০৫৩ সপন ভ ৩ঠি এআ ডা» ০ 
55551 ৮2 € তে € 5554 €56৮5 2 

২৯০ ৬৯৯5% ৮৮5 ৯ুন্টে। 
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“তুমি কি দেখনি, আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন? 


“তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম । যা তার 


অতঃপর তা দ্বারা আমি বিভিন্ন বর্ণের ফল-মূল উদগত 


হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত | যেখানে সে পৌছাতে চাইত । 


করি । পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন গিরিপথ । সাদা, 
লাল ও নিকষ কালো বর্ণের 1১৫ 


এভাবে আল্লাহর নিদর্শনাবলি দেখে অন্তরে আল্লাহ তায়ালার 
বিশ্বাস স্থাপন করার নামই হচ্ছে শুকরে কলবী । 

শুকরের তৃতীয় প্রকার: শুকরে জওয়ারেহ তথা অজ- 
প্রত্যঙ্গের দ্বারা শুকর আদায় করা। এর তরীকা হচ্ছে 
নিজেকে সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত রাখা । রাসূল 
(সা.)-এর আগে-পরের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া 
হয়েছে । তারপরও তিনি এভাবে আল্লাহর ইবাদত করতেন, 
মাঝে-মধ্যে তার পা মোবারক ফুলে যেতো । সাহাবারা 
আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার এমনভঅবে 
ইবাদত করার তো প্রয়োজন নেই | তখন আল্লাহর হাবীব 
(সা.) বললেন, 


. 00038 15০ ১০898) 

“আমি কি আল্লাহর শুকরগ্তজার বান্দা হবো না? অর্থাৎ 

আমার ওপর আল্লাহর এতোগুলো অনুগ্রহ থাকার পর ও কি 

আমি আন্রাহর শুকর আদায় করবো না?১৬ 

হযরত সুলায়মান (আ.) ও হযরত দাউদ (আ.) সম্পর্কে 

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন, 

চ৯ডও সর ৮4৬৬0৫4া৮তব্ঃ 
৩0৮1 

'আমি অবশ্যই দাউদ (আ.) ও সুলায়মান (আ.)-কে ইলম 

দান করেছিলাম ৷ তারা বলেছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর 

যিনি আমাদেরকে তার অনেক মুমিন বান্দাদের ওপর শ্রেষ্ঠতৃ 

দান করেছেন 1১৭ 

আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদ (আ.)-কে খিলাফত ও ইলম 

দান করেছিলেন । নিজের খেলাফতের দায়িত্ব ও ইলমের 

সদ্যবহার এবং এর ওপর শুকর আদায় করার কারণে 

আল্লাহ তায়ালা তার ওপর অনুগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিলেন । 

যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

৬৫১এর্ডা 28850 92745865্5 

“আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করে ছিলাম | এ আদেশ মর্মে 

যে, হে পর্বতমালা তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা 

স্বীকার করো | এবং হে পক্ষী সকল! তোমরাও । আমি তার 

জন্য লৌহকে নরম করে দিয়ে ছিলাম ।”৮ 

সুলায়মান (আ.) আল্লাহর মুহাববতের কারণে নিজ সম্পদ 

বিনষ্ট করে দিলেন। যার পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালা তার 

ওপর অনুগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিলেন। যেমন- আল্লাহ 


আর সকল শয়তানকে তার অধীন করে দিল | অর্থাৎ যারা 
ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরি এবং অন্য আরও 
অনেককে অধীন করে দিলাম । যারা আবদ্ধ থাকত শৃঙ্খলে | 
এগুলো আমার অনুগ্রহ ।”১৯ 

পক্ষান্তরে “কওমে সাবা* আল্লাহর নেয়ামতের নাফরমানি 
করল । বিধায় তাদেরকে কঠিন শাস্তির সম্মুখিন হতে 
হয়েছিল । যেমন- আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


“সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিলো এক 
নিদর্শশ | তথা দু'টি উদ্যান । একটি ডান দিকে আরেকটি 
বাম দিকে | তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিয্‌ক খাও । 
এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো । স্বাস্থ্যকর শহর । 
এবং ক্ষমাশীল পালনকর্তা । অতঃপর তারা অবাধ্যতা 
করলো । ফলে আমি তাদের ওপর প্রেরণ করলাম, প্রবল 
বন্যা । তার তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম 
এমন দুই উদ্যানে যাতে উদগত হয় বিস্বাদ ফলমূল, 
ঝাউগাছ এবং সামান্য কুলবৃক্ষ | এটা ছিলো কুফরের 
কারণে তাদের প্রতি আমার শাস্তি । আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতিত 
কাউকে শাস্তি দিই না ।' (সূরা সাবা-15) 

সেজন্য নেয়ামতের শুকর আদায় করা অতীব জরুরি । 
আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান 
করুন । আমীন । 


* আল-কুরআন, সুরা ভান-নিসা, ৪:১৪৭ 

২ আল-কুরআন, সুরা আাল-আনআম, ৬:৫৩ 
আল-কুরআন, সরা ভাল-আনতাম, ৩:৫৩ 
আল-কুরআন, সুরা আান-নাহল, ১৬:৭৮ 

« আল-কুরআন, সরা জাল-বাকারা, ২:১৭২ 
আল-কুরআন, সরা আল-ইসরা, ১৭:৩ 


" আল-কুরআন, সরা আন-নাহল, ১৬:১২০ 
” আল-কুরআন, সুরা অাল-আ'রাফ, ৭:১৪৪ 
কুরআন, সরা ইবরাহীম, ১৪:৭ 
-কুরআন, সুরা অালে ইমরান, ৩:১৯০ 
-কুরআন, সুরা আল-মুলক, ৬৭:১৫ 
-কুরআন, সরা জাল-ম্বলক, ৬৭:৩-৫ 
-কুরআন, সুরা আল-ফ্ুরকান, ২৫:৬১ 
-কুরআন, সরা জাল-কাসাস, ২৮:৭৩ 
-কুরআন, সুরা ফাতির, ৩৫:২৭ 
বুখারী, জাস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান, 
, পৃ. ৫০, হাদীস: ১১৩০ 

-কুরআন, সরা আন-নামল, ২৭:১৫ 


বর 


টন 
ঞ 
রা 


-কুরআন, সরা সাবা, ৩৪:১০ 
-কুরআন, সূরা সৃয়াদ, ৩৮:৩৬ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৬ 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


মাওলানা হাফেয আবদুল হক 


বিষয়: শানে সাহাবা (রাষি.) 


আমার নির্ধারিত বিষয়বস্তু হলো, শানে সাহাবা । বর্তমানে এ 
বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ । কারণ, শিয়া সম্প্রদায় সাহাবায়ে 


রাসূল (সা.)-এর পর সবেচ্চি মর্যাদায় আসীন হলেন 


কেরামদের নিয়ে সদা-সর্বদা কটুক্তি করে যাচ্ছে । তাদের 


সাহাবায়ে কেরাম (োযি.) | কারণ হলো সাহাবায়ে কেরাম 


ধারাবাহিক এ ষড়যন্ত্র ও প্রোপাগান্ডার দরুন অনেক 
মুসলমানও বিভ্রান্ত হচ্ছে । মুসলমানদের মাঝেও ধীরে ধীরে 
সাহাবা বিদ্বিধী অনেক জামাত গড়ে উঠছে । তারা মনে করে 
সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নয় | তাই এ বিষয়টি 
নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা অতি প্রয়োজন । 


সাহাবায়ে কেরাম কারা? 

“সাহাবা” আরবি শব্দ । এটি বহু বচন। এক বচন হচ্ছে 
সাহাবি । আর “কেরাম” অর্থ সম্মানিত । আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামাতের মতে সাহাবা বলা হয় সে সকল সম্মানিত 
ব্যক্তিদেরকে যারা ঈমান অবস্থায় রাসূলে আকরম (সা.)- 
এর সুহবত লাভ করেছেন এবং সেই ঈমানের ওপর তার 
মৃত্যু হয়েছে । আবু জাহেল রাসুল (সা.)-কে দেখেছেন । 
কিন্তু সাহাবী নয় | কারণ ঈমান অবস্থায় দেখেনি এবং যারা 
রাসূল (সা.)-কে ঈমান অবস্থায় দেখেছেন, কিন্তু মুরতাদ 
হয়ে গেছে তারাও সাহাবী হতে পারে না । আর যারা নবীকে 


হলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সীল মোহরকৃত, 
মোহরযুক্ত একটি জামায়াত । যাদের ওপর আল্লাহ ও 
আল্লাহর রাসূল (সা.) রাজি রয়েছেন । আল্লাহ ও আল্লাহর 
রাসূল (সা.) যাদের সমস্ত কাজ, কথা-বার্তা, চলা-ফেরা, 
উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়াসহ সব কিছুর ওপর তাদেরকে 
সার্টিফিকেট দিয়েছেন । তাদেরকে আল্লাহ কী সার্টিফিকেট 
দিয়েছেন, তা যদি আমরা অনুধাবন করতে পারি, তাহলে 
সাহাবায়ে কেরামের শান সম্পর্কে আমরা যথাযথ অনুধাবন 
করতে পারবো । 


পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা 
সম্পর্কে ইরশাদ করেন, 


(৫6 ৪2 2 সঞ্ণ। & মা 
পঠ৩& $052৫416৫5 


8005/41/4৫ 
“মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল । এবং তার সহচরগণ 


পর ৫১১৫৩] 22 ৬22 


দেখেছে । আর নবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ঈমান 
এনেছে, তারাও সাহাবী নয় । আর আমরা যারা পরে এসেছি 
আমরা তো সাহাবী হওয়ার প্রশ্নই আসে না । 


মে*১৫ 


(সাহাবায়ে কেরাম) কাফেরদের প্রতি কঠোর | নিজেদের 
মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল | আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্ট 
কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু-সাজদারত দেখবেন ।' 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৭ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং।ক।ল।ন 


আল্লাহ তায়ালা সাহাবীদের অন্তরের পরীক্ষা নিয়েছেন । এ 
সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 


প৮৮৫৫$৮52৫ 29৮572528)) পাতা পাঠ 


০2৮25655881 55588458 
“তারা সেই সমস্ত লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা 


অন্যদের অনুসরন করবে, সে যে দিকে ফিরতে চাই আমি 
তাকে সেদিকে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট 
করব । আর জাহান্নাম কতই না নিক্ষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল 1” 

এই আয়াতে 8৫294 এর ওপর 8৫0৩৬ 
এর হল তাফসীরী বা ব্যাখ্যামূলক ৷ এটা হবে জাহান্নামে 


তাকওয়ার (েরহেযগারী) জন্য বিশুদ্ধ করেছেন । তাদের 
জন্য মর্জানা ও মহান পুরষ্কার রয়েছে ।২ 


দুনিয়ার পরীক্ষকের পরীক্ষায় ভুল হতে পারে, বিভিন্ন রকম 
সমস্যা হতে পারে । কিন্তু যেখানে আল্লাহ স্বয়ং পরীক্ষা 
নিয়েছেন । সেখানে ভুলের কোন অবকাশ নেই । অন্য কেউ 
পরীক্ষা নিলে ভুল হয়েছে বলা যেতে পারে । কিন্তু যেখানে 
আল্লাহ পরীক্ষা নিয়েছেন, সেখানে আর কোন ভুল হয়েছে 
বলাযায় না। 

আল্লাহ নিজেই বলেন, আমি তাদের কলবের মধ্যে তাকওয়া 
কতটুকু রয়েছে তা পরীক্ষা করেছি । কলব মানুষের বাম 
পাশের দুধের দুই আঙ্গুল নিচে থাকে | হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) নিজের বক্ষের দিকে ইশারা করে কলেন, (৫45 59820) 


অর্থ: “তাকওয়া এখানেই থাকে” একথা তিনবার 
বলেছেন । তাকওয়া কোন পাগড়ি-জুববার মধ্যে থাকে না। 
লেবাস-পোষাকের মধ্যে থাকে না। 

আজকে খিস্টানরা বিভিন্ন দেশে কিছু মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 
করেছে । যেখানে সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম 
পড়ানো হয় | তারা সদা জুববা-পাগড়ি পরে | তারা লেখা- 
পড়া শেষ করে বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে । মুসলামানদের 
ঈমান-আকীদা ধ্বংস করার জন্য অনেক প্রোপাগাপ্ডা চালিয়ে 
যাচ্ছে । তাদের জুববা-পাগড়ি দেখে এটা বলা যাবে না যে, 
তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে। কারণ এটাতো অন্তরে 
থাকে; লেবাসে-পোষাকে নয় । 


সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি 
এই সাহাবায়ে কেরাম হলেন মিয়ারে হক বা সত্যের 
মাপকাঠি, হকের মাপকাঠি । আমরা এ পর্যন্ত যে কুরআন- 
হাদীস চর্চা করছি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যে দীনের ওপর 
বেঁচে থাকব, যে হেদায়তের ওপর চলব, যে সীরাতে 
মুসতাকীমের ওপর চলব এসব কিছুর মাধ্যম হলো, 
সাহাবায়ে কেরাম | আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, 
050৩৯ 26৬৪ চা এ ভে ও জে ওপগ ৩ 
805 592255552569248 
“আর যারা রাসূল (সা.)-এর বিরোধিতা করবে, তার সামনে 
হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পর এবং মুমিনরদের ব্যতিরেখে 


মে*১৫ 


যাওয়ার কারণ | আল্লাহ আমাদেরকে পানাহ দিন। অন্য 
আয়াতে আন্নাহ তায়ালা বলেন, 
“এ ভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, 
যাতে তোমরা মানুষের সাক্ষী হতে পার ।"* 
এ আয়াতে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, নেয়ামত 
প্রাপ্ত দলের পধ সত্যের মাপকাঠি । অপর আয়াতে আন্মাহ 
তায়ালা ইরশাদ করেন, 
৯০৩৫৭ (15০2 021512 

“আর যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা ঈমান আনয়ন কর, 
যে রূপভাবে লোকেরা (সাহাবায়ে কেরাম) ঈমান 
এনেছে ।” 
অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

8৩৬১3১৪৩সর্ও) ১ ক ০6৮/৮4৩% 
“অতঃপর যদি তারা ঈমান আনয়ন করে, যে রূভাবে 
তোমরা এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছ, তাহলে তারা সুপথ 
প্রাপ্ত হয়ে যাবে । আর যদি তারা বিমুখ হয়ে যায়, তাহলে 
তারা তো কেবল বিরোধেই লিপ্ত 1 
এ দুটি আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হয়েছে যে, ঈমান 
সেটিই ধর্তব্য হবে, যেটি সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ অর্থাৎ 
সহীহ ঈমানের কষ্টিপাথর ও মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরামের 
পথ-পদ্ধতি । এর থেকে সরে কোন ব্যক্তি সরাসরি কুরআন 
অথবা হাদীসের ওপর ঈমান আনয়নের দাবি করলে এই 
ঈমান গ্রহনযোগ্য হবে না । 


তারা মুসলামান হতে পারে না 

সরকারে দু'আলম (সা.) ইরশাদ করেন, হে আমার উম্মতরা 
তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না। তাদের 
সমালোচনা করো না। সাহাবায়ে কেরাম হলেন উম্মাহর 
শ্রেষ্ট সন্তান । তারা ইসলামের জন্য নিজের সমস্ত কিছু 
বিসর্জন দিয়েছেন । তাই তো মহান আল্লাহ পাক কুরআনে 
কারীমে তাদের ওপর নিজে রাজি (সন্তুষ্টি) হওয়ার ঘোষণা 
দিয়েছেন। এই সাহাবায়ে কেরামের গালি দিয়ে কেউ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ২৮ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং।ক।ল।ন 


মুফাক্কিরে ইসলাম হতে পারে না। কেউ দার্শনিক হতে 


গালি দিও না। যদি তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ 


পারে না । যারা সাহাবীদের গালি দেয় তারা মুসলমান হতে 
পারে না। শিয়া সম্প্রদায় যেহেতু হযরত আবু বকর (রাি.) 
ও হযরত ওমর (রাযি.)-কে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়, তাই 
আমরা তাদেরকে কাফের হিসেবে গণ্য করি । 

আজ এক শ্রেণীর লোকদেরকে দেখা যায়, তারা সদা 
সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনায় ব্যস্ত। তারা 
মুসলমানদেরকে ধোকা দেওয়ার জন্য নিজেদের দলের নাম 
রেখেছে “ইসলামী জামায়াত | আমি দ্যর্থহীন কন্ঠে বলতে 
চাই, কুরআন-সুন্নাহ কষ্টি পাথরে আমরা যাচাই করে 
দেখেছি, যারা সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করে তারা 
ইসলামী জামায়াত তো দূরের কথা, মুসলমানও হতে পারে 
না। 


সাহাবাদের সমালোচনা থেকে সাবধান! 

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, আমার সাহাবীগণের সম্পর্কে 
আল্লাহকে ভয় কর । তাদের ভ€সনার লক্ষ্য বস্ততে পরিণত 
করনা । তাদের প্রতি মুহাব্বত রাখা মানে আমাকে 
ভালবাসা । তাদের সাথে শক্রতা রাখা মানে আমার সাথে 
শক্রতা পোষণ করা | যে তাদেরকে কষ্ট দিল, যে যেন 
আমাকেই কষ্ট দিল । যে আমাকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহকেই 
কষ্ট দিল। বস্তুত যে আল্লাহকে কষ্ট দিল, শিগগিরই আল্লাহ 
তায়ালা তাকে পাকড়াও করবেন । আরেক হাদীসে আছে, 
রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 


8৬০০ 


65505 (580 এ ও 555 ০8:58 ০2৬ ০৮ ১৪ 
(855০৬ 2 13158 ০৬ 
হযরত ইবনে ওমর (রোযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, 'যখন তোমরা সে সব লোককে দেখবে, 
যারা আমার সাহাবীদের গালি দিচ্ছে, তখন তোমরা বলবে, 
তোমাদের দুঙ্কর্মের প্রতি আল্লাহর লা'নত 1” 
কিন্তু বর্তমানে সেই সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরামের 
মুবারক জীবনে দোষ খোজা হচ্ছে । এগুলো জনসাধারণের 
সামনে পেশ করে গর্ব করা হচ্ছে। অন্য হাদীসে আল্লাহর 
হাবীব সো.) ইরশাদ করেন, 
1225 সঃ পে তি ৫6 এ এ 5512০0 2৪০ তা 25 


3০ 5৫ র45. এর্দ ০৮০০৫ ৪ ৫ ০০2০8 
৯১8 €6 41 45 এ তি ০৬ 


9৫ পুরঘিপ 
(এ 3৩ 


স্বর্ণ (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে তবুও তাদের এক মুদ বা 
অর্ধ মুদের সমান পৌছতে পারবে না ।৮ 


ইরানের প্রেসিডেন্টের একটি ঘটনা 

ইরানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট যখন মদীনায় ভ্রমনে 
গিয়েছিল, তাকে রাষ্ত্রীয়ভাবে বরণ করা হলো এবং রাষ্ট্রীয় 
মর্যাদায় তাকে দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখানো হচ্ছিল । এক 
পর্যায়ে তাকে রাসুল (সা.)-এর রওযা যিয়ারত শেষে হযরত 
আবু বকর (োযি.) ও হযরত ওমর (রাযি.)-এর কবর 
মোবারক দেখানো হলে ওই বেয়াদব বলে উঠল, এই দুটা 
কুকুর । (নাউযুবিল্লাহ) ৷ সে আল্লাহর রাসূলের প্রিয় সাহাবী 
সম্পর্কে এ রকম জঘন্য মন্তব্য করলো । তাদেরকে অনেকে 
শিয়া মুসলমান বলে থাকে | এরা কখনো মুসলমান হতে 
পারে না । কারণ তাদের অন্তরে সাহাবীদের সাথে শক্রতা ও 
বিদ্বেষ রয়েছে । 


রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
45455 পর ৭050 42৮০506৮0৬০ ০৫ ০৮ 950 


থে 
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৪৯৬ পক 


(2০০ 
“হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (োযি.) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি । আমি আমার 
প্রভুর নিকট আমার পর সাহাবীদের মতানৈক্য সম্পর্কে 
দরখাস্ত করেছিলাম | তিনি তখন আমার ওপর ওহী প্রেরণ 
করেন । হে মুহাম্মদ! আপনার সাহাবীগণ আমার নিকট 
তারকা রাজির ন্যায় । কেউ অপরের চেয়ে অধিক 
শক্তিশালী । তবে প্রত্যেকেই জ্যোতি আছে। তাদের 
মতানৈক্যের পর যে যে পথেই চলুক, সে আমার নিকট 
হিদায়াতের ওপর রয়েছে । তিনি বলেন, রাসুল (সা.) 


“হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রোযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমার সাহাবীদরেকে 


মে*১৫ 


বলেছেন, আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র তুল্য। যে কোন 
একজনের অনুসরণ করলে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হবে ।৯ 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৯ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং 


রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে 

হযরত আলী (রাযি.)-এ কাছে চিটি 

হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর মধ্যে 
একটু মতপার্থক্য হয়েছিল । তা থেকে রোম সম্রাট সুযোগ 
ভোগ করতে চেয়েছিল । সে হযরত আলী (াযি.)-এর 
কাছে চিটি পাঠালেন, “হে আলী! আপনাকে তো এরা 
অবমূল্যায়ন করলো । হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর 
অনুসারীরা আপনার সাথে খারাপ আচরণ করলো । আপনি _ 

রাসূল (সা.)-এর চাচাতো ভাই । আপনি রাসূল (সা.)-এর 571 চন 05554 
চতুর্থ খলীফা । আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি ৯ আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, 
আপনাকে সৈন্য ও রসদ দিয়ে বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৬৯৬, হাদীস: ৬০১৮ 


সহযোগিত করবো | তাদের সমূলে 
আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


নিপাত করবো ।' হযরত আলী (োষি.) 
জবাবে বললেন, হে লাল কুত্ভার | *সর্বনি পাচ কপির এসেনসি দেওয়া হয়। 
৪ রি টানি আর || প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় 
25710978758 ঙ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
তোর নাক গলানোর কোন অধিকার | *১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 
ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 
মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 


নেই। প্রয়োজনে আমরা উভয়ে মিলে 
তোর বিরুদ্ধে যোদ্ধ করবো | 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 


এটাই ছিলো সাহাবায়ে কেরামের 
€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আদর্শ ও তাদের শান । আমরা আজকে 
তাদের আদর্শ ভুলে গিয়েছি । তাই 
আত-তাওহীদের খাহক হবার নীতিমালা 
*বলিম ৬ মালের এহক হতে যাতে 


আজ আমাদের বিচার করার জন্য 
0088010- 7২০৪.7১051 


|ক।ল।ন 


* আল-কুরআন, সুরা ভাল-ফাতহ, ৪৮:২৯ 

১ আল-কুরআন, সরা আল-হুজরাত, ৪৯:৩ 
* আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:১১৫ 

৪ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৪৩ 

« আল-কুরআন, সর? আল-বাকারা, ২:১৩ 

* আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৩৭ 

+ আত-তিরমিধী, আল-জামিভউল কবীর 5 আস-সুনান, মুস্তফা 
আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং আ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. 
৫, পৃ. ৬৯৭, হাদীস: ৩৮৬৬ 


আমেরিকা আর রাশিয়া আসছে । তারা 
মুসলমান দিয়ে মুসলমানদেরকে 
মারছে । এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য । 


00701 [0951 


তাই আসুন! আমরা ইহুদী-নাসারাদের 
পাতানো জালে পা না দিয়ে সাহাবায়ে 
কেরামের আদর্শে আমাদের জীবনকে 
গড়ে তুলি । ইনশাআল্লাহ আমাদের 
আর কোনো দুঃখ থাকবে না। 
আমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয় 
জাহানে শান্তি আসবে । আল্লাহ 


ও হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


17018, 79105141), 
8170187, ৩2] 


71370 


10750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 
ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 
৬ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 
টাকা । 


আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের 
সমালোচনা থেকে বেঁচে থেকে তাদের 
আদর্শের ওপর চলার তাওফীক দান 
করুন | আমীন । 


অনুলিখন: কাজী আবরার 
হানিফ মারুফ 


মে*১৫ 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-টাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (তয় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


134 047, এগ, 
01791), [81, [190, 
211, /১118019191, 
৩10. 8518] ০00100195. 


11051700 


01100 


130101998]0 & 40102, 000001103. 


112200 


1151600 


101) 4১1001108 


70.2550 


10.1900 


/১0909119. 


1101160 
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সনি হা ভা 


এ] 


মাজা লা দা 
9... & ৮ ৫1১০০ 
বাযা। ৮ 


” [াট], 


রা 5 


২ 


11011] 


| এ 
114 |] | 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


মাওলানা হাফেয ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


সিনিয়র শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া ও সহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


বিষয়: ইসলামী সংস্কৃতি বনাম অপসংস্কৃতি 


ইসলামী সংস্কৃতি বনাম অপসংস্কৃতি বিষয়টি খুব বেশি 


সে যুগে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য যারা চেষ্টা করেছিল, 


ব্যবহৃত ও আলোচিত । সংস্কৃতির সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা নিয়ে 
অনেকের অন্তরে অস্পষ্টতা রয়েছে । বিশ্বায়নের এ যুগে 


তাদের অনুসারীরাও আজকে বসে নেয়। তারা 
মুসলমানদের অস্তিত্ব মুছে দেয়ার জন্য এ সাংস্কৃতিক 


সারা পৃথিবীব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন 


আগ্রাসন সারা পৃথিবীতে চালাচ্ছে । এ আগ্রাসন থেকে 


আমরা দেখতে পাচ্ছি । এমন একটি কঠিন মুহূর্তে 


পৃথিবীর কোনো মুসলিম জনপদ নিরাপদ নেই । আজ 


মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, তাদের ইতিহাস-এতিহ্য 
এবং তাদের আলাদা পরিচিতি ধরে রাখা খুব কঠিন হয়ে 


অপসংস্কৃতির সয়লাবে মুসলমানদের দেশের পর দেশ, 
সমাজের পর সমাজ তলিয়ে যাচ্ছে । এ সময় আমাদেরকে 


দীড়িয়েছে। এ সময়ে সংস্কৃতি, বিশেষ করে ইসলামী 
সংস্কৃতির পরিচিতি এটা আমাদের জেনে রাখা উচিৎ । 
আমরা জানি, ইসলাম তার সুচনালগ্ন হতে বহুমুখী চক্রান্ত 
আর চেল্যাঞ্জের সম্মুখিন হয়েছে । একেবারে ইসলামের 
সূর্যটি যখন মক্কার আকাশে নতুন করে উদিত হয়, তখন 
ইসলামের বিরুদ্ধে মূর্তিপূজা ও কুফরী শক্তি উঠে-পড়ে 
লেগেছে এবং সব ধরনের কৌশল প্রয়োগ করে ইসলামকে 
নির্মল করার অপচেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের এ প্রয়াস 
সফল হয়নি । মদীনায় যাওয়ার পর ইহুদীগোষ্ঠী বনু নঘির ও 
বনু কুরাইযা খায়বারের মধ্যে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রুখে 
দেয়ার জন্য অনেক চক্রান্ত করেছে। কিন্ত তারা ব্যর্থ 
হয়েছে । এভাবে ইসলামকে সমূলে বিনাস করার জন্য 
খ্রিস্টান আর অগ্নিপূজারিরাও অপচেষ্টা করেছে। তারাও 
সফল হয়নি । ইসলাম নিজের পথচলা অব্যহত রেখেছে । 


মে*১৫ 


নতুন করে ভাবতে হচ্ছে যে, আমাদের পরিচিতিটা কী? 


ইসলাম বিদ্বেষীদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কারণ 
আজকে বিশ্বায়নের যুগে কুফরী শক্তি কেন এত 
অপসংস্কৃতির আগ্রাসন চালায়? তার কারণ, তারা দেখে যে, 
ইউরোপের পুরোহিতদের নেতৃত্বে সমস্ত গির্জার নেতৃবৃন্দ 
একত্রিত হয়ে তখনকার সম্বাজ্যের রাজা-বাদশাহদের 
প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় দু'শত বছর পর্যন্ত তারা ক্রুসেডের 
নামে মুসলমানদেরকে নিমল করার জন্য চেষ্টা করেছে 
কিন্তু দেখা যায়, এমন একটি বৈরী পরিবেশ ও দুর্বলতার 
মুহূর্তেও মুসলমানরা বিরল ব্যক্তিত্রে ইতিহাস রচনা 
করেছে। 
সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী, সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর মতো 
ব্যক্তিত্বদের দেখা যায়, যারা শুধু মুসলিম সমাজকে রক্ষা 


॥ তাত্তান্তহীদ ৩১ 
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করেনি; বরং নিজেদের হারানো গৌরবটাকে পুনরুদ্ধার 


ইসলামে সংস্কৃতির এতো গুরুত্ব কেন? তার সহজ উত্তর 


করেছে । তখন ক্রুসেডাররা নিজেদের আক্রমণ আপাতত 
বন্ধ রেখে নতুন করে চক আঁকতে শুরু করেছে । কারণ, 
তারা বিশ্বাস করে, মুসলমানদের শক্তির জোরে নয়, বরং 
তাদের শেকড় ভেতর থেকে উপড়ে ফেলতে হবে । আর সে 
ক্ষতির নাম হলো, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন । রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো জাতিকে সাময়িকভাবে পরাধীন 
করা যায়, কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে কাউকে যদি কাবু করা যায়, 
তাহলে হয়তো চেহারা দেখে বা বাছায় পর্বে মুসলমান মনে 
হবে; কিন্তু সে পৃথিবীতে জ্যান্ত কাফেরের মতো বসবাস 
করবে । এ জন্যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন নামে সারা পৃথিবীতে 
আজ পশ্চিমা সভ্যতা বা সংস্কৃতি আমাদের ওপর মিডিয়ার 
প্রধান্যতায় চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা কম হচ্ছে না। এজন্য 
প্রথমে সংস্কৃতির পরিচয় জানা জরুরি । 


ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞা 

একজন মুসলমানের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি, 
চলা-ফেরা, আকায়েদ, ঈমান ও মূল্যবোধ ইসলামের বিশ্বাস 
অনুযায়ী যেভাবে ঢেলে সাজায় এটাই ইসলামী সংস্কৃতি । 
সাধারণত আইনের বিরুদ্ধে বেআইনী, আদবের বিরুদ্ধে 


হচ্ছে, ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে কিছু মৌলিক উপাদান 
রয়েছে । তা হচ্ছে, ইসলামী সংস্কৃতি প্রথমে কোনো মানুষের 
পাক যখন কোনো বিষয়ে নির্দেশ দেন, তখন তার সাথে 
বলেন, 


ণ ৬৫91৮গ ্ ৫ 

“নিশ্চয় বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে 1” 
বুদ্ধির কথা, হৃদয়ের কথা, অন্তরের কথা কুরআনে বারবার 
স্থান পেয়েছে। এ জন্য ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে এমন 
কোনো কাজ গ্রহণযোগ্য নয়, যে কাজটি বিবেককে ধ্বংস 
করে । যেমন, মদ পান করা, নেশা দ্রব্য গ্রহণ করা, মাতাল 
হওয়া এগুলো ইসলামী সংস্কৃতি নয়। কারণ, ইসলামী 
সংস্কৃতির প্রথম উদ্দেশ্য হল, মানুষের বিবেককে গড়ে 
তোলা । আর এগুলো সে জিনিসটাকে নষ্ট করে । 
ইসলামী সংস্কৃতির দ্বিতীয় উপাদান হল, ইসলামের বিশুদ্ধ 
আব্বীদা-বিশ্বাসকে সারা পৃথিবীর মানুষের অন্তরে সৃষ্টি 
করা । সব নবী-রাসূল দুনিয়াতে আসার পরে সে শিক্ষাই 
দিয়েছেন । আল্লাহ তায়ালা বলেন, 
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বেয়াদবী, শৃঙ্খলার বিপরীত বিশৃঙ্খলা এটা যেমন আমরা 
বুঝি, তেমনি বুঝি সংস্কৃতির বিপরীতে অবস্থান করে 
অপসংস্কৃতি । 

আজকে বিজ্ঞানের যুগে আমরা দেখি, মানুষ আকাশে উড়তে 
পারে । মাছের মত পানির নিছে সাতার কাটতে পারে । 
অনেক কিছুর ক্ষেত্রে তারা এগিয়ে গেছে। তাদের কাছে 
বিজ্ঞান হয়তো আছে, কিন্তু মানুষের মত জ্ঞান তাদের কাছে 
নেই । কোনো লেখকের কথা যদি বলি আমাদের বলতে 
হয়, সেখানে প্রযুক্তি আছে, যুক্তি নেই; গতি আছে, নীতি 
নেই; বেগ আছে, কিন্তু সুস্থ আবেগ নেই । 

বিজ্ঞানের এই যুগে আমরা সব জায়গায় বিশেষ করে, 
আমাদের দেশে নানা ধরনের অপসংস্কৃতির সয়লাভ দেখতে 
পাই । শত শত দিন আমরা দিবস হিসেবে পালন করি । 
কখনও ভালবাসা দিবস, কখনও থার্টি ফাস্ট নাইট, কখনও 


এর অর্থই হলো, বিশুদ্ধ আকীদা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে 
দেওয়া । প্রত্যেক জাতির জন্য যেমনি আলাদা সংস্কৃতি- 
সভ্যতা আছে, ঠিক তেমনি ভাবে মুসলমানদেরও ঈমান- 
আকীদা হিসেবে আলাদা সংস্কৃতি আছে । একজন মুসলমান 
দেখলেই তার চেহারার ধরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, চলা- 
ফেরা, রীতি-নীতি ও আচার-আচরণে বুঝা যায়, সে একজন 
মুসলমান । অন্য জাতি এবং তার মাঝে অবশ্যই কোনো 
পার্থক্য আছে। 

রাসূলে করীম (সা.) সময়ের স্রোতে অন্য জাতির আদর্শে 
নিজেদের হারিয়ে না ফেলি সেজন্য আমাদেকে সতর্ক করে 
দিয়েছেন । 


অর্থাৎ কেউ যদি আভিজাত্যের নামে নিজের পোশাক- 
পরিচ্ছদ ও খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতিতে অন্য কোনো জাতির 


নিউ ইয়ার, কখনও অমুকের জন্ম দিবস আবার কখনও 
অমুকের মৃত্যু দিবস । এরকম শতাধিক দিবস এদেশে 
আছে । এই যে দিবস পালন, এধরনের বহু প্রথা-রেওয়াজ 


সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে আমার উম্মত বলে দাবি করতে 
পারে না। কারণ সে নিজের পরিচিতিটাকে অন্যের মাঝে 
বিলীন করে দিয়েছে ।* অন্য হাদীসের মাঝে রাসূল (সা.) 


ক্রমান্বয়ে শেকড় গেড়ে বসেছে । এগুলি হল অপসংস্কৃতি | 


ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান 


মে*১৫ 


আমাদেরকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করে দিয়ে 
লেছেন, 
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॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং।ক।ল।ন 


“এমন একটি সময় আসবে যখন তোমরা পূর্বেকার জাতির 


তারা খ্রিস্টান দেশ হওয়া সত্বেও নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষা 


পদাঙ্ক অনুসরণ করবে । তারা যেভাবে খায়, যেভাবে 
পোশাক পরে সেভাবে 1 


বর্তমানে আমাদের অবস্থা তাই হয়েছে । যে আমরা 
মুসলামানরা আজ তাদের পানীয় ও খাবার দ্রব্য সামগ্রী 
ব্যবহার করি । টাই পছন্দ করি। তাদের মত কথা-বার্তা 
পছন্দ করি । আমরা যদি কোনো বিলাসী মুসলিম বড় 
লোকের বেড়রুম, বাসা-বাড়ি এবং তাদের অনুষ্ঠানগুলির 
দিকে তাকাই, তাহলে পশ্চিমা কোনো ইনুদী-খিস্টান বা 
হিন্দুয়ানী প্রথা ছাড়া ভিন্ন কিছু দেখা যায় না। 


খ্রিস্টানরা স্বীয় সংস্কৃতি রক্ষায় খুবই সচেতন 

বর্তমান পৃথিবীর সময়ে আমরা দেখি, আমরা এক্ষেত্রে 
উদাসীন হলেও খিষ্টানরা কিন্তু তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ওপর 
খুবই সজাগ । আমরা জানি, আমরা এবং ফ্রান্স দুটোই 
খিষ্টান রাষ্ট্র । কিন্তু তাদের এক দেশের ভাষা ইংরেজি এবং 
আরেক দেশের ভাষা ফরাসী | ৩০ বছর আগে ফ্রান্সের 


করার জন্য বাহিরের সংস্কৃতি রুখে দিতে চায় । আজকে 
পৃথিবীতে দেড়শত কোটি মুসলমান । তাদের আলাদা 
সভ্যতা-সংস্কৃতি ও এঁতিহ্য আছে । আমাদের ঈমান- 
আকীদা, তাহ্যীব-তামাদ্দুন রক্ষা করার জন্য আমাদের কী 
উপায় আছে? আমরা কোন ধরনের কৌশল অবলম্বন 
করছি? আজ আমরা তো ডুবন্ত জাতির মত হয়ে গেছি যে, 
আমাদেরকে কোন মতে কড়-কোটো নিয়ে বেচে থাকতে 
হবে। 

রাসূল (সা.) অপসংস্কৃতিকে রুখে দেওয়ার জন্য 
আমাদেরকে উপায় বলে দিয়েছেন । এগুলো অবলম্বন করে 
আমাদেরকে এ অপসংস্কৃতিকে রুখে দিতে হবে । 


ইসলামী সংস্কৃতি রক্ষায় সাহাবায়ে কেরামের দৃঢ়তা 

ইসলামী সংস্কৃতির সোনালি যুগ হল, নবুয়াতের যুগ । এর 
ধারাবাহিকতায় খোলাফায়ে রাশেদীন এবং এদের পরও 
প্রায় ৩০০ বছর মুসলমানরা অর্ধজাহান শাসন করেছে। 


তৎকালীন প্রেসিডেন্ট প্রায় ৫৫ টি দেশ যাদের ভাষা ফরাসী, 


তখনকার ইউরোপীয় খিস্টানরাও আরবি বলতে পারলে 


তাদের এক কনফারেন্সে বলেছিলেন- আমরা এই বিশ্বায়নের 


আত্মমর্যাদাবোধ করত । আজকে যেমন মুসলমানের 


যুগে আমেরিকার আধিপত্যবাদকে রুখে দেব । আমরা 
চাইনা যে, আমাদের সংস্কৃতিকে আমরা হারিয়ে ফেলি। 
আমরা চাইনা যে, আগামী প্রজন্ম আমাদের পরিচিতি ভুলে 
যাক। আমরা আজ আমাদের ফরাসী ভাষা রক্ষায় 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । আমোরিকার সভ্যতা-সংস্কৃতি আমরা গ্রহণ 
করবনা । 

যদিও খুষ্ট ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মাঝে অনেক 
ক্ষেত্রে মিল রয়েছে । আমেরিকা যে নগ্নতা বিশ্বাস করে, 
ফ্রাসও তা বিশ্বাস করে । আমেরিকায় সমকামিতার বৈধতা 
আছে, ফ্রান্সেও সমকামিতার বৈধতা রয়েছে । তাহলে বুঝা 
যায় প্রায় সবকিছুর ক্ষেত্রে তাদের মাঝে কোন ভিন্নতা নেই । 
কিন্ত তারপরও তারা নিজেদের সভ্যতা ও স্বকীয়তা রক্ষা 
করার জন্য একটি প্রাটফর্ম তৈরি করে । 

১৯৬৬ সালে ইউনেক্ষোর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 
মেক্সিকোতে । ফ্রান্সের সংস্কৃতিক মন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, 
আমেরিকা স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের সবক দেয় । কিন্তু 
আমরা দেখেছি যে, আমেরিকা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি সারা 
বিশ্বে জোর পূর্বক চাপিয়ে দিচ্ছে। আমরা কোনদিন 
আমাদের সংস্কৃতির ওপর আমেরিকার সংস্কৃতি চাপিয়ে 
দিতে দেবনা | কারণ বিশ্বায়নের এ যুগে যদি আমরা অন্য 
কোন দেশের সংস্কৃতি অবলম্বন করি, তাহলে হয়তো 
আমাদের বাহ্যিক জীবিত মনে হবে, কিন্তু আমাদের অন্তর 
মৃত হয়ে যাবে । 


মে*১৫ 


ছেলেরা ইংরেজি বলতে পারলে মর্ধাদাবোধ করে । তখন 
ইসলামী সংস্কৃতির জয়জয়কার অবস্থা ছিল । সব জায়গায় 
ছড়াছড়ি ছিল। কিন্তু আজ আমরা হীনমন্যতায় ভূগছি। 
আমাদের মনে রাখতে হবে, আমদের সাংস্কৃতিক পরিচয় 
মানে আমদের মেরুদণ্ড । 
সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের এতিহ্য-সংস্কতি কোন 
আধিপত্যবাদী রাজ দরবারেও বিলীন হতে দেয়নি । আমরা 
এটাকে সুন্নাতের আমল বলে থাকি | হযরত হুযায়ফা ইবনুল 
ইয়ামান (রোযি.) কিসরার প্রাসাদে দস্তরখানা হতে খাবার 
খুড়ে খাচ্ছিল । তখন কেউ কেউ বলেছে, এটা এখনকার 
লোকাল সংস্কৃতির পরিপন্থী । মানুষ বিদ্রুপ করবে | গরীবের 
ছেলে বলবে । তখন তিনি বলেছিলেন, 

.৯৮৮1 ৮3 ভে ০ এনা 
অর্থাৎ আমি কি এই নিবেধিদের জন্য আমার হাবীবের 
সুনাতকে ছেড়ে দেব? 
হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযি.) যখন হুদায়বিয়ার 
সন্ধির দিন পায়ের গোড়ালির ওপর কাপড় পরিধান করে 
মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন তাকে তার আত্মীয় স্বজনরা 
বলল- আপনি যদি এভাবে পোষাক পরিধান করেন, তাহলে 
মক্কার মানুষ আপনাকে প্রবাসী মনে করবে | গরীব, দরীদ্র 
ও অসহায় মনে করবে । এজন্য আপনি কাপড়টি গোড়ালীর 
নিচে পরিধান করুন । তিনি প্রতিউত্তরে রাগস্বরে বললেন, 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৩ 


স।ম্মে।ল।ন।-।সং।ক।ল।ন 


8 41৯৯১ 93113953 আজ ভেলেন্টাইস ডে, থার্টি ফার্স্ট নাইট ডে, শুভ নববর্ষ 
ইত্যাদী নামে এগুলো কী হচ্ছে? এগুলো ইসলামী সংস্কৃতি 

নয়। সারা বিশ্বে আজ অপসংস্কৃতির সয়লাব চলছে । 
এগুলোকে খাটো করে দেখবেন না যে, ইবাদত-বন্দেগি 
ঠিক থাকলে আর সব কিছুই ঠিক। 

পসংস্কৃতির সয়লাবে ভেসে যাচ্ছে মুসলিম বিশ্ব আমরা আমাদের সংস্কৃতি, এতিহ্য এবং আলাদা পরিচিতি 
বর্তমান ইন্টারনেটের এই যুগে আমরা দেখি যে, সর্বত্র ধরে রাখতে সোচ্চার হই । তাহলে আমরা একটি স্বাধীন ও 
নগ্নতার ছড়াছড়ি । তারা মনে করে মানুষ যত শর্ট পোষাক সচেতন জাতি হিসেবে পৃথিবীতে বসবাস করতে পারব । 
পড়ে ততই মুক্ত বা স্বাধীন । সেখানে নারীদের শরীরের আল্লাহ পাক আমাদের তাওফীক দান করুন । আমীন । 
কোন অংশ খোলা আর কোন অংশ আবৃত থাকবে, তা 
নারীরা নির্ধারণ করে না; বরং সেখানকার কিছু লোলোপ অনুলিখন: হাবীব উল্লাহ কুতুবী 
সম্পন্ন পুরুষরাই নির্ধারণ করে দেয় । আজকের ইনুদী- ধরহানার ই 
খিষ্টানরা মনে করে যে, পোষাক যত বেশি কম, তত বেশি ১ আল-কুরআন, হৃরা আর-রা'দ, ১৩:১৯ 
স্বাধীন । তাহলে তো গরু-ছাগলের চেয়ে মুক্ত এবং স্বাধীন ২ আল-কুরআন, সুরা জান-নাহল, ১৬:৩৬ 
পৃথিবীতে আর কেউ নেই। কারণ তাদের পোষাক * আবু দাউদ, আস-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, 
একেবারেই নেই । তারা এই সময়ের মধ্যে নগ্নতা ছড়িয়ে « লেবনান, খ. ৪, পৃ. 8৪; হাদীস: ৪০৩১ 


* আল-বুখারী, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান 
এগুলোকে স্বাধীনতা বলে দাবি করে যাচ্ছে । রর রা হা নি 88 


তাদের কথায় আমি আমার কাপড় কখনো নিচে নামাতে 
পারব না । আমার হাবীব (সো.) এভাবেই কাপড় পড়েন । 


ইত্তেহাদ বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা ও জামিয়ার বার্ষিক পরীক্ষা 

আগামী ১২ শাবান ১৪৩৬ হিজরী, ৩১ মে ২০১৫ ইংরেজি, রোববার হতে আঞ্ুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস (বাংলাদেশ 
কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড)-এর মারকাধী (কেন্দ্রীয়) পরীক্ষা শুরু হয়ে ১৮ শাবান ১৪৩৬ হিজরী, ৬ জুন ২০১৫ 
ইংরেজি শনিবার সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ । পরীক্ষা চলাকালীন পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষে ১৫ শাবান একদিন সমস্ত 
কার্যক্রম বন্ধ থাকবে । মারকাযী পরীক্ষা বোর্ডের আওতাধীন মাদরাসাসমূহে হাশ্তুম (নাহবে মীর), শাশুম (কাফিয়া), 
চাহারুম (শরহে বেকায়া), দুয়াম-কামেলাইন (জালালাইন), দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) ও তাজবীদ (কেরাত ১ম ও 
২য় বর্ষ) শ্রেণীতে অনুষ্ঠিত হবে ৷ একই সাথে জামিয়ার ইবতেদায়ী শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) ও সকল 
তাখাস্সুসাত ডেচ্চতর বিভাগসমূহ)-এর বার্ষিক পরীক্ষাও একযোগে অনুষ্ঠিত হবে । ছাত্রদেরকে পরীক্ষার জন্য যথাযথ 
প্রস্তুতি নিয়ে ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আব্দুল হালীম 
বুখারী (দা. বা.) বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন । 


হেফজ ও দাওর সমাপ্তকারী ছাত্রদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 


বাংলাদেশ তাহফীজুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় হেফজ ও দাওর সমাপ্তকারী ছাত্রদের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট 
হেফজখানাসমূহে আগামী ১ লা শাবান ১৪৩৬ হি., ২০ মে ২০১৫ ইংরেজি বুধবার থেকে ৬ শাবান ১৪৩৬ হি., ২৫ মে 
২০১৫ ইংরেজি সোমবার পর্যন্ত চলবে । পরীক্ষা কেন্দ্র ৬টি | ১ লা শাবান ১৪৩৬ (২০ মে”১৫) বুধবার আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়া কেন্দ্রে, ২রা শাবান ১৪৩৬ (২১ মে*১৫), বৃহস্পতিবার জামিয়া ইসলামিয়া মোজাহেরুল উলুম 
কেন্দ্রে, ৩রা শাবান ১৪৩৬ (২২ মে'১৫), জুমাবার জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া ফেনী কেন্দ্রে, ৪ঠা শাবান ১৪৩৬ (২৩ 
মে'১৫), শনিবার মাদ্রাসা এমদাদুল উলুম মুহিউচ্ছুনাহ চিরিঙ্গা কেন্দ্রে, ৫ শাবান ১৪৩৬ (২৪ মে'১৫), রবিবার 
মাদ্রাসা মাজহারুল উলুম সাতঘড়িয়াপাড়া, রামু কেন্দ্রে, ৬ শাবান ১৪৩৬ (২৫ মে*১৫), সোমবার জামিয়া দারুচ্ছুননাহ 
হীলা, টেকনাফ কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে । উল্লেখ্য যে, পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল ৭টায় শুরু হয়ে জোহরের নামাযের 
পূর্বে সমাপ্ত হবে । ইনশাআল্লাহ । পরীক্ষার ফি জনপ্রতি ২৫০ টাকা । পরীক্ষার্থীদের তালিকা ফিসহ ২০ রজব ১৪৩৬ 
হিজরীর মধ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে পৌছানো আবশ্যক । অন্যথায় ফি জমা নেওয়া হবে না । পরীক্ষার্থীদের তালিকা 
ফিসহ উক্ত তারিখের মধ্যে সংস্থার কার্যালয়ে পৌছে দেওয়ার জন্য সংস্থার মহাসচিব আল্লামা রহমতুল্লাহ কাউসার 
নেজামী সাহেব বিশেষ ভাবে গুরুত্বারোপ করেন । 


মে'১৫... ____- আত্তার্ভহীদ ৩৪ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হলের প্রতি 

গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎায নর পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে নি 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
নানা কিভাবে নাতি 
২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ তলা), ঘ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 
হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার 

€বাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 
ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন। ক্যালার আজ আর দূরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাল্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিভ্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' ভারা তি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন 1” 

ওয়েভ : ৮/৬/৮%.০৪170901190.015 


ফেসবুক : ৬/৬/৮/.19090০9০910.090107/0817091010111) 
ই-মেইল : 1017981-0091100(7)10911.00177 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
মে'১৫ ___777 যু আত্তার্তহীদ ৩৫ 
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০০ জাজ সং ০০:০০: 


ক শস্য 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


শায়খ হাফেজ ইসমাইল আহমদ 


বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও আলেমে দীন, কাতার 


বিষয়: ইলমে দীনের গুরুত্ব ও ফযীলত 


আল্লাহ পাক আপন কুদরতে এই পৃথিবী সৃজন করেছেন । 
আর তার শোভা বর্ধনে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন প্রকৃতির জীব- 


বললেন, হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র ৷ তুমি আমাদেরকে যা 
শিখিয়েছ, আমরা তা ছাড়া আর কিছু জানি না। নিশ্চয় তুমি 


জন্ত, রং-বেরঙের ফল-ফুল, ছোট-বড় অনেক পাহাড়-পর্বত 


জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতঅলা । অতঃপর তিনি আদম (আ.)-কে 


ও প্রবহমান নদ-নদী । এসকল বস্ত মানুষের খেদমতের 
জন্য সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহ পাকের পবিত্র ইরশাদ, 
865০9804৫85012 
“তিনি সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য জমিনে 
যা আছে সবকিছু ৷” 
অতঃপর মানুষকে তিনি সৃষ্টি জগতে শ্রেষ্ঠত্বরে মর্যাদায় 
আসীন করেছেন | এ মর্যাদা দেয়ার কারণ হলো, তার মাঝে 
আছে বিবেক-বুদ্ধি ও ইলমে দীন ধারণের যোগ্যতা, অসম 
ক্ষমতা ৷ যার নিদর্শন তিনি সপ্তাকাশে আদম (আ.) ও 
ফেরেশতাদের মাঝে এক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রকাশ 
করেছেন । সে প্রতিযোগিতার ঘটনা পবিত্র কুরআনের সুরা 
আল-বাকারার  গর্ুণা ৬ ০৪০০ & প %। এ4/-এর 
অধীনে আলোচিত হয়েছে । যার সারমর্ম হলো, আল্লাহ 
তায়ালা একবার আদম (আ.)-কে বস্তসমূহের নাম শিক্ষা 
দিয়ে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থিত করলেন । অতঃপর 
তিনি ফেরেশতাদেরকে বললেন, তাকে বস্তসমূহের নাম 
বর্ণনা করো । তারা ব্যর্থ হলেন এবং অপারগতা প্রকাশ করে 


মে*১৫ 


আদেশ করলে তিনি তাদেরকে বস্ত সমূহের নাম বলে 
দিলেন । এরপর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে তাদের 
পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে (যে তারা বনী আদমকে 
সৃষ্টি না করার আবেদন করেছিলো) বললেন, আমি কি 
তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান-জমিনের এবং যা 
তোমরা প্রকাশ ও গোপন করো সব জানি । এ পরীক্ষায় 
কৃতকার্য হওয়ায় আল্লাহ তাকে ফেরেশতা কর্তৃক সেজদার 
মাধ্যমে সম্মানিত ও পুরক্কৃত করলেন । 

আল্লাহ কর্তৃক নবীগণকে ইলমে ওহী দান করার 
ধারাবাহিকতায় যখন নবী করীম (সা.) এর পালা আসল, 
তখন এক অজানা শিহরণ তার অন্তরের বাতায়নে কড়া 
নাড়লে তিনি দুনিয়ার প্রতি বীত-শরদ্ধ হয়ে আপন প্রভুর 
প্রেম-সন্ধানে হেরা পর্বতের অন্ধকার গোহায় নিরবিচ্ছিনন 
অধ্যাবসায় ও মুরাকাবা-মুশাহাদায় আত্মনিয়োগ করলেন 
অতঃপর যখন নবুয়াতের “চেরাগ জ্বলে উঠলো", তিনি 
প্রেমময় খোদার সন্ধান পেলেন, ওহীপ্রাপ্ত হলেন । সেই 
প্রথম পত্রে মহান আল্লাহ ইলমের আলোচনা করলেন 


আল্লাহ পাক বলেন, 
॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 
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পচতে 2৭50 


৬৫৮৩৩04১85৬ ৮8৮2৬৬৭ 52) 
“(হে নবী!) আপনি পড়ুন, আপনার রব অত্যন্ত মর্ধাদাশীল । 
যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন । শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে 
যা সেজানত না।” 
আর ইলমের আলোচনা তিনি কেনই বা করবেন না, কেননা 
ইলম ব্যতিরেকে আল্লাহ ও তার রাসূলকে চেনা যায় না। 
এবং হক-বাতিলের নিরূপনও করা যায় না। 
ইলমহীন ব্যক্তি অন্ধ । আলেম ও জাহেল দুই মেরুর 
বাসিন্দা । তারা কখনো এক হতে পারে না। আল্লাহ পাক 

চ৫৮64606-4184 
“(হে নবী!) আপনি বলুন, যারা জানে আর জানে না, তারা 
কি কখনো এক সমান হতে পারে? 
এ উম্মতের গর্বের বিষয় হলো, তাদের নবী উম্মী অর্থাৎ 
দুনিয়ার কারো কাছে শিক্ষা গ্রহন করেননি; বরং তার 
শিক্ষার ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ পাক নিজে করেছেন । তার মুখ 
নিসৃত বাণী: 

৯ ০টি ৪০ ও সত ০ ৮০৬ 
'আমার বর আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, কতোইনা সুন্দর 
আমাকে তার শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং আমার রব আমাকে 
শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন, কতোই না সুন্দর আমাকে তার 
শিষ্টাচার শিক্ষাদান পদ্ধতি 1 
আলেমদের প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেন, 

উাতা৯৯০৩৩০ 

“আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাকে ভয় 
করে 15 

কারণ যখন কোনো ব্যক্তির অন্তরে বিশুদ্ধ ইলম প্রবেশ করে 
তখন সে ইলম তাকে খোদাভীরুতার পথ-নির্দেশ করে এবং 
সমস্ত পাপাচার-অশ্লীল, অনাচার থেকে নিবৃত রাখে । হারাম 
থেকে বেঁচে হালালের প্রতি উদ্বু্দ করে । তার জলন্ত প্রমাণ 
রাসূল (সা.)-এর সাহাবী হযরত মা'আজ ইবনে জাবাল 
(রাযি.)। যখন তিনি এই ইলম দ্বারা নিজের জীবনকে 
সুশোভিত ও সুরভিত করলেন, তখন রাসুল (সা.) তার 

ংবাদ দিয়ে বললেন, 


0৯ ০1১৬৮ 0০৮ ০১৩৪ এ 
“হালাল-হারাম সম্পর্কে আমার উম্মতের মধ্যে মাআজ ইবনে 


জাবালই সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত ।” (সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, 
পৃ. ৪৯৩1 


মে*১৫ 


ইলমকে যারা বুকে ধারণ করে, যথাযথভাবে তার অনুসরণ 
করে, তাদের মর্ধাদা আল্লাহ পাক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেন । 
তাদের দুনিয়াবী কোনো স্বীকৃতি বা পদমর্যাদার প্রয়োজন 
হয় না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, 

উ ৬4525170509 5918405020865 
“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞান প্রাপ্ত 
আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচু করে দেবেন 1 
পেয়ারা নবী (সা.) উম্মতের সামনে আলেমদের মর্যাদা 
তুলে ধরে বলেন, 


0৩0৫0 ৮০4০ 58] 550 এ 000 959) 
“আলেমের মর্যাদা আবেদের ওপর এমন, যেমন চাদের 
মর্যাদা সমস্ত নক্ষত্রের ওপর 1৬ 


আর আলেমরা যেহেতু নবী (সা.)-এর সুযোগ্য উত্তরসূরি 
তাই তাদেরকে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে । 
এবং তারা শরীয়তের গপ্তিতে থেকে যে কোন কাজের 
আদেশ করলে প্রাণপণে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতে হবে । 
নবী (সা.)-এর অমীয় বাণী: 


6135 3510381947 নখ & আমি 5 নর 2) 


180080 
“আলেমরা নবীগণের ওয়ারিস | আর নবীরা দিনার-দেরহাম 
(টাকা-পয়সা) উত্তরাধিকার হিসেবে ছেড়ে যান না। তারা 
শুধু ইলমকে উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান 1? 
অন্য হাদীসে তিনি ইলমে দীন শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, 
ইলমে দীন শিক্ষানবিসদের উৎসাহিত করে বলেন, 
(00 81 পা] 5200 9.) লী 2 ১ 9 
3১৬৯ ৩ ০৯১৭ এ ৩৪ জগ ও ৬ এ উল 

(৪60 

“নিশ্চয় ফেরেশতারা তাদের ডানাসমূহ তালেবে ইলমের 
সন্তুষ্টির জন্য বিছিয়ে দেয় এবং আকাশ-পাতালে যারা 
বসবাস করে তারা আলেমদের জন্য ইস্তেগফার করে; 
এমনকি পানির মাছও 1৮ 
সুতরাং ভাইয়েরা! আমরা যখন ইলমে দীনের গুরুত্ব ও লাভ 
বুঝতে পারলাম, এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো, পর্যাপ্ত 
ইলমে দীন শিক্ষা করা । এ সম্পর্কে প্রিয় নবী (সা.)-এর 
শাশ্বত বাণী, 
প্রতিটি ব্যক্তির জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় এবং সে যে পেশায় 
নিয়োজিত সে সম্পর্কে সম্মক ধারণা রাখাটাই ফরজে 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 
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আইন । আর প্রতিটি বড় গোত্র বা এলাকাতে একদল দক্ষ- 
ঝানু আলেম থাকা ফরযে কেফায়া । যারা জাতিকে সঠিক 
পথের দিকে রাহনুমা করবে এবং সর্বপ্রকার সমস্যার 
শরীয়তসম্মত সমাধান করতে সক্ষম হবে 1” 

আর দক্ষ আলেম হওয়ার জন্য কঠোর সাধনা করতে হবে । 
কবি আবু তৈয়ব কতো চমৎকার করে বলেছেন, 

৫9] ০৮ এস ০1৮ ০০ ক এ৮খ। অপি ১৩। ১০৪৪ 
“আপন শ্রম অনুযায়ী উচ্চ মর্ধাদা অর্জন করা যায় । যে উচ্চ 
মর্যাদার আকাজ্কী, তাকে রাত্রি জাগরণ করতেই হবে ।' 
সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ! আমি আল্লাহর নামে শপথ করে 
বলছি, আমি সুদূর কাতার থেকে কোনো দুনিয়াবী স্বার্থ 
হাসিলের জন্য আসিনি । আমি শুধু আপনাদের কাছে 
শিখতে এসেছি এবং আমার ওপর অর্পিত দায়ি 
আপনাদের কাছে পৌছে দিতে এসেছি । যে দায়িত্ব নবী 
(সা.) এর অমূল্য বাণী দ্বারা অর্পিত হয়েছে । মহানবী (সা.) 
বলেন, 


এরা 99৮০ 153) 
“আমার পক্ষ থেকে একটি বাণীও যদি তোমার জানা থাকে, 
তা অন্যের নিকট পৌছে দাও 1১ 
প্রিয় ভাইয়েরা! আমরা যখন কুরআনে করীম ও হাদীসে 
রাসূল (সা.) শিখব, তার নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করব 
এবং অন্যের নিকট পৌছে দিব, তখন আমরা কখনও পথ- 
ভরষ্ট হব না । একথার নিশ্চয়তা মহানবী (সা.) আমাদেরকে 


দিয়েছেন । 
% ৫৩5৫ ০৫ ০৩৮ ৫০৫ ্ ৫ গর 2 522 2 ৮৮৫ 
(এ এও ক অর্ড গা ও 1 ৩০ ৩০৭ শিট এর 2) 


'আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে গেলাম | যদি 
তোমরা তা আকড়ে ধরতে পার, তাহলে তোমরা কখনও 
গোমরাহ হবে না। আল্লাহর কিতাব ও আমার 
সুন্নাতসমূহ ৷ 

আল্লাহ আমাদেরকে দীনী ইলম অর্জন এবং তার ওপর 
আমল করার তাওফীক দান করুন । আমীন । 


অনুলিখন: নূর আহমদ তালহা 


* আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২৯ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ৯৬:৩-৫ 

* আল-কুরআন, সুরা আয-হুমার, ৩৯:৯ 

* আল-কুরআন, সর/ ফাতির, ৩৫:২৮ 

৫ আল-কুরআন, সুরা আল-মজাদালা, ৫৮:১১ 

৬ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ আস-সুনান, মুস্তফা 
আলবাবী ত্যান্ড সঙ্গ পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. 
৫, পৃ. ৪৮, হাদীস: ২৬৮২ 

" আত-তিরমিযী, গঁগজ, খ. ৫, পৃ. ৪৮, হাদীস: ২৬৮২ 

” আত-তিরমিযী, গ্রাজ্ খ. ৫, পৃ. ৪৮, হাদীস: ২৬৮২ 

৯ ইবনে মাজাহ, আস-সনান, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল- 
আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৮১, হাদীস: ২২৪ 

১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ১৭০, হাদীস: ৩৪৬১ 

* মালিক ইবনে আনাস, আল-মুবওয়াভা, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস 
আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (১৪০৬ হি. _ ১৯৮৫ খি.), পৃ. 
৮৯৯, হাদীস: ৩ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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_)॥ আত্তার্তহীদ ৩৮ 
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মিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ 


আল্লামা খোরশেদ আলম কাসেমী 


বিষয়: আল্লাহর নিকট অলির মর্যাদা ও গুরুত্ 


মহান আল্লাহর কাছে অলির মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম । 
দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য রেখেছেন পরম শ্রদ্ধা 
ও মর্যাদা । যেমন, রাজনীতিবিদরা টাকা-পয়সার অভাব 
নেই । তারপরও তাদের কাছে দুয়ার জন্য কেউ যায় না। 
বরং দুয়ার জন্য যায় আল্লাহর অলী ও হুযুরদের কাছে । 
কারণ মানুষ জানে তাদের দুয়া কবুল হয়। নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, 
এ | ৬০ পা 9 আআ ০৬ ৩০৪ 

অর্থাৎ এমন অনেক মানুষ আছে, যাদের দেখতে তেমন 
সুন্দর দেখায় না । ফ্যাকাশে চেহারা | অতদামী গাড়ি নিয়ে 
চলে না। ধনীরা তাকে দেখলে তেমন মূল্যায়ন করে না। 
কিন্ত রাসূল বলেন, এই মানুষটা আল্লাহর নিকট অতই দামী 
যে, সে যদি আল্লাহর নামে কোন কসম করে, আল্লাহর 
কসম অবশ্যই পূরণ করেন । যেমন, আপনারা শুনেছেন 
ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর কথা | বালাকোটের রণাজণে 
এক শক্র তার সামনে রাসুল (সা.)-কে গালি দিয়েছে । 
ইসমাঈল শহীদ রেহ.) তা শোনামাত্রই কসম খেয়ে বলল, 
আগে তোমাকে হত্যা করব । পরে আমি শহীদ হব। 
তৎক্ষণাৎ পেছন থেকে এক শক্র আক্রমণ করলে তার শরীর 
মস্তক থেকে আলাদা হয়ে যায় । ইতিহাসে আছে আল্লাহ 


মে*১৫ 


তার কসম পুরণ করলেন । তার মস্তকবিহীন তরবারী হাতে 
এগিয়ে আল্লাহর হাবীবের সেই বেয়দবকে হত্যা করলেন । 


অলি হওয়ার উপকারিতা 

অলি হলে লাভ হল, আল্লাহ তার কথা শুনেন । পার্থিব 
জীবনেও দেখা যায়, কারো কথা যদি প্রধান মন্ত্রী শুনেন, 
তাহলে সকলে সেই লোকটার কাছে যায় । বলে, ভাই! 
আমার এই কাজটা একটু করাইয়া দিয়েন তো। কারণ, 
আপনার প্রধান মন্ত্রীর সাথে অনলাইনে যোগাযোগ আছে । 
এ জন্যই আপনি কাজটি করাইয়া দিতে পারবেন | আল্লাহর 
অলীদের সাথে আল্লাহর এরচেয়ে আরও বেশি যোগাযোগ । 
মহান আল্লাহ বলেন, 

6216/61618255৩4৬5 ঠ$৮৪৩956085 
“এবং যখন তুমি আমার কাছে কোন প্রশ্ন করবে, স্মরণ রেখ 
আমি তোমার খুব কাছে আছি । তোমার ডাকে সাড়া দেব, 
যখন তুমি আমাকে ডাকবে 1” 
এখানে আল্লাহ বলেন, হে বান্দা! আমার ব্যাপারে রাসূলকে 
বলতে হবে না । যা প্রয়োজন আমাকেই বল । আমি তোমার 
অত্যন্ত নিকটে । কিন্তু মুশকিল হল, আল্লাহর কাছে সবার 
সম্পর্ক তত গভীর নয় । তাই কাছে হওয়ার পরও দূরে । 


_॥ আত্তার্তহীদ ৩৯ 
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কিন্ত আল্লাহর অলীদের সাথে যোগাযোগ । তাই তাদের দুয়া 
তাড়াতাড়ি কবুল হয় । আল্লাহ বলেন, 

৮৮৮০৫ 
“হে বান্দা! তুমি আমাকে ইচ্ছায় ডাক আর অনিচ্ছায় ডাক, 
আমি সাথে সাথে সাড়া দেব 1” 
তাফসীরে ইবনে কাসীরে এক বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি 
সারা জীবন তার মূর্তিকে ৮.০. বলে ডাকল । কিন্তু তার 


হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, আমার ব্যক্তিগত হিসাব তো 
প্রথমেই হয়ে গেছে । কিন্তু ফেরেশতারা বলেছেন, হে উমর! 
আপনি দশ বছর রাজত্ব করেছেন। এর হিসাব দিন । 
হযরত উমর বলেন, পই পই করে একটা একটা হিসাব 
দিতে আমার এক বছর লেগেছে । 

আমার ভাইয়েরা! হযরত ওমর (রাযি.) কি চুরি করেছেন? 
ডাকাতি করেছেন? কোন সেতুর টাকা মেরে খেয়েছেন? 
ক্রস ফায়ার নামে মানুষ খুন করেছেন? পেট্রোল বোমা মেরে 


ডাকে তার মূর্তি কোনো সাড়া দিল না। তার মুখ ফসকে 
একদিন ৮.০-এর স্থলে ০ বের হয়ে গেল । তার সাথে 
সাথে আল্লাহ তায়ালা জবাব দিলেন, এ: ১০ ৫ হে আমার 


বান্দা! আমি তোমার পাশে আছি। অর্থ মূর্তি আর হলো 
আল্লাহর গুনবাচক নাম । 


এক বুযুর্গের সংস্পর্শে খিস্টান পাদরি 
তাফসীরে ইবনে কাসীরে ইবরাহীম নামের এক বুযুর্পের 


মানুষ মেরেছেন? নাকি কোন গাড়িতে আগুন লাগিয়ে 
দিয়েছেন? এসব প্রশ্নের উত্তর “না” কিন্তু তারপরও তো 
হিসাব দিতে এক বছর লাগল | তাহলে আমরা যারা এগুলো 
করি, তাদের অবস্থা কী হবে? মহান আল্লাহই ভালো 
জানেন । 

আসলে আল্লাহর অলীরা মৃত্যুকে ভয় পায় না। সাহাবায়ে 
কেরামের অবস্থা দেখুন । হযরত নবী করীম (সা.), সিদ্দিকে 
আকবর (রোযি.), ফারুকে আযম (রাধি.) ও হযরত ওসমান 
গনী (রাি.) একদিন উহুদ পাহাড়ে দীড়ালেন । পাহাড় 


কথা উল্লেখ করা হয়েছে । তাকে এক খিস্টান পাদরি বলেন, 


নড়া-চড়া করতে লাগল । কারণ সে আজ খুশিতে 


হুযুর আপনি মুসলমানদের ধর্মীয় গুরু । আমি আপনার 


আত্মহারা । কেননা আজ তার ওপর নবী উঠেছে । ছিদ্দিক, 


কাছে একটু থাকতে চাই । ইবরাহীম ইবনে আওয়াদ বলেন, 
কোন অসুবিধা নেই । ওই পাদরি তার সাথে থাকতে 
লাগল । 

একদিন পাদরি তাকে বলল, আজ তো খানা শেষ হয়ে 
গেছে । কী হবে? তিনি আল্লাহর কাছে দুয়া করলেন । সঙ্গে 
সঙ্গে এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল থালা ভর্তি খাবার নিয়ে । 
যাতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফলমূল ও ভুনা গোশত । 
আবার কিছু দিন পর খাবার শেষ হয়ে গেলে ইবরাহীম 
ইবনে আওয়াদ বলেন, সে দিন আমি দুয়া করে খাবার 
এনেছি । আজ তুমি দুয়া করে আন তো । পাদরি দুয়া 
করল । খাবার আজ আরো বেশি আসল । সে খুব খুশি হল । 
ইবরাহীম ইবনে আওয়াদ জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে দোয়া 
করলে? সে উত্তরে বলল, আমি দুয়া করার আগে দু'টি 
রাজনীতি করেছি । ১. আমি মুসলমান হয়ে গেছি । ২. আমি 
আপনার নামের উসিলায় দুআ করেছি । এর থেকে বুঝা 
গেল, যারা আল্লাহর ওলীদের উসিলা ধরে যারা দুয়া করে 
তাদের দুয়া কবুল হয় । 


হযরত ওমর রোযি.)-এর এক ঘটনা 

হযরত ওমর (রাযি.)-এর ইন্তেকালের এক বছর পর হযরত 
ইবনে আব্বাস রা. তাকে স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত ওমর 
(রাধি.) কবরের মাটি ঝাড়া দিয়ে দীড়িয়েছেন ৷ হযরত 
ইবনে আববাস রোযি.) বললেন, কী ব্যাপার? আপনার 
ইন্তেকাল তো এক বছর আগে হয়েছে । দীড়ালেন কী জন্য? 
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ফারুক ও উসমান উঠেছে । আজকে ৯০% মুসলমানের 
দেশ বাংলাদেশে নবীকে গালি দেয়া হচ্ছে । তাহলে বুঝতে 
হবে, মানুষ ভাল নাকি পাহাড় ভাল । পাহাড় নবী পেয়ে খুশি 
হয়। আর মানুষরূপী পশু নাস্তিকেরা নবীকে পেয়ে গালি 
দেয় । 


আল্মাহর অলী হওয়ার পূর্বশর্ত 

আল্লাহর অলী হতে হলে দুইটি গুণ লাগবে । শুধু ঈমান 
থাকলে হবে না। ইসলামের সকল বিধি সংবলিত ঈমান 
লাগবে । আর দ্বিতীয়ত হল, তাকওয়া লাগবে । অর্থাৎ 
আল্লাহর ভয় লাগবে । আল্লামা ইমাম গজ্জালী (রহ.) বলেন, 
সর্বোচ্চ তাকওয়ার জন্য ৫টি জিনিস অতীব জরুরি । প্রথমত 
শিরিকমুক্ত ঈমান লাগবে । দ্বিতীয়ত বেদআত মুক্ত আমল 
হতে হবে । তৃতীয়ত কবীরা গুনাহ হতে মুক্ত হতে হবে । 
চতুর্থত সগীরা গুনাহ থেকেও বাচতে হবে । পঞ্চম হচ্ছে, 
সন্দেহ যুক্ত জিনিস থেকে বেঁচে থাকতে হবে । তারপর 
আল্লাহর অলী হতে পারবে । মানুষ তাকে মুহাববত করবে । 
তার ব্যাপারে ভালো ভালো স্বপ্ন দেখবে । আল্লাহ আমাদের 
সকলকে অলীকে কামেল হওয়ার তাওফীক দান করুন । 
আমীন । 


অনুলিখন: আজিজুল হক চকরবী 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৬ 
২ আল-কুরআন, সরা গাঁফির, ৪০:৬০ 
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ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমের 
মর্যাদা ও শ্রমিকের অধিকার 


মানুষ জীবন ধারণের জন্য যেসব কাজ 


অধ্যাপক শামসুল হুদা 
ব্যাপারে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে 


করে, তাকে শ্রম বলে। মানুষ তার 
ভরণ-পোষণের, অপরের কল্যাণে এবং 
সৃষ্টি জীবির উপকারে যে কাজ করে, 
তা-ই শ্রম । ধনি-দরিদ্র, শিক্ষিত- 
অশিক্ষিত, নর-নারী নির্বিশেষে সব 
মানুষই কোনো না কোনো কাজ করে । 
আর যে কোনো কাজ করতে গেলেই 
প্রয়োজন হয় শ্রমের। এ হিসেবে 
পৃথিবীর সব মানুষকেই শ্রমিক হিসেবে 
অভিহিত করা যায় । 

অর্থনীতির পরিভাষায়, যারা সরকারি ও 
বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানায় 
কর্মকর্তার অধীনে শ্রমিক-কর্মচারী 
শ্রমজীবী মানুষ । আর যারা শ্রমিকদের 
কাজে নিয়োগ করেন, তাদের নিকট 
থেকে যথাযথভাবে কাজ আদায় করেন 
এবং শ্রমের বিনিময়ে মজুরি বা বেতন- 
ভাতা প্রদান করেন, তারাই মালিক | 
মানুষের উন্নতির চাবিকাঠি হলো শ্রম । 
যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি 
তত বেশি উন্নত। সব ধরনের 
শ্রমিককেই মর্যাদা দিতে হবে । উন্নত 
দেশগুলোতে যেভাবে শ্রমের মর্যাদা 
দেয়া হয়, আমাদের দেশে সেভাবে 
শ্রমের মর্যাদা দেয়া হয় না। একজন 
ব্যবসায়ীর শ্রম__সবই সমান মর্যাদার 
অধিকারী । শ্রমের মর্যাদা সমাজের 
অগ্রগতিকে তরান্বিত করে । শ্রমের 


মে*১৫ 


নির্দেশ দিয়েছেন, 
৩৮৯5০893198 8৯-৪। ৬০ 9 
তি 


এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে 
এরশাদ করেছেন, 
৬6318555০89 2৫ ৬১৫2 


552৬ 557৮৫ 
34315359555 


অতঃপর যখন নামায শেষ হবে, তখন 
তোমরা জমিনের বুকে ছড়িয়ে পড় 
এবং রিযিক অন্বেষণ কর 1১ 

তুচ্ছ নয়। মুচি জুতা সেলাই করেন, 
নাপিত চুল কাটেন, দর্জি কাপড় 


“তিনি তোমাদের জন্য ভূমি সুগম করে 
দিয়েছেন । কাজেই তোমরা এর দিক- 
দিগন্তে বিচরণ কর এবং তার দেয়া 
রিযিক থেকে আহার কর ।* 

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) শ্রমকে 
ভালোবাসতেন | তিনি নিজ হাতে জুতা 


সেলাই করেন, ধোপা কাপড় পরিষ্কার 


মেরামত করেছেন, কাপড়ে তালি 


করেন, জেলে মাছ ধরেন, ফেরিওয়ালা 
জিনিসপত্র বিক্রি করেন, তাতি কাপড় 


লাগিয়েছেন, মাঠে মেষ চরায়েছেন। 
নবীজী ব্যবসা পরিচালনাও করেছেন । 


বুনেন, কুমার পাতিল বানান, নৌকার 


খন্দকের যুদ্ধে নিজ হাতে পরিখা খনন 


মাঝি মানুষ পারাপার করেন । এসব 


করেছেন । বাড়িতে আগত মুসাফির 


কাজ এতই জরুরি যে, কাউকে না 
কাউকে অবশ্যই কাজগুলো করতে 
হবে । কেউ যদি এসব কাজ করতে 


কর্তৃক বিছানায় পায়খানা করে রেখে 
যাওয়া কাপড় ধৌত করে মানবতা ও 
শ্রমের মর্যাদা সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত 


এগিয়ে না আসতেন, তা হলে 


করেছেন । শ্রমিকের মর্ধাদা সম্পর্কে 


মানবজীবন অচল হয়ে পড়ত | কোনো 
কাজই নগণ্য নয় এবং যারা এসব 
কাজ করেন, তারাও হীন বা ঘৃণ্য নন। 
ইসলামে শ্রমের মর্যাদা অত্যধিক । শ্রম 
দ্বারা অর্জিত খাদ্যকে ইসলাম 
সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছে 
এবং জীবিকা অন্বেষণকে উত্তম 
ইবাদত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে । 
মহানবী (সা.) বলেছেন, 
এ ২2 ০১০০] এ ৩৫৮) 
58 
“ফরজ ইবাদতের পর হালাল রুজি 
অর্জন করা একটি ফরজ ইবাদত 1” 


মহানবী (সা.) বলেন, "শ্রমজীবী 
আল্লাহর বন্ধু ।' [বায়হাকী] 
মহানবী এ ব্যাপারে আরও বলেন, 


1৫ উজ ৫ এ 5251 41142 5 
4 এ শট ০15 2৫ ০০০ ০5 


1৪০১০৬৪ 
নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে 
উত্তম খাদ্য আর নেই | আল্লাহর নবী 
দাউদ (আ.) নিজের হাতে কাজ করে 
খেতেন 1 
কু -হ 2 ই মের ইতিহাস 
পড়লে জানা যায়, নবী-রাসূলগণ 


77006060602) আত্তান্তহীদ ৪১ 
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শ্রমকদের কত মর্যাদা দিয়েছেন । 
ইসলামের সব নবী ছাগল চরিয়ে নিজে 
শ্রমিক হয়ে শ্রমের মর্ধাদা প্রতিষ্ঠা 


সাথে চুমু খেলেন। এভাবে অসংখ্য 
কর্ম ও ঘটনার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) পৃথিবীতে শ্রমের মর্যাদা 


করেছেন । মালিক হযরত শোয়াইব 


প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। ইসলামি 


(আ.) তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়ে শ্রমিক 
নবী হযরত মুসাকে (আ.) জামাই 
বানিয়েছেন । হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
শ্রমিক যায়েদ (রাষি)-এর কাছে আপন 


আদর্শের কাছে মনিব-গোলাম, বড়- 
ছোট, আমীর-গরীব__সবাই সমান । 
ইসলামি সমাজে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, 
সমাজপতি, শিল্পপতি, রাজনীতিবিদের 


ফুফাতো বোন জয়নবের বিয়ে 


দিয়েছিলেন । বিশ্বনবী (সা.) হযরত 


আলাদাভাবে মর্ধাদার একক অধিকারী 
হওয়ার সুযোগ নেই । অধীনস্তরা ও 


যায়েদ রোযি.)-কে মুতারের যুছে 
প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ 
দিয়েছিলেন । ইসলামের প্রথম 
মোয়াঙ্জিন বানানো হয়েছিল শ্রমিক 
হযরত বিলালকে (রাযি.) ৷ মক্কা বিজয় 
করে কাবা ঘরে প্রথম প্রবেশের সময় 
মহানবী সো.) শ্রমিক বেলাল (রাযি.) 
ও শ্রমিক খাববাব রোযি.)-কে সাথে 
রেখে ছিলেন। নবীজী কখনো নিজ 
খাদেম আনাস (োযি.)-কে ধমক 
দেননি এবং কখনো কোনো প্রকার 
কটুবাক্য ও কৈফিয়ত তলব করেননি । 
নবী (সা.)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা 
(রাধি.) নিজ হাতে জীতা ঘোরাতেন । 
আর এজন্য তার হাতে জীতা 
ঘোরানোর দাগ পড়েছিল। তিনি 
নিজেই পানির মশক বয়ে আনতেন, 
এতে তার বুকে দড়ির দাগ পড়েছিল । 
কোদাল চালাতে চালাতে একজন 
সাহাবীর হাতে কালো দাগ পড়ে যায় । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তার হাত দেখে 
বললেন, “তোমার হাতের মধ্যে কি 
কিছু লিখে রেখেছ? সাহাবী বললেন, 
হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! এগুলো 
কালো দাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। 
আমি আমার পরিবার-পরিজনের 
ভরণ-পোষণের জন্য পাথুরে জমিতে 
কোদাল চালাতে গিয়ে হাতে এ কালো 
দাগগুলো পড়েছে । নবীজী (সা.) এ 
কথা শুনে ওই সাহাবীর হাতের মধ্যে 
আলতো করে গভীর মমতা ও মর্যাদার 


মে*১৫ 


ইনসাফের দাবি করার অধিকার রাখে | 
একমাত্র ইসলামই শ্রমিকদের সর্বাধিক 
অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার কথা স্পষ্ট 
ভাষায় ঘোষণা করেছে। পৃথিবীর অন্য 
কোনো ধর্ম, অন্য কোনো মানব রচিত 
মতবাদ বা আদর্শ ইসলামের মতো 
শ্রমিকদের অধিকার দিতে পারে না। 
ইসলামের দাবি অনুযায়ী, গোলামের 
সাথে ভালো আচরণ করতে হবে এবং 
তাদের কোনো প্রকার কষ্ট দেয়া যাবে 
না। 

রাসুল (সা.) বলেছেন, 

এ ৩৪57] 
25১29 ৩১85১585৮0 
১৮548018৮২৩ এট 
“তোমাদের অধীন ব্যক্তিরা তোমাদের 
ভাই । আল্লাহ তায়ালা যে ভাইকে 
তোমার অধীন করে দিয়েছেন তাকে 
তা-ই খেতে দাও, যা তুমি নিজে খাও, 
তাকে তা-ই পরিধান করতে দাও, যা 
তুমি নিজে পরিধান কর 1 

হযরত আবু বকর (োযি.) বলেন, 
রাসূল (সা.) বলেছেন, ক্ষমতার বলে 
অধীন চাকর-চাকরানী বা দাস-দাসীর 
প্রতি মন্দ আচরণকারী বেহেশতে 
প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি 
আরও বলেন, “কেউ তার অধীন 
ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে এক দোররা 
মারলেও কিয়ামতের দিন তার থেকে 
এর বদলা নেয়া হবে |” 


ইসলাম শ্রমিকদের অধীকারের প্রতি 
সম্মান প্রর্দশন করে । শ্রমিককে কষ্ট 
দেয়া জাহেলিয়াতের যুগের মানসিকতা 
মনে করে । এ ব্যাপারে হযরত আবু 
হুরায়রা (রাযি.) বলেন, নবী করীম 
(সা.) বলেছেন, “তোমাদের কেউ যেন 
আমার দাস, আমার দাসী, না বলে। 
কেননা আমরা সবাই আল্লাহর দাস- 
দাসী ' ওমর ইবনে হুরাইস (রোষি.) 
হতে বর্ণিত নবী করিম (সা.) বলেছেন, 
“তোমরা তোমাদের কর্মচারীদের থেকে 
যতটা হালকা কাজ নিবে তোমাদের 
আমলনামায় ততটা পুরস্কার ও নেকী 
লেখা হবে ॥ 

শ্রমিকদের শ্রমের বিনিময়ে তিল তিল 
করে গড়ে উঠে শিল্প প্রতিষ্ঠান । একটি 
শিল্পের মালিক শ্রমিকদের শ্রম শোষণ 
করে অল্প সময়েই পাহাড় পরিমাণ 
অর্থ-বিভ্তের মালিক হয়। শ্রমিকদের 
কম মজুরি দিয়ে, তাদের ঠকিয়ে গড়ে 
তোলে একাধিক শিল্প-ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান ৷ কারখানায় তাদের কোনো 
অংশিদারিত্ব থাকে না। এ ব্যাপারে 
মহানবী (সা.) বলেছেন, “মজুরকে তার 
কাজ হতে অংশ দান কর, কারণ 
আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যায় 
না ।* !মুসনদে আহমদ] 

মাসের পর মাস চলে যায় শ্রমিকরা 
বেতন পায় না। বেতনের দাবিতে 
শ্রমিককে মালিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করতে হয় । শ্রমিকের বেতন-ভাতার 
ব্যাপারে বিশ্বনবী (সা.) বলেছেন, 
শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই 
তাদের প্রাপ্য মজুরি পরিশোধ কর । 
শ্রমজীবী মানুষ বা কোনো শ্রমিক 
অবসর নেয়ার পর তার বাকি জীবন 
চলার জন্য অর্থনৈতিক সুবিধা বা 
পেনশনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন | এ 
ব্যাপারেও ইসলাম নীরব নয় | হযরত 
ওমর (রাযি.) বলেছেন, “যৌবনকালে 
যে ব্যক্তি শ্রম দিয়ে রাষ্ট্র ও জনগণের 
খেদমত করেছেন বৃদ্ধকালে সরকার 


__লললল্ল্ন্তু। আত্তার্তহীদ ৪২ 
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তার হাতে ভিক্ষার ঝুলি তুলে দিতে 
পারেনা ॥ 

১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার 
শিকাগো শহরের হে মার্কেটে অধিকার 
বঞ্চিত শ্রমিকরা ৮ ঘন্টা কাজসহ 
বিভিন্ন দাবিতে সংগঠিত হয়ে 
আন্দোলন শুরু করে। বিক্ষোভ 
সমাবেশে নিরীহ শ্রমিকদের ওপর গুলী 
চালায় পুলিশ । নিহত হন অনেক 
শ্রমিক । শ্রমজীবী মানুষের আপসহীন 
মনোভাব ও আত্মত্যাগের ফলে মালিক 
পক্ষ শ্রমিকদের দাবি অনুযায়ী, ৮ ঘণ্টা 
কাজের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় । ১ মে 
শ্রমিক আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত 
হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
হাদিস, শ্রমিকদের সাধ্যের অতীত 
কাজে কখনো খাটাবে নাম _এ 
নির্দেশনামূলক কথাটির কিছু অংশ 
হলেও ১ মে'র আন্দোলনে প্রতিফলিত 
হয় । আগামী দিনে বাংলাদেশসহ বিশ্ব 
ইসলামের দেয়া শ্রমের মর্যাদা ও 
অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসবেন 
ইনশাআল্লাহ । 


লেখক: অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তারাগঞ্জ 
কলেজ, কাপাসিয়া, গাজীপুর 


১ আল-কুরআন, সুর] আল-ভ্ুয়ুতা, ৬২:১০ 

২. আল-বায়হাকী, শুজারুল ঈমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ১১, পৃ. ১৭৬, হাদীস: ৮৩৬৭ 

৩ আল-কুরআন, সরা আল-ম্বলক, ৬৭:১৫ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৫৭, 
হাদীস: ২০৭২ 

« ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১২১৬, 
হাদীস: ৩৬৯০ 

». ইবনে মাজাহ, আস-সুনান,। দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ১২১৭, 
হাদীস: ৩৬৯১ 
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প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 


*লেখা 4১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি | 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সনানূল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

ঙ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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রজব মাস : যা করব যা করব না 


মাওলানা মুহাম্মদ এনামুল হাসান 


আরবি সপ্তম মাস রজব । রজব" 
শব্দের অর্থ সম্মানিত । জাহেলিয়াতের 
জামানায় আরবরা এ মাসকে অন্য 


স্মরণ রাখা উচিত, শরীয়তের পক্ষ 
থেকে এ মাসের জন্য বিশেষ কোনো 
নামায, বিশেষ কোনো রোযা অথবা 


মাসের তুলনায় অধিক সম্মান করত, 
এজন্য তারা এ মাসের নাম রেখেছিল 
রজব" | ইসলাম এসে বছরের বারো 
মাসের মধ্য থেকে রজবসহ চারটি 
মাসকে 'আশহুরে হুরুম” তথা সম্মানিত 
মাস ঘোষণা করে । রাসুলুল্লাহ (সা.) 


নি 
র 
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“বারো মাসে বছর । তার মধ্যে চারটি 
মাস সম্মানিত । তিনটি ধারাবাহিক 
জিলকদ, জিলহজ ও মুহররম আর 
চতুর্থটি হলো রজব, যা জুমাদাল উখরা 
ও শাবানের মধ্যবর্তী মাস ।২ 

এ মাসগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও 
হযরত কাতাদা (রহ.) থেকে বর্ণিত 
হয়েছে, এ মাসগুলোতে কোনো আমল 
করার দ্বারা অন্য মাসের তুলনায় অধিক 
সওয়াব লাভ হয় এবং এ মাসগুলোতে 
কোনো গোনাহের কাজ করলে অন্য 
মাসের তুলনায় অধিক গোনাহ হয় ।+ 
ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহ.) 
বলেন, এসব মাসে ইবাদতের প্রতি 
যত্রবান হলে বাকি মাসগুলোয় ইবাদত 
করা সহজ হয় এবং এ মাসগুলোতে 
গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলে অন্য 
মাসেও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা 
সহজ হয় ॥ 


মে*১৫ 


বিশেষ পদ্ধতির কোনো আমলের হুকুম 
দেওয়া হয়নি । 


যেসব কথা পাওয়া যায় তা সবই 


আমাদের রামাযান পর্যন্ত পৌছে 
দিন) ।৫ এই দুআটি আমরা বেশি বেশি 
করতে পারি । 


রজব মাসের একটি 

জাহেলি কুসংস্কার 

ইসলামপূর্ব জাহেলি যুগে রজব মাসে 
মুশরিকদের মধ্যে স্বীয় দেবতা- 


ভিত্তিহীন । এ ধরনের মনগড়া আমল 


প্রতিমার সন্তুষ্টির উদ্দেশে পশু জবাই 


দ্বারা এ মাসের ফযীলত লাভ করা 


করার একটি প্রথা ছিল। একে 


সম্ভব নয়। এগুলো থেকে আমাদের 


'রজাবিয়া” বা 'আতিরা” বলা হতো। 


বেঁচে থাকা অপরিহার্য । বরং ফরয, 
ওয়াজিব ও সুন্নতগুলো গুরুত্বের সঙ্গে 
আদায়ের পাশাপাশি সামর্থ্য অনুযায়ী 
তেলাওয়াত ও দীান-সদকা করা 
বাঞ্ছনীয় । এছাড়া একটি রেওয়ায়েতে 
পাওয়া যায়, পীচটি রাতের দুআ 
বিশেষভাবে কবুল হয়, তার একটি 
হচ্ছে রজব মাসের প্রথম রাত । (সুনানে 
বায়হাকী, খ. ৩, পৃ. ৭৬৩] 

অতএব এ রাতের দুআর ইহতিমাম 


রাসুলুল্লাহ সো.) এই জাহেলি 
কুসংস্কারের মুলোৎপাটন করেছেন । 
তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, 
“ইসলামে ফারা ডেট বা বকরির প্রথম 
বাচ্চা প্রতিমার উদ্দেশে) জবাই করার 
কোনো প্রথা নেই এবং 'আতিরা”ও 
নেই। অর্থাৎ রজব মাসে প্রতিমার 
উদ্দেশে পশড জবাই করার প্রথাও 
নেই 1 (সহীহ আল-বুখারী, খ. ২, পৃ. ৮২২ 
অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, 
ইসলাম যে জাহেলি কুসংস্কারের 


করা যেতে পারে | আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ 


মূলোতপাটন করেছিল চৌদ্ধশ বছর 


বিষয় হলো, রজব মাসের পর শাবান 


আগে, আমরা আবার সেই কুসংস্কারে 


মাস আর তার পরই পবিত্র রামাযান । 
এই তিন মাসের পূর্ণ বরকত, রহমত 
ও ফজিলত যেন আমরা লাভ করতে 
পারি সেজন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে 
বিশেষভাবে দুআ করা দরকার । 
আমাদের পূর্বসূরি বুজুর্গরা রজব 
মাসের শুরু থেকেই এই দুআ বেশি 
বেশি করতেন, 

৫4569-56-56 353 335৫ 


(9৮553 
(হে আল্লাহ! আমাদের রজব ও শাবান 
মাসে বরকত দান করুন এবং 


জড়িয়ে পড়েছি। এই উপমহাদেশের 
মানুষদের শিরক ও জাহেলিয়াত থেকে 
মুক্ত করতে সুদূর মধ্য এশিয়া থেকে 
হিজরত করে এসেছিলেন হযরত খাজা 
মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)। প্রায় 
অর্ধশতাব্দী কাল পর্যন্ত অক্লান্ত মেহনত 
ও কোরবানি করে এ অঞ্চলের লাখো 
মানুষকে শিরকমুক্ত করেছিলেন তিনি । 
অবশেষে ৬২৭ হিজরির ৬ রজব পাড়ি 
জমান পরপারে । বর্তমানে রজব মাসে 
তার ওফাত উপলক্ষে তার মাজারে 
ওরসে এমন অনেক পশু জবাই করা 
হয় যা মূর্খ লোকেরা হযরত খাজা 
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(রহ.) বা তার মাজারের নামে মানত 
করে থাকে । জাহেলি “ফারা, 
'আতিরা' আর বর্তমানে এসব 
জবাইকৃত পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য 


মানতের নামে সাধারণ মানুষের কাছ 


ও আদর্শ অনুসরণ করাই হবে প্রকৃত 


থেকে টাকা-পয়সা, চাল-ডাল ইত্যাদি 
ওঠানো হয়| যা দেয়াও হারাম এবং 


মহব্বতের নিদর্শন । আর এতেই তার 
পবিত্র আত্মা খুশি হবে। আল্লাহ 


ওখান থেকে কিছু খাওয়াও হারাম । 


তায়ালা আমাদের সেই তওফিক দান 


নেই। আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কারও 


যারা এগুলো ওঠায় তারা এগুলো দিয়ে 


নামে মানত করা, তা যদি পীর- 


আনন্দ-ফুর্তির আয়োজন করে | ঢোল- 


বুযুর্গের নামেও হয়, তবুও তা শিরক । 


তবলা ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে 


আমাদের দেশেও খাজা-আজমিরী 


নাচ-গানের আসর বসায় । সেখানে 


(রহ.)-এর ওফাতকে কেন্দ্র করে কিছু 
জাহেল লোক এমন সব রসস- 
রেওয়াজ উদ্ভাবন করেছে যা 
কঠোরভাবে পরিহার করা উচিত । 


নারী-পুরুষ একসঙ্গে নাচ-গান ও 
খাওয়া-দাওয়ায় অংশ নেয়, অবাধে 
মেলামেশা করে এবং নানা ধরনের 
গহিত কাজ করে থাকে, যা সম্পূর্ণ 


বিভিন্ন স্থানে রাস্তার পাশে লাল কাপড়ে 
মোড়ানো বিরাট 'আজমিরী ডেগ' 
বসানো হয়। কোথাও কোথাও 


হারাম | হযরত খাজা আজমিরী রেহ.) 
এসেছিলেন শিরক ও কুসংস্কার থেকে 
মুক্ত করতে, তাওহিদ ও সুন্নতের শিক্ষা 


অস্থায়ীভাবে মাযারের প্রতিকৃতি স্থাপন 


দিতে । আমরা যদি হযরত খাজা 


করা হয়। এরপর খাজা আজমিরী 
(রহ.)-এর নামে নজর-নিয়াজ ও 


আজমিরী (রহ.)-কে সত্যিকার অর্থে 
মহব্বত করি, তাহলে তার সেই শিক্ষা 


করুন । 


১ তকী উসমানী, তাকামিলা ফতহুল মুলাহিম, 
খ. ৮, পৃ. ৩১৬ 
২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ১০৭, 
হাদীস: ৩১৯৭ 
কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ১১, পৃ. ৪৪১-৪৪৪ 
* আল-জাস্সাস, আহকায়ুল কুরআন, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. ন ১৯৯৪ খি.), 
খ. ৩, পৃ. ৪৪১ 
« আহমদ ইবনে হাম্বল, তাল-মুসনাদ, 
তুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 


খ. ৪, পৃ. ১৮০, হাদীস: ২৩৪৬ 


তাবলীগ জামায়াতের বার্ষিক জোড়সম্পন্ন 

দারুল উলুম দেওবন্দের গর্বিত সন্তান মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাবলীগ জামায়াত প্রতিষ্ঠাকাল হতে 
অদ্যাবধি বিশ্বব্যাপী দাওয়াতে দীনের কাজে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে । তাবলীগের মাধ্যমে সারা বিশ্বে লক্ষ 
লক্ষ মানুষ দীনের সঠিক পথে আসতেছে । সাধারণ মানুষের কাছে দীনের সঠিক মর্মবাণী পৌছানোর জন্য প্রয়োজন 
প্রচুর আলেমে দীন । এ লক্ষ্যে কওমী মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষাবর্ষের সমাপ্তিলগ্নে বার্ষিক জোড় অনুষ্ঠিত হয় । এর 
ধারাবাহিকতায় গত ১৪ এপ্রিল'১৫ মঙ্গলবার জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে এক দাওয়াতি জোড় অনুষ্ঠিত হয় ৷ এতে 
জামিয়ার ছাত্র, আসাতেজায়ে কেরাম ও উপস্থিত মুসল্িদের উদ্দেশ্যে নসিহত পেশ করেন তাবলীগ জামায়াতের 
কেন্দ্রীয় মুরুবিব আল্লামা জুবাইর হাসান (দা. বা.) । জোড়শেষে ছাত্রদেরকে এক সাল (এক বছর) ও এক চিন্লা (চল্লিশ 
দিন)-এর জন্য দাওয়াতে তাবলীগে যাওয়ার জন্য তাশকীল করা হয় । এতে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেন। 


ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা মুফতী আবদুর রহমান (দা. বা.) অসুস্থ: দোয়া কামনা 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রাক্তন সিনিয়র মুহাদ্দিস, বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্স সেন্টার ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা 
পরিচালক, ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা মুফতী আবদুর রহমান (দা. বা.) দীর্ঘ দিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা রোগে 
ভোগছেন । তিনি এখন রক্তশৃণ্যতার কারণে সিঙ্গাপুর মাউথ এলিজাবেথ হাস্পাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন | জামিয়া 
প্রধান, আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) হযরতের আরোগ্য কামনা করেন এবং জামিয়ার তালাবা, 
ফারেগীন ও মুহিববীনদের কাছে হযরতের জন্য আন্তরিক দোয়া কামনা করেছেন । 


১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ জামিয়ার পরবর্তী আর্তজাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ১১, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ (বৃহস্পতি ও জুমাবার) আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আর্তজাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ ৷ উক্ত তারিখে কোন ধর্মীয় সভা, ইসলামী সম্মেলন ও 
মাহফিলের তারিখ নির্ধারণ না করার জন্য সকলের প্রতি জামিয়া প্রধান শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম 
বোখারী (দা. বা.) উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন । 
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স্ম।র।ণ 


আন্মামা কারী মাহবুবুর 
রহমান রেহ.)-এর ইন্তিকাল 


মুফতী শাহাদাত তাহের রশিদী 


মহান আল্লাহ পাক রাববুল আলামীনের 


মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক একজন আদর্শ 


মাদরাসার সিনিয়র মুহাদ্দিস আল্লামা 


চির সত্যবাণী: প্রত্যেক ব্যক্তির 


শিক্ষক, সুদক্ষ পরিচালক ও পিতৃতুল্য 


নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, 
তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন 
না।' (সুরা আল-মুনাফিকুন: ১১) 

ধণী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অলি- 
দরবেশ, পীর-মশায়েখ সবাইকে ঠিক 
সময়ে চলে যেতে হবে । কিন্তু কিছু 
মানুষ এমন আছে যাদের বিদায় 
অস্বাভাবিক, বিবেক মেনে নিতে চাই 
না। যাদের শৃণ্যতা সহজে পূরণ করা 
যায় না। বার বার তাদের স্মৃতি-কীর্তি 
ও অবদান চোখের সামনে ভেসে 
আসে। যাদের প্রতি সকলের 
ভালোবাসা ও অগাধ শ্রদ্ধা থাকে । যারা 
ছোট-বড় সকলের কাছে সমাদৃত । 
যাদের কাজ-কর্ম সবগুলো আল্লাহকে 
সন্তুষ্ট করার জন্য । তেমনি একজন 
ব্যক্তি ছিলেন আল্লামা কারী মাহবুবুর 
রহমান রেহ.) | তিনি ছিলেন প্রচার 
বিমুখ এক মহান বুযুর্গ । গত ১৩ মার্চ 
২০১৫ ইংরেজি _ ২১ জুমাদাল উলা 
১৪৩৬ হিজরী জুমাবার, জুমার রাত 
৩.৩০ মিনিটে মহান প্রভুর ডাকে সাড়া 
দিয়ে চলে গেলেন, ইন্নালিল্লাহি ... 
রাজিউন | তার মৃত্যু খবর শোনার 
সাথে সাথে সবাই সন্দিহান হয়, কারণ 
তার প্রকাশ্য কোনো রোগ-ব্যাধি ছিল 
না । থাকলেও প্রকাশ করেননি । নূরিয়া 
মাদরাসার ২য় সাময়িক পরীক্ষা শেষে 
সবে মাত্র মাদরাসা বন্ধ ঘোষণা 


অভিভাবককে হারাল । 


জন্ম 
তিনি হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী 


হাফেজ আবদুল গফুর (দো. বা.) 
উল্লেখযোগ্য | 


দীনি খেদমত 
তিনি সর্বপ্রথম পদুয়া হেমায়তুল 


(রহ.)-এর অন্যতম খলীফা হযরত 


ইসলাম মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে কর্ম 


মাওলানা মুখলিসুর রহমান রেহ.)-সহ 
শত শত ওলামায়ে কেরামের 


জীবনে পদার্পণ করেন । এক বছর পর 
সেখান থেকে মহেশখালী মাতারবাড়ি 


পদদূলিতে ধন্য সাতকানিয়া ডলুকুল 
এলাকার এক সম্তান্ত পরিবারে ১৯৫৫ 
সনে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা 
মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) ও মাতা 
মরয়ম খাতুন । তিনি পিতার একমাত্র 
ছেলে এবং তার ২ বোন । 


প্রাথমিক লেখা-পড়া 

তিনি সাতকানিয়াস্থ ডলুকুল নূরিয়া 
মাদরাসায় ইবতেদায়ী থেকে 
জামায়াতে নাহুম পর্যন্ত পড়েন 
জামায়াতে হান্তম ও হাপ্ডুম সাতকানিয়া 
বশরত নগর মাদরাসায় পড়েন এবং 
শশুম ও পাঞ্জ্ম রাজঘাটা মাদরাসা 
ইসলামিয়া পটিয়া চলে যান । 


উচ্চ শিক্ষা 
থেকে শুরু করে ১৯৭৬-৭৭ 
ইংরেজিতে দাওরা হাদীস ও কেরাত 


করলেন । কিন্তু বাস্তবই কাউকে না 


বিভাগ কৃতিত্বের সাথে সমাপ্ত করেন । 


বলেই মহান আল্লাহর সান্িধ্যে চলে 
গেলেন । একজন সত্যিকার আলেমের 
মৃত্যু, একটা জগতের মৃত্যু । তার 
মৃত্যুতে এলাকাবাসী একজন সর্বজন 
শ্রদ্ধেয় যোগ্য হারাল । 


মে*১৫ 


তার সহপাঠীদের মধ্যে জামিয়া 


নিয়োগ হয়ে দীর্ঘ ৬ বছর সুনামের 
সহিত দরসে নিজামীর জটিল কিতাব 
কাফিয়াসহ বহু কিতাবাদির পাঠদান 
করেন। যার কারণে চলে আসার 
পরেও মাদরাসার পরিচালক তাকে 
পুনরায় প্রত্যাবর্তনের আহ্বান 
করতেন । 

বন্দর-নগরী টট্টলার এঁতিহ্যবাহী শিক্ষা 
সাবেক মুহতামিম, আল্লামা আবদুল 
জলীল রেহ.)-এর আহ্বানে হাজী 
মকবুল আহমদ (রহ.)-প্রতিষ্ঠিত নিজ 
গ্রামের ডলুকুল নূরিয়া মাদরাসায় চলে 
আসেন । দীর্ঘ দিন দক্ষতার সাথে 
শিক্ষা পরিচালকের গুরু দায়িত্ব পালন 
করার পর ২০০৬ সনে সাবেক 
মুহতামিম আল্লামা আবদুল জলীল 
(রহ.) ইন্তিকাল করলে মজলিসে শুরা 
সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাহী মুহতামিমের 
দায়িত্ব তার কীধে অর্পন করা হয় 
সুদীর্ঘ ৩৪ বছর দক্ষতা, সচ্ছতা, 
দূরদর্শিতা ও নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব 
পালন করেন । যার ফলে সম্প্রতি এ 
মাদরাসা ইত্তিহাদুল মাদারিস 


আল্লামা মুফতী শামসুদ্দিন জিয়া (দা. 
বা.), জামিয়া ওবাইদিয়া নানুপুরের 
সাবেক ও বর্তমান লালখান বাজার 


ংলাদেশ (কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা 
বোর্ড)-এ বিশেষ সুনাম অর্জন 
করেছে । 


__-ললললল্্তু। আত্তার্তহীদ ৪৬ 


স্ম।র।ণ 


ইলমি যোগ্যতা 

কিতাব নাহবে মীর, হিদায়াতুন্নাহু, 
শরহে তাহজীব, মিশকাত, জালালাইন 
দক্ষতার সাথে পাঠদান করছেন । 


বারবার তার কথা মনে করে দিচ্ছে। 
এছাড়া উপস্থিত মানুষের প্রশ্নের উত্তর 
দিয়ে মুখবদ্ধ করে দিতেন । 


এলাকার সাথে সম্পর্ক 


ইলমে ফরায়েজের মধ্যে বিশেষ 


তিনি যেভাবে মাদরাসা পরিচালনায় 


পান্ডিত্য থাকায় সমাজের জটিল জটিল 
সমস্যা সমাধান পেশ করলে অনেকে 


দুদশীতার সাক্ষর রেখেছেন ঠিক 
তেমনি সমাজ বিনিমর্ণেও কাজ করে 


হুযুরকে ইমামুল ফরায়েয উপাধিতে 
ভূষিত করে । 


কিরাতের প্রতি গুরুত্বারোপ 

তিনি ছিলেন নিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়ার সাবেক কিরাত বিভাগীয় 
প্রধান কারী আবদুল গনী (দা. বা.)- 
এর ম্নেহের ছাত্র এবং তানজীমুল 
কুর্রা বাংলাদেশের অন্যতম সদস্য 
মাদরাসায় ছাত্রদের তাসহীহে কুরআন 
ও কেরাতের বিশেষ গুরুত্ব দিতেন 
মাহফিলের আয়োজন করতেন 
নিজেই ছাত্রদের বিভিন্ন কেরাত 
মাহফিল ও প্রতিযোগিতায় নিয়ে 
যেতেন । পড়ার খালি সময়ে ছাত্রদের 
ডেকে বিভিন্ন কিরাত, হামদ-না'্ত 
শুনাতেন। সবর্দা লেখা-পড়ার প্রতি 
উৎসাহিত করতেন | 


ইলমে ফিকাহ ও 

অন্যান্য অভিজ্ঞতা 

তিনি একজন কারী হওয়ার পাশাপাশি 
বিজ্ঞ আলেম ও ছিলেন | ফলে ধর্মপ্রাণ 
মুসলমানরা বিভিন্ন সুক্ষ সুক্ষ 
মাসআলা-মাসায়িল জানতে পারতেন । 
এছাড়া কম্পিউটার পরিচালনা, 
ইলেম্ত্রিক কজ-কর্ম সমাধান এক 
কথায়, তিনি ছিলেন সকল কাজের 
কাজী | হযরতকে দেখে জামিয়া 
পটিয়ার মুফতী ইবরাহীম (েহ.) ও 
পোকখালী মাদরাসার হুসাইন আহমদ 
(বড় হুজুর |রহ.])-এর কথা স্মরণ 
হত। এছাড়া বাংলা-আরবি ভাষায় 
পারদর্শিতা, সুন্দর তিলাওয়াত, জুমার 
খুতবাত, নামাযের ইমামতি সবগুলি 


মে*১৫ 


গেছেন । তিনি ছিলেন ঈমানী বলে 
বলিয়ান, তীর পটিয়া-হাটহাজারীর 
আকাবির ও মুরব্বিদের প্রতি ছিল 
অগাধ ভালোবাসা ৷ হেফাজতে 
ইসলামের অনেক প্রোগ্রাম তার একক 
নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তার ডাকে 
সাড়া দিতে ডলুকুলবাসী দ্বিধাবোধ 
করত না। এলাকার সভা-সেমিনার, 
মাহফিল-সম্মেলন সবখানে সভাপতির 
আসন অলংকিত করতেন । বিশেষ 
করে, আ. লতীফ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে 
তার একক আহ্বানে বিশাল মিছিল ও 
প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত অবিস্মরণীয় 
হয়ে আছে। 


হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(োি.)-এর প্রতিচ্ছবি 

মাদরাসার দরস চলাকালীন সময়ে 
তকরার মুতআলা যথাযথভাবে করছে 
কিনা, তার প্রতি তীক্ষ নজর রাখতেন 
রুমে রুমে ঘোরে বেড়াতেন । কোন 
অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে ছাত্র-শিক্ষক 
থাকার উপদেশ দিতেন । 


দৈনন্দিন আমল 

তিনি ফজরের নামাযের পর সুরা 
ইয়াসীন ও দাওয়াতের আমলের 
বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। যার কারণে 
তার দীর্ঘদিন মাদরাসা পরিচালনাকালে 
কোন অভাব-অনটন দেখা দেয়নি । 
এছাড়া তিনি রমজান মাসে সারা রাত 
কুরআন তিলাওয়াত ও যিকর- 
আযকারের মধ্যে মশণ্তল থাকতেন । 
আর দিনে অল্প সময় ঘুমাতেন । 


আমানতদারিতা 

তিনি দীর্ঘ দিন মাদরাসা পরিচালনার 
সাথে সম্পৃক্ত থাকার পরও লেন-দেন 
ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন । ফলে 
হযরতের ইন্তেকালের পর কর্তৃপক্ষের 
হিসাব-নিকাশ নিয়ে কোনো টেনশন 
ভোগ করতে হয়নি । 


দুনিয়া-বিযুখত 
পার্থিব বিভিন্ন কাজের অভিজ্ঞতা ও 
আর্থক অসচ্চলতা সত্যেও মাদরাসার 
দীনী খিদমত থেকে মুহূর্তের জন্যও 
পদুচ্যত হয়নি । এমন কি এলাকার 
মরহুম কারী হারুন (সাবেক কারী, 
জামিয়া পটিয়া) বিদেশ যাবার 
সুযোগের কথা বললে সাথে সাথে 
প্রত্যাখ্যান করেন । 


শহিদী মৃত্যু 

কুরাআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে 
ব্যক্তি জুমাবার মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ 
তাকে শহিদী মরতবা দান করবেন । 
হযরতের এ সৌভাগ্য নসীব হয় । 
পরদিন বাদে জুমা ডলুকুল নূরীয়া 
মাদরাসা সংলগ্ন জানাযা মাঠে মাসিক 
আত-তাহীদের সম্পাদক, হযরতের 
নিকটাত্রীয় ড. আ ফ ম খালিদ 
হোসেন (দা. বা.)-এর ইমামতিতে 
নামাজে জানাযা সম্পন্ন হয় । পটিয়া- 
হাটহাজারীর অনেক আসাতেজায়ে 
কেরাম হুযুরের ছাত্র, ভক্ত-অনুরক্ত ও 
হাজার হাজার মুসল্লি উক্ত জানাযায় 
অংশগ্রহণ করেন । মৃত্যুকালে তার 
বয়স ছিল ৬০ বছর । তিনি স্ত্রী ৭ 
ছেলে ২ মেয়ে রেখে যান । আমরা তাঁর 
শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা 
প্রকাশ করছি । পরিশেষে সকলের 
অশ্রুর মধ্য দিয়ে পারিবারিক 
কবরস্থানে চিরদিনের জন্য শায়িত করে 
দেয়া হয়। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল 
ফেরদাউস দান করুন । আমিন । 


সাতকানিয়া, চ্টগ্রাম 
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মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেন বর্তমান 
আলোচিত বিষয় । বিগত ২৬ মার্চ 
২০১৫ থেকে সেখানে সৌদি আরবের 
নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি আরব দেশ 
জোটবদ্ধ হয়ে বিমানহামলা শুরু 
করেছে । তাদের দাবি, ইয়েমেনের 
নিয়মতান্ত্রিক সরকার ও 
ইয়েমেনবাসীকে রক্ষার্থেই এই বিমান- 
হামলা । নাম দিয়েছে 'আসিফাতুল 
হাযম' (] []াা]া। অর্থাৎ চূড়ান্ত 
ঝড়। ইংরেজিতে ডিসেসিভ স্টর্ম 
(1390151%9 30017) | বাংলাদেশসহ 
মুসলিমবিশ্বের অনেক রাষ্ট্র এই বিমান- 
হামলাকে সমর্থন যুগিয়েছে। 
রিয়াদে আশ্রয় নিয়েছে। তাকে 
পুনর্বাসস করতে এবং তার সরকার- 


মে*১৫ 


মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


বিরোধী প্রধান গ্রুপ হুথিদের দুর্বল 
করতে সমানে বিমান-হামলা অব্যাহত 
রেখেছে সম্মিলিত আরবজোট | শিয়া 
যায়দিয়া বিশ্বাসী হুথিদের রাজনৈতিক 
পরিচয় হচ্ছে, “আনসারুল্লাহ 
মুভমেন্ট, । আকিদাগতভাবে কাছাকাছি 
হওয়ায় ইরানের মদদপুষ্ট তারা । 
হুথিদের আড়ালে মূলত ইরানই যুদ্ধে 
লিপ্ত । কিন্ত বাহ্যিকভাবে অনেকে মনে 
করেন এবং তেহরানও সারাবিশ্বের 
মানুষকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করছে 
যে, সৌদি আরবের নেতৃত্বে 
আরবজোট একটি মুসলিম দেশের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে । বিশেষ 
করে সেই ইয়েমেন ও 
ইয়েমেনবাসীদের বিরুদ্ধে যাদের 
অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে পবিত্র 
হাদীসে । তাছাড়া এ পবিত্র ভূখণ্ড 


শিশু ও 
ইয়েমেনের আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে 
ওঠেছে। হাদীস শরীফে এসেছে, 
ইয়েমেনের প্রতিনিধিদল ইসলাম 
গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
দরবারে আগমন করলে তিনি তাদের 
স্বাগত জানান জানত 


80984 3068 35140 
৫22 
এসেছে, তাদের মন বড় কোমল এবং 
তাদের হৃদয় বড় বিনত্র। ঈমান 
ইয়েমেনের 
ইয়েমেনের 1১ 
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অপর এক সময় নবীজি (সা.) 
ইয়েমেনের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 
১৪ 4159 9 ও 8491 
“ঈমান এদিকে রয়েছে ।২ 
কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে বা 
ইঙ্গিতে ইয়েমেন ও তার অধিবাসীদের 
ব্যাপারে আরও অনেক মর্যাদা ও 
ফযীলত বর্ণিত হয়েছে । ফলশ্রর্তিতে 
আরবজোটের এই হামলা আলোচিত 
যেমন হচ্ছে, সমালোচিতও হচ্ছে 
বিভিন্ন মিডিয়ায় । 
এসব আলোচনা ও সমালোচনার 


বিবর্জিত আঞ্চলিক শক্তিগুলো তাদের 
পৃষ্ঠপোষকতা করে । ইয়েমেনে নিয়ন্ত্রণ 
প্রতিষ্ঠা এবং আরব ও মুসলমানদের 
বিপক্ষে এতে কর্তৃত্ব স্থাপনের কেন্দ্র 
বানানোই তাদের উদ্দেশ্য । তারা সব 
চুক্তি ও আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি 
দেখিয়েছে। নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইয়েমেনের 
জনসমর্থত সরকার ও শাসকের পিছু 
নেয় তারা । রাষ্ট্রপ্রধান ও তার সংশিষ্ট 
কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে রেখেছে । 
বিভিন্ন শহর ও গ্রাম অবরোধ করে 
সেখানকার অধিবাসীদের ওপর নানা 


পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ৩ এপ্রিল জুমার 
দিন মক্কাস্থ পবিত্র হারাম শরীফের 


ধরনের দমনপীড়ন, নিগ্রহ ও লাঞ্কনা 


মেহরাব থেকে আলোচিত এ বিষয়কে 
সামনে রেখে গুরুত্পূর্ণ খুতবা প্রদান 
করা হয়। হামলা আরম্তের কয়েকদিন 
পর বিশ্ব-মুসলিমের কেবলা পবিত্র 
কাবায় প্রদত্ত জুমার খুতবায় হারাম 
শরীফের ইমাম ও খতীব শায়খ ড. 
সালেহ ইবনে মুহাম্মদ আলে তালেব 
এ হামলার যুক্তি তুলে ধরেন । বর্ণনা 
করেন, কেন এ হামলা? কাদের 
বিরুদ্ধে এই হামলা? এবং কেন এই 
হামলা জরুরি হয়ে পড়েছে? ইয়েমেন 
ও ইয়েমেনবাসীদের ফযীলত ও মর্যাদা 
আলোচনা করে তিনি বলেন, 

“ইয়েমেন দেশটি সবসময় আলেম- 
ওলামা, তওহীদী জনতা এবং ধর্মপ্রাণ 
মুসলমানদের উর্বর ভূমি, প্রাণকেন্দ্র । 
ইয়েমেনের জনগণ সহনশীল, সচেতন, 
দূরদর্শী, বাস্তবজ্ঞানে অভিজ্ঞ ও 
অল্পেতুষ্ট একটি জাতি | পরবর্তী সময়ে 
তারা স্বার্থান্বেধীদের দ্বারা আক্রান্ত 
হয় । যারা তাদের স্বজাতির বন্ধন ছিন্ন 
করে ঈমান বিক্রি করে দিয়েছিল । 
তারা দেশদ্রোহী শক্রপক্ষের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে দেশে একটি 
বিচ্ছিন্নতাবাদী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ 
করে। আরববিদ্বেষী কুরআন-সুন্নাহ 


মে*১৫ 


লুণ্ঠন ও অপহরণের মাধ্যমে নৈরাজ্য 
কায়েম করেছে । সেখানে ব্যাপক 
ধ্বংসযজ্ঞ, ত্রাস সৃষ্টি ও অরাজকতা 
তৈরির পায়তারা করেছে। তারা 
বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ধবংস করেছে 
নিরীহ শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের হত্যা 
করেছে । নিজ দেশের ভেতরেই 
তাদের বাস্তহারা করেছে । তারা 
ইয়েমেনকে দখল করে তার 
অধিবাসীদের ওপর দমন-পীড়ন 
চালাতে চায়। বিদেশি শক্রদের 
আত্ঞাবহ দাস বানাতে চায় । ইয়েমেনি 
জনগণের নিরাপত্তা নিয়ে তারা 


লুকিয়ে রয়েছে, তা আরও অনেকগুণ 
বেশি জঘন্য 15 

সৌদি সরকার এবং তার প্রতিবেশী 
আরব দেশগুলো শুরু থেকেই এ 
মহাসঙ্কট সম্পর্কে সতর্ক ছিল; বরং 
সচেতনতা ও ধৈর্যসহ ফেতনার আগুন 
নেভাতে সচেষ্ট । জরুরি উদ্যোগ ও 
তৎপরতা গ্রহণে, আলোচনা জোরদার 
এবং বিবদমান দলগুলোকে এক্যবদ্ধ 
করতে সক্রিয় । গৃহযুদ্ধের মুখে পড়া 
থেকে ইয়েমেনকে রক্ষা করতে এবং 
নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা দূরে রাখতে 
আমরা বদ্ধপরিকর | এ উদ্যোগ গোড়া 
থেকেই সঙ্কট নির্মলের জন্য, 
ইয়েমেনকে ইয়েমেনবাসীর কাছে 
ফিরিয়ে দিতে । ইয়েমেন যেন রাসুলের 
বর্ণনা অনুযায়ী ঈমান ও হেকমতের 
সূতিকাগার হিসেবেই বহাল থাকে । 
এটি একটি সাহসী সঠিক সিদ্ধান্ত । 
ঠিক প্রয়োজনীয় মুহূর্তেই তা নেয়া 
হয়েছে। ভ্রাতৃত্ব ও প্রতিবেশীর 
দুর্যোগকবলিত জাতির আশা পুরণে 
সাড়া দিয়েছে। ইয়েমেনি মুসলিম 
জনতাকে ধ্বংস থেকে উদ্ধার করতে 
এগিয়ে এসেছে ।* 

সম্প্রতি প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমসের 
এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, বিশৃঙ্খল 


ছিনিমিনি খেলছে। বিচ্ছিন্নতাবাদ 
ছড়াচ্ছে । জনমনে ত্রাস সৃষ্টি করছে। 


পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে চরমপন্থি সুনী 
যোদ্ধারা শক্তি জোগাড় করছে। 


বরং গোটা অঞ্চলের প্রতি প্রকাশ্যে 


শুক্রবার তারা দেশটির দক্ষিণার্চলের 


হুমকি সৃষ্টি করে দুই পবিত্র মসজিদের 
দেশ, ইসলাম ও শান্তির কেন্দ্রভূমি, 
ঈমান ও নিরাপত্তার দেশ সৌদি 
আরবে আক্রমণ করা, ত্রাস সৃষ্টি ও 
অরাজকতা করার ঘোষণা দিয়েছে । 

৩ ৫ হচ্গি ৩5 রি ৬৩৫ ৩৪ 
শক্রতাপ্রসূত বিদ্বেষ রি রর ফুটে 
বেরোয় । আর যা কিছু তাদের মনে 


কিনি 55 
৯৯৯১৪৬৬০ 


একটি সরকারি জেল ভেঙে আল- 
কায়েদার এক আঞ্চলিক নেতাসহ 
তিনশতাধিক বন্দীকে মুক্ত করে নিয়ে 
গেছে। একই সাথে বর্তমানে তারা 
দক্ষিণের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরেরও 
নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে । 

অন্যদিকে, হুথিদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত 
এবং বর্তমানে রিয়াদে আশ্রয় নেওয়া 
প্রেসিডেন্ট আবদু রাববু মনসুর হাদির 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৪৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে আঞ্চলিক 
বিভিন্ন গেরিলা গ্রুপ নিজেদের মধ্যে 
যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে । গত এক সপ্তাহের 


এগিয়ে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন 


সচেষ্ট হওয়া উচিত উভয় পক্ষের । 


আল্লাহ মুসলিম বিশ্বকে হেফাজত 


তিনি। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি 
আগামীতে আরো সংকটময় হবার করুন। 
আশঙ্কা করছেন আন্তর্জাতিক 


থাকতে দেখা গেছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা 


বিশ্বেষকগণ | তারা বলেন, এর ফলে 


পুরোটাই ভেঙে পড়েছে । ত্রাণকর্মীরা 
হুশিয়ার করে বলেছেন, বিমান ও 
সমুদ্রবন্দরগুলো বন্ধ থাকায় খাদ্য, 


চলমান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে । 
ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে 
পারে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী 


পানীয় এবং ওষুধের অভাবে শিগগিরই 
মানবিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে । 
প্রতিদিন বহু সাধারণ মানুষ ও উদ্ধান্ত 
লোকজন মারা যাচ্ছেন । 

অভিযান শুরুর পর থেকে জাতিসংঘের 
হিসাব মতে এ নিবন্ধ লেখা পর্য্ত 
৫৬০ জন নিহত হয়েছেন। সৌদি 
নেতৃত্বধীন বাহিনী শুধু হুথিদের 
সামরিক ক্যাম্প, বিমান ঘাঁটি, 
সদরদপ্তর ও অস্ত্াগারে হামলা 
চালানোর কথা বললেও হামলায় এখন 
পর্যন্ত বহু বেসামরিক লোকজন নিহত 
হয়েছেন বলে দাবি জাতিসংঘের | 
যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে বিবেচনা করলে 
দেখা যায়, অভিযানে দেশটি সৌদি 
আরবকে সরঞ্জাম এবং গোয়েন্দা 


শক্তি । তাই যথান্রুত সম্ভব সামরিক 
হামলা বন্ধ করে কুটনৈতিক ও 
সমঝোতার মাধ্যমে সংকট নিরসনে 


লেখক: কূটনীতিক, সৌদি বাংলাদেশ ত্যাম্বাসি 


» আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ১৭৩, 
হাদীস: ৪৩৮৮ 

২ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ১৭৩, 
হাদীস: ৪৩৮৭ 
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শতাব্দী শেষে ভারত হবে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ 
দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বের বৃহত্তম ধর্ম 
খ্রিস্টান ৷ তবে মুসলিম জনসংখ্যা এতো 
দ্রুত বাড়ছে যে ২০৭০ সালের মধ্যে 
ইসলামই হবে বিশ্বের বৃহত্তম ধর্ম । 
ভারত এখন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ 
হলেও তখন ভারত হবে বিশ্বের বৃহত্তম 
মুসলিম দেশ । তবে তখনও হিন্দুরাই 
ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে । 

খ্যাতনামা গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক গবেষণা প্রতিবেদনে 

একথা বলা হয়েছে । গবেষণা প্রতিবেদনে ওপর ভিত্তি করে নিউইয়র্ক টাইমস 

ও হাফিংটন পোস্টসহ বিশ্বের বহু গণমাধ্যম যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে 


সহায়তা করছে । অথচ এই যুদ্ধের 


তাতে এমন সব তথ্যই উঠে এসেছে । গবেষণায় বলা হয়, ২০১০ সালে 


ফলে মার্কিনিদের অন্যতম শত্রু আল- 
কায়েদা ইয়েমেনে শক্তিশালী হচ্ছে। 

বিদগ্ধ মুসলিম বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 
এর মাধ্যমে অন্যতম মার্কিন মিত্র 
সৌদি আরবও অস্থিতিশীল হওয়ার 
আশংকায় আছে । এবং যত সময় 
যাচ্ছে হুথিরা ইরানের ওপর আরো 
নির্ভরশীল হচ্ছে। ইরানও বারবার 
বিমানহামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে 
আসছে । কড়া ভাষায় হুশিয়ার করে 
দিচ্ছে সৌদি আরবকে | এদিকে সৌদি 
গ্র্যান্ড মুফতী সম্প্রতি এক বিবৃতিতে 
সৌদি যুবসমাজকে সেনাবাহিনীতে 
যোগদানের আহ্বান জানিয়েছেন । 
দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যুবকদেরকে 


মে*১৫ 


বিশ্বের খিস্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ছিল ২২০ কোটি । এটা তখনকার মোট 
জনসংখ্যা ৬৯০ কোটির প্রায় এক তৃতীয়াংশ | এ সময় মুসলিম জনসংখ্যা 
ছিল ১৬০ কোটি যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২৩ ভাগ | পিউ রিসার্চ বলছে, 
খিস্টানদের সংখ্যাও বাড়তে থাকবে ৷ তবে মুসলিম তরুণ এবং জন্মহার 
বৃদ্ধির কারণে ২০৫০ সালে খ্রিস্টান ও মুসলিম জনসংখ্যা হবে প্রায় সমান 
সমান (২৮০ কোটি বা মোট জনসংখ্যার ৩০ ভাগ করে)। এরপর ২০৭০ 
সালে খিস্টানদের ছাড়িয়ে যাবে মুসলিম জনসংখ্যা । 

যুক্তরাষ্ট্রে খিস্টানদের সংখ্যা কমবে । বর্তমানে দেশটিতে খ্রিস্টানদের সংখ্যা 
৭৮.৩ শতাংশ । তবে ২০৫০ সালে কমে দাঁড়াবে ৬৬.৪ শতাংশে । বর্তমানে 
যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের সংখ্যা ১ শতাংশের কম হলেও তা বেড়ে দাঁড়াবে ২.১ 
শতাংশে । অন্যদিকে ইহুদিদের সংখ্যা ১.৮ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়াবে ১.৪ 
শতাংশে । ২০১০ সালে বিশ্বের ১৫৯টি দেশই ছিল খ্রিস্টান প্রধান ।২০৫০ 
সাল নাগাদ এই সংখ্যা আটটি কমবে । এর মধ্যে রয়েছে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, 
অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড । ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের মুসলিম প্রধান 
দেশের সংখ্যা আরো দুটি বেড়ে দীড়াবে ৫১টিতে । নাইজেরিয়া ও 
মেসিডোনিয়া হবে মুসলিম প্রধান দেশ । 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার তাজবীদ ও কিরাত বিভাগের ১ম 
বর্ষের ১৪৩৫-৩৬ হি. _ ২০১৪-২০১৫ খর. শিক্ষাবর্ষের ছাত্রবৃন্দের তালিকা 


১. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ সৈয়দুর রহমান 
গ্রাম+ডাক: রাজাভুবন 

থানা : রাঙ্গুনিয়া, জেলা: উট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২৮-৯৪৫৭০৫ 


৪. মাও. ক্বারী আবদুর রহমান (৪) 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ কাশেম 

গ্রাম: উখিয়ার ঘোনা, ডাক: কাউয়ারঘোপ 
থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার, ফোন: 
০১৮২৫৭০৮২৬৪, ০১৮৩৫৬১৫৩১০ 


২. মাও. ক্বারী আহসান উল্লাহ হাবীৰ 
পিতা: জনাব হাফেজ মাহমুদুল হক 
ডাক+থানা: সাতকানিয়া 

জেলা: টট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২৩-১৪১৪৮২ 


৫. মাও. ক্বারী আনছারুল করীম 


৩. মাও. ত্ারী হাফেজ জুনায়েদ 
পিতা: জনাব মাও. ছিদ্দীক আহমদ 
গ্রাম: চন্দ্রঘোনা, আধুর পাড়া 

থানা : রাঙ্গুনিয়া, জেলা: উট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮৩৭-৬৮০৮২৪ 


৬.মাও. ব্বারী আবু ছালেহ (শফিকী) 


পিতা: আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল কালাম 
গ্রাম: ঝাপুয়া, ডাক: কালারমার ছড়া 
থানা: মহেশখালী জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮১২৩৫০১৫৩, ০১৮১৭৭২৪৭৪৬ 


পিতা: জনাব আবদুল মজিদ 

গ্রাম: তোতকখালী, ডাক: ছনুয়া বাজার 
থানা: বাঁশখালী জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২৬-৫২৭৪১০ 
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৭. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ আবুল খায়ের 


৮. মাও. কারী হা. আবদুল আজিজ রিয়াদ 


৯. মাও. ক্বারী মুহা. হারনুর রশিদ 


পিতা: জনাব আবদুর রহমান (মাস্টার) 
গ্রাম: বারিন্দা, ডাক: গাঙ্গগুরিয়া 

থানা: পোরশা, জেলা: রাজশাহী 
ফোন: ০১৭৪ ৭-২৭৭১৬৫ 


১০. মাও. কারী ইকবাল সাঈদ (খালভী) 
পিতা: মরহুম সাইদুর রহমান 

গ্রাম: পশ্চিম পোকখালী, ডাক: মুসলিম 
বাজার, থানা + জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮২৪-৭৮০০৮১ 


১৩. মাও. ক্বারী হাফেজ মুহা. ছাদেক 
পিতা: জনাব মাও. ওবাইদুর রহমান 

গ্রাম: উত্তর লেঙ্গুরবিল, ডাক: মিঠা 
পানিরছড়া, থানা: টেকনাফ, জেলা: 
কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২৫-৭০৯১৭৫ 


১৬. মাও. ক্বারী মুহা. নাঈম উদ্দীন 


পিতা: হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আলী 
গ্রাম: পূর্ব নতুন পাড়া, ডাক: পুকুরিয়া 
থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮২৯-৬৬৪৬১৮ 


১১. মাও. ক্বারী আরফাতুল ইসলাম 


পিতা: জনাব মাওলানা শাহাব উদ্দীন 
গ্রাম: মাঝের ডেইল, ডাক: বড় মহেশখালী, 
থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার, ফোন: 
০১৮৩৪৭৩৩৭৫৫, ০১৮২৫১৫৬২৮৩ 


১২. মাও. ক্বারী আবদুল বায়েছ 


পিতা: জনাব মাওলানা জয়নাল আবেদীন 
গ্রাম: পূর্ব টেটং গর্জনিয়া পাড়া, ডাক: 
টৈটং বাজার, থানা: পেকুয়া, জেলা: 
কক্সবাজার, ফোন: ০১৮৫৯-৩৩১৪৫৪ 


১৪. মাও. ব্বারী আবদুর রহমান (১) 
পিতা: জনাব মোহাম্মদ আবুল হাশেম 
গ্রাম: বিরাহিমপুর, ডাক: হাবিবপুর 


পিতা: আল্লামা ক্বারী আবদুচ্ছামাদ 
গ্রাম+ডাক: পুকুরিয়া দক্ষিণ পাড়া 

থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮৫০৩১৬৫২৮, ০১৮১৯৬৪৯৭০৮ 


১৫. মাও. ক্বারী মুহা. সেলিম উদ্দীন 
পিতা: জনাব মোহাম্মদ আলী 
গ্রাম: বোয়ালিয়া, ডাক: বোয়ালিয়া 


থানা: কোম্পানীগঞ্জ, জেলা: নোয়াখালী 
ফোন: ০১৮২৩-৯২০৯৮৬ 


১৭. মাও. ক্বারী মুহা. আবুল কলাম 


থানা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮৬০-৩৪৯৯৫৮ 


১৮. মীও. বারী রফিকুল ইসলাম 


পিতা: জনাব আলহান্ত মাহবুবুর রহমান 
গ্রাম: মীর পাড়া, ডাক: পদুয়া 

থানা: লোহাগাড়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২৪-৫২২৮০৯ 


১৯. মাও. ব্বারী হাফেজ আজিম উদ্দীন 
পিতা: জনাব মাও. গিয়াস উদ্দীন 
গ্রাম+ডাক: আহমদ পুর 

থানা: সোনাগাজী, জেলা: ফেনী 

ফোন: ০১৮৫২-২০৩৭০৪ 


২২. মাও. হা, কারী মাহমুদুল ইসলাম (আজিজি) 
পিতা: জনাব আলী আহমদ চৌধুরী 

গ্রাম: সরল, ডাক: সরল বাজার 

থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮১২-৭৯৮৫৬৪ 


২৫. মাও. ক্বারী আবদুর রহমান (২) 
পিতা: জনাব আবদুল মান্নান 
গ্রাম: চরকালী, ডাক: চাপ্রাশীর হাট 


পিতা: জনাব মুহাম্মদ আক্তার কামাল 
গ্রাম: ঝাপুয়া, ডাক: কালারমার ছড়া 


পিতা: জনাব নুরুল ইসলাম (মোল্লা) 
গ্রাম: বেজড়া, ডাক: নহাটা 


থানা: মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮৩৮-৬৩১৩৯০ 


২০. মাও. বারী মু. তাওহীদ শিহাব 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ শিহাব উদ্দীন 
গ্রাম+ডাক: বারবাকিয়া বাজার পাড়া 
থানা: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮৩৭-৮৩২১৭৩ 


২৩. মাও. বারী মুহাম্মদ ইয়াহইয়া 


পিতা: জনাব মরহুম লোকমান হাকিম 
গ্রাম: বিচামারা, ডাক: নাইক্ষ্যণ ছড়ি 


থানা: মুহাম্মদপুর, জেলা: মাগুরা 
ফোন: ০১৭৯৬-৬৩২৯৬২ 


২১. মাও. ক্বারী মু. হেলাল উদ্দীন 
পিতা: মাও. মো ইয়াকুব সাহেব 

গ্রাম: চাকমার কুল ডাক: খরুলিয়া 
থানা : রামু জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮১৫-৬২১২৭০ 


২৪. মাও. ত্ারী এমদাদুল ইসলাম 
পিতা: জনাব বাদশা মিঞা সওদাগর 
গ্রাম: সরফ ভাটা, ডাক: ক্ষেত্র বাজার 


থানা: নাইক্ষ্যণ ছড়ি, জেলা: বান্দারবন 
ফোন: ০১৮৪৩-৮৯৬৮৯০ 


২৬. মাও. ক্বারী হাফেজ শিহাব উদ্দীন 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ আবদুচ্ছালাম 
গ্রাম: শিয়ালবুকীা, ডাক: রাজাভুবন 


থানা: কোম্পানীগঞ্জ, জেলা: নোয়াখালী 
ফোন: ০১৮২৭-৬৪৯৩৪৩ 


থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮১৩-৯২৮১০৩ 


থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮৩৪-৪৯১৪০৫ 


২৭. মাও. স্বারী মোহাম্মদ উল্লাহ 
পিতা: মৃত কেরামত আলী খান 
গ্রাম+ডাক: আমিনাবাদ 

থানা: চরফ্যাশন, জেলা: ভোলা 
ফোন: ০১৮৪৬-০৩৪৬৯৩ 
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২৮. মাও. স্বারী আবদুর রহমান (৩) 
পিতা: আলহাজ্ব মাও. বজল আহমদ 
গ্রাম: নতুন ঘোনা, ডাক: মগনামা 

থানা: পেকুয়া, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮৩৩-৫২১০৭৮ 


৩১. মাও. বারী মু. আনিসুল ইসলাম 
পিতা: জনাব মরহুম আবুল খায়র 

গ্রাম: দেওখালী, ডাক: আবুর হাট 

থানা: মিরশরাই, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮৪০-০৫৭২৬৬ 


৩৪. মাও. কারী মু. জিয়াউর রহমান 
পিতা: জনাব মুফিজুর রহমান 

গ্রাম+ডাক: পূর্ব গাটিয়া ডেঙা 

থানা: সাতকানিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম 

ফোন: ০১৮৪৩১৮৭৩৭৬ 


৩৭. মাও. বারী মু. শহিদুল ইসলাম 
পিতা: জনাব রফিকুল ইসলাম 

গ্রাম: দক্ষিণ আবৃপুর, ডাক: এলাহীগঞ্জ 
বাজার, থানা: ফেনী, জেলা: ফেনী 
ফোন: ০১৮২৩৫৭৭৪২৫ 


৪০. মাও. ক্বারী মুহম্মাদ 

পিতা: জনাব আবদুর শুকুর (মোল্লা) 
গ্রাম: ধরজামতৈল, ডাক: বেলতৈল 
থানা: শাহজাদপুর, জেলা: সিরাজগঞ্জ 
ফোন: ০১৭৯৪৯৫৩০৯৬ 


৪৩. মাও. কারী মু. রিদওয়ান উল্লাহ 
পিতা: জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ 
গ্রাম: পুর্ব চরসেকান্তর, ডাক: নুরিয়া 


২৯. মাও. বারী মুহা. সালাহ উদ্দীন 
পিতা: জনাব নুরুল আমিন 
গ্রাম: কালাগাজির পাড়া, ডাক: হোয়ানক 


৩০. মাও. কারী হা. আবদুর রহীম 
পিতা: জনাব মরহুম আবদুল গনী 
গ্রাম: সিকদার পাড়া, ডাক: রশিদ নগর 


টাইম বাজার, থানা: মহেশখালী, জেলা: 
কক্সবাজার, ফোন: ০১৮৪০-৬৩৫৪১৯ 


৩২. মাও. ক্বারী মুহা. আবদুল মুমিন 
পিতা: জনাব ফুল মুহাম্মাদ 

গ্রাম: জালুয়া, ডাক: পোরশা 

থানা: পোরশা, জেলা: নওগা 

ফোন: ০১৭৫৩-৫২১৭০৫ 


৩৫. মাও. ক্বারী আতাউর রহমান 
পিতা: জনাব মরহুম শমসের আলী 
গ্রাম: মকমলপুর, ডাক: চকআতিথা 
থানা: নওগা, জেলা: নওগী 

ফোন: ০১৭৬০৫৯৯৬৮৪ 


৩৮. মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ ত্বকী 


পিতা: জনাব হাফেজ ফারুক আহমদ 
গ্রাম: বিচামারা, ডাক: নাইক্ষ্যণ ছড়ি 


থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 
ফোন: ০১৮২০১৮৫০৩৩ 


৩৩. মাও. কারী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 
পিতা: জনাব আবদুল খালেক 

গ্রাম: ফুলবাগিছা বাঘবাড়ি, ডাক: 
রাজাভ্বন, থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: 
গ্রাম, ফোন: ০১৮৫২৬৮৭৭১২ 


৩৬. মাও. কারী মু. রাশেদ উল্লাহ 

পিতা: জনাব মাওলানা আবদুল্লাহ রশিদ 
গ্রাম: মাঝির কাটা গর্জনিয়া, ডাক: রামু 
থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮২১৯১৯০৮৬ 


৩৯. মাও. স্বারী আরশাদ সাইফুল্লাহ 
পিতা: হাফেজ মাও. মোস্তাক আহমদ 
গ্রাম: পূর্ব চাম্বল, ডাক: চাম্বল বাজার 


থানা: নাইক্ষ্যণ ছড়ি, জেলা: বান্দরবান 
ফোন: ০১৮৩৯২২৩৬০ 


৪১. মাও. স্থারী মুহাম্মদ নুরুল্লাহ 


পিতা: জনাব আকবর আলী 

গ্রাম: সাতবাড়ীয়া, ডাক: সাতবাড়িয়া 
থানা: শাহজাদপুর, জেলা: সিরাজগঞ্জ 
ফোন: ০১৭৭৩৫৭৩৭৯৯ 


8৪. মাও. ক্বারী মু. আহসান হাবীব 
পিতা: জনাব মাহতাব উদ্দীন 
গ্রাম: ইলিমপুর, ডাক: ঘাট নগর 


মাদরাসা, থানা: রামগতি, জেলা: লক্ষীপুর 
ফোন: ০১৮৪০৮৪০৬২০ 


৪৬. মাও, স্থারী মুহাম্মদ আবু তালহা 
পিতা: জনাব রেজাউল করীম 

গ্রাম: মুলুক ভাঙ্গা, ডাক: নোনাহার 

থানা: পোরশা, জেলা: নওগী 

ফোন: ০১৭৪১০৭১৪৬৩ 
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থানা: সাবাহার, জেলা: নওগা 
ফোন: ০১৭৪৭৩৮৩২৪৯ 


৪৭. মাও. স্বারী আজহারুল ইসলাম 
পিতা: জনাব নজির উল্লাহ 

গ্রাম: চররুহিতা, ডাক: জে. এম. হাট 
থানা: লক্ষীপুর, জেলা: লক্ষীপুর 

ফোন: ০১৮৩৫০০৪৯৫২ 


থানা: বাশখালী, জেলা: চট্টগ্রাম 
ফোন: ০১৮২৫৩৮৪৯৫৫ 


৪২. মাও. ক্বারী মুহাম্মদ আইয়ুব 
পিতা: জনাব মুহাম্মদ হানিফ 

গ্রাম: সিকদার পাড়া, ডাক: রামু 
থানা: রামু, জেলা: কক্সবাজার 

ফোন: ০১৮২৪৭৭০৪৯৭ 


8৫. মাও. ব্বারী হা. দেলোয়ার হোসাইন 
পিতা: জনাব কবীর আহমদ 

গ্রাম: মহেশখালীয়া পাড়া, ডাক: 
নয়াপাড়া, থানা: টেকনাফ, জেলা: 
কক্সবাজার, ফোন: ০১৮২৭৯১২৮৬৭ 


৪৮. মাও. কারী মু. জাহিদ হাছান 
পিতা: জনাব জামাল উদ্দীন 

গ্রাম: দৌলত খান, ৭নং পৌরসভা 
ডাক+থানা: দৌলতখান, জেলা: ভোলা 
ফোন: ০১৭২৮-৪১৫৩৮৭ 
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পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 


১৪৫. মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, রুম 7 ২৪৭, দারে 


১৪৬. 


কদীম (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

হাফেজ মুহাম্মদ আবুল হুসাইন, নলচিরা 
আফাজিয়া বাজার, হাতিয়া, নোয়াখালী-৩৮৯১ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম" বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি__শুধু যেকোনো 
একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে 
নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 

লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 


লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 
ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


সম্মেলন সংকলনের বিজ্ঞপ্তি 

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো 
যাচ্ছে যে, মাসিক আত-তাওহীদের মার্চ'১৪ 
সংখ্যাটি বিগত ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি'১৫ অনুষ্ঠিত 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ৭৭ তম 
বার্ষিক আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন*১৫ 
সংকলন বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হলো । 

এই সংখ্যায় সম্মেলনে মেহমান হিসেবে তশরীফ 
এনেছেন এমন বরেণ্য ওলামায়ে কেরামের বিশেষ 


বিশেষ বয়ান, গুরুত্ৃপূর্ণ আলোচনা ও ওয়ায- 
নসীহতসমূহ অনুলিখন করে মাসিক আত- 
তাওহীদের পাঠকের উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়েছে । 
সংখ্যাটি সম্মেলন-সংকলন হিসেবে প্রকাশিত 
হওয়ায় এ-সংখ্যায় অন্যান্য নিয়মিত প্রায় লেখা 
অনিবার্য কারণবশত বাদ দিতে হয়েছে এবং 
সংখ্যাটির প্রস্তুতিকল্পে অনেক বিলম্ব হয়েছে । এই 


কারণে সম্মানিত পাঠকবর্গের 
আন্তরিকভাবে দুঃখিত । 


_ আত-তওহীদ কতৃপক্ষ 


আমরা 


: সদস্য কুপন টু 
* বাড়ি/রুম.... রর 
2 মোবাইলঃ... ব০ক৮আদস্য ক্রমিক:.... ... ... [অফিস কর্তৃক পূরণী] ঠ 
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মহিলাদের জন্য সংক্ষিপ্ত 


মোবাহন: ০১৮৬৯২৯০৬৬০ 
০৯৯৫১ ০৬১৭০ন৭ 


হাফেজদে'র জন্য মুতাফার_ 
রাকা বিভাগ, হেফজ ও 
নাজেরা বিভাগ, সাধারণ 
কুরআন শিক্ষা বিভাগ। 

ঘানি শিক্ষা, জাগতিক শিক্ষা, 
ভাষা কম্পিউটার 


দীনি জ্ঞান অর্জন ও আলেম হওয়ার সংক্ষিপ্ত কোর্স 


পরিচালনা করার যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেই চাহিদার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং তা পূরণ করার 
লক্ষ্যে দারুল ইফতা, ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রামের উদ্যোগে ইসলামি শিক্ষার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত 
কোর্সের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে, যে কোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যলে একজন ব্যক্তি ইসলামি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে 
নিজেকে আলোকিত করার পাশাপাশি দা' হিসেবে ইসলামের বার্তা, শান্তি ও সৌন্দর্য সমাজের কাছে পৌছে 
দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ । 


কোর্সের বিবরণ : 

৯. প্রাথমিক ইসলামি শিক্ষা থেরু দাওরাত্য হাদিস (স্রাতকোন্তর) পর্যন্ত: অর্থাণ্থ বিশুদ্ধ কুরআন 
তিলাওয়াত, আরবি ভাষা, তাফসির, হাদিস, ফিকাহ, ইসলামি ইতিহাস, অর্থনীতি ও সাম্প্রতিক অন্যান্য 
বিষয়ে পাঠদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ। 

২. কোর্সের মেয়াদ মাত্র পাচ বছর। 

৩. সর্বলোটি দশ সেমিস্টার এবং প্রতি সেমিসটারের মেয়াদ ছয় মাস। 

৪. ক্লাসের সময় দৈনিক আত্র তিন ঘন্টা । 

&ে. দৈনিক তিনটি পর্বে পাঠদান করা হবে, এর যে কোন একটিতেই শিক্ষার্থারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। 


প্রথম পর্ব- সকাল ৭-১০ টী, দ্বিতীয় পর্ব- বিকাল ৩-৬ টা, ততীয় পর্ব- রাত ৭-১০ টি। 


ভর্তির যোগ্যতা : 
ন্যুনতম এস এস সি পাশ কিংবা বাংলা ও ইংরেজিতে মোটামুটি যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। ফ্কুল, কলেজ, 
ভার্সিটির ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবি ও আইনজীবি সহ সর্বস্তরের সাধারণ শিক্ষিত সমাজ এতে 


সীমিত সংখ্যক আসনে ১৯শে জুন থেরে ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৫ ইংরেজি অর্থর্থ ১উলা রমযানুল মুবারক 
থেরে ২০শে সফর ১৪৩৭ হিজরি পর্যন্ত ভর্তি কার্যক্রম ছলবে। 


ভর্তির নিয়ম : 

ভতিচ্ছু শিক্ষার্থীদের প্রথমে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ থেকে একটি অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে নিখুঁতভাবে তা পূরণ করে 
অফিসে জমা দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ যাচাই বাছাহ করে অর্তির উপযুক্ত মনে করলে তারু ভর্তি ফরম প্রদান 
করবেন। এক্ষেত্রে অনুমতিপ্রত্র সংগ্রহ করার জন্য কোন রকম ফি দিতে হবে না, তাছাড়া যে কারো মাধ্যমেই 
তা সংগ্রহ করে জমা দেওয়া যাবে, তবে নিজ হস্তে পূরণ করতে হবে। কিন্তু ভর্তি ফরম অবশ্যই নিজে উপস্থিত 
হয়ে সংগ্রহ ও জমা দিতে হবে। 


যোগাযোগের ঠিকানা : দারুল ইফতা, ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র, চ্রগ্রাম। 


১৬৪, নয়ন মঞ্জিল (৪র্থ তলা), ব্রীজঘাটি রোড, ফিরিঙ্গি বাজার, চট্রগ্রাম। 
মোবাইল নং : ০৯৭০৯২৬৮৬০৭, ০১৮৬০৬৯৯৬০৩ 


[| আত্তান্তহীদ ৫৫ 


৮ নূরানী ও মকতব বিভাগ হিফজুল কুরআন বিভাগ ৯ ইদাদী জামাআত 


(প্রে-নার্সারী থেকে তৃতীয় শ্রেণী) শিক্ষাকাল-২ বছর (সাথে তিন বহরে চতুর্থ শ্রেণী) শিক্ষাকাল-৩ বছর 
৯ ফারসী প্যাহলী জামাআত ৯ মীযান জামাআত 


(কওমী সিলেবাসসহ ৫ম শ্রেণী) (কওমী সিলেবাসসহ ৬ষ্ঠ শ্রেণী) 


৯ হিদায়াতুন্নাহু জামাআত 


(কওমী ১ ৮ম শ্রেণী) 


প্রে-নার্সারীতে নিজস্ব পাঠ্যপুস্তক । 
স্কুল ও মাদরাসার ভিন্ন ক্লাস। 
পিএসসি, জেএসসি ও এসএসসি 
ঈ হযরত মাওলানা মুফতী জামিল আহমাদ সাহেব (দা-বা.) পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ । 


বিশিষ্ট মুফতী ও মুহাদ্দিস, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত কেন্দ্রীয় পরীক্ষা বেফাকে 
প্রতি বছর ১৫ থেকে ২৫ শাওয়াল পর্যন্ত দরস প্রদান করবেন। 5 


৮ হযরত মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী দো.বা.) পরিকল্পিত পাঠদান ও ৪ মাস ভিত্তিক 


সেক্রেটারী জেনারেল, ইসলামী ফিক্হ একাডেমী ইন্ভিয়া সেমিস্টার পদ্ধতি 
প্রতি বছর শশমাহী ইমতিহানের পর দশ দিন জাদীদ ফিকহ ও দশ দিন " ত অনুসণ। 
ইসলামী কাযা এর উপর বিশেষ দরস প্রদান করবেন। 


৯ হযরত মুফতী মুঈনুল ইসলাম দো.বা.) [ ৮ 
প্রধান মুফতী, ইফতা বিভাগ, আল-মারকাজুল ইসলামী, ঢাকা উল্লেখ ভাগঞতি 
চেয়ারম্যান, ইসলামিক ফিক্হ একাডেমী, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা । ইনি ? রি 
ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পড়াবেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়াবেন ৭ নু্মতায ও মাহের নেগরান 
৯৮ জনাব মাওলানা শাহাদাত হুসাইন মুরাদ ৯ জনাব মুহিউদ্দিন আকবর উ্তায সাবর্ষণিক থাকবেন। 
বিশিষ্ট ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ স্পেশালিষ্ট 


দরস প্রদান করবেন ৮ হযরত মাওলানা আবুল কালাম (দা. বা.) 
৯ হযরত মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী (দো. বা.) রদ আদীব, জামিআ ইকুরা ঢাকা 
আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট শিক্ষক, বহু ভাষাবিদ শেষ ছাত্র, হযরত মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী (দা. বা.) 
প্রধান উত্তাব, আদব বিভাগ, আল-মারকাজুল ইসলামী, ঢাকা ৯ হ্যরত মাওলানা যাইনুল আবেদীন (দা. বা.) 
উল্লেখ্য, আদব বিভাগেও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পড়াবেন জনাব মাওলানা শাহাদাত হসাইন মুরাদ. বিশেষ ছাত্র, হযরত মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী (দা. বা.) 
এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়াবেন জনাব মহিউদ্দিন আকবর ৰ্ ভর্তির ২৪ ভূলই জেলী 
ভর্তির যোগ্যতা (ইফতা ও আদব) ট্‌ রোজ: শুক্রবার থেকে 
৮ আবেদনকারীকে অবশ্যই দাওয়ায়ে হাদীস উত্তীর্ণ হতে হবে ৮ ভর্তির নিয়মাবলী (শুধু ইফতা) ; মৌখিক পরীক্ষা- হিদীয়া ৩য় খন্ড, নুরুল 
আনওয়ার কিতাবুল্লাহ ও প্রাসঙ্গিক যে কোনো বিষয় ৯ লিখিত পরীক্ষা (শুধু ইফতা) : হিদায়া ৩য় খর্ড, নূরুল আনওয়ার কিতাবুল্লাহ 
৮ ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য ইফতা ও আদব) : ফরম বিতরণ- ১ রমযান থেকে ৮ ভর্তি পরীক্ষার তারিখ (ইফতা ও আদব) : মৌখিক পরীক্ষা-২৩ 
জুলাই ২০১৫ ঈসায়ী রোজ: বৃহস্পতিবার ৯ লিখিত পরীক্ষা (ইফতা ও আদব) : ২৪ জুলাই ২০১৫ ঈসায়ী রোজ: শুক্রবার। 
সার্বিক যোগাযোগ : ১৬, উত্তর কুতুবখালী কোজলা পাওয়ার হাউজ সংলগ্ন) যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। আর যাতায়াত : যাত্রাবাড়ী মোড় থেকে ডেমরা রোডে 
মোবাইল ঃ ০১৯৭৬-২৭২৫২৭, ০১৭৭৬-২৭২৫২৭, ০১৯৩৩-৩১২৬২৯, ০১৯১৯-৮১৮১১৭ কাজলা পাওয়ার হাউজ সংলগ্ন মাদরাসা 


মে”১৫ -__ ১ ্ছ। আত্তান্তহীদ ৫৬ 
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দি 
চা) এ... ইত 


1 ই! ক 
এলাচ | 
না ০ নী 
ছ 5 পর ক শা রঃ 
রর ্ পু জ. ৬ 


রি শেল কান 
৮) আগ্রানক প্রয়াত 
দেরা ভ্াচর 


জাজ ও 


৯৮ ১/০48৮-8% ৪ নিয়মিত প্রকাশনার € ৫ বহর 
৯৬৪৬৪ নও ১০) কা ৯০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


৬/৬/ ৬. 70917101192 10125৬15252 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৫ | সংখ্যা ৬ | শা"বান-_রামাযান'৩৬ _ জুন'১৫ 


প্রতিষ্ঠাতা 
আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রাহ.) 
প্রধান সম্পাদক 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
সহকারী সম্পীদক [ 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
সম্পাদকীয় [| ০৪ 
ব্যাবস্থাপনা সম্পাদক সমকালীন [0 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী রামাযানের শিক্ষা আমল ও হেকমত 
__ মুহাম্মদ আজিজুল হক ইসলামাবাদ ০৪ 
যোগাযোগ রোযার আধুনিক মাসআলা 
আততার্তহীদ -___ মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ ০৮ 
বিশ রাকআত তারাবীহ 
সম্পাদনা দফতর 
___ মুফতী মুহাম্মদ নুরুজ্জামান ১৩ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) রর হিমান্টি নী 
১৬০, আন্দরকিল্লা, উট্টগ্রাম-৪০০০ লাতিন কদর টিন 
___ প্রফেসর ড. মুমতাজুল বুখারী ১৯ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) দীনী মাদরাসা সং 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) _ ্ পু নী 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যেবস্থাপনা সম্পাদক) বিবির নুমানী রি 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) মহাজীবন এ 
ই-মেইল: 10:96)107017015961851)990.00]) শায়খ মোল্লা আলী আল-কারী সর? ৬৪ 
1101717181185/1199006)207811.00]7 ৃঁ নে এ 
01107811009)277811.0017 (সম্পাদক) রাসূলুল্লাহ (সা.) কি 'গায়েব' জানেন? 
__ মাওলানা ড. আহমদ আলী ৩১ 
ব্যবস্থাপনায় মৃত্যুর ঠিক আগমৃহর্তের অনুভূতি কেমন? 

__ সাঈদ আহসান খালিদ ৩৬ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম শিকারি 
দাম: পনের টাকা মাত্র লেখালেখির নিয়ম-কানুন-৭ 

৬10700015 /১1-69551)600 _ হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ') টি 
44 77109711111) 10977141107" 151477110 72524701471 1115747)) 2174775 

17211751190 /)7 441-97114 441-15177110, 1১017)7৫, 0০717672072, 77077 -চিকি' 

140242776 0০০77119122411-2771711 1447101 (277 7719097), 7160, স্বাস্থ্য চিকিৎসা শ। 
4471067191141, 0/71/142০72-4000, 74712174651. রোঘায় ডায়াবেটিস রোগীদের করণীয় 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া করুক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চ্টথাম ___ অধ্যাপক ডা. এমএ জলিল আনসারী ৪৪ 


থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


মানব কল্যাণ সাধনে 
রামাযানের শিক্ষা 


বুঝতে সক্ষম হন, ফলে তাদের মধ্যে সমাজের বঞ্চিত ও 
অবহেলিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতার অনুভূতি জাগ্রত হয় । 
রামাযান মাসে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ মানুষের কল্যাণের অর্থ 
ব্যয় করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ | মহানবী সা. বলেন, “হে 


তেলাওয়াত, কৃচ্ছতা সাধন ও আল্লাহর একনিষ্ঠ আনুগত্যের 


আয়েশা! অভাবপ্রস্থ মানুষতে ফেরত দিও না। একটি 


স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয় ৷ কেবল মাত্র পানাহার ও পাপাচার 


খেজুরকে টুকরো টুকরো করে হলেও দান কর । দরিদ্র 


ত্যাগ করলেই রোযা পালন হয় না। সে সাথে ব্যক্তি ও 
সামাজিক জীবনে সর্বপ্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ হতে 
বিরত থাকতে হবে এবং অন্তরকে করতে হবে পরিচ্ছন, 
তবেই রোযা মুমিনের জীবনে নিয়ে আসবে অফুরন্ত রহমত 
ও বরকত । এ প্রসঙ্গে মহানবী সা. বলেন, “তোমাদের মধ্যে 
যে ব্যক্তি রোযা রাখে সে যেন কোন রকম অশ্লীলতা ও হৈ 
হুল্লোড় না করে। সমাজের কোন সদস্য যদি তাকে 
গালাগাল করে বা তার সাথে ঝগড়া করে সে যেন বলে, 
আমি রোযাদার' !সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম] | রোযা ধৈর্য, 
সংযম, নৈতিক উৎকর্ষ ও মানবীয় মূল্যবোধের জন্ম দেয় । 
শিষ্টাচারের মাধ্যমে নৈতিক চরিত্র গঠন রামাযানের সিয়াম 
সাধনার একটি মৌলিক শিক্ষা । রামাযান মাস আসলে 
মহানবী (সা.) সমাজের অভাবণ্রস্থ ও বঞ্চিত মানুষের 
কল্যাণে নিজকে উজাড় করে দিতেন । অন্য মাসের তুলনায় 
রামাযান মাসে তিনি দরিদ্র জনেগোষ্ঠীকে অর্থ ও খাবার 
সরবরাহ করতেন অধিক মাত্রায় । এক মাস সিয়াম সাধনার 
ফলে সমাজের সদস্যদের উপকার ও কল্যাণের যে প্রশিক্ষণ 
রোযাদার পায়, তা বাকী ১১ মাস তার জীবনকে প্রণোদিত 
ও প্রভাবিত করে । মহানবী (সা.) বলেন, “জমিনের 
অধিবাসীদের প্রতি দয়া কর; সহমর্মিতা প্রদর্শন কর, 
আসমানের মালিক তোমার প্রতি দয়া পরবশ হবেন । 
এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের 
প্রতি দয়া ও ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে । 

শুদ্ধতার এ অমোঘ মাসটিতে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার 
সুযোগ অবারিত হয়। সিয়ামের অর্থ হচ্ছে তাকওয়ার 
অনুশীলন আর তাকওয়ার অনুশীলনই অপরাধমুক্ত ও 
কণ্যাণধর্মী সমাজ তৈরীর অন্যতম হাতিয়ার | রামাযান 
মানুষের মধ্যে মানবিকতাবোধের উন্মেষ ঘটায় | মহানবী 
(সা.)-এর ভাষায় “সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যের মাস মাহে 
রামাযান” (বায়হাকী] | কেননা ধনী ও বিভ্তশালীগণ সারা দিন 
রোযা রেখে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জটর জ্বালার দহন-বেদনা 


জুন”১৫ 


মানুষকে ভালবাস এবং কাছে টান । কিয়ামতের দিন মহান 
আল্লাহ তোমাকে কাছে টানবেন ।' সমাজের প্রতিটি সদস্য 
সিয়াম সাধনার ফলে অর্জিত সহমর্মিতা ও মানব কল্যাণের 
শিক্ষা বাকী জীবন যদি অনুশীলন করতে পারে তাহলে ক্ষুধা 
ও দারিদ্যমুক্ত পৃথিবী গড়া সম্ভব ৷ রমযান মাস আসলে 
কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী মওজুদ 
করে বাজারে কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করে অত্যধিক মুনাফা 
লাভের আশায় । ফলে অনেক রোযাদার ক্ষতি ও বিড়ম্বনার 
সম্মুখীন হন । মহানবী সা. বলেন, মওজুদদার অভিশপ্ত; 
আমদানী রপ্তানী করে যারা নিত্যব্যবহার্ষ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় 
ক্ষমতার মধ্যে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌছায়, 
আল্লাহ তায়ালা তাদের পর্যাপ্ত রিযিক প্রদান করেন । এছাড়া 
এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী রামাযান মাসে খাদ্যদ্বব্যে ব্যাপকভাবে 
ভেজাল মেশায় ৷ কেমিক্যালযুক্ত খাবার গ্রহণ করে রোযাদার 
জনগণ দুরারোগ্য শারীরিক জটিলতার শিকার হন । এগুলো 
অত্যন্ত গর্হিত ও অন্যায় কাজ আইন ও ধর্মের দৃষ্টিতে । 
ইসলাম মানব কল্যাণের ধর্ম, শান্তি, সহিষ্কুতা ও 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধর্ম। পশুসত্তাকে অবদমিত করে 
মানবসত্তাকে জাগ্রত করার জন্য ইসলামের নির্দেশ রয়েছে । 
খোদাভীতি, সৎ ও ন্যায় কাজে একে অপরের সহযোগিতার 
ফলে সমাজে মানবতা ব্যাপ্তি লাভ করে | মহান আল্লাহ্‌ এই 
সম্পর্কে বলেন, “সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের 
সাহায্য কর । পাপ ও সীমালজ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের 
সহায়তা কর না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা” (সূরা আল-মায়েদাঃ ০২/। এই 
প্রসঙ্গে মহানবী সে.) বলেন, “যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া- 
অনুগ্রহ দেখায় না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া-অনুগ্রহ দেখান 
না" মিশকাত, হাদীস: ৪৯৪৭] | 

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। একে অপরের সাহায্য ও 
নির্ভরশীলতা ছাড়া জীবন শোষকলায় পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে 
না। মানুষের জীবনের সাথে হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা, 


॥ আত্তার্তহীদ ২ 


আনন্দ-বিষাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত । দুর্বল ও অসহায় 


সমাজের অসহায় মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে 


মানুষের প্রতি ক্ষমতাশালী ও বিভ্তবানদের সহানুভূতির হাত 


দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়। সম্পদশালী ও 


সম্প্রসারণ হচ্ছে মানবতা | পরের কল্যাণ ও সুখের জন্য 


বিত্তবান যে কোন মানুষের উপর যাকাত বাধ্যতামূলক 


নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন যারা দিতে পারেন তারা 


(ফরয) । যাকাত বছরের যে কোন সময় প্রদান করলে 


মানবতাবাদী, মানবহিতৈষী | সমাজের সর্বস্তরের মানুষের 
ন্যায়-সঙ্গত অধিকার রয়েছে । সেই অধিকার রক্ষার নামই 


আদায় হয়ে যায় তবে রামাযান মাসে দান করলে তার 
সওয়াব বহুগুণ বেশি । যাকাতের অর্থ রি দরিদ্র জনগোষ্ঠী 


মানবতা | ইসলামী বিধান মতে মানুষে মানুষে কোন 


অপেক্ষাকৃত উন্নত খাবার গ্রহণ ও নতুন জামা-কাপড় ক্রয় 


ভেদাভেদ নেই | মুসলিম-অমুসলিম, সাদা-কালো, ধনী- 
নির্ধন, উচু-নিচু সকল ধরণের মানুষ আল্লাহর বান্দা । সমগ্র 
মানব জাতি একই পরিবারভুক্ত | মহানবী (সা.) আরো 
বলেন, “গোটা সৃষ্টি (মাখলুক) আল্লাহ তা'য়ালার 
পরিবারভূক্ত ৷ সুতরাং সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার 
নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যে আন্রাহর পরিবারের সাথে 
সদ্যবহার করে" (মিশকাত, হাদীস: ৪৯৯৯] | 

রামাযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ হলো সাদাকাতুল 
ফিতর । প্রতিটি রোযাদারের জন্য নির্ধারিত পরিমাণে গম 
অথবা কিশমিশ অথবা খেজুর অথবা পনির অথবা এর 
বিনিময়ে নগদ অর্থ গরীব, দুঃখী ও অভাবরিষ্ট মানুষকে দান 
করা ওয়াজিব তথা বাধ্যতামূলক | এতে করে রোযার ত্রুটি 


বিচ্যুতিগুলো আল্লাহ মার্জনা করেন এবং অপর দিকে 


রানী মহিলা মু'আল্লিমা ও করিয়ানা ট্রেনিং 


বাংলাদেশ মাসতুরাত (মহিলা) নূরানী কুরআন 


শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রীয় ট্রেনিং সেন্টারে 


করে ঈদের আনন্দে শরিক হওয়ার সি লাভ করেন । 
রামাযানে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ হিংসা-বিদ্বেষ, 
লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা প্রভৃতি অন্যায় আচরণ পরিহার 
করে অতি মানবীয় জীবনের দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ 
করে থাকে । রোযাদারের অন্তরে মানব কল্যানের চেতনা 
জাগ্রত হয় । অতএব মাহে রামাযানের সিয়াম সাধনা আল্লাহ 
পাকের এক অপূর্ব নিয়ামত, যা অফুরন্ত কল্যাণের পথ 
উন্মোচিত করে । মহান আল্লাহ সংযমের সাথে মমত্ববোধে 
উজ্জীবিত হয়ে সমাজের কল্যাণে অবদান রাখার তাওফিক 
দান করুন | আমীন । 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
খালেছ ওষধালয়-ঢাকা 


(জটিল চর্ম ও যৌন রোগের সফল চিকিৎসা কেন্দ্র) 
চিকিৎসায় ব্যর্থ ও হতাশাগ্রস্ত এবং টেনশনযুক্ত 


ডাঃ যা মানি ূরানী'র তন্তীবধানে অভিজ্ঞ মহিলা প্রশিক্ষাকাগণের দ্বারা পরিচিত বন্ধ বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের সমস্যা 
মেয়েদের নূরানী পদ্ধতিতে তাজবীদসহ সহীহ্‌-শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন ও জরুরী মাসআলা- মাসায়েল, নিরসন করে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য ১মাসের 
দৌ'আ-হাদীস ও নামাজ শিক্ষা করা অথবা শিক্ষাদানের যোগ্যতা অর্জনের জন্য নূরানী পদ্ধতিতে- খাওয়ার ফাইল ৭০০/- ও স্টেলং ম্যাসেজ 


হাতা ফাকা ররর হাতি দা প্র] আরেল ৬৫০2 মোট ১৩৫০/2 টাকায় এক 
যারা তাজবীদের সাথে সহীহ্‌ শুদবভাবে কুরআন শরীফ পড়তে পারেন না তাদের জন্য ৪ মাস | মাসের সুচিকিৎসা প্রথম দিন থেকেই উপকার 
ব্যাপী কারিয়ানা কোর এই নি নেয়া হয় এবং ব্যাচ সিস্টেমে আলাদা | : পাবেন ইনশাআল্লাহ । ১৫ ব্ছরের পরীক্ষিত 
আলাদা ব্যাচে শিক্ষাদান করা হয়। যারা কুরআন শরীফ সহীহ্‌-শুদ্ভাবে পড়তে পারেন এবং ; নিরাপদ ও পার্পরতিক্রিয়ামুক্ত ইউনানী ও হোমিও 
পদ্ধতিতে শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করতে ইচ্ছক তাদের জন্য ৬০ দিনের মু'আল্লিমা : পদ্ধতির চিকিৎসা। 

হনংকেল। ডি কোর্সে ২ মাস অন্তর 0 বছরে ৫ বার ভর্তি নেয়া হয়। বিঃদ্রঃ যৌন চিকিৎসার নামে চলে অনেক প্রতারণা 


[5 উম আল্লিমাদেরকে বোর্ডের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। অতএব, সাবধান । 
ব্যবস্থা ণ শেষে নিজ এলাকাতে প্রত্যেক মু'আল্লিমাদের জন্য বোর্ডের পক্ষ হতে চিকিতসা ও সু পরামর্শ দিচ্ছেন- 2 
কুরআনেরুজ্ঞখদুমৃত এব চাকু ববস্থায়ী কর্মসংস্থানে ব্যবস্থা এবং মাসিক সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয় ডাঃ হাকীম মাওঃ 
টি তাবলীগী বিশ্বে দা'ওয়াতের মেহনতে মাসতুরাত জামাত-এর ডা ০ ২৯. ০৯ 
তাকীযা পূরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এই প্রথম মেয়েদের জন্য ২ বছর মেয়াদী আরবী-উর্দ ভাষা বিশেষ প্রশিক্ষণ রি নর রর তিল 


শিক্ষা কোর্স। সাথে রয়েছে কুরআন সহীহ্‌ করার ব্যবস্থা । 

* বাংলা, আরবী, উদ ও ইংরেজী সহ মোট ৪টি ভাষায় ৬টি সিফাতের মোজাকারা শিক্ষা দান করা হয় 
* ২০১৫ ইং ১৪৩৬ হিজরী রমজান থেকে হেফজ বিভাগ, মিজান থেকে মেশকাত পর্যন্ত ভর্তি নেওয়া হবে 
* প্রতিদিন আছর বাদ নিয়মিত ঈমানী হালকা কায়েম ও কিতাবী তা'লীম করা হয় । সম্পূর্ণ শরয়ী : প্রতিষ্ঠাতা: 
পর্দা, সার্বিক নিরাপত্তা, কোলাহলমুক্ত পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত ঘরোয়া খাবার পরিবেশন । 
যোগাযোগ £ বাংলাদেশ মাসতৃরাত নূরানী কুরআন শিক্ষা বোর্ড-এর কেন্দ্রীয় ট্রেনিং সেন্টার 


মাদরাসাতুল মাসতুরাত-ঢাকা মেহিলা মাদরাসা) 


বাংলাদেশ ইউনানী ও আমূর্বেদী বোর্ড কর্তৃক সার্টিফিকেটপরপ্ত। 
সদস্য £ বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন 


১০৬৩ মেরাজনগর, ব্লক-এ, কদমতলী, ঢাকা । মোবা £ ০১৭১২-৫০৯৬১২, ০১৯৪১-৯১৩০৬৬ 
যাতায়াত ঃ যাত্রাবাড়ী এবং চিটাগাং রোড থেকে গাড়ীতে রায়েরবাগ নেমে দক্ষিণে মেরাজনগর বড় মাদরাসার উত্তর গার । 
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মুহাম্মদ আজিজুল হক ইসলামাবাদী 


প্রসঙ্গ কথা 

মধ্যে অন্যতম হলো সাওম বা রোযা । 
আল্লাহর অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় 
রোযাকে ঈমানদারদের জন্য ফরজ 
করে দেওয়া হয়েছে । এজন্য রোযার 
গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম | কেননা 
রোযার মাধ্যমে বান্দা তার প্রভু মহান 
আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসা অর্জন 
করতে পারে । আত্মশুদ্ধি, আত্মসংযম 
ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে 
পারে । পানাহার ত্যাগ ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি 
হতে বিরত থেকে মানবীয় প্রবৃত্তির 
ওপর রূহ বা আত্মাকে শক্তিশালী ও 
বিজয়ী করতে সক্ষম হয়। হিব্্র 
পশুত্সুলভ চরিত্র পরিহার করে 
ফেরশতাদের নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। 
মানবিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা এবং 
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ 
লাভ করে । তাই রোযাকে ইসলাম 
দীনের মৌলিক বিষয় হিসেবে গন্য 
করেছেন । আলোচ্য নিবন্ধে রোযার 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা 
হয়েছে। 


জুন'১৪ 


রামাযান মাসে জান্নাতের 

দরজা খুলে দেওয়া হয় 

রমাজন মাসে ইবলিশ শয়তানকে বন্দী 
করে রাখা হয় । জান্নাতের দ্বার খোলা 
এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া 
হয়। রোযাদার বান্দা রোযা অবস্থায় 
কোন দোয়া করলে তা ফেরত দেয়া 
হয় না; বরং তা কবুল করা হয়। 
মানুষের ইহকালীন জীবনে রামাযান 
মাস হাসিল হলে পরকালীন জীবনের 
সম্বল সংগ্রহ করার বিরাট সুযোগ লাভ 
হয় । এ মাসে ইবাদতের সওয়াব অন্য 
মাসের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি। 
রামাযান মাসে মানুষ মৃত্যুবরণ করলে 
আযাব থেকে আত্মরক্ষার সুযোগ হয় । 
কেননা মাহে রামাযানে কবর আযাব 
হয়ে থাকে । হযরত আবু হুরায়রা 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) 
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ঞ+ 2 পুরপ এ৪ মিহি 
৮০182 লস ০৮০০ ৫5 0519) 


এত ই 2 ৬. ৮৮৪৮৮. ৪১৪ 
এ ০০৪) : (52 
2পশ১। ০719 ০০০০ 133 ৬৪ ্ 5 


্ ০ রি এ % ০ রে 
৩ ওলি কাত ৮20 
26 
-(৩১৮৭। 


যখন রামাযান মাস আসে তখন 
আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া 
হয়। অপর বর্ণনায়: “জান্নাতের 
দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং 
দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া 
হয়। আর শয়তানকে করা হয় 
শৃঙ্খলিত ১ 

হযরত সাহল (োঘি.) থেকে বর্ণিত 
হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 


21 ৪৫ 
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শি 
“জান্নাতে রাইয়ান, নামক একটি 
রোযাদারগণ সে দরজা দিয়ে জানাতে 
প্রবেশ করবে । রোযাদার ব্যতীত অন্য 
কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে 
পারবে না ।২ 
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রোযা গোনাহ থেকে 

আত্মরক্ষার ঢাল-স্বরূপ 

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত হাদীস শরীফে হযরত রাসূলে 
করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, “রোযা 


রোযার প্রতিদান 

আল্লাহ নিজেই দেবেন 

রোযা ইসলামের পাঁচটি রোকনের 
মধ্যে অন্যতম | যা আল্লাহ পাকের 
সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তার আদেশ 


গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য 
মানবজাতির জন্য ঢাল-স্বরূপ 1 
কেননা রোযাদার অশ্রীল, অন্যায় ও 
অসুন্দর কাজ থেকে আত্মরক্ষার জন্য, 
জাহান্নামের কঠিনতর আযাব থেকে 
মুক্তি লাভের জন্য, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, 
গাল-মন্দ ও জাহেলী আবরণ থেকে 
স্বরূপ ব্যবহার করে । 

উল্লেখ্য যে, মানুষ যেমন দুর্বৃত্ত সন্ত্রাসী 
আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য একটি 
মজবুত বস্তকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার 
করে, পুলিশ যেমন ইট-পাটকেল 
নিক্ষেপের সময় তাদের ব্যবহৃত ঢাল 
ব্যবহার করে আত্মরক্ষার চেষ্টা চালায় 
তেমনিভাবে রোযা হলো শয়তানের 
কুমন্ত্রণা, শরীয়ত বিরোধী আল্লাহর 
নাফরমানী থেকে বেচে থাকার ক্ষেত্রে 
কল্যাণকামী মুমিনের জন্য মহান 
আল্লাহ প্রদত্ত ঢাল । 

অন্য একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, 
সাহাবায়ে কেরাম হযরত রাসূলে করীম 
(সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া 
রাসূলুল্লাহ! রোযা কিভাবে বিনষ্ট হয়? 
তিনি ইরশাদ করেন, মিথ্যা ও 
পরনিন্দা দ্বারা রোযার ঢাল বিনষ্ট হয় ।' 
সুতরাং রোযার হেফাজত করতে হলে, 
মিথ্যা কথা বলা, পরনিন্দা করা, 
অশ্নীলতা, বেহায়াপনা, ঝগড়া, 
ফ্যাসাদা, গাল-মন্দ, বাক-বিতণ্তা 
পরিহার, সুদ, ঘুষ, অন্যায়, অত্যাচার, 
সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য, চুরি ডাকাতি 
ইত্যাদি পাপাড়ার থেকে দুরে থেকে 
রোযার ফযীলত ও বরকত হাসিলে 
সচেষ্ট হতে হবে । 


জুন”১৪ 


পালনার্থে তারাই নির্ধারিত সময়ে 
সুদীর্ঘ একটি মাস প্রতিদিন সকাল 
থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষ তার দৈহিক 
চাহিদা, কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে 
আল্লাহর রেজামন্দী হাসিলের সাধনা 
করে থাকে । এ কারণে বান্দা আল্লাহর 
সন্তুষ্টি নৈকট্য ও সানিধ্য লাভে ধন্য 
হয়। 

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক ইরশাদ 
করেন 


1 ৬ 5 ৩ 05০) 

“রোযা আমারই জন্য আর আমিই এর 
প্রতিদান দেব 1” 

অন্য বর্ণনায় ইরশাদ হয়েছে, “আমিই 
এর প্রতিদান ” উপরোক্ত হাদীস দ্বারা 
রোযার অপরিসীম গুরত্ব ও ফযীলত 
বর্ণিত হয়েছে । 

রোযাকে আল্লাহ পাকের সাথে বিশেষ 
ভাবে সম্পর্কিত করার অর্থ হলো 
রোযায় অন্যান্য ইবাদতের মতো লোক 
দেখানোর সম্ভাবনা নেই । একমাত্র 
আল্লাহ পাকের ভয়েই মানুষ রোযা 
রাখে । সুতরাং রোযা মানুষকে 
দেখানোর জন্য নয়, শুধু আল্লাহ 
রাববুল আলামীনের জন্যেই হয়ে 
থাকে । রোযাই একমাত্র ইবাদত যার 
প্রতিদান একমাত্র আল্লাহর হাতে । 
আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, 
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“যে একটিমাত্র (ইবাদত) সবকর্ম 


করবে, সে দশটি নেকী পাবে । আর 
যে ব্যক্তি একটি খারাপ কাজ করবে 


সে তার সমান শান্তিই পাবে । বস্তত 
তাদের ওপর জুলুম করা হবে না” 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত রাসূল সো.) ইরশাদ করেন, 


১6 82০] ৪৪০ সি ১2০০৪এ৪ 
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19০85 ৩4 4০। 
প্রত্যেক বনী আদমের নেকীকে দশ 
গুণ থেকে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করা হয় । 
আল্লাহ পাক বলেন, কিন্তু রোযা 
ব্যতীত । কেননা রোযা আমার জন্য 
আর আমিই এর প্রতিদান দেব ৬ 
হাদীসে এক নেকীর প্রতিদান দশ 
থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বদলা বৃদ্ধি 
হওয়ার ভিত্তি একমাত্র আমলকারীর 
ইখলাসের ওপর । ইখলাসের 
তারতম্যে সওয়াবের তারম্য ঘটে । শুধু 
তাই নয় আল্লাহ পাক চাইলে আরো 
বহুগুনে বাড়িয়ে দিতে পারেন । কিন্তু 
রোযার সওয়াবের সীমা নেই। যা 
একমাত্র আল্লাহ রাববুল আলামিন তার 
নিজ কুদরতী হাতে রেখেছেন । 


রামাযান এমন একটি মাস যে মাসে 
ইবাদতের সওয়াব অনেক বেশি। 
একটি নফল ইবাদতের সওয়াব অন্য 
মাসের ফরজের সমতুল্য । সুতরাং 
বিনয়াবনত হয়ে কাতর কণ্ঠে সাহায্য 
প্রার্থনা করতে করা যেন শারীরিক 
সুস্থতা ও মনের পবিব্রতা নিয়ে দিনের 
বেলায় সিয়াম সাধনা ও রাতে 
তিলাওয়াতে কুরআন ও নফল 
ইবাদতের মাধ্যমে এই মুবারক মাসের 
সদ্ধবহার করা হয় । কারণ রামাযান 
হলো আখেরাতের সম্বল সংগ্রহের এক 
উত্তম সময় । জাগতিক ধন-সম্পদ 
উপার্জনে যেমন বিশেষ মৌসুম ও 


স।ম।কা।লী।ন 
উপলক্ষ আছে তেমনি রামাযান মাসও 


কিয়ামতের দিন হাওযে কাওসারের 


আখেরাতের নেকী লাভের উত্তম 


বিশেষ শক্তি অর্জিত হয় । যা তাকওয়া 


পানি পান করানো হবে । এরপর 


মৌসুম । তাই বেশি করে নফল 


জানাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে আর 


ইবাদত, নামায, জিকির, ইস্তেগফার, 
দরুদ ও মুনাজাতে সময় ব্যয় করা 


বা পরহেজগারীর ভিত্তি । হযরত আলী 
(রাধি.) বলেন, তাকওয়ার সঙ্গে যে 


কখনো পিপাসা অনুভব করবে না ।' 
রামাযানে আরও একটি করণীয় কাজ 


আমল হোক না কেন তা আল্লাহর 
দরবারে কবুল হয়ে যায় । যদিও বা তা 


রোযাদারের জন্য একান্ত কর্তব্য । 
২০] 30203 2৮৪] 285 985) 

“রোযা হলো সবর ও ধৈর্ষের মাস । 
আর ধৈর্যের প্রতিদান হলো জান্নাত 1”? 
অতএব জান্নাত লাভের আশায় ধের্য 
ধারণ, একাগ্রতার সাথে আল্লাহর 
নিকট ক্ষমা ও সাহায্য কামনা করতে 
হবে । হাদীস শরীফে আরো ইরশাদ 
হয়েছে, 

25540572621 93 65545 98 5০ 
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“যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার 
করাবে তার গোনাহ মাফ করে দেয়া 
হবে এবং তাকে দোযখ থেকে নাজাত 
দেয়া হবে। এতে ইফতারকারীর 
সওয়াবে কমতি হবে না ৮ 
ইবনে খোজাইমায় বর্ণিত এক হাদীসে 
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
“রামাযানে ৪টি কাজ অবশ্যই করণীয় । 
দুটি কাজ এমন যে, তার দ্বারা 
তোমাদের পরওয়ারদেগার সন্তুষ্ট হন। 
আর অবশিষ্ট ২টি এমন যা ছাড়া 
তোমাদের কোন গত্যন্তর নেই । ১. 
কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করা । ২. 
অধিক পরিমানে ইস্তিগফার বা ক্ষমা 
প্রার্থনা করা ৷ এই দুইটি কাজ আল্লাহ 
পাকের দরবারে অতি পছন্দনীয় | ৩. 
জানাত লাভের আশা করা । ৪. 
জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব থেকে 
পরিত্রাণের প্রার্থনা করা । এই দুটি 
কাজ তোমাদের জন্য একান্ত জরুরি ।' 
রাসূল (সা.) বলেন, 'রোযাদারকে 


জুন'১৪ 


হলো রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
“আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয় 
কাজ হলো নামায আদায় করা এবং 
পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করা । 
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, “সমস্ত 


ছোট হয়। কিন্তু তা ছোট বা সামান্য 
থাকে না। হযরত ওমর (োি.) 
একবার হযরত কাব আহবার 
(রাযি.)-এর নিকট তাকওয়া ওমর 
বললেন, হ্যা । হযরত কা'ৰ আহরার 


গোনাহর ব্যাপারে আল্লাহ পাক 


বললেন, কিভাবে হেটেছেন | হযরত 


যেগুলোকে ইচ্ছে করেন কিয়ামত 


ওমর বললেন, আমি সতর্কতার সাথে 


পর্যন্ত এর শাস্তি পিছিয়ে নেন। কিন্তু 


কাটা থেকে আত্মরক্ষা করে চলেছি। 


পিতা মাতার হক নষ্ট করা এবং তাদের 
প্রতি অবাধ্য আচরণ এর ব্যতিক্রম | 


হযরত কা'ব (রোযি.) বললেন, এটাই 
তাকওয়া । অর্থাৎ আল্লাহ পাকের 


এর শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালে 
দিয়ে থাকেন | !তাফসীরে মাযহারী) 
অতএব আল্লাহর ইবাদতের সাথে 


নাফরমানী হতে পারে এমন যে কোন 
কাজ থেকে আত্মরক্ষা করার সর্বাত্মক 
প্রচেষ্টার নামই তাকওয়া । 


সাথে মাতা পিতার হক ও তাদের 


৫ 


কওয়ার ব্যাখ্যায় রাসূল (সা.) 


সেবা যত্র করা সকল মুসলমানের 
একান্ত অপরিহ্র্ধ্য | 


রোযার উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন 

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন মজিদে 
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর 
রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে 
তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর 


বলেছেন, হে লোকসকল! হালাল ও 
হারাম প্রকাশ্য ভাবে বিদ্যমান রয়েছে । 
তবে উভয়ের মধ্যে কতগুলো জিনিস 
সন্দেহজনকও রয়েছে, যে গুলোর বিধি 
নিষেধ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ 
করতে সকলে সক্ষম নয় । মূলত যে 
ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ 
থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম 
হয় তার জান ও মাল উভয়েই নিরাপদ 
থাকে । পক্ষান্তরে যে এ বিষয় থেকে 
নিজকে রক্ষা করেনা সে একদিন 
হারামে লিপ্ত হতে বাধ্য হয় । সুতরাং 


ফরজ করা হয়েছিল। যেন তোমরা 
তাকওয়া অর্জন করতে পার ।৯ 


এ ক্ষেত্রে সামান্য অবহেলা, অসর্তকতা 
ও ধ্বংসাআক পরিণতি থেকে বাচার 


আয়াতে রামাযানের রোযাকে তাকওয়া 


জন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনা, নিরলস 


ভিত্তিক জীবনধারা গড়ে তোলার 
উদ্দেশ্যেই প্রবর্তন করার ঘোষণা দেয়া 
হয়েছে । কারণ তাকওয়া বা 
পরহেজগারী শক্তি অর্জনের ব্যাপারে 
রোযার একটা বিশেষ ভূমিকা 
বিদ্যমান । কেননা রোযার মাধ্যমে 
প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে 


প্রচেষ্টা ও তাকওয়া অর্জনের জন্য 
আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া 
করা । 


৩৬ দিন রোযা রাখলে 


___ললললল্) আত্তার্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাষি.) 
থেকে বর্ণিথ নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেছেন, 

50135 0 ০ রা শি £ 0৮523 ০০ ১) 
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“যে ব্যক্তি রামাযানের রোযা রাখে 
অতঃপর শাওয়ালের ৬টি রোযাকে 
রামাযানের রোযার ন্যায় অনুসরণ করে 
আদায় করে তাহলে সে সারা বৎসর 
রোযা পালনকারী হিসাবে গন্য 
হবে ৫ 
ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর নিকট এই 
ছয়টি রোযা পরপর রাখা উত্তম | অর্থাৎ 
ইরা শাওয়াল থেকে ৭ শাওয়াল 
পর্যন্। কিন্তু ইমাম আজম আবু 
হানিফা (রাযি.)-এর মাযহাবে পৃথক 
পৃথক রাখা উত্তম | যাতে রোযা পুরো 
মাসকে ঘিরে নেয় । 
উপরোল্লেখিত রোযাগুলি বিধিবদ্ধ 
হওয়ার তাৎপর্য হলো এই রোযাগুলি 
এমন, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের 
সাথে কিছু সুন্নাত নামায ও নির্ধারণ 
করা হয়েছে। যদ্ধারা এ সকল 
উপকারে পূর্ণতা লাভ করে যারা আসল 
নামায দ্বারা পূর্ণতা লাভ করতে 
পারেনা । এখানে রামাযানের রোযা 
ছাড়াও বাকী ছয়টি রোযার ফযীলত 
বর্ণিত হয়েছে । মোট রোযা ৩৬টি । 
এর দ্বারা কিভাবে সারা বৎসর রোযার 
সওয়াব লাভ হয়? হাকীমুল উম্মত 
মাওলানা আশরাফ থানভী (রহ.) 
লিখেছেন, কুরআনে আছে কেউ একটি 
নেক কাজ করলে ১০টি নেক কাজের 
প্রতিদান পাবে । সেই নিয়ম অনুযায়ী 
৩০ রোযার সাথে ৬ রোযা জোড়া হল 
মোট রোযা হয় ৩৬টি | যদ্ধারা সেই 
হিসাব পূর্ণ হয় । যেমন_ ৩৬ * ১০ ₹ 
৩৬০ । অর্থাৎ প্রতিটি রোযার সওয়াব 
মিলবে । সুতরাং বৎসরে ৩৬৫দিন । 
পুরা বংসরে ৫ দিন রোযা রাখা 


জুন'১৪ 


হারাম । বাকী থাকে ৩৬০ দিন। 


ইবাদত উৎসবে শরীক হয়ে আনন্দ ও 


রামাযানের রোযার সাথে শাওয়ালের 


প্রফুলনুতা অনুভব করে থাকে | সমাজের 


৬টি রোযা আদায় করলে সারা বৎসর 
রোযা সওয়াব লাভ করা যাবে । 


শীতকালে রোযা হলো 
গনীমতে বারিদা 
হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব তিরমিযী 
শরীফের এক বর্ণনায় হযরত আমির 
ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, হযরত 
রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
1500 36১০0 85901 2999 
“শীতকালে রোযা পালনের সুযোগ 
আসার অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে 
মুসলমানদের জন্য গনীমতে 
বারিদাহ ১১ 
হাদীস শরীফে শীতকালীন রোযাকে 
“গনীমতে বারিদা” বলা হয়েছে । আর 
গনীমতে বারিদাহ বলা হয়, সেসব 
গনীমতকে যা যুদ্ধ ব্যতিরেকে 
কাফিরদের কাছ থেকে অর্জিত হয়। 
হওয়ার মর্মার্থ হলো গরমকালে রোযা 
পালনের সময় রোযাদার গরমের যে 
প্রচণ্ড তাপ অনুভব করে এবং দিনের 
সময় শীতকালের চাইতে কয়েক ঘণ্টা 
যে অতিরিক্ত হয় এ জন্য রোযাদারকে 
দুটি কষ্ট সহ্য করতে হয়। একটি 
গরমের কারণে পিপাসার কষ্ট 
আরেকটি দিন লম্বা হওয়ার কারণে 
ক্ষুধার যন্ত্রণা । কিন্তু শীতকালে 
উল্লেখিত দুটি কষ্ট ব্যতিরেকেই মুমিন 
বান্দারা রোযার সওয়াব লাভ করতে 
পারে । যা অধিক কষ্ট ছাড়া সহজে 
হাসিল হয় । 


রোযা মানুষকে সহমর্মিতা 
ও ভ্রাতৃত্ববোধ শিক্ষা দেয় 
রামাযানুল মোবারেক গোটা দুনিয়ার 
সকল শ্রেণীর মুসলমান একিট পবিত্র 


ধনিক শ্রেণী দিনের বেলায় রোযা 
পালন করার কারণে ক্ষুধা পিপাসার 
যন্ত্রণা যে কত ভয়াবহ তা উপলব্ধি 
করতে পারে এবং এর দ্বারা অপর 
গরীব-দুঃখী ভাইদের প্রতি তার অন্তরে 
সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয় । এ 
উপলব্ধিতে সম্পদশালী শ্রেণীর 
লোকেরা রামাযান মাসে গরীব অসহায় 
লোকদের দান-খায়রাত ও সহযোগিতা 
প্রদান করে থাকে । ফলে মানুষের 
মধ্যে ধনী-গরীব, রাজা-প্রজার পার্থক্য 
আর থাকে না। সৃষ্টি হয় এঁক্য ও 
ভ্রাতৃত্বের এক বিরাট সেতুবন্ধন । 
প্রতিষ্ঠিত হয় সাম্য ও শান্তি । 


১ আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১২৩, হাদীস: ৩২৭৭ 
২ মুসলিম, আস-সহীহ, দার ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ.৮০৮, হাদীস: ১৬৬ (১১৫২) 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ২৬, 
হাদীস: ১৯০৪ 

* আল-বুখারী, জাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. 
২৪-২৫, হাদীস: ১৮৯৪ 

« আল-কুরআন, সুরা আাল-আনআম, ৬:১৬ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
ই, পৃ. ৮০৭, হাদীস: ১৬৪ (১১৫১) 

আল-বায়হাকী, 8 ঈমান, 


মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ৫, পৃ. ২২৪, হাদীস: ৩৩৩৬ 
*  আল-বায়হাকী, শুআরুল _ ঈমান, 


মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 

খ. ৫, পৃ. ২২৪, হাদীস: ৩৩৩৬ 

৯ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৩ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৮২২, হাদীস: ২০৪ (১১৬৪) 

* আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৩, পৃ. ১৫৩, হাদীস: ৭৯৭ 
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আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুন্াহ (দা. বা.) 


আল্লামা মুফতী মুজাফ্ফর আহমদ (দা. বা.) 
সংকলন: মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ 


রোযা কখন কার ওপর ফরয 

১. মাসআলা: রামাযান মাসের রোযা 
রাখা ফরজে আইন, যা কিতাবুল্লাহ, 
সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং ইজমায়ে 
উম্মতের দ্বারা সু-প্রমাণিত । রামাযানের 
রোযা ফরয হওয়ার বিষয়টি 


বলা হয়।২ 


রোযা কার ওপর ফরয 
৩. মাসআলা: রামাযানের রোযা 
প্রত্যেক মুসলিম, আকেল, বালেগ 


অস্বীকারকারী কাফের ও ইসলামের 
গপ্ডি থেকে বহির্ভূত হবে । বিনা ওজরে 
ফাসিক ও কবিরা গুনাহে লিপ্ত ভয়ানক 
গোনাহগার এবং চরম হতভাগ্য বলে 
গণ্য হবে । এমনকি আখিরাতে তাকে 
কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে ।১ 


রোযা কাকে বলা হয় 
২. মাসআলা: সুবহে সাদিক থেকে 
প্রকার আহার-পানাহার ও জৈবিক 


(প্রাপ্তবয়স্ক) ও সুস্থ নর-নারীর ওপর 
রাখা ফরয । সুতরাং কাফির, পাগল ও 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের ওপর রোযা 
রাখা ফরয নয় । 


৪. মাসআলা: বছরে মোট পাঁচ দিন 
রোযা রাখা নিষিদ্ধ। এ পাঁচ দিন 
আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য 
মেহমানদারির দিন । তাই এই পাঁচ 
দিন রোযা রাখা হারাম | পাচ দিন 


পরবর্তী তিন দিন তথা ১১, ১২ ও ১৩ 
জিলহজের দিন | 


অসুস্থ ও মুসাফির 

ব্যক্তির ওপর রোযা 

৫. মাসআলা: যে রোগের দ্বারা জান 
বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে, এমন রোগে আক্রান্ত 
ব্যক্তির ওপর রোযা রাখা আবশ্যক 
নয়। এমনিভাবে শরয়ি সফরে 
থাকাবস্থায় মুসাফির ব্যক্তির ওপরও 
রোযা আবশ্যক নয় । হ্যা, তবে অসুস্থ 
ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পর ও মুসাফির 
ব্যক্তি সফর থেকে ফেরার পর উক্ত 
রোযা গুলোর কাযা করতে হবে। 
অতএব সফরে যদি কষ্ট না হয়, 
তাহলে মুসাফির ব্যক্তির জন্য রোযা 


যথা: ১. ঈদুল ফিতরের দিন। ২. 


চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত 
জুন'১৫ 


কুরবানির দিন। ৩. ঈদুল আযহার 


রাখা উত্তম । যাতে সে কুরআন- 
হাদিসে বর্ণিত ফযীলতের অধিকারী 
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হতে পারে এবং পরবর্তীতে স্ববাযা 


পথ নেই । তাই মস্তিষ্কে কোন কিছু 


রোযা রাখার কষ্ট অনুভব করতে না 
হয়|? 


মহিলাদের খতুস্রাব 

অবস্থায় রোযা 

৬. মাসআলা: মহিলাদের হায়েয 
(খতুত্রাব) এবং নিফাস অবস্থায় রোযা 
ছেড়ে দিতে হবে । আর যদি রামাযান 
মাসের মধ্যে তারা পাক পবিত্র হয়ে 
যায়, তাহলে অবশিষ্ট রোযাগুলো 
তাদেরকে রাখতে হবে এবং 
রামাযানের পর ছুটে যাওয়া 
রোযাগুলোর কাযা করে নিতে হবে ।১ 


পাগলামী রোযা 

ভাঙ্গার প্রতিবন্ধক নয় 

৭. পাগলামির সংজ্ঞা: পাগলামি বলা 
হয় বিবেক-বুদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থা 
থেকে লোপ পাওয়া ও মস্তিষ্কে বিকৃতি 
ঘটা অথবা কোন ব্যাধির কারণে 
এমনভাবে বিবেক-বুদ্ধিতে ক্রুটি দেখা 
দেওয়া যা বুদ্ধি-বিবেচনা সম্মত কথা 
ও কাজ করতে অধিকাংশ সময় 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । 
পাগলামির হুকুম: পাগলামি রোযা 
ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক নয় 
অতএব কেউ যদি সুস্থ অবস্থায় রোযা 
রাখে । অতঃপর পাগল হয়ে যায়, 
তাহলে সে পাগল অবস্থায় কিছু 
পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করলে, তার 
রোযা নষ্ট হয়ে যাবে ।? 


রোযা অবস্থায় 

মস্তিষ্ক অপারেশন করা 

৮. মাসআলা: রোযা অবস্থায় মস্তিস্ক 
অপারেশন করলে রোযা ভাঙ্গবে না, 
যদিও মস্তিষ্কে কোন তরল কিংবা শক্ত 
ওষুধ ব্যবহার করা হয় । কেননা মস্তিস্ক 
থেকে গলা পর্যন্ত সরাসরি কোন নালি 
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দিলে তা গলায় পৌছে না ।৮ 


রোযা অবস্থায় চোখে 
ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 
৯. মাসআলাঃ চোখে ড্রপ, ওষুধ, 
সুরমা বা মলম ইত্যাদি ব্যবহার করলে 
রোযা নষ্ট হবে না। যদিও এগুলোর 
স্বাদ গলায় উপলদ্ধি হয় । কারণ চোখে 
ওষুধ ইত্যাদি দিলে রোযা না ভাঙ্গার 
বিষয়টি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের 
মূলনীতি দ্বারা প্রমাণিত ॥৯ 


মুখে ওষুধ ব্যবহার করা 

১০. মাসআলা: মুখের অভ্যন্তরে কোন 
ওষুধ ব্যবহার করে তা গিলে ফেললে 
রোযা ভেঙে যাবে । চাই তা যত স্বল্প 
পরিমানই হোক না কেন। অতএব 
কেউ যদি রামাযানে ইচ্ছাকৃতভাবে 
কিছু গিলে ফেলে, তাহলে তার ওপর 
ওয়াজিব হবে ।৯ 


১১. মাসআলা: নাকে অক্সিজেন নিলে 
রোযা ভেঙে যাবে । যেহেতু শরীরের 
ভিতর বাহির থেকে কোন কিছু প্রবেশ 
করার যে চার নালি রয়েছে নাক তার 
মধ্যে অন্যতম ।৯১ 


রোযা অবস্থায় ওষুধ সেবন 

করে খাতুত্রীব বন্ধ রাখা 

১২. মাসআলা: মহিলাদের খতু আসা 
একটি স্বভাবজাত বিষয় । সৃষ্টিগতভাবে 
খতুস্রাব চলাকালীন সময় শরীয়ত 
কর্তৃক তাদেরকে মাযুর গণ্য করে 
তাদের থেকে নামায-রোযা ইত্যাদির 
দায়িত্ব উঠিয়ে নিয়েছেন । সনাতন ও 
আধুনিক চিকিৎসার দৃষ্টিতেও নিয়মিত 
খতুশ্বাব মহিলাদের সুস্থতার প্রমাণ 


বহন করে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে 
স্বাস্থের জন্য ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। 
সুতরাং স্বাস্তের ক্ষতি হয়, এমন কাজ 
থেকে বিরত থাকা চাই | তারপরেও 
যদি কোন মহিলা ওষুধ সেবনের 
মাধ্যমে খতুস্রাব বন্ধ করে রোযা 
আদায় করে, তাহলে কোন গোনাহ 
হবে না, বরং তার রোযা শুদ্ধ হয়ে 
যাবে ১২ 


রোযা রেখে রক্ত 
দেওয়া ও নেওয়া 

১৩. মাসআলা: শরীরে রক্ত নিলে বা 
নিজ শরীর থেকে কাউকে রক্তদান 
করলে কোন অবস্থাতেই রোযা নষ্ট 
হবে না। কারণ রক্ত দেওয়ার কারণে 
কোন বস্ত দেহের অভ্যন্তরে ঢুকেনি, 
তাই তাতে রোযা নষ্ট হওয়ার প্রশ্নই 
আসে না । আর রক্ত নিলে যেহেতু উক্ত 
রক্ত শরীরের উল্লেখ যোগ্য চার নালি 
না, বরং শরীরের অন্যান্য ছোট ছিদ্রের 
মাধ্যমে প্রবেশ করা হয়ে থাকে। 
দান করলে বা নিজে রক্ত গ্রহণ করলে 
রোযা নষ্ট হবে না ।১০ 


রোযা অবস্থায় 
আ্যান্ডোসকপি করার হুকুম 

১৪. মাসআলা: ত্যান্ডোসকপি বলা 
হয়, চিকন একটি পাইপ মুখ দিয়ে 
ঢুকিয়ে পাকস্থলিতে পৌছানো । 
পাইপটির মাথায় বান্ধব জাতীয় একটি 
বস্ত থাকে ৷ পাইপটির অপর প্রান্তে 
থাকা মনিটরের মাধ্যমে রোগীর পেটের 
অবস্থা নির্ণয় করা হয়। একে 
'আযান্ডোসকপি" বলা হয়। সাধারণত 
আযান্ডোসকপিতে নল বা বান্ধের সাথে 
কোন মেডিসিন লাগানো থাকে না। 
তাই এন্ডোসকপি করালে রোযা ভাঙ্গবে 
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না। তবে যদি নল বা বান্বে মেডিসিন 


আসাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় 


লাগানো হয়, তাহলে রোযা ভেঙে 


এমআর বলে । গর্ভধারণের কারণে 


যাবে । তেমনিভাবে টেস্টের প্রয়োজনে 


খতুত্রাব বন্ধ হয়ে যায়, এমআরের 


কখনও পাইপের সাহায্যে ভেতরে যদি 
পানি ছিটানো হয়। তখনও রোষা 
ভেঙে যাবে 1১৯৮ 


রোযা অবস্থায় 

ইনজেকশন নেওয়ার হুকুম 

১৫. মাসআলা: ইনজেকশন নিলে 
রোযা নষ্ট হবে না। চাই তা গোস্তে 
নেওয়া হোক বা রগে। কারণ 
ইনজেকশনের সাহায্যে দেহের 
অভ্যন্তরে প্রবেশকৃত ওষুধ গোস্ত বা 
রগের মাধ্যমেই প্রবেশ করানো হয়ে 
থাকে, যা অস্বাভাবিক প্রবেশ পথ, তাই 
এটি রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য কারণ 


এনজিওগ্রাম বলা হয়, হার্টের রক্তনালী 
রূক হয়ে গেলে উরুর গোড়ার দিকে 
কেটে একটি বিশেষ রগের ভিতর দিয়ে 
(যা হার্ট পর্যন্ত পৌছে) ক্যাথেটার 
ঢুকিয়ে পরীক্ষা করাকে । উক্ত 
ক্যাথেটারে কোন মেডিসিন লাগানো 
থাকলেও যেহেতু তা রোযা ভঙ্গের 
কোন গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে 
গ্রহণযোগ্য স্থানে পৌছায় না। তাই 
তার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না ৯৬ 


রোযা অবস্থায় 

এমআর করার হুকুম 

১৭. মাসআলা: এমআর করলে রোযা 
ভেঙে যাবে । এমআর মাসিক 
নিয়মিতকরণ । গর্ভধারণের পাচ থেকে 
আট সপ্তাহের মধ্যে যোনিদ্বার দিয়ে 
জরায়ুতে এমআর সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে 
জীবিত কিংবা মৃত ভ্রণ বের করে নিয়ে 


জুন”১৫ 


কারণে খতুম্রাব নিয়মিত হয়ে যায় 
বিধায় এ পদ্ধতিকে সংক্ষেপে এমআর 
বলে । এমআর করার পর যেই মাসিক 
জ্রাব নির্গত হয়, তা যদি তিন দিন বা 
তার বেশি স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয 
বা মাসিক স্রাব হিসেবে গণ্য হবে। 
আর যদি তার চেয়ে কম হয়, তাহলে 
তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে। 
সুতরাং এমআর করার পর যদি তিন 
দিন বা তার বেশি মাসিক স্রাব স্থায়িত্‌ 
হয়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে ।১৭ 


নাকে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 

১৮. মাসআলা: নাকে ড্রপ, ওষুধ বা 
পানি ইত্যাদি দিয়ে ভেতরে টেনে নিলে 
রোযা ভেঙে যাবে । কারণ নাক রোযা 
ভেঙে যাওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা । নাকে 
ড্রপ ইত্যাদি নিলে তা গলা পর্যন্ত 
পৌছে যায় 1৯৮ 


মাসআলা: সালবুটামল, 
ইনহেলার ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে 
যাবে । শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য ওষুধটি 
মুখের ভেতর ভাগে স্প্রে করা হয়। 
এতে যে জায়গায় শ্বাসরুদ্ধ হয় সেই 
জায়গাটি প্রশস্ত হয়ে যায় । ফলে শ্বাস 
চলাচলে আর কষ্ট থাকে না। উল্লেখ্য 
ওষুধটি যদিও স্প্রের সময় গ্যাসের 
মত দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে 
তা দেহ বিশিষ্ট তরল ওষুধ | অতএব 
মুখের অভ্যন্তরে স্প্রে করার দ্বারা 
রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে । হ্যা, মুখে স্প্রে 
করার পর না গিলে যদি থুথু দিয়ে 
ফেলে দেওয়া হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ 
হবে না । এভাবে কাজ চললে বিষয়টি 
অতি সহজ হয়ে যাবে ৷ এতে শ্বাস কষ্ট 


থেকে রেহাই পাওয়ার পাশাপাশি 
রোযা ভঙ্গ হবে না । অনেককে বলতে 
শুনা যায় যে, ইনহেলার অতি 
প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, তাই এতে 
রোযা ভঙ্গ হবে না। তাদের এ উক্তিটি 
একেবারে হাস্যকর । কেননা কেহ যদি 
ক্ষুদার তাড়নায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে 
অতি প্রয়োজনে কিছু খেয়ে ফেলে 
তাহলে অতি প্রয়োজনে খাওয়ার 
কারণে তার রোযা কি ভঙ্গ হবে না ? 
অবশ্যই ভেঙে যাবে। সুতরাং 
ইনহেলার অতি প্রয়োজনে ব্যবহার 
করলেও তার দ্বারা রোযা ভেঙে যাবে 
এবং পরে তার কাযা দিতে হবে ।৯ 


২০. মাসআলা: কোন কোন চিকিৎসক 
বলেন, সাহরীতে এক ডোজ ইনহেলার 
নেওয়ার পর সাধারণত ইফতার পর্যন্ত 
আর ইনহেলার ব্যবহারের প্রয়োজন 
পড়ে না। তাই এভাবে ইনহেলার 
ব্যবহার করে রোযা রাখা চাই। হ্যা, 
কারো যদি বক্ষব্যাধি এমন মারাত্মক 
আকার ধারণ করে যে, ইনহেলার 
নেওয়া ব্যতীত ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা 
করা দায় হয়ে পড়ে তাহলে তাদের 
ক্ষেত্রে শরিয়তে এ সুযোগ রয়েছে যে, 
তারা প্রয়োজনভেদে ইনহেলার ব্যবহার 
করবে ও পরবর্তীতে রোযা কাযা করে 
নিবে । আর কাযা করা সম্ভব না হলে 
ফিদিয়া আদায় করবে । আর যদি 
ইনহেলারের বিকল্প কোন ইনজেকশন 
থাকে, তাহলে তখন ইনজেকশনের 
মাধ্যমে চিকিৎসা করবে । কেননা 
রোযা অবস্থায় ইনজেকশন নিলে রোযা 
ভাজবে না ২ 


রোযা অবস্থায় 
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২১. মাসআলা: নাইট্রোগ্রিসারিন 
ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। 
গ্যারাসল জাতীয় একটি ওষুধ যা 


রাস্তা দিয়ে বা যোনিদ্ধার দিয়ে কোন 
ওষুধ ভেতরে প্রবেশ করালেও রোযা 
ভঙ্গ হবে না। কেননা সেখান থেকে 


হার্টের রোগীদের এভাবে ব্যবহার 
করানো হয় যে, ২/৩ ফোটা ওষুধ 
জিহ্বার নিচে দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখা 
হয় । এতে সেই ওষুধটি যদিও শিরার 
মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে যায়। 


এমন কোন স্থানে তা পৌছে না 
যেখানে পৌছলে রোযা ভেঙে যায় 


করা হয়। ডাক্তারদের মতানুসারে 
যদিও সেই পিচ্ছিল বস্তটি নলের সাথে 
চিমটে থাকে ও নলের সাথেই বেরিয়ে 


আসে ভেতরে থাকে না। আর 
থাকলেও তা পরবর্তীতে বেরিয়ে 


বরং মুত্রনালী বা জরায়ু তথা গর্ভাশয়ে 
পৌছে মাত্র ৷ আর মুত্রনালী বা গর্ভাশয় 
রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য খালি জায়গা 


তারপরেও ওষুধের কিছু অংশ গলায় 
পৌছে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে । 
তাই তাতে রোযা ভেঙে যাবে । আর 
এর মধ্যেই রয়েছে সতর্কতা । তবে 
যদি ওষুধটি ব্যবহারের পর না গিলে 
থুথু দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে 
রোযা ভাঙ্গবে না । কারণ, না গিলে শুধু 
শিরার মাধ্যমে কিছু ঢুকলে রোযা ভাজে 
না।১১ 


২২. মাসআলা: স্যালাইন নিলে রোযা 
ভাঙ্গবে না । কারণ, স্যালাইন নেয়া হয় 
রগে। আর রগ রোযা ভঙ্গের 
গ্রহণযোগ্য কোন ছিদ্র ও রাস্তা নয়। 
তবে রোযার দুর্বলতা দূর করার 
উদ্দেশ্যে স্যালাইন নেওয়া মাকরুহ ।২২ 


২৩. মাসআলা: রোযা অবস্থায় 
ডায়াবেটিস রোগী ইনসুলিন নিলে 
রোযা নষ্ট হবে না। কারণ ইনসুলিন 
ভেতরে প্রবেশ করে না এবং 
গ্রহণযোগ্য কোন খালি স্থানেও পৌছে 
না 


রাস্তায় ওষুধ ব্যবহার 


নয় । তাই রোযা নষ্ট হবে না ১ 


রোযা অবস্থায় কপার-টি করা 

২৫. মাসআলা: কপার-টি করলে 
রোযা ভাঙ্গবে না । কপার-টি বলা হয়, 
যোনিদ্বারে প্রাষ্টিক ফিট করা । যাতে 
সহবাসের সময় বীর্যজরায়ুতে পৌছতে 
না পারে । এমন করলে রোযা ভাঙ্গবে 
না। কারণ, যোনিদ্বার রোযা নষ্ট 
হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়। তবে 
কপার-টি লাগিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে 
সহবাস করলে রোযা ভেঙে যাবে এবং 
কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টিই ওয়াজিব 


২৬. মাসআলা: ঢুস নিলে রোঘা ভেঙে 
যাবে । কারণ ঢ্ুস মলদ্বারের মাধ্যমে 
ভেতরে প্রবেশ করে । আর মলদ্বার 
রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য রাস্তা ও 
পথ ।২৬ 


রোযা অবস্থায় প্রক্টোসকপি করা 

২৭. মাসআলা: প্রক্টোসকপি করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । পাইলস, ফিশার, 
ফিস্টুলা, অর্শ, বুটি ও হারিশ ইত্যাদি 


আসে, শরীর তা চোষে না তা ছাড়া 
সেই বস্তুটি ভেজা হওয়ার কারণে এবং 
কিছু সময় ভেতরে থাকার দরুণ রোযা 
ভেঙে যাবে । আর এর মধ্যেই রয়েছে 
সতর্কতা ।২৭ 


রোযা অবস্থায় 

ল্যাপারসকপি বায়োপসি 

২৮. মাসআলা: পেট ছিদ্র করে সিক 
জাতীয় একটি মেশিন ঢুকিয়ে পেটের 
ভেতরের কোন অংশ, গোস্ত ইত্যাদি 
পরীক্ষার জন্য বের করে আনাকে 
ল্যাপরসকপি বলে । এমন করলে এতে 
রোযা নষ্ট হবে না। কারণ রোযা 
ভাঙ্গার জন্য রোযা ভঙ্গকারী বস্ত 
শরীরের ভেতরে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ 
করা ও প্রবেশের পর সাথে সাথে বের 
না হয়ে ভেতরে ততক্ষণ সময় পর্যন্ত 
স্থায়ী থাকা আবশ্যক, যতক্ষণ ভেতরে 
থাকলে এ বস্ত বা তার অংশ বিশেষ 
হজম হয়ে যায়, এখানে এর কোনটি 
পাওয়া যায়নি । তবে সিকের মধ্যে 
কোন প্রকার মেডিসিন লাগানো থাকলে 
এবং তা মলদ্বার পর্যন্ত নাড়ি ভুড়ির যে 
কোন জায়গায় পৌছলে রোযা ভেঙে 
যাবে 1৯৮ 


২৯, 


রোগের পরিক্ষাকে প্রক্টোসকপি বলে । 


অপারেশন করলে রোযা ভাঙ্গবে না। 


মলদ্বার দিয়ে নল ঢুকিয়ে এ পরীক্ষা 


২৪. মাসআলা: পুরুষের প্রস্রাবের 
রাস্তা ও মহিলাদের যোনিদ্বারে ওষুধ 
ইত্যাদি ব্যবহার করলে এতে রোযা 


সিরোদকার অপারেশন হলো, অকাল 


করা হয়। যদিও নলটি পুরাপুরি 


গর্ভপাতের আশংকা থাকলে জরায়ুর 


ভেতরে ঢোকে না কিন্তু যাতে ব্যাথা না 
পায় সেজন্য নলের মধ্যে গ্রি-সারিন 


নষ্ট হবে না। তেমনিভাবে প্রশ্াবের 


জুন”১৫ 


জাতীয় পিচ্ছিল কোন বস্তু ব্যবহার 


মুখের চতুর্দিক সেলাই করে মুখকে 
আটকে রাখা । এতে অকাল গর্ভপাত 
রোধ হয় । এর মধ্যে যেহেতু রোযা 
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ভাঙ্গার মতো কোন কিছু পাওয়া যায় 
না। তাই এর কারণে রোযা নষ্ট হবে 
না। উল্লেখ্য যে, সেলাই করার সময় 
সাধারণত কিছু রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে । 
এতেও রোযা ভাঙ্গবে না । কেননা রক্ত 
বের হওয়া রোযা ভঙ্গের কোন কারণ 
নয় | 


রোযা অবস্থায় ডি এন্ড সিকরা 
৩০. মাসআলা: ডিএন্ডসি করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । গর্ভধারনের আট 
সপ্তাহ থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে 
ডিলেটর এর মাধ্যমে জীবিত কিংবা 
সংক্ষেপে ডিএন্ডসি বলে। যেহেতু 
গর্ভধারনের দুই মাসের মধ্যে 
সাধারণত সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভালো 
ভাবে সৃষ্টি হয় না। কেননা, অঙ্গ 
পরত্যঙ্গ সৃষ্টি হওয়ার জন্য কমপক্ষে 
গর্ভধারনের পর থেকে একশত বিশ 
দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে হবে। 
এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি 
অসুস্থতার কারণে বা ইচ্ছাকৃতভাবে 
ব্যাথার কারণে গর্ভপাত করা হয়, 
অত:পর যদি রক্তম্্রাব হয়, তাহলে ইহা 
নিফাস হিসেবে গণ্য হবে না। বরং 
উক্ত স্রাব যদি তিন দিন বা ততোধিক 
স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয হিসেবে 
গণ্য হবে । আর যদি তিন দিন থেকে 
কম হয়, তখন তা ইস্তেহাজা হিসেবে 
গণ্য হবে । সুতরাং যদি হায়েয হয়ে 
থাকে, তখন যরোযা সহিহ হবে না। 
আর যদি ইসতিহাযা হয়, তখন তার 
রোযা নষ্ট হবে না, বরং শুদ্ধ হয়ে 
যাবে । সুতরাং এভাবে গর্ভপাতের পর 
সঙ্গে সঙ্গে রোযা নষ্ট হবে না, বরং 
তাকে রোযা রাখতে হবে ।? 


১ কে) আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাই ফী 
তারতীবিশ শারাঠি, এইচএম সাঈদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ২, পৃ. 


জুন”১৫ 


৭৫; (খ) আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া 
ফী শরহি বিদায়াতুল মুবতাদী, দারুল 
মাআরিফ, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
২১১ 

২ (ক) ইবনে আবিদীন, রাদ্ুল মুহতার আলাদ 
দ্ুরারিল মুখতার »₹ হাশিয়াতি ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, এইচএম 
সাঈদ কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ২, 
পৃ. ৩৭১) (খ) মুফতী রশীদ আহমদ, 
আহসানুল ফতোয়া, এইচএম সায়ীদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ৪, পৃ. ৭০ 

৩ (ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতৃওয়ালা 
আল-হিন্দিয়। - ফতওয়ায়ে আলমগীরী, 
খ. ১, পৃ. ১৯৫7 খে) আবু দাউদ, আস- 
স্নান, খ. ১, পৃ. ৭০; (গে) ইবনু নুজাইম, 
আল-বাহরত্র রায়িক শরহু কানাহিদ 
দাকারিক, খ. ২, পৃ. ২৫৭; (ঘ) আলিম 
ইবনুল আলা, আল-ফাতাওয়া আত- 
তাতারখানিয়া, খ. ২, পৃ. ৩৪৫ 

* আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. 
১, পৃ. ১৭৩ 

« (কে) ইবনে আবিদীন, গজ খ. ২, পৃ. 
৪২১; খে) আল-মারগীনানী, প্রাজ্ঞ, খ. 
১, পৃ. ২১১; (গ) আলিম ইবনুল আলা, 
আল-ফাত7ওয়া অাত-তাতারখানিরা, খ. 
২, পৃ ৩৮৩ 

১ (ক) আল-কাসানী, প্রাক, খ. ২, পৃ. 
২৩৬; খে) আল-মারগীনানী, এাওক্ত, খ. 
১, পৃ. ২২৪; গে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, 
আল-ফতৃওয়ালা অ)ল-হিন্দিরা, খ. ১, পৃ. 
২০৭; (ঘ) ইবনু নুজাইম, গ্রাঙজ্, খ. ২, 
পৃ ২৫৭ 

* ইসলাম ও আখুনিক চিকিৎস) বিত্ঞান, পৃ. 
৩২০ 

* (ক) ইবনে আবিদীন, গ্রাঙভ খ. ২, পৃ. 
৩৯৪৫; (খ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফতৃওয়)লা আাল-হিন্দিরা, খ. ১, পৃ. ২০৩ 

৯ (ক) জাদীদ ফিকহী মাসারিল, খ. ১, পৃ. 
১৮৩; খে) আলিম ইবনুল আলা, আল- 
ফাতাওয়া আত-তাতারখানিরা, খ. ২, পৃ. 
৩৬৬ 

১ ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
২২৩ 

* কে) ইবনে আবিদীন, এঞঁওক্, খ. ২, পৃ. 
২০০; (খ) খধুলাসাতুল ফাতাওয়া, খ. ১, 
পৃ ২৫৩ 

১২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৫ 


** (ক) আল-কাসানী, গ্রাুজু খ. ২, পৃ. ৯২; 
(খ) ইবনে আবিদীন, এও, খ. ৩, পৃ. 
৪০০; (গ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফতৃওয়।লা অ)ল-হিন্দিরা, খ. ১, পৃ. ২০০ 

১ (ক) জাদীদ ফিকহী মাসায়িল, খ. ১, পৃ. 
১৮৬ খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস7 
বিভ্ঞান, পৃ. ৩২৪ 

১ (ক) ইবনে আবিদীন, এাঁওক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) ইবনু নুজাইম, প্রাওক্ত, খ. ২, 
পৃ. ২৭৮; গে) আপকে মাসায়েল আাওর 
উনকা হল, খ. ৩, পৃ. ২১৪ 

** ভাল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, খ. 
১২৪ 

** ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎস) বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৮ 

৯৮ (কে) ইবনে আবিদীন, এরাঁওজ্ছ খ. ২, পৃ. 
২০০; (খ) এঁলাসাতুল ফা7ত7ওয়া, খ. ১, 
পৃ ২৫৩ 

১ (ক) ইবনে আবিদীন, এাঁওক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; (খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৫ 

২, ইসলাম ও আাবানিক দিকিৎসা বিত্ঞান, পৃ. 
৩২৪ 

২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিওসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৫ 

২ (ক) আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, 
খ. ৩, পৃ. ২৮৮; খে) ইসলাম ও আবীনিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ (ক) ইবনে আবিদীন, গজ, খ. ৩, পৃ. 
৩৬৭; (খ) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিভ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, 
খ. ১১৪-১১৫; খে) ইসলাম ও আধুনিক 
চিকিওস। বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ ইসলাম ও আাানিক দিকিৎসা বিত্ঞান, পৃ. 


৩২৯ 

২, (ক) ইবনে আবিদীন, গ্রাগজ্, খ. ৩, পৃ. 
৩৭৬; (খ) আল-মারগীনানী, গরাঁজ্, খ. 
১, পৃ. ২২০ 

২ ইসলাম ও আাখানিক দিকিৎসা বিত্ঞান, পৃ. 
৩৩০ 

২ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, 
খ. ১২৪-১২৫; খে) ইসলাম ও আখুনিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. ৩৩০ 

২ ইসলাম ও আখানিক চিকিৎসা বিড্ঞান, পৃ. 
৩২৯ 

১০ কে) ইবনে আবিদীন, এও, খ. ১, পৃ. 
৩০২; (খ) মুফতী রশীদ আহমদ, এরাও, 
খ. ২, পৃ. ৭১ 
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তারাবীহ শব্দের ব্যাখ্যা 


তারাবীহ শব্দের ব্যাখ্যায় বুখারী 
শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফিযুল হাদীস 
ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.) 
বলেন, 


29160 7১৩ 5255 ৫5 ৪59 
০৪০৯-০৩ চিনি ০91৩8 
(99585৮55 এ ও ৮ 38০9॥ 
1-41৮450 2া্জ থে 
০৫০ ৪৫ ৮৯ ৫৩৫৫৪ 2০০ 

১ ০৪ ৩8৩৪5 

অর্থাৎ ৫5 শব্দটি %5% শব্দের 
বহুবচন, যার অর্থ একবার আরাম 
করা । যেমন- £4-০৫ অর্থ একবার 


সালাম করা | শরীয়তের পরিভাষায় 
জুন'১৫ 


তারাবীহ বলে, সে নামাযকে যা 
রামাযান মাসের রাতে জামাতবদ্ধ হয়ে 
আদায় করা হয়। তারাবীহ বলে 
নামকরণ করার কারণ হল, সর্বপ্রথম 
যারা জামাত বদ্ধ হয়ে তারাবীহের 
নামায আদায় করেছেন তারা প্রতি দুই 
সালামের মাঝে আরাম করতেন ৯ 


১৪০০ বছরের আমল 

বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস ইমাম 
বায়হাকী (রহ.) তার অমর গ্রন্থ আস- 
সুনানুল কুবরায় হাদীস বর্ণনা করেন 
যে, 

10505915648 


রে 


876৩2 ৮৭1০ 


রত ত 


2০৯৮৪৮15266 52 হিপ কৃতি হ 
9922 193 9 9 ০27 


ও ০5 ৪ 95৪25 1945 8 
হযরত সায়িব ইবনে ইয়ামীদ (রোষি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খলীফাতুল 
মুসলিমীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাষি.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম 
২০ রাকাআত তারাবীহ পড়তেন । 
হযরত ওসমান (রাষি.)-এর যুগে 
থাকা কষ্টকর হওয়ার কারণে লাঠিতে 
ভর করে দীড়াতেন ২ 

উক্ত কিতাবে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, 


21 ০5০212৮1125 ০৫25০ 


৫55৫1 কুদরত ৪০855824414 +র্দ এ 
৩:০৪ ৩৩০০০ ০৫৯ ও ৮৪ ০৩ না এ 


কে ত€ 
এ 
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হযরত আলী (রাযি.)-এর যোগ্য 


ইমাম আহমদ (রহ.) এর উক্তি হল, 


শাগরিদ জলীলুল কদর তাবেয়ী হযরত 
শুতাইর ইবনে শাকাল রহ.) 
তারাবীহের নামাযের ইমাম ছিলেন । 
তিনি তারাবীহের নামায ২০ রাকাআত 
পড়াতেন | 

তিনি একথাও বলেন, 

26 9০5500 ন2)। ও ৫6৬ ৫৬০ 


হযরত আলী (োঘি.) এক ব্যক্তিকে 
২০ রাকাআত তারাবীহ পড়ানোর জন্য 
নির্দেশ দিয়েছিলেন 1 

তখনকার মক্কাবাসীর আমলও বিশ 
রাকাআত ছিল | হযরত নাফে' (রহ.) 
বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাষি.) মক্কায় বিশ রাকাআত তারাবীহ 
পড়তেন ৷ তবে মক্কাবাসীরা প্রতি ৪ 
রাকাআত পর বিরতিকালে তাওয়াফ 
করে অধিক সাওয়াব অর্জন করতেন, 
মদীনাবাসী এটা শুনে মক্কাবাসীদের 
অনুরূপ সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে 
প্রতি চার রাকাআত পর ৪ রাকাআত 
করে বাড়িয়ে দেন। তাই ২০ 
রাকাআত ৩৬ রাকাআতে পরিণত 
হয় ।ঃ 

তাই ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, 
হার্রা যুদ্ধের আগে থেকে আজ পর্যন্ত 
৩৬ রাকাআত তারাবীহের নামাযের 
আমল চালু রয়েছে। ইমাম শা'রানী 
বলেন, 

৪১৮ 0০ ৬৪০৩ ৮1০০৪ 


২5১ ১৬-৯৪ ০৮০০১ ৮৫% এ ৪9154] 
৩০৯১ ৮০০-০০15]5 
৩১১১৩৩৬1০৩৪ এনা 

২) 
অর্থাৎ তারাবীহের রাকাআত সম্পর্কে 
ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও 


জুন”১৫ 


রামাযান মাসে তারাবীহের নামায ২০ 
রাকাআত | আর তা জামাতের সাথে 
আদায় করা উত্তম । ইমাম মালেক 


পাওয়া যায়। হযরত সাঈদ ইবনে 
জুবায়র, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবু 
হানিফা, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
সকলেই ২০ রাকাআত তারাবীহ 


(রহ.)-এর এক উক্তি হচ্ছে, 
তারাবীহের নামায ৩৬ রাকাআত ৬ 


পড়তেন এবং সকলকে পড়তে 
বলতেন । 


ইমাম তিরমিযী (রহ.) তারাবীহের 


এই আলোচনার দ্বারা প্রমাণ হল 


রাকাআত সংখ্যার ক্ষেত্রে ইমামগণের 
মতামত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 
ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী 
(রহ.) তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআত বলে মত ব্যক্ত করেন। 
ইমাম মালেক (েহ.) বলেন, 
তারাবীহের নামায (বিতিরসহ) ৩৯ 
রাকাআত । 

উল্লেখ্য যে, ইমাম তিরমিযী (রহ.) 
উক্ত আলোচনায় ৮ রাকাআতের কোন 
উক্তি পেশ করেননি । এটা একথার 
প্রমাণ যে, ইমাম তিরমিযী (রহ.) এর 
যুগে বা তার আগে ৮ রাকাআত 
তারাবীহ পড়া তো দূরের কথা ৮ 
রাকাআত তারাবীহ হওয়া ছিল 
কল্পনাতীত । ইমাম শাফিয়ী (রহ.) 
যেহেতু বিশ রাকাআত তারাবীহের 
পক্ষে ছিলেন তাই মন্কা-মদীনাসহ সারা 
বিশ্বে যেখানে যেখানে শাফিয়ী 
মাযহাবের অনুসারী ছিল, সেখানে 
তারাবীহের নামায ২০ রাকাআত হত । 
এভাবে ইরাক, কুফা ও বাসারা দেশে 
যেহেতু হযরত আলী (োযি.)-এর 
দারুল হুকুমত ছিল তাই সেখানেও ২০ 
রাকাআতের ওপর আমল চালু ছিল। 
কুফাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (াযি.)ও ২০ রাকাআত 
তারাবীহ পড়তেন । 

হযরত আসওয়াদ ও মুয়াইদ ইবনে 
গফলা (রহ.) [যারা হযরত ওমর, 
হযরত মুয়ায, হযরত হুযায়ফা, হযরত 
বিলাল (রাযি.)সহ বহু কেবারে 
সাহাবাদের সানিধ্যপ্রাপ্ত ছিলেন] বিশ 
রাকাআত তারাবীহ পড়তেন বলে 


ইতিহাসের সোনালি যুগ থেকে শুরু 
করে শত শত বছর পর্যন্ত ৮ রাকাআত 
তারাবীহ পড়া তো দূরের কথা ২০ 
রাকাআতের কম তারাবীহ হওয়ার 
কল্পনাও ছিল না। এরই 
ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আমরা 
দেখতে পাচ্ছি মন্কা-মদীনাসহ সারা 
বিশ্বে প্রায় সকল মসজিদে ২০ 
রাকাআত তারাবীহের জামাআত 
অনুষ্ঠিত হয় | এটা মনগড়া নয়, বরং 
সহীহ হাদীস মুতাবেক আমল । 


ইজমার আলোকে ২০ 

রাকাআত তারাবীহ 

পূর্বের আলোচনার দ্বারা সর্বসাধারণের 
সামনে দিবালোকের ন্যায় একথা স্পষ্ট 
হয়ে গেলো যে, সহীহ হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত যে, হযরত ওমর (রোি.)-এর 
যুগ থেকে মক্কা-মদীনা, কুফা-বাসারা, 
শাম-সিরিয়াসহ সারা বিশ্বে সাহাবা ও 
তাবেয়ীদের সর্বসম্মতিক্রমে 
জামাআতবদ্ধভাবে বিশ রাকাআত 
তারাবীহের আমল চালু রয়েছে । কোন 
একজন সাহাবী বা তাবেয়ী এতে কোন 
আপত্তি উত্থাপন করেননি | আর এটাই 
ইজমা । জগত-বিখ্যাত মুহাদ্দিস 
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রেহ.) বলেন, 
একথা চিরসত্য যে, হযরত উবাই 
ইবনে কাআব (রাযি.) হযরত ওমর 
(রাধি.)-এর যুগে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ ও তিন রাকাআত বিতির 
পড়তেন। আর এটা খুলাফায়ে 
রাশেদীনের সুন্নাতের দ্বারা প্রমাণিত । 
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এ কাজে সকল মুহাজির আনসারগণ 


হযরত ওমর (োযি.)সহ সকল 


শরীক ছিলেন। কেউ অস্বীকার 
করেননি, বরং সাদরে বরণ করে 


নিয়েছেন ।" 


সাহাবাদের আমল হাদীসে মারফুর 
মর্যাদা রাখে । কারণ হাদীসে মাওকুফ 
যদি কিয়াসী বিষয় না হয় আর তাঁর 


মুহাদ্দিস ইবনে কুদামা রেহ.) বলেন, 
হযরত ওমর (োযি.)-এর বিশ 


বিরুদ্ধে কোন হাদীস না থাকে সেটা 
হাদীসে মারফুর মতো দলীল হবে 1৯ 


রাকাআত তারাবীহ আদায় করার 
ওপর সকল সাহাবার ইজমা সংঘটিত 
হয়েছে। এটা আমাদের সকলকে 
মানতে হবে 1৮ 
বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী 
আল কারী (রেহ.) বলেন, 
০১-3৯5 655 505 2258 €া 
হঠাত 
অর্থাৎ সকল সাহাবায়ে কেরাম বিশ 
রাকাআত তারাবীহের ওপর একমত 
পোষণ করেছেন ৯ 
শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া 
(রহ.) বলেন, বিক্ষিপ্ততা বন্ধ করে এক 
ইমামের পিছনে ২০ রাকাতের ওপর 
ইজমা সংঘটিত করলেন ।১ 


বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা 
আনোয়ার শাহ কাশ্ীরী (রহ.) বলেন, 
25১ ১০৯৪ ৩০ জর জট ১৩ ৪ 

৮৪৪৭ 350 ০০৮০৪ 
অর্থাৎ চার ইমামগণ ২০ রাকাআত 
তারাবীহের মত গ্রহণ করা, এটা 
ফারুকে আযম ওমর (রাযি.) এর 
আমল | তিনি আরো বলেন, [] 


05200 2৭ ০৮25০ 35০৮২ 4০ এও 


১৫৪ ও 280 এপ ০9915] এ আও 


.১স 
অর্থাৎ হযরত ওমর (রাযি.)-এর ২০ 
রাকাআত তারাবীহের আমল সকল 
উম্মত গ্রহণ করে নিয়েছেন। 
তারাবীহের বিষয়টি ওমর রাজি এর 


[াথা]]]া]াাাগাগথাা]]া] 
] !"্াগযাাা]) 
অর্থাৎ বিশ রাকাআত তারাবীহ এটা 


তিনি আরও বলেন, পরবর্তী যুগে 
তারাবীহের নামা কেউ ২০ 
রাকাআতের অধিক আদায় করলেও 
হযরত ওমর (রাি.) যা করেছেন তার 
ওপর সাহাবাদের ইজমা সংঘটিত 
হয়েছে এটা সকলকে মানতে হবে । 
একথা ইমাম শা'রানী ও ইমাম সুযুতী 
উভয়েই স্বীকার করেছেন । অতএব 
কেউ যদি এর বিপরিত করে সেটা হবে 
ইজমার মাঝে ফাটল সৃষ্টি করা এবং 
আত্মপুঁজা মাত্র ।৯২ 
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খিলাফতের দ্বিতীয় বছর ২০ 
রাকাআতের ওপর চির মিমাংসা হয়ে 
যায় 1১৪ 

দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা প্রমাণ হল ২০ 
রাকাআত তারাবীহের ওপর হযরত 
ওমর (রাযি.)-এর যুগে ইজমা 
সংঘটিত হয়েছে । এটা হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর ব্যক্তিগত আমল নয় । 
সাহাবায়ে কেরামের কাছে অবশ্যই ২০ 
রাকাআতের ওপর দলীল ছিল । নতুবা 
একেবারে ঘৃণা করতেন তারা কেন 
প্রতিবাদ করলেন না। তারা সকলে 
নিচ্ছুপ থাকাটাই দলীল | উল্লেখ্য যে, 
পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের কেউ বিশ 
রাকাআতের বেশি পড়লেও কোন 
সমস্যা নেই। কারণ ইজমায়ে 


আকসারী অর্থাৎ অধিকাংশের মত 
হিসেবেও ইজমা বলা যাবে । 


(রহ.)-এর উক্তির অপব্যাখ্যা 
আমাদের লা মাযহাবী বন্ধুরা ৮ 
রাকাআত তারাবীহের পক্ষে 
জগতবিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা 
আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)-এর 
উক্তি দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন । 
তারা বলেন, আল্লামা কাশীরী (রহ.) 
বলেন, রাসূল (সা.)-এর যুগে 
তারাবীহের নামায আট রাকাআত ছিল 
২০ রাকাতের হাদীস অত্যন্ত যয়ীফ ও 
আট রাকাতের হাদীসের সাথে 
₹ঘর্ষিক । এক্ষেত্রে আমরা বলবো 
রাসূল (সা.)-এর যুগে তারাবীহের 
নামায যে বিশ রাকাআত ছিল তা 
প্রমাণ করেছি। কোন ইমাম বা 
মুহাদ্দিসের উক্তির আলোকে নয় 
আল্লামা কাশ্রীরী (রহ.)-এর উক্তিই 
যদি আপনাদের দলীল হয় তাহলে 
তাঁর বাকী কথা আপনারা গ্রহণ 
করলেন না কেন? তিনি তো একথাও 
বলেছেন, 
25১ ০৯০৯৪ ৩ আর জট ১৪৩ 
৪৮১1 ও 5১02) 1৯৮ 9৯ 
অর্থাৎ ইমাম চতুষ্ঠয়ের ২০ রাকাআত 
তারাবীহের মতগ্রহণ করা হযরত 
ফারুকে আযম (রাযি.)-এর আমল । 
তিনি আরও বলেন, 
0505 281 ০৮5১ 33950 4০ তাও 


১৪৪ এ 8১0 ২1 ও 0931501৮০৬3 
*এস 
অর্থাৎ ওমর (োযি.)-এর তারাবীহের 


২০ রাকাতের আমল সকল উম্মত এক 
বাক্যে মেনে নিয়েছে । ওমর (রোযি.) 


_____1 আত্তার্তহীদ ১৫ 
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এর খিলাফতের দ্বিতীয় বছর 


রাকাআত সুমাত বলেছেন । অথচ 


তারাবীহের নামায ২০ রাকাআতের 


তিনি ফতোয়া শামীতে বলেন, ফতহুল 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাষি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 


ওপর মিমাংসা হয়ে গেছে। তিনি 
আরও বলেন, 
2৩ সই শিস) ১22০1 ও তত 3৪ 
এ ৩৯ (০৩--৪৫]। ০১১-০191 ৮৮201 
৮৮৮০ ৮5০১ 35১00 
অর্থাৎ সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে 
রাসুল (সা.) বলেন, তোমরা আমার 
সুনাতের অনুসরণ কর এবং 
খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের 
অনুসরণ কর । অতএব হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর ২০ রাকাআত তারাবীহের 
আমলও সুন্নাত হবে 1৯৫ 
আপনারা তার পূর্বের কথাগুলি দলীল 
বানিয়ে পেশ করলেন । অথচ পরবর্তী 
কথাগুলি কেন গ্রহণ করলেন না । ওহ! 
আপনারা দইয়ের হাড়ি নিতে রাজি 
মুগ্ডরের বাড়ি খেতে রাজি না। সহীহ 
হাদীসের চেয়ে একজন হানাফী 
মুহাদ্দিসের কথার যদি মূল্য আপনাদের 
কাছে বেশি হয় তাহলে তার পূর্ণ 
তাহকীক গ্রহণ করলেও সঠিক রাস্তা 
পেয়ে যেতেন । আল্লাহ পাক তাওফীক 
দান করুন । 


আল্লামা শামীর নামে অপপ্রচার 
আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী 
রাকাআত সংখ্যা সম্পর্কে বলেন, 
4৮৪৩৪ (4553-3৯5 ০৯529 
6১975৮14585 
অর্থাৎ তারাবীহের নামা বিশ 
রাকাআত, এটাই জমহুরে ওলামার 
মত | সারা বিশ্বে এর ওপরই আমল 
চালু রয়েছে 1১৬ 

কিন্তু জনৈক শায়খে আহলে হাদীস 
বলেন যে, আল্লামা শামী নাকি ফতোয়া 
শামীতে তারাবীহের নামায আট 


জুন”১৫ 


কদীর কিতাবে তারাবীহের নামায আট 
রাকাআত সুন্নাত ও বাকি ১২ 
রাকাআত মুস্তাহাব বলা হয়েছে, আমি 
সে কিতাবের টিকাতে জোর প্রতিবাদ 
করেছি 1৯৭ 

এরপরেও যদি বলা হয় আল্লামা শামী 


(রহ.) তারাবীহের নামা আট 
রাকাআত সুনাত বলেছেন, এটা 
অপপ্রচার বৈ আর কিছু নয় । 
আল্লামা লাখনবী (রহ.) 
সম্পর্কে ভুল ধারণা 


আহলে হাদীস নামধারীরা আল্লামা 
লাখনবী সম্পর্কে প্রচার করে যে, তিনি 
তারাবীহের নামায আট রাকাতের 
পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন । এটা সম্পূর্ণ 
বাজে কথা । কারণ মাজমুয়ায়ে 
ফতোয়া গ্রন্থে আল্লামা লাখনবী রেহ.) 
লিখেন, বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত 
আয়িশা রোযি.)-এর হাদীস 
তাহাজ্জুদের নামায সম্পর্কে । আর এ 
ক্ষেত্রে রামাযান ও গায়রে রামাযান 
সমান । 
সিহাহ সিত্তার কোন হাদীস দ্বারা 
তারাবীহের নামাযের রাকাআত সংখ্যা 
জানা যায় না। শুধু মুসলিম শরীফের 
এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হযরত 
আয়িশা (রাযি.) বলেন, 
০১০০4 %88 81075 9৮4) 
(925 উ ক ১৬০৭ 
অর্থাৎ রাসূল (সা.) রামাযান মাসের 
শেষ দশদিন এত বেশী এবাদত 
করতেন যা অন্য সময় করতেন না 1৯৮ 


মুসানাফে ইবনে আবু শায়বা ও 


৩৫ ও 525 58 ৭৮৩ ১] ০৪ 


2৮৮ ৫527 পু ভুত ৩০০৩ 
(459 ৩2০ ০০০৪০ ও রো 


রামাযান মাসে জামাআতের সাথে বিশ 
রাকাআত তারাবীহের নামায আদায় 
করেন 72 

সুনানে বায়হাকীতে সহীহ সনদে 
এসেছে, 


€০558৮ 15216) ১14,752 5 ল্ ক 
০৪০৪ 1%0) :০0 শে ৩ ৩৪৮৯ ৩৪ 
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৩:০৯ ৩৩৪5০ এন ও ৩০পি ১৫০ ৬৪ 
2৮৮ 
(49 


“হযরত সায়িব ইবনে ইয়ামীদ (রাযি.) 
কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 
তারা রামাযান মাসে হযরত ওমর 
(রাযি.) এর যুগে বিশ রাকাআত 
তারাবীহ পড়তেন ।”২ 

অতএব প্রমাণ হল, আল্লামা লাখনবী 
(রহ.)ও তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআত হওয়ার পক্ষেই ছিলেন | এর 
পরেও আল্লামা লাখনবী (রহ.) ৮ 
কিছু নয় । 


আল্লামা আইনী (রহ.)-এর মত 
হানাফী মাযহাবের ভাষ্যকার আল্লামা 
বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) সম্পর্কে বলা 
হচ্ছে, তিনি তারাবীহের নামায আট 
রাকাআত বলে মত ব্যক্ত করেছেন । 
অথচ তিনি বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 
উমদাতুল কারী গ্রন্থে বলেন, 

3 টি রর ৫০ ৩৪ (৩৪৯0) ও 
:0$ 22 ০৫৯৪ ৩৮৫০ ৩৮ তি 
অর্থাৎ আলমুগনী কিতাবে উল্লেখ 
রয়েছে, হযরত আলী রোযি.) এক 
ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন 


4: আত্তান্তহীদ ১৬ 
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মুসুল্লীদেরকে নিয়ে বিশ রাকাআত 
তারাবীহ পড়ে । আল্লামা আইনী (রহ.) 
বলেন, তারাবীহ বিশ রাকাআত 
হওয়াটা ইজমার মতো 1১১ 


হাদীস যয়ীফ বলেছেন, এটা সম্পূর্ণ 
অনর্থক কথা । 


মারাকিউল ফালাহ গ্রন্থের বর্ণনা 


অতএব বোঝা গেল আল্লামা আইনী 
(রহ.)-এর দৃষ্টিতেও তারাবীহের 
নামায বিশ রাকাআত । 


শায়খুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ 
যাকারিয়া (রহ.)-এর দৃষ্টিতে 
তারাবীহের রাকাআত সংখ্যা 
শায়খুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়া 
(রহ.) আওজাযুল মাসালিক শরহে 
মুওয়াভ্া মালিক কিতাবে লিখেন, 


৯৮ 0৪ ০৬ 0৮9৮) ০0৯১৩ 
এ০৫০৮ট1১ এ১এ০ ২০৮| ৩৯৮৩ 


৯4১৩০ ৭ 01 এ ০] ঘট 4১95 
“একথা অনস্বীকার্য যে, তারাবীহের 
নামায বিশ রাকাআত হওয়াটা হযরত 
ওমর (োযি.)-এর আমল দ্বারা 
প্রমাণিত এবং তখনকার সকল 
সাহাবায়ে কেরাম নিরবে-নির্দিধায় গ্রহণ 
করা একথার প্রমাণ যে, তাদের কাছে 
অবশ্যই কোন দলীল ছিল 1২২ 


আল্লামা যায়লায়ী 

(রহ.)-এর অভিমত 

আল্লামা যায়লায়ী (রহ.) হানাফী 
মাযহাবের ফিক্হ গ্রন্থ তাবয়ীনুল 
হাকায়িক শরহে কানযুদ দাকায়িক 
কিতাবে লিখেন, তারাবীহের নামায 
২০ রাকাআত | দলীল হিসেবে তিনি 
ইমাম বায়হাকী করুক বর্ণিত সহীহ 
হাদীসটি বর্ণনা করেন । অতএব তিনি 
বলেন, তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআতের ওপর ইজমা সংঘটিত 
হয়েছে ১ 

এরপরেও আল্লামা যায়লায়ী সম্মর্কে 
একথা বলা যে, তিনি বিশ রাকাআতের 
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হানাফী মাযহাবের ফিকাহগ্রন্থ নুরুল 
ইযাহ কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মারাকিউল 
ফালাহে বলা হয়েছে, 

৮৮847122915 0৩ এসএ ভাজ ৮৬ 


এ 1 ৩০১ ৬৭০০৭। 1০৪ ৩ ৩১১০০ ০। 


তবে আল্লামা ইবনুল হুমামের এই 
তাহকীক কেউ গ্রহণ করেননি | বরং 
সকলেই প্রতিবাদ করেছেন । আল্লামা 
আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.) বলেন, 
আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) এমন 
কথা বলেছেন যা আর কেউ বলেনি, 
তার একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ 
রাসূল (সা.)-এর কথা বা কাজ যেমন 
সুন্নাত তন্রপ সাহাবায়ে কেরামের 
কাজও সুনাত। সেখানে রাসূলের 


অর্থাৎ তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআত এটা আবু বকর (রাি.) 


সুন্নাতকে সুন্নাত বলা আর সাহাবাদের 
সুন্নাতকে মুস্তাহাব বলার কোনো 


ব্যতীত খুলাফায়ে রাশিদার আমলের 
দারা প্রমাণিত 1৯ 


মোটকথা 

যেসব হানাফী মুহাদ্দিসীনে কেরাম 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.)-এর হাদীসটি যয়ীফ বলেছেন 
তারা সকলেই বিশ রাকাআত 
ইয়াধীদ (রাযি.)-এর হাদীস দ্বারা 
দলীল পেশ করেছেন। তথাকথিত 
আহলে হাদীস বন্ধুদেরকে বলবো, এ 
সকল মুহাদ্দিসবর্গের তাহকীকই যদি 
আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে 
তাদের তাহকীক পুরাটাই গ্রহণ 
করুন। যতটুকু আপনাদের স্বার্থ 
হাসিলের সহযোগী সেটুকুই গ্রহণ 
করবেন আর যা আপনাদের স্বার্থের 
পথে বাঁধা হবে তা গ্রহণ করবেন না 
এটা কেমন বিচার? 


আল্লামী কামাল ইবনুল হুমাম 
হানাফী (রহ.)-এর অভিমত 
আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী (রেহ.) 
ফতহুল কদীর নামক গ্রন্থে বলেন, 
তারাবীহের নামা মোট ২০ 
রাকাআত | এর মধ্যে ৮ রাকাআত 
সুন্নাত বাকি ১২ রাকাআত মুস্তাহাব । 


অবকাশ নেই, এমনটি কেউ বলেননি । 


রাসূল (সা.) বলেন, 
(৯৬ গর] 525 ৩44 


. (25৫2) 
“তোমরা আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে 
রাশিদীনের সুনাতের অনুসরণ 


সুন্নাতকেও সুন্নাত 
বলেছেন । অতএব দুয়ের মাঝে 
পার্থক্য করা যাবে না 1২৬ 

আল্লামা ইবনে আবিদীন শামীও জোর 
প্রতিবাদ করেছেন ।২ 


মুহাদ্দিস শায়খ ইবনে 

তাইমিয়া রেহ.)-এর দৃষ্টিতে 

বিশ রাকাআত তারাবীহ 

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে 
তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 


০ 


এ ক ৫ 
5০241 ০25 ত্র দু ৮০2৫ 274 
155 ০৪ প্রন ওই তো. শট ৩ নি 


585 6০50 ও 3৯53 ০০৬৪ ৮9৪ 
9 ৩85 624 ১৫ ৪ চি ১৪ 
১০০৭ 9০৮৫০ ও এজ তি 2) 

৮25৩0 
“সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, 
হযরত উবাই ইবনে কাআব (োযি.) 


___ ১ আভ্তার্তহীদ ১৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


মানুষদেরকে নিয়ে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ ও তিন রাকাআত বিতির 
পড়তেন । অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম 
এটি সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করেছেন । 
কারণ হযরত উবাই ইবনে কাআ*ব 
(রাি.) সকল মুহাজির ও আনসার 
সাহাবীদের উপস্থিতিতেই ২০ 
রাকাআত তারাবীহ পড়েছেন । কোন 
সাহাবী তার প্রতিবাদ করেননি । 
অতএব এটা সুন্নাত হওয়ার প্রমাণ 1৯৮ 


শেষ কথা 

দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা প্রমাণ হল, 
সহীহ-শুদ্ধ হাদীসের আলোকে 
তারাবীহের নামায বিশ রাকাআত । 
এটি সকল ওলামায়ে কেরাম গ্রহণ 
করেছেন । এমনকি অনেক আহলে 
হাদীস আলেমরাও স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছেন । যেমন আহলে হাদীসদের 
পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি লিফলেটে 
বলা হয়েছে, তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআত | ৮ রাকাআত সুনাত, ১২ 
রাকাআত মুস্তাহাব । এখানে তারা 
তাদের আত্মপঁজার স্বার্থে যদিও বিশ 
রাকাআতকে ২ ভাগ করেছে, তবে 
একথা অবশ্যই প্রমাণ করলো যে, ২০ 
প্রমাণিত । কারণ মুস্তাহাব তো হাদীস 
ছাড়া প্রমাণ হয় না। 

বিশ রাকাআত তারাবীহ যখন হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত । অতএব আসুন 
লিফলেটবাজি করে মানুষের মাঝে 
বিভক্তি সৃষ্টি না করে কাঁধে কাঁধ 
মিলিয়ে বিশ রাকাআত তারাবীহ 
আদায় করে অধিক সাওয়াব অর্জন 
করি। ২০ রাকাআত বিদআত বলে 
গুনাহ কামাই থেকে বিরত থাকি । 
আল্লাহ তাআলা সকলকে তওফীক দান 
করুন | আমীন । 


১ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 
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মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. 5 
১৯৫৯ খরি.), খ. ৪, পৃ. ২৫০ 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৬৯৯, হাদীস: ৪২৮৮ 

« আল-বায়হাকী, গ্রাঁঙভ খ. ২, পৃ. ৬৯৯, 
হাদীস: ৪২৯০ 

* আল-বায়হাকী, পরাগ খ. ২, পৃ. ৬৯৯, 
হাদীস: ৪২৯১ 

« আল-কাশ্মীরী, আল-আরফুশ শাবী শরহু 
তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান 
(১৪২৫ হি. ₹ ২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পু. 
২০৮ 

৬ আশ-শা'রানী, আল-মিফান, খ. ১, পৃ. ২১৭ 

৭ ইবনে তায়মিয়া, মজয়উল ফাতাওয়া, 
বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, 
মদীনা শরীফ, সুউদি আরব, খ. ২৩, পৃ. 
১১২ 

* ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, মাকতাবাতুল 
কাহিরা, কায়রো, মিসর, খ. ২, পৃ. ১২৩ 

৯ মোল্লা আলী আল-কারী, মিরকাতুল 
মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ, 
দারুল ফিকর, দামিক্ক, সিরিয়া, খ. ৩, পৃ. 


১১ ইউসুফ আল-বানুরী, মাআরিফুস স্নান 
শরহু স্ুনানিত তিরমিযী, এইচ এম সাঈদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান তৃতীয় 
সংস্করণ: ১৪১৩ হি. _ ১৯৯২ খ্রি.), খ. ৫, 
পৃ. ৫৪৫ 

১২ ইউসুফ আল-বানুরী, ওজু, খ. ৫, পৃ. 
৫৪৬ 

১ আবদুল হাই লাখনবী, যফরজ্ল আমানী ফী 
মখতসারিল জ্বুরজানী, খ. ১, পৃ. ১৯৬ 

» ইউসুফ আল-বানুরী, সাআরিফুস সুনান 
শরহু সনানিত তিরমিযী, খ. ২, পৃ. 
২০৮-২০৯ 

*« ইউসুফ আল-বানুরী, এাঁওভ, খ. ২, পৃ. 
২০৯ 

** ইবনে আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার আলাদ 
দ্ুরারিল মুখতার »₹ হাশিয়াতি ইবনে 
আবিদীন _ ফতোয়ায়ে শামী, দারুল 
ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৪৫ 

+* ইবনে আবিদীন, এাগভ খ. ২, পৃ. ৪৫ 


৯ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৮৩৬, হাদীস: ১১৭৫ (৮) 

৯ (ক) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসানাফ 
ফীল আহাদীস ওয়াল আসার, 

মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, 

খ. ২, পৃ. ১৬৪, হাদীস: ৭৬৯২, (খ) 

আত-তাবারানী, আল-মু'জায়ল কবীর, 

মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 

মিসর, খ. ১১, পৃ. ৩৯৩, হাদীস: ১৬১০৬, 

(গ) আত-তাবারানী, আল-ু জাম়ুল 

মিসর, খ. ১, পৃ. ২৪৩, হাদীস: ৭৮৯ ও খ. 
৫, পৃ. ৩২৪, হাদীস: ৫৪৪০, (ঘ) আবদ 
ইবনু হুমায়দ, আল-মুনতাখাব মিন মুসনাদি 
আবদ ইবানি হুমায়দ, মাকতাবাতুস সুন্না, 
কায়রো, মিসর, পৃ. ২১৮, হাদীস: ৬৫৩ 
(উ) আল-বায়হাকী, গাঁ, খ. ২, পৃ. 
৬৯৮, হাদীস: ৪২৮৬ 

১. কে) ইবনুল জান্দ, আল-মুসনদ, 
মুআস্সাসাতু নাদির, বয়রুত, লেবনান, পৃ. 
৪১৩, হাদীস: ২৮২৫, খে) আল-বায়হাকী, 
এ্রাজ্ু খ. ২, পৃ. ৬৯৯, হাদীস: ৪২৮৮ 

২ বদরুদ্দীন আল-আইনী, উমদাতুল কারী 
শরহু সহীহিল বুখারী, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান, ক. 
১৫, পৃ. ১৭৮ 

২২ মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-কান্ধলওয়ী, 
পাঙক্, খ. ২, পৃ. ৫৩৪ 


মিসর (১৩১৩ হি, _ ১৮৯৫), খ. ১, পৃ. 
১৭৮ 

২, আশ-শুররুমবুলালী, মারাকিউল ফালাহ 
শরহু নৃরিল ঈষাহ, আল-মাকতাবাতুল 
মিসরিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৫ হি. _ ২০০৫ খি.), পৃ. ১৫৭ 

২ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২৮, পৃ. ৩৭৩, হাদীস: ১৭১৪৪, হযরত 
ইরবায ইবনে সারিয়া এক থেকে বর্ণিত 

২ ইউসুফ আল-বানুরী, গ্রাঙজ্ত, খ. ২, পৃ. 
২০৯ 

২৭ ইবনে আবিদীন, গ্রাও্, খ. ২, পৃ. ৪৫ 

২৮ ইবনে তায়মিয়া, গ্াঁঙজ্, খ. ২৩, পৃ. ১১২ 


__7777.] আত্তার্তহীদ ১৮ 
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তারাবীহ, সাহারী, 
ইতিকাফের পর রামাযানের পঞ্চম 


ইফতার ও 


অবদান লায়লাতুল কদর বা মর্যাদার 
রাত্রি। মহানবী (সা.) এ রাতটিকে 
খোজার জন্যই একবার একমাস 
ইতিকাফ করেন । বিখ্যাত সাহাবী আবু 
সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) বলেন, 
একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) রামাযানের 
প্রথম দশকে ইতিকাফ করেন। 
তারপর তিনি দ্বিতীয় দশকেও 
ইতিকাফ করেন । তারপর তীবু থেকে 
মুখটা বের করে বলেন, “আমি 
লায়লাতুল কদর খোজার জন্যই 
রামাযানে প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে 
ইতিকাফ করলাম ।' তারপর আমাকে 
বলা হলো যে, “ওই রাত শেষ দশকে 
আছে । অতএব তোমাদের মধ্যে যে 
ব্যক্তি আরও ইতিকাফ করতে পছন্দ 
করে সে যেনো আবার ইতিকাফ 
করে । ফলে সাহাবীরা তার সাথে 
আবার ইতিকাফ করলেন ।১ 

এ হাদীস দ্বারা একটা প্রশ্ন ওঠে যে, 
লায়লাতুল কদরের এমন কী মাহাত্ম 
আছে, যার জন্য প্রিয় নবী (সা.) ও 
তার সাহাবীগণ সুদীর্ঘ একটি মাস 
নিজেদেরকে মসজিদে আবদ্ধ রেখে 
সারা দুনিয়াকে ভুলে গিয়ে সে নির্ধারিত 
রাতে কিসের খোজে ডুবে থাকলেন? 


জুন'১৫ 


তার উত্তর এই: বিখ্যাত মুফাসসিরে 
কুরআন ইমাম ইবনে আবু হাতিম 
(রহ.) বলেন, 
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হযরত আলী ইবনে উরওয়া (রাি.) 


প্রফেসর ড. মুমতাজুল বুখারী 


সময় চোখের পলক মারার মতো 
সময়ও তারা আল্লাহর না-ফরমানি 
করেননি । তারা হলেন আইয়ুব, 
যাকারিয়া, হিযকীল ইবনুল আজুয ও 
ইউশা' ইবনে নুন । কথাগুলো শুনে 
সাহাবায়ে কেরাম খুবই আশ্চর্যান্থিত 
হলেন । ফলে নবী (সা.)-এর নিকট 
জিবরাঈল (আ.) এলেন এবং বললেন, 
আপনার উম্মত সেই সাধকের আশি 
বছরের ইবাদতের কথা শুনে বিস্ময়ে 
বিমূঢ় হচ্ছে? তাই আল্লাহ তাআলা এর 
চেয়েও উত্তম ইবাদত আপনাদের জন্য 
নাধিল করেছেন । তা হলো সুরা আল- 
কদর । যাতে বলা হয়েছে যে, 
লায়লাতুল কদরে মাত্র একটি রাতের 
ইবাদত এক হাজার অর্থাৎ তিরাশি 
বছর চার মাসের ইবাদাতের চেয়েও 
উত্তম । এ সুসংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ 


অন্য বর্ণনায় আছে, একদিন নবী 
(সা.)-কে স্বপ্নে পূর্বেকার লোকেদের 
আয়ু দেখানো হলো । তখন তিনি 


থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বনী ইসরাইলের 


বুঝলেন যে, তার উম্মতের আয়ু খুবই 
কম । সুতরাং তারা সারা জীবন কাজ 


চারজন সাধকের কথা বললেন, তারা 
সুদীর্ঘ আশি বছর ধরে এমনভাবে 
আল্লাহর ইবাদত করেছেন যে, সে 


করলেও ওদের আমলের নিকটেও 
পৌছতে পারবে না। তখন আল্লাহ 
তাআলা তাকে লায়লাতুল কদর দান 


ল্য আত্ন্তহীদ ১৯ 
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করেন যা হাজার মাসের চেয়েও 
উত্তম 5 

কথিত আছে, হযরত সুলাইমান (আ.) 
এবং যুলকারনাইন পাচশ* মাস ধরে 
রাজত্ব করেন। তাদের সেসব 
আমালগুলোকে আল্লাহ তাআলা কদরে 
উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য রেখে 
দিয়েছেন । 

আরবি দাল-বর্ণে জযম দিলে %$ 
শব্দের অর্থ হয় সম্মান ও মর্যাদা । 
যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই 
বলেন, 

০ 8১৬$১৫2১6), ৯১৩৪৬৮৭৮৩৬৩ 
“তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মরাদা 
বোঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, 
মহাপরাক্রমশীল ॥১ 
তাই আবু বকর অররাক বলেন, এ 
রাতে মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ আল-কুরআন, 
মর্যাদাবান ফেরেশতা জিবরাইলের 
(আ.) দ্বারা মর্ধাদাশীল উম্মতের 
(উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার) ওপর নাযিল 
হয়েছে। সে জন্য এ রাতটির নাম 
লায়লাতুল কদর বা মর্যাদার রাত রাখা 
হয়েছে। 
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2০ এ ০৮১৪০৪4৩99৫ 
'আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহ ও 
জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে 
সৃষ্টি জগতের তাকদীর ভাগ্যলিপি 
লিখে রেখেছেন 1 
তা ছাড়া সুরা আদ-দুখানের তৃতীয় 
আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
বলেন, “কুরআন নাযিলের বরকতময় 
রাতে প্রত্যেক গুরুত্পূর্ণ বিষয়ের 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই আয়াতের 
ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আববাস (রাি.) থেকে বর্ণিত আছে 
যে, এ বছর থেকে আগামী বছর পর্যস্ত 
বৃষ্টি ও রূজি এবং আয়ু ও মৃত্যুর 
পরিমাণ যতটা হবে তা এ লায়লাতুল 
কদরের রাতে নির্ধারণ করা হয়। 


জুন”১৫ 


অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার বছর আগে 
লওহে মাহফুষে যে ভাগ্যলিপি লেখা 
আছে তা থেকে উক্ত বিষয়গ্তলো এ 
রাতে ফেরেশতাদের লিপিবদ্ধ করিয়ে 
দেওয়া হয়। সে জন্য এ রাতকে 
লায়লাতুল কদর বা ভাগ্য নির্ধারণের 
রাত বলা হয় ১ 

যেসব ফেরেশতাদেরকে উক্ত 
বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দেয় 
হয় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) উক্তি মোতাবেক তারা হলেন 
চারজন ইসরাফীল, মীকাঈল, 
জিবরাঈল ও আযরাঈল (আ.)। 

এ আয়াতের ভিত্তিতে আরবী 
ভাষাবিদ্যার মহারথী আল্লামা খলীল 
বলেন, লায়লাতুল কদরের রাতে 
অগণিত ফেরেশতা আকাশ থেকে 
নামার ফলে জমিন সংকীর্ণ হয়ে যায় । 
তাই ওই রাতকে লায়লাতুল কদর বা 
জমীন সংকীর্ণ হওয়ার রাত বলা হয় ৮ 


লায়লাতুল কদর 
কখন হতে পারে? 

লায়লাতুল কদর রামাযানে হয় এবং 
রামাযানের শেষ দশকে হয়। শেষ 
দশকের ব্যাখ্যায় আর একটু বিশ্লেষণ 
করে মহানবী (সা.) বলেন, 


০৭15 5০১50108520 2101352) 
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“তোমরা শেষ দশকের বিজোড় রাতে 

তা খুঁজে বেড়াও ৷” 

বজোড় রাতেরও ব্যাখ্যায় মহানবী 

(সা) বলেন, 'লায়লাতুল কদর 

রামাযানের শেষ দশকের বিজোড় 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইসর 
(রাযি.) বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, 


একবার নবী (সা.)-এর যুগে 
লায়লাতুল কদর তেইশের রাতে 
হয়েছিল ।+ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাঘি.) রামাযানের তেইশের রাতে 
নিজ পরিবারের ওপর পানি ছিটিয়ে 
দিতেন এবং তাদেরকে ওই রাতে 
জাগাতেন । আর এক সাহাবী আবু যর 
(রা.) রামাযানের তেইশের রাতে 
কাপড় ধুয়ে খুশবু লাগিয়ে পরতেন, 
তারপর সেই রাতে নামাযে 
দীড়াতেন ।১২ 

হযরত ইবনে আব্বাস (রো.) বলেন, 
একদিন রামাযানে আমাকে স্বপ্নে বলা 
হল যে, আজকের রাত কদরের রাত । 
তখন আমি তন্দ্রালু অবস্থায় দাড়ালাম | 
অত:পর রাসুলুল্লাহ (সা.) এর তাবুর 
সাথে সেঁটে গেলাম ৷ তারপর আমি 
নবী (সা.) এর নিকটে এলাম | তখন 
তিনি নামায পড়ছিলেন ৷ এরপর আমি 
সেই রাতটির ব্যাপারে খোজ খবর 
নিয়ে জানলাম যে, ওটা ছিল তেইশের 
রাত 1১৩ 

উক্ত হাদীসগ্তলোতে বর্ণিত তিনটি 
বাস্তব ঘটনা প্রমাণ করে যে, 
রামাযানের একটিমাত্র নির্দিষ্ট রাত 
সাতাশের রাতে লায়লাতুল কদর 
অনুষ্ঠিত হয় না। বরং তা কখনো 
একুশে, কখনো তেইশ, কখনো 
পঁচিশে, কখনো সাতাশে আবার 
কখনো উনত্রিশের রাতে হয়ে থাকে । 
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রাতে-একুশে রাত, কিংবা তেইশে রাত 
অথবা পচিশে রাত নতুবা সাতাশে রাত 
কিংবা উনত্রিশে রাত, যে ব্যক্তি ওই 
রাত ইবাদতে কাটাবে তার আগেকার 
সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে 1 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে একবার 
লায়লাতুল কদর একুশে রাতে 
হয়েছিল । 


“সাহাবী আবু কিলাবা রোযি.) বলেন, 
লায়লাতুল কদর রা রর 
থাকে 1১১ 

কুরআন ও হাদীস বিশ্লেষণ করলে এ 
রাতের যেসব বিশেষ গুণ ও চিহ্ 
পাওয়া যায় তা হল এই: “এ রাতে 
কুরআন অবতীর্ণের সূচনা হয়৷] 


___0 আত্তার্তহীদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 


০42১268265৮ 52 ৪ 
“আমি এটা অবতীর্ণ করেছি এক 
সতর্ককারী 1১৫ 
৮৪ (95 ০ ৩ ও 0৮5 অল ৩ টার 


পপ 


8৪18৮53১2০9 
“এ রাতে আল্লাহ রাববূল আলামীনের 
বিশেষ নির্দেশে অগণিত ফেরেশতা ও 
রুহুল আমীন জিবরাইল (আ.) 
অবতরণ করেন এবং ফজর উদয় 
হওয়া পর্যন্ত এ রাতের প্রত্যেক বিষয় 
শান্তিময় হয় 1১৬ 
সারা জমিনের কাকর কুচি যত তার 
চেয়েও বেশি ফেরেশতা এই রাতে 
অবতরণ করে 1১? 
অন্য বর্ণনায় আছে, “আকাশের তারা 
যত তার চেয়েও বেশি ফেরেশতা 
অবতরণ করে ।”৯৮ 
উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাযি.) বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সো.) রামাযানের শেষ 
দশকে সময়ের তুলনায় অধিকতর 
ইবাদত ও সাধ্য-সাধনা করতেন ।৯ 
তিনি কেবল একা নন, বরং 
পরিবারবর্গকেও সেই ইবাদতে শামিল 
করতেন । যেমন হযরত আয়িশা 
(রাযি.) বলেন, যখন রামাযানের শেষ 
দশক আসতো তখন তিনি নিজে রাত 
পরিবারবর্ণকেও 


হযরত আনাস রোঘি.) বর্ণিত হাদীসে 
আছে যে, সে সময় নবী (স.) তার 
স্ত্রীদের নিকট থেকেও আলাদা 
থাকতেন এবং বিছানাপত্র গুটিয়ে 
রাখতেন আর এভাবে ভোর করে 
দিতেন । অর্থাৎ ইশা থেকে সাহারী 
পর্যন্ত ইবাদাত করতেন 1১১ 

হযরত যয়নাব বিনতে উম্মে সালামা 
(রাযি.) বলেন, রামাযানের যখন 
দশদিন বাকি থাকতো তখন নবীর 
সো.) পরিবারের যে কেউ সালাতে 
দাড়াতে সক্ষম হতো তাকে তিনি 
সালাতে না দীড় করিয়ে ছাড়তেন 
না 1২, 


জুন'১৫ 


বায়হাকীর বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, 
দাড়িয়ে ও বসে যিকররত মুমিন 
বান্দাকে এ রাতে জিবরাঈল (আ.) 
সালাম দেন এবং ফেরেশতারা 
মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন 1৯ 
সুতরাং লায়লাতুল কদরের রাতগুলো 
নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও 
আল্লাহর বিভিন্ন যিকরের মাধ্যমে 
কাটানো উচিত । 

হযরত আয়িশা (োযি.) বলেন, 
একদিন আমি বললাম, হে আল্লাহর 


বললেন, এ দুআ বলবে, 

16 ৩৪৮৩ 84 4 56 4690 
“হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাময় । তুমি ক্ষমা 
করা ভালোবাসো । অতএব আমাকে 
ক্ষমা করো 1১৪ 

অন্য বর্ণনায় মা আয়িশা রোযি.) 
বলেন, আমি যদি জানতে পারতাম যে, 
কোন রাতটি কদর তাহলে আমার 
বেশিরভাগ দুআ হতো: 

(2003 2 9 


রাসুল সো.)! আমি যদি জানতে পারি 


“আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও 


যে, কোন রাতটা কদরের তাহলে ওই 


নিরাপত্তা কামনা করছি 1২৫ 


রাতে আমি কী দুআ বলব? তিনি 


হযরত কা'ব (রাষি.) বলেন, 


805850805410)4-41418414 81542441484 5544 


স্থাপিত : ২০০৬ ইং 
স্থায়ী কাম্পাস : আগ্রাবাদ এক্সেস রোড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। 


৯ যোগাযোগ 
মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মনসুরুল হক জিহাদী 


খতিব ও প্রধান ইমাম £ চক্রথ্াম জেলা পুলিশ লাইন জামে মন্দজিদ 
প্রিন্সিপাল - উম্মাহাতুল মুমিনীন রেঃ) হিফ্জুল কোরআন বালিকা একাডেমী চট্টগ্রাম 


মোবাইল : 01811-20 80 20, 01707-00 00 88 


বি: দ্র: হিফ্জ ছাত্রীদের জন্য ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজী, অংক ক্লাস করা হয় এবং 
মেধাবী, এতিম ও গরীব ছাত্রীদের জন্য বিশেষ সুবিধা রয়েছে (আসন সংখ্যা সীমিত) 
আলহামদুলিল্লাহ্‌ পরিপূর্ণ হিফ্জ সমাপ্ত হয়ে “হাফেজা” হয়েছেন - ৩০ ত্রিশ) জন। 
আপনার মেয়েকে “হাফেজা” বানাতে যোগাযোগ করুন। 


_____''জলুল্্ট) আত্তার্তহীদ ২১ 
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লায়লাতুল কদরে যে ব্যক্তি তিনবার ১ 
পা বলবে; প্রথমবার বলার জন্য 
আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। 
দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি তাকে 
জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন 
এবং তৃতীয়বারের জন্য তাকে জান্নাতে 
প্রবেশ করাবেন 1৯৬ 

সুতরাং কদরের রাতে উক্ত দুআগুলো 
অধিকমাত্রায় পড়া উচিত । আল্লাহ 
তায়ালা আমাদের তাওফীক দান 
করুন । 


২, পৃ. ৮২৫, হাদীস: ২১৫ (১৬৭) 

২ (ক) ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী, 
তাফসীরজ্ল কুরতানিল আযীম, মাকতাবাতু 
নিযার মুস্তাফা আল-বায, মক্কা মুকার্রমা, 
সুউদি আরব (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৯ হি. 
_ ১৯৯৮ খি.), খ. ১০, পৃ. ৩৪৫২, হাদীস: 


১৯৪২৬; খে) ইবনে 'কসীর, তাফসীরুল 
কুরতানিল 


দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. ৪২৬ 
* মালিক ইবনে আনাস, আল-ম্বওয়াভা, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
, খ. ১, পৃ ৩৪২, হাদীস: ৮৮৯ 
* আল-কুরআন, সুরা আল-হজ্জ, ২২:৭৪ 
€ মুসলিম, এাঁওক্ঞ, খ. ৪, পৃ. ২০৪৪, হাদীস: 


১৬ (২৬৫৩) 


৬ ফখরদ্দীন আর-রাযী, ম7ফাতীহুল গায়ব 5 
আত-তাফসীর্ল কবীর, দারু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. ₹ 
২০০০ খ্রি.), খ. ৩২, পৃ. ২২৯ 
* আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল 
কুরআন, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, 
কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. ল ১৯৬৪ খি.), 
খ. ২০, পৃ. ১৩০ 
” আশ-শওকানী, ফাতহুল কাদীর, দারু ইবনি 
কসীর, দামিশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৪ হি. ১৯৯৩ খর.) খ. ৫, পৃ. ৫৭৫ 
৯ আল-বুখারী, আস-সহাহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৪৬, 
হাদীস: ২০১৭, হযরত 'আয়িশা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত 


খ. ৩৭, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭, হাদীস: ২২৭১৩: 
হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাযি.) থেকে 
১ বর্ণিত 

১ মুসলিম, গাঁও, খ. ২, পৃ. ৮২৭, হাদীস: 


র্‌ ২১৮ না 


১৯৮২ রি), খ. ৪, পৃ ২৫২, 
: ৭৬৯৯ 


* আল-কুরআন, স্ুর/ আল-কদর, ৯৭:৪-৫ 

১৭. ইবনু খুযায়মা, আস-সহীহ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ৩৩২, হাদীস: ২১৯৪ 

১” কিয়ামুল লায়ল, পৃ. ১০৮ 

১৯ মুসলিম, প্রাক, খ. ২, পৃ. ৮৩১, হাদীস: 
৭ (১১৭৪) 

২ মুসলিম, রাজ, খ. ২, পৃ. ৮৩২, হাদীস: 
৭ (১১৭৪) 

২ আত-তাবারানী, আল-সব'জাম়ুল আওসাত, 
দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৬, পৃ. 


মাপরিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. _ 

১৯৫৯ খরি.), খ. ৪, পৃ. ২৬৯ 

২  আল-বায়হাকী, শুতাবুল ঈমান, 

মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 

খ. ৫, পৃ. ২৯০-২৯১, হাদীস: ৩৪৪৪, 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে 

বর্ণিত 

২, আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 

আস-স্নান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 

পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৫৩৪, হাদীস: ৩৫১৩ 

২« ইবনে আবু শায়বা, গ্রাওক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৪, 
হাদীস: ২৯১৮৯ 

২ ইবনে কসীর, গ্াওজ্ঞ খ. ৮, পৃ. ৩৪৩ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জুন”১৫ 
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০০০৪-০৮-০০ ০1০445/974০05৮৮০৮৪৯//১০০৬০:০০৮।/ 


মূল: আল্মামা মুফতী আবুল কাসেম নুমানী 
মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত 


অনুবাদ: সলিমুদ্দীন মাহদী কাসেমী 


মহান আল্লাহর করুনা ও অনুগ্বহ, তিনি 


অনুগ্বহ । সেই সাথে আমরা আবারো 


দেওবন্দের মতো একটি সার্বজনীন 


আমাদের সকলকে ঈমানের নেয়ামত 


আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, তিনি 


দ্বারা ধন্য করে আহলে সুন্নাত ওয়াল 


আমাদেরকে মাদরাসার সাথে 


সংগঠন দান করেছেন। আল্লাহ 
আমাদেরকে তার অনুগ্রহের গুণগ্রাহী 


জামাতের প্রতি পথপ্রদর্শনকারী 


সম্পর্কযুক্ত রেখেছেন, বিশেষত সকল 


কাফেলার অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং 


হয়ে উক্ত সংগঠন থেকে যথাযথ 


মাদরাসার মূল ও শিকড়, ইসলামী 


উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন, 


দেওবন্দী মহাপুরুষগণের সোনালি 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংরক্ষক, উন্নত চরিত্র 


ধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ দান 


ও আদর্শের ধারকবাহক এবং ইসলামী 


করেছেন যাঁরা ছিলেন ঈমান-আকীদা, 


সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচারক দারুল 


জ্ঞান ও কর্মের সকল ক্ষেত্রে কুরআন- 


আমীন । 
সম্মানিত আথিতি বৃন্দ! 


উলুম দেওবন্দ ও তার আদর্শে 


সুন্নার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং 
যাদের রূচি ও স্বভাব ছিল: 465) 
41৮5 (রাসূল [সা.] ও তার 


সাহাবাগণের+) পথের দিশারী । 
নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ তায়ালার বড় 
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পরিচালিত মাদরাসাসমূহের সাথে 
সম্পৃক্ত হয়ে দীনের খিদমত আজ্াম 
দেওয়ার তাওফীক দান করেছেন এবং 
দীনী মাদরাসাসমূহের বিষয়ে পরস্পর 
চিন্তা ও গবেষণার লক্ষ্যে “রাবেতায়ে 


আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করার পর আপনাদের সকলের 
শুকরিয়া আদায় করা একান্ত কর্তব্য 
মনে করছি, কেননা আপনারা 
সফরের ক্রান্তি সহ্য করে এখানে 
তাশরিফ এনেছেন ও নিজেদের 
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দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন । 
আমরা অন্তরের অন্তস্থল থেকে 
আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানায় | সাথে 
সাথে আপ্যায়নে ত্রুটির জন্য আন্ত 
রিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী । আমাদের বিশ্বাস 
(আল্লাহ না করুন) যদি কোন কষ্ট 
পেয়ে থাকেন তবে তা নিজেদের 
উদারতার প্রমাণ দিয়ে ক্ষমা ও সুন্দর 
দৃষ্টিতে গ্রহণ করবেন । 


সম্মানিত ওলামায়ে কিরাম! 

আরবিয়া, দারুল উলুম দেওবন্দের এই 
সাধরণ সভা সংবিধান অনুযায়ী 
অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তবে এটি কেবল 
আইনের আনুষ্ঠানিক পূর্ণতা নয়, বরং 
সময়ের দাবি ও মাদরাসাসমূহের 
প্রয়োজনও বটে, কেননা দ্রুত গতিতে 
পরিবর্তনীয় পরিস্থিতি থেকে নিজেদের 
দায়মুক্তি এবং মাদরাসার এই 
নৌকাকে ঘুর্ণিঝড়ের প্রকোপ থেকে 
রক্ষা করতে আমাদের প্রত্যকে একে 
অপরের পরামর্শের মুখাপেক্ষী | 
অব্যশই কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই 


“এই উম্মতের শেষাংশের সংশোধন 
সেই পদ্ধতি ব্যতীত সম্ভব নয় যার 
মাধ্যমে প্রথমাংশ সংশোধিত 
হয়েছিল ৷” 


সুদৃঢ় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 
সাথে কৃত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে সদা 
সচেতন হবে । জাগতিক বৃহত্তম স্বার্থ 
যাদেরকে দীনের ক্ষুদ্রতম দাবি থেকে 


অতএব আমাদেরকেও সেই প্রচীন 


বিমুখের প্রতি ধাবিত করতে পারে না । 


নীতিমালা সামনে রেখে নিজেদের 
কর্ম-কৌশল নির্ধারণ করতে হবে | 


মাদরাসার রক্ষণা-বেক্ষণাকারী 
যিম্মাদারগণ! 

এই গুরুত্ৃপুর্ণ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 
আমাদেরকে পুনরায় স্মরণ করতে হবে 
উদ্দেশ্যকে | কারণ এক শ্রেণীর মানুষ 
এখনো জেনে বা না জেনে ভ্রান্তির 
শিকার হচ্ছে, তারা মনে করে দীনী 
মাদরাসায় ইসলামি শিক্ষার সাথে সাথে 
জাগতিক শিক্ষারও ব্যবস্থা নেওয়া 
শিক্ষা সমাপ্ত করার পর সরকারী 
চাকরীতে জয়েন্ট করতে পারে অথবা 
বিভিন্ন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে 
পারে। নিঃসন্দেহে এটি মাদরাসা 


যুগের সংকট সম্পর্কে অনবিহিত 
থাকতে পারেন না। সম্ভবত, গোটা 
বিশ্বে ইসলামের ধারক বাহক ও কর্ম 
নির্ধাকগণকে কোনঠাসা করার যে 
সড়যন্ত্র চলছে তার প্রধান টার্গেট 
সেসব দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে 
ইসলামের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সঠিক 
পদ্ধতিতে প্রদান করা হয় । 

বস্তুত এমন সংকটময় পরিস্থিতি 
ইসলামের জন্য নতুন কিছু নয়, বরং 
তা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। 
অবশ্যই প্রত্যেক যুগের মনীষীগণ 
এমন কর্ম-কৌশল অবলম্বন করেছেন 
যার সততা ও সফলতা একাদিকবার 
প্রমাণিত হয়েছে। 
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প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের 
অজ্ঞতা বা মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে 
প্রত্যাখান করার নামান্তর । 


মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য 

মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হল, 
ইসলামী শরীয়তের জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
সুরক্ষা ও ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার 
নিরাপত্তা এবং দীনের মৌলিক 
উপাদানকে তার সঠিক আকৃতিতে 
সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষে এমন 


যারা প্রশংসার আশা ও প্রতিদানের 
প্রত্যাশার উধ্র্বে উঠে দীনের জন্য 
নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করার আবেগে 
উম্মাদ হয়। 

এই ধরণের সততা ও যোগ্যতার 
অধিকারী ব্যক্তিত্ব তৈরির জন্য অবশ্যই 
আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির পুনঃতদন্ত 
করতে হবে, এবং আমাদের শিক্ষা 
পদ্ধতিকে পূর্বসূরি আকাবির কর্তৃক 
প্রাণীত শিক্ষা-পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত 
করতে হবে। এই প্রসঙ্গে অধিক 
স্মরণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি নিবেদন 
পেশ করা হচ্ছে। 


১. শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন 

সর্বপ্রথম ও প্রধান প্রয়োজনীয় বন্ত হল, 
নিঃসন্দেহে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা 
বহুসংখ্যক দুর্বলতার সম্মুখীন হতে 
চলছে, (এ সম্পর্কে আমাদের চেয়ে 
কে বেশী অবগত?!) যার প্রতিকার 
করা আমাদের সকলের কর্তব্য 
অতএব এ বিষয়ে কয়েকটি দিকের 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ জরুরি মনে করছি। 
€ক) পাঠ্যসূচি: নিশ্চয় পাঠ্যসূচি হল 
শিক্ষা কারিকোলামের প্রধান উপাদান 
ও মূল ভিত্তি। সুতারং পাঠ্যসূচির 
নির্বাচন ও গুরুত্বের সাথে তার পূর্ণ 
পাঠদান একান্ত কর্তব্য | কিন্তু দুঃখের 


ব্যক্তিত্ব তৈরি করা, যারা ইলম ও 


বিষয় হলেও সত্য যে, কিছুকিছু 


জ্ঞানে পূর্ণতা এবং ক্রিয়া ও কর্মে 


মাদরাসায় অপ্রয়োজনীয় সংকিপ্ততা 


দক্ষতার সাথে সাথে জাতিকে সহজ 
পথে পরিচালিত করার প্রয়োজনীয় 
যোগ্যতার অধিকারী হবে। দীন ও 
শরীয়তের সাথে যাদের সম্পর্ক খুবই 


অবলম্বন করে পাঠ্যসৃচিতে অতিরিক্ত 
কাট-ছাটের কারণে ছাত্রদেরকে 
কাক্ষিত যোগ্যতার অধিকারী হিসাবে 
তৈরি করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে । 
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অতএব বোর্ড কর্তৃক গৃহিত পাঠ্যসূচি 


নেওয়া প্রয়োজন | কেননা তা শিক্ষার 


বাস্তবায়ন বোর্ডের সাথে সংশ্লিষ্ঠ সকল 
মাদরাসার জন্য অত্যাবশ্যক করা 
হয়েছে । আল-হামদুলিল্লাহ, দারুল 
উলুম দেওবন্দসহ অনেক মাদরাসায় 
উক্ত পাঠ্যসূচি কার্যত বাস্তবায়িত 
আছে । (এই আবেদন মূলত সেসব 
মাদরসার জন্য যেখানে এখনো সেই 
পাঠ্যসূচির কার্যত বাস্তবায়ন নেই 1) 


খে) পাঠ্যসূচির পূর্ণতা অনেক 
মাদরাসায় পাঠ্যসূচির পূর্ণতা ও 
সমাপ্তির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না, 
এমনকি প্রাথমিক পর্যায়ের কিতাবাদীও 
পূর্ণ পড়া হয় না। মূলত এটি ছাত্ররা 
যোগ্যতা শুন্য হওয়ার প্রধান কারণ । 
তাই প্রত্যেক শিক্ষককে পাঠ্যসূচি 
পূর্ণতা ও সমান্তির প্রতি বিশেষ গুরুত্ৃ 
দেয়া প্রয়োজন । মাদরাসার 
যিম্মাদারগণকে বিষয়টির তত্বাবধান 
করতে হবে এবং শিক্ষক মণ্ডলীকে এ 
বিষয়ে সহযোগিতা করতে হবে, যেমন 
শিক্ষা কালীন সময়ে পড়াশুনা ব্যাতীত 
অন্য যিম্মাদারী খুবই স্বল্প করার চেষ্টা 
করা, যেন তাঁরা অত্যন্ত উত্তমরূপে 
পাঠ্যসূচি পরিপূর্ণ ও সমাপ্ত করতে 
পারেন । 

মাদরাসায় পরীক্ষার ব্যাপারে যথাযথ 
গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এটি শিক্ষা 
ব্যবস্থার জন্য বড় দুর্বলতা । সুতরাং 
যথাযত ভাবে এবং গুরুত্বের সাথে 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি । বার্ষিক 
পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে ছাত্রদের 
উন্নতি-অগ্রগতি এবং  পতন- 
অধঃপতনের মান নির্ণয় করা | মেধাবী 
ও উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে অনুপ্রাণিত করার 
লক্ষ্যে পুরস্কার ও স্কলারশিপের ব্যবস্থা 
করা। পরীক্ষা বিষয়ে আরেকটি 
নিবেদন যে, প্রাথমিক স্তরের 


মূল ভিত্তি ও মান উন্নয়নে বড় সহায়ক 
হয়। 
(ঘ) দরসে উপস্থিতির প্রতি ছাত্রদের 
আকর্ষণ বৃদ্ধি করা ও ক্লাশের প্রতি 
ছাত্রদেরকে আশক্ত করা, এবং 
অনুপস্থিতির কারণে শাস্তির সম্মুখীন 
করা, এমনকি সমাপনী পরীক্ষায় 
ংশগ্রহণের জন্য উপস্থিতির নির্দিষ্ট 


পরিমাণ, যেমন- ৭৫% শতাংশ 
শর্তারোপ করা । 
(ড) শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল 


বক্তব্য ও লেখা-লেখি' । এ বিষষে 
পাপ্তিত্য অর্জনের লক্ষ্যে দরসের 
ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রেখে, শিক্ষকমণ্ডলীর 
তত্বাবধানে বক্তব্য ও লেখা-লেখি'র 
অনুশীলনের ব্যবস্থা করা । 


২. তারবিয়ত-চরিত্র গঠন 

ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য অপর যে বিষয়টি 
অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ তা হল “তারবিয়ত”, 
বরং বাস্তব সত্য হল যথাযথ তারবিয়ত 
ব্যতীত শিক্ষার উদ্দেশ্যই অক্ষুন্ন থাকে 
না, তা রহিত হয়ে যায়। বিশেষত 
বর্তমান যুগে; যেখানে পরিবেশ বিনষ্ট 


জামায়াতের সাথে নামায আদায়ে 
বাধ্যবাধকতা, বেশ-ভূষায় বিশুদ্ধতা 
এবং সকল প্রকার অপ্রয়োজনীয় ও 
অনুচিত ব্যবস্থা মুক্ত থাকতে অভ্যস্থ 
করা । মাল্টি-মিডিয়া, মোবাইল ও 
ইন্টারনেট ব্যবহার থেকে সম্পূর্ণ বিরত 
রাখা । যদি মোবাইল ব্যবহারে পূর্ণ 
নিষাধাজ্ঞা অসম্ভব হয়, তবে সাদা 
মোবাইলের অনুমতি দেওয়া । 
ছাত্রদেরে জীবনের সকল ক্ষেত্রে 
সুন্নাতে নববীর অনুসরণে অনুপ্রাণিত ও 
অভ্যস্থ করা । সময়-সুযোগে ইসলাহী 
বয়ান ও তারবিয়তী সভার ব্যবস্থা 
করা। কোন ছাত্রের চাল-চলন 
অসন্তবজনক হলে তার অভিবাবককে 
তার সম্পর্কে অবিহিত করা এবং 
ভর্তির সময় অভিবাবকের সত্যয়নপত্র 
বাধ্যতা মূলক করা । 


সম্মানিত উপস্থিতি! 

শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে এ ক'টি আবেদন 
দায়িত্ব পালনার্থে আপনাদের সামনে 
পেশ করেছি। আমরা মনে করি, 
আপনারা পূর্ব থেকেই এসব বিষয়ে 
অবগত আছেন, তবে এখন পুনরায় 


করার উপকরণ দৈনন্দিন বর্ধিত হতে 
চলছে। ইন্টারনেট ও মাল্টি-মিডিয়া 
মোবাইল সমাজে অশ্লীলতা ও 
নির্লঙ্জতার মত মারাত্বক অপরাধকে 
ব্যাপক করে দিয়েছে । আর যুব সমাজ 
সহজে তাতে আটকে যাচ্ছে । এমন 
সংকটময় পরিস্থিতিতে ছাত্রদের 
তন্বাবধান ও নেগরানী অন্য সকল 
সময়ের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে 
দীড়িয়েছে । অতএব পরিস্থিতি অনুযায়ী 
নিয়ম-নীতি প্রণয়ন ও তার যথাযত 
বাস্তবায়ন সময়ের দাবি ও একান্ত 
কর্তব্য ৷ এই প্রসঙ্গে নিবেদন থাকবে 
যে, “দারুল ইকামা' বা আবাসিক 


উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল, সকলের 
মাঝে এ বিষয়ে একটি জাগরণ সৃষ্টি 
করা এবং আগের চেয়ে আরও অধিক 
পরিমাণে সক্রিয় হয়ে কার্যত পদক্ষেপ 
গ্রহণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ 
দেওয়া । 


৩. সমাজ সংস্কার 
জাতির কাণগ্ডারীগণ! 
উল্লেখিত আবেদন ছিল ছাত্রদের 
শিক্ষা-দীক্ষা সম্পকীয়। আপনারা 


অবশ্যই অবগত আছেন যে, বতর্মান 
সময়ে মাদরাসার অবদান শুধু ছাত্রদের 
শিক্ষা-দীক্ষা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং 


নিয়ম-নীতিকে উন্নত করার প্রতি 


শ্রেণীগ্তলোতে মাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা 
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বিশেষ মনোনিবেশ করা, যেমন- 


মুসলিম সমাজ সংস্কারের জন্য চেষ্টা- 
খোশিশ করাও মাদরাসার দায়িত্বের 


__'ঁ2ই.্। আত্তার্তহাদ ২৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


অন্তর্ভূক্ত । অতএব ওলামায়ে কিরামের 
কর্তব্য যে, তারা নিজ নিজ এলাকার 


খবরা-খবর রাখবেন এবং প্রতিনিয়ত 
তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা চালিয়ে 
যাবেন। অপ-সংস্কৃতি ও শিরক- 
বিদআতের মূলোৎপাঠনের জন্য অক্লান্ত 
পরিশ্রম অব্যহত রাখবেন এবং মুসলিম 
সমাজকে দীনী শিক্ষার প্রতি উদ্ৃদ্ধ 
করতে থাকবেন । বিয়েশাদী ও 
অনুগামী করার কার্যত প্রচেষ্ঠা চালিয়ে 
যাওয়া এবং এমন অনুষ্ঠান বয়কট করা 
যেখানে শরীয়ত বিরোধী রীতি-নীতি বা 
অশ্নীল কাজের যোগান দেওয়া হয়, 
যেমন- ভিডিওগ্রাফি, বে-পর্দা 
ইত্যাদীতে লিপ্ত হওয়া । মুসলমানদের 
আকিদা-বিশ্বাসের সংশোধন ও 
পরিমর্জন সমাজ-সংস্কারের একটি বড় 
ংশ। অতএব তার প্রতি বিশেষ 
মনোনিবেশ একান্ত জরুরি । 
আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, 
বাতিল ফিরকার পক্ষ থেকে সর্বস্তরের 
মুসলমানদেরকে গোমরাহ করার 
চক্রান্ত চলছে । সম্ভবত আগেকার যুগে 
অশিক্ষিত ও অজ্ঞ মুসলমানরা এমন 
গোমরাহীর শিকার হতো, কিন্তু 
বর্তমানে বাতিল গোষ্ঠীর নানা প্রকার 
চক্রান্তের কারণে শিক্ষিত-অশিক্ষিত 
উভয় প্রকারের মুসলমান তাদের ফীদে 
আটকে যাচ্ছে । অতএব হক্কানী 
ওলামায়ে কিরামের দায়িত্ব ও 
যিম্মাদারী অন্য সকল সময়ের চেয়ে 
অধিক হয়ে পড়েছে। তাই ওলামায়ে 


সচেতন হওয়া । আমরা ছাত্রদের 
শিক্ষা-দীক্ষার জন্য কাজ করি বা 
মুসলমানদের ঈমান-আকিদার 


পরিশুদ্ধির জন্য অথবা ঈমানদারদের 
আমল-আখলাকের উন্নতির লক্ষ্যে; 
সর্বক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য যেন 
“কল্যাণকামিতা ও নিষ্ঠার ওপর 
প্রতিষ্ঠত হয় এবং প্রত্যেক কাজ যেন 
বুদ্ধিভিত্তিক পন্থায় হয়। তবেই 
আমাদের প্রচেষ্টা ফলদায়ক সাব্যস্থ 
হবে। 

উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যকে সাফল্যম্তিত 
বা আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের পরিবেশ 
তৈরি করা একান্ত জরুরি । মূলত 
এটিই ছিল আমাদের আকাবিরের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা তাদের সকল 
খিদমতকে ফলদায়ক ও গ্রহণযোগ্য 
করেছিলেন । 


মাদারাসা পরিচালনা 

সম্মানিত মাদরাসার 
যিম্মাদারগণ! 

এই সুযোগে মাদরাসা পরিচালনার 
নিয়ম-নীতি সম্পর্কে কিছু বিষয়ে 
আলোচনা করা সমুচিত মনে করছি । 
আমাদের প্রত্যেকে অবগত আছি যে, 
উল্লিখিত দীনী মাদরাসাসমূহের 
যিম্মাদারী ও কর্তব্য বাস্তবায়নের জন্য 
“মাদরাসা পরিচালনা” পরিশুদ্ধ হওয়া 
একান্ত জরুরি । আমি একজন 
পরিচালনার দায়িত্বশীল হিসেবে বলতে 
পারি, পরিচালনার পরিশুদ্ধি আমাদের 


কিরামকে নিজ নিজ এলাকার প্রতি 


সকলের সর্বাধিক বড় দায়িত। এ 


গভীর দৃষ্টি রাখবেন এবং প্রয়োজন 


বিষয়ে কয়েকটি নিবেদন পেশ করছি: 


অনুপাতে কৌশলে বাতিল প্রতিরোধের 
কাজ চালিয়ে যাবেন । 

একটি বিশেষ দিকের প্রতি আমাদের 
সকলের সর্বাধিক মনোনিবেশ জরুরি । 
তা হচ্ছে, নিয়তের পরিশুদ্ধির ব্যাপারে 
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১. মাদরাসায় “শুরা” বা পরামর্শ পদ্ধতি 
পূর্ণ সততা ও ঈমানদারির সাথে 
বাস্তবায়ন করা । 


অন্তত তারা যেন মধ্যম মানের 
জীবন-যাপন করতে সক্ষম হয় । 

৩.যিম্মাদারগণ নিজ নিজ আমালাদের 
সাথে সদ্যবহার করবেন, তাদের 
আত্ম-মর্ধাদার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি 
রাখবেন এবং তাদের নৈতিক 
দাবিগুলোকে কখনো উপেক্ষা 
করবেন না। 

৪. মাদরাসার হিসাব-নিকাশ অত্যন্ত 
পরিচ্ছন রাখবেন এবং অডিট 
করানোর ব্যবস্থা করবেন । 

৫. মাদরাসার অনুমোদন ও 
রেজিস্ট্রেশন এবং সম্পত্তির 
দলিলের আদান প্রদান নিয়ম 
অনুযায়ী পূর্ণ সতর্কতা ও 
দায়িত্ববোধের সাথে সম্পন্ন 
করবেন । 

৬. যোগ্য ও মেহনতী শিক্ষকমণ্ডলী ও 
কর্মচারীদেরকে (পুরস্কার ইত্যাদির 
দ্বারা) অনুপ্রাণিত করবেন । 


শ্রদ্ধাভাজন ওলামায়ে কিরাম! 

আমাদের পূর্ণ দায়িত্ব পালনার্থে 

অতিরিক্ত কয়েকটি কাজ করতে হবে: 

১. মাকতাব প্রতিষ্ঠা: প্রত্যেক মাদরাসা 
নিজ নিজ কর্ম পরিধিতে থেকে 
সাধ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় স্থানে 
যাবেন। 

২.প্রয়োজন_ অনুযায়ী নিজেদের 
শিক্ষকমণ্ডলী, স্থানীয় ওলামায়ে 
কিরাম ও মসজিদের ইমাম 
সাহেবগণ দ্বারা সাধরণ 
মুসলমানদেরকে জরুরি বিষয়ে 
অবগত করার লক্ষ্যে বিশেষ 
প্রশিক্ষণ কোর্চ ও তারবিয়তী 
ক্যাম্পের ব্যবস্থা করবেন । যেমন-_ 
বাতিল ফিরকা প্রতোরোধের বিশেষ 
প্রশিক্ষণ কোর্ ইত্যাদি চালু করা । 


২. শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য যথাযত 
মানের বেতন ভাতা নির্ধারণ করা । 


৩.নতুন শিক্ষকমগণ্ডলীদের জন্য 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন । কোন 
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মাদরাসায় নবীন শিক্ষক নিয়োগ 
হলে তাকে কোন প্রবীন শিক্ষকের 
তত্বাবধানে রেখে তারবিয়তের 
ব্যবস্থা করবেন । 


বর্তমান পরিস্থিতি 
উম্মতের দিশারীগণ! 
বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে 


বোর্ড । এর সংবিধান বাস্তবায়নে 


রাবেতার ৭ বছরের সম্মেলনের 


আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে 


্রস্তাবসমূৃহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ও 


হবে । বিশেষত শিক্ষা-দীক্ষা সংক্রান্ত 
বিষয়ে যে সকল প্রস্তাব গৃহিত হয়েছে 
ও যে সকল পরামর্শ সামনে এসেছে 
তা গুরুত্বের সাথে নিতে হবে । যেহেতু 
এটি কোন আর্থিক সংগঠন নয়, যা 
থেকে কোন আর্থিক সহযোগিতার 


আপনাদের সামনে কিছু নিবেদন পেশ 
করছি। বর্তমানে যে বিষয়টি অতীব 
গুরুতৃপূর্ণ ও সর্বাধিক জরুরি তা হচ্ছে 
চলমান বিশ্ব পরিস্থিতি বা দেশীয় 


আশা করা যায়, বরং এর মূল উদ্দেশ্য 
হচ্ছে, “শিক্ষা-দীক্ষার উন্নয়ন ও 
মাদারাসা পরিচালানায় দক্ষতা অর্জন'- 
এর লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া, যেন 


সংকটের কারণে সকল ধরণের 
নেতিবাচক চিন্তা পরিহার করা এবং 


উম্মতের উত্তম আশ্রয়স্থল দীনী 
মাদরাসাসমূহ মৌলিক আদর্শ ও লক্ষ্য 


হতাশা ও নৈরাশ্যমুক্ত হয়ে মুসলিম 
সমাজকে ইতিবাচক পথনির্দেশ 
দেওয়া । দেশীয় ভাইদের সাথে 
সহিষ্ক্রতা ও উদারতা এবং “পরস্পর 
শান্তি-নীতি'-কে সামনে রেখে এগিয়ে 
যাওয়া । মাদরাসার স্বার্থ ও স্বকীয়তা 
রজায় রেখে কোন উপযুক্ত প্রোগ্রামে 


বাস্তবায়নে পূর্বের চেয়ে অধিক সক্রিয় 
হয়ে উঠে এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ 
সন্তুষ্টি ও বান্দাদের নিকট 
গ্রহণযোগ্যতার বন্ধন সুদৃঢ় হয় । 

বোর্ড সম্পকীয় একটি জরুরি নিবেদন, 
বোর্ডের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট 


মাদরাসাসমূহকে যে বোর্ড সার্টিফিকেট 


অমুসলিমদেরকেও দাওয়াতের ব্যবস্থা 
করা, যেন তারা সরাসরি মাদরাসায় 
এসে মাদরাসা সম্পর্কে অবগতি লাভ 
করতে পারেন। মুসলমানদেরকে 
অমুসলিমদের প্রতি উত্তম আদর্শ ও 
সদ্যবহারের নির্দেশে দেওয়া। 
মাদরাসায় আগমনকারী ও 
প্রত্যগমনকারীদের প্রতি সর্তক দৃষ্টি 
রাখা | সন্দেহভাজন ব্যক্তির 
যাতাযতের ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ 
গ্রহণ করা এবং তাদেরকে কখনো 
মাদরাসায় অবস্থানের অনুমতি না 
দেওয়া । 


মাদারিসিল ইসলামিয়া আরবিয়া 
(ইন্ডিয়া মাদরাসা বোর্ড) যা মুরবিবদের 
সুদৃষ্টির বরকতে প্রতিষ্ঠিত একটি 


জুন”১৫ 


প্রদান করা হয় তা মূলত একটি 
আমানত, তার সংরক্ষণ অতিজরুরি । 
যে মাদরাসাকে সনদ প্রদান করা 


মাদরাসার জন্য সকল প্রকার সমস্যা 
সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শকে 
একত্রিত করা হয়েছে। এই দুটি 
পুস্তিকা দারুল উলুম দেওবন্দের 
শিক্ষক, রাবেতার সাধারণ সম্পাদক 
মাওলানা শওকত আলী কাসেমী বস্তবী 
সংকলন করেছেন । আপনারা সকলে 
উক্ত পুস্তক দুটি ভালোভাবে অধ্যয়ন 
করবেন । 


সম্মানিত মেহমানবৃন্দ! 

সর্বশেষ, বক্তব্য প্রলম্বিত হওয়ায় দুঃখ 
প্রকাশ করে আবারো আবেদন জানাই, 
উল্লিখিত নিবেদনগুলো গুরুত্বের সাথে 
গ্রহণ করে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেবেন । 
এখানে তাশরীফ আনতে, যাতায়তে বা 
অবস্থান করতে গিয়ে বদি কোনো কষ্ট 
পেয়ে থাকেন, অথবা আপ্যায়নে 
কোনো ক্রটির দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে, 
তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে 
ক্ষমাপ্রার্থী, আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা 
করবেন । দারুল উলুম দেওবন্দ ও 


হয়েছে তা কেবল সেই মাদরাসার 


তার সকল খাদেমদের পক্ষ থেকে 


জন্যই ব্যবহারযোগ্য, অন্য কাউকে তা 


আপনাদের সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ 


অবৈধভাবে ব্যবহারে সুযোগ দেওয়া 
যাবেনা। 


জানাচ্ছি । আল্লাহ তায়ালা এই সভাকে 
আমাদের সকলের জন্য, সকল 


একটি জ্ঞতব্য বিষয়, উল্লিখিত 


দুটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। 
প্রথমটির নাম: ইসলাম ও 
রাওয়াদারী'; এ পুস্তিকায় ইসলামের 
আদর্শ ও চরিত্র, বিশেষত 
অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের 
ব্যবহারবিধি কি হওয়া উচিত? তার 
বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে । অপরটির 
নাম 'দীনী মাদরসার মৌলিক ভূমিকা 
ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সংরক্ষণ”; তাতে 


মাদরাসার জন্য এবং গোটা মুসলিম 
জাতির জন্য বরকত ও কল্যাণময় 


ঢ করুন, আমীন । 


১ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ২৬, হাদীস: ২৬৪১ 

২ কাধী আয়ায, আশ-শিকা বি-তা'রীফি 
হরুকিল মুত্তাফা, দারুল ফিকর, দামিস্ক, 
সিরিয়া (১৪০৯ হি. - ১৯৮৮ খ্রি.), খ. ২, 
পৃ. ৮৮ 
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। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, “নিশ্চই এই কুরআন মোনুষকে) 
সানা এবং সর্বাধিক কল্যাণকর ।” 
সা. বলেন- “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি তারা যারা কুরআন কারিম শিখে এবং শেখায়” 
| হাফিজ ও কুুরির দেশ। কুরআন কারিম হিফজের পাশাপাশি ইসলাম ও জাগতিক 
য় একদল সুযোগ্য হাফেজে কুরআন ও আলেমে ছ্বীন তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব ০৮ 
হিফজ মাদরাসা” হিফজুল কুরআন বিভাগের কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছে 


হিফজুল কুরআলের পাশাপাশি আরবি, বাংলা, উরি ও বপিত বিবিসি 
ল প্রতি শিক্ষাবর্ষে সাধারণ বিভাগে ১ বছরের কোর্স সম্পন্নকরণ। 

দ বক্তৃতা, আবৃত্তি ও ইসলামি সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ । 

রঃ বাংলা, ইংরেজি ও আরবি হস্তলিপি সুন্দর ও দ্রুত করার বিশেষ ব্যবস্থা । 

ল" শিক্ষার্থীদের জন্য শরীয়ত সম্মত ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা । 

" নিবিড় তন্বাবধানসহ উন্নত হোস্টেল ব্যবস্থাপনা । 


একটি এরাবিক এন্ড হগ্ুলিশ মিডিয়াম শিহ্ষা ভ্রতিষ্ঠান 


বোর্ড পরীক্ষা: ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা /$+ সহ 
শতভাগ পাসের গৌরব অর্জন। 


বোর্ড বৃতি পরীক্ষা : ইবতেদায়ি পরীক্ষায় ট্যালেনটপুল 


২য়, ৩য়, ও সাধারণে ওয় স্থান অর্জন। 


য় সফলতা। 


রানার (হসপাতাল মাঠ) চকবাজার, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 
আলাপনি : ০১৮১৯-০০৯৯৯৪, ০১৬৩৮-৯২৪ ৭১১ ওঠ 


০১৮১৩-১৬৮২৫৭ 


ম।হ।জী।ব।ন 


শায়খ মোল্লা আলী আল-কারী (রহ.) 
বিশ্ববরেণ্য ফকীহ ও মুহাদ্দিস 


নাম: আলী বিন সুলতান মুহাম্মদ | 
উপনাম: আবুল হাসান | উপাধি: 
নুরুদ্দীন | তিনি একাধারে, মুফাসসির, 


হয়। খোরাসান বর্তমানে 


উদ্দীন আল-হারাবীর নিকট । সে 


অফগনিজ্ানের অন্তর্ভূক্ত । তাকে মক্কী 


সময়কার আলেমদের কাছ থেকে তিনি 


বলা হয় যেহেতু তিনি মক্কায় সফর 


ফিকাহবিদ, মুহাদ্দিস ও কারী। 


করেছেন, মঞ্কার আলেমদের থেকে 


ইলমে দীন অর্জন করেছেন ৷ এরপর 
তিনি মন্কায় সফর করেছেন এবং 


বাসস্থানের বিবেচনা থেকে তাকে 
হারাবি ও মক্কী বলা হয় । তিনি “মোল্লা 
আলী কারী" নামে সুপরিচিত | 

তাকে কারী উপাধি দেওয়া হয়েছেঃ 
যেহেত কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন 


ইলম অর্জন করেছেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত 
সেখানেই বসবাস করেছেন । 


মক্কায় থেকে সেখানের আলেমদের 
কাছে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইলমে দীন অর্জন 


তিনি ৯৩০ হিজরি সালের দিকে 
হেরাত শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন । 


করেছেন। এভাবে ইলম অর্জনের 
মাধ্যমে তিনি মশহুর আলেমে পরিণত 


সেখানেই বড় হয়েছেন এবং জ্ঞান 


পঠনপদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন । 


অর্জন করেছেন। কুরআন মুখস্থ 


খোরাসানের প্রধান শহর “হেরাত'-এর 


করেছেন । তাজবীদ শিখেছেন শায়খ 


হয়েছে। তিনি হানাফী মাযহাবের 
আলেম ছিলেন । তার গ্রন্থাবলি ও 
জীবনী থেকে সেটাই জানা যায়। 


বাসিন্দা হিসেবে তাকে “হারাবী” বলা 
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মঈন উদ্দীন ইবনে হাফেয যাইন 


হানাফী মাযহাবের অনেক মাসয়ালা 
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নিয়ে তিনি বিশ্রেষণ করেছেন এবং এর 
পক্ষে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন 
করেছেন । 

তিনি দীনদার, তাকওয়াবান ও পবিত্র 
চরিত্রের অধিকারী হিসেবে পরিচিত 
ছিলেন। নিজ হাতে কাজ করে 
খেতেন । তিনি ছিলেন দুনিয়ার প্রতি 
মোহহীন, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও 
অল্পেতুষ্ট । 

মানুষের সাথে কম মিশতেন। 
ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন । 
তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরে প্রতি বছর একটি 
করে কুরআন লিখতেন । লিখিত 
কুরআন শরীফের পার্শ্টাকাতে 
কিরাআত ও তাফসীর লিখতেন | সেটি 
বিক্রি করে যা পেতেন তা দিয়ে তার 


বছর চলে যেত। 
তিনি মনে করতেন শাসকদের 
নিকটবর্তী হওয়া এবং তাদের 


উপটৌকন গ্রহণ করা ইখলাস ও 
তাকওয়ার পরিপন্থী । তিনি বলতেন, 
'আল্লাহ আমার পিতার প্রতি রহম 
করুন । তিনি বলতেন, আমি চাই না 
যে, তুমি আলেম হও; এই আশংকায় 
যে, তুমি আমীর-ওমরাদের দরজায় 
ধরনা দেবে । ॥মিরকাতুল মাফাতীহ 
(১/৩৩১)1 
ইলম, আমল ও নেকীর কাজে ভরপুর 
জীবন কাটিয়ে তিনি ১০১৬ হিজরীতে 
মতান্তরে ১০১০ হিজরীতে মক্কাতে 
মৃত্যুবরণ করেন। তবে অগ্রগণ্য 
মতানুযায়ী তিনি ১০১৪ হিজরীতে 
মৃত্যুবরণ করেন এবং মুয়াল্লা নামক 
কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় । 
তার শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন: 
ইবনে হাজার আল-হায়সামী আল- 
ফকীহ, 
আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী, 
 আতিয়্যা ইবনে আলী আল-সুলামী, 
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* মুহাম্মদ সাঈদ আল-হানাফী আল- 
খোরাসানী, 

আবদুল্লাহ আল-সিন্দী, 

৬ কুতুবুদ্দিন আল-মাক্কী প্রমুখ । 

তার প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন: 

* আবদুল কাদের আল-তাবারী, 

* আবদুর রহমান আল-মুরশিদী, 


* মুহাম্মদ ইবনে ফার্রুখ আল- 
মাওরাবী । 


লোকেরা তার ভুয়শী প্রশংসা করেছেন: 
আল-হামাওয়ী খুলাসাতুল আসার গ্রন্থ 
(৩/১৮৫)-এ বলেন, “তিনি ইলমের 
কর্ণধার, যুগের অনন্য, মতামত বিচার- 
বিশ্লেষণে অতুলনীয়, তার প্রসিদ্ধি তার 
গুণ বর্ণনার জন্য যথেষ্ট । 

আল-ইসামী সামতুন নুজুম গ্রন্থ 
(৪/৪০২)-এ বলেন: “আকলী ও 
নকলী (বর্ণনানির্ভর ও যুক্তিনির্ভর) 
উভয় জ্ঞানের ভাণ্ডার । হাদীসে 
রাসূলের পূর্ণ সুধাপানকারী | মুখস্থ 
শক্তি ও বোধশক্তির জন্য প্রসিদ্ধ ও 
নামকরা একজন ব্যক্তিত্ব 1 

লাখনাবী তার আত-তালিক আল- 
মুমাজ্জাদ গ্রন্থে বলেন, “অত্যুজ্বল ইলম 
ও স্বনামধন্য মর্যাদার অধিকারী । 
এরপর তিনি তার লিখিত বেশ কিছু 
গ্রন্থ উল্লেখ করে বলেন, এগুলো 
ছাড়াও তার লিখিত আরও অগণিত 
পুক্তিকা রয়েছে; সবগুলো মূল্যবান | 
নোমানী তার আল-বিজাতুল মুযজাত 
নামক গ্রন্থ (পৃষ্ঠা-৩০) বলেন, “তিনি 
ছিলেন সমকালীন আলেমদের মধ্যে 
সেরা । প্রসিদ্ধ ইমাম, আল্লামা । 
আকলী ও নকলী অনেক জ্ঞানের 
আধার ছিলেন তিনি। হাদীস, 
তাফসীর, কিরাআত, উসুলে ফিকহ, 
আরবী ভাষা, ভাষাবিজ্ঞান ও বালাগাত 
ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন 1” 


ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ও ইবনুল 
কাইয়্েম রেহ.)-কে তিনি যথাযথ 
মূল্যায়ন করেছেন। তাদের দু'জনের 
ওপর আরোপিত অভিযোগগ্ুলো তিনি 
খণ্ডন করতেন এবং তাদের পক্ষ নিয়ে 
কথা বলতেন । তার গ্রন্থাবলির অনেক 
স্থানে তিনি সলফে সালিহীনের আকীদা 
সাব্যস্ত করেছেন | দেখুন: আস-শামস 
আল-আফগানী লিখিত আল- 
মাতুরিদিয়া (১/৩৫০), (১/৫৩৭- 
৩৪০) । 


৪. আল-ফুসুল আল-মুহিম্মাহ, 
৫. শারহু মুশকিলাতুল মুয়াত্তা, 
৬. বিদাআতুস সালিক, 

৭. শারহুল হিসনিল হাসিন, 

৮. শারহুল আরবায়িন নাবাবিয়্যা, 

৯. জাওউল মাআলি, 

১০. শাম্মল আওয়ারিদ 
যাম্মির রাওয়াফেয, 

১১.  ফাইযুল মুয়িন, 

১২. রিসালা ফির রাদ্দ আলা 
ইবনে আরাবি ফি কিতাবিহি আল- 
ফুসুস ওয়া আলাল কায়িলিনা বিল 
হুলুল ওয়াল ইত্তিহাদ 

এছাড়াও আরও অনেক গ্রন্থ । 
আরও জানতে দেখুন: যিরিকলীর 
আল-আলাম (৫/১২-১৩), 
কান্দালাবীর আত-তালিক আস-সাবীহ 
আলাল মিশকাতিল মাসাবিহ (পৃ. ৬), 
লাখনাবীর আত-তালিকাত আস- 
সানিয়্যা (পৃ. ৮-৯), মুহাম্মদ আবদুর 
রহমান আল-শামার আল-মোলা আলী 
আল-কারী ফিহরিস মুআল্লাফাতিহি 
ওয়ামা কৃতিবা আনহু । 


ফি 


__770 আত্তান্তহীদ ৩০ 


ধ।র্ম।দ।র্শ।ন 


রাসূলুল্লাহ (সা.) কি “গায়েব' জানেন? 


মাওলানা ড. আহমদ আলী 


রাসূলুল্লাহ সো.) কি একজন পরিপূর্ণ 
আদর্শ মানুষ, না-কি তিনি মানুষরূপী 


বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও প্রিয়তম বান্দাহ 


এ দুটি মতের মধ্যে দ্বিতীয় মতটিই 


ও রাসূল, তাদের মতে, আল্লাহ 


সঠিক ও অন্রান্ত । জুমহুর “আলিম, 


এক পরম অলৌকিক ও অমানবীয় 


তা'আলাই হলেন একমাত্র 'আলিমুল 


সত্তা”-এ বিতর্কের ওপর ভিত্তি করে 
“আলিমগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সো.)- 


মুহাদ্দিস ও ফাকীহগণ এ মত পোষণ 


গায়ব। তিনি ছাড়া কেউ গায়বের 
“ইলমের অধিকারী নন | তবে আল্লাহ 


এর গায়বী, “ইলম নিয়েও ভীষণ 
মতবিরোধ দেখা দেয় । কারো কারো 


মতে, রাসুলুল্লাহ (সা.) হলেন 


তা'আলা নুবুওয়াত ও রিসালাতের 
দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে তাকে 
গায়বী বিষয়সমূহ থেকে চাই তা 


“আলিমুল গায়ব অর্থাৎ অদৃশ্য ইলমের 


শারী'আত সংক্রান্ত হোক কিংবা 


অধিকারী । তিনি অদৃশ্য জগতের এবং 


আল্লাহর সৃষ্টিজগত সংক্রান্ত হোক 


অতীত ও ভবিষ্যতের সকল কিছুই 


যখন যতটুকু জানানো প্রয়োজন, তখন 


জানেন । এক শ্রেণির সূফী ও তাদের 


ততটুকুই তাকে জানিয়েছেন । অতঃপর 


অনুসারী “আলিমগণ, যেহেতু তারা 


তিনি তা অবস্থা ও সময়ের দাবি 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নূরের তৈরি এক 


অনুযায়ী তার উম্মাতের কাছে পৌছে 


অলৌকিক ও অমানবীয় সত্তারূপে 


দেন। অতএব তিনি গায়বের যে 


বিশ্বাস করেন, তাই তারা এ মত 


বিষয়গুলো জানতেন, তা তার একান্ত 


পোষণ করেন । শী'আরাও এ মত 
পোষণ করে। খিস্টানরাও একই 
কারণে তাদের রাসুল “ঈসা (আ.)-এর 
প্রতি এই রূপ বিশ্বাস পোষণ করে 
থাকে ২ এ মত পোষণকারীগণের 
মতে, রাসূলুল্লাহ সো.)-এর এ গায়বী 
'ইলম তার একান্তই নিজস্ব (9১) । 


সুফীগণের অপর একটি বৃহৎ অংশ 
মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
এ গায়বী ইলম তীর নিজস্ব নয়; বরং 
আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে প্রাপ্ত 
(৮) । তবে ব্যাপকতা ও 
গভীরতায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জ্ঞান 
ও তার রাবেবর জ্ঞানের মধ্যে কোনো 
পার্থক্য নেই । আল্লাহ তা'আলা যা 
জানেন, তিনিও তা জানেন । 

পক্ষান্তরে যারা মনে করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) হলেন একজন মানুষ, 
সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, আল্লাহ তা'আলার 


জুন”১৫ 


নিজস্ব নয়; বরং আল্লাহ তাআলা 
থেকে প্রাপ্ত । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 


£€ ৫?) ৫) 25 5৫141 2 5 পর] 822 পা 5৫ 
2৩ ০)১১৮০৩ ৩৬ ০১৪ 05 এএ৯ 5০ 


“এগুলো গায়বের খবর, যা আমি 
আপনার প্রতি অহী নাধিল করেছি । 
ইতঃপূর্বে এগুলো আপনি নিজে এবং 
আপনার জাতির জানা ছিল না। 
অতএব আপনি ধের্য ধারণ করুন! 
(জেনে রাখুন,) মুত্তাকীদের জন্যই 
রয়েছে শুভ পরিণাম 15 


এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা 
যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) জানতেন না, 
এ ধরনের অনেক গায়বের বিষয় 
আল্লাহ তাআলা তাকে অবহিত 
করেছেন । তা সত্তেও তার এ জ্ঞান 
একান্তই লব্ধ; নিজস্ব নয় । 


করেন । হাদীসের বিশিষ্ট ভাষ্যকার 

ইমাম সুলাইমান আল-বাজী 

(৪০৩-৪৭৪ হি.) বলেন, 

35201 8 কী ও 555০8 
৮2 টে ্ ০০]| 2 নি 

১4984538853 


ভিড রণ ও সনি 
“আমি কেবল একজন মানুষই এ 
বাণী দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের 
মানবত্বের স্বীকৃতি দিয়ে বোঝাতে 
চেয়েছেন যে, তিনি গায়ব জানেন না, 
বাদী-বিবাদীর মধ্যে কে সত্যের ওপর 
রয়েছে তা তিনি জানেন না । অধিকন্ত 
তিনি জানান যে, এ ক্ষেত্রে তার অবস্থা 
অন্যান্য মানুষের মতোই । কেননা 
গায়বের বিষয়সমূহের মধ্যে অহীর 
মাধ্যমে যা তিনি জানতে পেরেছেন, 
এর অতিরিক্ত কিছু তিনি জানেন না 1 


হাদীসের প্রখ্যাত ভাষ্যকার হাফিয 
ইবনু হাজার (৭৭৩-৮৫২ হি.) ও 
বাদরুদ্দীন আল-আইনী (৭৬২-৮৫৫ 
হি.) প্রমুখ বলেন, 

(এ 94 & এ 4550 8 জি ৫ ঞ 
“কেউ এ দাবি করেনি যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) গায়বী ইলম জানতেন | তবে 
আল্লাহ তা'আলা তাকে যা জানিয়েছেন 
তা ব্যতীত ।% 


__ললললু। আত্তার্তহীদ ৩১ 


ধ।র্ম।দ।র্শ।ন 


নিম্নে আমরা কুরআন ও হাদীসের 
আলোকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করবো 
যে, 'আলিমুল গায়ব হলেন একমাত্র 
আল্লাহ তা'আলা । রাসূলুল্লাহ (সা.) 
অহীর মাধ্যমে গায়বের বিষয়গুলোর 
মধ্যে যতটুকু জানতে পেরেছেন, এর 
বাইরে অতিরিক্ত কিছু তিনি জানতেন 
না। 


(ক) আল-কুরআন 
১. পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় 
আল্লাহ তা'আলা একথা বারংবার 
ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ 
তা“আলাই একমাত্র গায়বী ইলমের 
অধিকারী, তিনি ছাড়া অদৃশ্য ও 
ভবিষ্যতের বিষয় কেউ জানে না। 
যেমন- 
220 ৪ 895,01৬ ৩৫ 2৩৫ 
ও 
“আপনি বলুন, আল্লাহ ছাড়া নভোমপগুল 
ও ভূমগ্তলের কেউ গায়বের জ্ঞান রাখে 
না।” 


| প 


৫4৭ 
“গায়বের চাবিসমূৃহ তার কাছেই 
রয়েছে । তিনি ছাড়া কেউ তা জানে 
না তা 


৪৮৫ পত৫ 2৫ লেডি 


পর্ব গপত [৫ ? ৫ 
গুপ্তচর 2850। ০৪৪৪৩] 
এড 28 ১6605522৬৬5 


251৫4) 4৫ ৮:2%52৮৮৮৫ কেহ 2, 2৫1৫ 
০ 40 5) 4৩৮৪ ০৮ ডি ০৯ ৬5৩৩৬, 
€ 654. 
৩৮০০ 


“কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর 
কাছেই রয়েছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন 
এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে । 
কোনো প্রাণীই জানে না, আগামী কাল 
সেকি অর্জন করবে এবং কোনো প্রাণী 
জানে না, সে কোন জায়গায় মৃত্যুবরণ 


করবে । আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, 
সর্ববিষয়ে অবহিত ৮ 
জুন”১৫ 


5৯£৮) ৮৫৮ এ 


29 08 ও ৩৪ 8০ 0 তত ০৮8 
8৫82000766৫ 
“তারা বলে, তার রাব্বের নিকট থেকে 
কেন তার নিকট কোনো নিদর্শন 
অবতীর্ণ হয় না? (হে রাসূল!) আপনি 
বলুন, অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই 
আছে । সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা করো 
আর আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় 
আছি।”৯ 
কুরআনের আরও বহু জায়গায় একথা 
দ্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
দেখুন, ১৬ (সুরা আন-নাহল): ৭৭; 
১৮ সেরা আল-কাহফ): ২৬; ২৭ 
(সুরা হুদ): ১২৩; ৩৫ (সুরা ফাতির): 
৩৮; ৪৯ (সূরা আল-হুজুরাত): ১৮; 
৬৭ (সুরা আল-মুলক): ২৬ 
২. কুরআনের কোনো কোনো আয়াতে 
দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই 
সুস্পষ্টভাবে গায়ব জানতেন না বলে 
উম্মাতকে জানিয়ে দিয়েছেন | যেমন-_ 


৮%৮৫ত্দ৮ £ 9৮2৫ গ 


৩৪ 2ভির্ভি 549 2৮৩৯০ ০৫ ৩ ৩৩৪ 


ও 5 ভা ৩) ০৬৫০) ০৫ ওঞ্চ রঃ 
86] 


“(হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমি 
তোমাদেরকে বলি না যে, আমার 
নিকট আল্লাহ তা'আলার ভাগ্তারসমূহ 
রয়েছে । অধিকন্তু আমি গায়ব সম্বন্ধেও 
অবহিত নই । আর আমি তোমাদেরকে 
এ কথাও বলি না যে, আমি 
ফেরেশতা । আমি তো কেবল আমার 
কাছে যে অহী প্রেরণ করা হয়, তারই 
অনুসরণ করি 1৯ 


চা 852৫ ৮৫৮ 


৩ 20 58 সোর্ডে ৯5 পর ওঠ তি 

৪৬৫2৩, 
“আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, 
আমার নিকট আল্লাহ তা'আলার 
ভাগ্তারসমূৃহ রয়েছে । অধিকন্ত, আমি 
গায়ব সম্বন্ধেও অবহিত নই । আর 


আমি তোমাদেরকে এ কথাও বলি না 
যে, আমি ফেরেশতা 1৯১ 


প্র 
পর ্ ৫২৫ 


এ 5$)16555৩8 998 5 8৩ 
(592০। 02 ৩৫০ এ প্রত ওর সঃ 
5১8 প্রত গর্ত 3) ও ৩৮ যো ওতে 
“(হে রাসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহর 
ইচ্ছে ব্যতিরেকে আমার নিজের 
কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ করার 
ক্ষমতাও আমার নেই । আমি যদি 
গায়ব জানতাম, তা হলে তো আমি 
অবশ্যই প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম 
এবং কোনো বিপদই আমাকে স্পশই 
করতে পারতো না । আমি তো বিশ্বাসী 
জন্য 


পইঠাপ 5 24৮ 81) ৮ 41৮ তিনে 
৩8৩৬) 2০০ ৩2৬৩১ অর্ট ৩৬ 
ত) 665৫) ৪2৩৩ ৪ ৩১০৮৬ ৮50, 
5065৫ 

0৮৬৮৫৮০ 


“(হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমি তো 
প্রথম রাসূল নই । আর আমি জানি না, 
আমার এবং তোমাদের সাথে কী 
আচরণ করা হবে । আমি তো কেবল 
আমার কাছে যে অহী প্রেরণ করা হয়, 
তারই অনুসরণ করি। আমি তো 
একজন সুস্পষ্ট ভয়প্রদর্শনকারী 
মাত্র 1৯৩ 

ডঃ৬ ৩ গর ৮ ৯৬৫ ৩৬ সর্প ৩৬ 


25 পা. ঠপু 5 


পে ৪৫1) ৮৫15৮ ৮৫ পাঠ 2581 25 কর 
৫ ০৩ £5) ও ৩১৩০ ও জে ০1 অস১ঠা 


5 
হর 


পরাগ 


এ ১৮ ৩5০8৫ ৩ পু 952 

95৯1625 £৫ হুওে 
“আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা 
হলে আপনি বলে দিন, আমি 
তোমাদেরকে যথাযথভাবে জানিয়ে 
দিয়েছি । আমি জানি না, তোমাদেরকে 
যে প্রতিশ্রতি দেওয়া হয়েছে তা 


717. আত্তার্জহীদ ৩২ 


ধ।র্ম।দ।র্শ।ন 


শিগগিরই আসবে, না দেরি করে 


(আ.) ও ঈসা” (আ.) প্রমুখের 


আসবে । নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা 


ক্ষেত্রেও বিষয়টি বিভিন্নভাবে উল্লেখ 


জানেন, যা তোমরা উচ্চস্বরে ব্যক্ত 
করো এবং যা তোমরা গোপন করে 
রাখো । আর আমি জানি না, হয়তো 
তা তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা 
এবং কিছু সময়ের জন্য উপভোগের 
বিষয় [5 

৩. কুরআনের কোনো কোনো আয়াতে 
রাসূলুল্লাহ (সো.)-কে উদ্দেশ্য করে 
দ্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, আপনি 
জানেন না। যা থেকে স্পষ্টত বোঝা 
যায় যে, আল্লাহ তা'আলা অহীর 
মাধ্যমে তাকে যতটুকু জানিয়েছেন, 
এর বাইরে অতিরিক্ত কোনো গায়বী 
“ইলম তার ছিল না । যেমন-_ 


৮৯52 2৫. 


০৪ 955 53৯95 তা 
০০ ৮০৪০ ২] ৫1555 ওএ৬পা। 

ঠ 2৯ 
'বেদুঈনদের মধ্যে যারা তোমাদের 
আশেপাশে আছে তাদের কেউ কেউ 
মুনাফিক এবং মাদীনাবাসীদের মধ্যেও 
কেউ কেউ । তারা কপটতায় পাকা । 
আপনি তাদেরকে জানেন না । আমি 
তাদেরকে জানি 1১৫ 


012১৫৩৬১০৫৩ ৬১৩৪ 
“আপনি জানেন না, হয়তো আল্লাহ এর 


পর কোনো উপায় বের করে 
দেবেন 1১৬ 


দেখতে পাই। তবে এ অবস্থা 
বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না। অল্প সময় 


করা হয়েছে। সকল নবী-রাসূল 
সম্পকে একত্রে কুরআনে বলা হয়েছে, 
5156৮ পপ ঠি 5৩৯ 49 ৪ 2 
9৬ 25 2 
“যে দিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ 
তা'আলা রাসূুলদেরকে একত্রিত 
করবেন এবং বলবেন, তোমরা কী 
উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবেন, 
আমাদের তো কোনো ইলমই নেই। 
আপনিই তো অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক 
অবগত 1২, 
কবি শায়খ সাদী (রহ.) কতোই 
চমৎকার বলেছেন, 


9৯/4০/4444 
+৮৯৪৮৫৯/৫ 
/০৯০৭//০/৮) 
/১০০৮৮%০।এ 
৬০/4০19০% 


০০০১ 
(4৮1 (৮4 
(৮৮ ১৮ ৮০৫ 
“কেউ হযরত ইয়াকুব (আ.)-কে 
জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপার কী? শত 
সহস্র মাইল দূর মিসর থেকে আপনি 
ইউসূফ (আ.)-এর জামার ঘ্বাণ অনুভব 


৪. কুরআনে একথা স্পষ্ট করে উল্লেখ 


করলেন, অথচ আপনার নিকটস্থ 


করা হয়েছে যে, নবী-রাসুলগণ অহীর 


কিন'আনের এক কূপের মধ্যে ইউসূফ 


মাধ্যমে যতটুকু জেনেছেন, তার 
অতিরিক্ত কোনো গায়বী জ্ঞান তাদের 
ছিল না। সাইয়িদুনা ইবরাহীম”? (আ.) 
ও লৃত*” (আ.)-এর নিকট 
ফেরেশেতাগণ এসেছিলেন, তারা 
তাদের চিনতে পারেননি | অনুরূপভাবে 
সাইয়িদুনা হুদ” (আ.), দাউদ (আ.), 
সুলাইমান (আ.), মুসা (আ.), ইয়াকুব 


জুন”১৫ 


(আ.)-এর ভাইয়েরা যখন তাকে 
নিক্ষেপ করলো, আপনি তা দেখতে 
পেলেন না। উত্তরে ইয়াকুব (আ.) 
বললেন, আমাদের অবস্থা হলো 
আকাশে চমকানো বিদ্যুতের মতো । 
যা উদ্দীপ্ত হয়েই নিভে যায় । (অর্থাৎ 
যখন আল্লাহ তা“আলার মেহেরবানির 
ফয়জান হয়, তখন আমরা দূর-দূরান্তে 


পর শেষ হয়ে যায় |) কখনো আমরা 
বহু উচু আসনে বসি, আবার কখনো 
আমরা নিজের পায়ের পিঠ পর্য্ত 
দেখতে পাই না ।”২ 


খে) আল-হাদীস 
বিভিন্ন হাদীস থেকেও জানা যায় যে, 
আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র গায়বী 
ইলমের অধিকারী | তিনি অহীর 
মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সো.)-কে গায়বের 
যে বিষয়গুলো জানিয়েছেন, এর বাইরে 
ছিল না। যেমন- 
উম্মুল মুমিনীন “আয়িশা (রা.) বলেন, 
2৫45১৪৮৫৫৬০ 
“আর যে তোমাকে বলবে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) আগামীকাল 
(ভবিষ্যতে) কী হবে তা জানেন, তা 
হলে সে অবশ্যই মিথ্যা বলেছে ।' 
রাবী বলেন, এরপর উম্মুল মুমিনীন 
“আয়িশা রোযি.) তার একথার দলীল 
হিসেবে তিলাওয়াত করলেন, 
[5614৩৮৬5684 $)552 
“কেউ জানে না যে, সে আগামীকাল 
কী অর্জন করবে 1২৩ 
মাহমুদ ইবনু লাবীদ (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর একটি উন্ত্রী হারিয়ে যায় । 
তখন যায়দ ইবনুল লাসীত নামক 
জনৈক ব্যক্তি বললো, মুহাম্মদ (সা.) 
দাবি করেন যে, তিনি নবী এবং তিনি 
তোমাদেরকে আকাশের খবর জানান, 
অথচ তার নিজের উন্ত্রীটি কোথায় 
আছে তা তিনি জানেন না। তখন 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 


৪ ৫ এর্দ 555 2 রত 145 বির এক5£ 
১ 2 শত ০ 1৪ :5৩ ১৬০ ও! 


০.৫ 


৫ 22255|| ১8৬ হা 2205 
5355 3৯3 হতনা 20 শঠ শা পিচ 
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6 4৪ 44451546৮০৪ 3 9 
“এক ব্যক্তি এমন এমন কথা বলছে। 
আল্লাহর কাসাম! আল্লাহ তা'আলা 
আমাকে যা জানান, তা ছাড়া আমি 
কিছু জানি না। আল্লাহ তা'আলা 
আমাকে উন্ত্রীটির ব্যাপারে জানিয়ে 
দিয়েছেন যে, সেটি অমুক প্রান্তরে 
অমুক গাছের সাথে আটকে আছে । 
তখন তীরা সেখানে গিয়ে উন্ত্রীটি নিয়ে 
আসেন 1” 

এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় 
যে, গায়বের বিষয়সমূহ থেকে আল্লাহ 
তাআলা তাকে যতটুকু জানান, এর 
বাইরে তিনি অতিরিক্ত কিছু জানেন 
না। হাফিয ইবনু হাজার আল- 
আসকলানী (রহ.) বলেন, 


১৩৪ 9) 3555৬ এ 
১551 554 ২ 5০০৮ 
যাদের ঈমান সুদৃঢ় নয়, এ জাতীয় 


কিছু ব্যক্তি ধারণা করতো যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) গায়বের জ্ঞান 
রাখতেন । এমনকি তারা মনে করতো 
যে, নুবুওয়াতের বিশুদ্ধতার জন্য 
নবীকে গায়বের সকল বিষয় জানা 
প্রয়োজন | ... এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) জানিয়ে দিলেন যে, গায়বের 
বিষয়সমূহ থেকে আল্লাহ ত'আলা 
তাকে যা জানান তা ছাড়া তিনি আর 
কিছুই জানেন না 1২৫ 

রুবাই' বিনতু মু'আওয়িয (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার 
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বিয়ের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
আমার ঘরে প্রবেশ করলেন | এ সময় 
দু'জন ছোট্ট বালিকা গান গাচ্ছিল। 
তারা তাদের কথার ফীকে ফাঁকে 
বলেছিল, 

“আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী 
রয়েছেন, যিনি আগামীকাল কী হবে 
তাও জানেন । 

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 
১১৪3৮ ৫4৬ 278 55155 প্র 


(8| 
“তোমরা একথা বলো না । আগামীকাল 


কী হবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন 
না” 


হযরত সালামা (রাষি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, এক অভিযানে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) একটি লাল তাবুর মধ্যে বসা 
ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি 
একটি গর্ভবতী ঘোড়কীর ওপর চড়ে 
রাসূলুল্লাহ (সো.)-এর নিকট আসলো । 
সে জিজ্ঞেস করলো, কিয়ামত কবে 
সংঘটিত হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) জবাব 
দিলেন, 

.( 3 পন] 2 ও ০৮5৪) 
“এটা গায়বের বিষয় । আল্লাহ তাআলা 
ছাড়া কেউ গায়ব জানেন না । 
তারপর সে জিজ্ঞেস করলো, কবে বৃষ্টি 
বর্ষিত হবেগ] 

.(| 3 ০] 2 সু ০৮5৪) 
“এটা গায়বের বিষয় । আল্লাহ তা“আলা 
ছাড়া কেউ গায়ব জানেন না । 
এরপর সে আবারো জিজ্ঞেস করলো, 
আমার ঘোড়কীর জরায়ুতে কী সন্তান 
আছে? 

.( 3 ৭] 2 ১3 ০৮5৪) 
“এটা গায়বের বিষয় । আল্লাহ তাআলা 
ছাড়া কেউ গায়ব জানেন না ।২৭ 


সাইয়িদুনা হুযাইফা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সো.) বলেন, 
19529 রও 5১৩ ওত) 
“আমি জানি না, তোমাদের মাঝে আর 
আমি কতো কাল ধরে বেঁচে থাকবো । 
কাজেই তোমরা আমরা পরবতীগণের 
অনুকরণ করো ।' রাবী বলেন, এ কথা 
বলার সময় তিনি আবূ বকর রোযি.) 
ও উমার (রাধি.)-এর দিকে ইঙ্গিত 
করেন ৮৯৮ 


/চলবে] 


লেখক: প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ইসলামিক 
স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 


১ “গায়ব' বলতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৃষ্টি 
সীমার বহির্ভূত বর্তমান, অতীত ও 
ভবিষ্যতের সকল বিষয়কে বোঝানো হয় । 
বিশিষ্ট মুফাসসির আবুল বারাকাত আন- 
নাসাফী (মূ. ৭১০ হি.) বলেন, 

এ শা ১৩০৪১ ৩৪ ৬ ৬৩ এস 

৪০ 

“গায়ব সে বিষয়কে বলা হয়, যার ওপর 
কোনো প্রমাণ বিদ্যমান নেই এবং কোনো 
মাখলুক সে বিষয়ে অবগত নয় । (আন- 
নাসাফী, মাদারিকৃত তানযীল ওয়া 
হাকাযিকৃত ত7'ওয়ীল, দারুল কালিম 
আত-তাইয়িব, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
৬১৭) 

২ বদরুদ্দীন আল-*আইনী, উমদাতুল কারী 
শরহু সহীহিল বুখারী, ক. ১, পু. 
১৪৩-১৪৪ 
খরিস্টানরা বিশ্বাস করে যে, “ঈসা (আ.) 
যেহেতু আল্লাহ তা'আলার যাতেরই অংশ, 
তাই তিনি আল্লাহ তা'আলার মতোই সকল 
গায়বী বিষয়ের জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন । 
অথচ প্রচলিত ও বিকৃত বাইবেলের মধ্যেও 
যিশুর সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে যে, তিনি গায়ব 
জানতেন না । কিন্তু খ্রিস্টানরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা 
করে এ সব আয়াত বাতিল করে দেয়। 
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প্রচলিত বাইবেলের মথির সুসমাচারের ২৪ 
নং অধ্যায়ের ৩৬ নং আয়াতে কিয়ামতের 
বিষয়ে যিশু বলেছেন, 

কিন্ত সে দিনের ও সেই দণ্ডের তত্ব কেউ 
জানেন না, স্বর্ণের দূতগণ (ফেরেশতাগণ)ও 
জানেন না, পুত্র (যিশু স্বয়ং)ও জানেন না; 
কেবল পিতাই জানেন । 


মাধ্যমে এ কথাটি গোপন করতে বা বাতিল 
করতে অপচেষ্টা করেছিল। তাদের 
জালিয়াতির একটি নমূনা হলো, তারা 'পুত্রও 


আয়াতটির বক্তব্য নিম্নরূপ: 
0 09 078 085 800 10001 
10705910100 10817, 1701 (191 
8175919 01 199৮97, 1306 10 
ঢ801161 01015! 
পাঠক ভাইয়েরা লক্ষ্য করুন, এখানে 'পুত্রও 
জানেন না" (91000 (019 907) কথাটি 
মুছে দেওয়া হয়েছে । এভাবে প্রায় হাজার 
বছর যাবৎ এ কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছিল 
বর্তমানে বিভিন্ন প্রাচীন পাগ্ুলিপির আলোকে 
জালিয়াতি ধরা পড়ার কারণে আধুনিক 
সংস্করণগুলোতে কথাটি সংযোজন করা 
হয়েছে। এ ছাড়া বাইবেলের মধ্যে আরও 
অনেক আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় 
যে, “ঈসা (আ.) কখনোই অহীর অতিরিক্ত 
কোনো গায়বের বিষয় জানতেন না বা 
জানার দাবি করেননি । কিন্তু খিস্টানরা 
বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে এ আয়াতগুলোর সুস্পষ্ট 
অর্থ বাতিল করে দেয় এবং যিশুর জন্য 
সামগ্রিক “ইলুল গায়ব দাবি করে 
(জাহাঙ্গীর, ইসলামী আকীদা, পৃ. 
৩৯৬-৩৯৭) 
আল-কুরআন, সরা হৃদ, ১১:৪৯ 
কুরআনের আরও কয়েকটি জায়গায় 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে একথা 
বলা হয়েছে । দেখুন, সরা আলে ইমরান, 
৩:৪৪ ও সুরা ইউস্ৃফ, ১২:১০২ 
আল-বাজী, আল-মবভাকা শারহুল 
সওয়াভা, মতবাআতুস সা'আদা, কায়রো, 


৪ 


জুন”১৫ 


মিসর প্রেথম সংস্করণ: ১৩৩২ হি.), খ. ৫, 
পৃ ১৮২ 
কাদী “য়াদ রেহ.)ও প্রায় একই ধরনের 
কথা বলেছেন । (আল-মুনাবী, ফায়দ্ুল 
কদীর শরহুল জামি' আস-সগীর, খ. ২ 
রঃ ৭১৬) 

৫ (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, 
দারুল মারিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ 
হি. _ ১৯৫৯ খরি.), খ. ১৩, পৃ. ৩৬৩; (খ) 
শরহু সহীহিল বুখারী, খ. ৩৬, পৃ. ৮ 

৬ আল-কুরআন, সরা আন-নামল, ২৭:৬৫ 

" আল-কুরআন, সরা আাল-আন'আম, ৬:৫৯ 

রং আল-কুরআন, সুরা লুকমান, ৩১:৩৪ 

এ আল-কুরআন, সরা ইউনুস, ১০:২০ 
৬:৫০ 

১ আল-কুরআন, সূরা ই, ১১:৩১ 

৯২. আল-কুরআন, সরা আল-আ'রাফ, 
৭:১৮৮ 

১ আল-কুরআন, সরা আল-আহকাফ, 

৪৬:৯ 

২১:১০৯-১১১ 

১৫ আল-কুরআন, সরা আাত-তাওবা, ৮:১০১ 

১* আল-কুরআন, সরা আত-তালাক, ৬৫:১ 

৭. কে) আল-কুরআন, সুরা হুদ, 
১১:৬৯-৭০; (খ) সূরা আয-যারিয়াত, 
৫১:২৪-৩০ 

১৮ আল-কুরআন, সরা হুদ, ১১: ৭৭-৮১ 

১৯ আল-কুরআন, সরা আল-আহকাক, ৪৬: 

২৩ 
আল-কুরআন, সরা আল-মায়িদা, ৫: 

১১৬ 
আল-কুরআন, সুরা আল-মারিদা, ৫: 

১০৯ 

২২ গা*দী, গুলিভাঁ, 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ১৪০, 
হাদীস: ৪৮৫৫ 

২ কে) ইবনে হিশাম, আস-সীরাতিন 
নাবাওয়ীয়া, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড স্স 


১৪ 


২০ 


২১ 


২৭ (কে) আত-তাবারানী, আল-মু'জায়ুল 


পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৭৫ হি. ১৯৫৫ 
খি.), খ. ২, পৃ. ৫২৩; €খ) আল-বায়হাকী, 
দালায়িলুন নুরূওয়াত ওয়া মারিফাত 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. ১৯৮৮ খি.), 
খ. ৫, পৃ. ২৩২, হাদীস: ৪৬৩; (গ) ইবনে 
মা'রিফা লিত-তাবাআ ওয়ান নাশার, 
বয়রুত, লেবনান (১৩৯৫ হি. ন ১৯৭৬ 
খি.), খ. ৪, পৃ. ১৬-১৭ 


২৫ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 


বারী শরহু সহীহ আ/ল-বৃখারী, দারুল 
মা*রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. 
১৯৫৯ খরি.), খ. ১৩, পৃ. ৩৬৪ 


২৬ ইবনে মাজাহ, আস-সনান, দার 


ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৬১১, হাদীস: 
১৮৯৭ 
এ হাদীসটি সামান্য শব্দগত পরিবর্তনসহ 
সহীহ আল-বুখারীতেও রয়েছে । (দ্র. আল- 
বুখারী, গাঁও, খ. ৬, পৃ. ৭৯, হাদীস: 
৪৬৯৭ ও খ. ৯, পৃ. ১১৬, হাদীস: ৭৩৭৯) 


কবীর, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, 
কায়রো, মিসর, খ. ৭, পৃ. ১৮, হাদীস: 
৬২৪৫; (খ) আয-যামাখশারী, তআাল- 
মাপরিফা, বয়রুত, লেবনান দ্বিতীয় 
সংস্করণ), খ. ৩, পৃ. ১১১ গে) ইবনে 
কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী, গরীরুল 
কুরান, মতবাআতুল আনী, বগদাদ, 
ইরাক (১৩৯৭ হি. 5 ১৯৭৭ খ্রি.), খ. ১, 
পৃ. ৩৪৭, হাদীস: ৫৯ 


২৮. (ক) আত-তিরমিষী, আল-জামি'উল 


কবীর _ আস-স্থনান, মুস্তফা আলবাবী 
ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, 
হলব, মিসর, খ. ৫, পৃ. ৬৬৮, হাদীস: 
৩৭৯৯; (গ) ইবনে মাজাহ, আস-সনান, 
দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৩৭, হাদীস: 
৯৭; (গ) আহমদ ইবনে হাম্বল, আাল- 
মসনদ, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ৩৮, পৃ. ৩০৯-৩১০, হাদীস: 
২৩২৭৬, পৃ. ৩৯৯, হাদীস: ২৩৩৮৬ ও পৃ. 
৪১৮-৪১৯, হাদীস: ২৩৪১৯ 
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মৃত্যুর ঠিক আগমুহুর্তের অনুভূতি 


রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে ব্রেইন ও 


হল, কত সময় পর্যন্ত হার্ট বা ব্রেইন 


কেমন? একজন মানুষ মারা যাওয়ার 
সময় তার কেমন লাগে? 
বিখ্যাত অভিনেতা এডমন্ড গোয়েনকে 


শরীরের অন্যান্য অংশে অক্সিজেন 
সরবরাহ থেমে যাবে__এই পর্যায়কে 
বলা হয় 01101081 19810) । 


মৃত্যুর আগ মুহুর্তে জিজ্ঞেস করা 


অক্সিজেনের অভাবে পরবর্তী ৪-৬ 


হয়েছিলো, মৃত্যুর অনুভূতিকে আপনার 


মিনিটের মধ্যে ব্রেইনের কোষগুলো 


কাছে কঠিন মনে হচ্ছে কি না? জাত 


মারা যেতে শুরু করে । ব্রেইন যখন 


অভিনেতার উত্তরটা ছিলো এরকম, 
9৪, 108 10511, 006 00 ৪3 
(0051) 89 00116 0010790%...! মরে 
যাওয়ার অনুভূতি কি আসলেই কমেডি 
করার চেয়ে সোজা? ধর্মীয় বর্ণনায় 
যেমনটা এসেছে মৃত্যুর অনুভূতি 
ভয়াবহ বিশেষত পাপীদের জন্য__ 
জীবন্ত শরীর থেকে চামড়া ছিলে 
নেয়ার মতো যন্ত্রণাদায়ক । আবার 


বিজ্ঞানীরাও মৃত্যু এবং মৃত্যু পূর্ববর্তী 


আভিজ্ঞত (০৪1 [০8910 
10001791700 ০৬ 1077) নিয়ে নানান 
গবেষণা করেছেন । 


চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে মৃত্যু আচমকা 
কোন বিষয় নয়। মৃত হতে হলে 
প্রথমে হার্টের কার্যক্রম বন্ধ হতে হবে, 


জুন”১৫ 


কর্মকাণ্ড পুরোপুরি থামিয়ে দেয় তখন 
বলা হয় 91910951089] 19680) হয়েছে 
বা ব্যক্তিটি “মারা' গেছেন [সূত্রঃ 
/7119:///77775/71.09777/7-52)77793] | 


পুনরায় সচল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে 
তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। 
সাধারণত ব্রেইনে অক্সিজেন সরবরাহ 
বন্ধ হওয়ার পর ১৫ মিনিট পার হলে 
মস্তিষ্কের স্থায়ী মৃত্যু হয়েছে বলে মনে 
/1177-///7707/71.00977/75973471 | 

6৮৮ 90107015 পত্রিকায় একটি 
রিপোর্ট এসেছে বিভিন্ন উপায়ে মৃত্যুর 
ক্ষেত্রে একজন মানুষ কী কী অনুভব 


কিন্তু “ক্লিনিক্যালি ডেড একজন 
ব্যক্তিও অনেক সময় জীবন ফিরে 
পেতে পারেন লাইফ সাপোর্টের 
মাধ্যমে যেটিকে বলা হয় 08019 
[01177017915 [২০919016911017 
(০7২) যার মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে 
শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্তসধ্লন চালু রাখা 
হয় । তাই হার্টবিট বন্ধ হওয়া মানেই 
মৃত্যু নয়। ফলে বর্তমানে মৃত্যু 
নির্ধারণের ক্ষেত্রে হার্ট থেমে যাওয়ার 
চেয়ে নির্ভরযোগ্য ঘটনা ধরা হয় ব্রেইন 
থেমে যাওয়াকে | কিন্তু মজার ব্যাপার 


করে বা কী কী ঘটে সূত্র 
11117):///771)7/71.00777/06127777] | 

একবার কারো মৃত্যু হয়ে গেলে যেহেতু 
তার আর ফিরে আসার সুযোগ নেই 
তাই ভাবা হয় মৃত্যুর স্বাদ কেমন বা 
মৃত্যু পরবর্তী অভিজ্ঞতা কী তা জানা 
অসম্ভব । বিজ্ঞানীরা অনেক চেষ্টা 
করেছেন, করছেন। কিন্তু ফলাফল 
ঘুরেফিরে সেই একই- মারা যাওয়ার 
পর মানুষগুলা কোথায় যায়, তা 
কিছুতেই জানা যায়নি । সেক্ষেত্রে 
এখনো পর্যন্ত ধর্মবিশ্বাসই সম্বল | তবে 
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মৃত্যুর একেবারে নিকটবর্তী অবস্থা 
যেমন র্িিনিক্যাল ডেথ বা ডিপ কোমা 
অবস্থা থেকে অনেকে ফিরে এসেছেন । 
ফিরে এসে বয়ান করেছেন তাদের 
অভিজ্ঞতার কথা | কেউ বলেছেন তারা 
স্বর্গ দেখেছেন, কেউ দেখেছেন নরক, 
কেউ প্রত্যক্ষ করেছেন খুব উজ্জ্বল 
কোনো আলোর ঝলকানি বা অন্ধকার 
কোনো সুড়ঙ্গ থেকে আলোকোজ্জ্বল 
কোনো টানেলে হেঁটে যাচ্ছেন । তবে 
110617190101191 49500191101 1701 
০81-1)9807) 9000199 (1/ব)১)- 
এর তথ্যমতে বিজ্ঞানীরা এসব 'প্রায়- 
মৃত্যু অভিজ্ঞতা” লাভ করা ব্যক্তিদের 
উপর গবেষণা চালিয়ে একমত 
হয়েছেন যে জাতি, ধর্ম, দেশ 
নির্বিশেষে এসব মানুষের “মৃত্যু 
অভিজ্ঞতা” প্রায় এক ও অভিন্ন (সূত্র: 
11117:///7717/71.০077/7771771110,. দেখুনঃ 


1৬947 92911 £51767127122  £952970% 
170%/700/-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট- 


1711)://77),71.০077/7817)577] | 


বিশিষ্ট মৃত্যুবিশেষজ্ঞ নিউইয়র্ক শহরের 
উইল কর্নেল মেডিকেল সেন্টারের 
গবেষক ড. সাম পার্নিয়া ও তার 
সহকর্মীরা ইউরোপ, কানাডা ও 
ইউএসের ২৫টি মেডিকেল সেন্টারের 
১৫০০ রোগী, যারা “কোমা অবস্থা" 
থেকে ফিরে এসেছেন জীবনে, তাদের 
নিয়ে ৩ বছর ধরে করা একটি 
গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছেন । 
গবেষণায় দেখা যায় ১০ অথবা ২০ 
শতাংশ মানুষ যারা “কোমা অবস্থা" 
থেকে ফিরে এসেছেন, কিছুক্ষণ বা 
ঘণ্টা খানিক পর তিনি চেতনা ফিরে 
পেয়ে কী দেখে এসেছেন সে বিষয়ে 
স্বকল্পসিত বিবরণ দিতে পারেন । প্রায়- 
মৃত্যু থেকে ফিরে আসা রোগীদের 
অনেকে কোমা অবস্থায় “নানামাত্রিক 
রঙের কারুকাজ” দেখেছেন বলে মনে 
17179-///771771.0977/7260701 | 


জুন”১৫ 


প্রায়-মৃত্যু অভিজ্ঞতা' লাভ করে ফিরে 
আসা ব্যক্তিরা সাধারণত নিনেক্ত 
অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন সূত্র 
/7111):///777)71. ০০9777/777%711701: 


শরীর থেকে আত্মা ছেড়ে যাওয়া 
অনেকে বর্ণনা করেছেন যে তারা 
দেখতে পেয়েছেন তাদের দেহ থেকে 
আত্মা (9০1) বা রূহ বের হয়ে 
উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে এবং দেহ 
নিচে পড়ে আছে । অনেকে নিজেদের 
রাহ বা আত্মাকে দেহের পাশে 
দণ্ডায়মান দেখতে পান । এই সময় 
শরীরের কোনো ব্যথা বা যন্ত্রণা আর 
আত্মাকে স্পর্শ করে না। কিন্তু তার 
দেহের চারপাশ ঘিরে কী ঘটছে তা সে 
দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে 
যেমন- ডাক্তার-নার্সদের ছুটাছুটি, 
লোকজনের কথাবার্তা, দাফন-কাফন, 
আত্মীয়-স্বজনের কান্না-কাটি সব। 
প্রফেসর [70810 960] ঠিক এমন 
এক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন সূত্র: 
17119:///777571.2077/7770/477171 | 
অন্যতম ধর্মতত্ববিদ, মনীষী 
আল্লামা ইবনুল কাইয়িম জওযিইয়া 
(রহ.)-এর বিখ্যাত একটি কিতাব 
আছে, নাম কিতাবুর রাহ । এই 
কিতাবের বর্ণনায় উপরের বিষয়টির 
সত্যতা পাওয়া যায় । আমর ইবনে 
দীনার বলেন, মৃত ব্যক্তি নিজের 
পরিবারবর্গ, আত্রীয়-স্বজনের অবস্থা 
জানতে পারে, এমনকি তাঁর গোসল 
দেয়া এবং কাফন সম্পর্কেও জানতে 
পারে [সুরঃ আল্লামা ইবনুল কাইয়িম 
জাওযিইয়া (রহ.), কিতাবুর রহ, এমদাদিয়া 
লাইবেরি, চকবাজার, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৪] । 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) 
বর্ণিত এক হাদীসে আছে, 


্ 
কক 52811) এট 22854118452 12 
৩৩ ৩৬ ৮1০৪ ০০০৯ ৩৮5) 
৮০৫০5 পাত ৪8-2৮25255 
2৩৯০৩ 4১০৮ এ! পপ ৮৩টি ১০ 

হে 

(6১০ 


কোনো মৃত মুসলমান ব্যক্তির কবরের 
পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যদি সালাম 
দেওয়া হয়, তাহলে অবশ্যই মৃত ব্যক্তি 
তাকে চিনতে পারে এবং তার 
সালামের জবাব দেয় [সূত্র: কিতাবুর রহ, 
পৃ... ১৩, এবং ওয়েব লিঙ্কঃ 
17177-///777771.0977/7297901] | 


কোনো উজ্জ্বল টানেলের 

মধ্য দিয়ে ভ্রমণ 

এটি খুব কমন অভিজ্ঞতা । প্রায় সব 
মৃত্যু পথযাত্রীরা ফিরে এসে এই 
অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তারা 
বলেছেন যে, তারা খুব দ্রুত গতিতে 
একটি আলোকোজ্জ্বল টানেলের ভেতর 
দিয়ে সামনের দিকে ছুটতে থাকেন 
কারো আহ্বানে, শঙ্কাহীনভাবে । 
791 78016 নামে এক নারী মৃত্যুর 
মুখ থেকে ফিরে আসার গল্প নিয়ে 
১৯৯৪ সালে 12170-8090 135 1116 
[1511 নামে একটি বই লিখেন 
যেখানে ঠিক এই ধরণের একটি 
অভিজ্ঞতাই উনি প্রকাশ করেছিলেন 


!সূর: 17117-//1771771.0977/777012/7717] | 
প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল 
আাকাডেমি অব সায়েসেস 


সাময়িকীতে এটি নিয়ে এক গবেষণা 
নিবন্ধ প্রক রি ত হয়েছে |: সূত্রঃ 


17177-///7777/71.09777/151727/0] | 


সময় এবং স্থানের ধারণা 
পরিবর্তন হয়ে যাওয়া 

অনেকে জানিয়েছেন যে, দেহ থেকে 
আত্মা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তাদের 
সময় এবং স্থান সংক্রান্ত পার্থিব ধারণা 
বদলে গেছে । তাদের আত্মা অতীত 
আর বর্তমানে সংঘটিত সব ঘটনা 
যুগপতভাবে দেখতে পাচ্ছিল যেটি 
বেঁচে থাকা অবস্থায় সম্ভব না। 
7০5০1053105 নামে মোটর 
সাইকেল দুর্ঘটনায় প্রায় মৃত্যু থেকে 
ফিরে আসা এক ব্যক্তি ঠিক এমনি এক 


7.7... আত্তার্তহীদ ৩৭ 


ধ।র্ম।দ।র্শ।ন 


অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন [,939019 
70] 076 11510; ৬/181 ৬/০ 0০810 
1,921 101 1116 1981-1)980) 
1%00179709 নামক বইয়ে (সূত্র: 


/1/1):///77)/71. ০0977/027717771 | 


লাইফ-রিভিউ দেখা 

ফিরে আসা অনেকে বলেছেন যে, 
তারা খুব স্বল্প সময়ে পৃথিবীতে 
কাটানো তাদের জীবনের সব মুহূর্তের 
একটি প্যানারোমিক রিভিউ দেখেছেন, 
অনেকটা মুভি দেখার মতো । কৃত 
পাপ, পুণ্য, ভালো-মন্দ সব কাজের 
একটি সালতামামি উপস্থিত হয়েছিল 
তাদের সামনে । 


সাথে সাক্ষাৎ 

কোমা বা ক্লিনিক্যাল ডেথ অবস্থা থেকে 
ফিরে আসা অনেকেই বলেছেন যে, 
তারা তাদের ইতোমধ্যে মৃত আত্মীয়- 
স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, 
কথা বলেছেন । মৃত ব্যক্তিরা তাদেরকে 
স্বাগত জানিয়েছেন । তারা পরস্পরকে 
চিনতে পেরেছেন এমনকি এমন 
অনেক মৃত ব্যক্তির সাথে তাদের দেখা 
হয়েছে যারা মারা গেছেন তাদের 
জন্মেরও আগে । 

1.8016101 118100 একজন টেনিস 
খেলোয়াড় যিনি ক্লিনিক্যাল ডেথ থেকে 
ফিরে এসেছিলেন তিনি তার 
99810101106 007 170106: 4৯ 
[১2150108] 10017995 91 
1181051010080101) 8100 17981105 
4৮91 & 681-1)980 
[71091160706 বইয়ে সেই সময়ের 
স্মৃতিচারণা করে বলেছেন যে, তিনি 
কোমায় থাকাকালীন তার ৩০ বছর 
বয়সী এমন এক প্রিয়জনের সাক্ষাৎ 
পেয়েছিলেন যে কিনা এর ৭ বছর 
আগেই ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা 
গিয়েছিল! [সূত্র 


17119-///771771.09177/77772772621 
জুন'১৫ 


ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসেও এটির সুস্পষ্ট 


বা 681 19990) 15%0)91160০9-এর 


প্রমাণ পাওয়া যায় । পবিত্র কুরআনের 


অবসান ঘটে এবং মানুষ পার্থিব 


সূরা যুমারের ৪২ আয়াতে ইরশাদ 
(৩৩ ৩ ৪05৩2 4৮ 532৫ 
৪০০০১ 
'আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর সময় রূহগুলো 
কবয করেন এবং নিদ্রার সময় সেই 
রূহগ্তলোকে কবয করে নেন যেগুলো 
এখনো মৃত্যুবরণ করেনি । অতঃপর 
যার ওপর মৃত্যুর ফরমান জারি করেন, 
তাকে আর ফিরিয়ে দেন না। আর 
অন্যান্য রূহগুলোকে নির্দিষ্ট মেয়াদের 
জন্য ছেড়ে দেন ।' 
জীবিতরা নিদ্রাবস্থায় মৃতদের দেখত 
পায় এবং কুশল বিনিময় করে । সাঈদ 
ইবনুল মুসাইব (রাধি.) বলেন, 
০:50 803 এ 4291 ৬5 
'যখন মানুষ মারা যায়, তখন 
যেমনিভাবে নবাগত ব্যক্তিদের স্বাগত 
জানানো হয়, তেমনিভাবে তাকে তার 
(ইতোমধ্যে মৃত) পরিজনরা অভ্যর্থনা 
জানায়” (আরো পড়ুন: কিতাবুর রূহ, পৃ. 
২৪] । 
হযরত সাবেত বানানী (রাযি.) 
বলেছেন, কারো মৃত্যুর পর কবর 
জীবনে তার পূর্বে মৃত নিকটাত্রীয়গণ 
তার কাছে এসে তাকে ঘিরে ধরে। 
তারা পরম্পর এত বেশি খুশি হয়, 
যেমন পার্থিব জীবনে বহিরাগত কারো 
আগমণ হলে তার সাথে সাক্ষাতে খুসি 
হয়ে থাকে আরও পড়ন: আল্লামা জালাল 
উদ্দন সুযুতী (রহ.)-এর মরণের পরে কি 
হবে? শর্ষিনা লাইবেরি, বাংলা বাজার, ঢাকা, 
সূত্রঃ 7/17:///7717571.০0777/0182075] | 


বর্তমান জীবনে ফিরে আসা 
কোমা বা কিনিক্যালি ডেড অবস্থা 
থেকে চেতনা ফিরে পেলে প্রায়-মৃত্যু' 


জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। তখন 
মাঝখানের ঘটে যাওয়া বিষয়গুলো 
কোন এক স্বপ্ন বা বিভ্রম বলে মনে 
হয়। 


রূপান্তরিত জীবন 

যারা এ ধরণের প্রায়-মৃত্যু'র 
অভিজ্ঞতা পেয়েছে তাদের বেশিরভাগ 
বলেছেন এরপরে তাদের জীবনধারা ও 
জীবনদর্শন অনেকটাই বদলে গেছে। 
তাদের বেশিরভাগই আগের চেয়ে 
অনেক বেশি দয়ালু, সহানুভূতিসম্পন্ন, 
কম বৈষয়িক, এবং বেশি উদার হয়ে 
উঠেছেন এমনটাই ভাষ্য 116 
১0: [16ি নামক বিখ্যাত বইয়ের 
লেখক [২৪5%770170 4১. 1. 1৬10০90%- 
এর সূত্র: 71/7-///7777/71.0977/71))) 92] | 
৪৪1 199910) 12%1991191০9-এর 
প্রত্যক্ষদর্শী মানুষের কেসগুলোর 
ভিত্তিতে পরিচালিত গবেষণার সূত্র 
ধরেই ধারণা করা হয়েছিল হয়তো 
মৃত্যু পরবর্তী জীবন (আলমে বারযাখ 
বা কবরের জীবন) এর পক্ষে একটা 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণ খুজে পাওয়া যাবে 
কিন্তু এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন, এগুলো 
নিছক-ই স্বপ্ন, বাস্তব কিছু না 
বিশেষভাবে ইন্সট্রাকশন দেয়া হলে যে 
কেউ যেকোনো সময় এধরণের স্বপ্ন 
দেখে ফেলতে পারেন, এর সাথে 
মৃত্যুর কোনও সম্পর্ক নেই (সূত্র: 
17117-///77707/71.00977//7250501] | 

সে যা হোক, মৃত্যু কিংবা মৃত্যুর পরের 
জীবনের রহস্যপর্দা যতক্ষণ বিজ্ঞান 
তার তত্ব দিয়ে উন্মোচন না করতে 
পারছে__আমরা শুধু অপেক্ষাই করতে 
পারি কিংবা আস্থা রাখতে পারি ধর্মীয় 
বিশ্বাসে । 

বৈজ্ঞানিক থিওরি কিংবা মৃত্যু__ 
কোনটি যে কবে আসবে, কেউ কি 
আর নিশ্চিত জানে??!! 
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সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00117/0817001-0101119 


ই-মেইল :1001750109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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৯৮৪ 3515 রঙ 
লেখালেখির নিয়ম-কানুন-৭ 


হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) 
অনুবাদ-সম্পাদনা ও সমন্বয়: মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


ভূমিকা 


পৃথিবীর বিস্তৃত বলয়জুড়ে যেসব মহান ব্যক্তিত্দেরকে সুধিসমাজের কাছে নতুন করে পরিচিত করবার দরকার নেই 


সেসবের অন্যতম হলেন হাকীমুল উম্মত ও মুজান্দিদুল মিল্নত হজরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)। তীর ব্যক্তিত্ব ও 
জ্ঞান-গরিমার মতো তার রচনার আধ্যিক, বৈশিষ্ট্য ও গ্রহণযোগ্যতার কথাও সর্বজনবিদিত । 

বড় বিস্ময় জাগে যে, ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি তিনি লেখালেখি বিষয়েও অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ কিছু দিকনির্দেশনা 
রেখে গিয়েছেন তার রচিত বই-পুস্তকে, ওয়াজ ও মালফুজাতে | এসব নির্দেশনা ছড়ানো মুক্তোর মতো বিকিরিত হয়ে আছে 


তার ৩২ খণ্ডে বিস্তৃত খুতবাত-সংকলন এবং ৩০ খণ্ডে বিস্তৃত মালফুজাত-সংকলনে । তাছাড়াও হজরতের বিভিন্ন রচনা 


থেকে জায়দ মোজাহের নদী কর্তৃক সংকলিত (4/+4/8-5/)1) বইয়েও এ বিষয়ে বেশকিছু দিকনির্দেশনব পাওয়া 


গেছে । বিষয়ের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে আমরা কয়জন বন্ধু মিলে মূল উর্দু থেকে সেসব সংক্ষিপ্ত ও খণ্ড নিয়মকাননুগুলো 


অনুবাদ করে ফেলি । অনূদিত নিয়মকানুনসমূহের কয়েক টুকরো পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা হলো । প্রতিটি অংশের 
শেষে অনুবাদকের নাম নির্দেশ করা হয়েছে৷ _ সংকলক ও অনুবাদ-সম ন্বয়ক) 


কোনো বইয়ের 

জবাব লেখার নিয়ম 

যদি কেউ আমার বইয়ের জবাব লেখে 
এবং তা আমার কাছে আসে, তখন 
প্রথমে মনে হয় অবশ্য এতে আমার 
পক্ষ থেকে কোনো ক্রটি ঘটেছে । তাই 
সে খপ্তন ও প্রতিউত্তর এ মানসিকতা 
নিয়ে পড়ি যে, এতে আমার ভুলটা কী 
এবং তা কীভাবে শোধন করা যায়। 
প্রতিবাদ করার অভিপ্রায়ে আমি তা 
দেখি না ।১ 
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বিরোধীদের জবাব 

লেখার ব্যাপারে হযরত 

গংগ্তহী (রহ.)-এর নীতি 

হযরত রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ.) 
যখন বেদআতের বিরুদ্ধে কিছু পুস্তক 
রচনা করেন, তখন বেদআত পন্থীদের 
পক্ষ থেকে অকথ্য গালি-গালাজপূর্ণ 
জবাবী পুস্তিকা লেখা শুরু হয়ে যায়। 
কতিপয় প্রসিদ্ধ বেদআতগপহ্থীদের পক্ষ 
থেকে তার বিপক্ষে গালি-গালাজপূর্ণ 
অনেক বই ধারাবাহিকবাবে প্রকাশিত 


হতে থাকে | তখন গাংগুহীর দৃষ্টিশক্তি 
লোপ পেয়েছিলো, তাই হযরতের 
একান্ত আস্থাভাজন খাদেম মাওলানা 
ইয়াহয়া কান্দলভী ডাকযোগে আগত 
চিঠিপত্র পড়ে শুনাতেন এবং তার পক্ষ 
থেকে তিনি উত্তর লিখতেন, যেহেতু 
উত্তর লেখার দায়িত্ব তার উপর অর্পিত 
ছিলো | সেই ডাকযোগে আগত চিঠির 
মাঝে সেসব পুস্তকও ছিলো যা 
প্রতিপক্ষদের পক্ষ থেকে আসত । 
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মাঝখানে বেশ কিছুদিন মাওলানা 


অধিকাংশের গ্রহণযোগ্যতা হয় । এসব 


ইয়াহয়া সাহেব কোনো কিছু পড়ে না 
শুনালে, হযরত গাংগুহী জিজ্ঞেস 
করলেন, ইয়াহয়া সাহেব! কী হলো? 
আমাদের বন্ধুরা আমাদের স্মরণ করা 
ছেড়ে দিয়েছে? অনেক দিন ধরে যে 
তাদের কোনো চিঠিপত্র আসলো না! 
তখন ইয়াহয়া সাহেব উত্তর দিলেন, 
হযরত! কিছু চিঠি এসেছে, তা 
অপাঠ্য । হযরত বললেন, কেন? 
ইয়াহয়া সাহেব বললেন, তা 
গালিগালাজে ভরা । হযরত বললেন, 
মিয়া সাহেব! দূরের গালি কি গায়ে 
লাগে? তুমি আমাকে তা অবশ্যই 
শুনাও । আমি তো এই মানসিকতায় 
শুনি যে, তাদের কোনো কথা গ্রহণীয় 
হলে তা সাদরে গ্রহণ করে নেবো; যদি 
আমার ভূল ত্রুটির ব্যাপারে কোনো 
সংশোধনী থাকে, তা সহজে গ্রহণ করে 
নেবো ।২ 


বইয়ের অভিমত লেখা 

বর্তমানে টাকা উপার্জনের একটি 
পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে যে, বই লিখে 
আলেমদের কাছে প্রেরণ করা হয় এবং 
বলা হয় যে, কোনো ক্রটি থাকলে তা 
যেন সংশোধন করে দেওয়া হয়। 
সংশোধনের আবেদন তো করা হয়, 
তবে তলে তলে আসল উদ্দেশ্য থাকে 
অভিমত লুফে নেওয়া, যাতে প্রচার ও 
বেচা বিক্রি ভালো হয় । এভাবে কিছু 
বিনয়ী আলেম অভিমত দিয়েও 
থাকেন । 

কিন্তু আমি মনে করি, এটা মারাত্মক 
ভুল পন্থা । কেননা এর ফলে তাদের 
অশুব পদ্ধতির সমর্থন হয় । যদি কেউ 
আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন আমি 
কিতাব সংশোধনের পদ্ধতি বলবো যে, 
সে কিতাবসমূহ একত্রিত করে পুড়িয়ে 
দেওয়া; কেননা প্রতিটি জিনিসে 
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কিতাবসমূহে খারাপের মাত্রা বেশি । 


এটা প্রমাণিত যে, বুযুর্গদের রচনায় 
কাছাকাছি সেই লাভ হয়, যা তাদের 


এবং খারাপের প্রতিকার হচ্ছে সব 
পুড়িয়ে ফেলা | 


অভিমত লেখার ব্যাপারে থানভী 
(রহ.)-এর নীতি 

হযরত শুধু অপর্যাপ্ত অধ্যয়নের উপর 
লিখতেন না, কেননা তা তিনি 
নাজায়েয মনে করতেন । আদ্যোপান্ত 
পড়ার সুযোগ না হলে কোনো স্থান 
নির্দিষ্ট করে সেই নির্দিষ্ট স্থানের 
ব্যাপারে অভিমত লিখে দিতেন | যদি 
কারো ব্যাপারে আস্থা থাকে, তাহলে 
নির্দিষ্ট স্থানের অভিমত লিখতে গিয়ে 
একথাও বলে দিতেন, আশা করি 
কিতাবের বাকি অংশও এধরনের 
হবে। এ বিষয়ে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা 
হওয়ার আগে অভ্যাসের বিপরীতও 
হয়েছিলো । কিন্তু পরে সে বইয়ের 
ভুলের ব্যাপারে অবগত হওয়ার পর 
খুব অনুশোচিত হয়েছিলেন এবং স্বীয় 
অভিমত প্রত্যাহারের ঘোষনাও 
দিয়েছিলেন 


বাণী ও ওয়াজ সংকলন 
জনৈক বুযুর্গ বলেন, বানী লিখে রাখার 


সুহবতে থাকার কারণে হয়। যদি 
সমানে সমান নাও হয়, তবে কাছাকাছি 
তো নিশ্চয় হবে। 

যখন ফুলের খতু চলে যায়, তখন 
ফুলের সুগন্ধি তো ফুলের পানি থেকে 
অর্জন করতে হবে । পানিতে ফুলের 
সৌরভ বিদ্যমান থাকে । অনুরূপ যখন 
সূর্য অস্ত যায়, তখন চেরাগ জেলে 
আলো নিতে হবে । আল্লাহ ওয়ালাদের 
কথায় আলো থাকাটা স্বত:সিদ্ধ ও 
স্বয়ংপ্রকাশ | 

মহিলাদের উচিত, বুযুর্গদের বাণী ও 
জীবনবৃত্তান্ত অধ্যয়ন করতে থাকা । 
পুরুষদেরও উচিত, বুযুর্গদের রচনা, 
বাণী ও জীবনবৃত্তান্ত অধ্যয়ন করতে 
থাকা |? 


মলফুযাত সংকলনে 
সংক্ষেপিতভাবে উপস্থানের 
প্রয়োজনীয়তা 

এক ভদ্র লোক হযরত দেশনা দেওয়া 
কিছু মলফুযাত সংকলিত করে 
নিরীক্ষণের উদ্দেশ্যে পেশ করেন, 
তাকে তিনি নির্দেশনা-স্বরূপ উপদেশ 
দিলেন যে, সংকলিত মলফুযাত 
যতটুকু সম্ভব আরও সংক্ষেপিত হওয়া 
চায় । ওয়াযে তো লম্বা সময় ব্যয় হ, 


চেষ্টা করো না। বরং তুমি এমন 
হওয়ার চেষ্টা করো যেন তোমার মুখ 
থেকে সেসব বাণী নিসৃত হয়, যা 
বুযুর্গদের মুখ থেকে বের হয় | 
একবার বললেন, জীবন বৃত্তান্ত লেখার 
দ্বারা এতটুকু লাভ হয় না যতটুকু লাভ 
হয় বাণী ও ওয়াজ সংকলন দ্বারা ॥৬ 
আল্লাহ ওয়ালাদের বাণী ও ওয়াজ 
অধ্যয়ন করুন। তাদের রচনা ও 
বাণীমালার মাঝে সেই প্রভাব বিদ্যমান 
থাকে যা তাদের সুহবত ও সংস্পর্শে 
হয়ে থাকে । অভিজ্ঞতার আলোকে 


কারণ সেখানে অনুপ্রেরণা ও ভয়-ভীতি 
সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু মলফুযাতে 
যেহেতু মুখ্য উদ্দেশ্য স্রেফ বিষয়টি 
যথার্থভাবে উপস্থাপন তাই এতে খুব 
দৈর্ঘতার দরুণ প্রসঙ্গটির পরিধি বেড়ে 
যায়। যার দরুন এর মান ও প্রভাব 
কমে যায় 1” 


প্রত্যেকটা কথা লিপিবদ্ধ 
পূর্ববর্তী মলফুযাতে বিভিন্ন ঘটনাবলি 
যা মৌখিক বর্ণনায় নিচক বেক্তব্যের) 
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সমর্থনের আলোচিত হয়েছিল, অধম 
সংকলক সেসবও লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন । যেহেতু এর মাঝে কিছু 
কিছু ঘটনা এমনও আছে যা দ্বারা 
সাধারণ লোকজনের মাঝে ভুল 
আত্মসংশোধনের দৃষ্টিকোণ থেকে 
বিলুপ্ত করা হয়েছে। পরে অধমের 
উদ্দেশ্যে তিনি ফরমান, প্রত্যেকটা করা 
লিপিবদ্ধ করার উপযোগী নয় । এই 
কারণে আমি বলে থাকি যে, মলফুযাত 
অনুলিখনের জন্যে তেত্ৃজ্ঞানে) বেশ 
অভিজ্ঞতা জরুরি | কেননা অনেক কথা 
নিচক কৌতুকীভাবে বলা হয়, এমন 
অনেক অতিসূক্ম বিষয় আছে, যা 
একান্ত আপন বোদ্ধা অনুরক্তদের জন্যে 
আলোচনা করা হয়ে থাকে, সেসব 
সাধারণ লোকজন পর্যন্ত পৌছুনো 
তাদের জ্ঞান-বোধের উধ্র্বে হওয়ার 
দরুন সময়োপযোগিতার বিরোধী । 
যেহেতু হাজারো কথা আছে, আমার 
মনে মতে, সেসব কারো সামনে 
আলোচনা করবো না। অনেক 
স্মরণিকায় আমি এমন বহু মলফুযাত 
পেয়েছি যা কোনোভাবে লিপিবদ্ধ করে 
ছাপানোর উপযোগী ছিল না। অনেক 
বাজে অসস্তভব ও দুর্বল কাহিনি সেখানে 
অন্তর্ভত করা হয়েছে। অতএব শুধু 
সেসব মলফুযাতই সংকলিত হতে হবে 
যা দ্বারা ইলমি ও আমলি কোনো 
উপকার সাধিত হয় ।৯ 


হযরত থানভী (রহ.)-এর 

বাণী ও ওয়াজ 

এক ছাত্রের উদ্দেশ্যে হযরত লিখেছেন, 
আমার ওয়াজসমূহ ভালো করে পড়, 
ইনশাআল্লাহ অনেক লাভ হবে। 
ওয়াজে আল্লাহর রহমতে সবকিছু 
আছে । আর বাণী সমগ্র ওয়াজসমূহের 
চেয়ে উপকারী | কেননা এতে বিশেষ 


জুন”১৫ 


বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা হয়, যা 
ছাত্রের জন্য অত্যন্ত উপকারী ১০ 


হযরতের আলোচনা 

ও রচনার মাঝে পার্থক্য 

আমার আলোচনা হয় বিস্তৃত, আর 
রচনা হয় সপ্ক্ষপ্ত। এমনকি মাঝে 
মাঝে আমি নিজেই বুঝতে পারি না। 
অধম বলেন, রচনার সংকীর্ণতার অর্থ 
হলো সংক্ষিপ্ত হওয়া | এই অর্থ নয় যে, 
তা মর্মীর্থ বোঝাতেও অক্ষম । 
সংক্ষিপ্ততা হলো হযরতের স্বভাবগত, 
রচনায় বিশদায়ন করলে অনেক সময় 
লাগে । তাই তিনি তা থেকে দূরে 
থেকেছেন ।১১ 


মূল রচনা ও পাঙ্জুলিপি 

সংরক্ষণ করা 

হজরত থানভী (রহ.) অন্যান্য ক্ষেত্রে 
যেমন খুব সাবধান ও সতর্ক ছিলেন, 
তেমনি লেখালেখির ক্ষেত্রেও খুব সতর্ক 
ছিলেন । প্রতিটি ছোট-বড় গ্রন্থ ও 


বিজ্ঞ আলেমদের একটি দল আমার 
রচনাসমূহ নজরে সানি করার জন্য 
নির্বাচন করা হয়েছে, ধারা ইলম ও 
আমলেও পাকাপোক্ত হওয়ার 
পাশাপাশি আমার সঙ্গে বিনা কারণে 
বিদ্ধেষও পোষণ করেন না, আবার 
আমার রেয়ায়তও করেন না। 
তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা 
যেন গভীর গবেষণা ও পরিপূর্ণ 
স্বাধীনতার সঙ্গে থেকে-যাওয়া সব 
ভুলক্রটি সংশোধন করবেন। এ 
কাজটি খুব সফলভাবে সম্পন্ন 
হচ্ছে 1১৩ 


বইয়ে ঘটিত ভুলের 
ব্যাপারে দুটি নীতি 

আমার কিছু পদস্থলন হয়েছে সবগুলো 
এখন স্মরণে নেই । এসব ভূল ত্রুটির 
ব্যাপারে দুটি নীতি বলে দিচ্ছি। 

১। ভুলের পরে প্রকাশিত বই বা 
সংস্করণে সংশোধন করে দেওয়া 


লিখিত বক্তব্যের সূচি ও শিরোনামের 


হয়েছে । পরবর্তী প্রকাশ জানার জন্য 


নোট নিজের কাছে রেখে দিতেন । 


রচনার তারিখই বিবেচ্য । এছাড়াও 


এবং সেখান থেকে বাছাই করে বিভিন্ন 
সেগুলো প্রকাশ করতেন । সম্পূর্ণ সুচি 
সংরক্ষণ করার বাড়তি সুবিধে এটাও 
ছিল যে, কোনো ভুল বক্তব্য তার বলে 


আমার লেখাসমূহে কোনো বিষয় 
পরম্পর বিরোধী হলে, শেষের বক্তব্য 
গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে । 

২। এমন অস্পষ্ট বিষয়সমূহ অন্যান্য 


চালিয়ে দেওয়া যাবে না। তাই তিনি 
সাধারণ ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিলেন 


অনুসন্ধিৎসু আলেমদের থেকে যাচাই 
করে নেওয়া হবে এবং তাদের 


যে, যে পাচলিপিতে আমার দস্তখত 
থাকবে না, অথবা স্থানে-স্থানে আমার 
হাতের কাটাকাটি ও পরিমার্জন থাকবে 
না, সেটা আমার নয় বলে ধরে নিতে 
হবে 1১ 


সবচেয়ে বড় সতর্কতা হলো 
অন্যান্য আলেমদেরকে 
পাঞ্ুলিপি দেখানো 

অন্যান্য সতর্কতার পাশাপাশি এ 
পদ্ধতিও অবলম্বন করা হয়েছে যে, 


মতকে আমার মতের উপর প্রাধান্য 
দেয়া হবে। 

এভাবে যদি আমার লিখিত কোনো 
তখনও আমার একই কথা । কেননা, 
কোনো কোনো সময় লেখার পরে স্বয়ং 
আমার কাছেই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, 
জবাবটি ভূল ছিল | ফলে প্রশ্নপ্রেরকের 
ঠিকানা জানা থাকলে, আমি তাকে সে 
বিষয়ে অবগতও করেছি। ঠিকানা 
জানা না থাকার কারণে ভুল থেকে 
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যাওয়ার আশংকা আছে বিধায় 
একথাগুলো বলে 


নিজের ভুল ধরা পড়ার পর 

তা থেকে ফিরে আসা এবং 

তা ঘোষণা করে দেওয়া 

নিজের সমঝ-শক্তি ও গবেষণার ওপর 
খুব বেশি আস্থা যেমন আমার ছিল না, 
তেমনি আবার নিজের ওপর একটুকু 
অনাস্থাও ছিল না যে, নিজের 
ভুলক্রটিগুলো খোজতে নিজেই লেগে 
যাব। তবে কেউ কোনোদিন কোনো 
ভুল ধরে দিলে, তা থেকে আমি সঙ্গে 
সঙ্গে ফিরে এসেছি এবং তা কোনো না 
কোনোভাবে আমি প্রচারও করেছি। 
আমার বিভিন্ন রচনায় এ কথার প্রমাণ 
মিলবে । 

বিশেষ করে ইমদাদুল ফাতাওয়ার কিছু 
খন্রে শেষে ভুল সংশোধনীর কিছু 
তালিকা দেওয়া আছে। আবার 
এগুলোর পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হয়ে 
যাওয়ার উচিত মনে হলো, সংশোধনীর 
একটা স্বতন্ত্র ধারা জারি রাখলে ভালো 
হয় । সুতরাং “তারজীহুর রাজিহ' নামক 


সিরিজটা মূলত এভাবেই তৈরি 
হয়েছে। 
হজরত থানভীর বড় বৈশিষ্ট্য এও ছিল 


যে, নিজের লেখালেখির কোনো ত্রুটি 
সম্পর্কে নিজে অবগত হলে, বা 
অন্যকেউ অবগত করলে, সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি তা মেনে নিতেন এবং তা প্রচার 
করার ব্যবস্থা করতেন । সংশোধনী 
সিরিজের নামও তিনি নির্বাচন 
করেছিলেন তারজীহুর রাজিহ। এ 
ক্ষেত্রে তার নিয়ম ছিল, যেখানে 
“শারহে ছদর (বিশেষ রূহানী শক্তি 
দ্বারা কিছু বুঝতে পারা) হত, সেখানে 
নিজের মত থেকে ফিরে আসতেন । 
আর যে ক্ষেত্রে সন্দেহ থেকে যেত, সে 
ক্ষেত্রে নিজে উত্তর লিখে এ কথাও 
বলে দিতেন যে, অন্যান্য আলেম 
থেকে যাচাই করে নিলে ভালো হয় । 


জুন”১৫ 


রজীহুর রাজিহ সিরিজ সম্পর্কে 
আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী 
রহ.) একজন মৌলভীকে বলতে 
আমি নিজে (সংকলক জায়দ মুজাহের 
নাদভী) শুনেছি, তারজীহুর রাজিহ এ 
যুগর জন্য অনন্য একটি কাজ | এটা 
আগেকার বিজ্ঞ আলেমদেরও অভ্যাস 
ছিল । হজরত থানভীর উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য, 
নিশ্চদ্র সততা ও নিষ্ঠা বোঝার জন্য 
এটাই যথেষ্ট 1 


৫ 


৮ 


৬ হুসন্ুল ভাষীয, খ. ১, পৃ. ১৭ 

* হকুরুয় যাওজাইন, পৃ. ১২০ 

* মালফৃযাত, খ. ১৯, পৃ. ৩৬৫ 

* মালফৃষাত, খ. ৯, পৃ. ৩১৯ 

» আাল-ইফাজাত, খ. ৩, পৃ. ১১৩ 
৯» হুসনুল আযীয, খ. ৪, পৃ. ১৪৪ 


১ আশরাকুস সাওয়ানিহ, খ. ১, পৃ. ৪৭ 
»* আাশরাফুস সাওয়ানিহ, খ. ৩, পৃ. ১৩৪ 
» জাশরাফুস সাওয়ানিহ, খ. ১, পৃ. ১১২ 
» জাশরাফুস সাওয়ানিহ, খ. ২, পৃ. ৪৯ 
** দাওয়াতে আবাদিয়ত, খ. ৩, পৃ. ৩২ 


রচনা গৃহীত হওয়ার রহস্য এবং শিশু 
“হেদায়া” মাকবুল হওয়ার কারণ ইকবাল আজিজ 
তাদের (আকাবেরদের) নিষ্ঠার !সদস্য: ১২০1 

এমন অবস্থা ছিল যে, হেদায়ার লেখক আমরা শিশু ফুলের মতো 

হেদায়া লেখা শেষ হওয়া পর্যন্ত পাগল করি ঘ্বাণে 

লাগাতার রোজা রেখেছেন । আরো আমরা শিশু পাখির মতো 

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, কারো কাছে গান জাগিয়ে দেই প্রাণে । 

রোজা রাখার খবর ছিল না। আল্লাহই আমরা শিশু হাসি-খুশি 

রাচত হয়েছে? তার রে র 

এবং কারো কাছে তা প্রকাশ না পাওয়া উর 

কতো নি ব্যাপার! আমরা নিও পঠশালে যাই 

তিনি নিজের স্থানে বসে লিখতেন পনিবোিরানে 

অন্যদিকে দাসী খাবার রেখে চলে নি, যাই 

যেত। যখন কোনো অপরিচিত আমরা না 

মুসাফির আসত, তাকে সে খাবার মহান প্রস্থর শানে! 

দিয়ে দিতেন। কিন্তু যেহেতু রি 

আস্থাভাজনদের থেকে সব লুকানোর ইয়েস নয় হ্যা... 

কোনো অন্তরায় ছিল না, তাই মুহাম্মদ আমির সিদ্দীক 

নিয়ামতের আলোচনাস্বরপ কখনো /সদস্য; ১৩/ 

আপন ব্যক্তিদের কাছে এ কাহিনী রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে 

বর্ণনা করেছেন। সে সূত্রে আমাদের আনলো যারা মাতৃভাষা 

পর্যন্ত যুগপরম্পরায় বর্ণিত হয়ে সবার প্রতি রইলো আমার 

আসছে। সেই নিষ্ঠার বরকতেই অযৃত শ্রদ্ধা-ভালোবাসা! 

অসাধারণ প্রতিভা-রশ্মি লাভে তিনি মাতভাষার শব্দ-সুরে 

ধন্য হয়েছেন এবং তার কিতাবও যুগ- মল" আ'মার যায় যে জুড়ে 

যুগান্তরে এতো গ্রহণযোগ্য হয়েছে দিবস হলো বাংলা ঘিরে 
গর্ব মোদের বিশ্বজুড়ে! 

* মাজালিসে উন্মত, পৃ : ১৬৮ 

ই একা কথায়-কথায় ইয়েস ও নো 

ও আত-তাবলীগ, খ. ৭, পৃ. ৬৯ থ্যাঙ্ক ইউ গুড বলে যারা 

» আশরাফুসসাওয়ানিহ, ৬, সূত্র: আাদাবে ভাবতে বলো কষ্ট লাগে 


তাকরীর ওয়া তাহরীর, পৃ. ২১৫ 
€ অ/লফাসল লিল ওয়/সাল, পৃ. ১৯৭ 


কী যে করুণ নির্বোধ ওরা! 
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অধ্যাপক ভা. এমএ জলিল আনসারী 


ডায়াবেটিস রোগীদের কি কি নিয়ম ও 
সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন 
সেসব নিয়ে রোগী ও তার পরিবারের 
সদস্যদের মাঝে স্বভাবতই অনেক প্রশ্ন 
দেখা দেয়। এছাড়া নবীন 
চিকিৎসকরাও অনেক সময় রোজার 


ইফতারি গ্রহণের আগে রক্তের গুকোজ 
কমে হাইপোগাইসেমিয়ার মতো 
মাক্সক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে | 

এজন্যই রোজার সময় কিভাবে 
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে 
রোজার আগে থেকেই সে বিষয়গুলো 
রোগীদের জানা প্রয়োজন । গত দুই 


সময় ডায়বেটিসের চিকিৎসার বিষয়ে 
রোগীদের নানা প্রশ্নের মুখোমুখি 


শেষরাত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রায় ১৪- 
১৫ ঘন্টা কোনও প্রকার পানাহার 
থেকে বিরত থাকতে হয় । সন্ধ্যা হতে 
খাবার ও সেহরি গ্রহণ করতে হয়। 
এতে অনেক ডায়াবেটিস রোগীর 
রক্তের গুকোজ নিয়ন্ত্রণে থাকে না। 
রাত্রিকালে কম সময়ের মধ্যে বেশি 


দশকে এ বিষয়ে বেশকিছু গবেষণা 
হয়েছে এবং ডায়াবেটিস রোগীদের 
রোজা পালনকালীন নিয়মের ব্যাপারে 
অতীতের অনেক সংশয় ও মতানৈক্য 
দূর হয়েছে । তবে কোনও রোগী 
রোজা থাকতে পারবে কি পারবে না এ 
ব্যাপারে চিকিৎসকের মতামতের সঙ্গে 
রোগীর ইচ্ছার যথেষ্ট গরমিল লক্ষ্য 
করা যায়। বাস্তবে চিকিৎসকের 
পরামর্শ উপেক্ষা করে অনেক 
ডায়াবেটিক রোগী সম্ভাব্য জটিলতার 
বিষয় জেনেশুনেও রোজা পালন করতে 
আগ্রহী হন । 


ঝুঁকিপূর্ণ ডায়াবেটিক রোগী 


বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং 
দিনের ভাগে বিশেষ করে বিকালে 


জুন'১৫ 


চিকিৎসকদের দৃষ্টিতে রোজা পালনের 
সময় সম্ভাব্য জটিলতার মাত্রানুসারে 


ডায়াবেটিস রোগীদের ১. অত্যধিক 
বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ২. বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ৩. 
মাঝারি ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ও ৪. কম 
ঝুঁকিপূর্ণ এ চার শ্রেণীতে ভাগ করা 
যায়। অত্যধিক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ 
ডায়াবেটিক রোগীরা হল এমন 
ডায়াবেটিক রোগী: 

আক্রান্ত হন অর্থাৎ রক্তের গ্ুকোজ 
কমে যায় । 

৬ গত তিন মাসের মধ্যে কখনও 
হাইপোগাইসেমিয়া হয়েছে । 
যারা হাইপোগাইসেমিয়া হলে 
বুঝতে পারেন না । 

৬ যাদের অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম 


৬ যারা ৩ মাসের মধ্যে কখনও রক্তের 
গুকোজ বৃদ্ধিজনিত জটিলতা যাকে 
ডায়াবেটিক কিটোএসিডসিস ও 
কমা বলা হয় এমন রোগে আক্রান্ত 
হয়েছেন । 
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৬ গর্ভবতী মহিলা, কিডনি ফেইলুর বা 
অন্য কোনও মাল্পক রোগে আক্রান্ত 
রোগী । 

৪ যারা টাইপ-১ বা ইনসুলিননির্ভর 
ডায়াবেটিসে আক্রান্ত । 

অন্যদিকে যারা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের 

রোগী কিন্তু ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে 

খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, ব্যায়াম ও শুধু 
মেউফরমিন ও এ জাতীয় ওষুধের 
অতিরিক্ত কোনও কিছুর প্রয়োজন হয় 
না তাদের জন্য রোজা পালনে 
ডায়াবেটিসের জন্য কোনওরূপ বাড়তি 
ঝুকি নেই বললেই চলে। এর 
মাঝামাঝি শ্রেণীর রোগী যাদের 


ফুসফুস, লিভার বা অন্যান্য অঙ্গের 
কঠিন রোগে আক্রান্ত তাদের রোজা 
পালনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় 
লক্ষণীয়, ওপরে বর্ণিত বিভিন্ন প্রকারের 
ঝুঁকি চিহ্িত করা বা বুঝতে পারা 
রোগীদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে 
পারে । তাছাড়া রোজা পালনের সময় 
ডায়াবেটিক রোগীদের ওষুধ ও খাদ্য 
গ্রহণের নিয়মাবলীর বেশ পরিবর্তন 
করা প্রয়োজন । কোনও ডায়াবেটিস 
রোগী উলিখিত ঝুঁকিগুলো সঠিকভাবে 
জানার পরও রোজা পালনে আগ্রহী 
হলে তাকে রোজ থাকাকালীন খাদ্য, 
ব্যায়াম, ওষুধ গ্রহণ ও ডায়াবেটিস 
চেকআপের নিয়মাবলী অনুসরণ করতে 
হয়। এজন্য চিকিৎসকরা সাধারণত 
নিম্নবর্ণিত পরামর্শ গুলো প্রদান করে 
থাকেন । 


যাদের রোজা না রাখার 


ইনসুলিননির্ভর ডায়াবেটিস রোগী 
বিশেষ করে যখন তাদের ডায়াবেটিস 


জুন”১৫ 


প্রাই অনিয়ন্ত্রিত থাকে, যাদের 


সন্ধ্যারাতের খাবার ও সেহরিতেও মিষ্টি 


ডায়াবেটিস অতি সম্প্রতি শনাক্ত 


জাতীয় খাবার পরিহার অথবা কম 


হয়েছে এবং রক্তের গুকোজ নিয়ন্ত্রণ 


খেতে হবে | ভাত, রুটি, মাছ, মাংস, 


করা হয়নি, যারা নিয়মিত ওষুধ, খাদ্য 
ও পরামর্শ গ্রহণ করতে অপারগ, 


ডাল, দুধ, সবজি ইত্যাদির মাধ্যমে 
রোজা পালনের সময়ও খাদ্যকে সুষম 
ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করা যায়। এব্যাপারে 


কিডনি, লিভার, ফুসফুস বা অন্য 
কোনও সিস্টেমের মাল্পক অসুখ 


পুষ্টিবিদদের পরামর্শ অনুসরণ করা 
বাঞ্থুনীয় ৷ সেহরির খাবার যতদূর সম্ভব 


রয়েছে, গর্ভবতী মহিলা, সম্প্রতি 
হাইপোগাইসেমিয়া হয়েছে বা হওয়ার 
সম্ভাবনা বেশি ও যারা হাইপোগ- 
ইসেমিয়া হলে বুঝতে পারেন না। 
হাইপারগাইসেমিয়াজনিত মান্্রক 
জটিলতা, বার্ধক্যজনিত জটিলতা, 
জটিল মানসিক রোগে আক্রান্ত রোগী, 
অনিয়ন্ত্রিত মৃগিরোগী ইত্যাদি । 


খাদ্যনিয়ন্ত্রণ 

রোজা পালনকালীন খাদ্য তালিকায় 
তেমন কোনও পরিবর্তন করতে হয় 
না। শুধু খাবারের সময় পরিবর্তন 
করতে হয় । রোজার আগে কারও ২ 
হাজার ক্যালরি খাবার তালিকা 
প্রযোজ্য হলে রোজা পালনকালীনও 
সেই ক্যালরিসমৃদ্ধ খাদ্যই গ্রহণ করা 
যাবে । দৈনিক খাদ্যতালিকার খাবার 
ইফতারি, সান্ধ্যকালীন খাবার ও 
সেহরির খাবারে ভাগ করে খেতে 
হবে । ইফতারির সময় পরিমিত ছোলা, 
মুড়ি, পেঁয়াজু, বেগুনি ইত্যাদি খাওয়া 
যাবে । তবে মিষ্টি জাতীয় খাবার যেমন 
জিলাপি, চিনি, গুকোজ, গুড় ইত্যাদি 
মিষ্টির তৈরি শরবত বাদ দেয়া ভালো । 
সালাদ ও সবজি ইচ্ছামতো খাওয়া 
যাবে । একবারে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ 
করা ঠিক হবে না। বেশি পরিমাণে 
পানি ও তরল খাবার গ্রহণ করা উচিত 
হবে। প্রয়োজনে সুগারবিহীন 
এসপারটেমযুক্ত খাবার ও পানীয় গ্রহণ 
করা যাবে। 


দেরিতে গ্রহণ করা ভালো । 


ব্যায়াম 

যথারীতি ব্যায়াম করা যাবে তবে 
ইফতারির আগে বেশি কায়িক পরিশ্রম 
করা ঠিক হবে না । সন্ধ্যারাতের খাবার 
গ্রহণের পর পরিমিত ব্যায়াম করা 
যেতে পারে । তারাবিসহ রাত্রিকালীন 
নামাজ আদায়ে বেশ ব্যায়াম হয়ে 
থাকে । 


মুখে খাবার ওষুধ 

চিকিৎসকরা রোজা পালনকালে 
ডায়াবেটিসের ওষুধ সেবনে বেশ কিছু 
পরিবর্তন করে থাকে | চিকিৎসকদের 
মতামতেও কিছুটা ভিন্নতা থাকতে 
পারে। সাধারণত মেটফরমিন ও এ 
জাতীয় ওষুধে যাদের ডায়াবেটিস 
নিয়ন্ত্রণে থাকে তাদের ওই ওষুধই 
একই মাত্রায় ইফতারির পর ও 
সেহরির পর গ্রহণ করতে বলা হয়। 
যারা মেটফরমিন ছাড়া অন্য খাবার 
ওষুধ (সালফোনিলইউরিয়া শ্রেণী) 
গ্রহণ করেন তাদের সকালের ডোজ 
অপরিবর্তিত রেখে ইফতারির সময় 
এবং রাতে ডোজ অর্ধেক পরিমাণে 
সেহরির আগে গ্রহণ করতে বলা হয়। 
এ শ্রেণীর যেসব ওষুধ শরীরে অল্পক্ষণ 
কাজ করে রোজার সময় সে ওষুধ 
ব্যবহার করা কিছুটা সুবিধাজনক । 


ইনসুলিন 


____-0 আত্তার্তহীদ ৪৫ 


স্ব।স্থ্যা।ও।চি।কি।ৎ।সা 


যাদের দিনে দু'বার অর্থাৎ সকালে ও 


ইফতারের আগে হাইপোগইসেমিয়ার 


বিকালে ইনসুলিন নিতে হয় তাদের 
সবার ডোজ অপরিবর্তিত মাত্রায় 
ইফতারের আগে এবং বিকালের ডোজ 
অর্ধেক করে সেহরির আগে গ্রহণ 
করতে হবে । রক্তের গ্ুকোজের ওপর 
মাত্রা পরিবর্তন করতে হতে পারে । 
ক্ষেত্রবিশেষ সাম্প্রতিক সময়ে 
বাজারজাত স্বল্পসময় কাজ করে এরূপ 
ইনসুলিন রোজা পালনকালে 
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে অধিকতর 
সুবিধাজনক হতে পারে | রোজার সময় 
দীর্ঘসময় কাজ করে এরূপ ইনসুলিন 
সন্ধ্যাকালে গ্রহণ করা উচতি | সেহরির 
সময় এ শ্রেণীর ইনসুলিন গ্রহণে 


ইতরেজী পড়ানো 


৭।| কওমী ও 


১। অমনযোগী ছাত্রদের বিশেষ তত্তাবধানে গড়ে তোলা হয়। 
২। ৩-৬ মাসের মধ্যে কুরআনী কায়দা সম্পন্ন করা হয়। 
৩। ৩-৬ মাসের মধ্যে নাজেরা সম্পন্ন করা হয়। 


১১৬7৬ 1-8 
৫। হেফ্জের পাশাপাশি জী গণিত ও 


৬ হেরে শেরে পনীম। জেডিসি পরিক্ষার বাবসা করা হয়। 
নেছাব সমন্বয়ে ৭ বছরে দাওরায়ে হাদীস। 
৮। একাডেমীর পাশেই ভালোমানের মহিলা মাদরাসা আছে। 


সম্ভাবনা বেশি থাকে । 

রোজা পালনকালে নিয়মিত রক্তের 
গ্ুকোজ মেপে লিখে রাখা প্রয়োজন । 
ইফতারের আগে, এর ২ ঘন্টা পর, 
সেহরির আগে, এর ২ ঘণ্টা পর এবং 
কখনও হাইপো অথবা 
হাইপারগ্নাইসেমিয়ার ন্যায় উপসর্গ বা 
সন্দেহ হলেই রক্তের গুকোজ মেপে 


হালের ফ্যাশন 

মুহাম্মদ ইদরীস আল-হুসাইনী 
!সদস্য £% ১১৯1 

বোরকা এখন হালের ফ্যাশন 

অহরহ চলছে, 

পায়ের নিচে দলছে! 

পর্দা তো নয় পোশাক রক্ষায় 


নেয়া প্রয়োজন । রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা 
৬০ মিঃগ্রাম%-এর কম হলে বা ৩০০ 


বোরকা বুঝি পরছে 
আধুনিকতার নামে তারা 


মিঃগ্রাম%-এর বেশি হলে রোজা ভেঙে 
চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে । 


লেখক: বিভাগীয় প্রধান, ডায়াবেটিস ও 
হরমোন রোগ, স্যার সলিমুলাহ মেডিকেল 
কলেজ, ঢাকা 


ভুলেই বসত করছে! 
পরকালের শান্তির কথা 
সত্যি যদি জানতো 
ফ্যাশন ভুলে মনে প্রাণে 
পর্দা তারা মানতো । 


৬ বৎসরের সন্তান মাত্র ছয় মাসে তাজবীদসহ 1 


মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিনগণ ট্রনং দিয়ে মক্তবে তাজবীদ সহ কুরআন শিক্ষা দিন ও মসজিদে বয়্ধ কুরআন 
শিক্ষা কোর্স চালু করুন এবং যেকোন হাফেজ আলেম ট্রেনিং দিয়ে তারতীলের সহীত কুরআন গড়ুন । 


২০১৫-১৬ সালের প্রশিক্ষণের সময় সূচি £ ১ম ব্যাচ : ১৬-২০ শে আগষ্ট ২০১৫ 


২য় ব্যাচ : ১৯ - ২৮শে ডিসেম্বর'২০১৫, ৩য় ব্যাচ : ২১ - ২৫শে মার্চ ২০১৬ 


স্থান ঃ কুরআনী ইসলামী একাডেমী- মহিপাল, ফেনী (১ম ও ওয় ব্যাচ) 
২য়ব্যাচ : ঢাক নরবাজাদেশ এ (নং নেট বাসার হে ডেমরা রোড, ঢাকা 


ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষক ও কেরাতে সাবআর কারী 


আত্তার্তহীদ ৪৬ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 

১৪৭. মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন, রুম 7 ২৬২, দারে 
কদীম (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৩৪-৭৩২৯৯৫ 

১৪৮. মুহাম্মদ আজিম উদ্দীন, গ্রাম: জারুল বুনিয়া, 
শীলখালী, পেকুয়া, কক্সবাজার 


ফোরামের নিয়মাবলি * 

স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
ডাকটিকেটসহ 'নওল হাতের কলম" বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

৪ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

০ আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি__ শুধু যেকোনো 
একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে । 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 

৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 

০ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


সংকল্প 

মাহফুজুর রহমান 

/সদস্য: ১৩৮] 

স্বপ্ন আমার হবো লেখক 

ছড়াকার ও গল্পকার 

সুন্দর ছড়া-গল্প লিখে 

জুড়িয়ে দেবো মন সবার । 
স্বপ্ন আমার বক্তা হবো 
হরেক রকম ভাষা শিখে 
ধরায় করবো দীন প্রচার | 

স্বপ্ন আমার ধনী হবার 

ছিলেন যেমন আবু বকর 

আপন সম্পদ বিলি করে 

সুখী করবো এ সংসার! 
পূর্ণ করো সকল স্বপন 
ওহে পরওয়ারদিগার 
তাওফিক দিয়ে ধন্য করো 
এই না জীবন আমার!! 


প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 
ঠিকানা 


রি সদস্য কুপন 


১৯০ অদস্য ক্রমিক:.... ... ... [অফিস কর্তৃক পূরবী] 
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সহকারী সম্পাদক তাফসীরুল কুরআন [ 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ সূরা ফাতিহা: বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 
_ মুফতা মুহাম্মদ আবদুল মামান ০৩ 
ব্যাবস্থাপনা সম্পাদক সমকালীন ঢ 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী ঈদুল ফিতরের বিধিবিধান 
___ আলাউদ্দীন বিন সিদ্দীক ০৫ 
যোগাযোগ রোহিঙ্গা মুসলিম সমস্যা 
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ম্পাদনা দফতর ___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ০৯ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) দর্শন 
১৬০, আন্দরকিল্লা, উট্টগ্রাম-৪০০০ বস ননা 
টি এ ( ) চেয়ারে বসে নামায 
রহ ০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
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আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


ঈদ: সামাজিক এক্য ও 
সংহতির প্রাণপ্রবাহ 


দিনে শুধু নিজে ভালো খেলে ও ভালো পরলে ঈদের আনন্দ 
সম্পূর্ণ হয় না, অন্যদের খাওয়া পরার সুযোগ করে দিতে 


হবে । সুস্বাদু খাবার কেউ একা খায় না- সবাইকে খাইয়ে 


বিভিন্ন 
জাতিগোষ্ঠীর 
নিজস্ব উৎসব রয়েছে কারণ 


উৎসবের মাধ্যমে প্রাণের সজীবতা অক্ষুন্ন থাকে এবং মানুষ 


আমরা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করবো | যার দান করার বা 
খাওয়ানোর সামর্থ নেই, সে মিষ্টি কথা বলে, ম্নেহ-মমতা ও 


খুজে পায় জীবন সাধনার সিদ্ধি । আর মুসলমানদের জাতীয় 


সহানুভূতি দেখিয়ে সবাইকে খুশি করা উচিৎ । এটাই ঈদের 


উৎসব হলো ঈদ | ঈদ মানে আনন্দ ও সুখের বারতা | ঈদ 


দিনের বিধান ও কর্তব্য । এর ফলে পরস্পর শক্রতাভাব 


মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধমীয়ি উৎসব । প্রতি বছর প্রতিটি 
মুসলমানের ঘরে এ বারতা আসে ৷ রমযানের রোযার শেষে 
খুশির ঈদ ঈদুল ফিতর | একজন রোযাদার রমযানের এক 
মাস সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে কৃচ্ছতা, সংযম, ধৈর্য ও 


বিদুরিত হয়ে সমাজের সদস্যদের মাঝে ভ্রাতৃত্ভাব জেগে 
উঠবে । ত্যাগের মাধ্যমে মানুষ মানুষের ভালবাসা পায় এবং 
জীবন অমরত্ব লাভ করে । 

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর ঈদের পূর্বে দরিদ্র ও 


মানবিক মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ লাভ করে তারই মূল্যায়নের 


অভাবগ্রস্থ মানুষকে ফিতরা দান করা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল 


দিন হলো ঈদুল ফিতর | রোযা মানুষের মনে উদারতা, 
সহমর্মিতা ও মানবগ্রীতি কতটা জাগিয়ে তুলতে পেরেছে 


প্রতিটি রোযাদারের উপর ওয়াজিব ৷ পবিত্র কুরআনের 
নির্দেশ অনুযায়ী ফিতরা সমাজের আট শ্রেণীর মানুষের মধ্যে 


তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঈদের দিনে । ঈদের নামাযে ধনী- 


বন্টন করা হয় । নির্দিষ্ট হারে ফিতরা দানের ফলে সমাজের 


নির্ধন, ইতর-ভদ্র, ছোট-বড় সব মানুষ যখন একই সমতলে 


৩ 


দারিদ্যক্রিষ্ট মানুষের আর্থিক কল্যাণ সাধিত হয় | ফিতরা 


কীধে কীধ মিলিয়ে দীড়ায় ও ভক্তিভরে মহান আল্লাহ 
তাআলার দরবারে কল্যাণ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করে তখন 
এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয় । ঈদগাহ হয়ে উঠে 


হচ্ছে দুনিয়া-আখিরাত এবং ব্যক্তি-সমাজের মধ্যে ভারসাম্য 
বজায় রাখার উৎকৃষ্ট উদাহরণ | ফিতরার প্রধান উদ্দেশ্য 
দুটি । ১. সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে অপরাপর 


সামাজিক মিলন মেলা । বছরে অন্তত ঈদের দিনে মানুষ সব 
কষদ্রতা, সংকীর্ণতা, তুচ্ছতা, হিংসা ও বিদ্বেষ ভুলে 
পরস্পরকে ভালোবাসে । পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের 


মুসলমানদের সাথে ঈদের আনন্দে শরীক হতে পারে । ২. 
রোযা পালনে সতর্কতা সত্ত্বেও যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে 
যায়, যেন তার প্রতিবিধান হয় । মাস ব্যাপী পরিচালিত 


মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সামাজিক এঁক্য ও সংহতির 
সৃষ্টি হয় । মুসলমানদের জীবনধারায় এর মূল্য বিশাল । 


কঠোর সাধনায় রিপু ও কুপ্রবৃত্তিগুলোকে অবদমন করে যারা 
জয়ী হতে পেরেছেন, ঈদ তাদের জয়ের উৎসব । 


রমযানের রোযা তথা সেহেরী, তারবীহ ও ইফতার যারা 


ঈদ উৎসবের মূলবাণী হচ্ছে মানুষে মানুষে ভালবাসা, 


যথাযথভাবে পালন করেছেন; পাপাচার ত্যাগ করার 


সকলের মাঝে একতা ও শান্তি, ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ- 


প্রশিক্ষণ ডি ঈদের আনন্দ তাদের জন্যঃ অপর দিকে 


ঈদ একথা মনে করিয়ে দেয় । ঈদ নিছক উৎসব নয়, একটি 


যারা রোযা ছেড়ে দিয়েছে, দিনের বেলা 


গভীর অর্থ নিহিত আছে ঈদে । ঈদের মধ্যে সমাজ, 


পানাহার ও যৌন পরিচর্যায় লিপ্ত হয়েছে, তাদের জন্য ঈদ 


ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানুষে মানুষে সম্পর্কের উপাদান 


হলো দুঃখ ও হতাশার | ঝলমলে ও সুবাসিত নতুন জামা 


লুকিয়ে আছে । ঈদ আমাদের সামাজিক চেতনার আনন্দ 


গায়ে দিলেও তাদের প্রাপ্তির ভাণ্ডার শুন্য । প্রবৃত্তির 
প্ররোচনাকে দমন করে যারা বিবেকের শক্তিকে জাগ্রত 


মুখর অভিব্যক্তি ও জাতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণপ্রবাহ। 
এ কথা আমাদের সকলের মনে রাখা দরকার ঈদ 


করতে পেরেছেন রমযান মাসে, ঈদের দিন আল্লাহ তাআলা 


মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান । ধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে 


তাদের ক্ষমা করে দেন। ঈদের দিনে রোযাদারদের জন্য 
এটা বিরাট প্রাপ্তি । 

ঈদের দিনে বড়-ছোট সমাজের সব সদস্য নতুন জামা পড়ে 
বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শিদের বাড়ি বাড়ি 
গিয়ে সালাম, কোলাকুলি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকে । 
ঈদের দিনে ঘরে ঘরে সেমাই, পোলাও, বিরিয়ানি, 
পায়েসসহ নানা সুস্বাদু খাবার তৈরি হয়ে থাকে | ঈদের 


জুলাই'১৫ 


কেমন করে পবিত্র ও নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, সে শিক্ষা 
পাওয়া যায় ঈদ উৎসবে । নিছক আমোদ-প্রমোদ, হৈ হুলুড়, 
পানাহার, নাচ-গান প্রভৃতি এ উৎসবের লক্ষ্য নয় । আনন্দ 
ও উৎসবের আতিশয্যে যেন ধর্মীয় ভাব গান্তীর্য ক্ষতিগ্রস্থ না 
হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ২ 
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অলৌকিক দর্শন 


ভূমিকা 

সূরা ফাতিহার যেসব বৈশিষ্ট্য স্থান 
পেয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে “সূরা 
ফাতিহা গোটা একটি জীবন ব্যবস্থা, 
বিশ্বশান্তির অলৌকিক দফাসমূহ, মানব 
কল্যাণের চূড়ান্ত বাতা, ইসলামের 
প্রাণ, বান্দা ও রবের মাঝে সেতুবন্ধন, 
মানব-মুক্তির চূড়ান্ত বার্তা, যাবতীয় 
সংকটের সমাধান, ইসলামী বিপ্রবের 
যুগোপযোগি উপাদান, মুসলমানদের 
উথ্থান ও পতন, মুসলমানদের 
অধপতনের কারণ ও প্রতিকার, 
মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারাল? 
মুসলমানদের মাঝে কোন্দল নিরসনের 
মূলনীতি, বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক এবং 
দুনিয়ার চুড়ান্ত ধ্বংস কখন ও 
কিভাবে? 

মানুষের অস্তিত্ব, অতিসুন্দর গঠন, 
জ্ঞান বিজ্ঞানের চমতকার যোগ্যতা, 
মহাকাশে বিচরণ,  বিশ্বভ্রমনের 
ক্লোনিং, টেস্টটিউব বেবি, ডি এন এ, 
স্টিম সেল, জিন, কৃত্রিম গোশত, 
কিডনি, রক্ত ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
ইত্যাদির আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, 
মানুষ পৃথিবীতে একটি মহৎ ও গুরু 
দায়িত্ব নিয়ে এসেছে, তাদের কারোরই 
নিজের অস্তিত্বকে বৃথা বা নিরর্থক মনে 
করার কোন সুযোগ নেই । যে মানুষ 
বিজ্ঞানের মাধ্যমে পৃথিবীর কোন বস্তুই 
নিরর্থক নয় বলে প্রমাণ করছে, সেই 
মানুষেরই নিজের সৃষ্টির অন্তরালে 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


পারে না। এটা নিতান্তই শয়তান 
কর্তৃক উদ্ভাবিত চিন্তা, যাতে মানুষ 
নিজের সম্মান ভুলে গিয়ে নিকৃষ্ট ও 
বাজে কাজে লিপ্ত হতে পারে এবং ভুল 
পথে পরিচালিত হয়ে নিজের মূল্যবান 
জীবনকে ধ্বংস করতে পারে । 

মানুষ অতি স্বল্প সময়ের জন্য 
দুনিয়াতে আগমন করে এবং এই সময় 
পার করে অবশ্যই তাকে অন্য জগতে 
পাড়ি জমাতে হয় | সেই জগতের কথা 
যেহেতু ইন্দ্রিয় ও বিবেক-বুদ্ধির 
মাধ্যমে জানা সম্ভব নয়, সেহেতু কেউ 
একে মানে আবার কেউ একে 
প্রত্যাখ্যান করে । কিন্তু চিরসত্য হল, 
মাতৃগর্ভে থাকা ভ্রুণ পার্থিব জীবন 
সম্পর্কে যেমন কিছুই জানে না, তবুও 
তাকে দুনিয়াতে আসতে হয়, ঠিক 
তেমনি পৃথিবীতে থাকা মানুষেরও 
পরকাল সম্পর্কে ধারণা থাকুক আর 
নাই বা থাকুক পরকালে তাকে অবশ্যই 
পাড়ি জমাতে হবে । বস্তজগত সম্পর্কে 
ইসলামের প্রদত্ত অনেকগুলো ধারণাই 
মানুষের কাছে অজানা ও অচেনা ছিল, 
কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সেগুলোকে 
পুভখানুপুভ্খরূপে সত্য সাব্যস্ত করলে 
বর্তমানে সেগুলোকে তারা সত্য 
হিসেবে মানতে বাধ্য হয়, ঠিক 
তেমনিভাবে পরজগতের ইসলামিক 
ধারণাও বাস্তব চিরসত্য বলে উন্মোচিত 
হবেই। 

পার্থিব জীবন সম্পর্কে মানুষের মধ্যে 
দু'টি চিন্তা-ভাবনা কাজ করে: 


আনন্দের বড় উপাদান হিসেবে বেশি 
বেশি সম্পদ উপার্জন করা, সংক্ষেপে 
বলতে গেলে মনের ইচ্ছা ও কামনা- 
বাসনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে 
মৃত্যুবরণ করার নামই হচ্ছে মানুষের 
চূড়ান্ত জীবন । কিন্তু এই ধারণা স্রেফ 
ধোকা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এই 
ধারণার মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌ পাকের 
অস্তিত্ব ও পরজগতের অস্বীকারের 
ওপর, যা সম্পূর্ণ মনগড়া ও শয়তানি 
কল্পনার ওপর নির্ভরশীল | পৃথিবীর 
বুকে বসে কারো পক্ষে এ ব্যাপারে 
কোন দলিল-প্রমাণ পেশ করা সম্ভব 
নয়। যদি কেউ এ ব্যাপারে বাস্তব 
কোন প্রমাণ পেশ করতে পারবে বলে 
দাবি করে, তবে তাকে শুধু এই পৃথিবী 
নয়, বরং গোটা মহাবিশ্বের বাইরে 
গিয়ে তার চিন্তা-ভাবনা পেশ করতে 
হবে, তখনই কেবল সে এই প্রমাণ 
পেশ করার অধিকার অর্জন করতে 


পারে। 

দুই. পার্থিব জীবন বৃথা বা অনর্থক 
নয় এবং একে অনর্থক মনে করে কিছু 
করারও কোন সুযোগ নেই, বরং এটা 
অন্য একটি জীবনের প্রস্তুতিস্থল, 
অস্থায়ী ঘাঁটি, পরীক্ষার কেন্দ্র, 
যেখানের ছোট ও বড়, প্রকাশ্য ও 
অপ্রকাশ্য প্রতিটি কর্ম লিপিবদ্ধ হয় 
এবং প্রতিটি কর্মের জবাবদিহিও 
করতে হয়। তবে যেখানে এই 
জবাবদিহি করতে হবে, তার নাম 
হচ্ছে পরজগৎ বা আখেরাত । এই 


এক. মানুষ অন্যান্য পশুপাখির মতই 


কোন মহৎ উদ্দেশ্য থাকবে না, বরং 


একটি জীব, যার কাজ হল খাওয়া- 


সে মনের ইচ্ছে অনুযায়ী জীবন 


দাওয়া, আনন্দ-উন্লাস করা, খ্যাতি 


ভাবনা মানুষের প্রকৃতির সাথে 
সামঞ্জস্যশীল এবং এই ধারণা মানুষের 
জন্য সুন্দর ও শান্তিময় জীবন 


পরিচালনা করবে তা কখনই হতে 


জুলাই”*১৫ 


অর্জন করা, আধিপত্য বিস্তার করা, 


পরিচালনার পথ অনুসন্ধান করে । কিন্তু 


বারা আত্তার্তহীদ ৩ 
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পার্থিব জীবনে কোন কাজ মঙগলজনক, 


গরীব-দুখি লোকেরা মুক্তি পেত, ধনীরা 


সুন্দর, শান্তিময় ও পরজগতে এর 


ন্যায়সঙ্গতভাবে সম্পদ অর্জন করে ধনী 


ব্যাপারে ধর-পাকড় করা হবে না, তা 
অনুভব করা মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তি ও 


হত এবং গরীবরা সক্ষমতা অনুসারে 
রুজি উপার্জন করে শান্তিতে ঘুমাতে 


বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা সম্ভব নয় । বিজ্ঞান ও 


পারত, যাবতীয় অপরাধ ও সন্ত্রাস 


তথ্য প্রযুক্তি মানুষের বুদ্ধিমত্তার 


নিস্তব্ধ হয়ে যেত, গুম, খুন, ধর্ষণ ও 


একটি অংশ যার মাধ্যমে পার্থিব 
জীবনে বস্তগত দিক থেকে প্রচুর ও 
অকল্পনীয় উন্নতি সাধন করা যায়, কিন্তু 
আত্মার প্রশান্তি ও শান্তিময় জীবন 
প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কোন ভূমিকা 
পালন করে না, বরং এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান 
পুরোপুরিই অক্ষম । এ কারণে কোন 
দিন একথা শোনা যায় নি যে, 
বিজ্ঞানের মাধ্যমে কারো চরিত্রে 
পরিবর্তন এসেছে, কারো চরিত্র 
সৌন্দর্য ও উন্নতি লাভ করেছে অথবা 
কেউ আত্মার প্রশান্তি অর্জন করতে 
পেরেছে। 

যদি বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে 
মানুষের আত্মা ও চরিত্রের পরিবর্তন 
করা যেত, তাহলে বর্তমানে গোটা 
দুনিয়াতে শান্তির বিপ্লব ঘটত, কেউ 
কারো জান মালের ওপর হস্তক্ষেপ 
করত না, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ হয়ে যেত, 
ধনী ও শাসকদের নিযতিন থেকে 


নারী নিযতিন মানুষের কাছে কিছু 
অচেনা শব্দে পরিণত হত, মানুষ 
কখনো আত্মহত্যার চিন্তা করত না, 
কিন্ত বাস্তবে এগুলো কিছুই হয় নি, 
বরং উল্টা সর্বক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা 
বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ধীরে ধীরে তা 
আরো বৃদ্ধি পেতে যাচ্ছে, বর্তমান 
বিশ্বটা এর একটি জ্বলত্ত দৃষ্টান্ত পেশ 
করছে। 

উক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় যে, 
বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি দ্বারা অঢেল 
সম্পত্তির মালিক হওয়া যায়, ভোগ- 
বিলাসের মাত্রা বাড়ানো যায়, 
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা যায় 
এবং গোটা দুনিয়ার ওপর আধিপত্য 
বিস্তারের কৌশল আবিষ্কার করা যায়, 
কিন্তু ব্যক্তির শান্তি, পরিবারের শান্তি, 
দেশের শান্তি এবং বিশ্বশান্তি ও 


এটা শুধু বিজ্ঞানের অসহায়ত্ব নয়, বরং 
মানুষের উদ্ভাবিত কোন জ্ঞানেই এর 
কোন সমাধান নেই । এই পর্যায়ে 
মানুষের যা দরকার তা হচ্ছে একটি 
অলৌকিক বিধান যা সর্বকালে, 
সর্বস্থানে সমানভাবে কার্যকর থাকে । 
যার দ্বারা দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তার 
বিধান নিশ্চিত হয়, মানুষের আত্মা ও 
চরিত্রে বিপ্লব ঘটে, প্রত্যেকে পরের 
অধিকারের প্রতি যত্রবান হয় এবং 
একে অপরের ওপর হস্তক্ষেপ করা 
থেকে বিরত থাকে, ন্যায় বিচার ও 
ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধনী গরীবের 
বৈষম্য মোচন হয়, যাবতীয় অপরাধ 
থেকে মানুষ নিজে নিজেই বেঁচে 
থাকে ৷ মানব জাতির এই প্রয়োজনটা 
পুরণ করার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা 
সূরা ফাতিহার মতো অলৌকিক এক 
জ্ঞানভান্ডার দান করেছেন, যার মধ্যে 
পৃথিবীতে একটি সুন্দর, শান্তিময় ও 
স্থায়ী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য 
যা যা দরকার সংক্ষেপে এর সবই 
উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার মত 


নিরাপত্তা এর দ্বারা আদৌ অর্জন করা 
সম্ভব নয় । 


দৃষ্টান্ত পেশ করা কোন মানুষের পক্ষে 
সম্ভব নয় | [চলবে] 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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ঈদুল ফিতরের বিধিবিধান 


“ঈদ” ইসলামী পরিভাষার একটি শব্দ । 


আলাউদ্দীন বিন সিদ্দীক 


যতটুকু পাওনা তার চেয়ে বেশি দিয়ে 


আমি তোমাদের অন্যায়সমূহকে 


আরবী ভাষায় ঈদ শব্দটি “এওদোন' 


পুরস্কৃত করেন। ঈদের দিন সকালে 


শব্দ থেকে গৃহীত । এওদোন এর 
আভিধানিক অর্থ বারবার ফিরে আসা 
ঈদ যেহেতু প্রত্যেক বছরেই ঘুরে ফিরে 
বার বার আসে এজন্য ঈদকে ঈদ বলা 


আল্লাহ তায়ালা ফেরেস্তাগণকে সমুদয় 


গোপন রাখব । আমার ইজ্জত ও 
মর্যাদার কসম! তোমাদেরকে 


শহরগুলোতে প্রেরণ করেন । তারা 


(কাফিরদের) সম্মুখেও অপদস্থ করব 


জমিনে অবতরণ করে সমস্ত অলিগলি 
ও রাস্তায় দীড়িয়ে যান এবং এমন 


না। এখন তোমরা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ 
অবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্তন কর । তোমরা 


হয়। অভিধানে ঈদ শব্দের আরো 
যেসব অর্থ দেখা যায় তার মধ্যে একটা 
হলো “অত্যন্ত আনন্দ বা খুশি' 
আরেক অর্থ পাওয়া যায় “খুশির দিন' 
আসলে এ ধরনের একটা খুশির দিন 
দীর্ঘ এক মাসের সিয়াম-সাধনা আর 
ত্যাগ-তিতিক্ষার পর অবশ্যই 
যুক্তিযুক্ত । যে ঈদ মহান আল্লাহর পক্ষ 
থেকে বান্দার উদ্দেশ্যে বিশেষ 
মেহমানদারীর জন্য নির্ধারিত । 
ইসলামী শরীয়াতে ঈদ বলতে শুধু 
ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহাকেই 
বুঝানো হয়। এছাড়া অন্য কোনো 
দিবসকে ঈদের দিন বলে আখ্যায়িত 
করা শরীয়ত পরিপন্থী । আর 
মুসলমানদের উৎসবের দিনও এ দুই 
ঈদ | যে ঈদে মুসলমানরা একত্রিত 
হয়ে আল্লাহর শোকর আদায়ের 
উদ্দেশ্যে দু'রাকাত ওয়াজিব নামায 
আদায় করে থাকে | এ দিনগুলোতে 
রোজা বা উপবাস জাতীয় কোনো 
ইবাদত করতে পরিষ্কারভাবে নিষেধ 
করা হয়েছে। 

রাতকে লাইলাতুল জায়েজা' অর্থাৎ 
পুরস্কারের রাত বলা হয়। এই ঈদ 
উপলক্ষে ফেরেস্তারা আল্লাহর পক্ষ 
থেকে বিভিন্ন পুরস্কারের কথা বিশেষ 
করে তার দয়া, মেহেরবানী এবং 
ক্ষমাকে স্মরণ করিয়ে তার দিকে ফিরে 
আসার জন্য আহবান করতে থাকে, 
আর আন্মাহও তার বান্দাহদের যে 
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আওয়াজে আহবান করতে থাকেন যা 


আমাকে রাজি করেছ । আমিও 


শুনতে পায়, “হে মুহাম্মাদ (সা.)-এর 


তোমাদের প্রতি রাজি হয়ে গেলাম । 
অতএব ফেরেস্তাগণ ইফতারের 


উম্মত! ওই দয়ালু রবের দরবারের 
দিকে প্রত্যাবর্তন কর যিনি অনেক 


দিনগুলোতে (রামাযানে) এই উম্মতের 
যে সাওয়াব লাভ হয় তা দেখে খুশি ও 


বেশি দান করনেওয়ালা এবং অনেক 
করনেওয়ালা । তারপর লোকেরা যখন 
ঈদগাহের দিকে রওয়ানা হয় তখন 
আল্লাহ তায়ালা ফেরেস্তাগণকে জিজ্ঞেস 
করেন, যে মজদুর স্বীয় কাজকে 
পরিপূর্ণরূপে সমাধা করেছে তার 
প্রতিদান কী? ফেরেস্তারা আরজ 
করেন, হে আমাদের মাবুদ এবং 
আমাদের মালিক! তার প্রতিদান তো 
এটাই যে, তার মজদুরি পুরোপুরি দান 
করা হয়, তখন হক তায়ালা ইরশাদ 
করেন। হে ফেরেস্তাগণ! তোমরা 
রোযা ও তারাবীহের বিনিময়ে আমার 
সন্তুষ্টি ও মাগফিরাত দান করলাম এবং 
বান্দাগণকে সম্বোধন করে ইরশাদ 
করতে থাকেন, হে আমার বান্দাহগণ । 


আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে । 


ঈদের দিনের সুন্নাতসমূহ 

১. শরীয়াতের সীমার মধ্যে থেকে 
সাধ্যমতো সাজগোজ করা । আজ 
আমাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, 
যেকোনো কাজে একটু সুযোগ পেলেই 
সীমাতিরিক্ত করে ফেলি। ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানের একটা স্বকীয়তা আছে। 
আমরা এ ব্যাপারেও এমন বাড়াবাড়ি 
করি যে, তালগোল পাকিয়ে সব 
নিজের মনমতই করি | মোটেও চিন্তা 
করি না আসলে কি তখন তার আর 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান থাকে কিনা | ২. গোসল 
করা, ৩. মিসওয়াক করা, ৪. যথাসম্ভব 
উত্তম বস্ত্র পরিধান করা, ৫. সুগন্ধি 
লাগানো, ৬. অতিপ্রত্যুষে বিছানা হতে 
উঠা, ৭. ফজরের নামাযের পরপরই 


আমার নিকট চাও আমার ইজ্জতের 


সকাল সকাল ঈদগাহে যাওয়া, ৮. 


কসম, আমার মর্যাদার কসম অদ্যকার 
এই সমাবেশে আখেরাতের ব্যাপারে 
আমার নিকট যা কিছু চাইবে তাই দান 
করব। আর দুনিয়ার বিষয়ে যা 


ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে খেজুর অথবা 
কোনো মিষ্টান আহার করা, ৯. 
ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সাদকায়ে 
ফিতরা দিয়ে দেওয়া, ১০. ঈদের 


সওয়াল করবে তাতে তোমাদের 


নামায মসজিদে না পড়ে ঈদগাহে পড়া 


অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখব । আমার 
ইজ্জতের কসম যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা 


অর্থাৎ বিনা কারণে মসজিদে না পড়া, 
১১. ঈদগাহে এক রাস্তা দিয়ে প্রবেশ 


আমায় খেয়াল রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত 


করা অন্য রাস্তায় প্রত্যাবর্তন করা, ১২. 
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ঈদগাহে পায়ে হেটে যাওয়া, ১৩. 
ঈদগাহে যাওয়ার সময় ধীরে ধীরে এই 
তাকবীর পড়া: “আল্লাহু আকবার, 
আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, 
ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার 


ওয়া লিল্লাহিল হামদ ।' 


নিয়ত: আমি ইমামের পিছনে 
দু'রাকআত নামায ছয়টি ওয়াজিব 
তাকবীরের সাথে পড়ছি, এরূপ নিয়ত 
করে “আল্লাহু আকবার' বলে হাত তুলে 
তাহরীমা বীধবে। তারপর সানা 
(ছুব্হানাকাল্লাহুম্মা...) পুরা পড়বে । 
এরপর আউযুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ 
আগে তিনবার “আল্লাহু আকবার" বলে 
তাকবীর বলবে । প্রথম দু'বার কান 
পর্যন্ত হাত উঠায়ে ছেড়ে দেবে । কিন্তু 
তৃতীয়বার বলে হাত বেঁধে নেবে । 
প্রত্যেক তাকবীরের পর ৩বার 
সুবহানাল্লাহ বলা যায় পরিমাণ 
থামবে । তারপর আউযুবিল্লাহ এবং 
বিসমিল্লাহ পড়ে সূরায়ে ফাতিহার পরে 
একটা সুরা মিলাবে। এরপর রুকু, 
সিজদা করে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য 
দীড়াবে । এবার অন্যান্য নামাযের 
মতো বিসমিল্লাহর পরে সুরা ফাতিহা 
পড়ে আরেকটা সুরা মিলাবে | তারপর 
৩বার “আল্লাহু আকবার বলার মাধ্যমে 
তিনটা তাকবীর সম্পন্ন করবে । 
এখানে প্রতি তাকবীরের পর হাত 
ছেড়ে দিবে। চতুর্থবার “আল্লাহু 
আকবার' বলে হাত না বেঁধে রুকুতে 
চলে যাবে । এরপর সিজদা এবং 
আখেরী বৈঠক করে যথারীতি সালাম 
ফিরিয়ে নামায শেষ করবে । 


ঈদুল ফিতর সম্পকীয় মাসায়েল 
ইমাম সাহেব জুমার মতো দুটি খুতবা 
দেবেন । তবে জুমার খুতবা দেওয়া 
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ফরয আর ঈদের খুতবা দেওয়া সুন্নত 


ওয়াজিব তিন তাকবীর বলে নিবে । 


কিন্তু ঈদের খৃতবা শুনা ওয়াজিব | ওই 


আর রুকুতে পেলে যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় 


সময় কথাবার্তা, চলাফেরা ইত্যাদি 
যেকোনো কাজ নিষেধ । 


যে, তাকবীর বলেও ইমাম সাহেবকে 
রুকুতে পাবে তাহলে তাহরীমা বেঁধে 


ঈদের নামাযের পূর্বে মহিলা হোক 


দীড়িয়ে তাকবীর বলে নিবে, তারপর 


কিংবা পুরুষ, বাড়িতে কিংবা মসজিদে 


রুকুতে যাবে ৷ আর দীড়িয়ে তাকবীর 


অথবা ঈদগাহে নফল নামায পড়া 
মাকরূহ । 
সম্ভব হলে এলাকার সবাই এক স্থানে 


পড়তে পড়তে ইমাম সাহেবকে রুকুতে 
না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তাহরীমা 
বেঁধে রুকুতে চলে যাবে এবং রুকুর 


একত্রে পড়া উত্তম । তবে কয়েক 
জায়গায় পড়াও জায়েয । 


তাসবীহ না বলে প্রথমে তাকবীর বলে 
নিবে, রুকুতে তাকবীর বলার সময় 


ঈদের নামায না পড়তে পারলে কিংবা 
নামায নষ্ট হয়ে গেলে তার কাজা 


হাত উঠাবে না, এবং সময় পেলে 
রুকুর তাসবীহ পড়বে, না পেলে না 


করতে হবে না, যেহেতু ঈদের 
নামাযের জন্য জামায়াত শর্ত । তবে 


পড়বে । আর তাকবীর শেষ করার 
পূর্বেই যদি ইমাম রুকু থেকে মাথা 


বেশকিছু লোকের ঈদের নামায ছুটে 


তুলে ফেলেন তাহলে মুকতাদীও তুলে 


গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে তারা অন্য 
একজনকে ইমাম বানিয়ে নামায 
পড়তে পারবেন । 

১ শাওয়ালের দ্বিপ্রহরের পূর্বে 
শরীয়তসম্মত কোনো কারণে ঈদের 
নামায না পড়তে পারলে শাওয়ালের ২ 
তারিখে পড়ার অনুমতি আছে । এরপর 
পড়া যাবে না । কেউ ইমাম সাহেবকে 
দ্বিতীয় রাকাতে পেলে সালামের পর 
যখন উক্ত ব্যক্তি ছুটে যাওয়া 
রাকআতের (প্রথম রাকাত) জন্য 
দাড়াবে তখন প্রথমে ছানা 
ছেবহানাকাল্লাহুম্মা...), তারপর 
আউযুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ পড়ে 
ফাতেহা ও ক্িরাতের পর রুকুর পূর্বে 
তাকবীর বলবে | ফাতিহার আগে নয় । 
ইমাম তাকবীর ভুলে গেলে রুকুতে 
গিয়ে বলবে, রুকু ছেড়ে দীড়াবে না। 
তবে রুকু ছেড়ে দীড়িয়ে তাকবীর বলে 
আবার রুকুতে গেলেও নামায নষ্ট হবে 
না। বেশি লোক হওয়ার কারণে 
সহুসিজদাহও দিতে হবে না । 

কোনো লোক যদি ইমাম সাহেবকে 
তাকবীর শেষ হওয়ার পরে পায় সে 
তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে প্রথমে 


ফেলবে । তাকবীর বাকি থাকলে তা 
ক্ষমাযোগ্য । 


শেষ কথা 

ঈদ মানে খুশি তা ঠিক | তার মানে এ 
নয় যে খুশিতে আত্মহারা বা 
আত্মভোলা হয়ে যাওয়া । বাস্তবে কিন্তু 
তাই দেখা যায়। ঈদে খুশি প্রকাশ 
করতে গিয়ে বিধর্মীদের সংস্কৃতি 
অনুসরণ করা হয়। এর চেয়ে বড় 
বোকামি আর কী হতে পারে । চরম 
লজ্জাজনক বৈকি । এ ধরনের আচরণে 
মনে হয় ইসলামে আনন্দ বিনোদন 
বলতে কোনো প্রক্রিয়াই নেই । আসলে 
কি তাই! ইসলাম শান্তির বিধান । 
কোনোক্রমেই প্রশ্রয় দেয় না। যারা 
অতি উৎসাহী ইসলামের মর্ম বুঝে না 
বলে এ ধরনের বোকামি তাদের দ্বারাই 
সম্ভব । রামাযান মাসে ৫ ওয়াক্ত 
নামায, রোযা, তারাবীহ এবং 
তাসবীহ-তাহলীলে যাদেরকে দেখা 
যেত ভিন্ন আকৃতিতে, ঈদের পরে 
তাদের দেখা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত । 
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ভিউরদারী 


পৃথিবীর বুকে একটি সভ্যজাতি 
হিসেবে দাবি করে এবং একটি 
সভ্যযুগে বাস করেও আমরা কতটা 
নিষ্ঠুরতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি! রোহিঙ্গা 


আধুনিক দুনিয়ায় বসনিয়া-চেচনিয়া- 


কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে এএফপি 


জিংজিয়াং ও মিন্দানাওয়ের পর 
আফগান-ইরাক ও মিয়ানমারে চলছে 


শিশুদের যে ভাবে নির্যাতন করে মারা 
হয় তা যে কোন সামান্য বিবেকবান 
মানুষও তা সহ্য করতে কষ্ট হবে। 
ও শিশুদের নির্যাতন অবলোকন করে 
আনন্দে মেতে উঠে । এ সব শিশুদের 
অপরাধ তারা মুসলিম । নারী-শিশু 


মুসলিম নিধনযজ্ঞ 
একটি কুকুর না খেয়ে মারা গেলে যে 


জানায়, এই দাঙ্গায় অন্তত ৩০ হাজার 
মানুষ উদ্বান্তরতে পরিণত হয়েছে এবং 
রাখাইন রাজ্যে স্থাপিত ৩৭ টি আশ্রয় 
শিবিরে অন্তত ৩১,৯০০ জন আশ্রয় 
নিয়েছে । মিয়ানমারের স্থানীয় 


সভ্য দুনিয়ায় চোখের পানির স্রোত 
বয়ে যায়, বন্য প্রাণী বাচাতে যেখানে 
সংগৃহীত হয়, মিয়ানমারে মাসের পর 
মাস নির্বিচারে নিরপরাধ নারী-শিশু- 


নির্যাতনে যে মাত্রা তা কোন সভ্য 
সমাজের মানুষ কল্পনাও করতে 
পারেনা । এমন অনেক জনপদ পুরুষ 
শুন্য । প্রতিদিন শত শত লোককে 
হত্যা করা হচ্ছে, যা বিশ্ব বিবেক 
দেখেও না দেখার ভান করছে । হায়রে 
মানবতা! রোহিঙ্গারা বর্তমান বিশ্বের 
সবচেয়ে নির্যাতিত জনগোষ্ঠী । 

প্রথিবীর মানচিত্রে চোখ রেখে যে 


বৃদ্ধকে হত্যা করার পরও সেখানে 
কোনো সাড়া পড়ে না। কোনো 
কুলাঙ্গার ইসলামের নবী বা ধর্মকে 
কটাক্ষ করে প্রাণ বাঁচাতে দেশান্তরিত 
হলে সভ্য দুনিয়ায় তার আশ্রয়ের 


সূত্রগুলো দাবি করছে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 
রাখাইনদের সহায়তায় মিয়ানমারের 
সীমান্তরক্ষী বাহিনী নাসাকা, পুলিশ ও 
'লুন্টিন* বাহিনী এই হত্যাকাণ্ড ও 
লুটতরাজের ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে । শুধু 
মত্ডুতেই নিহত হয়েছে ৪ শতাধিক । 
এদের অধিকাংশই রোহিঙ্গা । এদিকে 
রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশে প্রবেশের 
পথও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে । নিরাপদ 


অভাব হয় না। তার স্বদেশ ত্যাগের 


আশ্রয়ের জন্য পরিবার-পরিজন নিয়ে 


বেদনায় সমব্যথী ব্যক্তি বা দেশের 
অভাব হয় না। 
শুধু তাই নয়, ইতিহাস সাক্ষি যে, এর 


বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করলেও 
ব্যর্থ হচ্ছেন তারা । বুকফাটা কান্না 
আর মৃত্যকে মেনে নিয়ে আবার 


প্রান্তেই নজর দেবেন মুসলিম নির্যাতন 
কোথাও খুব বিরল নয়। বর্তমান 
দুনিয়ার সবচে স্বল্পমূল্য জিনিসগুলোর 


আগে সরকারি সুত্রের বরাত দিয়ে 
২০১২ সালের ১৪ জুন রয়টার্স জানায়, 
ওই দিন বুধবার রাতেও বাংলাদেশ 


তালিকায় চলে এসেছে মুসলিমদের 
রক্ত । ধরাপৃষ্ঠের অন্য কোনো জাতি বা 


মিয়ানমারে ফিরে যেতে হচ্ছে হতভাগ্য 
রোহিঙ্গাদের । অনেকে আবার জীবন 


সীমান্তসংলগ্ন রাখাইন রাজ্যের দুটো 
গ্রামের ঘর-বাড়ি আগুন জ্বালিয়ে 


ধর্ম ইসলাম বা মুসলিমের মতো 
নির্যাতিত নয়। জগতের সবচে বড় 
নিগ্ৃহিতি জাতির নাম মুসলিম । 
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দিয়েছে দুর্বৃত্তরা । সাম্প্রদায়িক এই 
দাঙ্গায় অন্তত ১,৬০০ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে 
দেয়া হয়েছে । অন্যদিকে সরকারি 


চেষ্টা করছেন । অনেকের লাশ ভাসছে 
বঙ্গোপসাগরে । জাতিসংঘের মতে, 
বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে নিগৃহীত 
সংখ্যালঘু হচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলিমরা | 


[সূত্: আমার দেশ, ১৫ জুন'১২1 
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এবারও চলতি বছরের ২১ মার্চ আবার 
দাঙ্গা শুরু হয়েছে । বার্মার মেইকতিলা 


কারা এই রোহিঙ্গা? 
রোহিঙ্গা আদিবাসী জনগোষ্ঠী পশ্চিম 


শহরে বৌদ্ধ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের 


মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের একটি 


মধ্যে বড় ধরনের দাঙ্গা শুরু হয়েছে । 
স্থানীয় একজন সংসদ সদস্য বলেছেন 


উল্লেখযোগ্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ৷ এরা 
ধর্মে মুসলিম । রোহিঙ্গাদের আলাদা 


সহিংসতায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যু 


ভাষা থাকলেও তা 


হয়েছে এবং কয়েকটি মসজিদের ওপর 
হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা 


মাস্ত্রা, 


ঘটেছে। সর্বশেষ ১ মে উগ্রবাদী 


পাত্তরকিল্লা এলাকায় এদের বাস। 


বৌদ্ধদের হামলায় নতুন করে অন্তত 
দুটি মসজিদ ও প্রায় দুশ' বসতবাড়ি 
ধ্বংস হয়েছে । মুসলিমদের এসব ঘর- 
বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে 
মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা 
রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার 
জন্য বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান 
জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র । এ ব্যাপারে 
মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র 
ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড বলেছেন, “আমরা এ 
বিষয়ে উদ্ধিগ্র,ঁ বাংলাদেশ সরকার 
মিয়ানমারের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের 
আসতে বাধা দিচেছে এবং তাদের 
পুশব্যাক করছে ।' ওয়াশিংটন ডিসিতে 


বর্তমান প্রায় ৮ লাখ রোহিঙ্গা 
মিয়ানমারে বসবাস করে | মিয়ানমার 
ছাড়াও ৫ লক্ষের অধিক রোহিঙ্গা 
বাংলাদেশে এবং প্রায় ৫ লাখ সৌদি 
আরবে বাস করে বলে ধারণা করা 
হয় । রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে একটি গল্প 
প্রচলিত রয়েছে, সপ্তম শতাব্দীতে 
বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাওয়া একটি 
জাহাজ থেকে বেঁচে যাওয়া লোকজন 
উপকূলে আশ্রয় নিয়ে বলেন, আল্লাহর 
রহমে বেঁচে গেছি । এই রহম থেকেই 
এসেছে রোহিঙ্গা । 

১৯৮২ সালে নাগরিকত্ব আইন 
সংশোধন করার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের 


আয়োজিত নিয়মিত প্রেস বিফিংয়ে 


নাগরিক অধিকার কেড়ে নেয় বার্মা 


মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এ 
কথা বলেন । এর আগে জাতিসংঘ ও 


সরকার । কয়েকশ বছরের 
পিতৃভূমিতেই তাদের বলা হচ্ছে অবৈধ 


ইউম্যান রাইটস ওয়াচ বাংলাদেশকে 


অভিবাসী । নিজেদের দেশে তীরা 


একই আহ্বান জানায় | মিয়ানমারের 
মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া 
উচ্ছেদ প্রক্রিয়াকে বিশ্ববাসী যেভাবে 
দেখছে, সরকার সেভাবে সেটিকে 
দেখছেনা। 

জানি, বাংলার সরকার আজ নিরব 
দর্শক | নিয়তির নির্মম পরিহাসে 
অসহায় মানুষগুলোর পাশে আজ 
বাংলা নেই, বাংলাদেশ নেই । ত্রিশ 
লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ের 
ংলাদেশ আজ মজলুমের সাথে 
নেই। এই মুখ আমরা কোথায় 


বর্তমানে প্রবাসী । এদের রোহিঙ্গা 
বলতে নারাজ বার্মা সরকার এবং 
বার্মার বৌদ্ধরা । তারা এদের ডাকে 
বাঙালি বলে। সে থেকেই বার্মায় 
মুসলিমদের গণহত্যা চলে আসছে 


কখনো সরকার, 
সাম্প্রদায়িক বৌদ্ধরা আবার কখনো 
উভয়পক্ষ মুসলিম নিধনযজ্ঞ চালিয়ে 


(আরাকানের পুরনো নাম) এলাকায় এ 
জনগোষ্ঠীর বসবাস । ইতিহাস ও 
ভূগোল বলছে, রাখাইন প্রদেশের উত্তর 
অংশে বাঙালি, পার্সিয়ান, তুর্কি, 
মোগল, আরবীয় ও পাঠানরা 
বঙ্গোপসাগরের উপকূল বরাবর বসতি 
স্থাপন করেছে । তাদের কথ্য ভাষায় 
চট্টগ্রামের স্থানীয় উচ্চারণের প্রভাব 
রয়েছে । উর্দু, হিন্দি, আরবি শব্দও 
রয়েছে । রাখাইনে দুটি সম্প্রদায়ের 
বসবাস মগ" ও “রোহিঙ্গা” । মগরা 
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । মগের মুলুক কথাটি 
ংলাদেশে পরিচিত । দস্যুবৃত্তির 
কারণেই এমন নাম হয়েছে মগদের 
এক সময় তাদের দৌরাত্ম্য ঢাকা পর্যন্ত 
পৌছেছিল । মোগলরা তাদের তাড়া 
করে জঙ্গলে ফেরত পাঠায় । 
তবে ওখানকার রাজসভার বাংলা 
সাহিত্যের লেখকরা ওই রাজ্যকে 
রোসাং বা রোসাঙ্গ রাজ্য হিসাবে 
উল্লেখ করেছেন । ১৪৩০ থেকে 
১৭৮৪ সাল পর্যন্ত ২২ হাজার 
বর্গমাইল আয়তনের রোহিঙ্গা স্বাধীন 
রাজ্য ছিল। মিয়ানমারের রাজা 
বোদাওফায়া এ রাজ্য দখল করার পর 
বৌদ্ধ আধিপত্য শুরু হয়। এক সময় 
ব্রিটিশদের দখলে আসে এ ভূখণ্ড । 
তখন বড় ধরনের ভূল করে তারা এবং 
এটা ইচ্ছাকৃত কিনা, সে প্রশ্ন জবলত্ত। 
আমাদের প্রাক্তন প্রভুরা'! মিয়ানমারের 
১৩৯টি জাতিগোষ্ঠীর তালিকা প্রস্তুত 
করে । কিন্তু তার মধ্যে রোহিঙ্গাদের 
নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল না । এ ধরনের কত 
যে গোলমাল করে গেছে ব্রিটিশরা! 
বৌদ্ধ ধর্মের মূল মন্ত্র নাকি জীব হত্যা 
মহাপাপ | বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে 


যাচ্ছে । যখনই নির্যাতনের কিছু চিত্র 
সামরিক জান্তার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত 


জঘন্য গনহত্যার নায়ক এই ভিরান্থ। 
যে ধর্ম অনুসারীরা জোটবদ্ধভাবে 


আলোয় আসে, তখনই এ নিয়ে কিছুটা 


দেখাই? কত ভালোবাসার ধন 
ংলাদেশ, আজ যেন অচেনা আচরণ 
করে। 


জুলাই*১৫ 


কথাবার্তা হয় । 


নিরিহ মানুষকে, অবুঝ শিশুকে অবলা 
অহিংসবাদী বলা যায় কি না তা এখন 
বড় প্রশ্ন ! 


__ আত্তান্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


ঠ€ সিসি । 


আমার মনে হয় লেখার গোড়াতেই 


২০১৪ সালে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ 
বহুরাষ্ত্রীয় জোট ইউরোপীয় ইউনিয়নের 
সবক'টি দেশে মোট যতসংখ্যক লোক 
বেকার হয়েছে তুরস্ক একাই তার 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


শিক্ষিত, “লিবারেল মুসলিম" নেতা । 


পাঠকদের কাছে একটি কৈফিয়ত দিয়ে 
রাখা ভালো, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট 
রজব তৈয়্যব (পশ্চিমা মিডিয়ায় রিসেপ 


সমানসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি 


তায়েপও লিখতে দেখা যায়) সম্পর্কে 


করেছে। উন্নয়ন, উৎপাদন আর 
কর্মসংস্থান ছাড়াও কুর্দি বিচ্ছিনতাবাদী 


লেখার আগ্রহ জন্মালো কেন? বস্তত, 
এখন তুরস্ক মুসলিম জাহান তো বটেই 


সঙ্কট থেকে উত্তরণ, আল্ট্রা সেক্যুলার 
সশস্ত্রবাহিনী, ব্যুরোক্রেসী ও রক্ষণশীল 


সেক্যুলারিজমের শেকড় উপড়ে ফেলা 
তো দুরের কথা এর 'সুরক্ষা" দেবার 
প্রতিশ্রুতি বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয় 
একেপির প্রাটফরম থেকে । যদিও 
জাস্টিস এন্ড ডেভেলাপমেন্ট পার্টির 
প্রতিদ্বন্ধী দলগুলোসহ বৈরিপক্ষের 


বরং বলা যায় পুরো বিশ্বের আগ্রহের 
কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে । বিশ্বসমাজের 


আমলাবৃত্ত ভেদ করে টানা দশ বছর 
গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতাচর্চা অব্যাহত 


কৌতুহলের বহু কারণ আছে । আর 


অভিযোগ, ধর্মনিরপেক্ষতার বিলোপ 
সাধনই একেপির লক্ষ্য এবং তারা 
সেপথেই অগ্রসর হচ্ছে । একেপি 


একটু বলে রাখতে চাই, এ লেখার 


রেখে এরদুগান নিজের ক্যারিয়ারে 


বিষয়বস্তু বাংলাদেশের আবহাওয়ায় 


বেশ কিছু বড়সড় সাফল্যের পালক 


কতুটুকু প্রাসঙ্গিক তাও উপসংহারে 


যুক্ত করে নিয়েছেন। শক্তিশালী 
প্রতিপক্ষের তরফ থেকে ছুঁড়ে দেয়া 


খোলাসা করার চেষ্টা থাকবে । 
প্রিয় পাঠক! এরদুগানের একেপি যে, 


দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক পরিসরেও 
রাজনৈতিক দুরদর্শিতা, উন্নয়ন, 
দৃঢ়চিত্ততা ও মানবিক ভূমিকায় মুসলিম 
বিশ্বের প্রায় সব দেশকে ছাড়িয়ে 
গেছে । গাজার অবরুদ্ধ অধিবাসীদের 


উপর্ধূপরি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তিনি 


কোনও ইসলামি রাজনৈতিক দল নয় 


জন্য করে ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়ে বড় 


মোটেও হঠকারিতা, জেদ কিংবা 


বরং মধ্যপন্থী একটি মুসলিম 


রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহারের পথে হাটেননি । 
বিপুল জনসমর্থনের কারণে জনগণের 
দিক থেকে বস্তুত তেমন কোনও 
চ্যালেঞ্জ তার সামনে ছিল না বরং 
রাষ্ট্রান্ত্রের অভ্যন্তরেই ছিল একেকটি 


গণতান্ত্রিক দল সে ব্যাপারে সন্দেহ 
পোষণের খুব একটা সুযোগ নেই। 
এরদুগানের দল তুরস্ককে ইসলামি 
রাষ্ট্রে পরিণত করবে কিংবা ইসলামি 
শাসন কায়েম করবে এমন কোনও 


ধরনের “খেসারত দেয়া সত্তেও দেশটি 
দমে যায়নি । ত্রাণবাহী “ফ্রিডম 
ফ্লোটিলা জাহাজে কাপুরুষোচিত 
হামলার জন্য ইসরাইলকে আনুষ্ঠানিক 
ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছে । সম্প্রতি 
উদ্বোধন হওয়া একটি আন্তর্জাতিক 


অন্তর্থাতী আযদাহা । বিচক্ষণতা, 
ব্যতিক্রমী চিন্তাধারা ও প্রতিভাদীপ্ত 
কৌশলে তিনি অগ্রসর হয়েছেন এবং 
একের পর এক বিজয় ও অভূতপূর্ব 
সফলতা তার পায়ে আছড়ে পড়েছে। 
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প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজনীতি করছে না। 


বিমানবন্দরকে তিনি ইসলামের 


ক্ষমতাচর্চার পথপরিক্রমা আর নির্বাচনী 


অন্যমম বীর শার্দূল কুর্দি বংশোদ্ভূত 


ইশতেহারেও কোনও “জিহাদী রূপকল্প" 


সালাহুদ্দিন আইয়ুবীর নামে নামকরণ 


নেই। দলটিকে নেতৃত্ব দেয় 
এরদুগানের মতো কিছু আধুনিক 


করেন । 
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রজব তৈয়্যৰ এরদুগানের 
ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্র : 
পরিবর্তনের যাদুমন্ত্ 

রজব তৈয়ব এরদুগান তুরস্কের 
রাজনীতির শুধু খোলনলচে পাল্টে দিয়ে 
থেমে যাননি বরং রাজনৈতিক 
সংস্কৃতিতে একটি গঠনমূলক ও 
ইতিবাচক মাত্রার সংযোজন করেছেন । 
প্রবল আত্মবিশ্বাস, সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, 
অবিচল সাহসিকতা, সুগভীর প্রজ্ঞা, 
উদার মানসিকতার সমন্ষিত কৌশলে 
তিনি তুর্কি জাতিকে এক্যবদ্ধ, 
শক্তিশালী ও মুসলিম জাহানে এক 
অপ্রতিদ্ন্ধী অবস্থানে তুলে এনেছেন । 
তুরস্কের সাধারণ নির্বাচনে 
তৃতীয়বারের মতো বিজয় অর্জন করে 
একেপি দেশটির রাজনৈতিক ইতিহাসে 
নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে । আগেও 
বলেছি, এরদুগান তুরক্ষে শাস্তি, 
স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের মাইলফলক 
তৈরি করেছেন । ন্যাটো জোটভূক্ত 
দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ 
সামরিক শক্তিধর দেশটি এখন মার্কিন 
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে চাইছে । 
অনেকের কাছে কৌতুলের বিষয় হতে 
পারে, এরদুগান চিন্তাগত দিক থেকে 
একজন কট্টর মুসলমান । উসমানি 
খেলাফতের পতনের পর থেকে ১৯৯৬ 


পর্যন্ত তুরস্কে সামরিক নেতৃত্ই 
ক্ষমতাসীন ছিলো (নাজিমুদ্দিন 


আরবাকানের স্বল্প সময় বাদে)। গঙ্গু 
গণতন্ত্রের খোলসের ভেতর থেকে 
বেরিয়ে আসা প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রীর 
চেহারা ছিল সামরিক । তুর্কি সামরিক- 
জান্তা প্রগতিশীলতা, সেক্যুলারিজম ও 
আধুনিকতার নামে তুরস্কের ইসলামি 
এঁতিহ্য ও চেতনাকে সমূলে খতম 
করার হীন চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল । 
১৯৯৬ সালের জুন মাসে এরদুগানের 
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প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবার পর 


থাকেন । তিনি বলে থাকেন, “আমাদের 


রাজনীতিতে সামরিকদের প্রভাব ক্রমে 
তাস পেতে থাকে | সেই সঙ্গে সমাজে 


দেশের ট্যাক্সি ড্রাইভাররা ধাত্রীর 
মতো । দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের 


ইসলামি ভাবধারা পুনরুজ্জীবিত হতে 
শুরু করে । 

এরদুগান তুর্কি নৌবাহিনীর একজন 
ক্যাপ্টেন এর ছেলে এবং অনেকটা 
দারিদ্রের মধ্যদিয়েই কেটেছে তার 
বাল্যকাল । ধর্মীয় আবহেই প্রাথমিক 
শিক্ষা অর্জন করেন। ইস্তাম্বুলের 
এককালের সফল মেয়র এরদুগান 
শহরটিক একটি আদর্শ সিটিতে রূপান্ত 


রিত করেন। তিনি মাদক, 
কালোবাজারী ও দেহব্যবসার মতো 
নৈতিকতাবিরোধী ও অমানবিক 


কর্মকাণ্ড নির্মলে কঠোর অবস্থান গ্রহণ 
করেন | নিজের শহর ইস্তাম্বুলে ২০০১ 
জাস্টিস এন্ড ডেভেলাপমেন্ট পার্টি 
প্রতিষ্ঠারে ২০০২ সালেই জাতীয় 
নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দেন । 
জনগণ তাকে বিপুল ভোটে প্রধানমন্ত্রী 
নির্বাচিত করেন । 


নীতিনিষ্ঠতা, ধর্মপরায়ণতা 

ও সাদামাটা চরিত্র 

এরদুগানের ব্যাপারে প্রাপ্ত তথ্যমতে, 
তিনি পাচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত 
থাকেন । কখনও মদ স্পর্শ করেনি । 
তার স্ত্রী আইমান এরদুগান, কন্যা 
সুমাইয়া ও ইসরা মাথায় স্কার্ফ পরেন 
এবং পুরুষের সঙ্গে করমর্দন করেন 
না। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও তিনি 
নিতান্ত সাদামাটা জীবনযাপন করেন । 
আমচমকা শহরের যেকোনো নিরিবিলি 
কোনও ক্যাফেটেরিয়ায় গিয়ে সাধারণ 
লোকদের পাশে বসে পড়েন। 
বিশেষত, ট্যাক্সি ড্রাইভারদের কাছ 


চিন্তা-ভাবনা বিনিময়ের একটি জায়গা 
হলো তাদের পরিবহন । কাজেই 
এক্ষেত্রে সে একটি আয়নার ভূমিকাও 
পালন করে থাকে । ইউরোপ- 
আমেরিকা ও পশ্চিমা সেক্যুলার 
মিডিয়ার বহুমুখী বাধা ডিঙিয়ে 
এরদুগান এসব পিলে চমকানো 
সাফল্য অর্জন করেছেন । মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদাশীল পত্রিকা টাইম 
ম্যাগাজিন বিশ্বের ১০০ জন 
প্রভাবশালী রাষ্ট্রনায়কদের তালিকায় 
এরদুগানকেও শামিল করেছে। 
রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতায় তাকে 
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, 
চীনের প্রেসিডেন্ট, জার্মান চ্যান্সেলর 
এঙ্গেলা মার্কেল এর সঙ্গে তুলনা করা 
হয়েছে এবং কৌশল নৈপুণ্যে তাকে 
ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রূহানীর 
মতো বলে উল্লেখ করা হয়। তিনি 
সিরিয়া থেকে তুরষ্কে সীমান্তে 
প্রবেশকারী সন্ত্রাসীদের রুখে দেয়ার 
ব্যাপারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । 

অতীতে আইন ও সংবিধান 
সংশোধনের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে 
রাষ্ট্রপরিচালনার নীতিনির্ধারণী বিষয়ে 
যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল দুই 
তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তি 
অর্জনের মাধ্যমে এরদুগান তা খর্ব 
করে জনআকাজ্কার প্রতিফলন ঘটাতে 


উচ্চাভিলাসী ও 
অংশ তৎকালের 
প্রধানমন্ত্রী আদনান 
মিনদিরিসকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। 
এই আব্ট্রী সেক্যুলার সেনাবাহিনী 


থেকে তিনি দেশের রাজনৈতিক 


নাজেমুদ্দিন আরবাকানকে ক্ষমতাচ্যুতি 


অবস্থার ভালোমন্দ বিষয়ে ফিডব্যাক" 
নেয়ার ব্যাপারটাকে বেশ গুরুত্বর দিয়ে 


ছাড়াও তিন তিনবার মার্শাল ল' জারি 
করে। 
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নারী অধিকার ইস্যুতে 
এরদুগানের আলোকিত দৃষ্টিভজি 
নারীর মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠায় 
সমঅধিকারের ফীকা বুলি ও সস্তা 
স্লোগানের বিপরীতে তিনি অত্যন্ত বাস্ত 
বসম্মত ও উচ্চমার্গীয় তত্ব সামনে 
এনেছেন । ইস্তাম্বুল নগরীতে “নারীদের 
জন্য ন্যায়নীতি শীর্ষক সেমিনারে 
এরদুগান বলেছেন, “নারী আর পুরুষ 
সমান বা একই রকম নয় বরং নারীর 
মর্যাদা অবশ্যই একধাপ উপরে 
কোনও পুরুষের পায়ের নিচে নয় 
মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের 
বেহেশত । সৃষ্টিগত বাস্তবতা হলো 
উভয়ের কর্মশক্তি এক রকম নয় 
ইসলাম নারীর জন্য এক অনন্য 
মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নির্ধারণ করেছে 
এটা কেউ বোঝে আবার কেউ বুঝতে 
পারে না। যারা মাতৃত্বের মর্যাদা ও 
অতুলনীয় সম্মানের মুল্যবোধকেই 
স্বীকার করে না- তারা তো এটা বুঝার 
কথা নয় । 


সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ইস্তাস্থুলের 
ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব 

এ নগরী ১১০০ খিস্টাব্দ পর্যন্ত 
বাইজানটাইন ও রোম সাম্রাজ্যের 
শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল। পরে বিশ্বনবী 
(সা.)-এর সুসংবাদের পর এটি 
মুসলমান বিজেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে । অসাধারণ নিরাপত্তাব্যহ ও 
তিনদিকে সাগরবেষ্টিত হবার কারণে 
৮০০ বছর পর্যস্ত লাগাতার চেষ্টার 
পরও এটি ইসলামি সালতানাতের অন্ত 
ভুক্ত হয়নি। তবে মহানবীর 
জীবৎকালেই সাহাবায়ে কেরাম তুরস্কে 
ইসলামের আলো পৌছে দিয়েছেন । 
এর বড় প্রমাণ হলো ইস্তাম্থুলে রাসুলের 
মেজবান সাহাবী হযরত আবু আইয়ুব 
আনসারী রা. ও তীর সাথীদের 
কবরসমূহ । হিজরতের সময় রাসুলের 
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উট খোদায়ী ইশারায় তার বাড়ির 
সামনে গিয়ে বসে পড়েছিল । ১৪৫৩ 
খ্রিস্টাব্দে ২৪ বছর বয়সী সুলতান 
মুহাম্মদের হাতে শহরটি বিজিত হয় । 
ইতিহাস তাকে নামের আগে ফাতেহ 
(বিজয়ী) উপাধির সঙ্গেই আজও স্মরণ 
করছে। তুর্কিরা ব্যাপকহারে নিজের 
সন্তানের নাম কফাতেহ” রাখতে 
স্বাচ্ছন্দবোধ করে । রাসুলের সাহাবী 
আবু আইয়ুব আনসারীর মতো তারা 
সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহকে খুব শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্মরণ করে থাকে । আজও ইস্ত 
স্কুলের পুরনো অংশ যা ইউরোপের 
অন্তর্ভুক্ত এর নাম ফাতেহ । সুলতান 
মুহাম্মদ ফাতেহ ইস্তাম্ুল জয় করে 
যোহরের নামাযে ইমামতির পর দেয়া 
এতিহাসিক ভাষণে কনস্টান্টিনোপলের 
নতুন নাম ঘোষণা করেন- “ইসলাম 
বোল* তুর্কি ভাষায় যার অর্থ 
দীড়ায়-ইসলামাবাদ বা ইসলামের 
কেন্দ্রভূমি । সেই ইসলাম বোল' পরে 
কিছুটা বিবর্তিত হয়ে ইসতাম্থুল হয়ে 
যায় ৷ তবে অর্থ একই রয়েছে৷ মহান 
আল্লাহ উসমানী খলিফাদেরকে তাদের 
সততা, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা ও 
নিঃস্বার্থ জনসেবার গুণে পৃথিবীতে 
দীর্ঘকাল বৃহৎ পরিসরে ক্ষমতাচর্চার 
মর্ষাদা দিয়েছিলেন । 


বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী 

ধর্মনিরপেক্ষতার ঝড়ের মুখে বিধ্বস্ত 
তুরস্কে মুসলমানদের ঈমান, আকিদা, 
চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতির বৃক্ষকে 
বাচিয়ে রাখার জন্য বড় অবদান 
রেখেছেন এমন এক মনীষীর নাম 
বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী | যিনি বিশ 
শতকের একজন জ্ঞানী, দূরদর্শী, 
প্রজ্ঞাবান ও আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিত্‌ 
ছিলেন; যিনি একাই ইসলামবিদ্বেষী 
সরকারগুলোর একের পর এক 
নেতিবাচক পদক্ষেপপগ্তলো মোকাবেলা 


করেন। কলমকে তরবারী বানিয়ে 
তাবৎ খোদান্ৰোহিতামূলক চক্রান্তগুলো 
ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। তিনিও 
উসমানী খেলাফতের এক জীবন্ত 
নিদর্শন আর প্রাণবন্ত স্মারক । 


যেভাবে বদলায় আকাশের রঙ! 
১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে উসমানী খেলাফতের 
পতনের পর মোস্তাফা কামাল পাশা 
মুসলিম বিশ্বের সামনে এক রাজনীতি 
ও সাম্রাজ্যের এক নতুন মডেল' 
উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন । 
সাম্প্রতিক অতীতে প্রফেসর 
নাজিমুদ্দিন আরবাকানের স্বল্পকালীন 
ক্ষমতারোহন থেকে সেই আতার্তবক 
ছকের তুরস্ক ইউটার্ন নিতে শুরু করে । 
ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্মূল 
করার সেই বিদঘুটে সেক্যুলারিজমের 
দন্ত-নখর ছেঁটে ফেলার কর্মতরঙ্গের 
ধারাবাহিকতায় এরদুগানের একেপি 
ক্ষমতায় আসে । 
সম্মানিত পাঠকদের স্মরণ করিয়ে 
দেবার মতো একটি চমকপ্রদ তথ্য 
হলো, মুসলিম বিশ্বে এরদুগান প্রথম 
ব্যক্তি যার জন্য আরব দুনিয়ার 
ংবাদিকেরা “প্রতীক্ষিত নেতা” শব্দ 
ব্যবহার করেছেন । একদিকে তিনি 
তুরস্কে পশ্চিমা প্রভাবে বয়ে যাওয়া 
অন্যদিকে বায়তুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তি 
ন মুক্তি আন্দোলনে যোগ করেছেন 
নতুনমাত্রা । আরবদের মাঝে ফিলিস্তি 
ন-কেন্দ্রক নতুন চেতনার উচ্ছ্বাস 
তারই সৃষ্টি । ২০০৮ সালে গাজায় 
ইসরাইলি হামলার বিরুদ্ধে তিনি 
কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন এবং 
ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য 
বিরোধিতা করেন | দাভোসে অনুষ্ঠিত 
আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ফোরামের 
সভায় তৎকালীন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী 
শিমন প্যারেজ এর উপস্থিতিতে 
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ইসরাইলি নৃশংসতার ব্যাপারে 


তেমন সুযোগ নেই । তবে এটুকু 


জোরালো ভাষায় বিস্তারিত বিবরণ 


বলতে হয় ধর্মনিরপেক্ষতার নানা 


তুলে ধরেন। দাভোস সম্মেলন এ 
ব্যাপারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখালে 
তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সম্মেলন ত্যাগ 
করে তুরস্কে চলে আসেন । তার এই 
সাহসী সিদ্ধান্তকে তুর্কি জনগণ বিশাল 
জনসভার আয়োজন করে ব্যাপকভাবে 
অভিনন্দিত করে । মিসরের তাহরির 
স্কয়ারের আদলে তুরস্কের তাকসিম 
স্কয়ারে একেপি বিরুদ্ধে আরেকটি 
“আরব বসন্ত" সংঘটিত করার বড়যন্ত্ 
হয়েছিল কিন্তু এরদুগানের রাজনৈতিক 
বিচক্ষণতার ফলে তা ব্যর্থ হয়ে যায় । 


ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতি নির্মূলে 
কামাল আতার্তুকের বিস্তৃত 
কর্মকাণ্ড 

সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারের 
নামে পশ্চিমা সংস্কৃতির বরকান্দাজ ও 


জাত-প্রজাতি রয়েছে । ইউরোপে 


সাফল্যে, সংগ্রামে, 
বিশিষ্ট লেখক ও বিশ্লেষক সাকিব 


শিল্পবিপ্রবের আগে খিস্টান ধর্মযাজক 


আকবর প্রাসঙ্গিক একটি লেখায় উল্লেখ 


ও গির্জার ভীষণ বাড়াবাড়িমূলক 


করেন, তুরস্কের জাস্টিস এন্ড 


আধিপত্য খর্ব করতে অতীষ্ট 


ডেভেলাপমেন্ট পার্টির তৃতীয়বারের 


ইউরোপবাসী যে মতবাদ তৈরি 


মতো নির্বাচনী বিজয় প্রমাণ করে 


করেছিল তা ভূখগ্ভেদে রূপ পরিবর্তন 
করেছে (সেক্যুলারিজমের সঠিক 
তরজমা : ইহজাগিতকতাবাদ) | এর 
ধ্বজাধারীরা সম্পূর্ণ আক্রমণাত্মক 
মনোভাব ও আগ্রাসী চিন্তা তাড়িত হয়ে 
কোনও কোনও দেশে ধর্মবিশেষকে 
উত্খাতে রাজনৈতিক কুটকৌশল ও 
প্রপাগান্ডার আশ্রয় নিয়েছে আর 
কোথাও সেক্যুলারিজম নিজে একটি 
সর্বব্যাপী উপ্ব মতবাদের রূপ নিয়ে 
মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার গলা টিপে 
ধরেছে। তুরস্কের সেকু্যুলারিজম 
দ্বিতীয় প্রজাতিভুক্ত । কাজেই উসমানি 


শিখন্তী মোস্তফা কামাল আতার্তুক 
(মৃত্যু : ১৯৩৮ খি.) তুরস্ক থেকে 


খেলাফতের ধ্বংসস্তূপের ওপর নির্মিত 


“সাধের সেই সেক্যুলারিজম” নামের 


ইসলামকে মুছে ফেলার সর্বাত্বক 


অভিশপ্ত জিন্দানখানা থেকে বেরিয়ে 


কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে গেছেন । তিনি 
ক্ষমতাসীন হয়ে তুর্কি ভাষাকে আরবির 


আসতে তুর্কি জাতি প্রায় পঞ্চাশ বছর 
ধরে একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছিল । 


পরিবর্তে ল্যাটিন বর্ণে লেখার রীতি 
চালু করেন। তার শিষ্যরা এসব 
“অবদান' এর জন্য তাকে আতার্তুক বা 


রাফাহ পার্টির নাজিমুদ্দিন আরবাকান 
এর পরে রজব তৈয়ব এরদুগান 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সেই আশা- 


তুর্কি জাতির পিতা খেতাব দেয়। 
কামাল আতার্তবকের মৃত্যুর পর তার 
মিশন অব্যাহত রাখে তার শিষ্য ও 


আকাজ্ষার তরীকে গন্তব্যের বন্দরে 
পৌছে দেবার ঝুঁকিপূর্ণ লড়াইয়ে 
অনেকদূর এগিয়েছেন। 


পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান ইসমত আনুনু ৷ যার 


আজকের লেখায় এরদুগানের 


ফলে একদিকে তুর্কি জনগণের বড় 
একটি অংশ কেবল ধর্মবিমুখ নয়; চরম 
ধর্মবিদ্বেষী হয়ে উঠে । 


তুরস্কে সেক্যুলারিজম ও 

কথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ 

এ নিবন্ধে সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা, 
ইতিহাস ও চরিত্র নিয়ে আলোচনার 
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চ্যালেঞ্জিং পথপরিক্রমা, চড়াই-উতরাই, 
একাধিক রাজনৈতিক সুনামির 
মোকাবেলা, কথিত ইসলামি নয় তবে 
উসমানি খেলাফতের চেতনাবিধৌত 
ইসলামবান্ধব তুরস্ক গড়তে অনুসৃত 
কর্মকৌশল এর পাশাপাশি একুশ 
শতকের বিদ্যমান সমাজের চরিত্র 
বোঝার চেষ্টা করবো । 


তুর্কিরা নিজেদের জন্য যে ভবিষ্যত 
গড়তে যাচ্ছে তা অত্যন্ত গভীর চিন্তা 
ও বিন্যস্ত সিদ্ধান্তের ফল । তারা আদৌ 
কোনও আবেগী স্লোগানে মোহগ্রস্ত 
হয়ে নাজিমুদ্দিন আরবাকানের 
এরদুগানকে বেছে নেয়নি ৷ এর ছারা 
এটিও প্রমাণিত হয় বিগত দুই মেয়াদে 
তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ও তার দল যেসব 
সেদেশের জনগণের ব্যাপক সমর্থন 
ছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়নে তুর্কি 
সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো 
বিস্ময়কর মাত্রায় সাফল্য পেয়েছে। 
একেপির বর্তমান আমলে তুরস্কের 
জিডিপির প্রবৃদ্ধি ১১ শতাংশ পর্যন্ত 
বৃদ্ধি পেয়েছে যা সাম্প্রতিক সময়ে 
একটি বড় রেকর্ড বটে। এখনও 
তুরস্কের জিডিপির প্রবৃদ্ধির ৯.০৫ 
শতাংশ যা উন্নত দেশগুলোর সমান 
অথবা তার চাইতেও বেশি । অন্যদিকে 
জাস্টিস এন্ড ডেভেলাপমেন্ট পার্টির 
ক্ষমতারোহনের পূর্বেকার দেশটির জীর্ণ 
ও রুগ্ন চেহারার সঙ্গে আজকের 
তুরক্ষের তফাৎ আকাশ-পাতাল । 
একই কথা প্রযোজ্য মসজিদ নির্মাণ, 
সংস্কার, ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
চর্চার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি এবং 
উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন-উৎকর্ষের বেলায় । 
উনিশ শ' নব্বইয়ের দশকের তুরস্ককে 


অনেক পেছনে ফেলে এসেছে 
এরদুগানের তুরস্ক | 
উচ্চশিক্ষা অঙ্গনে ধর্মীয় অনুষদগ্ডলোকে 


অধিতর পৃষ্টপোষকতা দেওয়া হচ্ছে। 
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অসংখ্য নতুন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা 


রয়েছে। ইসরাঈল ও তুরস্ক উভয় 


করে ধর্মীয় শিক্ষায় আগ্রহী তরুণ- 


ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রই বলে থাকে এই 


দেশের সেনাবাহিনী যৌথ সামরিক 


তরুণীদের জ্ঞানচর্চার সুযোগ অবারিত 
করা হয়েছে। সেখান থেকে 
পড়াশোনার সমাপ্ত করে শিক্ষার্থীরা 


ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞাটি একটু ভিন্ন ও 


মহড়ায় অংশ নিয়ে থাকে আর 
ইসরাইল সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে 
লাগিয়ে ফিলিস্তিনে আগ্রাসন এবং 


বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনিয়াত বিভাগে 


বর্বরতার অনুশীলন করে। এসব 


অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পড়ার সুযোগ লাভ 


কিছুতে পানি ঢেলে দিয়েছেন 


করছে । ধর্মীয় গবেষণার জন্য সরকারি 
উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বৃহৎ 
পরিসরে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাজ 
শুরু করেছে । তাদের গবেষণাকর্মে 


এরদুগান | গাজায় ইসরাইলী বর্বরতার 
কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি তার 
ন্যাটো মিত্রদের পিলে চমকে 
দিয়েছেন" ইসরাইলের বিরুদ্ধে 


ইসলামি বিশ্বকোষ, হাদিস ও আধুনিক 


তুরস্কের হুঙ্কার আজ গোটা তৃতীয় 


বিষয়াদিতে গোটা বিশ্বের গবেষক, 


বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষের সম্মিলিত 


স্কলার ও অনুসন্ধিৎসু মানুষকে আকৃষ্ট 


ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে । সম্প্রতি 


করার প্রয়াস লক্ষণীয় ৷ স্বৈরতান্ত্রিক 


আন্দামান সাগরে ভাসমান মায়ানমার- 


সেক্যুলারিজমের বরকান্দাজ সামরিক 
জান্তা ক্রমেই পিছু হটছে। ধর্মনিরপেক্ষ 


আরাকান ও বাংলাদেশের হাজার 
হাজার অভিবাসীকে ইন্দোনেশিয়া, 


সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান, 


মালয়েশিয়ার মতো মুসলিম দেশগুলো 


সেক্যুলার সেনাবাহিনীর সমন্থিত 


যখন তাদের উপকুলেই ভিড়তে দিচ্ছে 


শক্তিকে হীনবল করার লক্ষ্যে এরদুগান 


না- তখন তুরস্ক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 


ও তার সহকর্মীরা যে আইনি ও 


তাদের রক্ষা ও পুনর্বাসনের জন্য 


গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করেছে তা 
পশ্চিমা বুদ্ধিজীবিদেরও হতবাক করে 
দিয়েছে। বাস্তবতা হলো তিনি কীটা 
দিয়ে কীটা তুলেছেন নিপুণভাবে | 
পশ্চিমাদের গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা, 
পরিভাষা ও প্রক্রিয়া অবলম্বন তিনি 
বেশ পারঙ্গমতার সঙ্গে লড়ে যাচ্ছেন । 
সেনাবাহিনীর আধিপত্য ও অন্যাধ্য হস্ত 
ক্ষেপের সুযোগ উন্মুক্ত রাখার জন্য 
তাদের আরেক দোসর সাংবিধানিক 
আদালত বরাবরই এ প্রতিষ্ঠাকে আইনি 
পাহারা দিয়ে অপরিসীম দায়মুক্তির 
সুবন্দোবস্ত করে রেখেছিল । এরূপ 
সংবেদনশীল ছিদ্রগুলো বন্ধ করার জন্য 
এরদুগানকে অনেক বেশি সতর্কতা ও 
বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পা ফেলতে হয়েছে 
এখনও তাই হচ্ছে। 

দীর্ঘদিন ধরে তুরস্কের সঙ্গে 
ইসরাইলের কেবল কূটনৈতিক 
সম্পর্কই নয় বরং সামরিক সম্পর্কও 


জুলাই*১৫ 


বিশাল জাহাজ পাঠিয়ে দিয়েছে । 
রাজনীতি ও পররাক্ট্রনীতি 


উসমানি খেলাফতের পুরনো শক্র 
ইরানের সঙ্গেও পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে 
দ্বিপাক্ষিক স্বার্থের প্রয়োজনে তুরক্ষের 
“পরিমিত সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে; যা 
পাশ্চাত্যের দেশগুলোর জন্য অস্বস্তি 
কর । এতে মধ্যপ্রাচ্যে শক্তির ভারসাম্য 
গড়ে উঠার একটি ইতিবাচক সম্ভাবনা 
তৈরি করতেও পারে। অন্যদিকে 
বসনিয়া থেকে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত 
মুসলিম দেশগুলোতে স্কলারশীপ ও 
বৃত্তির দেয়ার উদ্যোগও সামাজিক 
পরিসরে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। 
বৃক্তিপ্াপ্তদের বড় একটি অংশ ধর্মীয় 
শিক্ষা অর্জন করছে। পর্যবেক্ষকদের 
কারও মতে জাস্টিস এন্ড 
ডেভেলাপমেন্ট পার্টি যে তুরস্ককে 


গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। 
প্রাচীন ও আধুনিক যুগের অভিজ্ঞতাকে 
কাজে লাগিয়ে দেশটি আন্তর্জাতিক 
দুনিয়ায় ভিন্নমাত্রিক পরিবর্তনের মডেল 
হয়ে উঠতে পারে । বিশ্লেষকদের মতে 
আমেরিকা তুরস্কের ওপর গভীর দৃষ্টি 
নিবদ্ধ রেখেছে। সম্প্রতি ওবামা 
তুরস্ককে ইইউ'র সদস্য বানিয়ে নেয়া 
উচিত; নইলে তুর্কি ইউরোপকেও 
ছাড়িয়ে যেতে পারে | অন্যদিকে মজার 
বিষয় হলো, তুরস্ক যদিও এখনও 
ইইউ*র সদস্যপদের আগ্রহ পরিত্যাগ 
করেনি তবে এখন আর আগের মতো 
এ-বিষয়ে দেশটির অস্থিরতা দেখা 
যাচ্ছে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তারা 
নতুন পথে হাটতে শুরু করেছে প্রবল 
আত্মবিশ্বাসে । 

তুরস্কের রাজনীতিতে এরদুগানের 
উত্থান ও দেশটির রাজনৈতিক অবস্থার 
আনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আজকের লেখার 
মূল প্রতিপাদ্য না হলেও পটভূমির 
উদ্ভতাস ও আলোচনার সম্পূর্ণতার 
খাতিরে সংক্ষিপ্তভাবে এসব প্রসঙ্গ উঠে 
এসেছে । পর্যবেক্ষণকে উপসংহারে 
গুছিয়ে আনতে আমরা দ্বিরুক্তির ঝুঁকিও 
নিয়েও একটু বলবো, দলের ইসলামি 
নাম, ধর্মীয় ব্যানার ও খাপখোলা 
স্োগান ইত্যাদি ছাড়া একটি ইসলাম- 
বান্ধব সমাজ ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার যে পথে 
এরদুগান এগিয়ে যাচ্ছেন; তাতে পুরো 
দুনিয়া কমপক্ষে এশিয়ার রাজনীতি 
সচেতন ও ইসলামপ্রিয় মানুষের জন্য 
নতুন চিন্তার উপকরণ রয়েছে । 

এখন ভাবনার বিষয় হলো, সে চিন্ত 
ধারার সুত্র ও বাস্তবায়নের উপায় কী 
কী হতে পারে। এ ভাবনার গভীরে 
অভিনিবেশের আগে পাঠকদের একটু 
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লেখার গোড়ায় অর্থাৎ শিরোনামের 


মোঘল শাসনামলের পর সমাজ থেকে 


২.অপসংস্কৃতি নির্মালে মার্জিত ও 


দিকে আরও একবার দৃষ্টি ফেরাতে 
বলবো । শিরোনামের শেষভাগ 
হলো-একুশ শতকের সমাজপাঠ | বিশ 
শতকের শেষ দিক থেকেই মুসলিম 
জাহানে পশ্চিমা সংস্কৃতি, মিশনারী 
প্রা্বিদদের গবেষণা-যড়যন্ত্র ও 
তলেতলে ধর্মবিমুখতা ব্যাপক আকার 
নিয়েছে। আশুরার দিনে তাজিয়া 
মিছিল, বিশ্ব ইজতেমা, ঈদে মিলাদুন্নবী 
ও জশনে জুলুস ইত্যাদি নিরাপদ 
আনুষ্ঠানিকতায় শ্বেতবসন 
মুসলমানদের নেমে আসা ঢল এবং 
ধর্মীয় উৎসবের বাধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস দেখে 
বিভ্রান্ত না হতে চাইলে মানতে হবে 
প্রকৃত মুসলমানিত্বের খরাময় দুর্দিন 
মোটেও আড়ালবর্তী বিষয় নয়। 
ইসলামি রাজনীতির সফলতা-ব্যর্থতার 
খতিয়ান পেশ না করেও বলা যায়; 
একুশ শতের সমাজ স্বনামে ইসলামি 
রাজনীতির জন্য এখন সমতল নয় । 
অন্তত সমতল ময়দান তৈরির গ্রাউণ্ড 
ওয়ার্ক হিসেবে আজকের লেখায় এই 
লেখকের একান্ত ভাবনাপ্রসূত দুয়েকটি 
প্রস্তাব পাঠকদের সামনে পেশ 
করবো । কোনও বিজ্ঞ আলিম, 
ইসলামি আইন ও ধর্মতত্ববিদ অবশ্যই 
এ লেখার বিরোধিতা করতে পারেন 
এমনটি নাকচও করতে পারেন | এটি 
ইসলামি মূলনীতির আলোকে 
বিশ্লেষণধর্মী কোনও লেখা নয় । 

আদমশুমারী অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে 
মুসলমানদের সংখ্যা যতই বিপুল হোক 
কোনও ইসলামি সমাজ গড়ে উঠেনি । 
“গড়ে উঠেনি কথাটি এই অর্থে যে, 
ইসলামের তিন শ্রেষ্ঠ যুগ বা “খাইরুল 
কুরুন' প্রজন্ম এবং আববাসী, উমাইয়া, 
উসমানী খেলাফত ও উপমহাদেশে 


জুলাই*১৫ 


ক্রমেই ইসলামের আদর্শ ও সংস্কৃতি 
সমাজ থেকে বিলুপ্ত । বিগত শতকে 


পরিচ্ছন্ন সংস্কৃতি তথা ইসলামি 
সংস্কৃতির লালন ও প্রসার ঘটানো 


শুরু হওয়া বিশ্বব্যাপী দাওয়াতে দীনের 


তবে যতদূর সম্ভব নিপূণ কৌশল 


“মেহনত' বিস্ময়কর সফলতা লাভ 
করলেও তার সুফল ব্যক্তি পর্যায়ে 
সীমিত থেকেছে; ইসলাম সমাজ 
প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রসারিত হয়নি ৷ সবচে” 
গুরুতৃপূর্ণ কথাটি হলো, দুনিয়াজুড়ে 
বৈরিপক্ষের আধুনিক, শক্তিশালী ও 
সফল প্রপাগান্ডা এবং মুসলমানদের 
নিজেদের পশ্চাদপদতার সম্মিলিত 
ফলে দুঃখজনক হলেও ইসলাম 
বিশ্বসমাজের (অমুসলিম জনগোষ্ঠী) 
ব্যাকডেটেড ও এক অনিরাপদ 
জীবনব্যবস্থা হিসেবে চিত্রায়িত । ফলে 
অর্থনীতি, সংস্কৃতি বিষবৎ পরিত্যজ্য ! 
অবশ্য প্রোপাগান্ডা মেশিনগুলোর 
জন্মভূমি পাশ্চাত্যেও ৯/১১ এর পর এ 
অপপ্রচার তাদের জন্য অনেক জায়গায় 
বুমেরাং হচ্ছে। ইসলাম সম্পর্কে 
পাশ্চাত্যে অনুসন্বিৎসু মানুষের 
কৌতুহল বেড়েছে এবং অতীতের 
চাইতে বেশি সংখ্যক আলোকপিয়াসী 
মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে 
আশ্রয় নিচ্ছে । কিন্তু এটি সামগ্রিক চিত্র 
নয়। ইসলাম এখনও নিয়ন্ত্রকের 
ভূমিকায় নয় শাসিতের কাতারে । 
কাজেই তুরস্কের একেপির রাজনীতি ও 
তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদুগানের নীতি- 
কৌশল পর্যবেক্ষণ থেকে আমাদের 
ভাবনা হলো, বাংলাদেশসহ এশিয়ার 
দেশগুলোতে এরূপ কর্মসূচি নতুন 
সাফল্যের দুয়ার খুলতে পারে । 
১.সামাজিক পর্যায়ে ব্যাপক ও বৃহত্তর 
পরিসরে, নিজেদের উদ্যোগে 
জনকল্যাণ, দারিদ্ধ্য বিমোচন, শিক্ষা 
ও চিকিৎসার পরিকল্পিত কর্মসূচি 
বাস্তবায়ন । 


আর প্রজ্ঞাপূর্ণ উপায়ে । 

৩. আপাতত ইসলামি রাজনীতির নাম, 
ব্যানার ও স্লোগান বাদ দিয়ে 
ইনসাফ, সাম্য, উন্নয়ন ও 
মানবাধিকারকে মূল কর্মসূচি বানিয়ে 
ইসলামবান্ধব সরকার প্রতিষ্ঠার 
পরিকল্পনা এগিয়ে নেয়া । আলিম- 
ওলামাকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি নয় 
তাত্তিক-পরামর্শক ও উপদেষ্টার 


৪.সমাজে ঈমান, আকিদা, ইসলামের 
আদর্শ ও নৈতিকতা বাস্তবায়নের 
কর্মসূচিকে খুব বেশি প্রকাশ্যে না 
এনে অন্তরালে জোরদার তৎপরতা 
অব্যাহত রাখা । 

৫.এ ক্ষেত্রে তুরক্ষের জাস্টিস ত্যান্ড 
ডেভেলাপম্যান্ট পার্টি (একেপি), 
মিসরের ফিডম এন্ড জাস্টিস পার্টির 
কর্মসূচি থেকে ধারণা ও নির্দেশনা 
লাভ করা যায়। 

৬.বাংলাদেশের বহুবিভাজিত সমাজে 
বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা, দল, গোষ্ঠী ও 
স্বাধীনতা, সাম্য, উন্নয়ন ও 
মানবাধিকারকে মুল আযাজেন্ডা রেখে 
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে 
কৌশলগত এঁক্য প্রতিষ্ঠা 
(রাজনৈতিক জোট নয়) । 

৭.পশ্চিমা গোষ্ঠী ও আধিপত্যবাদী 
শক্তির মোকাবেলায় জ্ঞান ও 


বুদ্ধিবৃত্তিক, প্রযুক্তিসমৃদ্ধ, সুক্ষ 
কৌশল ও ইতিবাচক গন্থু 
অবলম্বন । 
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চেয়ারে বসে 
নামায 


[দারুল উলুম দেওবন্দের একটি ফতোয়া] 


অনুবাদ: সালীম মাহদী 


সমস্যা: আমাদের শহরের মাসজিদগুলোতে অপরাগ ব্যক্তি 
(যেমন- পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত, হাটু বা কোমরে ব্যথা অথবা 
দীড়াতে সক্ষম নয় বা জমিনে সিজদা করতে পারে না 
অথবা অন্য কোন অপরগতা যার কারণে দীড়িয়ে নামায 
আদায় করা অসম্ভব |) এদের জন্য মসজিদের উভয়পার্খে 
চেয়ার রাখা হয় । যেন অপরাগ ব্যক্তিরা নামায পড়তে 
পারে । তেমনি আমাদের মসজিদেও অপরাগ ব্যক্তিদের 
জন্য এক বিশেষ ডিজাইনের চেয়ারের ব্যবস্থা রয়েছে। 
কেউ কেউ বলছে যে, এমন চেয়ারে নামায পড়া বিশুদ্ধ হবে 
না। এখন আমার জানার বিষয় হল এই: বিশেষ ডিজাইনের 


জুলাই'১৫ 


চেয়ারে উল্লিখিত অপরাগ ব্যক্তিদের নামায আদায় করা 
সহীহ হবে? না প্লাস্টিকের চেয়ারে আদায় করতে হবে। 
উল্লেখ্য যে, ওই বিশেষ ডিজাইনের চেয়ারটি স্টিলের তৈরি । 
অধিক অবগতির জন্য নামাযি ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায 
আদায় করার বিভিন্ন ছবি সংযোজন করা হয়েছে । যেন 
নামাধি ব্যক্তির আকৃতি বুঝতে কষ্ট না হয় । এক নাম্বার ছবি 
সিজদারত অবস্থায়, যেখানে সম্পরণ সিজদা চেয়ারের 
ওপর | দুই নাম্বার ছবিও সিজদারত অবস্থায়, যেখানে 
ইশারা দ্বারা সিজদা করা হচ্ছে । তিন নাম্বার ছবি রুকুরত 
অবস্থায়, যেখানে হাটু ও চেয়ারের পায়ার ওপর রুকু করার 
ছবি দেওয়া হয়েছে । এগুলোর মধ্যে কোনটি বিশুদ্ধ? 
আপনাদের খিদমতে বিনীত নিবেদন, স্টিলের চেয়ারে 
নামায আদায় করা বিশুদ্ধ কি না? প্রাস্টিকের চেয়ারে নামায 
আদায় করার হুকুম কী? অর্থাৎ রুকু-সিজদা ইত্যদির পদ্ধতি 
কী? এবং ছবিতে যে সিজদা ও রুকুর আকৃতি দেখানো 
হয়েছে তাতে নামায আদায় হয়ে যাবে কি না? কুরআন- 
হাদীসের আলোকে এবং মুফতী সাহেবানদের সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী সমাধান দিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম 
প্রতিদান ও সাওয়াব হাসিল করুন । 


বিনীত 


বান্দা আফাক আহমাদ খান 
কোপরখীর, নানওয়ী, ম্বোবাই 


সমাধান: আল্লাহ তা'আলাই তাওফীকদাতা | কিয়াম বা 
নামাযে দীড়ানো এবং সিজদায় সক্ষম ব্যক্তির জন্য নামাযে 
কিয়াম ফরয ও নামাযের রুকন | কিয়াম ও সিজদায় সক্ষম 
হওয়া সত্তেও ফরয নামায বসে আদায় করা হলে রুকন 
আদায় না হওয়ায় নামায আদায় হবে না । নামায পুনরায় 
আদায় করা জরুরি । 
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এমনকি নামাযে কিছুক্ষণ দাড়াতে সক্ষম পুরোপুরি নয় 
তখনও যতক্ষণ দীড়াতে সক্ষম ততক্ষণ দীড়নো ফরয, 
কোন লাঠি বা দেওয়ালে ঠেস লাগিয়ে হলেও । অতক্ষণ 
সময় স্বাভাবিকভাবে বা ঠেস লাগিয়ে না দীড়ায় এবং বসে 
নামায সম্পূর্ণ করে নামায শুদ্ধ হবে না। 
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কোন ব্যক্তি দীড়াতে সক্ষম কিন্তু দীড়িয়ে নামায পড়লে 


যদি রুকু-সিজদায় অক্ষম হয় এবং জমিনে বসে ইশারা দ্বারা 


রুকু-সিজদা বা কেবল সিজদা করতে পারে না তার জন্য 
বসে নামায আদায় করা জায়েয | ওই ব্যক্তি ইশারা দ্বারা 


নামায আদায় করতে সক্ষম হয়, তখন তাশাহহুদের 
বৈঠকের ন্যায় বসা জরুরি নয়; বরং যেভাবেই সে সক্ষম ও 


রুকু-সিজদা আদায় করবে । এই অবস্থায় দাড়িয়ে নামায 
আদায় করা থেকে বসে নামায আদায় করা উত্তম । 
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যে অপরগতা নামাযে দীড়ানোকে (কিয়াম) রহিত করে তা 
দুই প্রকার: ১.হাকীকী তথা মুসল্লীর জন্য দাড়ানো মোটেও 
সম্ভব নয় | ২. হুকমী তথা এমন অপারগ নয় যে একেবারে 
দীড়াতেই পারছে না, বরং দাড়াতে পারে; তবে দীড়ালে 
পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা দুর্বল অবস্থা যা শরীয়ত 
ওজর-অপরগতা হিসাবে মেনে নেয়, যেমন অসুস্থ বক্তি 
এবং মুসলিম বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তাকে বলেছে দীড়ালে 
অসুস্থতা বাড়বে বা সুস্থ হতে দেরী হবে অথবা দীড়ালে 
অসম্ভব ব্যথা অনুভূত হয় । এসব অবস্থায় বসে নামায 
আদায় করা জায়েয । 
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যদি ব্যথা অস্বাভিক না হয়ে বরং সামান্য এবং সহ্যনীয় হয় 
তাহলে এটা শরীঅতে ওযর-অপরাগতা বলা যাবে না । এই 
অবস্থায় বসে নামায আদায় করা না-জায়েয । 
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যে ব্যক্তি দাড়াতে অক্ষম তবে জমিনে বসে সিজদা করে 
নামায আদায়ে সক্ষম, তাকে জমিনে বসে সিজদার সাথে 
নামায আদায় করতে হবে । মাটিতে সিজদা না করে জমিন 
বা চেয়ারে বসে ইশারা দ্বারা সিজদা আদায় করা জায়েয 
নয়। 
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জুলাই*১৫ 


তার জন্য সহজ হয় (যেমন- মহিলাদের বৈঠকের ন্যায় 
বসা, বা চারজানু হয়ে বসা ইত্যাদি ) সেভাবেই সে বসে 
ইশারা দ্বারা নামায আদায় করবে । চেয়ারে বসবে না। 
কেননা শরীঅত এমন অপারগদেরকে জমিনে বসে নামায 
আদায় করার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে । তারা যেভাবেই সম্ভব 
বসে নামায পড়বে । 
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এই অবস্থায় চেয়ারে বসে নামায আদায় করা কয়েক কারণে 
১. জমিনে বসে নামায পড়া সুন্নাত । তার ওপর সাহাবায়ে 
কিরাম ধলা এবং পরবর্তী সালফে সালিহীনের আমল 
ছিল । নব্বই দশকের পূর্বে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের 
প্রথা ছিল না। খায়রুল কুরুন বা উত্তম শতাব্দী তথা 
সাহাবী, তাবেয়ী এবং তবে তাবেয়ী এই তিন যুগে তার 
কোন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না। 

২. প্রয়োজন ছাড়া চেয়ার ব্যবহারের কারণে কাতারে অনেক 

সমস্যা সৃষ্টি হয়। অথচ কাতার মিলিয়ে রাখার গুরুত্ব 

সম্পকে অনেক হাদীস এসেছে। 
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১. প্রয়োজন ছাড়া মাসজিদে চেয়ার নিয়ে যাওয়া বিধর্মীদের 
সাথে সাদৃশ্য হয় । দীনী বিষয়ে বিধমীদের সাথে সাদৃশ্য 
শরীঅতে নিষিদ্ধ । 

২. নামাযে নম্রতা ও বিনয় প্রধান লক্ষ্য ৷ প্রয়োজন ছাড়া 
চেয়ারে বসে নামায আদায় করার চেয়ে জমিনে বসে 
আদায় করার মধ্যে ন্ম্রতা ও বিনয়' খুব ভালোভাবে 
পাওয়া যায় । 

৩. নামাযে জমিনের নিকটবর্তী হওয়া একটি উদ্দেশ্য, যা 
চেয়ারে বসে নামায আদায় করার মধ্যে পাওয়া যায় 
না। হ্যা, জমিনে যে কোনভাবে বসে নামায আদায়ে 
অক্ষম হয়ে গেলে জরুরতের ভিত্তিতে চেয়ারে বসে 
নামায পড়া যেতে পারে । কিন্তু জমিনে রুকু-সিজদা 
করে নামায আদায়ে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও চেয়ারে বসে 
নামায আদায় করা জায়েয হবে না। 


___ 2) আত্তান্তহীদ ১৬ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


মোটকথা জরুরতের ভিত্তিতে যে অবস্থায় চেয়ারে নামাযের 
অনুমতি দেওয়া হয়েছে সে অবস্থায় মুসল্লী সিজদার সময় 
ইশারার ওপর যথেষ্ট করবে । অতিরিক্ত কোন বন্ত বা 
চেয়ারের কোন পায়ার মধ্যে সিজদা করবে না । অপরাগ 
অবস্থায় কোন উচু বস্তুতে সিজদা সর্ম্পকে ভিন্ন ভিন্ন হাদীস 
বর্ণীতি আছে । যেমন- একদিন নবী কারীম রর এক রুগ্ণ 
সাহাবীকে দেখার জন্য তাশরীফ নিলেন । ওই সাহাবী 
অপারগতার করণে একটি বালিসে সিজদা করতো । 
রাসুলুল্লাহ জর্জ তাকে নিষেধ করতে গিয়ে বলেন, যদি 
জমিনে সিজদা করতে তুমি অপারগ হও তখন তুমি ইশারা 
করে নামায আদায় কর এবং সিজদায় রুকু অপেক্ষা বেশি 


ঝুঁকো । [ইমাম বাধ্যার পট হাদীসটি বর্ণনা করেন, তার বর্ণনাকারী সহীহ, 
ই'লাউস্‌ সুনান : ৭/১৭৮] 

অন্য একটি হাদীসে আছে, উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে 
সালমা ঞ্ছ্ট অসুস্থ অবস্থায় একটি বালিস সামনে রেখে তার 
ওপর সিজদা করতেন । রাসুলুল্লাহ জজ তা দেখেও নিষেধ 
করলেন না । রাসুলুল্লাহ ্ঞ্$ট কোন কাজ দেখে চুপ থাকা 


উপাই 


তার সম্মতি ও অনুমতির দলীল । আল্লামা শামী একই উভয় 


কিন্তু নবী করীম গঞ্জ এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম পর 
নিষেধ করার কারণে অনুত্তম বোঝা যায় । অন্য আরেকটি 
মন্দ দিক হলো যারা চেয়ারে বসে নামায আদায় করে অথচ 
টেবিলে সিজদা করে না তাদের মনে নিজেদের নামাযের 
ব্যাপারে ক্রুটির সন্দেহ সৃষ্টি হবে; “আমারা টেবিলে সিজদা 
করিনি । হাকীমুল উম্মত হযরত থানভীও ঞ্রক্ছি তাকে 
অনুত্তম বলেছেন । সিজদার জন্য বালিস ইত্যদি কোন উচু 
জিনিস রেখে দেয়া এবং তার ওপর সিজদা করা অনুভ্তম । 
যখন সিজদার শক্তি না থাকে তখন শুধু ইশারা করবে । 


বালিসের ওপর সিজদা করার প্রয়োজন নেই | [বেহেশৃতী 
জেওয়ার, ২/৪৫, অসুস্থদের বর্ণনা] 


উত্তরের সার-সংক্ষেপ 

১. যে ব্যক্তি দাড়াতে অক্ষম তবে সে যে কোনভাবে বসে 
রুকু-সিজদা করতে পারে তার জন্য জমিনে বসে রুকু- 
সিজদার সাথে নামায আদায় করা জরুরী | চেয়ারে 
বসে ইশারা দ্বারা রুকু-সিজদা করে নামায আদায় করা 


হাদীসকে এভাবে সমন্বয় করেন যে, নামাযের মধ্যখানে 
কোন বন্ত উঠিয়ে সিজদা করা মাক্রুহ। পূর্ব থেকে জমিনে 
কোন বস্ত স্থাপন করা থাকলে নামাধি তার ওপর সিজদা 
করা বিনা-কারাহাত জায়েয । 
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০80 ১০৭ 
আল্লামা শাল্বীও এক প্রথম অবস্থাকে মাক্রুহ বলেছেন । 
[হাশিয়ায়ে শাল্বী আলাত্‌ তাবয়ীন : ১/২০০] ফতোয়ায়ে আলমগীরীর 
মধ্যেও এভাবে সমন্বয় করা হয়েছে । [ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া : 
১/১৩৬] 
উল্লিখিত আলোচনার সারাংশ হলো: পূর্ব থেকে স্থাপিত 
কোন বস্তর ওপর সিজদা করা বা ইশারা করে সিজদা করা 
উভয়টি জায়েয । কিন্তু উল্লিখিত টেবিল বিশিষ্ট চেয়ারে 
সিজদা করা বাস্তব সিজদা পরিগণিত হবে না । বরং তাও 
ইশারা দর্তব্য হবে । তাই ওই চেয়ারে বসে কেউ নামায 
পড়ালে তার পিছনে রুকু-সিজদা করে নামায 
আদায়কারীদের নামায ছহীহ হবে না । আল্লামা শামী পাই 
লিখেন, 
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জুলাই*১৫ 


না জায়েয বরং কেউ ইশারা দ্বারা এভাবে নামায আদায় 
করলে নামাযেই হবে না। 

২. যে ব্যক্তি দাড়াতে সক্ষম তবে কোমর বা হাটুতে অত্যন্ত 
ব্যথার কারণে রুকু-সিজদা করতে অক্ষম এবং যে ব্যক্তি 
জমিনে বসতে সক্ষম তবে রুকু-সিজদা করতে অক্ষম, 
তারা জমিনে বসে নামায আদায় করবে; চেয়ার ব্যবহার 
করা তাদের জন্য মাকরুহ | হ্যা, যদি জমিনে যে 
কোনভাবে বসে নামায আদায় করা কষ্টদায়ক হয় 
চেয়ারে বসে নামায আদায় করা যেতে পারে । এক্ষেত্রে 
সাদা-ম্মী চেয়ার ব্যবহার করা উচিৎ এবং টেবিল বিশিষ্ট 
চেয়ারে নামায আদায় করা অনুচিৎ | রুকুর জন্য তিন 
নাম্বার আকৃতি বিশুদ্ধ [এটি শুধু প্রশ্নকারীর জন্য] 


লক্ষণীয় দুটি বিষয়: 

[জমিনে বা চেয়ারে নামায আদায়কারীর সম্ম্পকে দুটি বিষয় 

লক্ষণীয়] 
রুকু অবস্থায় হাত রানের ওপর রাখে আর সিজদা 
অবস্থায় খালি জায়গায় ঝুলিয়ে রাখে । এমন করা দলীল 
দ্বারা প্রমাণীত নয় । রুকু এবং সিজদা উভয় অবস্থায় 
হাতকে রানের ওপর রাখা উচিত । 

২. অপারগ অবস্থায় জমিনে বসে রুকু-সিজদার সাথে 
নামা আদায় করার সময় রুকুতে নিতম্বদয় জমিন 
থেকে উত্তোলন করা জরুরী নয় ৷ বরং কপাল হাঁটু পর্যন্ত 
ঝুঁকানো জরুরি ৷ এমনটিই রয়েছে এমদাদুল আহকামে; 
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'বসা অবস্থায় রুকুতে শুধু এতটুকু জরুরি যে কপাল 
হাটু পর্যন্ত ঝুঁকাবে। এর চেয়ে বেশি ঝুঁকানো ও 
নিতম্দয় উঠানোর প্রয়োজন নেই | [ইমদাদুল আহকাম : 


১/৬০৯] 


বিশেষ অনুরোধ 

চেয়ারে নামায আদায়কারী মুসাল্লী ভাইদের উচিত, নিজের 
অবস্থা সঙ্ম্পকে চিন্তা-ভাবনা করা । বাস্তবে সেকি ওইস্ত 
রের অপারগ যাকে শরীঅত চেয়ারে বসে নামায আদায় 
করার অনুমতি প্রদান করেছে । যদি এই স্তরের না হয়ে 
থাকে তাহলে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা থেকে বিরত 
থাকবে | যেন বিনা প্রয়োজনে মসজিদে চেয়ারের আধিক্য 
না হয়। আর প্রয়োজনে চেয়ার ব্যবহার করতে হলেও 
টেবিল বিশিষ্টি চেয়ার গ্রহণ করবে না । 


১. মুফতী হাবীবুর রহমান খয়রাবাদী 
প্রধান মুফতী, দারুল উলুম দেওবন্দ 


২. মুফতী ফখরুল ইসলাম 


দারুল উলুম দেওবন্দ ও 


৩. মুফতী মাহমুদুল হাসান 


দারুল উলুম দেওবন্দ 


ফতোয়া লিখেছেন 
মুফতী যায়নুল ইসলাম কাসেমী ইলাহবাদী 


সহকারী মুফতী, ফতোয়া বিভাগ, দারুল উলুম দেওবন্দ 


অনুবাদ: সালীম মাহদী, ফাযিলে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
চউগ্রাম 


১ আত-তুমুরতাশী, তানওয়ীর্ল আবসার ওয়া জামিউল বিহার; 
আল-হাসকফী, আ1দ-দ্ররারিল মুখতার শরহু তানওয়ীরিল আবসার, 
দারুল ফিকর (১৪১২ হি. _ ১৯৯২ খ্রি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ১, 
পৃ. 8৪8৪-8৪৫ 

২ আত-তুমুরতাশী ও আল-হাসকফী, গ্রাঁঙভ খ. ২, পৃ. ৯৭ 

* আত-তুমুরতাশী ও আল-হাসকফী, এাঁগভ্ড ইবনে আবিদীন, রদ্বল 
মুহতার আলা আদ-দ্ুরারিল মুখতার, দারুল ফিকর (১৪১২ হি. 5 
১৯৯২ খি.), বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৯৭-৯৮ 

* আত-তুমুরতাশী, আল-হাসকফী ও ইবনে আবিদীন, প্রাওক্ত, খ. ২, 
পৃ. ৯৫-৯৬ 

৫ আত-তুমুরতাশী, গ্রাগুভ খ. ২, পৃ. ৯৫-৯৭ 

৬ আবূ দাউদ, তআস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৭৯, হাদীস : ৬৬৭ 

* ইবনে আবিদীন, প্রা, খ. ২, পৃ. ৯৮ 

৮ ইবনে আবিদীন, এজ, খ. ২, পৃ. ৯৯ 
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শব্দের পটভূমি 
মোঃ সাঈদুল মোস্তফা 


বাংলা ভাষার বিভিন্ন শব্দ ও বাগধারার রয়েছে উৎপত্তিগত 
পটভূমি | কিছু শব্দ নিজস্ব প্রেক্ষাপট হারিয়ে ঠাই নিয়েছে 
অভিধানের পাতায়, কিছু শব্দ কালের রহস্যে গ্রহণ করেছে 
সম্পূর্ণ নতুন খোলস । শব্দগুলোর পটভূমি জানা থাকলে 
ংলা সাহিত্যের অলি-গলি অনেকটাই চেনা হয়ে যাবে । 


গড্ডালিকা প্রবাহ 

গড্ডল শব্দের অর্থ ভেড়া | “গড্ডল” থেকে “গাড়ল' শব্দ ও 
“ভেড়া” থেকে “ভেড়ুয়া” শব্দের উৎপত্তি। শব্দ দুটোর 
কোনোটারই অর্থই ভালো নয় । গড্ডলিকা শব্দটিও এসেছে 
গড্ডল থেকে । শব্দটির অর্থ হলো ভেড়ার পালের নেতৃত্ 
দেয়া স্ত্রী ভেড়া । তাই “গড্ডলিকাপ্রবাহ' শব্দেরও প্রাথমিক 
অর্থ ছিলো স্ত্রী ভেড়ার পিছু পিছু চলা ভেড়ার পাল । বর্তমানে 
নিজে বিচার-বিবেচনা না করে অন্ধ ও গাড়লের মতো 
অন্যকে অনুসরণ করাকে গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসানো বলে 
অভিহিত করা হয় । 


কুপোকাত 

কুপোকাত শব্দের ব্যবহারিক অর্থ চিতপাত, পরাজিত, 
পর্যদুস্ত করা । আমরা কাউকে কুপোকাত করি আবার 
কখনো নিজেরাও কুপোকাত হই । এ শব্দের মধ্যে কিন্তু 
ব্যঙ্গের ভাব আছে। 

কুপোকাত শব্দটাকে ঠিকমতো বুঝতে হলে একটি দৃশ্যের 
কথা ভাবতে হবে । রান্নাঘরে একটা তেলের কুপো কাত 
হয়ে পড়ে আছে এবং সেই কুপো থেকে তেল গড়িয়ে 
পড়ছে- এটাই হলো মূল কুপোকাত দৃশ্য এবং এই দৃশ্য 
থেকেই কুপোকাত শব্দের উৎপত্তি । উন্লেখ্য, কুপো হচ্ছে 
পেটমোটা সরু গলা বিশিষ্ট বড় তৈলপাত্র । 


ওতপাতা 

আক্রমণের জন্য কিংবা কারোও গোপন কার্যকলাপ অকস্মাৎ 
ধরে ফেলার জন্য সতর্কভাবে প্রতীক্ষা করার ব্যাপারটিকে 
আমরা ওত পাতা বা ওত পেতে থাকা বাগধারায় প্রকাশ 
করে থাকি । শিকারের জন্য ওত পেতে থাকার কাজটি 
মানুষও যেমন করে, তেমনি বিভিন্ন প্রাণীও করে । 

বিড়াল কিভাবে ইদুর ধরার জন্য ওত পেতে থাকে সে দৃশ্য 
আমাদের অচেনা নয় । ওত পাতা কথাটি এসেছে সংস্কৃত 
ওতুবৎ থেকে | ওতুবৎ শব্দটির অর্থ হল ওতুর মতো । 
সংস্কৃত এই “ওতু'র অর্থ হল বিড়াল । 
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রাসূলুল্লাহ (সা.) কি “গায়েব' জানেন? 


পূর্বপ্রকাশিতের গর 


সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ 
ও সাহ্‌্ল ইবন সা'দ রোযি.) প্রমুখ 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 
হাশরের ময়দানে আমি আমার 
উম্মতকে পেয়ালা ভরে ভরে হাওষযে 
কওসারের পানি পানি করাবো 
লোকেরা একদিক থেকে আসতে 
থাকবে ও পানি পান করে পরিতৃপ্ত 


মাওলানা ড. আহমদ আলী 


রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের নিকট 
আসলেন । এ সময় আমি বললাম, 

এডি 0965 ০5301 0 এড ঞ| 3 
আবুস সাশয়িবি (উসমান ইবনু 
মাযউন)! আল্লাহ আপনার প্রতি 


রাহমত করুন! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সম্মানিত 


হয়ে অপর দিকে সরে যেতে থাকবে 
এ সময় আমার উম্মতের কিছু লোক 
আমার দিকে আসতে চাইবে; কিন্তু 
তাদেরকে আমার কাছে আসতে বাধা 
দেয়া হবে । এ অবস্থায় আমি দাবি 
করে বারংবার বলবো: ইয়া রাবব, এরা 
তো আমার উম্মত! এরা তো আমার 
উম্মত! এদের আসতে বাধা দেয়া 
হচ্ছে কেন? তখন আমাকে জানানো 
হবে: 

9441856০৯৫৫ 
“এই লোকেরা আপনার ইন্তিকালের 
পর দীনের মধ্যে কি কি নতুন বিষয় 
উদ্ভাবন করেছে, তা তো আপনি 
জানেন না!? 
এরা তো আপনার রেখে আসা দীনকে 
বদলে দিয়েছে, বিকৃত করেছে। এ 
কথা শুনে আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য 
করে বলবো,[] 

.4542 ৩০০০ ০০) 
“দূর হয়ে যাও! যারা আমার দীনকে 
আমার ইন্তিকালের পরে বিগড়ে 
দিয়েছে। তোমরা দূর হয়ে যাও! 
আমার চোখের সামনে থেকে সরে 
যাও!”শ] 
উম্মুল “আলা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, সাইয়িদুনা উসমান ইবনু 
মায'উন (রাষি.) মারা যাওয়ার পর 
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করেছেন । 
একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 


502 ঝি। 6 ৬3১৫৮9। 


আল্লাহর কসম! এরপর আমি আর 
কারো পবিত্রতার কথা বলিনি ।২ 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
গায়বী ইলমের পক্ষে 
দলীল ও পর্যালোচনা 
ধারা মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
“আলিমুল গায়ব, অদৃশ্য জগত সম্পর্কে 
পূর্ণ অবগত, তারাও কুরআন ও হাদীস 
থেকে কিছু দলীল পেশ করে থাকেন 
নিম্নে আমরা তাদের কিছু দলীল 
উপস্থাপন করছি এবং সাথে তাদের 
বক্তব্যের পক্ষে এ দলীলগুলো 


“তুমি কীভাবে জানলে যে, আল্লাহ 
তা“আলা তাকে সম্মানিত করেছেন? 
আমি বললাম, 


£ ১... 2 
417155516০৮ 2 4 ০1০, এ « 
0 ০৯০০ ৫ ৬০1 ৩১ ০৪১১ ও 


ক 
5 পি 


3০৭ 
“আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য 
কুরবান হোন! ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি 
জানি না। তবে তাকে যদি আল্লাহ 
সম্মানিত না করেন, তবে আর কাকে 
করবেন? 
[চাবি 
তিনে] 415 পি টা $ 


টি ্ 40০৬৩ ৩৬৫ চ 


085 
'আল্লাহর কাসাম! তার কাছে মৃত্যু 
এসেছে । আল্লাহর কসম! আমি তার 
কল্যাণ কামনা করি । আল্লাহর কসম! 
আমি আল্লাহর রাসূল, অথচ আমিও 
জানি না যে, আমার সাথে কী ধরনের 
আচরণ করা হবে? 
উম্মুল “আলা (রাযি.) বলেন, 

ভঠও এ 


২০ 


কতোটুকু স্পষ্ট ও জোরালো তাও 
পর্যালোচনা করবো, ইনশা” আল্লাহ । 
১. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা 


্ঃ পচ 5৮2০৯ ৫৫ রি গু 
নর রাদে ৩৪৯৮৪ ড১১৩] ০৪ 
5৫10৫51125৫ 
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“(হে রাসূল)! আপনি বলুন, আমি 
জানি না তোমাদেরকে যে শাস্তির 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কী 
অত্যাসন্ন, না আমার রব তার জন্য 
দীর্ঘ সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন । 
তিনিই গায়বী ইলমের অধিকারী । 
তিনি গায়বের জ্ঞান কারো কাছে 
প্রকাশ করেন না, তবে তার মনোনীত 
রাসূল হলে । তবে সে ক্ষেত্রে আল্লাহ 
তা'আলা তার রাসূলের আগে ও 
পেছনে প্রহরী (ফেরেশতা) নিয়োগ 
করেন, যাতে তিনি জানতে পারেন যে, 


রাসূলগণ তাদের রবের, বাণীসমূহ 
পৌছে দিয়েছেন কি-না | তাদের কাছে 
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যা আছে তা তার জ্ঞানের আওতায় 


নিযুক্ত থাকে, যাতে শায়তান 


গর্ববোধ করেছেন এবং এ জ্ঞান সৃষ্টিকে 


রয়েছে এবং তিনি সব কিছুর বিস্তারিত 
হিসাব রাখেন 15 

কেউ কেউ এ আয়াতের ভিত্তিতে এ 
কথা প্রমাণ করতে প্রয়াস পায় যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)ও আল্লাহ তা'আলার 
মতো “আলিমুল গায়ব। আল্লাহ 
তা'আলা তাকে গায়বের সকল বিষয়, 
এমনকি সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অথু- 
পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন । 
বস্ততপক্ষে এ আয়াত থেকে এরূপ অর্থ 
বের করতে চেষ্টা করা কুরআনের 
অপব্যাখ্যা বৈ নয় । এ আয়াতে প্রথমে 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে, যে সব কাফির প্রতিশ্রুত 
শাস্তির কিংবা কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন- 
তারিখ বলে দেওয়ার জন্য তাকে 
গীড়াপীড়ি করে, তাদেরকে যেন এ 
কথা জানিয়ে দেওয়া হয় যে, গায়বের 
এ বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তাআলা 
কাউকেই দান করেননি । এমনকি 
প্রতিশ্রত শাস্তি কিংবা কিয়ামত কী 
শিগগিরই আসবে, না দেরিতে 
আসবে এ জ্ঞান তিনি নিজেও জানেন 
না) পরে এর কারণ উল্লেখ করা 
হয়েছে, এ বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র 
আল্লাহ তা'আলার কাছেই রয়েছে। 
তিনি হলেন “আলিমুল গায়ব এবং 
তিনি উক্ত বিষয়ে কাউকে অবহিত 
করেননি | 

পরিশেষে এ কথা স্পষ্ট করা হয়েছে 
যে, আল্লাহ তা'আলার মনোনীত নবী- 
রাসূলগণ যে গায়বের জ্ঞান মোটেই 
জানেন না তা নয়; বরং নুবুওয়াত ও 
রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য যে 
পরিমাণ গায়বের জ্ঞান ও খবর কোনো 
রাসূলকে দেওয়া অপরিহার্য, সে 
পরিমাণ গায়বের জ্ঞান ও খবর অহীর 
মাধ্যমে তাকে দান করা হয় এবং তা 
খুবই সংরক্ষিত পথে দান করা হয়। 
যখন রাসূলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার 
পক্ষ থেকে অহী অবতীর্ণ হয়, তখন 


কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে সমর্থ না 


বাদ দিয়ে কেবল নিজের মধ্যেই 


হয়। বলাই বাহুল্য, আয়াতটিতে 


সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন, তাই এতে এ 


রাসূল' শব্দ বলে রাসূলকে প্রদত্ত 


কথার প্রমাণ রয়েছে যে, তিনি ছাড়া 


গায়বী “ইলমের প্রকার নির্ধারণ করা 


গায়বী “ইলম কেউ জানেন না 


হয়েছে । আর তা হলো অহী অর্থাৎ 
শারী“আত সংক্রান্ত জ্ঞান এবং অবস্থা 
ও সময়ের দাবি অনুযায়ী গায়বের 
খবর । পরবর্তী আয়াতে একথা আরও 
সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, এসব জ্ঞান ও 
গায়বের খবর ফেরেশতাদের মাধ্যমে 
প্রেণ করা হয়। অহী নিয়ে 
আগমনকারী ফেরেশতার চতুষ্পার্শে 
অন্যান্য ফেরেশতার প্রহরা নিযুক্ত করা 
হয় । এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাইয়িদুনা 
“আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযি.) 
রী 
তা ভি 54221 
585: কেও ও এ 8৮ 
5 এ পিউ 2 ৬ (55 
'আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে গায়বের 
বিষয়সমূহ থেকে অহীর “ইলম দান 
করেন এবং তার প্রত্যাদিষ্ট অহী ও 
ফায়সালা সংক্রান্ত গায়বী বিষয়সমূহ 
তাদের কাছে প্রকাশ করেন । কেননা 


গায়বের বিষয় তিনি ছাড়া আর কেউ 
জানেন না” 


বিশিষ্ট মুফাসসির কুরতুবী (রাহ.) 
বলেন, 


লি এ ১৬, জীভ: 8788৮ ৪15 ঘাটি 
৯ শে ৬ 401 9 নি] 90 
মি রানে রে রে 
1০ ৩৪১ % 5 ৬০৮] 2 ৮৩ 
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5৪1 2. 9 কুক 2 1৫251 ও? 91৫ 
০0০9) ৩2 ০৮৪০| ৩০ ভে নি ০19 
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221৮. পাখা ০ 5 গর পু 544৮ ৫৩৩ তা 
4১৮০ 4১১৩ ৮৫ চি ৮ 
০,৪92 76 


৪৮৩ 
“'আলিমগণ বলেন, যেহেতু আল্লাহ 


তার চতুর্দিকে ফেরেশতাগণের প্রহরা 
জুলাই*১৫ 


তা'আলা নিজের গায়বের ইলম নিয়ে 


অতঃপর তার মনোনীত রাসূলগণের 
কথা বিশেষভাবে উন্মেখ করেছেন 
এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তার 
ইচ্ছে অনুযাযায়ী কিছু গায়বী বিষয় 
অহীর মাধ্যমে তীদেরকে দান করে 
থাকেন । উপরন্তু তিনি এ জ্ঞানকে 
তাদের মুজিযা এবং নুবুওয়াতের 
প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে সাব্যস্ত করেন ।"* 
উল্লেখ্য যে, ০ 35 ৬ঠ্)। ৬৪ ও 
সম্পর্কে বিশিষ্ট মুফাসসিরগণের ভিন্ন 
অভিমতও রয়েছে৷ যেমন- সাইয়িদুনা 
সাঈদ ইবনু জুবাইর (োযি.)-এর 
মতে, এখানে রাসুল' দ্বারা হযরত 
জিবরা'ঈল (আ.) এবং প্রহরী দ্বারা 
তার প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত চারজন 
ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। 
বিশিষ্ট মুফাসসির দাহহাক হা 
সুদ্দী রেহ.) ও ইয়াধীদ ইবনু হাবীব 
(রহ.) প্রমুখও এ মত পোষণ করেন |" 
সাইয়িদুনা উমার আল-ফারূক (রাষি.) 
মিনি ভিন রাত, 

মিটি হু] 2৯ নি রি 
“একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের 
মাঝে এক জায়গায় দীড়ালেন । 
রপর তিনি সৃষ্টির সূত্রপাত সম্পর্কে 
আমাদেরকে অবহিত করলেন। 
এভাবে আমাদেরকে তিনি 
জান্নাতীগণের জান্নাতে তীদের 
অবস্থানে পৌছা এবং জাহান্নামীদের 
জাহান্নামে তাদের অবস্থানে পৌছা 
পর্যন্ত বিষয়গুলো জানালেন ।” 
সাইয়িদুনা হুযাইফা (রাযি.) থেকে 

তি, তিনি বলেন, 
৫ ৩25 এ 4535 02 
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'রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে কিয়ামত 


অন্য রিওয়ায়াতে এসেছে, “পূর্ব ও 


সংঘটিত হওয়া পর্যস্ত যাবতীয় ঘটনা 


অবহিত করেছেন ।৯ 
(রাধি.) থেকে বর্ণিত, একবার 


রাসূলুল্লাহ (সা.) সূর্ধপ্রহণের সময় 
সালাত আদায় করার পর বললেন, 
5১ 2 ৬ 55 32 5) 
300 পু ৫০ ০৮০৬ 
“যা কিছু আমাকে ইতঃপূর্বে দেখানো 
অবস্থান থেকে দেখেছি, এমনকি 
জান্নাত ও জাহান্নামও (১০ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেন 


গ 


[$_0875৯ .241 5 ৮7 পুর্ণ ০৫ 
০0 05992 ৩ | 3 ৬ 35 20 ৩0 


0:90) _ 76 2421 


05 1455 
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০৯91 35513408৩৬৪ 
“আজ রাতে আমার রব সর্বোত্তম 
আকৃতিতে আমার নিকট আগমন 
করেন" (রাবী বলেন, আমার মনে হয় 
তিনি স্বপ্নের কথা বলেছেন ।) “এবং 
বলেন, মুহাম্মদ! তুমি কি জানো, 
সর্বোচ্চ পরিষদ কোন বিষয়ে বিতর্ক 
করছে? আমি বললাম, না। তখন 
তিনি তার হাত আমার দু'কাধের মধ্যে 
এমনভাবে রাখলেন যে, আমি তার 
শীতলতা আমার বক্ষের মধ্যে অনুভব 
করলাম । তখন আমি আকাশমপগ্ুলীর 
মধ্যে এবং জমিনের মধ্যে যা কিছু 
আছে তা জানলাম 1১১ 


ক ৩ ৮ ০1৮৫2 রি রর 
পন] ও 5. পু) 8159 
(৮০09 


জুলাই'১৫ 


পশ্চিমের মাঝে যা আছে তা আমি 
জানলাম ১১২ 


সাইয়িদুনা মুআয ইবনু জাবাল 
(রাধি.)-এর সুত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতে 

১০? ১1৫৩ প1৮% ১০ গা দর 1৪০ 
১৯১১] 3৮3 ০3০1৬ তু রে ৬ 
পে 505) 22 ৮)1%৮€ ৫2 রা এ ও 
৯৯) ভঠ এ 2 খু সত ১০ 


পঞঙ্গর্পর 
ণৈ 


ও ৩৯৩৪? রি ৬১০ ৬০৯৩ 
[০] স্ব ৪৩:৪৯ 
“তখন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা 
কিছু আছে তা আমার কাছে উত্তাসিত 
হলো। এরপর তিনি তিলাওয়াত 
করলেন, “এভাবে আমি ইবাহীম 
(আ.)-কে আকাশমগলী ও পৃথিবীর 
রাজত্ব দেখাই ৷ আর যাতে সে নিশ্চিত 
বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয় [৮2৩ 
এ হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, 
আল্লাহ তাআলা তার রাসূলকে 
আসমান ও জমিনের এবং পূর্ব ও 


জানানো এবং দেখানোর অর্থ এ নয় 
যে, আল্লাহ তাআলা তাকে সকল 
গায়বের ইলম দান করেছেন । কোনো 
কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ সো.) 
একথা পরিষ্কার করেছেন । তিনি তার 
এ দর্শনকে সাইয়িদুনা ইবরাহীম 
(আ.)-এর দর্শনের সাথে তুলনা 
করেছেন । পবিত্র কুরআন থেকে জানা 
যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম 
(আ.)-কে আসমান ও জমিনের রাজত্ত 
ব্যবস্থা দেখিয়েছিলেন । কিন্তু এর অর্থ 
এ নয় যে, তাকে সকল গায়বের “ইলম 
প্রদান করা হয়েছিল । পবিত্র কুরআনে 
আমরা দেখতে পাই যে, সাইয়িদুনা 
ইবরাহীম (আ.)-এর শেষ জীবনে তার 
দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের সংবাদ নিয়ে 
এবং লুত (আ.)-এর দেশের মানুষদের 
ধ্বংসের দায়িত্ব নিয়ে যখন 
ফেরেশতাগণ তার কাছে আগমন 


করেন, তখন তিনি তাদেরকে চিনতে 
পারেননি, তাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও 
কিছু জানতে পারেননি, তার নিজের 
সন্তান হবে তা তিনি জানতেন না এবং 
সন্তানের সুসংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত 
আশ্চর্যান্থিত হন। এসব বিষয় থেকে 
নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এ ধরনের 
দর্শনের অর্থ অদৃশ্য জগতের অনেক 
কিছু দেখা; সকল বিষয়ে স্থায়ী ও 
হাদীসের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুহাদ্দিস 
আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, 
১ এ এনা) এ নী 05৬ 
১] 
'রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কিয়ামত পর্য, 
সংঘটিতব্য বিষয়সমূহ জানানোর অর্থ 
এ নয় যে, কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত 
সকল কিছুই এবং প্রতিটি খুঁটিনাটি 
র্কে বিস্তারিত অবহিত করা | বরং 
এর উদ্দেশ্য হলো সামগ্রিক ধারণা 
দেওয়া যেমন- কিয়ামতের পূর্বে 
সংঘটিতব্য বিভিন্ন ফিতনা সম্পর্কে 
অবহিত করা [১৪ 
শিষ্ট মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ শামসুল হাক 
আল-'আযীমাবাদী (রহ.) বলেন, 
(5052০415016 495 
01০১592৭1৮2 ৬৪%79 
১০০৫৫5659০৩ ০ 
'জড এ ৩% ৭12 
“কোনো কোনো বিদ'আতপন্থী ও 
প্রবৃত্তিপূজারি লোক এ হাদীস থেকে 
প্রমাণ পেশ করতে চায় যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) গায়ব জানেন । এ ধরনের কথা 
তাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক | কেননা 
গায়বের ইলম আল্লাহ তাআলার জন্য 


সুনি্ধারিত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
ভাষায় গায়বের যে বিষয়গুলো প্রকাশ 


ই টী জিহিজতহাদ ১ 


ধ।র্ম।-।দ।র্শ।ন 


পেয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর 
মাধ্যমেই প্রাপ্ত ।৯ 

উল্লেখ্য যে, সাহাবী ও তাবি'ঈগণ এবং 
তাদের পরে উম্মাতের বিশিষ্ট ইমাম ও 
“আলিমগণ উপর্যুক্ত দু'ধরনের আয়াত 
ও হাদীসগ্তলোর মধ্যে কোনো রূপ 
বৈপরীত্য দেখতে পাননি ৷ তারা এ 
সকল আয়াত ও হাদীসগুলোর সরল ও 
স্বাভাবিক অর্থে বিশ্বাস করতেন । 


০১৩৯ 95 00৫ 958 5$ ০০৪ ৬ 
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“ওয়ায়িযরা বলে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ 


(সা.)কে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 
সকলের ও সকল কিছুর বিস্তারিত জ্ঞ 


2) 
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দান করা হয়েছিল যা কিছু অতীতে 
ঘটেছে এবং যা ভবিষ্যতে ঘটবে 


রঃ 


আল্লাহ তা'আলা হলেন “আলিমুল 
গায়ব, তিনি ছাড়া কেউ, এমনকি 
রাসূলুল্লাহ (সো.)ও গায়ব জানেন না- 
কুরআন ও হাদীসের এ নির্দেশনা 
সন্দেহাতীতভাবে সত্য | পাশাপাশি 
আল্লাহ তা'আলা তীকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও 
সর্বশেষ নবী হিসেবে নুবুওয়াতের 
দায়িত্ব ও মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 
গায়বের অনেক বিষয় দেখিয়েছেনে 
এবং জানিয়েছেন, তাও কুরআন ও 
হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত। যতটুকু 
জানিয়েছেন বা দেখিয়েছেন বলে 
কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা জানা 
যায়, তা সবই সরল অর্থে তারা বিশ্বাস 
করেছেন । এর বাইরে কিছু জানা বা 
না-জানা নিয়ে বিস্তারিত চিন্তা-গবেষণা 
করা মুমিনের দায়িত্ব নয় । 
সর্বপ্রথম হিজরী ৭-৮ম শতক থেকে 
বিশিষ্ট সৃফীগণ ও তাদের অনুসারী 
“'আলিমগণ দাবি করতে থাকেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) “আলিমুল গায়ব, 
তিনি গায়বের সকল বিষয় জানেন 
পরবতীঁকালে এ ধারণা অনেকের মধ্যে 
ছড়িয়ে পড়ে । ভারতের প্রখ্যাত 
“আলিম “আবদুল হাই লাকনাভী (রহ.) 
বলেন, 
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কিছুরই বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি জর 
তাকে দেয়া হয়েছিল। বিস্তৃতি 

ব্যাপকতায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জ্ঞ 
ও তার রাব্বের জ্ঞানের মধ্যে কোনো 
পার্থক্য নেই ৷ কেবল পার্থক্য হলো- 
আল্লাহর জ্ঞান হলো অনাদি, চিরন্তন ও 
নিজস্ব । কেউ তাকে শেখাননি 
পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জ্ঞান 
তার রাব্বের শেখানোর মাধ্যমে অর্জিত 
হয়েছে । ওয়ায়িদের এ কথাগুলো 
সাজানো মিথ্যা ও বানোয়াট কথা 1৯৬ 

ইবুন হাজার আল-মক্ী (রহ.) ও 
অন্যান্য বিজ্ঞ “আলিম স্পষ্টভাবে 
উল্লেখ করেছেন যে, কুরআনের বিভিন্ন 
আয়াত ও অসংখ্য দ্বারা 
প্রমাণিত যে, সামগ্রিক ও ব্যাপক 
জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আন্মাহ 
তা'আলা । একমাত্র তিনিই “আলিমুল 
গায়ব অর্থাৎ সকল অদৃশ্য জ্ঞানের 
অধিকারী | এ জ্ঞান একমাত্র তারই 
বিশেষত্ব ও তারই গুণ | আল্লাহর পক্ষ 
থেকে অন্য কাউকে এ গুণ প্রদান করা 
হয়নি। তবে এটাও সত্য যে, 
আমাদের নবীর জ্ঞান অন্য সকল নবী- 
রাসূলের জ্ঞানের চেয়ে বেশি । গায়বী 
বিষয়গুলো সম্পর্কে তার রব 
অন্যান্যকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তার 
তুলনায় তার গায়বের জ্ঞান অনেক 
অধিক ও পরিপূর্ণ । তিনি জ্ঞান ও কর্মে 
পরিপূর্ণ এবং সম্মান ও মর্যাদায় সকল 
সৃষ্টির নেতা 1১? 

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মোল্লা “আলী আল- 
কারী রেহ.)_কুরআন ও রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জীবনের বিভিন দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করে বলেন, 


ঠা 5 


“অতিভক্তদের নিকটই রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর “ইলম আল্লাহর “ইলমের 
সমান বিবেচিত হয় । তারা মনে করে 
যে, আল্লাহ তা'আলা যা জানেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.)ও তা জানেন । অথচ 
আল্লাহ তা'আলা বেদুঈন ও 
মাদীনাবাপী অনেক মুনাফিকের 
ব্যাপারে বললেন, “আপনি তাদের 
জানেন না, আমিই তাদের জানি ।' 
অতএব যে ব্যক্তি এ ধারণা পোষণ 
করবে যে, "আল্লাহর ইলম ও তার 
রাসূলের ইলম সমান, সে 
সর্বসম্মতভাবে কাফির হয়ে যাবে ।”৯৮ 
বিশিষ্ট হানাফী ফাকীহগণ বলেন, 

3 ১৯253 ঝা চ্ভপ্র 655 ৩ 


৩০০৩ 

30104 201559958 5 
'ঘদি কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলকে 
সাক্ষী বানিয়ে বিয়ে করে, তবে সে 
বিয়ে সংঘটিত হবে না। উপরন্ত, সে 
রাসুলুল্লাহ (সা.) গায়ব জানেন- এ 
বিশ্বাস পোষণ করার কারণে কাফির 
হয়ে যাবে ।'১৯ 
বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইমাম আবুল 
কাসিম আস-সাফফার (মূ. ৫৩৪ 
হি.)ও এ মত পোষণ করেন ।২ মোল্লা 
“আলী আল-কারী (রহ.) শারহুল 
ফিকহুল আকবার গ্রন্থে বলেন, 
31৮০৪৭। ৩০ ৬৮৯০০৯৬ | ৯ 0 
৮০/০ 2441 5১৬ ০৬০ ঞ] ৮৫ ৬ 
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“গায়বী বিষয়গুলোর মধ্যে আল্লাহ 


তা'আলা নবীগণকে যা সময়ে সময়ে 
জানাতেন, তা ছাড়া এর বাইরে তারা 


4: আত্তার্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 
আর কিছু জানেন না। নবী (সা.) 


অতএব, অহী বা ইলহামের সূত্রে প্রাপ্ত 


গায়ব জানেন এ আকীদা পোষণ করার 
কারণে কাফির হয়ে যাবার কথা 
হানাফীগণ সুস্পষ্টভাবে উন্রেখ 
করেছেন ।*১ 

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা 
পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর ইলমুল গায়ব সংক্রান্ত 
উপর্যুক্ত মতটি একান্তই পরবর্তী যুগের 
উদ্ভাবন, নতুন মত । বিদ'আতপ্রবণ ও 
অতিভক্ত সূফীরাই কুরআন ও হাদীসের 
কোনো কোনো কথার ব্যাখ্যা এবং 
বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে এ “আকীদাটি 
তৈরি করেছেন। অথচ কুরআন ও 
হাদীসের কোনো একটি জায়গায়ও 
দ্যর্থহীন ও স্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-কে “আলিমুল গায়ব বলা হয় 
নি। পক্ষান্তরে কুর'আন ও হাদীসের 
বহু জায়গায় সুস্পষ্ট ও দ্যযর্থহীনভাবে 
বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা“আলাই 
হলেন একমাত্র “আলিমুল গায়ব, তিনি 
ছাড়া কেউ গায়ব জানেন না। তবে এ 
কথা সঠিক যে, আল্লাহ তা'আলা 
বিভিন্ন সময় অহীর মাধ্যমে নুবুওয়াত 
ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের 
প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শান ও 
বিষয় অবহিত করেছেন । এর মানে এ 
নয় যে, তিনি 'আলিমুল গায়ব, 
“'আল্লামুল গুয়ুব; উপরন্তু, তিনি কখনো 
নিজেকে 'আলিমুল গায়ব'রূপে দাবিও 
করেননি । তিনি কেবল এই দাবি 
করতেন যে, তিনি হলেন একজন 
রত্যাদিষ্ট (৬! ৯) রাসূল, যাকে 


অহীর মাধ্যমে অগণিত গায়বের কথা 
জানানো হয়েছিল । মোট কথা, আল্লাহ 
ব্যতীত কেউ গায়ব জানেন- সামগ্রিক 
অর্থে এ কথা বলা সমীচীন নয়। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) অহী, ইলহাম ও স্বপ্ন 
প্রভৃতির মাধ্যমে যেসব গায়বী বিষয়ের 
“ইলম অর্জন করেন এবং উম্মাতকে 
জানান, তা কেবল এঁশী নির্দেশনাই; 
তা মোটেই তার স্বয়ং জ্ঞাত নয়। 


জুলাই*১৫ 


জ্ঞান ও নির্দেশনাগুলোর ওপর ভিত্তি 
করে গায়বের সর্ব বিষয়ে তার সামগ্রিক 
ও পুঙ্থানুপুঙ্খ জ্ঞান রয়েছে বলে দাবি 
করা উচিত নয়। এ প্রকারের এঁশী 
নির্দেশনার জন্য শারী'আত অহী, 
ইলহাম, ... প্রভৃতি পরিভাষা নির্ধারণ 
করে দিয়েছেন। আমি মনে করি, 
আমাদের জন্য এ পরিভাষাগুলোর 
ব্যবহারই অধিকতর নিরাপদ ও 
সঠিক। !সমাও] 


লেখক: প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ইসলামিক 
স্টাডিজ বিভাগ, চষ্টথ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 


৯ কে) আল-বুখারী, আ/স-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, 
পৃ. ১২০, হাদীস: ৬৫৮৪; (খ) মুসলিম, 

আস-সহীহ,। দার ইয় ত তুরাস 

আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. 
১৮০০, হাদীস: ৪০ (২৩০৪) 

২ (ক) আল-বুখারী, প্রাওজ্ খ. ৫, পৃ. ৬৭, 

হাদীস: ৩৯২৯; খে) আহমদ ইবনে হাম্বল, 

আল-মবুসনদ,  মুআস্সিসাতুর রিসালা, 

বয়রুত, লেবনান, খ. ৪৫, পৃ. ৪৪৯-৪৫০, 

হাদীস: ২৭৪৫৭ 

৭২:২৫-২৮ 


ঙ 


04557965425 
“এ বিষয়ে প্রশ্নকর্তার চেয়ে প্রশ্নকৃত ব্যক্তি 
বেশি কিছু জানেন না।' (আল-বুখারী, 
গ্রাঙভ, খ. ১, পৃ. ১৯, হাদীস: ৫০ ও খ. 
৬, পৃ. ১১৫, হাদীস: ৪৭৭৭) 
€ (ক) ইবনে জরীর আত-তাবারী, জামিউল 
হিজর, কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. 5 
২০০১ খ্রি.), খ. ২৩, পৃ. ৬৫১-৬৫২; খে) 
আস-সুযুতী, আদ-দুররজ্ল মনসূর_ ফীত 
তাফসীর  বিল-মাসৃর, দারুল ফিকর, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. 
৬ আল-কুরতুবী, ত্াল-জামি লি-আহকামিল 
কুরআন, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, 
কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. _ ১৯৬৪ খি.), 
খ. ১৯, পৃ. ২৮ 


* (ক) ইবনে আবু হাতিম আর-রাষী, 
ত7ফসীরক্ল কুরআনিল আ.যীম, মাকতাবাতু 
নিযার মুস্তাফা আল-বায, মক্কা মুকার্রমা, 
সুউদি আরব দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৯ হি. 
_ ১৯৯৮ খ্রি), খ. ১০, পৃ. ৩৩৭৮, 
চা ১৯০০৯; (খ) ইবনে জারীর আশ 

, গ্রাওজ, খ. ২৩, পৃ. ৩৫৩; গে) 
নে ' কসীর, তাফসীরুল 
আবষীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. ৩৫৯; (ঘে) 
আস-সুযুতী, এও, খ. ৮, পৃ. ৩০৯ 

৮ আল-বুখারী, এজ, খ. ৪, পৃ. ১০৬, 
হাদীস: ৩১৯২ 

৯ মুসলিম, রাজ, খ. ৪, পৃ. ২২১৭, হাদীস: 
২৪ (২৮৯১) 

* আল-বুখারী, গ্রাজ, খ. ১, পৃ. ২৮, 
হাদীস: ৮৬ 

(ক) আত-তিরমিযী, আল-জামি উল 
কবীর, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭, হাদীস: ৩২৩৩; 
(খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, গ্রাঙজ্, খ. ৫, 
পৃ. ৪৩৭-৪৩৮, হাদীস: ৩৪৮৪ 

*২ আত-তিরমিযী, গাঁও, খ. €, পৃ. ৩৬৭, 
হাদীস: ৩২৩৪ 

* আহমদ ইবনে হাম্বল, গ্রাঙভ, খ. ২৭, পৃ. 
১৭১, হাদীস: ১৬৬২১ 

১ আল-কাশ্ররী, আল-ভিরফুশ শাষী শরহু 
স্বনানিত তিরমিযী, দারুত তুরাস আল- 
আরাবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৫ হি. ৯ ২০০৪ খি.), খ. ৩, পৃ. ৪০৮ 

*« 'আযীমাবাদী, 'জাউনুল মাবুদ শরহ আবী 
দাউদ, দারুত তুরাস আল-আরাবী, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ 
হি. _ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১১, পৃ. ২০৫ 

৬ আবদুল হাই লাখনবী, আল-আসারক্ল 


১১ 


লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. ₹ 
১৯৮৪ খি.), পৃ. ৩৮ 

*+ আবদুল হাই লাখনবী, ওক, পৃ. ৩৮ 

৯৮ মোল্লা আল-কারী, শরহুল ফিকহুল 


আকবর, পৃ... 

৯ ইবনে নুজাইম, আল-বাহরছ্র রায়িক শরহু 
ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৯৪ 
(খানিয়া ও খুলাসার সুত্রে বর্ণিত) 

২ (ক) ইবনে মাযা, আল-মুহীতুল বুরহানী 
ফিল ফিকহিন হৃ'মানী, খ. ৩, পৃ. ১০৫; খে) 
শায়খী যাদাহ, ফাজমাউল আনহুর ফী 
শরাহি মূলতাকাল আবহুর, খ. ১, পৃ. ৪৮২ 

২ মোল্লা আল-কারী, আল-মাওদু আত, পৃ. 
৪8৫৩-_-৪৫৪ 
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হাদীস অধ্যয়নে আগ্রহী ভাইদের প্রতি 


প্রকৃত অর্থে হাদীসে নববী হচ্ছে 
কুরআনে করীমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ । 


মাওলানা মাহফুষ আহমদ 


ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ফিতনার 
শামিল । যে অঞ্চলে বিদআত চালু 


আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের শব্দ- 
মর্ম সবকিছু হিফাযতের যিম্মাদার | এ 


আছে সেখানে সুন্নাত চালু করলে সেটা 
হবে ইয়াহইয়ায়ে সুনাহ' বা সুনাহ 


সূত্রধারায় হাদীসে নববীও কিয়ামত 


জীবিত করা | আর প্রচলিত সুন্নাতের 


পর্যস্ত ভাব ও মর্মের বিবেচনায় 


বিপরীতে আরেক সুন্নাত চালু করা 


সংরক্ষিত থাকবে । এতে সন্দেহের 
কোনো অবকাশ নেই । যুগে যুগে 
আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এই সংরক্ষণ 
কর্মে জীবন উৎসর্গ করেছেন । ব্যাখ্যা- 


কোনো অবস্থায় ইয়াহইয়ায়ে সুনাতের 
আওতায় পড়ে না, বরং সেটা হচ্ছে 
“ইবতালুস সুনাহ বিস সুন্নাহ' তথা এক 
সুন্নাহকে অন্য সুন্নাহর মুকাবেলায় দাড় 


বিশ্লেষণ, প্রচার-প্রসার সর্বক্ষেত্রে 


করানো | যা একটি গরিত কাজ এবং 


অবদান রেখেছেন । সে সকল মহান 
মনীষীকে দীনী পরিভাষায় মুহাদ্দিস ও 
ফকীহ বলা হয়। মুহাদ্দিসগণ শব্দ ও 
সুত্র আর ফকীহগণ মর্ম ও শিক্ষা নিয়ে 
কাজ করেছেন । এ ছাড়াও সর্ব যুগে 


বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ । 
এখানে এ প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা উল্লেখ 
করা যায়ঃ 

১. ইমাম মালিক (েহ.) থেকে 
একাধিক সুত্রে বর্ণিত যে, তিনি যখন 


সাধারণ মুসলমানগণ হাদীস অধ্যয়নে 


মুওয়াভা সংকলন করলেন তখন 


যথেষ্ট উৎসাহী ও যত্ববান ছিলেন । 


খলীফা মানসুর (কোনো কোনো বর্ণনা 


আল-হামদু লিল্লাহ! আমাদের সার্বিক 


মতে অন্য খলীফা) আরয করলেন, 


অধঃপতনের এই যুগেও আল্লাহর 


আপনি অনুমতি দিলে আমি প্রত্যেক 


অনেক প্রিয় বান্দা হাদীস অধ্যয়নে 


দেশের গর্ভনরের নিকট এ মর্মে লিখে 


বেশ আগ্রহী এবং সাধ্যমত সরাসরি 
হাদীস (অনুবাদ) পাঠ করে নিজের 


পাঠাব যে, সবাই যেন এ কিতাবের 
হাদীস অনুযায়ী আমল করেন এবং 


জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন । 


বিচারকার্ষ সম্পাদন করেন । ইমাম 


কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ের স্বীকৃত কিছু 
নীতিমালা অনুসরণ না করায় আমাদের 
সেব বন্ধু বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝির 
শিকার হন। আজকের এ নিবন্ধে 
আমরা হাদীস অধ্যয়নে লক্ষণীয় 
গুরুত্পূর্ণ কয়েকটি বিক্ষিপ্ত বিষয় নিয়ে 


যে অঞ্চলে যে সুন্নাত চালু আছে 
সেখানে তার ওপর আমল করার 


জুলাই”*১৫ 


মালিক (েহ.) বললেন, 

৬ 0৬৩ ভে এ৬ এ 0৬ পভ এস 0 
(৮ ৭০: ১১৩] ০ ০৮১ ০০০৭ উ 
৩155 ৮৫ ১২৬ ০১ শি 
এ ৮১5 ০৯১ ৩৮ ৭:৯৮ এ ১5 
125 ১15১ ৩৯০৬ 3 ৩ এ ১০০৪ 


৩৮ (৩ ত ৪ ৮55 এশা 2 ৩৭িও 
০:৩০০০ এ] ৭11০৯ এও এ] 
092) ০০০০ 
“রাসূল (সা.) এ উম্মাহকে নিয়ে জীবন 
অতিবাহিত করেছেন | জিহাদের জন্যে 
তিনি বাহিনী পাঠাতেন, নিজেও বের 
হতেন। কিন্তু তার জীবদ্দশায় তেমন 
বেশি দেশ বিজিত হয়নি ৷ তার পরে 
হযরত আবু বকর (োযি.) খলীফা 
নির্বাচিত হন তখনও বিজিত অঞ্চলের 
সংখ্যা কম ছিল। তার পর হযরত 
উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-এর 
খিলাফাতকালে বহু দেশ বিজিত হয়। 
আর তখন সেসব অঞ্চলের 
অধিবাসীদের দীনী তা'লীমের জন্যে 
সাহাবায়ে কেরামকে মুআল্লিম ও 
শিক্ষক হিসেবে পাঠানো ছাড়া কোনো 
বিকল্প ছিল না। সুতরাং প্রত্যেক 
অঞ্চলের মুসলমানগণ স্বীয় মুআল্লিম 
সাহাবী থেকে যা শুনেছেন, শিখেছেন 
তার ওপরই আমল করতে লাগলেন । 
এই নিয়মই পরবর্তীতে অব্যাহত ছিল । 
অতএব এখন যদি আপনি লোকদের 
নিজ অঞ্চলের আমল ছাড়া অজানা 
নতুন কোনো আমলের দিকে আহ্বান 
করেন তবে তারা এটাকে কুফরি গণ্য 
করবে । তাই আপনি প্রত্যেক অঞ্চলে 
প্রচলিত ইলম ও আমলের ওপরই 
লোকদের ছেড়ে দিন । আর এই ইলম 
(মুওয়াভা) নিজের জন্যে গ্রহণ করতে 
পারেন। তখন খলীফা বললেন, 
“আপনি দূরদর্শী কথা বলেছেন ।”২ 
হাফিয ইবনে তাইমিয়া (রহ.) লিখেন, 
ইজতিহাদি বিষয় নিয়ে বিবাদ- 
বিসংবাদে লিপ্ত হওয়ার কোনো 
অবকাশ নেই । যে অঞ্চলে যে সুন্নাত 


777... আত্তার্তহীদ ২৪ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


চালু আছে সেখানে সেভাবেই চলতে 


শহীদ (েহ.)-এর বক্তব্য ছিল, মৃত 


নাসিখ-মানসুখ নির্ণয়ের নিয়ম কার্যকর 


দেওয়া উচিত । ভিন্ন কোনো সুনাত 
চালু করা ফিতনা সৃষ্টি করার শামিল । 


সুন্নাত জীবিত করার সওয়াব অনেক 
বেশি । 


এ জন্যেই খলীফা হারুনুর রশীদ যখন 
ইমাম মালিক (রহ.)-এর কাছে 
পরামর্শ চেয়েছিলেন যে, আমি 
সবাইকে আপনার মুওয়াভার হাদীস 
অনুযায়ী আমল করতে হুকুম জারি 
করে দিই? ইমাম মালিক (রহ.) তাকে 
বারণ করে বলেন, এটা ঠিক হবে না। 
কারণ সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়ার 
আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিলেন 
এবং প্রত্যেক জনপদের নিকট 


ইতোমধ্যে কিছু হাদীস পৌছে 
গেছে ।”5 
শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবনে 


তাইমিয়া (রহ.) বলেন, “মানুষের 
জন্যে উচিত হলো, এ ধরনের মুস্তাহাব 
তরক করে হলেও অন্যের মনরোগ্জনের 
চেষ্টা করা । কারণ ইসলামে এ রকম 
মুস্তাহাব বিষয়ের চেয়ে অন্যের মন 
খোশ রাখার গুরুত্ব আরও বেশি । 
যেভাবে রাসূল (সা.) বায়তুল্লাহ 
আসলরূপে পুনঞঃনির্মাণের ইচ্ছা 
বাস্তবায়িত করেননি লোকদের মন জয় 
করার স্বার্থে । যেভাবে হযরত ইবনে 
মাসউদ (রাযি.) সফর অবস্থায় নামায 
পূর্ণ পড়তে হযরত উসমান (রাযি.)- 
এর প্রতিবাদ করলেন আবার তিনি 
নিজেই তার পেছনে মুসাফির অবস্থায় 
পূর্ণ নামায আদায় করলেন । তারপর 
বললেন, ঝগড়া-বিবাদ নিকৃষ্টতম 
বিষয় |” 

২. হযরত ইসমাঈল শহীদ (রেহ.)-এর 
ঘটনা । তিনি একবার রুকু ইত্যাদিতে 
'রাফয়ে ইয়াদাইন” করতে আর্ত 
করেছিলেন । অথচ সে সময় গোটা 
ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র কিছু অঞ্চল ব্যতিক্রম 
ছিল, যেখানে ফিকহে শাফিয়ী অনুযায়ী 
আমল হত) নামাযের সূচনা ছাড়া অন্য 
কোনো স্থানে রাফয়ে ইয়াদাইন না 
করার সুনাতটি প্রচলিত ছিল। শাহ 


জুলাই*১৫ 


তখন তার চাচা হযরত মাওলানা 
আবদুল কাদির দেহলবী (রহ.) (শোহ 
ওয়ালীউল্লাহ [রহ.]-এর পুত্র, তাফসীরে 
মুযিহুল কুরআনের রচয়িতা) তার এই 
ধারণা সংশোধন করেন । তিনি বলেন, 
“মৃত সুন্নাহকে জীবিত করার ফযীলত 
যে হাদীসে এসেছে সেখানে বলা 
হয়েছে যে, উম্মাহর ফাসাদের যুগে যে 
ব্যক্তি সুন্নাহকে ধারণ করে তার জন্যে 
এই ফযীলত | তো কোনো বিষয়ে যদি 
দুটো পদ্ধতি থাকে এবং দুটোই 
মাসনুন (সুন্াহভিত্তিক) হয় তাহলে 
এদের কোনো একটিকেও ফাসাদ বলা 
যায় না। সুন্নাহর বিপরীতে বিদআত 
হল ফাসাদ, দ্বিতীয় সুন্নাহ কখনও 
ফাসাদ নয় । কেননা দুটোই সুন্নাহ । 
অতএব রাফয়ে ইয়াদাইন না করাও 
যখন সুন্নাহ, তো কোথাও এ সুন্নাহ 
অনুযায়ী আমল হতে থাকলে সেখানে 
রাফয়ে ইয়াদাইনের সুন্নাহ “জীবিত' 
করে হাদীসে উদ্ধৃত সওয়াবের আশা 
করা ভুল । এটা ওই হাদীসের ভুল 
প্রয়োগ । কেননা এতে পরোক্ষভাবে 
দ্বিতীয় সুনাহকে ফাসাদ বলা হয়, যা 
কোনো মতেই সঠিক নয় 1 


দুই. অধিকতর সহীহ 

বর্ণনাই অগ্রগণ্য? 

অনেকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, “যে 
হাদীস সনদের বিচারে বেশি সহীহ 
তা-ই শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য, বিপরীত 
হাদীসটি সহীহ হলেও 1” 

অথচ এটা নিয়ম নয় যে, হাদীসের 
মাঝে বাহ্যত বিরোধ দেখা দিলে অন্য 
কোনো বিবেচনা ছাড়াই অধিক সহীহ 
হাদীসটি গ্রহণ করা হবে এবং 
বিপরীতটি বর্জন করা হবে। বরং 
স্বীকৃত নিয়ম এই যে, এই বিরোধের 


করতে হবে । তারজীহ বা অগ্রগণ্য 
বিচারের প্রসঙ্গ যদি আসে তাহলে 
“উজুহে তারজীহ' বা অগ্গণ্যতার 
কারণসমূহের ভিত্তিতে যে হাদীস 
রাজিহ বা অগ্রগণ্য হবে সে হাদীসের 
ওপরই আমল হবে। অগ্রগণ্যতার 
অনেক কারণ আছে । সনদের বিচারে 
অধিক সহীহ হওয়া একটিমাত্র কারণ । 
তো অগ্রগণ্যতার অন্য সকল কারণ 
ত্যাগ করে শুধু এক কারণের ভিত্তিতে 
সব জায়গায় সমাধান দিয়ে যাওয়া 
নিয়ম পরিপন্থী । 

স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহ.) কিতাবৃস 
সালাতের দ্বাদশ অধ্যায়ে উরু সতরের 
অন্তর্ভুক্ত কি না এ সম্পর্কে আলোচনা 
করেছেন । সেখানে তিনি বলেছেন, 


গর 722 
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9০৮০ ৬ 
“আনাস রোযি.)-এর হাদীস (যার দ্বারা 
উরু সতর না হওয়া প্রমাণ হয়) 
সনদের বিচারে অধিক সহীহ হলেও 
জারহাদের হাদীস (যাতে উরু সতর 
হওয়ার কথা আছে) সতকর্তার বিচারে 
অগ্রগণ্য । যাতে ইখতিলাফের মধ্যে 
থাকতে না হয় |” 
(রহ.) আত-তারীখুল  কাবীরে 
কারণে যয়ীক বলেছেন। তাহলে 
দেখুন, সহীহের বিপরীতে যয়ীফের 
ওপর আমল করাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন । 
কারণ এটাই সতর্কতার দাবি । যে 
মাযহাবে উর সতর সেই মাযহাব 
অনুসারেও যেন গোনাহগার হওয়ার 
আশঙ্কা না থাকে । 
এ কারণে অগ্রগণ্যতার একটি মাত্র 
কারণকে সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্যের ভিত্তি 
হিসেবে গ্রহণ করা এবং সনদের 
বিচারে যেটি শ্রেষ্ঠ সেটিকেই 


ক্ষেত্রে জমা, তারজীহ ও নাসখ তথা 


চূড়ান্তভাবে শ্রেষ্ঠ মনে করা আর তা-ও 


সমন্বয় সাধন, অগ্রগণ্য বিচার ও 


বিনা তাহকীকে, শুধু এ কারণে যে, 
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বিপরীত হাদীসটি বুখারী-মুসলিমে নেই 


“কেউ হাদীসের ফিক্হ অর্জন করতে 


এই চিন্তা মোটেও সঠিক নয় | সুতরাং 
অগ্রগণ্যতার অন্যান্য দিক ও বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং বিবেচনায় 
রাখা জরুরি | যেমনটা আমরা স্বয়ং 
ইমাম বুখারীর কাছে দেখলাম |" 


তিন. হাদীস সহীহ 

হলেই আমলযোগ্য? 

এ কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার 
যে, হাদীস সহীহ হলেই তার ওপর 
আমল করা যায় না। বরং এর ওপরও 
আমল করতে হলে কিছু পর্যায় 
অতিক্রম করতে হয়। বস্তুত হাদীস 
সহীহ হওয়ার সাথে সাথে আমলযোগ্য 
কি না- সেটাও বিবেচনায় রাখতে 
হবে । আর এসব বোঝা সকলের কাজ 
নয় | অনেক বিজ্ঞ হাদীস গবেষকও এ 
ক্ষেত্রে সালাফের শরণাপণ্ন হয়েছেন, 
বড়দের নীতি অনুসরণ করেছেন । 
বস্তুত যেসব ইমাম হাদীসশাস্ত্রে ব্যাপক 
পারদর্শিতা অর্জন করেছেন, হাদীসের 
মূলনীতি এবং শাখাগত বিষয় 
সঠিকভাবে আয়ত্ত করেছেন, ফিকনহুল 
হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ 
করেছেন তারাই বুঝতে পারেন কোন 
হাদীস আমলযোগ্য আর কোনটি 
আমলযোগ্য নয় । এখানে এ 
আলোচনার স্বপক্ষে পূর্ববর্তী মনীষীদের 
কয়েকটি উক্তি পেশ করা হলো: 

ইমাম ইবরাহীম নাখায়ী (রহ.) বলেন, 


এ এ ০ এ এড ৬ তেও ৪] 


১000 ৈও 
“আমি হাদীস শ্রবণ করত চিন্তা করে 
দেখি কোনটি আমলযোগ্য- সেটা গ্রহণ 
করি | আর বাকিগুলো ছেড়ে দিই 1” 
হযরত ইবনে আবু লায়লা (রহ.) 
বলেন, 


জুলাই”১৫ 


পারবে না, যতক্ষণ না সে হাদীস 
ভাণ্ডার থেকে কিছু (আমলযোগ্য) গ্রহণ 
করবে আর কিছু (আমলযোগ্য নয় 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্ব রেহ.) 
বলেন, 
এত 9: এ তালী ৪: এত ৩ এ 
এ ০৪ প্ী ও 4৩ 0৮ এও ৬ 
৬ ৩050 22155 39 এ এ 36 
৬২১৬ ১১ 
“যদি ইমাম মালিক ও লায়স ইবনে 
সা'দ (রহ.) না থাকতেন তাহলে আমি 
ধ্বংস হয়ে যেতাম | কারণ আমি মনে 
করতাম যে, রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত 
সবই হাদীসই আমলযোগ্য । অপর 
বর্ণনায় রয়েছে, হাদীসের মধ্যকার 
বাহ্যবিরোধের কারণে আমি পথভষ্ট 
হয়ে যেতাম ॥ 
এই উক্তির অধীনে আল্লামা যাহিদ 
আল-কাওসারী (রহ.) বলেন, 
4] ৩৪ আশ 19০1 ৩ এ তু 

০15৮ (2 এপি] 330 ৩ 001০৪ 
“এমন ঘটনা অনেক হাদীস 
বর্ণনাকারীদের বেলায় ঘটেছে; যাদের 
ফিকহের কোনো জ্ঞান ছিল না এবং 
জানা ছিল না যে, কোনটি আমলযোগ্য 
আর কোনটি আমলযোগ্য নয় "১ 
ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) 
বলেন, 

“হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা জানা হাদীস 
শ্রবণ থেকে উত্তম 1১১ 

ইমাম আবু আলী নিশাপুরী রেহ.) 
বলেন, 

-4৪৯ ০০ এ ৩ শি 
“আমাদের দৃষ্টিতে সঠিকভাবে হাদীস 
অনুধাবন করা মুখস্ত করা থেকেও 
গুরুত্বপূর্ণ ১২ 


উপর্যুক্ত এসব বাণী থেকে প্রতিভাত 
হচ্ছে যে, হাদীস সহীহ হয়ে গেলেই 
আমলযোগ্য হয়ে যায় না। 
আমলযোগ্য কি না সেটা প্রথমে 
নির্ধারণ করতে হবে । আর এ কাজ 
সবার নয় । সাধারণ মানুষ এ ক্ষেত্রে 
নির্ভরযোগ্য আলিমগণের শরণাপগ্ন 
হতে হবে; নতুবা লাইনচ্যুত হওয়ার 
সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ইমাম 
আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্ব রহ.) 
বলেন, 


.০০এ| 3117০ ৩৪৭ 
“আলিমগণ ব্যতীত সাধারণ লোকদের 
জন্যে হাদীস পথভ্রষ্টতার কারণ হতে 


পারে । 
ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.) 
বলেন, 

৮৮0 3 2০০ এলো 
ফকীহগণ ব্যতীত সাধারণ লোকদের 
জন্যে হাদীস পথভ্রষ্টতার কারণ হতে 
পারে 1১৩ 
আর ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেছেন, 

৯০৬০০ 
“ফকীহগণই হাদীসের অর্থ ও মর্ম 
সবচেয়ে ভালো বুঝেন 1১৪ 
মোটকথা, আমাদের এ যুগে কেউ যদি 
কিংবা সুনানে তিরমিযী প্রভৃতি হাদীস 
গ্রন্থের অনুবাদ পড়ে মনে করে বসেন 
যে, এসব হাদীসের ওপর আলিমগণ 
কেন আমল করেন না; তারা তো 
হাদীস বিরোধী আমল করছেন, তাহলে 
তিনি মারাত্বক ভ্রান্তিতে পতিত 
হয়েছেন । প্রকৃত অর্থে তিনি উম্মাহর 
বরেণ্য মনীষীদের হাদীস অনুসরণের 
পথ ডিঙ্গিয়ে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণের 
দ্বার উন্মুক্ত করছেন । আল্লাহ আমাদের 
হেফাযত করুন । 
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» উল্লেখ্য যে, মাসিক আত-তাওহীদের 
অক্টোবর'১৪ সংখ্যায় এ বিষয়ে অধমের 
একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল । তবে 
সেখানে আলোচিত মৌলনীতিগুলো এখানে 
উল্লেখ করা হয়নি । 

২ ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী, আল-জারহ 
ওয়াত তাদীল, মজলিসু দায়িরাতিল 
ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১২৭১ হি. ₹ 
১৯৫২ খি.), খ. ১, পৃ. ২৯ 

২ ইবনে তায়মিয়া, মজম্বভিল ফাতাওয়া, 
বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স, 
মদীনা শরীফ, সুউদি আরব (১৪১৬ হি. 
১৯৯৫ খ্র.), খ. ৩০, পৃ. ৭৯ 

« ইবনে তায়মিয়া, প্রাক, খ. ২২, পৃ. ৪০৭ 


১৩১-১৩২ 
৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৮৩ 
+ এ অনুচ্ছেদটি প্রখ্যাত হাদীস গবেষক 
মাওলানা আবদুল মালেক সাহেবের 
ওয়াহদাতুল উম্দাহ শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে 

সংগৃহীত 

৮ ইবনে রজব আল-হাম্বলী, 'ইলানুত 
তিরমিযী, মাকতাবাতুল মিনার, আম্মান, 
জর্ডান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৭ হি. 5 
১৯৮৯ খি.), খ. ২, পৃ. ৬২৭ 

৯ ইবনে আবদুল বর, জামিউ বয়ানিল ইলমি 
ওয়া ফযলিহি, দারু ইবনিল জাওযী, সুউদি 
আরব প্রেথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. ন ১৯৯৪ 
খ্রি), খ. ২, পৃ. ১০৩৬, হাদীস: ১৯৯৩ 

নি বর, আল-ইনাতিকা ফী 


১১ ইবনে আবদুল বর, জামিউ বয়ানিল ইলমি 
ওয়া ফযালিহি, খ. ২, পৃ. ১১৪৪, হাদীস: 


২২৫৩ 

১২ আয-যাহাবী, আযাকিরাতুল হুফফাষ _ 
তাবাকাতুল হফফায 

»* কাধী আয়া, তারতীরুল মাদারিক ওয়া 
তাকরীরুল মাসালিক, মাতবাআতু ফাযালা, 
মুহাম্মদিয়া, মরোক (প্রথম সংস্করণ), খ. ১, 


পৃ. ৯১ 

৯ আত-তিরমিধী, আল-জামিউল কবীর, 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৩, পৃ. ৩০৭, 
হাদীস: ৯৯০ 


জুলাই'১৫ 


ঈদ রেসি 


খাবার | গ্রাম কিংবা শহরের সব 
জায়গাতেই বিভিন্ন ধর্মীয় এবং 
সামাজিক উৎসবে এই খাবার রান্না 
করা হয়। বিশেষ করে ঈদুল ফিতরে 
এই মিষ্টান্টি বেশি রান্না করা হয়। 
সকালে মিষ্টি করে সবাই ঈদগাহে 
নামাজ পড়তে যায় । এ কারণে ঈদুল 
ফিতরকে আমাদের দেশে কোথাও 
কোথাও সেমাই ঈদও বলে থাকে । 
মাসিক আত-তাওহীদের পাঠকদের 
জন্য রইল ভিন্ন স্বাদের ভিন্ন ঘ্বাণের 
সেমাই ও পায়েশের রেসিপি । 


বেলী ফুলের পায়েশ 
যা লাগবে: দুধ ২ লিটার, চিনি ২৫০ 
গ্রাম, আতপ চাল ১০০ গ্রাম, কিশমিশ 


সেমাইয়ের নারকেলি পায়েস যা 
লাগবে: দুধ ১ কেজি, চিনি আধা 


কাপ, সেমাই ১কাপ, নারকেল কুড়ানো 


১/৪কাপ, ঘি (ভাজার জন্য) সামান্য, 


| কিসমিস ইচা চামচ, মাওয়া (ুঁড়ো 


যেভাবে তৈরি 


. সামান্য ঘি দিয়ে ভেজেনিন । সসপানে 


দুধ দিয়ে চিনি মিশিয়ে চুলায় বসিয়ে 
দিন। দুধ ফুটতে ফুটতে অর্ধেক হয়ে 
গেলে সেমাই ও নারিকেল দিয়ে 
মাঝারি তাপে ৭/৮ মিনিট নাড়ন। 
এরপর নামিয়ে ঠাণ্ডা করে সার্ভিং ডিসে 
ঢেলে কিসমিস ও গুঁড়ো করা মাওয়া 
ছড়িয়ে পরিবেশন করুন মজাদার 


যা লাগবে: সেমাই ১/২ প্যাকেট, 
তরল দুধ ১লিটার, গুঁড়ো দুধ ৩ টেবিল 
চামচ, ঘি ৩ টেবিল চামচ, চিনি 
পরিমান মতো, পেস্তা/কাজু বাদাম কুচি 
ইচ্ছামতো, কিশমিশ ৭ থেকে ৮টি, 
এলাচ ২ থেকে ৩টি, দারুচিনি ২টি, 


চায়না গ্রাস পরিমান মতো । 
যেভাবে তৈরি করবেন: চায়না গ্রাস 
স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানিতে 


২০মিনিট ভিজিয়ে রাখুন । ফ্রাইপ্যানে 
ঘি গরম করে সেমাই অল্প তাপে 
লালচে করে ভাজুন। একটি বাটিতে 
সামান্য তরল দুধ ও গুঁড়ো দুধ মিশিয়ে 


৫০ গ্রাম ও এলাচ দুটি, বেলী ফুল 
২কাপ। 

যেভাবে তৈরি করবেন: প্রথমে বেলী 
ফুল ধুয়ে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে ফিজে 
ঘন্টাখানেক রেখে দিন। এরপর দুধ 
থেকে বেলী ফুল তুলে চুলায় গরম 
করুন । ১০ মিনিট পর দুধ ফুটে উঠলে 
তার মধ্যে চাল দিয়ে দিন । চাল ফুটে 
উঠলে চিনি দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে 
থাকুন । চাল সেদ্ধ হয়ে গেলে কিশমিশ 
ও এলাচ দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন 
করুন বেলী ফুলের গন্ধ মাখানো 
পায়েশ। 


নিন । আরেকটি পাত্রে দুধ, এলাচ, 
রুচিনি দিয়ে ফুটিয়ে চায়না গ্রাস ও 
ডড়ো দুধ দিয়ে নাড়তে থাকুন । চায়না 
গ্রাস পুরোপুরি গলে গেলেও দুধ জ্বাল 
দিয়ে ঘন করুন ৷ এরপর ভাজা সেমাই 
ও কিশমিশ দিয়ে নাড়ন। ৫ থেকে ৭ 
মিনিট পর চিনি ও ডানো দিয়ে নাড়ুন । 
সেমাই হয়ে গেলে দারুচিনি ও এলাচ 
দিয়ে নামিয়ে ফেলুন। চারকোণা 
বাটিতে ঢেলে উপরে বাদাম কুচি 
ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা 
ফ্রিজে রাখুন। সবশেষে ফ্রিজ থেকে 
বের করে ইচ্ছামতো শেপে কেটে নিন 
সেমাই বরফি । 


৫] 
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০৪1 


সমস্ত প্রশংসা সে মহান আল্লাহ পাকের 
জন্যই যে তার রাসূল (হযরত মুহাম্মদ 
সা.)-কে হেদায়াত ও সঠিক ধর্ম 


ধর্ম 
সহকারে প্রেরণ করেছেন । অসংখ্য 
দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মদ 
(সা.) ও তার পরিবার-পরিজনের 
উপর, যিনি আল্লাহর হেদায়াত ও দ্বিনে 
হক সঠিক ভাবে প্রচার করতে গিয়ে 
তার জীবনে বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ 
করতে হয়েছে । 

আল্লাহ তা'আলা মানব-জাতিকে সৃষ্টি 


দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। 
সংক্ষেপে বলা যায়, যথারীতি আল্লাহর 


করছি বা আমি পবিত্র হওয়ার জন্য ওযু 
করছি__এর মর্মীর্থকে অন্তরে স্থান 


বিধিবিধান পালন করাকেই ইবাদত 
বলা হয়। 
অতএব মানব জাতির প্রত্যেকটি কথা 


দেওয়া । এটাই প্রকৃত নিয়ত । মুখে 
ওযুর দুয়া পড়ে নিলে ভালো, না 
পড়লেও ওযু হয়ে যাবে । (তবে শুধু 


ও কাজ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যই 
হওয়া উচিত । এ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ও 
ইচ্ছাকেই শরীয়াতের পরিভাষায় বলা 
হয় নিয়ত, ইরাদা ও কসদ | যদি এ 


বিসমিল্লাহ বা বিসমিল্লাহ পুরোটা 
অথবা বিসমিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম 
পড়ে নিলে ভালো) । 
নিয়তের আসল স্থান হলো হৃদয় বা 


নিয়ত শুদ্ধ ও সঠিক হয় তাহলে 
অবশ্যই আল্লাহ পাক রাজি ও খুশি 


করেছেন একমাত্র তারই ইবাদত করার 

জন্য | 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 

330 6৩৬১৩ $ ৩58 ৪৯৮ ৩৫৬৩০ 
5৬১৪৩ ৩৪2653)5৩2285 

“আমার ইবাদত করার জন্যই আমি 

জিন ও মানব-জাতি সৃষ্টি করেছ। 

আমি তাদের কাছ থেকে জিবিকা চাই 

না এবং এটাও চাই না যে, তারা 

আমাকে আহার্য যোগাবে 1” 

ইবাদত" শব্দের অর্থ নিজের অন্তরে 

আল্লাহর মাহাত্য ও ভীতি জাগ্রত রেখে 


অন্তর এ কারণেই মুখে ভুল বললেও 
অন্তরে ইচ্ছামতে আমল হয়ে যায়। 


হবেন এবং যথাযথ প্রতিদান প্রদান 
করবেন । 
এ নিয়তের গুরুত্ব প্রদান সম্পর্কে 


মনে রাখা আবশ্যক যে, নামায-রোযার 
জন্য নিয়ত করা শর্ত নিয়ত পড়া শর্ত 
নয় । আর আরবী নিয়ত তো বাড়াবাড়ি 


আল্লাহর রাসূল (সা.) ইরশাদ 

করেছেন, 
4৫0১ এ ৫) 

“সমস্ত আমল নিয়তের 

নির্ভরশীল 1২ 

এ হাদীসটি শরীয়তের ভিত্তিসমূহের 

মধ্যে একটি বিশেষ ভিত্তি । 

এ হাদীসের প্রেক্ষাপটে কোন কোন 

ইমামগণ বলেছেন যে, নিয়ত না 


ওপর 


সকল শক্তি, আনুগত্য ও তাবেদারিতে 


করলে আমল যথা ওযুই হবে না 


নিজেকে নিয়োজিত রাখা এবং সকল 
অবাধ্যতা ও নাফরমানি থেকে দূরে 
থাকা !রুহুল বয়ান, পৃ. ৭81 | 


কিন্তু ইমামে আযম ইমাম আবু হানিফ 
(রহ.) বলেছেন যে, ওযু হয়ে যাবে 
কিন্তু ওযুর প্রতিদান পাওয়া যাবে না 


আর কেউ বলেছেন যে, ইবাদত বলা 
হয় প্রত্যেক সে কথা ও কাজকে যা 


জুলাই”১৫ 


উল্লেখ্য যে, ওযুর আসল নিয়ত এই 
যে, আমি নামায পড়ার উদ্দেশ্যে ওযু 


মাত্র । অনেকের ধারণা এ যে, আরবী 
নিয়ত ব্যতীত নামায হয় না | জানি না 
আরবী নিয়তের উৎপত্তি এদেশে 
কিভাবে চালু হলো এবং নিয়ত নামার 
হতে তা সংগ্রহ করেন । নিঃসন্দেহে 
আরবী নিয়ত সাধারণ মুসলিদের জন্য 
এক অহেতুক বিড়ম্বনা মাত্র । এটা যেন 
বগলে দা রেখে জঙ্গলময় হন্যে হয়ে 
দৌড়ানো । 

একজন মুসন্ত্রী যখন নামাযের উদ্দেশ্যে 
ওযু করে এবং পবিত্র পোশাক নিয়ে 
মসজিদ পানে অগ্রসর হয় তখন কি 
নামায আদায়ের ইচ্ছা তার অন্তরে 
জাগ্রত হয় না? মূলত এটাই নিয়ত । 
অতঃপর জায়নামাযে দাড়িয়ে স্থির 


____ 7) আত্তার্তহীদ ২৮ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 
করবে যে কোন ওয়াক্তের নামায ও 


সে জন্য রিয়া মিশ্রিত আমল সম্পর্কে 


কোন শ্রেণীর নামায ফরয, ওয়াজিব না 
সুন্নাত । নামাষের ভাষা অবশ্যই আরবী 
কিন্তু তা নামাযের বাইরে নয় | ভেতরে 
তাকবীরে তাহরীমা হতে সালাম ফেরা 
পর্যন্ত । তাই আরবী ভাষায় নিয়ত করা 
বাহুল্য মাত্র । তবে যারা আরবী জানে 
তাদের জন্য আরবী নিয়ত করলে 
ভালো । 

কোনো আরবী কিতাবে প্রচলিত নিয়ত 
উল্লেখ নেই । ফতহুল কদীর গ্রন্থে 
উল্লেখ আছে যে, মুখে নিয়ত বলা না 
হযরত নবীয়ে কারীম (সো.) হতে 
বর্ণিত আছে না সাহাবায়ে কেরাম 
হতে । আর না কোন যঈফ (দুর্বল) 
হাদিসেও এর উল্লেখ আছে । এমনকি 
৪ ইমাম হতেও মুখে নিয়ত বলার 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে কোন 
সময় মুসল্লি এ অবস্থায় প্রবেশ করে 
যে, ইমাম সাহেব রুকুতে চলে গেছেন 
তখন মুসন্লী দাড়িয়ে তাড়াহুড়ার ভেতর 
দিয়ে ০১৯৬ বলতে বলতে ইমাম 
সাহেব রুকু হতে দীড়িয়ে যান । (বস্তুত 
তখন তার জন্য উচিত ছিল যে, আমি 
এ ইমামের পিছনে যুহুর বা আসরের 
ফরজ নামায পড়ছি । এ বাক্যটি মর্মার্থ 
অবস্থায় ৮ বলে রুকুতে চলে 
যাওয়া) । 

মোট কথা, সঠিক নিয়ত ব্যতিত আমল 
নিরেট পঞ্ুশ্রম । আন্তরিকতা ছাড়া 
নিয়ত শুধু রিয়া ও কপটতা । রিয়া 
সম্পর্কে শেখ ফরীদুদ্দিন আত্তার 
(রহ.) বলেছেন, “তুমি যদি আমলকে 
রিয়া (লোক দেখানো) হতে পবিত্র 
রাখতে পার তবে তোমার ঈমানের 
বাতি আলোকোজ্জ্বল হবে । 

যখন আমলসমূহ রিয়া থেকে পবিত্র 
হবে না তখন এটা মাদুরের ছবির মত 
নিম্ষল হবে । 


জুলাই”১৫ 


আল্লাহপাক বলেন, 

£ঠে এ ৩ ৩9 ৯৮ ৩৭) 5 
“তারা (রিয়া মিশ্রিত) যেসব আমল 
করেছিল, আমি সেগুলোর দিকে 
অগ্রসর হলাম । অতঃপর সেগুলোকে 
ধুলার ন্যায় উড়িয়ে দিলাম |” 


প্রকাশ থাকে যে, মুমিনের নিয়ত, যা 
তার ইবাদতের একটি অংশ সে 
আমলের চেয়ে উত্তম যা তার এ 
ইবাদতেরই অংশ । 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
2164 ৩%58৩৯১5৬2শ ৫৫৬ 
উ889581 
“আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে না এদের মাংস 
না এদের রক্ত। কিন্তু পৌছে 
তোমাদের তাকওয়া তথা 
খোদাভীতি 1” 


ইখলাস 

নিয়তকে স্বচ্ছ ও সঠিক করতে হলে 
তার মধ্যে ইখলাসের প্রয়োজন আছে । 
ইখলাসের অর্থ একনিষ্ঠতা, 
আন্তরিকতা, ভেজালমুক্ত ও সততা । 
খখুলুস' অর্থ অকপটতা, বিশুদ্ধতা ও 
নির্মলতা | “আমলে খালিস' নির্ভেজাল 
আমল, সঠিক আমল ও বিশুদ্ধ আমল । 
শরীয়তের পরিভাষায় ইখলাস অর্থ 
একনিষ্ঠতাপূর্ণ ইবাদত, শিরক ও 
রিয়ামুক্ত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি 
বিধানের লক্ষ্যে কোনো কিছু করা । 
ইখলাস সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন 
জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে । 
ইনশা আল্লাহ পরে আলোচনা হবে । 
হাদীসের মধ্যে ইখলাসের পরিবর্তে 
“ইহসান* শব্দও ব্যবহার হয়েছে। 
ইহ্সান শব্দার্থ অনুগ্রহ করা, উপকার 


কিতাবে কোন কোন মনীষী 'হুযুরে 
কল্ব” শব্দটি ব্যবহার করেছেন । যার 
অর্থ হলো ইবাদতের সময় অন্তরকে 
স্থির রাখা । 

এ ক্ষেত্রে আরও দুটি শব্দ ব্যবহার 
হয়েছে, একটি হলো *খুশ্ু” অপরটি 
উভয়টির অর্থ এক, অর্থাৎ বিনয়, 
নম্রতা, একাগ্রতা ও বশ্যতা। আর 
কেউ কেউ কিছু পার্থক্য করেছেন-তা 
এ যে, খুশড” এর সম্পর্ক অজ 
প্রত্যঙ্গের সাখে ।মুফরাদাত, পৃ. ১৪৫] | 
হয়েছে। 


শিরক ও রিয়া থেকে আল্লাহ পাকের 
সতর্কবাণী 
১. আল্লাহ তাআলা কুরআনে পাকে 
বলেন, 
5502 2 ৫ ৪ 28152 ৫৫ ০৩% 
ঠা৫ের/:, ৩১৮ 
“অতএব যে (পরকালে) তার 
পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে 
যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং 
নিজের পালন কর্তার ইবাদতে কাউকে 
যেন অংশীদার না করে ।* 


কোন আমল সঠিক হবে না যেই পর্যন্ত 
র মধ্যে দুটি শর্ত পাওয়া না যায়। 
প্রথমটি আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য 
ইবাদত করা । দ্বিতীয়ত আল্লাহর রাসূল 
(সা.)-এর সুন্নাতের অনুকরণ-অনুসরণ 
করা। আহলে কিতাব-ইয়াহুদ- 
নাসারাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা 
ইখলাস সম্পর্কে আদেশ দিয়েছিলেন । 
২. আল্লাহপাক বলেন, 

88302 0954495218৬ 
“তারা তো কেবল আদিষ্ট হয়েছিল 
খাটি ভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে 1" 


৫ 


করা ও সুসম্পাদন । পারিভাষিক অর্থ 


আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 


পরে বর্ণিত হবে। তাসাওউফের 


যা ফরয করেছেন এর মধ্যে গুরুতৃপূর্ণ 
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হলো ইবাদতকে এককভাবে আল্লাহর 
জন্য নিবেদিত করা । আর এটাই 
প্রকৃতপক্ষে মূলভিত্তি, যার প্রচার-প্রসার 
ও ঘোষণা করা এবং যার প্রতি 
আহব্বান করা অতীব গুরুতৃপূর্ণ । 
৩. আল্মপাক বলেন, 
85 :6$৩92১40225৩৩9 
2৪ ভি 00৫ ০2৮৯ ও) ও 44535৩8 
০০ এ 
“বল আমি ইবাদত করি আল্লাহর, 
বিশুদ্ধভাবে তার প্রতি আমার 
আনুগত্যের মাধ্যমে । অতএব তাকে 
বাদ দিয়ে তোমরা যার ইচ্ছা ইবাদত 
কর । এতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে 
না, ক্ষতি হবে তোমাদেরই 1” 
৪. আল্লাহ পাক আরও বলেছেন, 
$০০৫1 2১14 
“সাবধান! খাঁটি ইবাদত একমাত্র 
আল্লাহরই জন্য হয়ে থাকে 1” 
৫. আন্নাহ তাআলা আরও বলেন, 
12০12 2 ঠ25 ৫৫ $) পু ০৪ 


পপ খন 


)৮5 25? 55৫50551216 5 
2০259 ভি এ 4১ ০৪৪৯ সম 5 ৬ 


প্ুহঠপপ 


০61: 081 44৬% ১৫ 
“মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের 
সর্বনিমনন্তরে, আর তুমি তাদের জন্য 
কক্ষনো কোনো সাহায্যকারী পাবে না, 
কিন্তু যারা তাওবা করে, সংশোধিত 
হয়, আল্লাহকে শক্তভাবে ধারনা করে 
এবং আপন ইবাদতকে আল্লাহর জন্য 
খাটি করে তখন তারা মুমিনদের সঙ্গী 
হিসেবে গণ্য হবে, আর আল্লহ 
অচিরেই মুমিনদেরকে মহাপ্রতিফল 
দান করবেন ।” 


:00 ঞ 41 ০১530 ০2১১৬ ০০ 
£ * 985 25 পুরু । ০ পঠিত 2িহ 
০5 তা ০1 ০৮ ০4154 তা 
০ম এপ 3:19 ৮ 
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এ 


০5 14 24 ০2০ ৯1০ সি ঘাটি 
৮৫ ৩৪ 1০৩ 2591) 205 ই ০৬৮০ 
7৫7 0০4০1 57210:55990105 


5৫ হি 2 55:59 ৮০5 দু 2110 9০৫ 
6১ 95215 ৮-5 ৩১ এ11959 


11085 532 ০515%4 
হযরত মাহমুদ ইবনে লাবীদ (োঘি.) 
বলেন, নবী করীম সো.) একদিন (ঘর 
হতে) বের হয়ে বললেন, “হে 
মানবমগ্ডলী! তোমরা গোপন শিরক 
হতে সাবধান হও । সকলে বলল, হে 
আল্লাহর রাসূল! গোপন শিরক কী? 
তিনি বললেন, “মানুষ নামায পড়তে 
দীড়িয়ে তার নামাযকে ভিত করে 
সুন্দর করে পড়ে) এ কারণে যে, 
লোকেরা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে 
দেখে তাই । এটাই (লোকদের দৃষ্টি 
আকর্ষণের উদ্দেশ্যে নামায পড়া) হলো 
গোপন শিরক ৯ 
আল-ইহসান: ইহসানের এক অর্থ 
আমলকে দৃঢ় ও মজবুত করা ৷ একটি 
নীতিদীর্ঘ হাদীস, হাদীসে জিবরাঈল 
(আ.)-এর মধ্যে ইহসান সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে । 
একদিন সাহাবায়ে কেরামদের 
উপস্থিতিতে হযরত জিবরাঈল (আ.) 
আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সম্মখ্যে 
এসে হাটুর সাথে হাটু মিলিয়ে বসলেন 
এবং হুযুর (সা.)-কে ৪টি প্রশ্ন 
করলেন । তৃতীয় প্রশ্নটি হলো, ইহসান 
কাকে বলে? হুযুর (সা.) উত্তর দিলেন, 
তুমি আল্লাহর ইবাদত এরূপ ভাবে 
করবে যে, যেন তুমি আল্লাহকে প্রত্যক্ষ 
করছ । যদি তুমি আল্লাহকে প্রত্যক্ষ না 
কর, তবে এটা মনে করবে যে, আল্লাহ 
পাক (তোমার সম্মুখে আছেন এবং) 
তোমাকে দেখছেন । (কেননা আল্লাহ 
পাক সর্বত্র আছেন, সব কিছু দেখেন 
এবং সব কিছু জানেন | এটা ইহসানের 
নিমস্তর) যদি এটাও না থাকে তাহলে 
মনে করতে হবে যে, এ ইবাদত 


ইহসান ও ইখলাসবিহীন ইবাদত । যা 
আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। 
তাই এর প্রতিদানের আশাও করা যায় 
না। 
তাই আমরা প্রত্যেকটি ইবাদত ইহসান 
ও ইখলাস সহকারে আদায় করার 
চেষ্টা করি। আল্লাহ পাক আমাদের 
সহায় হোন । 
১. খুশু' সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা 
বলেছেন, 
৫ ও) 8৫4 5489415 28517855 
লি] 
“তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে 
সাহায্য প্রার্থনা কর | অবশ্য তা যথেষ্ট 
কঠিন । কিন্তু বিনয়ী লোকদের পক্ষেই 
তা সম্ভব ।”১১ 


২. আল্লাহ পাক ১৮ পারার শুরুতেই 
রত ্ ্ রগ 


5 স্৮ ৮৮০৫ ২৮৮22922416 
০৮০ 3 ০৪ ৫0 ০০১৪০ তত ও 
১৫55 | 
০৯৮০৮ 


“মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা 


১২ 


এ আয়াতগুলোতে মুমিনগণের ছয়টি 
গুণের কথা আলোচনা করা হয়েছে। 
যার মধ্যে প্রথমটি হলো নামাযের মধ্যে 
“খুস্ত” । খুশুর আভিধানিক অর্থ: 
স্থিরতা । শরীয়তের পারিভাষায় এর 
অর্থ অন্তরে স্থিরতা থাকা | অর্থাৎ, 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর কল্পনাকে 
অন্তরে ইচ্ছাকৃত ভাবে উপস্থিত না 


করা !বয়ানুল কুরআন] | 
বিশেষত এমন নড়াচড়া, যা রাসুল 
(সা.) নিষিদ্ধ করেছেনে। স্বল্প 


নাড়াচড়া দ্বারা নামায মাকরূহ হয়। 
অধিক নাড়াচড়া করলে তা আমলে 
কাসির এ পরিণত হয়ে নামায নষ্ট 
করে দেয় । তাই এ ব্যপারে নামাধীগণ 
সাবধান থাকা উচিত । 


___777770 আত্তার্তহীদ ৩০ 
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তাসাওউফের কিতাবে কোন কোন 
মনীষীগণ হুযুরে কলব শব্দটি ব্যবহার 
করেছেন, যার অর্থ হলো ইবাদতের 


বলছে তা বুঝে অর্থাৎ অর্থ যেনে 
মনোযোগ সহকারে তা পড়ে তখনই 


মনের গতি বিদ্যুতের গতির চেয়েও 
বেশি) যারা আরবী জানে কুরআনের ও 


সে প্রথম দিনের শিশুর মতো নিষ্পাপ 


সময় অন্তরকে স্থির রাখা | এ মনীষীর 
মতে হুযুরে কলব ব্যতীত নামায 
গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে হুযুরে 
কলবের ব্যপারে আলিমগণ তিন 
প্রকারের মতপোষণ করেছেন । 

১. নামাযের সর্বসময় অর্থাৎ 
তাকবীরেউলা হতে নামাযের 
সালাম ফেরা পর্যন্ত হুযুরে কলব' 
থাকতে হবে । (এটা খুব কঠিন 


কলব থাকলেই হবে। (এটা 
অনেকটা সহজ) যদি আমরা চেষ্টা 
করি) । 


৩. নামাযের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 
যে কোন এক মুহুর্তে হুযুরে কলব 
থাকলেই হবে । (এটা একেবারে 
সহজ) যদি এ পর্যায়ের হুযুরে 
কলব ও না থাকে তাহলে এটা 
গ্রহণযোগ্য নামায হবে না, বরং 
এটা মাত্র শারীরিক ব্যায়াম হবে । 

আমরা যথাসম্ভব নামাযের শুরুতে বা 

মাঝখানে অথবা নামাযের শেষ ভাগে 

এ ধারণা পোষণ করার চেষ্টা করি যে, 

আমি আল্লাহ পাকের ইবাদত বা দাসত্ত 

পালন করছি এবং তিনি অবশ্যই 
আমাকে দেখছেন । 

হযরত উকবা ইবনে আমির (রাযি.) 

হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) 

বারন? £ 

৫৮১১ প44৮৮ 

শি ৩81৩ 

“যখনই কোনো মুসলিম পূর্ণরূপে ওযু 

করে নামায পড়তে দীড়ায় এবং যা 
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হয়ে নামায সম্পন্ন করল 1১৩ 

হযরত সহল (রহ.) বলেন, ইখলাস 
হচ্ছে বান্দার গতিবিধি ও স্থিরতা 
বিশেষভাবে আল্লাহর জন্য নিবদ্ধ 
হওয়া ৷ এ সংজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ ও উদ্দেশ্য 
পরিব্যাপ্ত। হযরত জুনায়েদ (রহ.) 
বলেন, মলিনতা থেকে আমলকে 
পরিচ্ছন করার নাম হচ্ছে ইখলাস । 
রুয়ায়ম (রেহ.) বলেন, আমলের 
ইখলাস হচ্ছে উভয় জাহানে ইখলাসের 
জন্য কোনো বিনিময় কামনা না করা । 
আসলে আমল দ্বারা আল্লাহ তাআলার 
সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া উচিত 
নয় [ইয়াহইয়াউ উলুমুদ্দিন, খ. ৫, পৃ. ১৬৩] । 


উপসংহার 

সকল মুমিন-মুসলমানের জন্য উচিত 
সন্তুষ্টির জন্যই করা । বিশেষ করে 
যখন কোনো মুসলমান নামায পড়ার 
ইচ্ছা করে তখন তার জন্য উচিত 
প্রথমে ভালো ভাবে ওযু করা এবং 
ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে 
মসজিদ পানে রওনা হওয়া | মসজিদে 
প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা 
দিয়ে ৬০১ ২154 এ ০9 ৮৪ পড়বে । 
অতঃপর সময় থাকলে সুনাত বা নফল 
পড়ে নেবে । 

জামায়াত আরম্ত হওয়ার সময় অন্তরকে 
গায়রুল্লাহ থেকে যুক্ত করে নিবে এবং 
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ ইমামের 
পিচনে ফজর বা যুহরের ফরজ নামায 
আদায় করছি" এ মর্মকে অন্তরে স্থান 
দিয়ে তাবকীরে তাহরীমা %$% বলে 


যথারীতি হাত বাঁধবে সাধ্যমত মনকে 
হাযির রাখার চেষ্টা করবে । (কেননা 


দুআ-দরূদের অর্থ বুঝে, তারা অর্থের 
প্রতি লক্ষ্য রাখবে । অর্থ না জানলে 
কুরআন ও দুআ-দরূদ শুদ্ধকরে পড়ার 
চেষ্টা করবে । (কুরআন শুদ্ধ না হলে 
অনেক সময় নামাযই নষ্ট হয়ে যায়) 
এটা দ্বারা অন্তরকে স্থির রাখার একটি 
ভালো উপায় । 

বিশেষ করে যখন সিজদায় যাবে তখন 
মনে করবে যে, আমি আল্লাহ পাকের 
কুদরতী পায়ে সিজদা করছি । (মাটি 
বা পাথরের উপর নয়) হঠাৎ মন 
কোনো দিকে চলে গেলে তাড়াতাড়ি 
মনকে ফিরিয়ে আনবে । এটাই 
আমাদের কাজ ও কর্তব্য ৷ আল্লাহপাক 
আমাদের সবাইকে সকল কাজ বিশেষ 
করে নামাফকে সঠিক নিয়ত ও 
ইখলাসের সাথে আদায় করার 
তাওফীক দান করুন ৷ আমীন । 


৫১:৫৬-৫৭ 
২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৬, 
হাদীস: ১ 
আল-কুরআন, সুরা আল-ফুরকান, ২৫:২৩ 
+ আল-কুরআন, সরা আল-হজ্জ, ২২:৩৭ 
৫ আল-কুরআন, সরা আল-কাহাফ, ১৮:১১০ 
১» আল-কুরআন, সরা অআল-বাহীরিনা, ৯৮:৫ 


রম আল-কুরআন, সরা আয-যুমার, 
৩৯:১৪-১৫ 

” আল-কুরআন, সুরা আব-হবমার, ৩৯:৩ 

৯... আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, 


৪:১৪৫-১৪৬ 

** আহমদ ইবনে হাম্বল, ভাল-মবসনাদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩৯, পৃ. ৩৯, হাদীস: ২৩৬৩০ 

* আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৪৫ 

্ আল-কুরআন, সুরা আল-মুামিনুন, 
২৩:১-২ 

১ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ২০৯, হাদীস: ১৭ (২৩৪) 
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সম্রাট মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ 
আওরঙ্গজেব-আলমগীর বাহাদুর 


ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক 


7৮ 


বিশিষ্ট . ইতিহাসবিদ, গবেষক, 


| স্মরণ: ইতিহাসবিদ ড. 


মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


কায়েস, লাবীদসহ প্রাচীন যুগের 


বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার আগে তিনি 


শিক্ষাবিদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 


কবিদের লিখিত দিওয়ানের বাছাইকৃত 


সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ 


কবিতার সংকলন । ড. মুহাম্মদ ইনাম- 


ইনাম-উল-হক আর নেই । গত ৬ জুন 


রংপুর কারমাইকেল কলেজ, চট্টগ্রাম 
কলেজ ও চট্টগ্রাম সরকারি সিটি 


উল-হক যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান 


কলেজে অধ্যাপনা করেন । তিনি 


রাতে ঢাকা ইউনাইটেড হাসপাতালে 


ছিলেন । তার বড় ভাই অধ্যাপক 


তিনি ইন্তেকাল করেন । মৃত্যুকালে তার 


দীর্ঘদিন বিএনসিসি, চবি শাখার 


বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর । তিনি 
দীর্ঘদিন বার্ধক্য ও লিভারজনিত রোগে 
ভুগছিলেন । তিনি স্ত্রী ও দুই পুত্র রেখে 


খায়ের-উল-বশর ছিলেন টউট্টগ্রাম কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ংলা বিভাগের লে. কর্ণেল পদে উন্নীত হয়ে অবসর 
প্রফেসর । নেন। উট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 


তিনি ১৯৩৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার 


গেছেন । চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের 
গুপ্তাখালি গ্রামে পারিবারিক গোরস্থানে 
তার পিতা বিশিষ্ট পীর শাহ সুফী 


সীতাকুণ্ড থানার গুপ্তাখালি গ্রামে জন্ম 
গ্রহণ করেন । তিনি মাদরাসা বোর্ডের 
অধীনে ফাযিল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


প্রফেসর মাওলানা নূরুল আবছার 


হতে ১৯৬২ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ 


(রহ.)-এর কবরের পাশে দাফন করা 


করেন । চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 


হয় । প্রফেসর মাওলানা নুরুল আবছার 


প্রভোস্ট, প্রক্টর ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান 
হিসেবেও কৃতিত্ের স্বাক্ষর রাখেন । 
তিনি ১৯৯৫ সালের ৯ মে কুষ্টিয়া 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ ভাইস 
চ্যান্সেলর হিসেবে যোগদান করেন 
এবং ১৯৯৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 


সাবেক উপাচার্য উপমহাদেশের 


(রহ.) এক সময় ফেনী সরকারি 
কলেজের আরবী বিভাগের প্রফেসর 
ছিলেন । আরবীর প্রফেসর হয়েও 
ইংরেজি ভাষায় তার পারঙ্গমতা 
আমাদের অবাক করে | তার লিখিত 
মুস্তাখাব আল-আরবীর ইংরেজি ভাষ্য 
সাবসিডিয়ারীতে ছাত্রগণ রেফারেন্স 
হিসেবে ব্যবহার করত । মুন্তখাব আল- 
আরবী মূলত আহমদ শাওকী, হাফিয 


জুলাই'১৫ 


অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ইতিহাসবিদ ড. 
আবদুল করিমের তত্ত্ীবধানে তিনি 
১৯৮১ সালে পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্ত 
হন । তাঁর থিসিসের শিরোনাম ছিল 
1391058] ]0578103 009 01939 9? 
4১018159075 1২912]. 

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক 
১৯৭০ সালে টট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে 
অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন । চট্টগ্রাম 


দায়িত্ব পালন করেন । ২০০৭ সালে 
তিনি উট্গ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে 
অবসর নেন । 

গবেষণামুলক ৮টি গ্রন্থসহ জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক জার্নালে বহু নিবন্ধ 
প্রকাশিত হয় । তার প্রকাশিত গবেষণা 
নিবন্ধের মধ্যে 9819 19০99 ০0? 
0810708 ১৪/৪17001 870 
0০9৮1001001: 4১1] 81791951301 019 
[79531010107 91 076 121091191) 10 1 


__ললল্ন্যু। আত্তার্তহীদ ৩২ 


স্ম।র।ণ 


নিবন্ধটি গবেষকদের কাছে বেশ 
সমাদৃত হয় । তার প্রকাশিত মৌলিক 
গ্রন্থের মধ্যে “বাংলার ইতিহাস: ভারতে 
ইংরেজ রাজত্বের সুচনাপর্ব', “সম্রাট 
জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর”, “সম্রাট 
আওরঙ্গজেব আলমগীর", “ভারতে 
মুসলিম শাসনের ইতিহাস”, “ভারতে 
মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন', '/ 
91701 171901% 0911৬105111) [২019 
17 110700-781150810, 113910591] 
10548105119 01939 ০01 
4১018159075 7২912171 ব্যাপক 
পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে । চট্টগ্রাম 


[10517801019] 19119016015 01 
[)150176191)90-এর ৭ম, ৮ম ও ৯ম 
(৬1111510101017) সংস্করণে, 
13192181015 109085-এর প্রথম 
খণ্ডের 6 1৬111011010) 


তিনি আমাকে পাঠদান করেন । 
স্যারের সাথে বহু দিন নিবিড়ভাবে 
গবেষণা কর্ম করারও আমার সুযোগ 
হয়। ওমরগণি এম.ই.এস কলেজ 
শিক্ষক মিলনায়তনে দুপুরের পরে ড. 


[7010107-এর এ তার জীবনী প্রকাশিত 
হয়। তিনি (010101017/9810) 
02810178610 001: 1,981101105 
কনফারেস, কমনওয়েলথ ভাইস 
0০010170105/9910) 01991012800) 
[01 1,991101106 কর্তৃক আয়োজিত 
আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ 


বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত বিদগ্ধ 
পভিতদের লেখা 39019 ৪00 


করেন। তিনি ১৯৯৬-৯৭ সালে 
বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশনের 
সদস্য ছিলেন । 


0010০ 11 [5181 নামক একটি 
সংকলন তিনি সম্পাদনা করেন । 


ইতিহাস চর্চা, পাঠদান ও গবেষণার 


একজন দক্ষ অনুবাদক হিসেবে তাঁর 
খ্যাতি রয়েছে। যুক্তরাস্ট্টের ইরানী 
অধ্যাপক ইতিহাসবিদ ইয়াহিয়া 
আরমাজানী লিখিত 1৬101612951 


প্রতি ছিলেন ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল- 
হক নিবেদিত প্রাণ । বাংলাদেশ 
ইতিহাস পরিষদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের 
সাথে তিনি আমৃত্যু বিযুক্ত ছিলেন। 


[95 8170 7১1952917 বাংলায় ভাষান্তর 
করেন, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬৬ | 


তাঁর ঘনিষ্ট ছাত্রদেরকে পরিষদের 
আজীবন সদস্য করার জন্য উদ্ু্ধ 


বাংলায় এটির নাম “মধ্যপ্রাচ্য অতীত 
ও বর্তমান । ১৯৭৮ সাল থেকে 
২০০০সাল পর্যন্ত এ গ্রন্থটির ৪টি 
সংস্করণ বের হয়। মধ্যপ্রাচ্য ও 
ভারতের মোঘল শাসন ছিল তাঁর 


করতেন । ইতিহাস তার হৃদয়-প্রাণ ও 
রক্ত-মাংসের সাথে এমনভাবে 
মিশেছিল যে, নিজের তিন ছেলের নাম 
রাখেন তিন জন মুসলিম সেনাপতির 


নামানুসারে । স্পেন বিজয়ী মুসা, 


আকর্ষণীয় গবেষণার ক্ষেত্র । জীবনের 


তারেক ও পারস্য বিজয়ী মোসান্নার 


মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ড. শবি্বির 
আহমদ এবং আমি ঘন্টার পর ঘন্টা 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত 
“ইসলামী বিশ্বকোষ" দ্বিতীয় সংস্করণে 
ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও 
ভূগোল বিষয়ক নিবন্ধগুলো সম্পাদনা 
করতাম । ইসলামি বিশ্বকোষ” ৩য় 
থেকে ৯ম খণ্ড পর্যন্ত আমরা সম্পাদনা 
করি, যা ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে । 
তিনি মাঝে মধ্যে ফোন করে আমার 
খোজ-খবর নিতেন এবং বিভিন্ন 
সমসাময়িক বিষয় নিয়ে মত বিনিময় 
করতেন । এখন এসব কেবলই স্মৃতি । 
ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন সৎ, বিনয়ী, 
উদারমনা, পরহেযগার ও খোদাভীরু । 
জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য সময় 
তিনি তাবলীগ জামায়াতের সাথে 
সম্পৃক্ত ছিলেন । পরের উপকার করার 
মানসিকতা সব সময় তার মধ্যে সক্রিয় 
ছিল। হিংসা ও জিঘাংসা তার মধ্যে 
লক্ষ্য করা যায়নি । তার জীবন ছিল 
ছক বাধা । পরিমিতিবোধ ও সময় 
সচেতনতা তার চরিত্রের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য । প্রত্যুষে শহ্যাত্যাগ, ব্যায়াম, 


শেষ দিকে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের নামে । জনাব মুসা ট্টগ্রাম গোসল, নিয়ন্ত্রিত আহার, ওষুধ সেবন, 
প্রতিষ্ঠাতা যহির উদ্দিন মুহাম্মাদ বাবর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালীন ইবাদত, যিকর-আযকার, পবিত্র 
লিখিত আত্মজীবনী 'তুযুক-ই-বাবরী" প্রতিপক্ষের হাতে শাহাদত বরণ কুরআন তিলাওয়াত, গবেষণা-গরন্থণা 


€লায় ভাষান্তর করেন, যার নামকরণ 
করেন “বাবুরনামা” ৷ তার ভাষা ছিল 
সহজ, সরল ও ঝরঝরে । 
এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, 


করেন । জনাব নূরুল মোস্তফা তারেক 
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের 
ইভিপি ও জনাব নুরুল ফেরদাউস 
মোসান্না গ্রামীণফোনের হেড অব 


ংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, বাংলা 


সেলস হিসেবে বর্তমানে কর্মরত 


একাডেমী এবং পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস 
সংসদ-এর তিনি আজীবন সদস্য । 
প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য /১10011081) 
13195181010108] :110501005 তাদের 


জুলাই*১৫ 


আছেন । 

ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক আমার 
সরাসরি শিক্ষক | ১৯৭৬-১৯৮৩ এ 
সময়ে অনার্স ও মাস্টার্সে শ্রেণী কক্ষে 


সবক্ষেত্রে তিনি নিয়ম মেনে চলতেন 
এবং নির্ধারিত সময়ে করতেন । 

তার মাগফিরাত ও দারাজাত বুলন্দির 
উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালার দরবারে 
বিশেষ দুআ করার জন্য আমি সব বন্ধু 
ও  শুভানুধ্যায়ীদের কাছে বিনীত 
আবেদন জানাই | পরম দয়ালু আল্লাহ 
তায়ালা শ্রদ্ধেয় স্যারকে জান্নাতুল 
ফিরদাউস নসীব করুন, আমিন । 
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সংঘাত-সংশয়-বিশৃঙ্খলার প্রথম 
শিকার হয় সত্য। কারণ কোনো 


মিসরের প্রেসিডেন্ট ড. 


মুহাম্মদ মুরসির দশটি 
অজানা তথ্য 


ইয়াভুজ সেলিম 


এবং মিসরের জাগাজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান ছিলেন । 


জালিম অত্যাচারীর সবচেয়ে বড় অস্ত্র 
হচ্ছে সত্যকে বিকৃত করে তার নিজের 


তিনি আমেরিকাতে বিভিন্ন প্রজেক্টে 
কাজ করেছেন এবং সেখানে ভিজিটিং 


স্বার্থে ব্যবহার করা । সত্য ব্যতীত 


প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন 


আমরা বুঝতে পারি না কোনটা ঠিক, 
কোনটা ভুল। সত্য ব্যতীত সবই 
মিথ্যা, সবই অবিচার | মিসরেও আজ 
এই অবস্থাই চলছে যেখানে রাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করে বন্দী করে 
রাখা হয় (সেনা অভ্যর্থানের পর 
গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়) যেন তার 
সমর্থনকারীদের আটক করে অত্যাচার 
ও হত্যা করা যায়, তাদের নিশ্চিহ 
করে দেওয়া যায়। তাদের বিচারের 
এবং অভিযোগ শুধু বেড়েই চলেছে। 


করেছেন । 


৩. সাধারণ ত্যাপার্টমেন্টে বসবাস 

মিসরের প্রেসিডেন্টের জন্য বিভিন্ন 
বিলাসবহুল প্রাসাদ বরাদ্দ থাকলেও 
প্রেসিডেন্ট মুরসি তার জন্য বরাদ্দকৃত 
প্রাসাদে প্রথম ঢুকেই সিদ্ধান্ত নেন যে, 
তিনি সেখানে থাকবেন না । তিনি তার 
অফিসিয়াল কাজ-কর্ম প্রাসাদ থেকে 
পরিচালনা করলেও তীর ভাড়া করা 
্যাপার্টমেন্টে বাস করতেন । বর্তমান 
মুসলিম অনেক নেতাদের টয়লেটও 


রাষ্ট্রের এই বিভাজনের যে দিকে 
আপনি দীড়িয়ে আছেন, তার ওপর 
নির্ভর করে প্রেসিডেন্ট মুরসি আপনার 
কাছে হয় একজন বিশাল মাপের হিরো 
নয়তো এক দুর্ধর্ষ অপরাধী । তো 
আসলে কে এই প্রেসিডেন্ট মুরসি? 

১. মুরসি একজন হাফেজ 

একথাটি অনেকেই জানেন না যে 
প্রেসিডেন্ট মুরসি সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্ত 
করেছেন । 


২. তিনি বিদ্বান 


মুরসির বোন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে 


€&. বক্তব্যের মাঝে আযান 

একদিন অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ বক্তৃতা 
দেওয়ার সময় তাকে জানানো হয় 
নামাযের সময় হয়েছে। তিনি বক্তৃতা 
বন্ধ করে জোরে আযান দিতে শুরু 
করেন । 


৬. এক গৃহহীন মহিলার প্রতি সহদয় 
একজন গৃহহারা বিধবা মহিলা রাস্তায় 
জীবন যাপন করতেন | একদিন একটি 
গাড়ি তার পাশে এসে থামে যার 
ভেতর থেকে প্রেসিডেন্ট মুরসি নেমে 
তাকে জিজ্ঞেস করেন কেন তিনি 
রাস্তায় শুয়ে আছেন। মহিলা তার 
দুঃখের কথা খুলে বললে, তিনি 
আদেশ দেন মহিলাকে যেন সরকারি 
খরচে একটি বাড়ির ব্যবস্থা করে 
দেওয়া হয় । 


৭. স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দেশ- 
বিদেশ ভ্রমণ 

মুরসি বিভিন্ন দান-অনুদান প্রকল্পে 
অংশগ্রহণ করতেন | দক্ষিণ এশিয়ার 
ভয়াবহ সুনামির পর তিনি সাহায্য 


পড়েন। ডাক্তাররা তাকে উন্নত 


মিশনে সেখানে আর্তদের সহায়তায় 


চিকিৎসার জন্য পাশ্চাত্যে নিয়ে 
যাওয়ার পরামর্শ দেন এবং প্রয়োজনে 


ছুটে গিয়েছিলেন । 
মিসরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার 


হেলিকপ্টার ব্যবহার করার অনুমতি 
চান । কিন্তু মুরসি বলেন যে, তিনি তার 
পরিবারের জন্য কোনো বাড়তি সুবিধা 


মুরসির শিক্ষাগত যোগ্যতা অনেকেরই 
অজানা | তিনি পিএইচডি ডিগ্রিধারী 


জুলাই'১৫ 


নেবেন না। তার বোন সরকারি 
হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন । 


পর সিরীয় প্রেসিডেন্ট বাশার আল- 
আসাদ তাকে অভিনন্দন জানালে ত 
জবাবে তিনি জানান, “আপনাকে আমি 
সিরিয়াবাসীর প্রকৃত প্রতিনিধি মনে 
করি না।' প্রোটোকল উপেক্ষা করেই 


মি 
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তিনি একজন খুনির প্রতি ভদ্রতা প্রকাশ 
করা থেকে বিরত ছিলেন । 


৮. সবচেয়ে কম বেতনপ্রাপ্ত নেতা 
বর্তমান বিশ্বে খেলোয়াড় কিংবা নায়ক 
নায়িকাদের আয় শুনলেই আমাদের 
অবাক লাগে । আমরা ধরেই নেই 
রাজনৈতিক নেতাদের বেতন হবে 
আকাশচুম্বী । কিন্তু মুরসি ছিলেন 
এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী । তিনি নির্ধারণ 
করেন তার বেতন সারা বছরে হবে 
১০,০০০ ডলার বা প্রায় ৮ লাখ টাকার 
কম। তাকে অপহরণ করার সময় 
জানা যায়, তিনি আসলে কোনো 
বেতনই গ্রহণ করেননি । তিনি পুরো 
সময় বিনা বেতনে দেশের জন্য কাজ 
করে গেছেন। 


৯. নামাযের ব্যাপারে সদাসতর্ক 
ধার্মিকতা একটি অভিনয়, কিন্তু 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

*লেখা 4১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

গআত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


প্রকৃতপক্ষে মুরসি নামায নিয়মিত 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 


পড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন । 
জুমার খুতবায় তাকে কাদতেও দেখা 
গেছে। 


১০. ছবিমুক্ত অফিস 

সারাবিশ্বে আমরা দেখি নেতা নেত্রীদের 
ছবি দিয়ে সরকারি দেয়াল ভরা থাকে । 
মুরসি নির্বাচিত হওয়ার পর পর তিনি 
আদেশ জারি করেন তার কোনো ছবি 
সরকারি ভবনে ঝোলানো যাবে না। 
বরং তিনি আন্লাহর নাম দিয়ে 
দেয়ালগুলো ভরার আদেশ দেন । 

সত্য হলো মুরসি গভীর ষড়যন্ত্রের 
শিকার | এই দশটি পয়েন্টের চেয়ে 
সত্য আরো বেশি জটিল । মুরসিরও 
ভুল হয়েছে তিনি নিজেও স্বীকার 
করেছেন। কিন্তু তাকে ভালোবাসুন 
আর ঘৃণা করুন এই বিষয়গুলো 
হয়তো সত্যিকারের মানুষটিকে চিনতে 
সাহায্য করবে । 


সূত্র: মুসলিমম্যাটার্স ডট ওআরজি 


করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে | 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সনানূল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য ৷ লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

ঙ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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স্ম।র।ণ 


মাওলানা আবদুল্লাহ রেহ.): জীবন ও কর্ম 


মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (রহ.) 
১৯৩২ সালে সন্দীপ কালাপানিয়া 


মুকতাদের আজাদ খান 


সম্পর্কের কারণে মুফতী (রহ.) মাঝে- 
মধ্যে তার পরিচালিত আন্দরকিল্লাস্থ 


পরিচালক হিসেবে এবং সন্তোষপুর 
জামিয়া হুসাইনিয়া কাসেমুল উলুম 


ইউনিয়নের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম 


আল-গনী মিসরী হাকিমী দাওয়াখানায় 


পরিবারে জনুগ্রহণ করেন । তার পিতা 
এবং মাতা যথাক্রমে মরহুম হাজী 


বিশ্রাম নিতেন । মুফতী আহমদুল হক 


মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইদরীস 
(রহ.)-এর সাথে তি 


(রহ.)-কে তিনি পিতৃতুল্য ইজ্জত 


আবদুল গনী (রহ.) ও মুসাম্মত 
মাইমুনা বেগম । তিনি স্থানীয় করেন 
ফোরকানিয়া মাদরাসায় প্রাথমিক দীনি 
তা্লীম শেষ করে সন্দ্বীপের 
এতিহ্যবাহী দীনি প্রতিষ্ঠান কাজিরখিল 
মাদরাসায় বিশিষ্ট আলেম দুয়াম নামের 
এক বুযুর্ণের তত্বাবধানে ইলমে দীন 
অর্জন শুরু করেন । কওমী মাদরাসা 
লাইনে মাধ্যমিক স্তর শেষ করে 
জামেয়া আহলিয়া দারুল উলুম 
হাটহাজারীতে ভর্তি হন এবং সেখানে 
তিনি একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে 


১৯৫৩ সালে ভারতের দারুল উলুম 
দেওবন্দে ভর্তি হয়ে সর্বোচ্চ 
ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৫ সালে 
দেশে ফিরে এসে বাংলাদেশের প্রথম 
শায়খুল হাদীস আল্লামা সায়ীদ 
আহাম্মদ সন্বীপী (রহ.)-এর 
নির্দেশক্রমে কালাপানিয়া হেদায়েতুল 
ইসলাম মাদরাসায় মুহতামিম পদে 
যোগদান করে দক্ষতার সাথে একটানা 
২০ বছর ওই দায়িত্ব পালন করেন । 

তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের 
সিংহপুরুষ সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ 
মাদানী (রহ.)-এর খাস শাগরিদ, তিনি 
তার নিকট হাদীসের দরস গ্রহণ করেন 
এবং হাটহাজারী মাদরাসার তৎকালীন 
দ্বিতীয় প্রধান মুফতীয়ে আযম আল্লামা 
আহমদুল হক (রহ.)-এর খাস খাদেম 
ছিলেন তিনি । মরহুম মুফতী আহমদুল 
হক (রহ.)-এর সাথে তার গভীর 


জুলাই*১৫ 


করতেন । তার নিকট বায়াত গ্রহণ 


রন । 
সন্দ্বীপের তৎকালীন বিশিষ্ট বুযুর্গ আল- 
বড় মুহাদ্দিস আবদুল ওয়াদুদ রেহ.)- 
এর নির্দেশক্রমে তিনি সন্দ্বীপের দারুল 
উলুম মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম 
মাওলানা আলী আহমদ (রহ.)-এর 
কন্যা মুসাম্মত মাইমুনা বেগমের সাথে 
বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। মাওলানা 
আবদুল্লাহ রেহ.) কালাপানিয়া ভূইয়া 
বাড়িতে মাহমুদিয়া মাদরাসা নামে 
একটি ইবতেদায়ী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা 
করেন যা ইতোমধ্যে নদীগর্ভে বিলীন 
হয়ে গেছে । কালাপানিয়া হেদায়েতুল 
ইসলাম মাদরাসায় দায়িত্ব পালনের 
পর চট্টগ্রাম শহরের জমিদার এম. 
সিরাজ কর্তৃক দান করা জমির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত ষোলকবহর 
মাদরাসায়ও তিনি _মুহতামিম পদে 
দায়িত্ব পালন করেন। টট্টগ্রাম ও 
সন্ীপের বেশ কয়েকটি দীনি প্রতিষ্ঠান 
ও সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা তিনি । চট্টগ্রাম 
খন্দকিয়া কাসেমুল উলুম মাদরাসা ও 
চট্টগ্রাম বনী মহিউস সুনাহ 
মাদরাসায় মুহতামিম হিসেবে কিছু 
সময় জিম্মাদারি পালন করেছেন 
তিনি । 

চট্টগ্রাম উম্মাহাতুল মুমিনীন হিফজুল 
কুরআন বালিকা মাদরাসা ও 
ফরিদপুরের মতুরাপুর মাদরাসার 
উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন 
মাওলানা আবদুল্লাহ । তিনি আল্লামা 
ইদরীস (রহ.)-এর সাথে সন্দীপ 
দারুল উলুম মাদরাসার শিক্ষা- 


প্রতিষ্ঠানকালীন সময়ে ব্যাপক অবদান 
রাখেন। সারা দেশে দীনি খেদমতে 
নিয়োজিত তার প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম মাওলানা আবদুল 
হান্নান রেহ.), নিউ টেক্স গ্রুপের 
চেয়ারম্যান মাওলানা নুরুল আমিন 
মেহেদী, সন্দ্বীপের খাদেমুল ইসলাম 
ইসলাম ও রিয়াজুল জান্নাহ মাদরাসার 
প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মহিউদ্দিন (রহ.), 
ফরিদপুর মুতুরাপুর মাদরাসার 
প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মদ 
শিহাব উদ্দিন অন্যতম | মাওলানা 
আবদুল্লাহ ব্যক্তিগত জীবনে ৩ ছেলে 
ও ৩ কন্যা সন্তানের জনক | তার বড় 
ছেলে সাংবাদিক সাংস্কৃতিক ফোরামের 
সভাপতি কবি মাহমুদুদল হাসান 
নিজামী, মেঝ ছেলে কাউখালী প্রেস 
ক্লাবের সভাপতি আরিফুল হক মাহবুব, 
ছোট ছেলে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইন্স 
জামে মসজিদের খতিব ও উম্মাহাতুল 
মুমিনীন হিফজুল কুরআন রাকা 

একাডেমির পরিচালক হাফেজ 


মাওলানা মনসুরুল হক জিহাদী | বড় 


তৃতীয় মেয়ের স্বামী প্রবাসী | মাওলানা 
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ১৯৮৯ সাল থেকে 
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাউখালী 
উপজেলা সদরে স্থায়ীভাবে বসবাস 
শুরু করেন এবং ২০১৪ সালের ১২ 
নভেম্বর নিজ বাড়িতে ইন্তিকাল 
করেন । তাকে কাউখালী উপজেলার 
কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তার সহ্ধর্মীনীর 
পাশে দাফন করা হয়। 


__্ল্ন্তু। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


ফি।চা।র 


ইসলামের পথে এক আমেরিকান নারী 


ফ্রাক্কি, একজন আমেরিকান নারী । 
তিনি ছিলেন একজন ক্যাথলিক | পরে 


দিতাম এবং কিছু ক্লাসে শিশুদের 


থাকি কেমন করে সে এতটা 


শেখাতে সাহায্য করতাম | যতটা সম্ভব 


তার স্বামীর কারণে হয়েছিলেন মর্মন । 


আত্মবিশ্বাসী, এতটা যৌক্তিক | 


আমি কঠোরতার সাথে সেগুলো বুঝার 


কিন্তু তার অনুসন্ধানী মন সবসময় 


চেষ্টা করেছি কিন্তু আমি বাস্ত 


আমি তার কথায় অত্যন্ত মু্ধ হতাম | 
তিনি গাজা থেকে আমার সাথে কথা 


খুঁজে ফিরেছে প্রকৃত সত্যকে | তিনি 


বিকভাবেই তা বুঝতে পারিনি । 


সবসময় চেষ্টা করেছেন সত্যকে 


৫ 


বতাম ওরা যা অনুভব করতে পারে 


উদঘাটন করতে । অবশেষে তার এই 


আমি কেন তা পারি না। একসময় 


চেষ্টার কল্যাণে দেখা পান প্রকৃত 
সত্যের । সত্যের পথে তার সেই 


বলতে । আমি এর পূর্বে এত দূরের 
কারো সাথে কখনও অনলাইনে কথা 
বলিনি । তিনি এত মজার লোক ছিলেন 


আমি গির্জায় যাওয়া বন্ধ করে দেই 
এবং যতটা সম্ভব এই লোকদের 


অনুসন্ধানী দীর্ঘযাত্রার আদ্যপ্রান্ত নিয়ে 


এড়িয়ে চলতে থাকি । 


লিখেছেন অনইসলাম ডটকমে। 


আমার জন্য সবচেয়ে কঠিন যে 


আরটিএনএন পাঠকদের জন্য তার 


বিষয়টি ছিল তা হল আমার স্বামী । 


লেখাটি তুলে ধরা হল: “আমি একজন 


তিনি খুবই বিশ্বস্ত একজন মর্মন এবং 


আমেরিকান নারী । পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন 


আমার গির্জায় যাওয়া বন্ধ করাকে 


যে ধর্ম রয়েছে, তার অধিকাংশ 


তিনি পছন্দ করতেন না। আমি 


যে অনলাইন বসলেই আমার সাথে 
কথা বলতেন । তিনি তখন আমাকে 
বললেন যে, তিনি একজন মুসলিম 
এবং তার বিশ্বাসের কিছু বাণী আমাকে 
ব্যাখ্যা করে শোনালেন ৷ আমি স্বীকার 
করছি যে, শুরুতে আমি ধর্মান্তরিত 
হওয়ার কথা ভাবতে বা বিবেচনা 
করতেও ভয় পেতাম | যদিও আমি 


সম্পকে জানতে এবং বিশ্বাস স্থাপন 
করতে চেষ্টা করেছি। আমি ছিলাম 
একজন ক্যাথলিক, পরে একজন 
মেথডিস্ট এবং অতিসম্প্রতি একজন 
মর্মন। আমি বহু বছর ধরেই প্রকৃত 
সত্যকে খুজে পেতে অনুসন্ধান 
করেছি । আমার এই অনুসন্ধানে, আমি 
নবীদের কিছু শিক্ষা এবং কিছু 
অর্ধমিশ্রিত সত্যের দেখা পাই । আমার 
স্বামীর অনুরোধে আমি মর্মন চার্চে 
যোগদান করি । আমি বিশ্বাসের সাথেই 
কিছু দিন সেখানে যেতে চেষ্টা করি। 
আমার নিজের আধ্যাত্মিক বিষয় 
সম্পকে জানার আগ্রহের কারণে 
সেখানকার কিছু মানুষ আমার সাথে 
অত্যন্ত অসম্মানজনক আচরণ করতে 
থাকে । 

আমার ভাবনা ছিল তারা যা বিশ্বাস 
করে একটু কঠোরভাবে চেষ্টা করলে 
আমিও তা বিশ্বাস করতে পারব কিন্ত 
তারা যা কিছু শিক্ষা দেবে তার 
সবগুলোই অন্ধবিশ্বাসে গ্রহণ করব না। 
আমি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথেই প্রতি 
বসতাম । গির্জার ধর্মীয় সঙ্গীতে নেতৃত্ 
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বাইবেল পাঠ করেছি এবং দেখলাম 


আমার ধর্মের অনেক কিছুরই অর্থ 


ধর্মকে বোঝার জন্য এটি একটি 


বুঝতে পারতাম না এবং একসময় 


চমৎকার উত্স হতে পারে কিন্তু 
সবসময় আমার কাছে অনুভূত হত 
এখনেও কোনো কিছু অনুপস্থিত 
রয়েছে। 

কয়েক সপ্তাহ আগে আমি ইন্টারনেটের 
কল্যাণে অনলাইনে যুক্ত হই এবং এর 
মাধ্যমে আমি আহমদ নামে এক 
লোকের সাক্ষাৎ পাই। আমি তার 
সাথে কথা বলার পর তার সম্পকে 
খুবই আগ্রহী হই । কারণ তিনি ছিলেন 
বেশ ভারসাম্যপূর্ণ এবং আত্মবিশ্বাসী | 
আমি অবশ্যই আপনাদের বলব 
অনলাইনে সাধারণত আমি যা করি। 
অজানা ভয়ের কারণেই আমি 
সাধারণত অনলাইনে রাজনীতি ও ধর্ম 
এই দুটি বিষয় নিয়ে আপত্তিকর 
কোনো কিছু আলোচনা করি না । আমি 
আহমদের বক্তব্য শুনতে থাকি এবং 
তার এ বক্তব্য আমার অন্তরে আশ্চর্য 
এক অনুভূতির জন্ম দেয় । আমি তার 
কথায় উষ্ত ও সুন্দর কিছু অনুভব 
করতে পারি । তার বিশ্বাসে আমি 
আশ্চর্য না হয়ে পারিনি এবং ভাবতে 


অনুভব করতে থাকি, আমার এ 
সম্পকে আরো অধিক জানা প্রয়োজন । 
আমরা অনলাইনে অব্যাহতভাবে বেশ 
কিছু সময় কথা চালিয়ে যাই । তার 
সাথে কথা বলে আমি ইসলাম সম্পকে 
আগ্রহী হই । ইসলাম সঙ্ম্পকে জানার 
জন্য আহমদ প্রতিদিন আমাকে এই 
সম্প্পকিত অনেক প্রবন্ধ পাঠাতেন । 
এমনকি এখনও তা অব্যাহত রয়েছে । 
আমার যখন বাল্য বয়স তখন আমি 
একবারের জন্য মুসলিম শব্দটি 
তখন সত্যিই 


প্রবন্ধগুলো পাঠিয়ে ছিলেন দুই দিনেই 
আমি সেগুলো পড়ে শেষ করি। 
লেখাগ্তলো পড়ে আমি এই 
বিষয়গুলোর সাথে এত বেশি 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পরি যে, রাতে 
আমি ঘুমাতে পারতাম না। আমি 
সবসময় তাকে এই বিষয়ে আরো 
অনেক অনেক লেখা পাঠানোর জন্য 


7.7... আত্তার্তহীদ ৩৭ 


ফি।চা।র 


অনুরোধ করি । কারণ সবকিছু আমার 


জানতে চাইলাম । আমি তাকে 


আমাকে ফোন করেন ৷ আমরা প্রায় ৩ 


জানা প্রয়োজন । মনে হত আমি এটি 
সম্পকে যথেষ্ট লেখা পাইনি । আমি 


বললাম, আমি বুঝতে পারি না কেন 


ঘন্টার মতো ফোনে কথা বলি । আমি 


মুসলিম নারীরা তাদের শরীরকে এতটা 


সবসময় ইন্টারনেটে অন্যান্য 


পর্দার মধ্যে ঢেকে রাখে | তিনি খুবই 


মুসলিমদের অনুসন্ধান করতে থাকি 
যাতে আমি এ সম্পকে আরও বেশি 
জানতে পারি । 

প্রথম প্রথম মনে হতো হয়তো আর 
কোনো জায়গা নেই, যেখানে আমি 
আরো অধিক তথ্য পেতে পারি । ২ 
দিন চেষ্টার পর, মুসলিম গ্রুপের সাথে 
কথা বলার একটি চ্যাট রুমের সন্ধান 
পাই । পরে আমি গ্রপটির কাছ থেকে 
একটি চিঠি পাই, যেখানে তারা 
আমাকে তাদের চ্যাট রুমের সদস্য 
হিসেবে গ্রহণ করে । 

প্রথম যখন আমি চ্যাট রুমে প্রবেশ 
করার পর আমার ভিতর প্রবল 
লজ্জাবোধ কাজ করে | এ কারণে আমি 
তাদের কিছু বলতে চাইনি । আমি 
শুধুমাত্র বসে তাদের আলোচনা 
দেখতে চেয়েছি । যাইহোক, আমার 
এই লজ্জাবোধ খুব বেশিক্ষণ থাকেনি 
তাদের সাথে যুক্ত হওয়া মাত্রই 
অনলাইনে উপস্থিত থাকা সব নারী ও 


পুরুষ আমাকে শুভেচ্ছা জানায় 
সেখানে আমি তাদের এতো 
ভালোবাসা পাই যা আমার মনকে তা 


দারুণভাবে উৎফুল্ করে । 

তারা তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে তাদের 
বোন বলে সম্বোধ করল এবং 
আমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করল । 
প্রথমে আমার মধ্য একটু জড়তা ছিল 
কিন্তু আমার এই জড়তাও খুব দ্রুতই 
কেটে যায় । তাদের অমায়িক ব্যবহারে 
মুহূর্তেই আমি যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দবোধ করি 
এবং তাদের প্রশ্ন করতে শুরু করি । 
ফরিদ নামে একজন ব্যক্তি আমাকে 
স্বাগত জানালেন, যাকে আমরা সবাই 
আঙ্কেল বলে ডাকি । তিনি আমাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তার কাছে 
বিশেষ কোনো কিছু জানতে চাই 
কিনা। আমি নারীদের পোশাক 
সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম এবং 
প্রথমেই তার কাছে এই সর্ম্পকে 
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ভদ্র একজন লোক এবং বিষয়টি 
আমাকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন । 
তিনি আমাকে জানালেন, এর প্রধান 
কারণ হল একজন নারীর তার স্বামী 
ছাড়া অন্য কোনো লোককে তার শরীর 
প্রদর্শন করা অশোভন এবং অন্যায় 
আমরা কয়েক মিনিট কথা বললাম 
এবং তারপর আরো অন্যান্য 
কয়েকজন সদস্য এতে যোগ দেয়। 
তারাও আমাকে তাদের বোন হিসেবে 
শুভেচ্ছা জানায় । ইসলামের প্রতি 
আমার অনুভূতি দেখে তারা সবাই 
আমার প্রতি খুব আগ্রহী ছিল, বিশেষ 
করে স্টেসি ও ইহসান নামে একজন 
নারী ও একজন পুরুষ | স্টেসি এবং 
ইহসান অনলাইনে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী 
আমার সাথে কথা বলেন এবং আমি 
যে সম্পর্কে জানতে চেয়েছি তা 
আমাকে জানান । এরপর আমি আর 
স্টেসি দুজনে মিলে কথা বলতে 
থাকি । স্টেসি আমাকে জানান যে, 
তিনি ৩ বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ 
করেছে । আমরা আরো বিভিন্ন জিনিস 
সম্পর্কে কথা বললাম যেগুলো আমি 
শিখতে চিয়েছি। স্টেসির সাথে কথা 
বলার এক পর্যায়ে তার প্রতি আমার 
বেশি গভীর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা 
জন্মায় এবং আমিও তাদের একজন 
হতে চাইলাম | আমি তাকে বললাম 
যে, আমি এই মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ 
করতে চাই । আমার এই সিদ্ধান্তে 
তিনি অত্যন্ত গর্বিত বলে স্টেসি 
আমাকে জানান এবং আমাকে কালেমা 
পাঠ করানোর জন্য কয়েক মিনিটের 
মধ্যেই তিনি একজনকে ফোন 
দিলেন । 

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই স্টেসি এবং 
এহসানের সঙ্গে আমি ফোনের মাধ্যমে 
যোগাযোগ করি । স্টেসি ম্যাসাচুসেটস 
থেকে এবং ইহসান যুক্তরাজ্য থেকে 


অনুভব করতে পারি, এই মানুষগুলো 
যা বলেছে তার প্রতি তারা কতটা 
বিশ্বাসী ও কতটা আবেগপ্রবণ । 
তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও আবেগ আমাকে 
উদ্বেলিত করে এবং এরপর আমিও 
তাদের এই বিশ্বাসের একটি অংশ 
হতে চাইলাম । আমি তাদের বললাম 
যে, আমি কালেমা গ্রহণ করতে চাই 
এবং ইহসান ফোনের মাধ্যমে আমাকে 
প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিলেন। 

অব্যাহতভাবে কাপতে থাকে এবং 
আমার অন্তরে এক অন্যরকম ঝড় বয়ে 
যায় । আমি খুবই ভয় পেয়ে গেলাম । 
আরবিতে কালেমা পাঠ শেষ করার পর 
আমার হাতের কীপুনি থেমে যায় এবং 
পরিশেষে আমার মাঝে পরম শান্তি 
অনুভূত হয় । আমি আনন্দে কীদতে 
শুরু করি । পূর্বে আমার জীবনে কখনও 
এমন অনুভূতি জন্মায়নি এবং আমি 
অনেক আনন্দিত হলাম । 
এখন আমি একজন “মুসলিম বোন 
আমার বর্তমান দিনগুলোতে আমি 
অনেক সুখী । আমি জানি, আমি 
অবশেষে সত্যকে খুঁজে পেয়েছি 
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র তেমন কোনো কথা হয় 
না। কারণ তারা আমাকে বলে আমি 
ইসলামে ধর্মীস্তরিত হয়ে ভূল করেছি 
তবে আমি যা শিখেছি তা আমার কাছে 
সেরা আর তা হল মুসলিম হওয়া 
কেবল একটি শব্দ নয়, এটি একটি 
কর্মপ্রক্রিয়া, একটি সত্যিকার জীবন 
পদ্ধতি | 
পরিশেষে আমি যা পেয়েছি তা নিয়ে 
আমি অনেক ভালো আছি এবং কারো 
ভয়ে কিংবা কোনো কিছুর বিনিময়ে 
কখনও এতে পরিবর্তন আসবে না। 
আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, আমাকে 
অবশেষে তার সত্যের পথে পরিচালিত 
করার জন্য ৷ আমীন | 

সূত্রঃ আরটিএনএন 


_______.) আত্তার্তহীদ ৩৮ 


ফি।চা।র 


ইহুদি হয়েও আমি কেন 
ইসরাইলকে সমর্থন করি না 


অধ্যাপক হার্ব সিলভারম্যান 


(গেণিতের অধ্যাপক হার্ব সিলভারম্যান সেক্যুলার কোয়ালিশন অব আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমান সভাপতি । 
তিনি ওয়াশিংটন পোস্টের একজন নিয়মিত কলামিস্টও ॥ ইহুদি মায়ের সম্ভান এই আমেরিকান অধ্যাপক 


ইহুদিবাদী ইসরাইলের নীতির একজন সমালোচক । 


হাফিংন পোস্টে সিলভারম্যান “কেন আমি আর 


ইসরাইলকে সমর্থন করি না' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেছেন । নিচে পাঠকদের জন্য সেটির চুম্বক অংশ তুলে 


ধরা হলো__সম্পাদক) 


১৯৪৮ সালের ১৪ মে যখন ইহুদীদের 


বাড়িঘর করার কোনো ইচ্ছা কখনো 


জন্য ইসরাইল রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হল 


ছিল না আমার | আমি এই দেশটাকে 


তখন আমার পরিবারের সদস্যদেরকে 
আনন্দে অশ্রপাত করতে দেখেছি। 
তখন আমি পাঁচ বছরের শিশু । তাই 


তি 
তি 


মেয়াদোতীর্ণ মনে করি | যেসব ইহুদি 
পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় হুমকির মুখে 


ভবিষ্যৎ হলোকস্ট এর বিরুদ্ধে একটা 


জীবনযাপন করছে তাদের ইসরাইলে 


প্রতিবাদ হিসেবে দেখি । আরো অনেক 


ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে আমার কোনো 


পরে আমি বুঝতে শুরু করি যে, 


আপত্তি নেই । কিন্তু আমার মা ইনুদি 


দের সেই অশ্রুপাতের অর্থ বুঝতে 


ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা আসলে সব 


ছিলেন বলে আমাকে নাগরিকত্ব দিয়ে 


পারিনি । তখনই আমাকে শেখানো 


মানুষের জন্য এক নিখাদ আনন্দের 


সেখানে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে নই 


হয়েছিল ইহুদীবিরোধীদের 
কামনাই ধর্মের মৌলিক কাজ। 
আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে বেশকিছু 
লোক ছিলেন যারা তাদের নিজের 
বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ হয়েছিলেন । 


উপলক্ষ ছিল না। কারণ, ইহুদিরা যে 


আমি । আমার চেয়ে ঘরহারানো 


জায়গাকে তাদের দেশ বানালো 


ফিলিস্তিনীদের সেখানে ফিরে যাওয়ার 


সেখানে অন্য মানুষদের বাড়িঘর ছিল । 


অধিকার কি বেশি নয়? আমার এই 


সেই মানুষদের অনেককে তাদের 
বাড়িঘর থেকে জোর করে বের করে 


তাদের অনেকে আবার কনসেন্ট্রেশন 


দেয়া হয়েছিল । অন্যভাবে বললে, 


মতের সাথে ইসরাইলের বাইরে থাকা 
বেশিরভাগ ইহুদি দ্বিমত পোষণ করেন 
এবং তারা সব ইহুদিদের ইসরাইলে 


ক্যাম্পেও (ইহুদি নির্যাতন শিবিরে) 


ঘরহীন ইহুদিদের আশ্রয় দিতে 


দিন কাটিয়েছেন। আমার অনেক 


ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 


ফিরে যাওয়ার অধিকারকে সমর্থন 
করেন । অথচ তারা সেখানে জীবনে 


আত্মীয় হলকস্টে মারা গিয়েছিলেন । 


ফিলিস্তিনি মানুষদের ঘরহীন করা হল । 


তখন আমার বাবা-মা “গয়িম*দেরকে 


কিন্তু এরপরও আমি মধ্যপ্রাচ্যের কিছু 


কখনো বিশ্বাস না করতে হুঁশিয়ার 


দেশের ইহুদিবিরোধিতা এবং 


করেছিলেন । (গয়িম শব্দটির অর্থ 


ইসরাইলের অস্তিত্ব অস্বীকার করার 


ব্যাপারটি মাথায় রেখে দেশটিকে 


পশু। কট্টর ইহুদিবাদীরা তাদের 
বাইরে সবাইকে এটা বলে সম্বোধন 
করত) । 


সমর্থন করে যাচ্ছিলাম | যদিও আমি 
ইসরাইলের নিরাপত্তা এবং ফিলিস্তি 


বড় হয়ে যখন আমি ধার্মিক ইহুদি 


নীদের মানবাধিকার উভয়ই রক্ষা করে 


থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে ঝুঁকলাম 


চলার নীতির সমর্থক | 


তখনও ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে অনেক 


সব ইহুদির ইসরাইলে ফিরে যাওয়ার 


ক্ষেত্রেই ইহুদিদের এই ভূমির প্রতি টান 
অনুভব করতাম | ইসরাইলে গিয়ে 


জুলাই*১৫ 


অধিকারের ব্যাপারে দেশটিতে যে 
আইন রয়েছে সেটাকে আমি 


কখনো ছিলেনও না এবং যাবেনও না । 
সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার 
ইরানের সাথে বিভিন্ন কুটনৈতিক 
উদ্যোগ নিয়ে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর 
বিরোধিতা এবং প্রেসিডেন্টের সাথে 
আলাপ না করে নেতানিয়াহুকে 
আমন্ত্রণ জানানো স্পিকার জন 
বোয়েনারের উচিত হয়েছে কিনা এসব 
বিষয়ে বেশ আলোচনা হয়েছে । 

“ইসরাইলের বাইরের সব ইহুদি 
নির্বাসনে আছেন এবং তাদের উচিত 
দেশটির নাগরিক হয়ে যাওয়া"_ 


_ আত্তান্তহীদ ৩৯ 


ফি।চা।র 


নেতানিয়াহুর ইহুদিবাদী এই 
ধ্যানধারণার ব্যাপারে কিছু বলতে চাই 


অধিকার নিশ্চিত করা হবে । অথচ, 


সম্পূর্ণ বিপরীত | 


সম্প্রতি ইসরাইলি মন্ত্রিসভা যে বিল 


আমি । সম্প্রতি আমার একটি লেখায় 
বলেছি যে, দেশপ্রেম হচ্ছে নিজের 
দেশের ভুল খুঁজে বের করে সেটা 
সংশোধনে কাজ করা । একজন 
দেশপ্রেমিক আমেরিকান হিসেবে 
নেতানিয়াহু কর্তৃক আমাকে নির্বাসিত' 
বলার নিন্দা জানাই । আমি সাউথ 
ক্যারোলিনার চার্লেস্টনে থাকি যেখানে 
যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে পুরানো সিনাগগ 
অবস্থিত এবং প্রতিনিয়ত এটিতে 
পৃণ্যার্থীদের ভিড় হয়। আমি এই 
সিনাগগের এক রাববীর কথাই তুলে 
ধরতে চাই যিনি ১৮৪১ সালে এক 
ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, “এই দেশ 
আমার ফিলিস্তিন, এই শহর আমার 
জেরুজালেম । মাস কয়েক আগে 
প্যারিসে সন্ত্রাসী হামলার পর 
নেতানিয়াহু ইউরোপের সব 
নাগরিকত্ব গ্রহণের আহ্বান 
জানিয়েছিলেন । আচ্ছা, তিনি আসলে 
কোথায় তাদের জায়গা দেবেন? 
বুলডোজারের তলায় পিষ্ট করে দেওয়া 
তাইতো? কিন্তু ইহুদিরা যেসব দেশে 
আছেন সেখান থেকে পালানোর চেয়ে 
ওই দেশেই নিজেদের জন্য ভাল 
পরিবেশ তৈরি করে নিলে সমস্যা 
কোথায়? মনে হচ্ছে, নেতানিয়াহু 
হিটলারের 'ইহুদিমুক্ত ইউরোপ”-এর 
স্বপ্ন পূরণে নেমেছেন । আমি একমাত্র 
যে কারণে ইসরাইলের নাগরিকত্ব 
নিতে রাজি আছি সেটা হচ্ছে, আমি 
দেশটির কিছু ভয়ংকর নীতি পরিবর্তন 
করতে চাই (এটা না হলে রাজি নই)। 
১৯৪৮ সালের ইসরাইলের স্বাধীনতার 
ঘোষণাপত্রে এমন একটি রাষ্ট্রের কথা 
বলা হয়েছে, যেখানে ধর্ম-বর্ণ এবং 
লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার সমান 
রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য 


জুলাই'১৫ 


অনুমোদন দিয়েছে সেখানে দেশটিকে 
ইহুদিদের “জাতিরাষ্ট্রঁ হিসেবে বর্ণনা 
করা হয়েছে, যেখানে শুধু ইনুদিরাই 
জাতীয় অধিকারপ্রাপ্ত হবে। এটা 
এখনো আইনে পরিণত হয়নি, তবে 
এই অগণতান্ত্রিক বিলের মাধ্যমে 
দেশটির ২০ শতাংশ অ-ইহুদি আরব 
নাগরিক দ্বিতীয় শ্রেণীর বলে গণ্য 
হবেন! এটা স্বাধীনতার ঘোষণার 


দুর্ভাগ্যজনকভাবে সাম্প্রতিক সময়ে 
ইসরাইল ভুল পথে হাটছে। আমি 
আবারো দেশটির সমর্থক হবো যদি 
এটি তার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র 
অনুযায়ী মানবাধিকার এবং সামাজিক 
ন্যায়বিচারকে জাতিগত বিদ্বেষের উর্ধ্রে 
নিয়ে আসতে পারে এবং এর সব 
নাগরিককে সমান মর্যাদা দিতে পারে | 


সূত্র: হাফিউন পোস্ট/আরটিএনএন 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 


গসর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 


গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


১81)5607-8])6107) 18) 21970 20--- 


0080100 


17019, 7১8109021 
91)0191 981 


7২০6.0১051 
11370 


00612] 0005 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


7৮ ঢা, থা, 
0081, [0], [াথণ, 
0811, /১ 21081019020, 
৩10. 48518] ০001701105. 


11700 11100 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


[3010৩] & 40102]] 00011195, 12200 1101600 


* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


00140001008 52550 1151900 


এ৪0৪118. 1001800 10160 


টাকা । 


যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (তয় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


স।ত্য ।-।|।গল্স 


ইতিহাসের আদালতে সুবিচার 


তৎক্ষণাৎ বিচার : গভর্নরকে 
ছাগল চরানোর আদেশ 

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রা. 
মসজিদে নববীতে বসা । তাঁর পাশ 
দিয়ে একজন লোক যাচ্ছিলো ৷ সে 
বলল, ওমর! তোমার জন্য জাহানাম । 
হযরত ওমর (রাযি.) উপস্থিত কাউকে 
বললেন, লোকটাকে ডাকো । লোকটি 
আসলে হযরত ওমর (োধি.) তাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ কথাটি কেন 
বললে? লোকটি উত্তর দিলো, আপনি 
যথাযথ শর্ত-শরায়েত দিয়ে গভর্নর 
নিয়োগ দিয়েছেন ঠিক । কিন্তু এরপর 
আর কোন খোঁজ-খবর রাখেন নি, 
তারা শর্তগুলো যথাযথ পালন করছেন 
কি না। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, 
ঘটনা কী খুলে বলো । লোকটি বলল, 
আপনার মিসরের গভর্নর, নিয়োগ 
দেয়ার সময়ের শর্ত-শরায়েত ভুলে 
গেছেন । এমন কাজে লিপ্ত হয়েছেন যা 
থেকে নিষেধ করেছেন। লোকটি 
মিশরের গভর্নরের বিরুদ্ধে অনেক 
অভিযোগ পেশ করল | অভিযোগ শুনে 
হযরত ওমর (োযি.) দুজন 
আনছারীকে তদন্তের জন্য মিসর 
পাঠালেন । বললেন, তোমরা মিসর 
গিয়ে গভর্নর সম্পর্কে তদন্ত করবে । 
লোকটির রিপেটি ভুল হলে আমাকে 
অগবত করবে | সঠিক হলে কালবিলম্ব 
না করে গভর্নরকে তোমাদের সঙ্গেই 
আমার কাছে নিয়ে আসবে । 

হযরত ওমর (রাযি.)-এর নির্দেশ 
সম্পর্কে তদন্ত করলেন । তদন্ত শেষে 
অভিযোগকারীর রিপোর্ট সঠিক 
প্রমাণিত হলো । তাই তাঁরা গভর্নরের 
চাইলেন । কিন্তু গেইটম্যান বললো, 


জুলাই*১৫ 


আজ গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার 


তোমাকে এমন শাস্তি ভোগ করতে 


অনুমতি নেই। আনসারী দূতগণ 
বললেন, হয়তো গভর্নর বের হয়ে 
আমাদেরকে সাক্ষাৎ দেবেন, না হয় 
আমরা দরজা জ্বালিয়ে দেবো । একথা 


হবে, যা থেকে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ 
করবে । প্রচণ্ড গরমের মওসুম ছিলো । 
আমীরুল মুমিনীন একটি পশমের 
ছেঁড়া পোশাক, একটি লাঠি ও তিনশত 


বলে এক আনসারী আগুন নিয়ে 
আসলেন । অবস্থা বেগতিক দেখে 
পরিস্থিতি অবগত করালেন । 


ছাগল আনালেন । তারপর গভর্নরকে 
বললেন, এ পোশকটি পরিধান কর, 
আমি তোমার পিতাকে এর চেয়ে 

পোশাক পরতে দেখেছি । এ 


অবশেষে গভর্নর বের হলেন । দূতগণ 


লাঠি নাও, তোমার পিতার লাঠির চেয়ে 


বললেন, আমরা আমীরুল মুমিনীনের 


এটি অনেকটা ভালো। অমুখ 


বার্তা নিয়ে এসেছি। আপনাকে 


চারণভূমিতে গিয়ে এ ছাগলগুলো 


আমাদের সঙ্গে যেতে হবে । গভর্নর 
বললেন, আমার একটি কাজ আছে, 
আমাকে একটু সময় দিন। দূতগণ 
বললেন, আমীরুল মুমিনীনের আদেশ 
আপনাকে এক মুহূর্ত সময়ও দেওয়া 
যাবে না । শেষমেশ তৎক্ষণাৎ তাদের 
সঙ্গে বের হয়ে গেলেন । তারা যখন 
মিশরের গভর্নরকে নিয়ে মদীনায় 
পৌঁছলেন, আমীরুল মুমিনীন তাকে 
চিনতে পারলেন না। কারণ, তার 
স্বাস্থ্যে ও রংয়ে পরিবর্তন এসেছে । 
গভর্নর হওয়ার পূর্বে তাঁর শরীর ছিলো 
বাদামী রংয়ের | গভর্নর হওয়ার পর 
মিশরের সবুজ-শ্যামল পরিবেশ তার 
মধ্যে পরিবর্তন এনেছে । গায়ের রং 
হয়ে গেলো ফর্সা। শরীর হয়েগেলো 
অনেক মোটা-সোটা । তাই আমীরুল 
মুমিনীন তাকে চিনতে পারলেন না। 
তুমি কে? লোকটি উত্তর দিলো, আমি 
অমুখ, যাকে আপনি মিসরের গভর্নর 
নিয়োগ দিয়েছিলেন । হযরত ওমর 
(রাযি.) বললেন, “তুমি ধ্বংস হও, যা 
না করতে বলেছিলাম তা করেছো । 
আর যা করতে বলেছিলাম তা বেমালুম 
ভুলে গেছো। আল্লাহর কসম! 


চরাও | আরো বললেন, কোন 
পথিককে ছাগলগ্তলো থেকে দুধ পান 
করতে নিষেধ করবে না, ওমরের 
পরিবার ছাড়া । কারণ, আমার জানা 
নেই ওমরের পরিবার কখনো ছদকার 
ছাগলের দুধ বা গোশত খেয়েছে। 
গভর্নর যখন ছাগল নিয়ে চলে 
যাচ্ছিলেন, তাকে আবার ডাকলেন, 
বললেন, আমি যা কিছু বলেছি 
ভালোভাবে বুঝেছতো? গভর্ন মাটিতে 
পড়ে গেলেন । আর বললেন, আমীরুল 
মুমিনীন! আমার দ্বারা এ কাজ সম্ভব 
নয়; ইচ্ছা করলে আপনি আমার গর্দান 
উড়িয়ে দিতে পারেন । হযরত ওমর 
(রাষি.) তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে 
যদি পূর্বের পদে ফিরিয়ে দিই তাহলে 
তুমি কোন ধরনের লোক হবে? গভর্নর 
উত্তর দিলেন, আল্লাহর কসম! এরপর 
আপনি আমার ব্যাপারে এমন রিপেটি 
শোনবেন, যার ওপর আপনি সন্তুষ্ট 
হতে পারবেন । হযরত ওমর (োষি.) 
তাকে পূর্বের পদ ফিরিয়ে দিলেন। 
পরবর্তীতে তিনি মিশরের একজন 
আদর্শ গভর্নর হয়েগেলেন এবং 
আদল-ইনসাফের সাথে দায়িত্ব আদায় 
করেছেন । 

[কিসাসুল আরব, খ. ৩, পৃ. ১৬-১৭1 
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চত্বরে প্রতিদিন ইফতার 
পবিত্র রামাযান মাসে মক্কা শরীফের মসজিদে হারাম ও এর 


কূপের র পানির সঙ্গে সৌদি আরবের তিহযবাহী খেজুর- 


খোরমাসহ বিভিন্ন পদের খাবার দিয়ে লাখ লাখ মুসল্লি 
ইফতারিতে অংশ নিয়েছেন । বিশ্বের বৃহত্তম এ ইফতার 
মাহফিলের ইফতার সামগ্রী কোথা থেকে আসছে, তার 
সঠিক কোনো হিসেব নেই কারো কাছে । এমনকি লাখ লাখ 
মুসল্লির ইফতারি প্রস্তুত করতে কারো কাছে কেউ হাতও 
পাতেন না। সবার ইফতার সামগ্রীতেই নবী (সা.)-এর 
সুন্নত আরব দেশের এতিহ্যবাহী খেজুর-খোরমার পাশাপাশি 
রুটি থাকে | এছাড়াও প্যাকেটজাত বিভিন্ন ফলের জুস, দুধ, 
মাঠা ও এঁতিহ্যবাহী দধি বিতরণ করা হয় ইফতার 
সামগ্রীতে | মুসাম্বী, মাল্টা, আম, আপেল ও আঙ্গুরসহ নানা 
ধরনের পুষ্টিকর ফল নিয়েও আসছেন অনেকে ইফতারে 
বিতরণের জন্য ৷ মসজিদে হারামের প্রায় ৯০টি গেট দিয়ে 
রোজাদার মুসল্লিরা ধীরস্থীরভাবে প্রবেশ করেন । সব 
ভোদাভেদ ভুলে এভাবে একসঙ্গে পাশাপাশি বসে মহান 


হোয়াইট হাউজে 
৬ এক ইফতার 
ডিনারের 


ঘর করেন। এতে 
কুটনীতিক, 
কংগ্রেস 
সদস্যসহ ৪০ 
অংশ নেন | এ সময় ভাষণে ওবামা বলেন, “আমরা 
নিশ্চিত করতে চাই যে আমাদের ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না 
কেন আমরা সবাই একই পরিবার " এ সময় ওবামা 
কয়েকজন তরুণ মুসলিমের ভুয়সী প্রশংসা করেন । বিশেষ 
করে সামান্থা ওলাউফ নামের এক তরুণীর যিনি হিজাব 
পরার অধিকার রক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টে লড়াই 
করেছিলেন । ২০০৮ সালে ১৭ বছর বয়সে ওকলাহোমার 
একটি দোকানে হিজাব পরে চাকুরির সাক্ষাৎকার দেয়ায় 
তাকে চাকুরি দেয়া হয়নি ৷ ওবামা বলেন, “তিনি হিজাব 
পরার অধিকার রক্ষায় ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তিনি চেয়েছিলেন 
অন্য সবার মত সমান সুযোগ । 


মসজিদে বেশি সময় কাটায় 


ফিলিপাইনের মুসলিমরা 
পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে ফিলিপাইনে মুসলমানরা সংখ্যালঘু 


হলেও প্রচুর 

ক পরিমাণ মুসলিম 
সে দেশে বাস 

এ করেন। 
বিশেষত 

রি মালয়েশিয়া ও 


ইন্দোনেশিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় বিপুল সংখ্যক মুসলিম 
বসবাস করে । ফিলিপাইনের মুসলিম সমাজ ইসলামি 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদলে একটি নিজস্ব সংস্কৃতি লালন 


আল্লাহ রাববুল আলামীনের নির্দেশে ইফতার গ্রহণের এ 
দৃশ্য বিশ্বের আর কোথাও দেখা যায় না। 


ইফতার পার্টিতে হিজাবী 
তরুণীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ওবামার 
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা হোয়াইট হাউজে 
মুসলিমদের সম্মানে এক ইফতার পার্টিতে বলেন, যে 


করে । তাদের জীবনাচারেও রয়েছে ইসলামি শিক্ষার গভীর 
প্রভাব | রামাযানকে তারা উদযাপন করে ইসলামি এতিহ্য 
ও আপন সংস্কৃতির আলোকেই । রামাযানকে তারা ধর্মীয় 
অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করে । রামাযান তাদের মাঝে 
রীতিমতো উৎসবের আমেজ সৃষ্টি করে । রামাযানের 
শুরুতেই তারা মসজিদগ্ডলোর সৌন্দর্য বর্ধনে 
আলোকসজ্জাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে । প্রতিদিন 
সকালে ঘুম থেকে উঠে পরিবারের পুরুষ সদস্য এবং শিশুরা 


কোনো ধর্মীয় বা আদিবাসী গোষ্ঠীকে টার্গেট করার বিরুদ্ধে 
আমেরিকানরা এক্যবদ্ধ। তিনি মুসলিমদের সম্মানে 


জুলাই'১৫ 


মসজিদে একত্র হয় ইবাদত-বন্দেগি ও ধর্মীয় শিক্ষার জন্য । 
রামাযান মাসে প্রতিটি মসজিদে মাসব্যাপী ধর্মীয় পাঠদানের 


-__________ আত্তাত্তহীদ ও 


ব্যবস্থা করা হয়। রামাযানে ফিলিপাইনের মুসলমানরা 
সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে। যেমন 
সামাজিকভাবে ধনীরা দরিদ্রদের জন্য ইফতার ও সেহরির 
ব্যবস্থা করে । এলাকার জাকাত ও ফেতরার টাকা সংশ্লিষ্ট 
মহল্লার মসজিদে জমা করা হয় এবং ইমাম সাহেবের 
নেতৃত্বে তা দুঃস্থ মানুষের মাঝে প্রয়োজন অনুসারে বিতরণ 
করা হয়। 


হিজাব নিষিদ্ধের প্রস্তাব 


মিয়ানমারের স্কুলগুলোতে মুসলমান ছাত্রীদের হিজাব 
নিষিদ্ধের জন্য 
প্রস্তাব দিয়েছে 
বৌদ্ধভিক্ষুদের একটি 
প্রভাবশালী সংগঠন | 
বর্ণ ও ধর্ম রক্ষা সংস্থা 
(স্থানীয়ভাবে যেটি 
“মা বা থা” নামে পরিচিত) দাবি করেছে, হিজাব স্কুলের 
জন্য নির্ধারিত পোশাকের অংশ নয়। মিয়ানমারে 
বৌদ্ধভিক্ষুদের উক্কানিতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ক্রমেই বাড়ছে । 
স্কুলে নিষিদ্ধের এই প্রস্তাব সেই উক্কানিরই অংশ | গত জুনে 
ইয়াঙ্নে আয়োজিত এক সম্মেলেনে সমগ্র দেশ থেকে এক 
হাজার ৩শ ভিক্ষু অংশ নেয় । সেখানে বৌদ্ধভিক্ষুদের একটি 

ংশ বলেছে, হিজাব স্কুলের নিয়মনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য 
নয় । কাজেই এটা বন্ধ করতে হবে । এতে আগামী বছর 
অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী বিষয়গুলিকে 
সমর্থন দেয়ার পরিকল্পনা করা হয় । উগ্রপন্থী বৌদ্ধভিক্ষুদের 
নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে দেশ ছেড়েছে অসংখ্য 
রোহিঙ্গা মুসলমান | তাদের মধ্যে দুর্ভোগের শিকার বহু 
লোক বিদেশে পাড়ি জমাতে গিয়ে চোরাকারবারিদের হাতে 
পড়ে জীবন হারিয়েছে । থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় আবিষ্কৃত 
গণকবরেও অনেক হতভাগ্য রোহিঙ্গার লাশ পাওয়া গেছে। 
সুত্রঃ বিবিসি, রয়টার্স 


আয়া সফিয়ায় ৮৫ বছর পর 


ধবনিত হলো কুরআনের বাণী 
তুরস্কের ইস্তাম্বুলের বিখ্যাত জাদুঘর আয়া সফিয়ায় (পবিত্র 
প্রজ্ঞা) ৮৫ বছর পর অধ্যয়ন করা হলো পবিত্র কুরআনের 
বাণী । মহানবী (সা.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তুরস্কের 
ধর্ম মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'লাভ অব প্রফেট আয় সফিয়া* 


জুলাই'১৫ 


অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে সম্প্রতি এখানে পবিত্র কুরআন 
তিলাওয়াত করা 


ব্যবহৃত হয়েছে। 
পরে মুসলমানরা ইস্তাম্বুল দখল করলে ১৪৫৩ সালে এটিকে 
মসজিদে রূপান্তর করা হয়। পরে অটোম্যান সাম্রাজ্যের 
পতন হলে এবং কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের ক্ষমতায় 
প্রতিষ্ঠিত করলে তার কথিত ধর্মনিরপেক্ষতার অংশ হিসেবে 
১৯৩৫ সালে এটিকে জাদুঘরে রূপান্তর করা হয়। সুত্রঃ 
আনাদোলু এজেলি 


সেন্ট পিটার্সবার্ণে রামাযান 


যেখানে অস্ত যায় না সূর্য 
এবারের রামাযানে রাশিয়ার সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে 
পরিচিত সেন্ট 


অভিজ্ঞতা হয়েছে । সেখানে জুন মাসে সত্যিকার অর্থেই 
সূর্য অস্ত যায় না। মে মাসের শেষের দিক থেকে শুরু হয়ে 
জুলাইয়ের প্রথম দিক পর্যন্ত এখানে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য 
গোধূলির আবছা অন্ধকার থাকে । এ সময়টাকে বলা হয় 
শ্বেতরাত্রি' । এ সময় এখানে মুসলমানদের রোজা রাখতে 
হলে প্রায় ২২ ঘণ্টা না খেয়ে থাকতে হয়। সেন্ট 
পিটার্গবার্গের জনসংখ্যা প্রায় ১০ লাখ । এর মধ্যে কত 
লোক মুসলিম ধর্মাবলম্বী তার সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় না। 
তবে গত বছর এখানকার প্রধান দুটি মসজিদে ঈদুল 
ফিতরের জামাতে ৪২,০০০ মুসলমান অংশ নেয় বলে 
জানায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | বিশেষ দিনগুলোতে মসজিদের 
ভেতরে স্থান না পেয়ে অনেক মুসলমান বাইরে দাড়িয়ে 
নামা আদায় করেন । নর্থওয়েস্ট রিজিওনাল মুসলিম 
স্পিরিচুয়াল সেন্টারের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না 
করে বলেন, “এটা মুসলমানদের জন্য একটি পরীক্ষা তাদের 
এ সময় ২১-২২ ঘন্টা না খেয়ে থাকতে হয় । খাবারের জন্য 
সময় পাওয়া যায় মাত্র ঘণ্টা তিনেক ।' 


4:77: আত্তান্তহীদ ৪৩ 


ফিলিস্তিনি এক তরুণীর 

বিয়ের মর্মস্পর্শী কাহিনী 
৪ পি এন 
বিয়ের সাদা পোশাক 
পরবেন। তার সেই 
আনন্দঘন মুহূর্তে স্বজন- 
পরিজন সবাই উপস্থিত 
থাকবেন। কিন্তু শুধু 
তিনিই থাকবেন না যাকে 
রীম জীবনসঙ্গী করে 
রগ নিচ্ছেন । রীমের হবু বর 
বর্বর ইিসরাইলিদের কারাগারে বন্দী । ইসরাইলের ১৭টি 


সংস্থা কক্সবাজার জেলা সাধারণ সম্পাদক, বিশিষ্ট আলেমে 
দীন মাওলানা এবাদুল্লাহ ১৫ জুন ২০১৫ ইন্তেকাল করেন 
ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) | তিনি দীর্ঘ দিন 
যাবৎ ডায়াবেটিস রোগে ভোগছিলেন। কক্সবাজার 
জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় উচ্চ রক্তচাপ 
ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন 
ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর । তিনি স্ত্রী, 
৫ ছেলে, ৬ মেয়েসহ অনেক ছাত্র, আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী 
রেখে যান । প্রবীণ এ আলিমের ইন্তেকালে জেলায় শোকের 
ছায়া নেমে আসে । ১৬ জুন (মঙ্গলবার) সকাল ১০টায় 
চাকমারকুল মাদ্রাসা ময়দানে মরহুমের নামাযে জানাযা 
অনুষ্ঠিত হয় । নামাযে জানাযার ইমামতি করেন বসুন্ধরা 
ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক মুফতী শাহেদ রহমানী 
নামাযে জানাযার পূর্বে মরহুমের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে 


জেলখানায় এখন পর্যন্ত প্রায় ৭০০০ এর অধিক ফিলিস্তিনি 


বক্তব্য রাখেন পটিয়া আল জামিয়াতুল ইসলামিয়ার প্রধান 


বন্দী আছেন । তার মধ্যে ৫৪০ জনের অধিক ফিলিস্তিনিকে 
কোনো অভিযোগ ছাড়াই তথাকথিত প্রশাসনিক আটকাদেশ 
দিয়ে বন্দী রাখা হয়েছে। বিয়ের পর নিয়ম মেনেই 
পশ্চিমতীরে শাশুরির সাথে সাক্ষাৎ করবেন অষ্টাদশী এই 
তরুণী । বিয়ের দিন স্বামীকে পাবেন না রীম | কবে পাবেন 
তার সাক্ষাৎ কিংবা আদৌ পাবেন কিনা তাও জানা নেই 
তার । তবে এতে কোনো কষ্ট নেই রীমের | তিনি বরং 
অত্যন্ত গর্বিত । ফিলিস্তিনদের জন্য যে মানুষটা তার 
পুরোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন আমি অন্তত তার জন্য 
এতটুকু তো করতে পারলাম, গর্বিত উচ্চারণ রীমের । 
সর্বশেষ রীম তার হবু স্বামী মাহমুদকে সরাসরি দেখেছিলেন 


পরিচালক আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম বুখারী (দো. 
বা.) । মাওলানা এবাদুল্লাহ (রহ.) ১৯৬২ সালের ১০ 
ফেব্রুয়ারি পিএমখালী ইউনিয়নের ধাউনখালী এলাকায় এক 
সন্ত্ান্ত মুসলিম পরিবারে জন্যগ্রহণ করেন। তিনি 
১৯৮৩ইংরেজীতে আল-জামেয়াতুল আহলিয়া মুঈনুল 
ইসলাম হাটহাজারি থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশ করে 
চাকমারকুল মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন । 
পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব 
পালন করেন | তিনি ২০১০ সালের ১৩ অক্টোবর তৎকালীন 
পরিচালক আল্লামা শাহ আখতার কামাল (রহ.)-এর 
ইন্তেকালের পর থেকে আমৃত্যু এই মাদ্রাসার পরিচালক 
পদে আসীন ছিলেন । এছাড়াও তিনি একাধিক মাদ্রাসার 


২০০২ সালে- যখন রীমের বয়স ছিল মাত্র ৫ বছর । 
এরপরই ইসরাইলি বর্বর বাহিনী তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং 
ইসরাইলি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার পরিকল্পনার অভিযোগে 
কারারুদ্ধ করে | তাকে তিনবার যাবজ্জীবন এবং আরো ৩০ 
বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়। রীম বলেছেন, তিনি মাহমুদের 
ফেরার অপেক্ষায় থাকবেন | তিনি বিজয়ীর বেশে ফেরার 
পর্যন্ত আমি তার জন্য অপেক্ষা করব, বলেন রীম | রীম 
বলেছেন, বিয়ের পরপরই মাহমুদের সাথে কারাগারে 
সাক্ষাৎ করবেন তিনি । এজন্য অবশ্য ইসরাইলি কর্তৃপক্ষের 
অনুমোদনের দরকার হবে । সূত্রঃ আনাদোলু এজেন্সি 


পরিচালক মাওলানা এবাদুল্লাহর 
ইন্তেকাল: মাগফিরাতের দু'আ আহ্বান 


কক্সবাজার জেলার প্রাচীন দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামেয়া 
দারুল উলুম চাকমারকুলের পরিচালক, ইসলামী সম্মেলন 


জুলাই'১৫ 


পরিচালক, মজলিসে শুরার সদস্য হিসেবে দায়িত্রত 
ছিলেন । মাওলানা এবাদুল্লাহ_(রহ.) ১৯৮৩ থেকে দীর্ঘ ৩৩ 
বছর যাবৎ কক্সবাজারের প্রাচীনতম দীনী প্রতিষ্ঠান জামেয়া 
দারুল উলুম চাকমারকুলে দীনী শিক্ষার খেদমত আঞ্জাম 
দিয়ে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও 
কক্সবাজারে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসা দু'দিন ব্যাপী 
ইসলামী সম্মেলনসহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় দ্বীনি মাহফিল 
ও মাদ্রাসার পরিচালনায় নিষ্টাপূর্ণ ভূমিকা পালন করে 
অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন । তীর ইন্তিকালে পটিয়া আল 
জামিয়াতুল ইসলামিয়ার প্রধান পরিচালক, মাসিক আত- 
তাওহীদের প্রধান সম্পাদক আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম 
বুখারী (দা. বা.), সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, 
সহকারী সম্পাদক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ ও 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মু. সগীর আহমদ গভীর শোক প্রকাশ 
করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক 
সমবেদনা জ্ঞাপন করেন । এক বিবৃতিতে তারা মাওলানা 
এবাদুল্লাহ (রহ.)-এর মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে আল্মাহ 
তায়ালার দরবারে দুআ করার জন্য সর্বস্তরের জনগণের 
প্রতি আহ্বান জানানো হয় । 


এহনা; হাফেজ হহান্মদ আল মঙ্জুর 


____117হ.হ.0) আত্তার্তহীদ ৪৪ 


। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, “নিশ্চই এই কুরআন মোনুষকে) 
সানা এবং সর্বাধিক কল্যাণকর ।” 
সা. বলেন- “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি তারা যারা কুরআন কারিম শিখে এবং শেখায়” 
| হাফিজ ও কুুরির দেশ। কুরআন কারিম হিফজের পাশাপাশি ইসলাম ও জাগতিক 
য় একদল সুযোগ্য হাফেজে কুরআন ও আলেমে ছ্বীন তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব ০৮ 
হিফজ মাদরাসা” হিফজুল কুরআন বিভাগের কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছে 


হিফজুল কুরআলের পাশাপাশি আরবি, বাংলা, উরি ও বপিত বিবিসি 
ল প্রতি শিক্ষাবর্ষে সাধারণ বিভাগে ১ বছরের কোর্স সম্পন্নকরণ। 

দ বক্তৃতা, আবৃত্তি ও ইসলামি সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ । 

রঃ বাংলা, ইংরেজি ও আরবি হস্তলিপি সুন্দর ও দ্রুত করার বিশেষ ব্যবস্থা । 

ল" শিক্ষার্থীদের জন্য শরীয়ত সম্মত ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা । 

" নিবিড় তন্বাবধানসহ উন্নত হোস্টেল ব্যবস্থাপনা । 


একটি এরাবিক এন্ড হগ্ুলিশ মিডিয়াম শিহ্ষা ভ্রতিষ্ঠান 


বোর্ড পরীক্ষা: ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা /$+ সহ 
শতভাগ পাসের গৌরব অর্জন। 


বোর্ড বৃতি পরীক্ষা : ইবতেদায়ি পরীক্ষায় ট্যালেনটপুল 


২য়, ৩য়, ও সাধারণে ওয় স্থান অর্জন। 


য় সফলতা। 


রানার (হসপাতাল মাঠ) চকবাজার, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 
আলাপনি : ০১৮১৯-০০৯৯৯৪, ০১৬৩৮-৯২৪ ৭১১ ওঠ 


০১৮১৩-১৬৮২৫৭ 


সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00117/0817001-0101119 


ই-মেইল :1001750109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


জুলাই'১৫  -___ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


জুলাই'১৫ 


০৯১ ০৯”: ৮৬৬৯ 2৮০১১ ৮৮০০৮/ ৮৮ 


কিরাত [ভরা 25250858759 ৬৬617 285585855 81128500185 1% 7287৬ 885৯8818558 


ব্লক সি, প্লট % ৮৭, নূর নগর হাউজিং সোসাইটি (এক কিলোমিটার ও রাহাত্তারপুলের মাঝখানে) বহন্দারহাট ফ্লাইওভারের নিকটে, চান্দগাঁও, চট্টথাম। 


হাফেযা ও সমমান ছাত্রীদের জন্য বিশেষ কোর্স (তাহিলী), নাজেরা ও 
উজ ১০ জরে 


মাসআলা ইত্যাদি শিক্ষাসহ ইসলামের মৌলিক 
বিবয়াদি বাস্তবে প্রশিক্ষণ প্রদান 


ভর্তির যোগ্যতা : এস.এস.সি/দাখিল/সমমান 

বয়স * ১৭ বছরের উধ্র্বে যে কোনো মহিলা 

কোর্স আরম্ভ : ৭ জুন ২০১৫ ইং রোজ রবিবার 

সময় £ সকাল ৯.০০ থেকে বেলা ১.১৫ টা পর্যন্ত মোট ৪০ দিন 


ভর্তি ও কোর্স ফি : সর্বমোট ১০০০/- 


বিনদ্র. দূরবর্তী প্রশিক্ষণীর্থীদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে । 
৪২ রর 
ও পদ্ধতিতে মহিলা কুরআন শিক্ষা কোর্স 


ক. বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা 

গ- গুরুত্পূর্ণ হাদিস শিক্ষা ঘ. নিত্য 

ও. নামায, রোা, যাকাত ও হজ্বের প্রয়োজনীয় মাসআলা ইত্যাদি শিক্ষাসহ ইসলামের 
মৌলিক বিষয়াদি বাস্তবে প্রশিক্ষণ প্রদান 


ভর্তির যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণী পাশ 

বয়স * ১২ বছরের উধ্র্বে বে কোনো মহিলা 
কোর্স আরম্ভ : ৭ জুন ২০১৫ ইং রোজ রবিবার 
সময় : সকাল ৯.০০ থেকে বেলা ১.১৫ টা পর্যন্ত 


, নাষেরা, 
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প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রোহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


সহকারী সম্পাদক 


মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ [ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 
মু. সগির আহমদ চৌধুরী 
সম্পাদকীয় [2 ০২ 
যোগাযোগ তাফসীরুল কুরআন 
আততার্তহীদ সুরা ফাতিহা: বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 
সম্পাদনা দফতর 50858 রি 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) সমকালীন [এ 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ ইসলামকে এতো ভয় কেন? 
ফোন:  ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) _ আবদুল হালীম খা ্ি 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ (সহকারী সম্পাদক) মুসলমানরাই আমেরিকা আবিষ্কার করেন 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) -_ হাফেজ ফজলুল হক শাহ ১২ 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) অনৈক্য প্রবণতা: মুসলিম উম্মাহর সংকট 
০১৮৪০-০৮৩৮২২ (বিশেষ প্রতিনিধি) __ সাইয়েদ মুহাম্মদ রাবে নদভী ১৮ 
ই-মেইল: 10:096)10701000015901851990.00]) ধর্ম-দর্শন [এ 
100101171991195+1799000)507811.0010 বোরকা শরয়ী পর্দা বাস্তবায়নের উপায় 
0110191100906)2117811.001 (সম্পাদক) ___ হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক ২১ 
ব্যবস্থাপনায় সফরনামা [এ 
বাহরাইনের নগরে-প্রান্তরে 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম __ ড. আফ ম খালিদ হোসেন ২৬ 
দাম: পনের টাকা মাত্র ফিচার [ 
107101)15 1১0-685517960 হাতে লেখা প্রাচীন ও দুর্লভ কিছু কুরআন ৩৬ 
44 77109711111) 10977141107" 151477110 72524701471 1115747) 2174775 
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140242776 0০০77117122411-2771711 1447101 (277 7719097), 7160, ঠকের অভিমত [| ০২ 


44710770114, 0711102072-4000, 19৫71219051. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্রক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চ্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, উন্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


কবিতা [॥ ৪১ | নওল হাতের কলম [০] ৪২। 
বিশ্ববিচিত্রা এ ৪৫ । আল-জামিয়ার রাত-দিন [এ] ৪৭। 


অংশগ্রহণ সময়ের দাবি 


মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করা, সিরাতে মুস্তাবীমের 
পথ বাতলে দেওয়া এবং ওয়ায-নসীহতের কথা স্বয়ং 
আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন। আল্লাহপাক ইরশাদ 
করেন, “আপনি হেকমত এবং সুকৌশলে মানুষকে আপনার 
প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করুন [সুরা আন-নাহল: ১২৫]।” 
অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, “সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার 
কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান 
করে এবং সৎকর্ম করে [হা-মিম সিজদা: ৩৩] | 
এ দাওয়াতের কাজের জন্য আল্লাহপাক যুগে-যুগে নবী- 


অভিহিত করতাম ।' কেউ কেউ তাকে “চলতি-ফিরতি 
মাদরাসা অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ মাদরাসা বলে থাকেন, কিন্তু 
অনেক ইসলামি চিন্তাবিদদের মতে, “এ হল ঈমানের 
ফেরিঅলা" | 

ফেরিঅলা যেমন কীধে বিক্রয়বস্ত বহন করে মানুষের ঘরে 
নিয়ে যায়, কিন্তু এর উদ্দেশ্য হয় ব্যবসার সঙ্গে দুনিয়া 
অর্জন । তাবলীগের সাথীরাও তাসবীহ হাতে যিক্র করে 
চলেন পথে পথে। নক করেন তারা প্রতিটি মানুষের 
দুয়ারে ৷ কুরআনের ভাষায় এটিকে ব্যবসা” বলা হয়েছে 
ইরশাদ হচ্ছে, “হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন 
একটি ব্যবসার পথ দেখিয়ে দেবো যার দ্বারা তোমরা 
পরকালের যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে বেঁচে যাবে? আর তা 
হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং 
তোমাদের জান-মাল দিয়ে আলাহর রাস্তায় জিহাদ করবে 
এটিই তোমাদের জন্য উত্তম । যদি তোমরা জানতে (সূরা 
আস-সফ ৯-১০] । 

সুতরাং দাওয়াতি মিশনে যারাই জড়িত তাদের লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্য একমাত্র নিজেকে জাহান্নামের আগ্তন থেকে 
বাচানো | এজন্যই নিজের খেয়ে-পরে তারা দুনিয়াৰি স্বার্থ 
ছাড়াই এ কাজে অতি-আনন্দে সময় কাটাচ্ছেন । 

দাওয়াত কাজের প্রথম টার্গেট হল আমি নিজেকে সংশোধন 
করে সংশোধনীর নিয়তে অপর ভাইকে দীনের দাওয়াত 


রাসূল পাঠিয়েছেন । তীরা তাদের কওমের ইসলাহ তথা 


দেওয়া, ঈমানের কথা বলা, নামায ও জামায়াতের গুরুত্ব, 


সংশোধনীর জন্য দিবানিশি দাওয়াত কার্যক্রম নিঃস্বার্থভাবে 
অব্যাহত রেখেছিলেন । বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 


আল্লাহর সিফাত নিয়ে মুযাকারা করা, এতে করে ঈমানে 
মযবুতি আসে । একবার নবী (সা.) একটি মসলিসে 


মাধ্যমে যেহেতু আল্লাহ তাআলা নুবুওয়াতের (নবী 


সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ করে বললেন, “তোমরা নিজেদের 


আগমনের) দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন । সুতরাং এ দায়িত্ব 


ঈমানকে নবায়ন কর ।' উপস্থিত সাহাবীরা বললেন, কীভাবে 


কালামে পাকের ঘোষণানুযায়ী উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর 


করব? তিনি বললেন, “বেশি করে লা-ইলাহা ইলাল্লাহ” পাঠ 


অর্পিত হয়। খোদা-ভোলা বান্দাদের, হেদায়তহারা 
মুসলিম-জাতির, সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিঘড়ে যাওয়া 
উম্মতের সংশোধনীর দায়িত্ব উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে 
আহলে ইলম তথা ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব বেশি । কারণ 
হাদীসে নববীতে তো জাতির বিবেক ওলামায়ে কেরামকেই 
ওরাসাতুল আম্বিয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে । দারুল 
উলুম দেওবন্দের সূর্যসন্তান আল্লামা শাহ ইলিয়াস (েহ.) 
নবীঅলা কাজকে দ্বিতীয়বার জীবন দান করেছেন, কুল 
উম্মতে মুহাম্মদীকে জাহান্নাম থেকে বাচানোই ছিল যার মুখ্য 
উদ্দেশ্য । আলিম-ওলামা নির্বিশেষে সর্বস্তরের মুসলমানকে 
এক কাতারে দীড় করানোর জন্য প্রতিষ্ঠা করেন “দাওয়াতে 
তাবলীগ' নামে নবীঅলা কাজের মিশন | শাহ ইলিয়াস 
(রহ.) নিজে বলেন, “দাওয়াতে তাবলীগ নামটি আমি 
দেইনি । এর নামকরণ আম লোকই করেছেন । আমি যদি 
এর নাম দিতাম তবে তাকে “তাহরীকে ঈমান* নামে 


আগস্ট'১৫ 


কর 

পরিশেষে বলা যায়, মুসলিম উম্মাহর ইসলামের অন্যতম 
পথ হচ্ছে দাওয়াতের মেহনত” । জাতিকে হেদায়তের 
আলোর সন্ধান দিতে দাওয়াতে তাবলীগের বিকল্প নেই। 
অতএব জাতির বিবেক হে উলামায়ে কেরাম! আপনাদের 
কাছে আমাদের আবেদন, দাওয়াতের কাজের পথ ও পন্থা 
আপনারাই আবিষ্কার করেছেন । সুতরাং এখন গুরু-দায়িত্ 
আনজাম দেওয়া আমাদের মতো নগণ্যদের পক্ষে সম্ভব 
নয় । কাজেই এ কাজে আপনাদেরকেই রাহনুমায়ি করতে 
হবে। সাধারণ মুসলমানদের তদারকি আপনাদেরকেই 


আনজাম দিতে হবে । কারণ আপনারা যে ওরাসাতুল 
আমিয়া 

আতিকুর রহমান নগরী 

প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট 
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গত ১০ জুলাই যাকাতের শাড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে 


উদ্যোগে বাড়িতে বাড়িতে ইফতার সামগ্রী, চাল, তেল, 


হুড়োহুড়ি ও ধাক্কাধাক্কিতে পদদলিত হয়ে ২৭ জন দুঃস্থ 


লবন, চিড়া, সেমাই পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন | এ 


মানুষের মৃত্যু আরেক ট্রাজেডির জন্ম দিল । নূরানী 


উদ্যোগ প্রশংসনীয় । যাকাত প্রদানে আমরা 


জর্দা ফ্যাক্টরির মালিক ৬শ নারীকে শাড়ি নেওয়ার জন্য 
কার্ড দেন, কিন্তু কয়েক হাজার দরিদ্র মানুষ শাড়ি 
নেওয়ার জন্য ভীড় করেন । ফটক খুলে দিলে প্রচণ্ড 
ভীড়ে ২৭ জনের মৃত্যু হয় । যারা শাড়ি আনতে প্রাণ 


বিত্তশালীদের উৎসাহিত করতে চাই তবে অনাকাজিক্িত 
পরিস্থিতির যাতে উদ্ভব না হয় সেটা সক্রিয় বিবেচনায় 
রাখতে হবে । 


হারিয়েছেন আমরা তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা 


ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও 


করি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি 
সমবেদনা জ্ঞাপন করি । এমনতর ঘটনা নতুন নয় । 


বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। এর সুফল ছিল ব্যাপক । মাত্র 
১৪ বছরে আরবদেশ দরিদ্রতামুক্ত হয়। আমাদের 


প্রায় সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এমন ঘটনা 


দেশেও যাকাতবোর্ড নামক একটি রাষ্ত্রীয় সংস্থা 


ঘটে থাকে । যাকাত দেওয়া শরীয়তের ফরয বিধান । 
যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্রতা বিমোচন হয় | সামাজিক 


রয়েছে । ওখানেও নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাতের টাকা জমা 
হয়। বিভিন্ন খাতে বিতরণ হয়, নানা অনিয়মের 


বৈষম্য দূরীকরণে যাকাত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে । 


অভিযোগও উঠে । আমরা প্রস্তাব করছি ধর্ম মন্ত্রণালয় 


যাকাত যারা দেন আমরা তাদের উদ্যোগকে স্বাগত 


ও দেশের শীর্ষ স্থানীয় মুফতিদের সমন্বয়ে যাকাত ফান্ড 


জানাই । তবে যাকাত দিতে গিয়ে যাতে প্রাণহানি না 


গঠন করা হোক । আহরণ ও বিতরণ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা 


ঘটে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। পরিস্থিতি 


থাকতে হবে । এতে জনগণের আস্থা তৈরি হবে। 


সামাল দিতে নুরানী জর্দা ফ্যাক্টরির মালিকের বাড়তি 


বিত্তশালীগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ফান্ডে যাকাত জমা 


সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ছিল । বাড়ির 


দিতে আগ্রহী হবেন । পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে 


ছোট ফটক খুলে না দিয়ে বৃহত্তর বা খোলামেলা স্থানে 


কোন দরিদ্রব্যক্তিকে যাকাত প্রদানের ব্যবস্থাও চালু 


শাড়ি বিতরণের ব্যবস্থা করা হলে এ দুর্ঘটনা এড়ানো 


থাকবে | বাংলাদেশের বহু হেফযখানা, এতিমখানা, 


যেত । প্রয়োজনে যাকাতদাতা পুলিশের সহায়তা নিতে 


লিল্লাহ বোর্ডিং, অনাথ ও বৃদ্ধাশ্রম যাকাত ও অনুদানের 


পারতেন । আমাদের মনে রাখতে হবে দারিদ্র্যের 


অর্থে পরিচালিত হয় সরকারি সাহায্য ছাড়াই । 


কষাঘাতে মানুষ অসহিষ্ণু হয়ে উঠে । নিয়ম-শৃঙ্খল 
তারা মানতে চায় না। 


বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ 
করে থাকে । এসব প্রতিষ্ঠানের তহবিলে দেশ-বিদেশ 
থেকে যাকাতের টাকা যাতে সহজে জমা হতে পারে 


ংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান কবির রিরোলিং স্টিল 
মিল কর্তৃপক্ষ নিজ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের ৩/৪ বর্গ মাইল- 
ব্যাপী দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের তালিকা করে নিজ 


আগস্ট'১৫ 


সরকারকে সে ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
| আত্তার্তহীদ ৩ 
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সুরা আল-ফাতিহা : বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


[২য় পর্ব] 
বিশ্বশান্তির অলৌকিক দফাসমূহ 
এক. তাওহীদ 
তাওহীদ স্বীকার করা মানুষের ওপর 
আল্লাহ পাকের পাওনা । এর কারণ 
অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা 
বিবেক ও প্রকৃতির দাবি, প্রত্যেক 
মানুষই অনুগ্রহ গ্রহণকারী থেকে 
কৃতজ্ঞতার স্বীকারোক্তি চায়, কিন্তু যদি 
কেউ কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার না করে 
অথবা উল্টো 
অনুগ্রহ 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার চায় যে, তারা তাদের 
জন্ম দিয়ে অত্যন্ত আদরের সাথে 
লালন-পালন করেছেন, শিক্ষক এই 
বলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার চায় যে, তারা 
শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, উত্তম চরিত্র 
এবং দুনিয়ার সবেত্তিম পথের শিক্ষা 
দিয়েছেন, স্বামী এই বলে কৃতজ্ঞতা 
চায় যে, সে স্ত্রীর যাবতীয় ভরণ 
পোষণের ব্যবস্থা করেন, এভাবে 
অন্যান্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেখা যায় 
যে, অনুগ্রহ প্রদানকারী অন্যের নিকট 
থেকে কৃতজ্ঞতার স্বীকারোক্তি চায় । 
যদি মানুষের সামান্য এই অনুগ্রহের 


আগস্ট'১৫ 


জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয় এবং 


পারছে না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা একক 


তা স্বীকার না করাকে অকৃতজ্ঞতা ও 
অমানবিকতা হিসেবে গণ্য করা হয়, 


সত্তা হিসেবে এবং আমরা সবাই তার 
সৃষ্টি হিসেবে তাওহীদ স্বীকার করে 


তবে যেখানে আমাদের গোটা সত্তাটাই 


নিলে বিশ্ববাসীর মধ্যে ভেদাভেদের 


মহান আল্লাহ পাকের একটা দান মাত্র, 


আর অন্য কোন উপায় থাকে না। 


আবার এর প্রতিপালনের জন্য যাবতীয় 


সুতরাং তাওহীদ এমন একটি 


উত্তম উত্তম জিনিস সৃষ্টি করেছেন তিনি 


স্বীকারোক্তি যা জাতিগত, স্থানগত ও 


একাই সেখানে তার অনুগ্রহের 


স্বীকারোক্তি না করার কোন প্রশ্নই 


ভাষাগত সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিয়ে দিয়ে 
গোটা মানবতাকে এক জায়গায় 


আসে না, যদি এতকিছুর পরও কেউ 


পাকের সর্বপ্রথম সুরার সর্বপ্রথম 


তা অস্বীকার করে, তবে এটা চরম ও 


আয়াতে মানব জাতিকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ 


চূড়ান্ত পর্যায়ের নিন্দনীয় অপরাধ যা 


তাওহীদ বিশ্বাসের দাওয়াত দেওয়া 


কোন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। 


হয়েছে। 


আর আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা 
স্বীকারের সবেত্তিম পন্থা হচ্ছে তাওহীদ 


তাওহীদের সম্পর্ক আল্লাহ পাকের 
মহান সত্তার সাথে, তাই তাওহীদ 


এর স্বীকৃতি যা বান্দার কাছে আল্লাহ 
পাকের একান্ত পাওনা । 
মানুষের মধ্যে বর্ণ, গোত্র, ভাষা, চিন্তা- 


বিশ্বাস মানুষকে নিম্নস্তর থেকে সমুচ্চ 
পথ প্রদর্শন করে, শান্তিময় জীবন দান 


চেতনা, পরিবেশ, পানাহার, স্থান ও 
পাত্রভেদে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান 
এবং প্রাকৃতিক এই পার্থক্যের দরুন 


করে । মানুষের জন্য তাওহীদের এই 
মহা গুরুত্বের কারণেই রূহজগতে 
সমস্ত মানুষই তাওহীদ স্বীকার 


গোটা বিশ্ববাসী কখনই একব্রিত হতে 


করেছিল এবং মৃত্যুর পরও এর স্বীকার 
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করবে, কিন্তু পার্থব জগতে শয়তান, 
মনের কামনা-বাসনা ও পরিবেশ 


ইন্দ্রিয় শক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি | এই দুই 


অযৌক্তিক হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এ 


উপাদানের মাধ্যমে মানুষ অনেক 


ধরনের দাবি অজ্ঞতা কিংবা বিদ্বেষ 


পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ 


কিছুই জানতে পারে এবং অনেক 


তাওহীদ অস্বীকার করতে পারে বলে 


কিছুই আবিষ্কার করতে পারে । কিন্তু 


কিংবা শয়তানের প্ররোচনাতেই হতে 
পারে । 


মহান দয়ালু আল্লাহ কুরআন করিমের 


তা সত্তেও এর পরিধি যেহেতু অসীম 


অহীর জ্ঞান লাভের বিষয়টা একান্তই 


সর্বপ্রথম আয়াতের মাধ্যমে তাওহীদের 
কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যাতে মানুষ 
ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে মুক্তির 
দিশা লাভ করতে পারে । 

দুনিয়ার স্থায়ীত্ব ও ধ্বংস তাওহীদ 


নয় বরং সীমিত সেহেতু এর দ্বারা 
মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণ, হালাল 
ও হারাম, করণীয় ও বর্জনীয় নিধরিণ 
করা সম্ভব নয়। অধিকন্ত মানুষের 
বিবেক-বুদ্ধির মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট 


বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল । যত দিন 
পর্যন্ত এই বিশ্বাস কিছু মানুষের অন্তরে 


পার্থক্য, কেউ একটি বিষয়কে ভাল 
মনে করলে অন্য কেউ সেই একই 


অবশিষ্ট থাকবে তত দিন পর্যন্ত দুনিয়া 


জিনিসকে পাপ ও অপরাধ মনে করে, 


ধ্বংস হবে না। কিন্তু যেদিন এই 


তাই জ্ঞান অর্জনের এমন একটি 


বিশ্বাসের চূড়ান্ত পতন ঘটবে সেদিন 
কিয়ামত কায়েম হবে এবং গোটা বিশ্ব 
ধ্বংস হয়ে যাবে । 

তাওহীদ বিশ্বাসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, 
বরং এটা অহীর ওপরই নির্ভরশীল । 
আর পৃথিবীর বুকে যে সব কিতাব 
অহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে সেপগ্তলোর 
মধ্যে একমাত্র কুরআন করীমই 
সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত আছে যেখানে 
একটি অক্ষর, বর্ণ, নুকতা ও জের- 
জবর পর্যন্তও পরিবর্তিত হয় নি, আর 
অন্যদিকে অন্যান্য কিতাবগুলো হয়ত 
মানুষের হাতে বিকৃত হয়েছে নতুবা 
সেগুলোর আসমানী কিতাব হওয়ার 
ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য কোন দলিল 
প্রমাণ অবশিষ্ট নেই বলে তাওহীদের 
কেবল সেই ব্যাখ্যা-বিশ্েষণই 
গ্রহণযোগ্য যা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ 
পরিবেশন করেছে, তা ছাড়া অন্য 
কোন কিতাব বা ব্যক্তির প্রদত্ত ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই 
আসেনা । 


দুই. নবুওয়াত ও রিসালাত 
মানুষের সত্তার মধ্যে জ্ঞান অর্জনের 
সর্বমোট দুটি উপাদান রয়েছে । যথা- 


আগস্ট'১৫ 


উপাদানের প্রয়োজন রয়েছে যা গোটা 
বিশ্ববাসীর জন্য একই ধরনের করণীয় 
ও বর্জণীয় নিধধরিণ করে, সকলের জন্য 
উপকারি ও ক্ষতিকর বিষয়াদির সীমা 
নিরধধরিণ করে, হালাল ও হারাম এবং 
কল্যাণ ও অকল্যাণের সমাধান করে, 
তাই এ উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ রব্বুল 
আলামীন মানুষের ওপর একান্ত 
দয়াপরবশ হয়ে তাদের মধ্য থেকে 
কতিপয় বান্দাদের নিবাঁচিত করে 
তাদের ওপর অহীর জ্ঞান নাযিল 
করেছেন যা পার্থিব জীবনে সফল 
হওয়ার একটি অলৌকিক দর্শন, যাতে 
মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে 
আন্তজাতিক জীবন পর্যস্ত ছোট-বড় 
সমস্ত সমস্যার সবেত্তিম সমাধান 
দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় কোন 
বিষয়ই এই সমাধানের বাইরে নেই । 
অহীর জীবনধারা গ্রহণ করে দুনিয়াতে 
ব্যর্থ হওয়ার কোন সুযোগ নেই আর 
পরকালে সফল হওয়াতো এর ওপরই 
নির্ভরশীল | অহীর বিধানসমূহ যেহেতু 
মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে নাধিল 


আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহের ওপর 
নির্ভরশীল, যেখানে কারো ইচ্ছা বা 
অনিচ্ছার কোন স্থান নেই । যাদের 
ওপর এই অহী নাষিল হয়, তাদেরকে 
নবী ও রাসুল এবং তাদের এই 
মযদাকে নবুওয়ত ও রিসালাত বলা 
হয়। তবে নবুওয়ত ও রিসালাতের 
এই ধারাও নবী করীম (সা.)-এর 
মাধ্যমে সমাপ্ত ও পরিপূর্ণ হয়ে 
গিয়েছে, তার পর অন্য কারো ওপর 
অহী নাধিল হবে না বলে স্বয়ং আল্লাহ 
পাক নিজেই কুরআন করিমে ঘোষণা 
দিয়েছেন, তাই যে কেউ এ ধরনের 
দাবি করবে, সে মিথ্যক ও দাজ্জাল 
বলে আখ্যায়িত হবে । 

দুনিয়াতে অহীর জ্ঞান মানব জীবনে 
যতটুকু বাস্তবায়িত হবে, ততটুকুই 
মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার চাদরে 
আবৃত থাকবে আর যতই অহীর বিধান 
থেকে দূরে সরবে এবং মনগড়া 
বিধানের অনুসরণ করবে, মানুষ তত 
বেশি বিশৃভ্খলা ও অস্থিরতার শিকার 
হবে, শান্তি ও নিরাপত্তা দূরিভূত হবে 
এবং মানুষ শান্তির খোজে আত্মহত্যার 
মতো অশান্তময় কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে 
পড়বে । কিন্তু একথা চিরসত্য যে, 
অহীর বিধান ব্যতীত অন্য কোন 
আইন, বিধান বা দর্শনে শান্তি বলতে 
কিছু নেই। এ কারণে মহান আল্লাহ 
রববুল আলামীন দিপ্বিদিক হাবুডুবু 
খাওয়া মানুষকে শান্তির পথনির্দেশ 


করা হয়েছে, যার প্রতিটি বিধান মানব 


করার জন্যই তাওহীদের পর দ্বিতীয় 


প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল 
এবং সর্বকালে প্রযোজ্য, সেহেতু এর 
কোন বিধান কোন যুগে অচল বা 


স্তরে রিসালাত ও নবুওয়তের কথা 
উন্লেখ করেছেন । 
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তিন. আখেরাত 

মানুষের দুনিয়াবী জীবন অতিষ্ষল্প, 
কেউ এখানে চিরকাল বেঁচে থাকে না 
এবং কেউই মৃত্যুর থাবা থেকে রেহাই 
পায় না। কিন্তু মৃত্যুর সাথে সাথেই কি 


সমগ্র বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা- 
দীক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতি, তথ্য প্রযুক্তি ও 
যোগাযোগ যে পুরো একটি অদেখা 


এবং যেহেতু এই বিশ্বাস স্থান, কাল, 
বর্ণ, গোত্র, ধনী, গরীব, শাসক ও 
প্রজার মাঝে কোন ধরনের ভেদাভেদ 


জগৎ অর্থাৎ ইন্টারনেটের মধ্যে ঢুকিয়ে 


করে না, সেহেতু এই বিশ্বাস গোটা 


ফেলা যেতে পারে তা ইন্টারনেট 


মানুষের অধ্যায় শেষ হয়ে যায় নাকি 


আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ ধারণাও করতে 


মৃত্যুর পরও তা বাকি থাকে এবং অন্য 
আরেকটি জীবনের সূচনা হয়, এ 


পারেনি, গোটা দুনিয়ার উন্নতি ও 
অগ্রগতি যে বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল 


ব্যাপারে একটি মনগড়া ধারণা হল, 
মৃত্যুই মানুষের শেষ অধ্যায় এবং 
এরপর সে চিরকালের জন্য নিঃশেষ 


তা সম্পর্কে মানুষ আগে জানত না, 
এসব জিনিস আবিষ্কারের পরে মানুষ 
সেগুলোকে মানতে বাধ্য হয়েছে। 


হয়ে যায়, তাই অন্য কোন জীবনের 
আশায় বর্তমান জীবনের আনন্দ-উল্লাস 
থেকে বিরত থাকার কোন মানে হয় 


অনুরূপভাবে পরকালীন জীবনের 
কথাও প্রত্যেক মানুষ নিশ্চিতভাবে 
কেবল মৃত্যুর মুহূর্তেই জানতে পারে, 


না। কিন্তু এই ধারণার পেছনে কোন 


কিন্তু যেহেতু এই মুহূর্তে তার বিশ্বাস 


ধরনের উপযুক্ত দলিল বা যুক্তি বলতে 
কিছু নেই । বেশির চেয়ে বেশি এটাই 


আন্নীহ পাকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, 
সে তখন অপারগ হয়েই এর ওপর 


বলা যায় যে, মৃত্যুর পরবর্তাঁ অধ্যায় 


বিশ্বাস করছে, সেহেতু এই বিশ্বাস 


সম্পর্কে আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তি ও 


তাকে কোন সুবিধা দেবে না, বরং সে 


বিবেক-বুদ্ধি কোন কাজ করে না বলেই 


দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে 


আমাদের কোন কিছু বলতে পারে না। 


বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে ক্ষতির মাত্রা 


কিন্তু শুধু এতটুকুতে মৃত্যুর পরবর্তী 


দুনিয়াতে পার্থিব জীবন পর্যন্ত সীমিত 


অধ্যায়কে অস্বীকার করার কোন 
সুযোগ নেই । কেননা, মানুষ এই 
জগতেও অনেক কিছু জানত না যা 


হলেও আখেরাতে তা অফুরন্ত ও 


মানব জাতিকে এক কাতারে দীড় 
করানোর সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। 
তবে যদি কেউ শয়তানের প্ররোচনা ও 
মনের কামনা-বাসনায় প্রভাবিত হয়ে 
এই বিশ্বাস প্রত্যাখান করে, তাহলে 
তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে 
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিত। 
দুনিয়াতে সে অঢেল সম্পদের মালিক 
হয়েও অশান্তি ও অসুখী থাকবে আর 
পরকালের অসীম শাস্তি তো তার জন্য 
অপেক্ষা করছেই। 


চার. ইবাদত 

তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত এর 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর এই পর্যাঁয়ে 
দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষ কিভাবে 
সফল হতে পারে এবং কিভাবে সে 
আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করে 
শান্তিময় জীবন উপহার পেতে পারে 


অসীম হবে । যদি মানুষের কাছে আগে 


তা উল্লেখ করা হচ্ছে । 


থেকেই সেই জীবনের নিশ্চিত ধারণা 


পরবতী যুগে আবিষ্কৃত হওয়ার পর 
মানুষ মানতে বাধ্য হয়েছে। যেমন, 
মাটির নিচে প্রচুর খনিজ সম্পদ রয়েছে 


আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ 


না থাকে, তাহলে সে বাঁচবে কিভাবে 


মানব জাতির সবচেয়ে বড় সম্মাননা, 


এবং কিভাবে সে পরকালীন জীবনে 
সফল হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে? এ 


যার উপর অন্য কোন সম্মানের 
কল্পনাও করা যায় না। বর্তমানে 


মানুষ আগে তা জানত না, সমুদ্রের 


কারণে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন 


গভীরে যে আগ্নেয়গিরি রয়েছে মানুষ 
আগে তা জানত না, মানুষ যে পৃথিবীর 
সীমা ছাড়িয়ে অন্য গ্রহ, উপগ্রহেও 


মানুষের ওপর অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে 


অধিকাংশ মানুষ প্রাচুর্য লাভ এবং 
বিভিনন ধরনের পুরক্কার জিতে 


তৃতীয় স্তরে পরকালীন জীবনের কথা 


দুনিয়াবাসীর সামনে সম্মানিত হওয়ার 


সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করে দিয়েছেন, 


যেতে পারে তা মানুষের ধারণায়ও ছিল 
না, টেলিফোন বা মোবাইল উদ্ভাবনের 


যাতে মানুষ পরকালীন জীবনের 


চেষ্টা করে, কিন্তু এই সম্মান ক্ষণস্থায়ী 
এবং পরকালীন জীবনে তা বিন্দু 


ব্যাপারে কোন ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দে না 


পূর্বে মানুষ যে হাজার কিলোমিটার 
দূরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় 


পড়ে এবং তাকে যে সেখানে তার 
দুনিয়াবী প্রতিটি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে 


কথা বলতে পারবে তারও ধারণা ছিল 
না, অসংখ্য বই পুস্তক ও লক্ষ কোটি 


জবাবদিহি করতে হবে সে ব্যাপারে 
কোন ধরনের অস্পষ্টতা না থাকে | 


পরিমাণও কাজে আসবে না, বরং উল্টা 
এর ওপর জবাবদিহিই করতে হবে 
পক্ষান্তরে আল্লাহ পাকের ইবাদত করে 
মানুষ যে সম্মাননা লাভ করবে তা 
চিরকাল বাকি থাকবে এবং কোন 


তথ্যাদি যে ক্ষুদ্র একটি মেমোরি কার্ড 


তাওহীদ ও রিসালাতের পর আখেরাত 


অবস্থাতেই তা ব্যর্থ যাবে না । 


বা হার্ডডিস্কের মধ্যে সংরক্ষণ করা 


বিশ্বাসই মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে 


দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ পাকের 


যেতে পারে তা মানুষ আগে জানত না, 
আগস্ট*১৫ 


সুন্দর ও শান্তিময় জীবন দান করে 


সন্তুষ্টি ও নৈকট্য পাওয়ার ইচ্ছে 
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থাকলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তীর 


আযাবের মুখোমুখি হতে হবে। 


ইবাদত ও আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করতে 
হবে, তা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে 


পক্ষান্তরে আল্লাহ পাকের দাসত্্‌ 


কানুন প্রতিবন্ধক হয়, কোন সময় 


স্বীকার করে তার নির্দেশ অনুযায়ী 


আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ 
করা সম্ভব নয়। মানুষ দুনিয়াতে 
শয়তানের, নফস ও মনের, বন্ধুর 
কিংবা ক্ষমতাশীলদের কিংবা আল্লাহ 
পাকের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ী 
করে থাকে, এর বাইরে মানুষের কোন 
কাজ নেই। মানুষ যতই স্বাধীনতার 
দাবি করুক, প্রকৃতপক্ষে সে উপর্যুক্ত 
কারো দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ এবং 
তার দাবি অজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু 
নয়। 

শয়তানেরও সৃষ্টি নয়, মানুষ নফস ও 
মনেরও সৃষ্টি নয়, মানুষ কেবল আল্লাহ 
পাকেরই সৃষ্টি, তাই মহান অরষ্টাকে বাদ 
রেখে নিজের মতো অন্য মানুষের বা 
নিজ থেকেও নিয়তর শয়তান ও 
নফসের অনুসরণ করা এবং এদের 
দাসত্ব স্বীকার করা কোন বুদ্ধিমানের 
কাজ নয়। সুতরাং দুনিয়াতে যেহেতু 
কারো না কারো দাসত্ব ও অনুসরণ 
ইবাদত ও দাসত্ব স্বীকার করাই 
সবচেয়ে উত্তম ও যুক্তিসঙ্গত | আল্লাহ 
মুক্তি ও স্বাধীনতা, তাদের একক 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সন্তুষ্টির 
ফিকির করতে হয় না এবং অন্য কারো 
ভয়ও তাদের নত করতে পারে না, 
পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাকের দাসত্ব 
স্বীকার করে না, তাদের গোটা জীবনটা 
অসংখ্য সৃষ্টির তোষামোদ ও মনজয় 
করতে করতে চলে যায় এবং কোন 
পায়েই এই দাসত্ব খতম হয় না, 
ফলে তাদের দুনিয়াতেও অস্থির ও 
অশান্ত জীবন কাটাতে হয় এবং 
পরকালেও অত্যন্ত কঠিন ও ভয়ঙ্কর 


আগস্ট'১৫ 


জীবন পরিচালনাকারীরা দুনিয়াতেও 
অস্থিরতামুক্ত থাকে এবং পরকালেও 
উচু মযাদা ও অকল্পনীয় সুখের নিবাসে 
অবস্থান করবে যেখানে কোন ধরনের 
কষ্ট ও পেরেশানি তাদের স্পর্শ করতে 
পারবে না। 

ইসলামে ইবাদত ও দাসত্বের পরিধি 
শুধু নামায দুআ পর্যন্ত সীমিত নয়, বরং 
আর্থিক লেনদেন, সামাজিক যোগাযোগ 
ও নৈতিকতা সবই ইবাদতের 
অন্তর্ভুক্ত । জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র চাই 
তা প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, 
ছোট হোক কিংবা বড় সর্বক্ষেত্রে 
আল্লাহ পাকের আনুগত্য প্রতিষ্ঠার 
নামই হল প্রকৃত ইবাদত | মানব 
জীবনের কোন অংশই এই ইবাদত ও 
ক্ষেত্রেও আল্লাহ পাকের আনুগত্য 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে অন্যথায় বিপদগ্রস্ত 
হওয়া অনিবার্ষ । যেহেতু আল্লাহ 
পাকের ইবাদত ও আনুগত্য হল 
পরকালের ফসল এবং সুখের মাধ্যম 
যেটি ব্যতীত আর কোন কিছুই কাজে 
আসবে না, সেহেতু এই ফসল যাতে 
কোন ভাবে নষ্ট না হয় চতুর্থ স্তরে 
স্পষ্টভাবে তাই আল্লাহ পাকের 
ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । 


পাচ. দুআ ও ইস্তিয়ানত 


নিজের কোন চাওয়া ও পাওয়া আড়াল 
অসুস্থতা, বিভিন্ন ধরনের পেরেশানি, 
অশান্তি ও অস্থিরতা বাধা হয় এবং 
এসব বাধা ছোট-বড় এবং প্রকাশ্য ও 
অপ্রকাশ্যও হতে পারে, তাই এমন 
একটি অলৌকিক উপকরণের প্রয়োজন 
রয়েছে যা মানব জীবনে ইবাদত 
প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমস্ত বাধা 
প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারে, যেখানে 
অসম্ভব ও অক্ষমতা বলতে কিছু নেই, 
সেই সমাধান যেহেতু কোন মানব, 
জিন কিংবা কোন ফেরেশতা কারোই 
দ্বারা সম্ভব নয়, সেহেতু মহান আল্লাহ 
রব্বুল আলামীন অত্যন্ত দয়াপরবশ 
হয়ে এই স্তরে দুআ ও ইস্তেয়ানতের 
সন্ধান দিয়েছেন যাতে মানুষ অনায়াসে 
আল্লাহ পাকের কাছে দুআ করে নিজের 
সমস্ত প্রয়োজন পুরণ করতে পারেন 
এবং ইবাদত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমস্ত 
বাধাগুলো দূর করতে পারেন । 

দুআর জন্য কোন সময়, অবস্থা, স্থান 
কিংবা কোন শব্দ নির্দিষ্ট নেই, ধনীদের 
দুআ কবুল হবে গরীবের নয় এবং 
অলীদের দুআ কবুল হবে পাপীদের 
নয় এমন কোন নিয়মও দুআর মধ্যে 
নেই, বরং আল্লাহ তায়ালা সকলের 
দুআ ও ডাক কবুল করেন । 

মানুষ যেহেতু সর্বদা বস্তর প্রতি 


জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের 


দৃষ্টিপাত করে, বস্তু থেকে উপকার 


ইবাদত ও আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করতে 
গেলে অনেকগুলো বাধা ও 
প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে, 
যেমন- কোন সময় নিজ পরিবার ও 
আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ হতে বাধা 
আসে, কোন সময় সমাজ প্রতিকূল 
হয়, কোন সময় রাষ্ট্রযন্ত্র বিরোধী হয়ে 


ভোগ করে, পার্থিব জীবনে বাঁচার 
উপায় হিসেবে বস্তর মাধ্যমে বাহ্যিক 
কাজগুলো সমাধান করে, সেহেতু 
সমস্যা ও জটিলতা নিরসন এবং 
রোগ-ব্যাধি ও মুসিবতের সময়ও 
বস্তকে মূল সমাধান দাতা মনে করতে 
পারে বিধায় আল্লাহ তায়ালা তার 
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অশেষ রহমতে দুআর মাধ্যমে তার 
কাছে সহযোগিতা চাওয়ার এই কৌশল 
শিক্ষা দিয়েছেন | ফিতনার যুগে নিজের 
ঈমান ও আমল সংরক্ষণের এটাই 
সবেত্তিম পন্থা । দুআর প্রভাব ও 
পাওনা সম্পর্কে নবীজীর বাণী পড়ন। 
হাদীসে পাকে বর্ণিত, নবী করীম সো.) 
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এ 
“যখন কোন বান্দা এমন কোন দুআ 
করে যাতে কোন গুনাহ বা আত্মীয়তার 
বন্ধন সংক্রান্ত বিষয় থাকে না, তখন 
আল্লাহ তায়ালা এর পরিবর্তে তাকে 
নিম়োক্ত তিনটি বিষয় থেকে যে কোন 
একটি দান করেন । যথা- এক. হয়ত 
তার দুআর প্রতিফল তাকে দুনিয়াতে 
দিয়ে দেয়া হয়। দুই. নয়ত তার জন্য 
রাখা হয় । তিন. কিংবা দুআর ফলে 
তার ওপর থেকে অন্য কোন বালা- 
মুসিবত তুলে নেওয়া হয়।' একথা 
শুনে সাহাবীগণ আরজ করলেন, 
তাহলে তো ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! 
আমাদের বেশি বেশি দুআ করা 
উত্তরে নবীজি বললেন, 
“আল্লাহ পাক তার চেয়েও বেশি 
দানশীল ।”১ 


হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) একটি 
হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেন, 


০40০৯5488৮6, 


আগস্ট'১৫ 
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(2 
“হে আমার বান্দারা! যদি শুরু থেকে 
শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষ ও জিন মিলে 
আমার কাছে প্রার্থনা করে এবং আমি 
প্রত্যেকের চাওয়া প্রদান করি, তবে 
তাতেও আমার ভান্ডারের মধ্যে কোন 
কমতি হবে না, যেমনিভাবে একটা সুই 
মহাসাগরে প্রবেশ করলে সাগরের 
পানিতে কোন হাস হয় না 
অন্য হাদীসে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
এত 5- ৩১9৬ 
“তোমাদের কারো দুআ কবুল করা হয় 
না যখন সে তাড়াহুড়া করে এবং বলে 
যে, আমি তো দুআ করেছি কিন্ত তা 
কবুল হয়নি ৷” 
এভাবে নিরাশ হয়ে সে দুআ করা 
ছেড়ে দেয় এবং পরিণতিতে আল্লাহ 
তায়ালাও তার দুআ কবুল করেন না 
অথচ বান্দা যদি নিরাশ না হয়ে দুআ 
করতে থাকে, তার দুআ অবশ্যই 
আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন | যেমনটা 
উপর্যুক্ত হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে । 
অন্য হাদীসে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
3 38৮ ১ কব 31 90580 8 ২ 
কিনা 
“দুআ ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে 
তাকদীর পরিবর্তিত হয় না এবং 
সৎকাজ ও নেক আমল ব্যতীত অন্য 


কোন কারণে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পায় 
নাঃ 


নবীজী আরও ইরশাদ করেন, 


4১310354556 ৭58) 


.55305 41555 (45 
'দুআ ফায়দা পৌছায় যা নাধিল হয়েছে 
এবং যা নাধিল হয়নি তা থেকেও । 
সুতরাং হে আন্মাহর বান্দারা! তোমরা 
দুআকে অত্যাবশ্যক করে নাও 1 
নবীজী (সা.) আরো ইরশাদ করেন, 


4014০. 544 ₹ রিনি 
5914-15-55 2 1 এন 01555 05) 


(5050 এ9%। ১৪৩1$ ৮,৮৪0 
“যে ব্যক্তি কষ্ট ও কঠিন সময়ে তার 
দুআ কবুল হওয়াকে পছন্দ করে, তার 
জন্য উচিত সে যেন কষ্ট ও স্বাভাবিক 
সর্বাবস্থায় বেশি বেশি দুআ করে |” 


১ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১৭, পৃ. ২১৩-২১৪, হাদীস: ১১১৩৩, 
হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত 

২ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৯৯৪, হাদীস: ২৫৭৭ 

+ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০৯৫, হাদীস: ২৭৩৫, হযরত আবু 
হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত 


: 
ু 


খ. ৫, পৃ. ৫৫২, হাদীস: ৩৫৪৮, হযরত 
আবদুল্াহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
৬ আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর _ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. €&, পৃ. ৪৬২, হাদীস: ৩৩৮২, হযরত 
আবু হুরায়রা রোষি.) থেকে বর্ণিত 


স।ম।কা।লী।ন 


ইসলামকে 
এতো ভয় 
কেন? 


আবদুল হালীম খা 


আমাদের দেশে অসংখ্য সমস্যার মধ্যে 


১8919, 
51 রর80010170108 


0ভাভা01073 
৬ আভঞন। ০50]117॥071১/ 


উপাসনা সর্বস্ব ধর্ম নয়, ইসলাম একটি 


নেতৃস্থানীয় কিছু লোকের ইসলাম 
সম্পর্কে নিরুদ্ধিতাই বড় এবং প্রধান 


সার্বজনীন কালজয়ী পূর্ণাঙ্গ 
ভারসাম্যপূর্ণ একমাত্র জীবন ব্যবস্থার 


সমস্যা হয়ে দীড়িয়েছে বর্তমানে । 


নাম, যা শুধু ম য-রোযা, হজ-ঘ কাত 


তারা নিজকে মুসলমান বলে দাবি 


ও গরু খাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । 


করেন । অথচ বিশ্বাস কাজ ও আচরণ 


ইসলামের সার্বজনীনতা সম্পর্কে মহান 


মুসলমানের মতো নয় | তাদের বিশ্বাস 
ও কাজ নিয়ে প্রশ্ন করলে ভীষণ রেগে 
যান | বলেন, আমরা মুসলমান নামায 
খাই । 

তারা জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই 
কুরআনের বিধিবিধান মেনে তো 
চলেনই না, বরং কুরআনের বিধান 
সমাজ থেকে উৎখাত করে দেওয়ার 
নানা রকম ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছেন | যে 
কালেমা পড়ে তারা মুসলমান হয়েছেন 
তারা তার অর্থ ও জানেন না । তারা 
এতোটাই মূর্খ যে পবিত্র কুরআন 
অবিশ্বাস ও তার বিরোধীতা করলে যে 
মুসলমান থাকা যায় না তাও জানেন 
না। অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে তাদের 
সামান্য জ্ঞানও নেই । তারা শুধু নামেই 
মুসলমান | তারা মনে করেন মাঝে 
মধ্যে নামায পড়লে, বছরে রমজান 
মাসে রোযা, জীবনে একবার হজ 
পালন ও গরু খেলেই মুসলমান হওয়া 
যায় । 

তারা জানেন না মহান আল্লাহ প্রদত্ত 
ইসলাম শুধুমাত্র আচার অনুষ্ঠান ও কিছু 


আন্নাহ তায়ালা বলেন, 
3০ পি 2৩৫েঠি ৫১ পপ 217 ৮5৮5 
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গ5 ৫৪284) ৫৪ প৫ 


“আজ আমি তোমাদের জন্যে 
তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম 
আর তোমাদের ওপর আমার 
(প্রতিশ্রুত) নেয়ামত ও আমি পূর্ণ করে 
দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবনব্যবস্থা 
হিসেবে আমি ইসলামকে দান করে 
সন্তুষ্ট হলাম ।' 


সুতরাং একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, 
ইসলামী অনুশাসন মানুষের জন্ম থেকে 
কবর পর্যন্ত জীবনের সকল দিক ও 
বিভাগে বিস্তৃত, যা মুসলিম দাবিদার 
সকল নর-নারী মানতে বাধ্য | আল্লাহ 
তায়ালা বলেন, 


৪৮৫১1 ০৮ 0৫ 71€%5 »৯৮৮৪& 


86০০ 2৮ ৫৯৫৩1 52540 54 
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5০-5884652/ 2481০5০2১৯০ 
“যখন আল্লাহ ও তার রাসূল কোনো 
ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন 


তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর এ 
অধিকার নেই যে, তারা সে বিষয়ে 
কোনো ধরনের ভিন্নমত পোষণ 
করবে ।২ 


পবিত্র কুরআন-হাদীস দ্বারা একথা 
অকাট্য দলীলসহ প্রমাণিত যে, 
কালেমায় বিশ্বাসী কোনো মুসলিম তার 
জীবনের একটি খপ্তিত অংশে কোনো 
রকম দায়সারা গোছের নামায রোযা 
ইত্যাদি আদায় করে ধর্ম পালনের 
ভনিতা করবে, আর জীবনের বিস্তীর্ণ 
অঙ্গনে তথা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, 
রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, 
শ্রমনীতি, আইন ও বিচার এবং 
অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে তা অমান্য করে 
ধর্মহীন জীবনযাপন করবে, এ ধরনের 
বিন্দুমাত্র অধিকার কোনো মুসলমানকে 
দেওয়া হয়নি । 

সমাজতন্ত্রী কমিউনিস্ট, সেক্যুলারিস্ট 
ও নাস্তিকরা বলে থাকেন, যার ধর্ম 
তার কাছে রাষ্ট্রের কি বলার আছে। 
ইসলাম সেকেলে আধুনিক যুগে অচল, 
১৪শ বছরের পুরনো সভ্যতা বর্তমান 
বিজ্ঞানের যুগে চলতে পারে না ইত্যাদি 
ঢালাও মন্তব্য করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর 
অপচেষ্টায় লিপ্ত। আর এ ধরনের 
বিষাক্ত অপপ্রচারে নতুন প্রজন্ম 
অতিসহজেই ইসলামবিদ্বেষীদের খঙ্সড়ে 
পড়ে যায় । কারণ বর্তমানে ইসলামকে 
জানার বুঝার কোনো পাঠ্য পুস্তকই 


আগস্ট'১৫ 77700 আত্তর্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেই । আছে 
শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার । 
মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 
৪৫৮৮8 এ) 
“এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না যে 
তুমি মুসলিম নও অর্থাৎ মুসলিম না 
হয়ে মৃত্যুবরণ করো না ।” 
মুসলমানদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত 
ইসলামকে মেনে চলার নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে। এমন কি মৃত্যুর পরের 
জগতে প্রবেশ মাত্র যে তিনটি প্রশ্ন করা 
হবে, তার একটি হচ্ছে, তোমার দীন 
কি ছিলো? 
যারা জীবিতাবস্থায় ইসলামের সঠিক 
অনুসারী ছিল, তারাই এ প্রশ্নের জবাব 
দিতে পারবে । আর যারা মৌখিকভাবে 
মুসলমান ছিল কাজে-কর্মে আদর্শে 
রাজনীতিতে অর্থনীতিতে মানুষের 
তৈরি করা মতবাদের আলোকে জীবন 
ইসলামের বিরোধিতা করেছে, বলেছে 
ইসলাম হলো সেকেলে ধর্ম, এটা এ 
যুগে চলতে পারে না এবং ইসলামকে 
উৎখাত করার চেষ্টা করেছে সেই সব 
ইসলাম বিরোধী সেই প্রশ্নের জবাব 
দিতে পারবে না । 
মুসলমান যখন মারা যায় তখন 
ইসলামের নিয়মানুসারে মৃতদেহ কবরে 
নামিয়ে বলা হয়: 


(ভি | ০৬০ নত রড 401 (2) 
“আল্লাহর নাম এবং রাসূল (সা.)-এর 
সুন্নাতের উপর তোমাকে রাখলাম 1 


হচ্ছে"_এর চেয়ে বড় মিথ্যা কথা, 


একজন খ্রিস্টান যখন যিশুধিস্টকে 


ধোকা, প্রতারণা ও প্রহসন আল্লাহ- 
রাসুলের সাথে আর কি হতে পারে? 


ত্রাণকর্তা প্রভু বলে বিশ্বাস করে, গলায় 
ক্রুশ ঝুলায়, ত্রিত্বাদ ও বাইবেল 


ইসলাম সম্পর্কে সকলকে স্মরণ 
রাখতে হবে যে, ইসলাম কোনো 
সংকীর্ণ, অনুদার ধর্মমতের নাম নয় । 
ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দলমত, নারী 


বিশ্বাস করে, মুখে যিশুর নাম উচ্চারণ 
করে প্রতি রোববারে গির্জায় প্রার্থনা 
করেন, আমেরিকার নির্বাচিত 
প্রেসিডেন্ট যখন বাইবেল স্পর্শ করে 
প্রেসিডেন্টের শপথ নেন এবং তাদের 


পুরুষ, দুর্বল-সবল, শিশু-কিশোর, 


প্রতি ডলারে যখন ছাপার অক্ষরে 


তরুণ-যুবক, পৌটু-বৃদ্ধ, কৃষক-শ্রমিক 
মেহনতি জনতা তথা সকল শ্রেণি- 


লেখেন, 117 0090 ৮৮০ 1005 তখন 
তারা কি ধর্মনিরপেক্ষ থাকেন? 


পেশার মানুষের জন্য শান্তির একমাত্র 
শেষ আশ্রয়স্থল । 


তাহলে আমাদের সংবিধানের শুরুতে 


যারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী তারা 


বাক্যটি থাকে না কেন? থাকলে দোষ 


নিঃসন্দেহে নিজকে প্রতারিত করছেন । 


কি? শিক্ষাবোর্ডের সার্টিফিকেট থেকে 


কারণ ধর্মে বিশ্বাসী কোনো মানুষ 


ইকরা বিসমি রব্বিকাল্লামী খালাক' 


কখনোই ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ হতে 


কুরআনের এ আয়াতটি বাদ পড়ে 


পারে না । ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমান 


কেন? কাজী নজরুল ইসলাম 


তো দূরের কথা, অন্য কোনো ধর্মের 
অনুসারী ও নিরপেক্ষ হতে পারে না । 
একজন হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষ যখন 


কলেজের নাম থেকে ইসলাম" শব্দ 
বাদ দিয়ে জাতীয় কবির নামকে খগ্তিত 
করে কাজী নজরুল কলেজ রাখা হলো 


পরনে ধুতী, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, 


কেন? ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট 


গায়ে নামাবলি ও পৈতা জড়িয়ে, 


কলেজ থেকে ইসলামিক" শব্দ বাদ 


মাথায় টিকি, সিঁথিতে সিঁদুর ও হাতে 


দিয়ে কলেজটি চরিত্র ধ্বংস করা হলো 


শাখা পরেন, পুজা করেন এবং প্রত্যেহ 


কেন? “সলিমুল্লাহ মুসলিম হল" থেকে 
“মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হলো 


নৈবদ্য নিবেদন করেন, তখন কি তিনি 
ধর্মনিরপেক্ষ থাকেন? 

একজন শিখ যখন গুরু নানকের 
অনুসারী হয়ে দাড়ি না কেটে মাথায় 
পাগড়ি পরেন এবং গুরুদুয়ারায় গিয়ে 


কেন? 

ইহুদি-ধ্িস্টানরা 9০৫-এ বিশ্বাস করে 
এবং সেই বিশ্বাসকে শুধু মনে-প্রাণেই 
রাখে না তাকে বিশ্বজনতার কাছে তুলে 
ধরার জন্যে ডলারে ছেপে বুক পকেটে 


ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেন, তখন কি 
তিনি ধর্ম-নিরপেক্ষ থাকেন? 


তুলে রাখে হাতে হাতে হাটবাজারে 
ব্যাংকে ব্যবসা-বাণিজ্যে ছড়িয়ে দিতে 


কথা হলো জীবিত থাকাকালে যে ব্যক্তি 


একজন বৌদ্ধ যখন গৌতম বুদ্ধে 


কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপন করে নি 
বরং সারাজীবন কুরআনের বিরোধিতা 
মানেনি, বরং তার আদর্শে বিরোধিতা 
করেছে । সেই লোকের মৃতদেহ কবরে 
নামিয়ে বলা হচ্ছে, “তোমাকে আল্লাহর 
নামে রাসূলের আদর্শের ওপর রাখা 


“অহিংসা পরম ধর্ম ও “জীবহত্যা 


লজ্জাবোধ করে না। বরং গৌরববোধ 
করে । আমরা কেমন মুসলমানকে 


মহাপাপ” নীতি বিশ্বাসী হয়ে গেরুয়া 


ইসলাম, মুসলিম শব্দ কয়টি দেখলে 


বসন পরিধান করে আত্মার মহানির্বাণ 


আমাদের চোখ টাটায় ও কলিজায় ঘা 


লাভের জন্য কৃচ্ছ্ব সাধনা করেন, 


লাগে, যন্ত্রণাবোধ করি? দেশের সকল 


বোধিবৃক্ষকে পবিত্র জ্ঞান করে 
প্যাগোডায় যান, তখন কি তিনি 
ধর্মনিরপেক্ষ থাকেন? 


স্থান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল স্তর 
এবং পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলাম মুছে 
ফেলার যড়যন্ত্র করছি! 
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ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান চালু করার দাবি 
যারা করছেন তারা দেশ থেকে 
ইসলামী মূল্যবোধ বিদায় করে দেশের 
সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমান জনগোষ্ঠীকে 
আদর্শহীন হতে বাধ্য করার ড়যন্ত্ 
করছেন । এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই ধর্মহীনতা | 
এখন আমাদের কথা হলো, দেশের 
শতকরা ৯৫ জন মানুষ ধর্মপ্রাণ 
মুসলমান, ইসলাম যাদের ঈমান 
আকিদায় শিকড় গেড়ে রয়েছে, 
ইসলাম যাদের নিঃশ্বাসে বিশ্বাসে 
আশায়-ভাষায় রক্তে-মাংসে হাড়ে- 
মজ্জায় মিশে রয়েছে যুগযুগ-কাল ধরে, 
জোর করে কি তাদের মন-প্রাণ থেকে 
ইসলাম মুছে ফেলা সম্ভব হবে? 

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্িস্টান-শিখরা নিজ নিজ 
ধর্ম ও ধর্মীয় এতিহ্য ধারণ করতে 
লজ্জাবোধ করে না, ক্ষতি ও উন্নতি 
পথে বাধা মনে করে না, বরং 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

*লেখা 4১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

গআত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 


গৌরববোধ করে, সেখানে তথাকথিত 
কিছু পরজীবী পরগাছা শ্রেণির নামধারী 
মুসলমানদের ইসলামের নাম শুনলে 
তাদের আতে ঘা লাগে কেন? 
ইসলামকে এতো ভয় কেন? 
8252 2515-28955 4819882০538 
93285 25 
“তারা আল্লাহর নূর (ফুঁৎকারে) নিভিয়ে 
দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে 
পূর্ণরূপে উত্তাসিত করবেন, যদিও 
কাফেররা তা অপছন্দ করে 1 


লেখক: কবি, ইসলামি চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী 


* আল-কুরআন, সুরা ভাল-মায়িদা, ৫:৩ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-আহযাব, ৩৩:৩৬ 
আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:১০২ 
১». আবু দাউদ, আস-স্নান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ২১৪, হাদীস: ৩২১৩ 

« আল-কুরআন, সরা আস-সাফ, ৬১:৮ 


করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সনানূল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রনথ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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প্রাক কথন 
জনশ্রুতি আছে যে, বিশিষ্ট স্প্যানিশ 
নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস 


(017151001721 00910100009) ১৪৯২ 
খিস্টাব্দে সর্বপ্রথম আমেরিকায় 
পৌছেন । তিনিই নাকি আমেরিকার 
আবিষ্কারক | সত্যিই কি তাই? কে 
সর্বপ্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করেন? 
এই জটিল ও কঠিন প্রশ্নের যথার্থ উত্তর 
অনুসন্ধান যে করা হয় নি তানয়।বহু 
পূর্বেই এর সঠিক জবাব পাওয়া গেছে, 
যথাযথ ভাবে এ জবাবের সত্যতাও 
প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বজুড়ে অসংখ্য 
বুদ্ধিজীবী ও গবেষকগন এই 
সত্যতাকে স্বীকৃতিও প্রদান করেছেন । 
খোদ আমেরিকায় অনেক বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা দ্বারা একে যাচাই করা 
হয়েছে । নৃতত্ব, প্রত্রতত্ব, প্রাক নিদর্শন, 


ন্যায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে যে, ইতালির 


ইং _ল ১৪১৩ হি., সংখ্যা: ৬৫) 


অধিবাসী তাতী তনয় ক্রিস্টোফার 
কলম্বাস, যিনি প্রায় ৫ শতান্দী পূর্বে 


পত্রিকার একটি সামুদ্রিক অভিযান 
সম্পকতি প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 


বিখ্যাত সামুদ্রিক অভিযান চালিয়েছেন, 
তিনি আমেরিকার আবিষ্কারক নন। 


“আমেরিকায় কলম্বাস পৌছার পূর্বেই 
সেখানে মুসলমানগণ বসবাস 


তার বহু পূর্বে আমেরিকায় 


করতেন " আমেরিকায় মুসলমনদের 


মুসলমানগণ পৌছেন। তাছাড়া 


আদি উৎস এবং আমেরিকা 


কলম্বাসের কথিত আমেরিকা 
আবিস্কারের পূর্বে সেখানে রেড 


আবিষ্কারক নাবিকদের অনুসন্ধান 
চালাতে গিয়ে উক্ত নিবন্ধের বিদঞ্ধ 


ইন্ডিয়ানদের বসবাস ছিল । নিঃসন্দেহে 
তারা ছিল সেখানকার অধিবাসী এবং 
তাদের মধ্যে ছিল অনেকেই 


লেখক খালিদ আয্যাব উল্লেখ করেন, 
কলম্বাসের আগেই মুসলিম নাবিকদের 
জাহাজ আমেরিকায় পৌছে যাওয়ার 


মুসলমান | বস্তুত এ কথাকে সত্য 
প্রমাণিত করার নিমিত্তেই কক্ষ্যমাণ 
নিবন্ধের অবতারণা | 


আল-বয়ান ও আল-মুসলিমুন 
পত্রিকার প্রতিবেদন 


সভ্যতা চয়ন, এতিহাসিক তথ্য ও 


আন্তর্জাতিক মুসলিম দাতা সংস্থা আল- 


দলিল প্রমাণিত । একই পাত্রকার ১৬ 
তম সংখ্যায় মুহাম্মম আল-উবদা 
লিখেছেন, মুসলমানদের আবিষ্কৃত 
আমেরিকায় এক দিন নাবিক হিসেবে 
কলম্বাস সেখানে গিয়ে উপনীত হন । 

আমেরিকার আবিষ্কারক যে কলম্বাস 
নন এবং কলম্বাসের পূর্বেই যে 


পর্যালোচনার ভিত্তিতে পরিচালিত 


মুনতাদীল ইসলামীর লন্ডন ভিত্তিক 


গবেষণাগুলোতে এ কথা দিবাকরের 
আগস্ট'১৫ 


মাসিক মুখপাত্র আল-বয়ান (১৯৯৩ 


মুসলমানগণ আমেরিকায় পৌছেছেন এ 
প্রসঙ্গে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে 


__ললুজজ্্। আত্তর্তহীদ ১২ 
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সৌদি অরবের জেদ্দা হতে প্রকাশিত 


বিদ্যমান থাকা সত্তেও তাকে একটি 


আল-মুসলিমুন নামক আন্তর্জাতিক 


নৃতত্্ব বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসাবে 


ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের একটি গ্রাম), 
মদীনা আমেরিকার ওহায়ু অঙ্গরাজ্যের 


সাপ্তাহিক পত্রিকায় একটি তথ্যবহুল ও 


আজও বিশ্ববাসীর সামনে দীড় করানো 


একটি মদীনা 


গবেষণালন্ধ দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত 
হয় । ওয়াশিংটন থেকে পত্রিকার নিজস্ব 
প্রতিবেদক আম্মার বাকার রচিত ও 
প্রেরিত প্রতিবেদনে বলা হয়, 
নিরবচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বহু 
আনুসন্ধানের পর নৃতত্্ব বিজ্ঞানী, 
প্রত্বতত্ব বিজ্ঞানী, গবেষক এবং 
এতিহাসিকগণ এ সিন্ধান্তে উপনিত 
হয়েছেন যে, অতিপ্রাটীন কাল হতে 
আমেরিকায় অসংখ্য জাতি-গোষ্ঠীর 
আগমন ঘটে । সম্প্রতি সেখানে বিভিন্ন 
প্রাচীন সভ্যতার অনেক নিদর্শন 
গবেষকগণ সহজেই খুঁজে বের করতে 
সক্ষম হয়েছেন । মিসরীয় সভ্যতা, 
চৈনিক সভ্যতাসহ এশীয় অনেক 
সভ্যতার চিহ প্রত্বতত্তববিদগণ আবিষ্কার 
করেছেন। তা ছাড়া মধ্যযুগে 
আমেরিকায় মুসলিম বিজয়ী বীরদের 
আবির্ভাবের প্রভূত স্থাপত্য বিদ্যমান 
রয়েছে। 

আটলান্টিক মহাসাগরের বক্ষ ছেদন 
করে জেগে ওঠা আমেরিকা নামক 
দ্বীপপুঞ্জে একদিন তারা আল্লাহর 
মহিমা প্রচার ও তার দীনকে প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । কায়েম করেছিলেন 
লাইলাহা ইন্লাল্লাহ-ভিত্তিক জীবন 
ব্যাবস্থা । সেখানে তারা সগৌরবে 
উড়িয়েছেন শাশ্বত ইসলামের সুমহান 
পতাকা | সে সময় আমেরিকার প্রতিটি 
জনপদে ঝংকৃত হত ইসলামের 
তাওহীদের বাণী । কিন্তু যুগের ঘূর্ণন 


আদৌ সম্ভব হয়নি । এগুলো শুধু 
মসলিম গবেষকদের একাডেমিক কিছু 
উপকরণ, মুসলিম রেড ইন্ডিয়ানদের 
স্থতি কথন, আর প্রাতিষ্ঠানিক 
গবেষণার বিক্ষিপ্ত কিছু তথ্য । এখনও 
এসব তত্ব ও তথ্য-ভিত্তিক সমন্িত 
একটি থিউরী প্রতিষ্ঠার জন্য 
উল্লেখযোগ্য কোন গবেষক এবং সংস্থা 
এগিয়ে আসেনি, যা বর্তমানে ইসলামী 
রেনেসা ও পুনর্জাগরণ আন্দোলনে 
শক্তি, প্রাণ ও স্পন্দন যোগাতে 
সহায়ক হয় । 


আমেরিকার বিভিন্ন 
স্থানের আরবী নাম 


অঙ্গরাজ্যে), 
অঙ্গরাজ্যে), 
অঙ্গরাজ্যে), 
অঙ্গরাজ্যে), 
অঙ্গরাজ্যে), মুহাম্মদ 
অঙ্গরাজ্যে), মিনা (ইউটা অঙ্গরাজ্যে), 


অনুরূপভাবে জ্যামাইকা, বাহামা, 
প্রোটোরিকো, কিউবা, আর্জেন্টিনা, 
ব্রাজিল ও মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানের 
অনেক আরবী ও ইসলামী নামের 


আমেরিকার অনেক গ্রাম, শহর, বন্দর, 


সন্ধান পেয়েছেন । তন্মধ্যে মক্কা, ইয়া 


নগর, মহানগরের ইসলামী ও আরবী 
নাম রয়েছে । সেখানকার প্রাচীন ও 


আল্লাহ, মদীনা, মিনা, আদন প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য | 


আদি অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ানরা সেসব 


ক্রিস্টোফার কলম্বাস তার ডায়েরীতে 


নামের প্রচলন করেছে বলে অনুমান 
করা হয়। ইউরোপীয় এবং 
আমেরিকানরা সে নামগুলো আজও 
অপরিবর্তিত রূপে ব্যবহার করে 
আসছে । যেমন- “তাল্লাহি হাসী” রেড 


লিখেছেন, তিনি ১৪৯২ খুষ্টাব্দের ১২ 
অক্টোবরে বাহামান নামক ছোট্ট একটি 
দ্বীপে অবতরণ করেন, সে দ্বীপের 
প্রাটীন নাম “জাওয়ান হানী' পরিবর্তন 
করে সান সালভাদর করা হয়। ডা. 


ইন্ডিয়ানদের ভাষায় শব্দটির অর্থ হল, 


মারওয়ার মতে “জাওয়ান হানী” শব্দদ্বয় 


“আগামীতে আল্লাহ তোমাকে দেবেন ॥ 
লেবাননের বিশিষ্ট গবেষক ও 


ছিল স্পেনে ব্যাপক ব্যাবহৃত আরবী 
নাম ইখওয়ান হানী' শব্দদ্বধয় ছিল 


সাংবাদিক ডা. ইউসুফ মারওয়া এযাবৎ 
আমেরিকার ৫৬৫টি নদী, হুদ, গ্রাম, 
নগরের ইসলামী ও আরবী নাম 


পরিবর্তিত রূপ । এ থেকে প্রতীয়মান 
হয় যে, সম্ভবত কলম্বাসের পূর্বে সে 
দ্বীপটি মুসলিম স্প্যানিশরা আবিষ্কার 


আনুসন্ধানে বের করেছেন । তন্মধ্যে 


করেছিলেন । 


এমন একদিন এসেছিল যখন 
আমেরিকার অধিবাসীদের যোগাযোগ 
মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে ছিনন হয়ে পড়ে । 
তারা হয়ে পড়ে মুসলিম জাহান থেকে 


৪৮৪টি খোদ আমেরিকায়, আর বাকী 


কলম্বাস পুত্র ফার্ডিনান্ড বলেন, তার 


৮১টি কানাডায় | বস্তত এসবের নাম 
করণ কলম্বাসের আভিযানের পূর্বেই 
হয়েছে। ইসল মী ও অ রব 


সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন । বড়ই পরিতাপের 
ব্যাপার হল যে, এ বিষয়ে প্রচুর 


নামানুসারে নামকরণকৃত আমেরিকা 
এবং কানাডার কয়েকটি অঞ্চলের নাম 


পিতা হন্ডুরাস জনপদে কতিপয় কৃষ্ণা 
লোক দেখেছেন । যারা বর্তমানে আল- 
মামী গোত্রের পূর্বপুরুষ হতে পারেন । 
ড. ইউসুস মারওয়া বলেন, “আল- 


প্রত্ুতাত্তিক সাক্ষ্য ও উজ্জ্বল নিদর্শন 
আগস্ট'১৫ 


নিম্নে প্রদত্ত হল, মাক্কা (আমেরিকার 


নির্গত । 
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আমেরিকানদের 

ভাষায় আরবী শব্দ 

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় নৃতত্্ ও প্রত্বতত্ত 
বিভাগের বিশিষ্ট মার্কিন গবেষক ড. 
ফীল বারী কর্তৃক রচিত 'জন্বের পূর্বে 
আমেরিকা, আধুনিক বিশ্বের আদিবাসী” 
শীর্ষক গ্রন্থে আমেরিকার আদিবাসী 
আরবী শব্দের কথা উল্লেখ করেছেন, 
যা আজও পূর্বের ন্যায় 
অপরিবর্তিতরূপে আমেরিকানদের মুখে 
মুখে উচ্চারিত হচ্ছে । যেমন- ওয়াতন 
(ভূমি), সেকায়া (পানি পান), হাসিদা 
(ক্ষেতের ফসল), বুনাইয়ান (জমি 
হতে উচু করা), হুয়া (সে), কাহের 
(জবরদস্ত), এহইয়ানী (জীবন দান), 
ইয়া আয়াহ (কি আশ্চর্য), ওয়ামেল 
(বৃষ্টি), কাওন (জেগত) প্রভৃতি । বর্নিত 
শব্দসমৃহ আমেরিকানরা বন্ধনীতে 
দেওয়া অর্থে ব্যবহার করত এবং 
আজও করে । 

সাপ্তাহিক আল-মুসলিমবুন পত্রিকার 
ওয়াশিংটনস্থ প্রতিবেদক শায়েখ 
আম্মার বাকার মন্তব্য করেছেন যে, 
উল্লিখিত শব্দসমূহ পবিত্র কুরআনে 
চর্চাকারী সম্প্রদায়ের ভাষা থেকেই এ 
শব্দগুলো আমেরিকানদের ভাষায় 
অনুপ্রবিষ্ট হয় । 


আফ্রিকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিদগ্ধ 
গবেষক ড. আবদুল আযীয বি- 


আগস্ট'১৫ 


আবদুল্লাহ মিনাল খালিজুল আরাবী 


মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রভূত 


ইলাল মহীতিল আতলাসী (আরব্য 
উপসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর 
পরিবেষ্ঠিত উপদ্বীপ পর্যন্ত) শীর্ষক এক 
দীর্ঘ প্রবন্ধে লিখেছেন, কুরআন-হাদীস 
ও ফিকহের চর্চা করতে গিয়ে 
মুসলমানদের অসংখ্য পরিভাষা বিভিন্ন 
উপদ্বীপ ও উপসাগরীয় অঞ্চলে স্থানীয় 
অধিবাসীদের মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে। 
তিনি ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত “লিসানুল 
আরব' পত্রিকার ৫ম সংখ্যার বরাত 
দিয়ে সে পরিভাষাগুলো বিধৃত 
করেছেন । যথা- বায়াত (খাবারের 
অবশিষ্ট অংশ), আল-বুহায়রাতুন 
(জলাভূমি), বাররাহ ফোত্রা), বাগী 
ইয়াবগী (ইচ্ছা), আল-বালদাতুন 
(নক্ষত্রের কক্ষ পথ), আল-বালাদিয়া 
(পৌরসভা), বালাম ফামাহ (বন্ধ 
করা), আল-হাসানাহ ফক্ষুর), হুব্বা 
(পূর্বে), আল-খাতিমা (সমান্তিত 
কুরআন), দরবেশ (ফকির), আর- 
রুবআ (কুরআনের চতুর্থাংশ), রুদহা 
(নৃত্যশিল্পী), আল-ইয়াল (আওলাদ)। 


ড. ফীল বারী তার “আমেরিকার 
ইতিকথা” শীর্ষক গ্রন্থে প্রচুর বৈজ্ঞানিক 
শক্তিশালী যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ 
করেছেন যে, প্রাচীনকালে আমেরিকায় 

অস্তত ১০টি স্থানে মাদরাসা ছিল । এর 
মধ্যে নেভাদা, কলারোডা, নিউ 
মেক্সিকো, ইয়ান প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যের 
মাদরাসাসমূহ ইতিহাসখ্যাত। এসব 
মাদরাসাগ্ডলোর প্রতিষ্ঠার সময়কাল 
প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ খিস্টাব্দ বলে 
অনুমান করা হয়। ড. ফীল বারী 
নিরলস গবেষণা চালিয়ে কিছু প্রাচীন 
নকশা ও দস্তাবেজে পেয়েছেন, যা 


ধারণা অর্জিত হয় । উদ্ধারকৃত নকশা 
ও দস্তাবেজে কুফী লিখন পদ্ধতিতে 
লেখা রয়েছে। সে সময় উত্তর 
আফিকায় এ পদ্ধতিতে লেখা হত 
বিধায় ড. ফীল বারী ধারণা করেছেন 
যে, যারা আমেরিকা পরিদর্শন 
করেছিলেন তারা ছিলেন উত্তর 


গোত্রের লোক । সেসব গোত্র হল 


ইরোকুইস, জুনজুইন, আনাসাজি, 
হুকুকাম ও উলমেক । 

ড. ফীল বারী লিখেছেন, 
সাম্প্রতিককালে আমেরিকায় কিছু 


প্রত্বতাত্তিক নিদর্শন উদ্ধার করা হয়। 
এর মধ্যে আমেরিকার নেভাদায় 
“মুহাম্মদ" লেখা প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গেছে, 
যা এখন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সযত্বে সংরক্ষিত রয়েছে। উক্ত 
কালের মধ্যে আরো বেশ কিছু 
্রস্তরখণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে । যেগুলোতে 
পরিষ্কার আরবী অক্ষরে “বিসমিল্লাহ” 
লেখা রয়েছে। সর্বপ্রথম টেকসাস 
শহরে ১৯৩৫ খিস্টান্দে কুফী পদ্ধতিতে 
লেখ্য যে প্রস্তরখগ্ডটি পাওয়া যায় 
তাতেও শামছ (সূর্য) লেখা ছিল । এর 
পর আমেরিকার বিভিন্য স্থান থেকে 
অসংখ্য প্রত্রতান্ত্িক নিদর্শন উদ্ধার করা 
হয়েছে । বর্তমানে সেগুলোর মধ্যে 
১৮টি মার্কিন যাদুঘরে ও ৬টি কানাভীয় 
যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে । 

ড. ফীল বারী এসব পুরাতন বর্ণমালা 
ও রেড ইন্ডিয়ানদের বর্তমান ব্যবহৃত 
বর্ণমালায় সাদৃশ্যও আবিষ্কার 
করেছেন। যা থেকে তাদের প্রকৃত 
বর্ণমালা যে এক সময় আরবী ছিল তা 
সহজেই দৃঢ়তার সাথে বলা যায়। 
“মালায়ার নাবিক ভ্রমণ স্মৃতি, আলেখ্য 
একটি প্রত্রতান্ত্বিক নিদর্শন 


থেকে প্রাচীনকালে আমেরিকায় 


আমেরিকায়র “সান-সালভাদার” নামক 


_____--- আত্তর্তহীদ ১৪ 
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অঙ্গরাজ্যে কিছুদিন পূর্বে পাওয়া 
গেছে । এই নিদর্শনকে নিয়ে গবেষণা 


সমুদ্ব ভ্রমণ তো আর অর্থবিত্তহীনের 
পক্ষে সম্ভব নয় । এর জন্য চাই প্রচুর 


করেছেন কর্ডোভা | আল-হামরার লক্ষ 
লক্ষ কপি কিতাব অগ্নিকুণ্ডে অথবা 


করতে গিয়ে ড. ফীল বারী মন্তব্য 
করেন, দ্বাদশ খিস্টাব্দে কিংবা তারও 
পূর্বে আরবীভাষী কিছু মুসলিম নাবিক 
ইন্দোনেশিয়া ও তার উপকূলীয় অঞ্চল 
ভ্রমণে খুবই আগ্রহী ছিলেন । হতে 
পারে তারা সেখান থেকে 
অব্যাহতভাবে পূর্বদিকে সামদ্রিক 
অভিযান চালিয়ে আমেরিকার পশ্চিম 
উপকূলে এসে পৌছেছিলেন, বর্তমান 
সেখানে ক্যালিফোর্নিয়া ও নেভাদা 
অবস্থিত । 


কলম্বাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 

ও তার আমেরিকা 
আবিষ্কারের কথিত কিচ্ছা 
ক্রিষ্টোফার কলম্বাস ছিলেন ইতালীর 
এক দরিদ্র তাতীর ছেলে । স্থানীয় 
বংশের এতিহ্য অনুযায়ী কলম্বাস ছোট 
থাকতেই তাতশিল্পে দক্ষ ছিলেন । 
সুন্দর সুন্দর কাপড় বানাতে পারতেন 
তিনি | কাজের ফাঁকে ফাকে বই পড়ার 
প্রচুর নেশা ছিল তার | নিজের হাতের 
বোনা কাপড় নিয়ে তিনি মাঝে মধ্যেই 


টাকা-পয়সা । তাই তিনি প্রাণপনে ছুটে 
গেলেন রোম সম্রাটের সকাশে । 
ভারতের জলপথ আবিষ্কার করবেন, এ 


সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করা হয়, যে সব 
গ্রন্থ মুসলিম মনীষীগণ কয়েক শতাব্দী 
ধরে রচনা করেছিলেন । উদ্দেশ্য 


বাহানায় সাহায্যের আবেদন করলেন 
রাজার নিকট । কলম্বাস রাজাকে 


মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল অবদানকে 
অস্বীকার করা এবং মুসলমানদের জ্ঞান 


বোঝালেন পৃথিবীটা যেহেতু গোল 


বিজ্ঞানকে ধারাপৃষ্ঠ হতে মুছে দেওয়া । 


সেহেতু ক্রমাগত পশ্চিম দিকে চলতে 


ঘটনাক্রমে বেশ কিছু কিতাব রানি 


থকলে অবশ্যই একদিন ভারত 
আবিষ্কৃত হবেই । রোম সম্রাট তার 
প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করে ফিরিয়ে 


ইসাবেলার হস্তগত হয়। তিনি 
একাগ্রচিত্তে একটি কিতাব অধ্যায়ন 
শেষে সন্ধান পন নতুন এ সম্ভাবনার | 


দিলেন । এরপর কলম্বাস ছুটে গেলেন 
পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে রাজা 


পত্র লিখে কলম্বাসকে স্পেনে ডেকে 
এনে দীর্ঘ আলোচনা শেষে তার সমুদ্র 


দ্বিতীয় জনের নিকট । ব্যক্ত করলেন 


যাত্রার আয়োজন করে দেন । কলম্বাস 


তার আগমনের হেতু । তিনিও তাকে 


আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝে জাহাজ 


রিক্ত হস্তে ফিরিয়ে দিলেন । এরপর 


ভাসিয়ে ছুটে যান অজানার উদ্দেশে । 


তিনি হাজির হলেন স্পেনের রানি 


ক্রিস্টোফার কলম্বাস ক্রমাগত কয়েক 


ইসাবেলার কাছে, জানালেন তার 
আগমনের অভিপ্রায় । 

তখন স্পেনের মাটি থেকে 
মুসলমানদের অয়্ান অস্তিত্ব মুছে 
ফেলার জন্য রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানি 
ইসাবেলা আদাজল খেয়ে 


দিন যাত্রার পর সদলবলে অবতরণ 
করলেন ফ্যানারী দ্বীপে । অতঃপর 
নির্জন দ্বীপে কাপড়ের ব্যবসা করতে 
গিয়ে সখ্য গড়ে উঠা জনৈক ব্যক্তির 
কাছ থেকে ধার নেওয়া কিতাবের 
নির্দেশিত পথে তিনি পুনরায় যাত্রা 


লেগেছিলেন । বিস্তারিত শ্রবণে রানি 


করলেন । বস্তত ভারতের জলপথ 


ইসাবেলা বললেন, আগে তো 


পাড়ি জমাতেন কর্সিক, মেজর্কা প্রভৃতি 


আবিষ্কার তো তার একটা বাহানা 


মুসলমানদের হাত থেকে স্পেনের 


মাত্রা । তার ভ্রমণের আসল উদ্দেশই 


দ্বীপে । এক দিন তিনি তার পণ্য সম্ভার 


কর্ডোভা উদ্ধার করি, তারপর তোমার 


নিয়ে কোন এক দ্বীপে গিয়েছিলেন । 
সেখানে দীর্ঘ অবস্থানের পর জনৈক 
ব্যক্তির সাথে তার সখ্য গড়ে উঠে। 
তার নিকট থেকে তিনি পড়ার জন্য 
একটি বই ধার করে ইতালিতে নিয়ে 
আসেন । বইটি পড়ার পর তার অন্তরে 
এই অভিপ্রায় সৃষ্টি হয় যে, এবার তিনি 
সমুদ্র অভিযানে বের হবেন, নাবিক 
হয়ে জাহাজ চালাবেন । মূলত বইটি 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত একটি 
অভিযাত্রা বিষয়ক গ্রন্থ । 


আগস্ট'১৫ 


প্রস্তাব বিবেচনা করব । 
কিন্তু রানির এতটুকু আশ্বীস কলম্বাসকে 


ছিল “আল-মারাকা' নামক সমুদ্র 
পাড়ের অজ্ঞাতপ্রায় দ্বীপটির অনুসন্ধান 
করা । এঁতিহাসিক পি কে হিন্টির মতে 


শান্ত করতে পারল না । তার যেন আর 


এ “আল-মারাকা' হতেই আমেরিকা 


সয় না। শত আশা বুকে বেধে তিনি 


নামের নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য ইঙ্গিত । 


এবার একই আবেদন নিয়ে গেলেন 
লন্ডনের রাজা সপ্তম হেনরীর কাছে। 
হেনরী তাকে উন্মাদ বলে লন্ডন থেকে 


কয়েক মাস পর ক্রিস্টোফার কলম্বাস 
আমেরিকার সান সালভেদর অঙ্গরাজ্যে 
অবতরণপূর্বক বিজয়ের বেশে ফিরে 


বের করে দিলেন। বিষন্ন চিত্তে 


এলেন স্পেনে । তখন তার মুখে রাজ্য 


কলম্বাস প্রত্যাবর্তন করলেন নিজ 
ঠিকানায় । 
চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দশকের কথা । 


জয়ের এক ঝলক হাসি খেলা 
করছিল । মনে হয় অর্ধ জাহান তিনি 
দখল করে ফিরেছেন । তার কথিত 


রানি ইসেবেলা স্পেনে মুসলমানদের 


কৃতিত্বের জন্য তিনি অর্জন করলেন 


অন্যায় ভাবে গণহত্যা করে দখল 


নাগরিক সংবর্ধনা এবং গ্রহণ করলেন 


___ললললললললল্্য। আত্তান্তহীদ ১৫ 
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রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানি ইসাবেলার 


“তিনি পাশাপাশি এ দরিয়া প্রবাহিত 


কাছ থেকে অনেক মূল্যবান উপহার । 
তৎকালীন পৃথিবীর মানুষ অগ্রপশ্চাৎ 


করেছেন । উভয় দরিয়ার মধ্য স্থানে 
রয়েছে দুর্বোধ্য অন্তরায়, যাকে 


অনুসন্ধান না করে জানল ক্রিস্টোফার 


অতিক্রম করে এক দরিয়ার পানি 


কলম্বাস সমুদ্ধ মাঝে একটি নতুন দ্বীপ 


অপর দরিয়ার সাথে মিশতে পারে 


আবিষ্কার করেছেন। নেখানকার 
পরিবেশ মানববাসের উপযোগী । এ 
ভাবেই “আল-মারাকা” হল আমেরিকা, 
আর এ কথিত আমেরিকা আবিষ্কারক 
হয়ে গেলেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস । 
পৃথিবী চ্যপ্টা বলেই ইতালি, পর্তুগাল, 
স্পেন এবং ব্রিটেনের সকল সম্ঈগণই 
ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে ফিরিয়ে 
দিয়েছিলেন । কারণ ক্রিস্টোফার 
কলম্বাস বলেছিলেন, পৃথিবী 
গোলাকার । তাই তার ধারণা ছিল 
ক্রমাগত পশ্চিম দিকে চলতে থাকলে 
একটা কিছু মিলবেই । কিন্তু এত বড় 
আত্মপ্রত্যয় ও নিখুঁত থিউরি কোথায় 
পেয়েছিলেন তিনি? পৃথিবী যে গোল এ 
মতবাদটি অষ্টম শতাব্দী হতেই 
মুসলমানদের ছিল | ও দিকে মেজার্কা 
দ্বীপ হতে প্রাপ্ত বই অধ্যায়নে 
ক্রিস্টোফার কলম্বাসের প্রত্যয় জনে 
ছিল যে, সত্যিই পৃথিবী গোলাকার 
আর স্পেনে প্রাপ্ত বইটি পড়ে একই 
ব্যাখ্যা ও পথের সন্ধান পেয়েছিলেন 
রানি ইসাবেলাও | কিন্তু তারা যে 
ব্যাখ্যা বা থিউরী পেয়েছিলেন এ 
ব্যাখ্যা কার শেখানো? মূলত এ নিখুত, 
নির্ভুল ও সত্য ব্যাখ্যাটি মুসলিম 
বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত । স্বয়ং আল্লাহ 
তাআলা কুরআন শরীফেও এ সত্যটির 
নানা ইশারা করেছেন । উক্ত থিওরিটির 
ব্যাখ্যা নিয়ে প্রদত্ হচ্ছে। 


মুসলমানগণ যে থিওরিতে 


আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 


€%৫৮1গত্ে 3১4” ৪. ০৮৮ 
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অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
“উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুতি ও 
প্রবাল ।”২ 

ইমাম আবদুর রায্যাক (রহ.) ও ইমাম 
ইবনুল মুনযির (রহ.)-এর বরাত দিয়ে 
কাতাদা (রহ.) থেকে আল্লামা সূযৃতী 
বিরচিত আদ-দুররুল মানসুর কিতাবে 
লিখেছেন, ভয় দুটি দরিয়া হল 
বাহরে ফারেশ এবং বাহরে রম 1 
বলা হয়। এর ইংরেজি নাম 7১০15181) 
017 ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
যা দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত । 
আরব উপদ্বীপের মধ্যে অবস্থিত এ 
দরিয়াটি ওমান উপসাগরের একটি 
বর্ধিত অংশ। ২ লক্ষ ৩৩ হাজার 
বর্গকিলোমিটার এ সাগরটি ভারত 
মহাসাগরের সাথে সংযুক্ত । দজলা 
(01575) ও ফুরাত (12010718655) 
পারস্য উপসাগরের অন্যতম প্রধান 
দুটি শাখা নদী। এটি মুক্তা সমৃদ্ধ 
ঝিনুকের এশ্বর্ষে বিখ্যাত | বর্তমান 
বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে পারস্য 
উপসাগর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলসীমা । 
আর বাহরে রূম হল ভূমধ্যসাগর । 
ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 
1০01050-817981 9০৪1 এটি 
ইউরোপ ও আফিকা মহাদেশের 
মধ্যবর্তী একটি সাগর | এর উত্তরে 


ইউরোপ, দক্ষিণে আফ্রিকা এবং পূর্বে 


এশিয়া । ভূমধ্য সাগরের আয়তন প্রায় 


সাথে যুক্ত এ দরিয়াটি জিবাল্টার 
প্রণালীর মাধ্যমে মরক্কো এবং স্পেনকে 
দ্বিণ্তিতি করেছে । এর একটি 
উপসাগরের নাম মর্মারা সাগর | যা 
তুরস্কের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে 
দেশটির এশিয়া ও ইউরোপ অংশকে 
ভাগ করে দিয়েছে। এ জন্য মর্মারা 
সাগরকে ইস্তাম্বুলের একটি আন্তর্দেশীয় 
সাগরও বলা হয়, যা কৃষ্ণ সাগরের 
(91801 99৪) সাথে এজিয়ান 
সাগরের (95981) 96৪) সংযোগ 
স্থাপন করে । মুক্তা ও প্রবাল উৎপনের 
জন্য ভূমধ্যসাগর দুনিয়াজুড়ে বিখ্যাত | 
আল্লামা ইবনে কসীর রেহ.) তার 
বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, 
“ইবনে জারীর আত-তাবারী (রহ.) 
মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, বর্ণিত 
সাগর দুটি হল বাহরুস সামা 
(আকাশের সাগর) ও বাহরুল আরয 
(পৃথিবীর সাগর) 1” 

আল্লামা আলুসী (রহ.) রুহুল মাআনী 
কিতাবে আরব সাগর এবং নীল নদের 
কথা উল্লেখ করেছেন । ফাতহুল কদীর 
গ্রন্থে বাহরুল মাশরিক (পূর্বাঞ্চলীয় 
সাগর) এবং বাহরুল মাগরিবের 
(পশ্চিমাঞ্চিলীয় সাগর) আলোচনা 
বিধৃত হয়েছে ।? 

আল্লাহ তাআলা ভূ-ভাগে দু'প্রকার 
দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। উভয় দরিয়া 
একত্রে পাশাপাশি প্রবাহিত । কিন্তু 
উভয়ের পানি সম্পূর্ণ পৃথক ও 
স্বতন্ত্রভাবে প্রবাহিত হয়। উভয় 
সাগরদ্ধয় একত্রে প্রবাহিত হওয়া সর্তও 
উভয়ের পানি আল্লাহর কুদরতী পর্দা 
ভেদ করে মিশ্রিত হয় না । আর উভয় 
দরিয়া হতে উত্তোলিত হয় মুক্তা ও 
প্রবাল । কিন্তু উল্লিখিত আয়াতসমূহের 
আরো অধিকতর সুন্দর ব্যাখ্যা হল, 


২৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার । আটলান্টিক 
মহাসাগরের (118000 (00০০987) 


আটলান্টিক মহাসাগর এবং প্রশান্ত 
মহাসাগরের প্রতিবন্ধকতার দুর্বোধ্য 
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প্রাটীরস্বরূপ দপ্তায়মান উত্তর ও দক্ষিণ 
আমেরিকা | 

আটলান্টিক মহাসাগর (০917010 
0০98) পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম 
মহাসাগর । এর আয়তন ১০৬.৪ 
মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার । এটি 
পৃথিবীর প্রায় এক পঞ্চমাংশ এলাকা 
জুড়ে অবস্থিত । এর পশ্চিমে উত্তর ও 
দক্ষিণ আমেরিকা এবং পূর্বে ইউরোপ 
ও আফিকা মহাদেশ । আর উত্তরে 
উত্তর মহাসাগর এবং দক্ষিণে দক্ষিণ 
মহাসাগর । 

প্রশান্ত মহাসাগর (80190 0০9810) 
পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর | এর 
আয়তন ১৬৯.২ মিলিয়ন 
বর্ণকিলোমিটার | ভূমধ্য রেখা একে 
উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর এবং দক্ষিণ 
প্রশান্ত মহাসাগরে ভাগ করেছে । এ 
মহাসাগরে মোট দ্বীপের সংখ্যা প্রায় 
২৫ হাজার । বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ 
আগ্নেয়গিরি এ মহাসাগরে অবস্থিত 
এটি দক্ষিণে ত্যান্টার্কটিকা পর্যন্ত 
বিস্তৃত, পশ্চিমে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া 
ঘেরা এবং এর পূর্বে রয়েছে উত্তর 
আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা 
গুরুতৃপূর্ণ কিছু নৌ রুট ও বন্দর । এর 
মধ্যে সান্ফান্সিসকো ও লস 
আ্যাঞ্জেলেস অন্যতম | 

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 

“দুটি সাগর পাশাপাশি প্রবাহিত ।** 
অর্থাৎ আটলান্টিক মহাসাগর এবং 
প্রশান্ত মহাসাগর দুটি একত্রে 
পাশাপাশিভাবে প্রবাহিত | 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 


নে 


“সাগরদ্বয়ের মধ্যভাগে রয়েছে একটি 
অলজ্ঘনীয় বাধার প্রচীর । যাকে 


আগস্ট'১৫ 


অতিক্রম করে এক দরিয়ার পানি 
অপর দরিয়ার সাথে মিশ্রিত হয় না |”? 


অর্থাৎ এ আটলান্টিক মহাসাগর এবং 
প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে যে 
অলজ্ঘনীয় বাধার প্রাচীর রয়েছে, যাকে 
অতিক্রম করে দু'্দরিয়ার পানি মিশ্রত 
হতে পারে না । সেই দুর্ভোধ্য প্রাচীরটি 
হল উত্তর মেরু হতে দক্ষিণ মেরুর 
নিকটবর্তী অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল 
উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা | 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
০০০৩ 
“উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও 
প্রবাল ।৮ 


অর্থাৎ এটা বিশ্বময় স্বীকৃত যে, 
আটলান্টিক মহাসাগর এবং প্রশান্ত 
মহাসাগরই হল মুক্তা ও প্রবাল 
আহরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। 
উল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং তার 
শেষোক্ত ব্যাখ্যার সত্যতা উদঘাটনের 
জন্য মুসলিম নাবিকগণ অষ্টম শতাব্দীর 
চতুর্শকে কোন এক সময়ে তাদের 
থাকে । এক দিন তারা দক্ষিণ 
আমেরিকার ব্রাজিল উপকূলের একটি 
ক্ষুদ্র দ্বীপে পৌছে। দ্বীপটির শোভা ও 
সৌন্দর্য আল-মারাকার (আফ্রিকার 
পশ্চিম উপকূলের) মতো হওয়ার 
কারণে মুসলিম নাবিকগণ দ্বীপটির 
নামকরণ করেন 'আল-মারাকা; | 
এখনও সে দ্বীপটি মুসলমানদের স্নান 
স্মৃতির অমর স্বাক্ষী হিসেবে এ নামেই 
অভিহিত হয় । 

অষ্টম শতাব্দীতে মুসলিম নাবিকগণ 
কর্তৃক আল-মারাকা আবিষ্কৃত হওয়ার 
পর হতেই মুসলমানগণ বসতি স্থাপন 
করেন। সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় 
মুসলিম উপনিবেশ । কিন্তু আমেরিকার 
যাত্রাপথ দূরবর্তী শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল 


হওয়ায় মুসলমানগণ ভারত ও 
স্পেনের মতো প্রশাসনিক ক্ষমতা 
হাতে নেবার চিন্তা-ভাবনা করেননি । 
তবে ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য 
প্রয়োজনে মুসলমানগণ আমেরিকায় 
যাতায়াত করতেন । মুসলমানদের 
দেখাদেখি এ দ্বীপে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন 
জাতির আগমন ঘটতে থাকে । চতুর্দশ 
শতাব্দীর শেষ লগ্নে ক্রিস্টোফার 
কলম্বাস আমেরিকার সন্ধান পেলে 
সেখানে স্পেনীয় উপনিবেশ গড়ে 
উঠে । পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেন থেকে 
মুসলমানদের উৎখাত করার পর 


এবং রানি ইসাবেলার প্রত্যক্ষ 
সহায়তায় আমেরিকা থেকেও 
মুসলমানদের চরম অন্যায়ভাবে 


বিতাড়িত করা হয়। আর মূলত 
এভাবেই একদিন যুগের ঘুর্ণনে 
আমেরিকা মুসলমান শূণ্য হয়ে পড়ে । 
মুসলমানদের আবিষ্কৃত রাজ্য হয় 
খিস্টজগতের স্বর্গ রাজ্য ৷ 
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অনৈক্য প্রবণতা: সা প্রধান সংকট 


মূল: সাইয়েদ মুহাম্মদ রাবে আল-হাসানী আন-নদভী 


মুসলিম জাতির অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্য 
আছে। পারস্পরিক এঁক্য ও বিভক্তি 


ভাষান্তর: জহীর উদ্দীন বাবর 


বন্ধন স্থাপিত হয়েছে । পারস্পরিক 


উম্মতের এই অনৈক্য ও অসংহতি সৃষ্টি 


সহযোগিতাবোধ জেগেছে । মতবিরোধ 


এর অন্যতম | এটি শুধু আল্লাহ ও তার 


ও ভেদাভেদ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। 


রাসূল (সা.)-এর আনুগত্যের 
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(খু 
“এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য 
এক শরীর সদৃশ । যদি এর একটি 
চোখ আঘাতপ্রাপ্ত হয় তবে এর প্রভাবে 
সারা শরীর আঘাতপ্রাপ্ত হয় । আর যদি 
তার মাথা আক্রান্ত হয় তবে তার পুরো 
দেহ আক্রান্ত হয় ।”১ 
অদৃশ্য এ শক্তিই মুসলমানদের 
অবিস্মরণীয় বিজয়ের গোপন রহস্য । 
সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী (রহ.) 
বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের জন্য 
সেই সময় চুড়ান্ত বিজয়ের প্রস্তুতি 
নেন, যখন মুসলমানদের পারস্পরিক 
বন্ধন সুদৃঢ় হয় এবং শামের 
নেতৃস্থানীয়রা একই প্লাটফর্মে জড়ো 
হন। ইতিহাসের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ 
করলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, 
মুসলমানরা কোনো একটি যুদ্ধেও 


কিন্তু যখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব মত- 
পথ ও চিন্তাধারায় খেয়ালী বিচরণ 
করবে, নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট মতপার্থক্য 
শব্রতার রাপ নেবে; তখন সফলতার 
আর কোনো প্রচেষ্টাই কাজে আসবে 
না। সর্ব ক্ষেত্রে মুসলমানরা হবে 
অপদস্থ । তাদের জন্য থাকবে 
পরাজয়ের গ্রানি । 

বর্তমান মুসলিম উম্মাহ অনৈক্য ও 


অসংহতির মারাত্বক ব্যাধিতে 
আক্রান্ত ৷ দুনিয়াতে আজ 
মুসলমানদের রয়েছে বৃহৎ একটি 


জনগোষ্ঠী । পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ 
তাদের | তবুও দুনিয়ার অন্যান্য শক্তির 
কাছে তারা আজ নত। লাঞ্কিত ও 
নিস্পেষিত হচ্ছে দেশে দেশে। 
তাদের দেখে বিদ্রুপের হাসি হাসছে 
বাতিল শক্তি | কিন্ত মুসলমানদের এই 
অবস্থা হলো কেন? এর একমাত্র কারণ 
মুসলিম উম্মাহর ভেতরে ঢুকে পড়েছে 
অনৈক্যের বীজ | মুসলিমবিশ্ব আজ 
শতধা বিভক্ত | তাদের খণ্ড খণ্ড শক্তি 
নিজীব হয়ে আছে। প্রত্যেকে তাদের 
নিজস্ব মতের পূজায় লিপ্ত । নিজের 


করছে মারাত্বক বিষক্রিয়া । ফলে 
তারা কাটাচ্ছে মুমূর্য অবস্থা । 

কর্মপরিকল্পনা ও কার্ষপ্রণালীর আছে 
ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি । পরিবেশ 
পারিপার্থিকতাও সর্বত্র এক নয় | 
তাছাড়া ইসলামী কার্য 
সম্পাদনকারীদের মত ও চিন্তার 
ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকাও স্বাভাবিক | সে 
হিসেবে কৌশলগত ও চিন্তাগত 
আংশিক মতবিরোধ তেমন দোষের 
কিছু নয় । কিন্তু এই মত পার্থক্য যখন 
ব্যক্তিত্বের ছন্দ, দলীয় বিবেদ ও 
শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ের রূপ নেয়, তখন 
তা জন্ম দেয় ভয়াবহ পরিস্থিতির | 
গঠনমূলক কাজের পরিবর্তে চর্চা হয় 
বিনষ্টের | ইসলামী ভাবধারার আবরণে 
চরিতার্থ হয় ব্যক্তিস্বার্থ । তাই সকল 
সফলতা পর্যবসিত হয় ব্যর্থতায় । 
অবশেষে আত্মঘাতি এই কর্মকাণ্ড 
ইসলামের জন্য হুমকি হয়ে দাড়ায় । 
গণ্য হয় ইসলাম নিশ্চিহ্ের কারণ 
হিসেবে । ইসলামী সমাজ যখন বিভক্ত 
হয় দলে-উপদলে। প্রত্যেকে বিভোর 
হয় অনিষ্টের চিন্তায় । তখন উম্মতের 
অস্তিত্ব আর টিকিষে রাখা যায় না। 


সফলকাম হতে পারেনি, যতক্ষণ না 


গোত্র বা দলনেতার কথাই তিল- 


নিজেরাই কারণ হয় নিজেদের 


তাদের মধ্যে এক্য ও সংহতির সুদৃঢ় 
আগস্ট'১৫ 


তাবিজ; অন্যের কোনো গুরুত্ব নেই। 


পতনের । 
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কিন্ত অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, 


অনবরত কুৎসা রটাচ্ছে। এভাবে 


এই ধ্বংসাত্রক কাজকে অনেকেই 
সামাজিক সংশোধন ও ইসলামী 
বিপ্রবের কাজ হিসেবে জ্ঞান করে। 
অথচ এটি মারাত্মক একটি ভুল। 
পারস্পরিক অনৈক্য ও সংঘাত 
কোনোদিনও ইসলামী সমাজ বিপ্রুবের 
জন্য সহায়ক হতে পারে না । বর্তমান 
মুসলমানদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক সত্য 
হচ্ছে তারা আজ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত । 
গঠনমূলক কাজের পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক 
কাজে লিপ্ত। গড়ার চেয়ে ভাঙ্গার 
ক্ষেত্রে বেশি উদ্যোগী । মুসলিম 
দেশের শাসক কিংবা ইসলামী দলের 
পরিচালকঃ প্রত্যেকেই আত্মপূঁজারির 
ভূমিকায় অবতীর্ণ । প্রত্যেকে ছুটছে 
নিজেদের দুষ্ট প্রবৃত্তির পেছনে । 
“আমার মত ও চিন্তাই বিশুদ্ধ; এটিই 
একমাত্র পথ ও পদ্ধতি এই 
আত্মতুষ্টিতে ভুগছে সবাই । অন্যদের 
গুরুত্ব দিতে রাজি নয় কেউই। 
পারস্পরিক শ্রদ্ধা, পরমত সহিষ্ক্রতা, 
সহমর্মিতা ও সহযোগিতাবোধ নেই 
বললেই চলে । 

আকীদাগত, চিন্তাগত, রাজনৈতিক, 
সামাজিক প্রতিটি ক্ষেতেই আমাদের 
পথ নির্দেশকরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে । 
পরস্পরে কাদা ছুড়াছুড়ি করছে; লেগে 
আছে একে-অন্যের পেছনে । মন্তব্য 
করছে ঢালাওভাবে | প্রকৃত অবস্থা 
জানার আগেই গোমরাহ, ভগ, দালাল 
হিসেবে আখ্যায়িত করছে । এদের 
মধ্যে কেউ নবী প্রেমিক (!) বনে 
বিরোধীদেরকে রাসূল (সা.)-এর সাথে 
বেয়াদবীর অপবাদ দিচ্ছে । কেউ 
নিজেদেরকে হাদীসের প্রকৃত 
আমলকারী মনে করে 
গোমরাহ, বিদাতি ও কুফর- 

দিচ্ছে । আবার কেউ 

অন্য ইসলামি দলের বিরুদ্ধে 


আগস্ট'১৫ 


স্বপ্ন দেখছি । যখন শত্ররা সবাই 


তাদের পরস্পরে সৃষ্টি হচ্ছে বৈরী 
সম্পর্ক | বাড়ছে হিংসা, বিদ্বেষ ও 
শক্রতা । দূর হচ্ছে তাকওয়া, ইখলাস 


এক্যবদ্ধ; চালাচ্ছে ইসলাম নির্মূলের 
সম্মিলিত প্রয়াস; বাতিলচক্র নিজেদের 
লক্ষ্য অর্জনে এগুচ্ছে দৃঢ়গতিতে । 


ও দীনের প্রকৃত চেতনা | ইসলামের 
বৃহৎ স্বার্থে আল্লাহ এবং রাসূল (সা.)- 
এর নামের ওপর একত্রে বসতে তারা 


তখন মুসলমানরা আত্মকলহে লিগ্ত। 
হালকা এবং সাধারণ জিনিসকে কেন্দ্র 
করে চলছে অঘোষিত লড়াই । 


সম্মত নয় । মুসলমানদের পরস্পরে 
বিভক্তির মহড়া চলছে এভাবেই । 
আজকের মুসলমানরা তদের সমস্যা 
নিরূপনে যেমন ব্যর্থ, তেমনি উত্তরণ 
ভাবনায় শতত বিচ্ছিন । একক চিন্তা- 
ধারার কোনো অস্তিত্ব নেই । তাদের 
অনৈক্য ও সংঘাত আরো বিরূপ 
আকার ধারণ করে যখন তা 
অনৈসলামিক দেশে হয়। ইসলামী 
ব্ক্তিত্্দের এই আচরণ দেখে 
অমুসলিমদের মনে ইসলাম সম্পর্কে 
এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, ইসলাম 
পারস্পরিক দ্বন্দ, সংঘাত, বিভেদ ও 
বিদ্বেমূলক ধর্ম । এঁক্য, সংহতি ও 
সহাবস্থান ইসলামে নেই। কেননা 
তারা দেখে যে, চিন্তা ও ইজতেহাদগত 
বিষয়েও মুসলমানদের বিভিন্ন দল- 
উপদল পরস্পরের বিরুদ্ধে শক্রু 
ভাবাপন্ন । সামান্য বিষয়ের জের ধরে 
পরস্পরকে ইসলামের গণ্তি থেকে বের 
করে দিচ্ছে । যাচাই-বাছাই ছাড়াই 
ফতওয়া ছুড়ে মারছে । ঘরোয়া বিষয় 
ফলাও করে প্রচার করছে বাইরে । 
তখন স্বভাবতই ইসলামের প্রতি 
অমুসলিমদের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি 
হবে । 

অত্যন্ত আফসোস ও আশ্চর্ষের বিষয় 
হচ্ছে, আমরা ভাঙ্গা ও নষ্টের দিকে 
এগুচ্ছি; অথচ স্থাপন ও গড়ার অলিক 


চটি 
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আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সবাই মরিয়া । শুধু 
মুসলিম ব্যক্তিত্রদের মাঝেই নয়; 
মুসলিম রাষ্ট্রসমুহেও চলছে পারস্পরিক 
দন্দ-সংঘাতের খেলা । খুব বড় বিষয় 
নিয়ে নয়; মামুলি বিষয় নিয়ে । এগুলো 
সমাধানের জন্য তেমন কোন 
উদ্যোগেরও প্রয়োজন হয় না। 
আলোচনা-পর্যালোচনা দ্বারাই সম্ভব । 
মুসলমান পরস্পরে ভাই ভাই । সে 
হিসেবে পারস্পরিক সম্পর্ক হওয়া 
উচিত ভ্রাতৃত্বের, সম্প্রীতি ও 
মাধূর্ষের । প্রতিদ্বন্বী হিসেবে নয় | যিনি 
কাজ করেছেন তার দিকে নয়, চেয়ে 
দেখা উচিত কী কাজ করেছেন । ভাল 
কাজ হলে তার স্বীকৃতি দেয়া । ব্যক্তি 
যে কেউই হোক। ইসলাম ও 
গঠণমূলক সামাজিক কাজের প্রতি 
সর্বাত্বক সহযোগিতা বাঞ্ছণীয় ৷ কিন্তু 
যখন কাজের চেয়ে কর্তা বেশি গুরুত্ব 
পায়; প্রত্যেক কাজকে নিজের অবদান 
মনে করা হয় এবং খ্যাতির আশা 
থাকে, তখনই ঘটে বিপত্তি । 

বর্তমানে ইসলামী কর্মীদের অভ্যাস 
এই দাঁড়িয়েছে যে, তীরা শুধু অন্যের 
দোষ-ক্রটিই দেখে । অন্যের ভুলগুলো 
প্রকাশ করেই শান্তি পায় । নিজের ভুল 
কিছুই ধরা পড়ে না তাদের রঙ্গীন 
চশমায় | নিজের মধ্যে হাজার দোষ 
থাকার পরও অন্যের বিরুদ্ধে 
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প্রোপাগাপ্তা চালিয়ে মজা পায়। 
নিজেরটি একমাত্র কাজ; অপরেরটি 
কিছুই না; এই ধারণা তাদের ভেতর । 


করবে । প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকার 


একটি উদার, সহনশীল ও সার্বজনীন 


আদায় করবে । পরস্পরে হিতকামী 


সম্প্রীতির ধর্ম । বিভেদ ও সংঘাতের 


হবে। সাহায্য-সহযোগিতার হাত 


তাদের ভাব দেখে মনে হবে ইসলামের 
রক্ষক একমাত্র তারাই । তাদের অস্তিত্ব 


প্রসারিত করবে । হিংসা-বিদ্বেষ, 
সংকীর্ণ মানসিকতা রাখবে না। 


ও পতনের মাঝে ইসলামের উত্থান- 


পতন নিহিত! 
বর্তমানে আমাদের মধ্যে ইসলামের 
আদর্শ তেমন নেই । আমাদের 


কাজগুলোও পূর্ণ সুন্নাত ও ইসলাম 
মোতাবিক হচ্ছে না। তবুও মিথ্যা 
অভিনয় করার কি দরকার আছে? 
ইসলামের কৃত্রিম কাণ্ডারী বনে ইসলামী 
এতিহ্কে বদনাম করার কোনো 
প্রয়োজন নেই। কারণ আমাদের 
উদ্দেশ্য কখনো খ্যাতি ও নেতৃত্ব, 
কখনো নিজের দল ও মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও 
প্রাধান্য, আবার কখনো নিজের জ্ঞান 
বা বুদ্ধির বিকাশ । অথচ আমরা 
নিজেদের ভাবছি পৃত-পবিত্র! আর 
অন্যদেরকে মনে করছি ভ্রষ্ট ও অচ্ছত! 


এটি সরাসরি ইসলামের সাথে 
প্রতারণা । নিছক ব্যক্তি স্বার্থে 
ইসলামের অপব্যবহার । 


রাসুল (সা.) গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, 
“মুসলমান তার ভাইয়ের সম্মান 


আল্লাহ তায়ালাও নির্দেশে করেছেন 
মুসলমানদের সাথে সদাচরণ করতে । 
এমনকি কাফিরদের সাথেও ভালো 
ব্যবহার করতে বলেছেন । আল- 
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“যারা পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদের 
বাধা প্রদান করেছিল, সেই সম্প্রদায়ের 
শক্রতা যেন তোমাদেরকে সীমালজ্ঘনে 
প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও 
খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য 
কর। পাপ ও সীমালজ্বনের ব্যাপারে 
একে অন্যের সহায়তা করো না। 
আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ 
কঠোর শাস্তিদাতা ।২ 


এ আসমানী বার্তা প্রমাণ করে ইসলাম 


এখানে কোনো স্থান নেই । 

পরিস্থিতির ভয়াবহতা ইঙ্গিত করে 
মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্-সংঘাত 
নিরসনের । আর এর জন্য প্রয়োজন 
সবার আন্তরিকতা । এই প্রবণতা দূর 
করতে হলে ব্যক্তি স্বার্থ থেকে 
ইসলামের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে । 
অপরের বিরুদ্ধে ঢালাও ভাবে মন্তব্য 
করা চলবে না । নিজে গঠনমূলক কাজ 
করবে । অন্যের বিচ্যুতির পেছনে 
লেগে অহেতুক সময় নষ্ট করবে না। 
যে সকল জিনিস বিভেদ বা সংঘাত 
সৃষ্টি করতে পারে তা থেকে দূরত্ব 
বজায় রাখবে । সব সময় 
সহযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ 
করবে । কেননা আল্লাহ বান্দাকে 
সাহায্য করেন, যতক্ষণ বান্দা তার 
ভাইকে সাহায্য করে । 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০০০, হাদীস: ৬৭, হযরত নু'মান 
ইবনে বশীর (রাযি.) থেকে বর্ণিত 

২ আল-কুরআন, সরা জাল-মায়িদা, ৫:২ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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পর্দা ইসলামী শরীয়তের অপরিহার্য 
বিধান । সতীত্ব রক্ষা ও ইজ্জত-আবরু 
হেফাজতের অন্যতম মাধ্যম হলো 
পর্দা। পাশ্চাত্য গবেষক ও 
বুদ্ধিজীবীগণ পর্দার বিপক্ষে মত 
পোষণ ও যুক্তিপ্রদর্শন করলেও 
অবশেষে পর্দার গুরুত্ব অনুধাবন ও 
অপরিহার্যতা স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছে। বক্ষমান নিবন্ধে পর্দার গুরুত্ব, 
উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা পেশ করা হলো: 


পর্দার বিশ্লেষণ 

পর্দা শব্দটা মূলত আরবী ৮4-এর 
প্রতিশব্দ। এ পরিভাষার উদ্ভাবক 
কেবল ইসলামই | কেননা ইসলামের 
রয়েছে পর্দার বিধান । ইসলাম নারী 
সমাজকে সম্মানিত করার মহৎ লক্ষে 
পর্দার বিধান অপরিহার্য করেছে । আর 
হিজাব শব্দের আভিধানিক অর্থ পর্দা । 
দু'বস্তর মাঝে আড়াল ও অন্তরায় । 
ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় পর্দা 
হলে নর ও নারীর এতটুকু দূরত্ব বজায় 
রাখা যে দূরত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে 
একজন আরেকজনের প্রতি যৌন কোন 
প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, দূরত্ত 
বজায় রাখাকে বলা হয় পর্দা । অর্থাৎ 
পর্দা মানে হচ্ছে একটা শালীনতা, নর- 
নারীর এতটুকু শারীরিক ও মানসিক 
দূরত্ব বজায় রাখা যার কারণে 
একজনের ওপর আরেকজনের যৌন 
কোন আকর্ষণ সৃষ্টি হতে না পারে । যে 
কোন মাধ্যমে দূরত্ব বজায় রাখাকেই 
পর্দা বলা হয়। কিন্তু বোরকা পর্দার 
অনন্য এক মাধ্যম । যা কুরআন-হাদীস 
ও নবীযুগের পর্দাশীল মুমিন নারীদের 
আমল দ্বারা প্রমাণিত | 


আগস্ট'১৫ 


হাফেয মুহাম্মদ জীফর সাদেক 
পর্দার গুরুত্ব 
পর্দা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য 


প্রযোজ্য | পর্দা করা কেবল মেয়ের 
দায়িত্ব নয়। পর্দা পুরুষেরও করতে 
হবে । তাই পুরুষকে আল্লাহ তায়ালা 
প্রথমেই সম্বোধন করে বলেছেন, 
৯৯) ও এল 
“হে রাসূল! আপনি বলুন মুমিন 
পুরুষদেরকে তারা যেন দৃষ্টি নিচের 
দিকে করে । 


হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, 
আমি আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞেস 
করলাম, যদি কোন মেয়ের দিকে 
অনিচ্ছাকৃত চোখ পড়ে আমি কি 
করবো? আল্লাহর রাসূল উত্তর দিলেন, 
“সাথে সাথে তোমার চোখকে ফিরিয়ে 
নাও ।”২ 

হযরত আলী (রাযি.)-কে সম্বোধন 
করে তিনি বললেন, 


01015 670187501 শৈর ১18৮5 
গ্যারি 
.(8/খু। এ] পুরি এও 


“অনিচ্ছাকৃত প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য 
জায়েয । দ্বিতীয়বার যদি তুমি তাকাও, 
তাহলে এ ব্যাপারে তোমাকে আল্লাহর 
দরবারে জবাবদিহী করতে হবে ।”* 

এর অর্থ এই নয় যে, প্রথমবার এমন 
লম্বা করে দৃষ্টি দেব যাতে দ্বিতীয়বার 
আর দেখতে না হয়। বরং রাসূল 
(সা.) বুঝাতে চেয়েছেন প্রথমবার হঠাৎ 
দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে সাথে সাথে ফিরিয়ে 
নাও । দ্বিতীয়বার আর তাকাবে না । 

অপর এক হাদীসে রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, “কোন মুমিন পুরুষ 
দিকে তাকিয়ে তার রস আস্বাদন 
করে। দৃষ্টির মাধ্যমে কোন সুন্দরী 
মেয়ের মজা অনুভব করে, আল্লাহ 
তাআলা কিয়ামতের ময়দানে শীশাকে 
গলিত করে তার চোখের ওপর 
ঢালবেন আর বলবেন, দুনিয়াতে তুমি 
নিষিদ্ধ বস্তর দিকে তাকিয়েছ এখনি 
তোমাকে সে মজা ভোগ করতে হবে ।' 
তাআলার মুমিন নারীদের ব্যাপারে 
রাসূল (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, 


//০/৭৪০৪/8৪ 
০৯৫১৫০৫০৮৮৮ 
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৩৪০55 ৫৯ ও ০৬৬ আঞগ্য ৩৪ 
“মুমিন মেয়েদেরকেও আপনি বলুন, 
তারা যেন তাদের চোখসমূহ নিচে 


রাখে এবং স্বীয় লঙ্বাস্থানকে হেফাযত 


পুরুষদের তাকানোতে তীব্রতা আছে। 
হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, 
45525 ০5%। 1) 
53580 ০০। (5 এ 5৩০৮ 
বে ৫০৪15 ১৮৭]. 
5 এর ৩০ ৬৫৭ 2580 
“আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের জন্যে 
ব্যভিচারের এক অংশ লিখে 
দিয়েছেন ৷ এটা তাদের দ্বারা অবশ্যই 
ঘটবে । সুতরাং চোখের ব্যভিচার হলো 
দেখা (বেগানা নারীকে যৌন তাড়নায় 
দেখা) আর মুখে ব্যভিচার হলো কথা 
বলা প্রবৃত্তি সহকারে) প্রবৃত্তি কামনা 
করে আর যৌনতা সত্য অথবা মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করা | 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 
বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) 
এর হুজরাসমূহের কোন এক হুজরায় 
উকি দিল | তখন নবী (সা.) একটি বা 
কয়েকটি তীরের ফলক হাতে নিয়ে 
তার দিকে ছুটে গেলেন । হযরত 
আনাস (রাযি.) বলেন, তিনি লোকটির 
চোখ ছিদ্র করার জন্য তাকে তালাশ 
করছিলেন । তা যেন এখনও আমার 
চোখের সামনে ভাসছে ।' 
উল্লিখিত আয়াতে করীমা ও হাদীস 
দ্বারা পর্দার গুরুত্ব ও তা ফরজ বিধান 
হিসেবে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। 
প্রথমোক্ত নস দ্বারা বুঝা যায়, পর্দা 


নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একটি 
অপরিহার্য বিধান । পর্দার হুকুম আমলে 
বাস্তবায়ন করার বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে 
যেমন কাপড়, দেয়াল, ঘরের মধ্যে 


যাতে তারা বোরকা ও টিলে-ঢালা 
কাপড় গায়ে দিয়ে এখন বের হবে 
তাদের শরীরের ওপর-নিচের 
অবস্থাগুলো মানুষ বুঝতে না পারে। 


বিভিন্ন জিনিসের পার্টিশন | সেগুলো 
হতে বোরকা অন্যতম মাধ্যম । 
মহিলারা ঘর হতে প্রয়োজনে বের হতে 
হলে বোরকার বিকল্প নেই । তাই পর্দা 
যেমন মহিলাদের জন্য ফরজ তেমনি 
অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বোরকাও 
ফরয । 


বোরকার গুরুত্ব 


১. আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে 


এমনটাই বোরকা পরিধান করবে না 
যাতে উচু-নিচু অংশ প্রকাশ পায়। 
এটাকে পর্দা বলা হবে না। যে সকল 
মহিলা কাপড় পরিধান করে ও পর 
পুরুষকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ এমন 
কাপড় পরিধান করে যা দেখলে পুরুষ 
আকৃষ্ট হয়। যৌনউত্তেজনা বাড়ে। 
তাদেরকে আল্লাহ তাআলা অভিশাপ 
দেন। স্বীয় রহমত থেকে বঞ্চিত 
করেন । এ প্রসঙ্গে প্রিয়নবী (স.) 


চোখ নিচে রাখার এবং লজ্জাস্থান 


বলেন, আল্লাহ লা'নত করেন সেসব 


সংরক্ষণ করার হুকুম করেছেন । আর 


মহিলার ওপর যারা কাপড় পরিধান 


এটার অন্যতম উপায় হলো চেহারা 


করেও উলঙ্গ থাকে 1 


আবৃত করা । আর চেহারা আবৃত 
করার উপযুক্ত মাধ্যম হলো বোরকা । 
বোরকা দ্বারা মহিলারা পর পুরুষের 
কুদৃষ্টি ও ইভটিজিং হৃতে বেঁচে থাকতে 
পারে। বোরকা পরিধান করলে 
মহিলাদের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না 
অর্থাৎ চেহারা দেখা যায় না, যা যৌন 
উত্তেজনামূলক সকল ফিতনার মূল 
তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
পরিধান করে যেন বের হয়। তাদের 


এমন কাপড় পরিধান করেছে যা দ্বারা 
সে পুরুষদের আকর্ষণ করে । সে নিজে 
অন্য পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট 
পুরুষদেরকেও আকৃষ্ট করার চেষ্টা 
করে । চলার সময় মাথা এমনভাবে 
যেমন- তরঙ্গায়িত ভঙ্গিতে হাটে 
সেভাবে যদি কোন মহিলা হাটে 
আল্লাহর নবী বলেন, “এমন মহিলাগণ 
বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না 
এবং বেহেশতের ঘ্বাণও পাবে না 


আগস্ট'১৫ -___াঁরলার্ল্ললল্্ আত্তান্তহীদ ২২ 


স।ম।কা।লী।ন 


বোরকার অপরিহার্ষতা সম্পর্কে সূরায়ে 


ংশ ব্যতীত: ১. চেহারা, ২. পা 


আহ্যাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 

“আপনি আপনার স্ত্রী, মেয়ে ও মুমিন 
নারীদেরকে বলুন, তারা যেন জিলবাব 
তথা বড় কাপড় পরিধান করে 1” 


জিলবাব শব্দের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ 
ইবনে আববাস রো.) বলেন, এ শব্দের 
অর্থ হলো চাদরের চেয়ে বড় কাপড় । 
মুমিন মহিলারা যেন মাথার ওপর বড় 
কাপড় ঝুলিয়ে দেয় | কিভাবে ঝুলাতে 
হবে তার ব্যাখ্যা তাফসীরের কিতাবে 
উল্লেখ আছে । মাথার ওপর কাপড়টা 
ঝুলিয়ে দেবে, মাথা থেকে তা পড়ে না 
যাওয়ায় জন্যে বেঁধে রাখবে, নাক 
পর্যন্ত এনে চোখকে বাইরে রেখে ঢেকে 
দেবে । যাতে চোখ বাইরে থাকে । 
এভাবে যদি কাপড়টিকে ঝুলিয়ে 
দেওয়া হয় তখন চেহারা অধিকাংশ 
আবৃত থাকবে । কাপড় পরিধানের 


পরে অতিরিক্ত এই পোশাককে 
আরবীতে জিলবাব বলে। এই 


জিলবাবকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য 
আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন । 
বর্তমান যামানায় বোরকা হলো 
জিলবাব এর বাস্তবরূপ ৷ জিলবাবের 
উল্লিখিত নির্দেশ বোরকার মাধ্যমেই 
যথাযথভাবে পালিত হওয়া সম্ভব। 
মহিলারা ঘরের বাইরে গেলে বোরকা 
পরিধান করা ওয়াজিব | এ প্রসঙ্গে 
একটি বিষয় বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । 
তা হলো মহিলার জন্য চেহারা আবৃত 
করার হুকুম কী? চেহারা হেজাবের 
অন্তর্ভক্ত কিনা সে ব্যাপারে 


(পায়ের টাখনো থেকে পায়ের পাতা), 
৩. দুহাত কবজি পর্যন্ত । এগুলো 
খোলা থাকতে পারে । যাতে সে কোন 


করবে এবং চেহারা সৌন্দর্য উপলব্ধি 
করবে । অতঃপর তা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ 
করবে । ক্রমান্বয়ে তা যেনার প্রতি 
উৎসাহিত করবে । কাজেই চেহারা 


জিনিস ধরতে পারে, পা দিয়ে যেন 
স্বাচ্ছন্দে হাঁটতে পারে । কিন্তু বাইরে 
গেলে তাদের জন্য নির্দেশ হলো সেসব 
বাদ দিয়ে তাবৎ শরীরকে আবৃত করে 
বের হবে । 

বস্তত পর্দার দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে 
চিন্তা করলে বুঝা যায় একজন নর- 
নারীকে অপরজনের যৌনপ্রভাব থেকে 
মুক্ত রাখার উদ্দেশেই আল্লাহ তাআলা 
পর্দার বিধান নাযিল করেছেন । চেহারা 
যদি খোলা রাখা হয় চেহারার প্রতি 
সাধারণত মানুষ বেশি দৃষ্টিপাত করে 
চেহারা মানবাঙ্গের উৎকৃষ্ট ও 
আল্লাহ তাআলা 
মু'মিনদেরকে স্বীয় চোখসমূহ নিচের 
দিকে রাখার হুকুম দিয়েছেন । চেহারার 
দিকেও যেন না তাকায় সে ব্যাপারে 
আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন । মানুষ 
যখন পাত্রী দেখতে যায় অন্যান্য অঙগ- 
প্রত্যঙ্গ দেখে না চেহারা বেশি দেখে 
তাই চেহারাকে যদি খোলা রাখার 
অনুমতি দেয়া হল তাহলে যে 
ফেতনাকে বন্ধ করার জন্য পর্দার 
বিধান দেয়া হলো তা বন্দ হবেনা 
এজন্য অধিকাংশ ফিকাহবিদ ও বিজ্ঞ 
আলেমদের মতামত হলো চেহারা 
আবৃত করা ওয়াজিব। তারা এ 
মতামতকে কালামে পাকের আয়াত ও 
কতক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত করেছেন 
এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত 
হলো । ১. আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে নূর 
এর ৩১ নং আয়াতে মুমিন 
নারীদেরকে লজ্জাস্থান হেফাযত করার 


ফিকাহবিদদের মতানৈক্য থাকলেও তা 


নির্দেশে দিয়েছেন। লজ্জাস্থান 


সতর না হওয়ার ক্ষেত্রে কোন 


আবৃত করা যখন লজ্জাস্থান 
হেফাযতের অসিলা, তাহলে তা 
আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হওয়ার 
উপযুক্ত । যেহেতু ইসলামী শরীয়তে 
মূল উদ্দেশ্যের যা অসীলা হবে তা 
উদ্দেশ্যের ন্যায় অপরিহার্য । সুতরাং 
লজ্জাস্থান হেফাজত করা যেমন 
ওয়াজিব চেহারা আবৃত করাও তেমনি 
ওয়াজিব । 
২. আল্লাহ তাআলা সূরায়ে আহযাবের 
৫৯ আয়াতে ইরশাদ করেন, 
৪0৮62465025 
“হে নবী আপনি আপনার স্ত্রী, মেয়েগণ 
ও মুমিন নারীদেরকে বলুন তারা যেন 
ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তাদের 
মাথার ওপর বড় চাদর ঢেলে দেয়। 
এটা তাদেরকে চেনার নিকটতম 
উপায় । তখন তাদেরকে আর কেউ 
উত্যক্ত করতে চাইবে না। আল্লাহ 
তাআলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু 1? 
বিজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ মুফাসসির হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ 
আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন 
আল্লাহ তা“আলা মুমিন নারীদেরকে ঘর 
থেকে বের হওয়ার সময় চেহারা 
ঢাকার নির্দেশ দিয়েছেন । কেননা 
মাথায় জিলবাব পরিধান করার উৎকৃষ্ট 
উপায় হলো এক চোখ খোলা রেখে 
চেহারা ঢেকে রাখা । আর এ আয়াতের 
ওপর তৎকালীন আনসারী মহিলাদের 
আমল দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, 
চেহারা আবৃত করা ওয়াজিব, নবী 


হেফাযতের অন্যতম মাধ্যম হলো 


এখতেলাফ নেই । একজন মহিলার 


চেহারা আবৃত করা | কেননা চেহারা 


পত্রী হযরত উম্মে সালমা রোঘি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াত 


জন্য পুরাশরীর সতর কেবল তিনটি 


খোলা রাখলে এর দিকে দৃষ্টিপাত 


যখন নাধিল হয়েছে তখন আনসারী 
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মহিলারা কাল পোষাক পরিধান করে 
বের হতেন । অর্থাৎ বোরকা পরিধান 
করে বের হতেন। তাই হযরত 
আয়েশা (োযি.) বলেন, আল্লাহ 
করুক । তারা পর্দার আয়াতগুলো 
(সূরায়ে নুরের আয়াতগুলো) শ্রবণ 
করার সাথে সাথে পর্দার বিধান আমলে 
আনেন । 

৩. বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ 
আছে, রাসুল (সা.) যখন 
মহিলাদেরকে ঈদের মাঠে নামায 
পড়ার জন্য বের হতে হুকুম করেছেন, 
তখন তারা রাসূলের কাছে জিজ্ঞেস 
করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের 
মধ্যে কোন কোন মহিলার জিলবাব 
নেই, সে কেমনে বের হবে? তখন 
রাসূল (সা.) বললেন, “তোমাদের 
কারো কাছে অতিরিক্ত থাকলে তা 
পরিয়ে দাও ।” 

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
পাওয়া সত্ত্বেও চেহারা আবৃত ছাড়া 
তাদেরকে ঘর থেকে বের হওয়ার 
অনুমতি দেননি । তাহলে মার্কেটিং 
করার এবং বাজারে দোকানে অযথা 
ঘোরাফেরা করার জন্য চেহারা খোলা 
রাখা কিভাবে জায়েয হবে? 

৪. রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, “যে 
ব্যক্তি স্বীয় কাপড়কে অহংকার বসত 
ঝুলিয়ে পদচারণা করবে কিয়ামতের 
দিন আল্লাহ তাআলা তার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করবেন না।” তখন হযরত 
উম্মে সালমা রো.) বলেন, মহিলারা 
তাদের নিচের অংশগ্তলোকে কিভাবে 
টেনে রাখবে, উত্তরে রাসূল (সা.) 
বললেন, “তারা এক বিঘত পরিমাণ তা 
ঝুলিয়ে রাখবে” তিনি আবার 
বললেন, তখন তাদের পাসমূহ খোলা 
রাখতে হবে । রাসূল (সা.) বললেন, 
“একগজ ঝুলিয়ে রাখবে, এর চেয়ে 
বেশি নয় । 


এ হাদীস মহিলার পা ঢেকে রাখার 
প্রমাণ । বলাবাহুল্য, পা-চেহারা ও 


মহিলা ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য 
কঠোরভাবে নির্দেশে দেয়াই ছিল 


দু'হাত তুলনায় অধিক কম ফিতনার 
স্থান। এ ব্যপারে রাসূল (সা.)-এর 


যুক্তিযুক্ত । শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম 
অধ্যুষিত এ বাংলাদেশের আদাল স্কুল- 


সতর্কবাণী চেহারা আবৃত করার 
ব্যাপারটা ওয়াজিব হওয়ার ওপর বড় 
প্রমাণ | 


কলেজে নারীদেরকে বোরকা পরিধান 
করার আদেশ না দেওয়ার প্রতি রুল 
জারি করে ইসলামের এক ওয়াজিব 


আধুনিক যুগের মধ্যপন্থীদের মতামত 


বিধানকে অস্বীকার করল । অথচ 


হলো পর্দা মানেই চেহারা ব্যতীত 
শরীরের বাকি সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢেকে 


ইসলামের ফরয ওয়াজিব কোন বিধান 
সম্পর্কে আদালত কখনো রায় দিতে 


রাখা । আর ইসলাম চেহারা আবৃত 
করতে বাধ্য করে না। যেমন- ১৪ 


পারে না । বিশেষত বাংলাদেশের মতো 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশে আদালতের 


অক্টোবর ২০১০ দৈনিক আমার দেশে 


এমন রায় মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয় । 


জুমা তাইমুরী রচিত একটি প্রবন্ধ 


এটা নারীদেরকে বেহায়াপনা, 


প্রকাশিত হয় । প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 
“হিজাবই নারীর সৌন্দর্য । এতে তিনি 
হিজাবের স্বরূপ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং 


অশ্লীলতা ও যৌন উত্তেজনার প্রতি 
উৎসাহিত করবে । 
বোরকা পরিহিতা এক স্কুলছাত্রীর পক্ষে 


ইজাব সম্পর্কে পাশ্চাত্যের 


ব্িটেনের উচ্চ আদালত রায় প্রদানের 


প্রতিহিংসামূলক সমালোচনা তুলে 


ঘটনার প্রতি লক্ষ করলে বাংলাদেশের 


ধরলেও পরিশেষে প্রবন্ধের ইতি 
টেনেছেন এ উক্তি দিয়ে যে, ইসলামে 


আদালতের এ রায়ে কোন মুসলমান 
উদ্দিন ও অবাক না হয়ে পারে না। 


মাহজুব নারীকে মুখমণ্ডল, হাত, 


বরং আদালতের প্রতি জনগণ আস্থা 


পায়ের নিচের অংশ উন্মুক্ত রাখার 
অনুমতি দেওয়া হয়েছে । অথচ এ 
অভিমত উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস 
দ্বারা উৎসরিত হুকুমের সম্পূর্ণ 
বিপরীত । 

উল্লেখ্য যে, কুরআন-হাদীস দ্বারা স্পষ্ট 
প্রমাণিত ও অপরিহার্য বিধানে (পর্দা)- 
এর বিরুদ্ধে দেশের আদালতগুলো 
স্বপ্রণোদিত হয়ে কয়েক মাসের 
ব্যবধানে একাধিকবার রুল জারি করে 
অথচ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন 
খুন-খারাবীসহ সংগঠিত নানা 
অপরাধের বিচার করতে হিমশিম 
খাচ্ছে । পর্দা নিছক কোন ইসলামের 
বিধান নয় | সামাজিক অনেক অপরাধ 
বন্ধ করার জন্য ও পর্দা খুবই জরুরি । 
দেশে যেভাবে নারীঘটিত খুন-ধর্ষণ- 
ইভটিজিং, অপহরণ নারী নির্যাতন, 
অনাচার, ব্যভিচার বাড়ছে সেখানে 
আদালত এসব অপরাধ বন্ধে পর্দার 
বিধান তর্থা বোরকা পরিধান করে 


হারিয়ে ফেলব । ঘটনাটি হলো- 

ংলাদেশে জন্মলাভ করা একটি 
পরিবার বর্তমান স্থায়ীভাবে নাগরিকত্ব 
অর্জন করেছে বৃটেনে । মেয়েকে স্কুলে 
ভর্তি করেছে। স্কুলে মেয়ে ভর্তি হয়ে 
পড়া লেখা শুরু করল । ইসলামী 
শরীয়া অনুযায়ী মেয়ে যখন প্রাপ্তবয়স্ক 
হল, স্কুলে যাওয়ার সময় বোরকা-্কার্ফ 
পরে স্কুলে গেল । স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে 
নিষেধ করল যে, বোরকা স্কার্ফ পরে 
আসা যাবে না এবং তাকে সে 
পোশাকে তার স্কুলে প্রবেশ করতে 
দেয়নি | মেয়েটির নাম “সাবিনা সে 
আদালতে মামলা করল, “আমার ধর্মীয় 
অধিকার, মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। 
আমি আমার ধর্মীয় পোষাক পরে স্কুলে 
যাব। আদালতে বিচার কার্যক্রম 
পরিচালনা হওয়ার পর নিম আদালত 
রায় দিল স্কুলের পক্ষে এবং মেয়ের 
বিপক্ষে । অর্থাৎ স্কুলে যাওয়ার সময় 
উড়না পরে, স্কার্ফ পরে যাওয়া যাবে 
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না। স্কুলের ইউনিফর্ম পরে যেতে 


উচ্চ আদালতে এ রায় পাওয়ার পিছনে 


কিন্তু বাংলাদেশ সরকার 


হবে । অথচ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের 


যিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন তিনি 


ইসলামবিরোধী কোন আইন না করার 


যতটুকু পর্দা তা সে পোষাকে হয় না। 
এরপর মেয়েও তার অভিভাবক 


হলেন বিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি 
ব্লেয়ারের স্ত্রী। তিনি সে মেয়ে ও 


প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় গিয়েছে । 
ধর্মীয় বিধানে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ 


বৃটেনের উচ্চ আদালতে আগিল 
করল । সেখানে দেখা গেল উচ্চ 
আদালত নিম্ন আদালতের রায়কে 
নাকচ করে দিয়েছে এবং এ মর্মে রায় 
প্রদান করেছে যে, এ মেয়ে তার ধর্মীয় 
পোষাক পরে স্কুলে যেতে পারবে । এ 


অভিভাবকের পক্ষে বিশেষভাবে 


না করার এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে কোন 


ভূমিকা পালন করেছেন। তার সে 


আঘাত না আনার শর্তেই জনগণ 


বিশেষ ভূমিকার কারণে উচ্চ আদালত 
থেকে ব্রিটেনে এই রায় হয়েছে যে, 
মুসলিম মেয়েরা পর্দা করে উড়না পরে 
স্কুলে যেতে পারবে । এটা 


ব্যাপারে একটি চমৎকার সংবাদ হলো 


মুসলমানদের জন্য একটি সংবাদ । 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 


১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
*সবনিম ৬ মাসের থাহক হতে ছজহ। 


হয়। 
গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


7২০59051 
11013570 


00010 


17019, 09105191), 
87018, ব৩0থ 


00100701190$ 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


154 045, থানা, 
01021, [121), 1120, 
[01811 52118101912, 
910, 48818] ০00110195- 


11700 101100 


0100৩) & 40108] 00001103, 1152200 1101600 


১৮ 1152550 1151900 


4505019118. 1101800 1701160 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


তাদেরকে নির্বাচিত করেছে । 

অতঃপর সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম জনতার 
ঈমানের দাবি হলো আদালতের রায়টি 
যেন সত্তর প্রত্যাহার কণ্ে নেয় এবং 


বাংলাদেশের জনগণ তা কখনো মেনে 
নেবে না। পরিশেষে প্রার্থনা করি 
আল্লাহ তাআলার কাছে তিনি যেন 
সরকারকে সুমতি দান করেন এবং 
ন্যায়-ইনসাফের সাথে দেশ শাসনের 
তাওফিক দেন । আমীন । 


19806 


ভি ১০৮ চি 


০৪ 415 রি 74 
₹৮.141-17৮ $ ? রি 
৬৮৮//৮। ০৮/484৮4/ 
প11012০৮০, ৮৮ রত নি পা ৮৮, 
এ-//৬০প।৬০/১১৫//১/৪৭এ০-//৬১৮। 
বা 
সর্প 


(399০ 2৯০০ ১৪০৯০ আ১৯ ১০০৮) 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-মারিদা, ২৪:৩০ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৬৯৯, হাদীস: ২১৫৯: 
রড এ ডে চা রি রে 


নিরিনি 


২. আবু দাউদ, আস-হুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ২৪৬, হাদীস: ২১৪৯ 

৯ আল-কুরআন, সর? আল-মায়িদা, ২৪:৩১ 
« আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৮, পৃ. ৫৪, 
হাদীস: ৬২৪৩ 

১» আল-কুরআন, সরা আাল-আহফাব, ৩৩:৫৯ 
" আল-কুরআন, সরা আল-আহযাব, ৩৩:৫৯ 
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দাওয়াহ সংস্থা ডিসকভার ইসলামের 
আমন্ত্রণে ৭ দিনের সংক্ষিপ্ত এক সফরে 
বাহরাইন পৌছি ২৪ মে ২০১৫ এবং 


৩০ মে পর্যন্ত অবস্থান করি। 


দেশি-বিদেশি স্কলার, প্রফেসর, 
শিক্ষাবিদ, প্রকৌশলী, আলিম ও 
ইমামদের সঙ্গে । ব্যস্ততার ফাকে 
বাহরাইনের এঁতিহাসিক স্থান ও 


জনগণের মাথাপিছু আয় ২৮ হাজার 
৫৫৯ আমেরিকান ডলার । €টি 
প্রাদেশিক অঞ্চল (0০9৬০170189) ও 
১২টি মিউনিসিপালিটি দ্বারা বিভাজিত 


ডিসকভার ইসলামের বাংলা বিভাগের 
কনভেনার “রিয়াযুস সালেহীন এর 
অনুবাদক শায়খ মাওলানা হারুন 
আযিষী নদভী ও বিশিষ্ট দাঈ 
ডিসকভার ইসলামের দাওয়াহ 
বিভাগের পরিচালক মাওলানা শায়খ 
আহমদ খান আমার সফরের মূল 


স্থাপনা, নৈসর্গিক দৃশ্য ও প্রত্রতাত্তিক 
নিদর্শনাবলি পরিদর্শনের সুযোগ হয় । 


বাহরাইন পারস্য উপসাগরের তীরে 
অবস্থিত একটি দ্বীপ রাষ্ট্র । ৩৩টি ছোট 
বড় দ্বীপ নিয়ে বাহরাইন গঠিত । এর 


উদ্যোক্তা । বাহরাইন আন্তর্জাতিক 


উত্তরে ইরান, দক্ষিণে কাতার ও 


বিমান বন্দরে আমাকে রিসিভ করার 


পশ্চিমে সৌদি আরব | ২০১০ সালের 


জন্য উপস্থিত ছিলেন শায়খ মাওলানা 
হারুন আযিষী নদভী ও মাওলানা 
ইউসূফ সাঈদ । সফরকালীন 
সম্মেলন ও সেমিনারে নির্ধারিত বিষয়ে 
লেকচার প্রদান করি। এ ছাড়াও 
মতবিনিময় করি বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত, 


আগস্ট'১৫ 


পরিসংখ্যান অনুযায়ী জনসংখ্যা ১৪ 
লাখ ৩৪ হাজার ৫৭১ জন মাত্র । এর 
মধ্যে ৬ লাখ ৬৬ হাজার ১৭২ জন 
বিদেশি । ৬৫-৭৫% মানুষ শীয়া 
মতাবলম্বী | ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট 
যুক্তরাজ্য হতে স্বাধীনতা লাভ করে । 
তেল সমৃদ্ধ বাহরাইন ধনী দেশ। 


প্রতিটি অঞ্চল ১জন 0০9৮০1701 দ্বারা 
শাসিত । দিলমুন সভ্যতার কেন্দ্রভূমি 
বাহরাইন সুপ্রাটানকালে আসিরীয় ও 
ব্যবলনীয় রাজাগণ শাসন করেন । 
৬২৮ খিস্টাব্দে বিশ্বনবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) আল-আলা আল- 
হাদরামী নামক একজন সাহাবীর 
মাধ্যমে তৎকালীন শাসক মুনযির 
ইবনে সাওয়া আল-তামিমীর নিকট 
নিজের মোহরাক্কিত একটি দাওয়াতী 
পত্র প্রেরণ করেন । চিঠি পেয়ে তিনি 
এবং তার গোত্র ইসলাম কবুল করেন । 
ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠে । ১৫২১ সালে পর্তৃগিজদের হাতে 
চলে যায় এবং প্রায় ৮০ বছর তারা 


_77.8 আত্তান্তহীদ ২৬ 


স।ফ।র।না।মা 
রাজত্ব করে। এক সময় ব্বিটেন 


আবু হুরায়রা (রাযি.) বাহরাইন এসে 


বাহরাইনের সবকিছু তাদের নিয়ন্ত্রণে 
নিয়ে আসে । উনবিংশ শতাব্দী হতে 
বাহরাইন মুক্তা চাষ ও আহরণের ওপর 
তেল উৎপাদন ও বিপননে এগিয়ে 
আসে এবং বসরা, কুয়েত ও মাস্কাটকে 
অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। 


মহানবী (সা.)-এর একটি 
এঁতিহাসিক চিঠি 


যাকাত ও জিযিয়া সংগ্রহ করতেন এবং 


করে । বাংলা বিভাগের প্রধান শায়খ 
মাওলানা হারুন আযিষীর সভাপতিত্তে 


যাকাতের অর্থ দরিদ্র ও দুঃস্থদের মাঝে 


অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন 


শরীয়ার বিধান অনুযাধী বন্টন 


ডিসকভার ইসলামের দাওয়াহ 


করতেন । একটি চিঠি নিম্নে উল্লিখিত 
হল: “আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ 
হতে মুনযির ইবনে সাওয়াকে। 


বিভাগের পরিচালক ও আবদুল্লাহ নাছ 
জামে মসজিদের খতীব শায়খ 
মাওলানা আহমদ খান, সাইয়েদ 


আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক । 
অতঃপর আমি আপনার নিকট সে 


হানিফ, আশরাফউদ্দিন ও মাওলানা 
ওসমান সাদেক | সঞ্ালনায় ছিলেন 


আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত 
আর কোন ইলাহ নেই । অতঃপর আমি 


বাহরাইনের প্রধানমন্ত্রীর অফিসের 
স্টাফ ইঞ্জিনিয়ার নাজিমুদ্দিন । আমি 


আপনাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান 
জানাচ্ছি । সুতরাং ইসলাম গ্রহণ 


আমার বক্তব্যে দাওয়াতের 
প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ 


করুন, শান্তি লাভ করবেন । আপনি 


করি এবং আমাকে বাহরাইনে আমন্ত্রণ 


যদি ইসলাম গ্রহণ করেন,তাহলে 


জ্ঞাপন ও বিভিন্ন স্থানে সিরিজ লেকচার 


আপনার অধীনস্থ রাজ্য আল্লাহ 
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৬২৮ থিস্টাব্দে বিশ্বনবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) আল-আলা আল- 


প্রদানের সুযোগ দেওয়ার জন্য 
ডিসকভার ইসলামের কর্তৃপক্ষকে 
আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই | 


বিচারিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ 

২৫ মে বাহরাইনের বিচার মন্ত্রণালয়ের 
অধীন অপরাধ বিষয়ক নিম্ন 
আদালতের (],0ড/917 (011110179] 
0০011) বিচারিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ 
করার সুযোগ হয়। ডিসকভার 
ইসলামের দীওয়াহ বিভাগের 
পরিচালক শায়খ আহমদ খান আমাকে 


আপনার হাতে রেখে দেবেন | জেনে 
রাখবেন, আমার ধর্ম ভূভাগের সেই 


হাদরামী নামক একজন সাহাবীর 


প্রান্ত অবধি বিস্তার লাভ করবে যে 


মাধ্যমে তৎকালীন বাহরাইনের শাসক 
মুনযির ইবনে সাওয়া আল-তামিমীর 
নিকট নিজের মোহরাষ্কিত দাওয়াতী 
পত্র প্রেরণ করেন । চিঠি পেয়ে তিনি 
এবং তার গোত্র ইসলাম কবুল করেন । 
স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পুরো বাহরাইন 
ইসলামের আলোকে উত্তাসিত হয়ে 
উঠে। মুনঘিরের সাথে আল্লাহর 
রাসূলের ৪টি পত্র বিনিময় হয় । হযরত 


আগস্ট'১৫ 


অবধি ঘোড়া ও উট পৌঁছতে সক্ষম 1” 
(সীলমোহর) 
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 


সংবর্ধনা ও ডিনার 


বলেন, আপনি আমাদের কেবল 
মেহমান নন, একজন দাঈও বটে তাই 
আপনাকে আজ আদালতে নিয়ে যাবো 
আমাদের কিছু বিদেশি ভাই-বোন 
মুসলমান হবেন, তাদের এফিডেভিট 
ও শাহাদত পাঠের কার্যক্রম দেখানোর 
জন্য । ডিসকভার ইসলামের বাংলা 
বিভাগের কনভেনর শায়খ মাওলানা 


২৪ মে রাতে ডিসকভার ইসলামের 


হারুন আযিষী নদভীসহ যথাসময়ে 


ধলা বিভাগ বাহরাইনের মানামাস্থ 


আদালতে পৌছি। মাননীয় বিচারক 


আল-আযিযিয়া হোটেল মিলনায়তনে 


আগের মামলাগুলো নিস্পত্তি করে 


এক সংবর্ধনা ও ডিনারের আয়োজন 


ইসলামে দীক্ষিত হতে ইচ্ছুকদের 


77. আত্তার্তহীদ ২৭ 


স।ফ।র।না।মা 


তলব করেন । শায়খ আহমদ খান 


নওমুসলিমের মধ্যে ১৯জন আমেরিকান, 


বিচারককে আমার পরিচয় দিয়ে 


৩জন থাই, €৫জন ইন্ডিয়ান ও ৬জন 


ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন । 


ফিলিপিনি নাগরিক । আদালতের 


আ. আলী ক্যাম্প আবদুর রহীম 
জামে মসজিদে প্রথম লেকচার 
২৫মে এশার নামায শেষে বাহরাইনের 


আদালতের অনুমতি পেয়ে আমিও 


অভ্যন্তরে মোবাইল ব্যবহার ও 


ভেতরে কুকি । এজলাসের নিচে 


ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা নিষিদ্ধ । 


একপাশে বিশেষ মেহমানের জন্য ২টি 


মামলা সংক্রান্ত কোন কাগজ বা 


আ. আলী ক্যাম্প আবদুর রহীম জামে 
মসজিদে বক্তব্য প্রদান করি। 
বাহরাইনে এটিই আমার প্রথম 


চেয়ার আছে, আমি এবং শায়খ হারুন 
আযিযী নদভী সেখানে আসন গ্রহণ 
করি । মাননীয় বিচারক শায়খ উমর 
ইবনে দঈজ ইবনে আবদুল্লাহ আল- 
খলীফা এজলাসের আসন থেকে 
দাড়িয়ে আমার সাথে করমর্দন 
করলেন, আমার পরিচয়, পেশা ও 
কোন ডিপার্টমেন্টে শিক্ষকতা করি 
জানতে চাইলেন এবং আমাকে 
শুভেচ্ছা জানালেন । আমি তার মতো 
বিচারকের সাক্ষাৎ পেয়ে আনন্দিত 
একথা জানালাম ৷ পরিচয়পর্ব শেষ 
করে তিনি নওমুসলিমদের মামলা 
ধরেন । শায়খ আহমদ খান নিজেই 
ইসলাম গ্রহণেচ্ছুদের পক্ষে বক্তব্য 
রাখেন । অন্য কোনো আইনজীবী বা 
মুহুরী বা মুনশী বা দালাল চোখে 
পড়েনি । পেশকার-সেরেস্তাদেরকে 
কোন নযরানা দিতেও দেখলাম না 
মাননীয় বিচারক প্রত্যেকের পরিচয় 
নিলেন, ইসলাম গ্রহণের কারণ কী? 
ধর্ম পরিবর্তনে কোন চাপ বা প্রলোভন 
আছে কীনা জানতে চাইলেন । এবার 
তিনি জানতে চাইলেন, বিশেষ কোন 
ঘটনা আপনাদেরকে ইসলামের প্রতি 
উদ্বুদ্ধ করেছে কিনা বলুন । ইজন নারী 
ও ৩জন পুরুষ সংক্ষেপে জবাব দেন । 
পরিশেষে বিচারক উচ্চৈঃস্বরে কালিমা 
শাহাদাত উচ্চারণ করেন, তারাও 
বিচারকের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে কালিমা 
পড়ে মুসলমান হয়ে যান। বিচারক 
তাদেরকে ইসলামের অনুশাসন মেনে 
চলার পরামর্শ দেন । আদালতের পক্ষে 
১জন পুলিশ অফিসার নওমুসলিমদের 
মিষ্টিমুখ করান। মোট ১৫জন 


আগস্ট'১৫ 


নথিপত্রের ফটোকপি যদি প্রয়োজন হয় 
বিনামূল্যে পাওয়ার ব্যবস্থা আছে । 


হোটেল ওয়াসিসে বারাইনের 
এতিহ্যবাহী খাবার 

২০274 ইনভেস্টমেন্ট 
এজেন্সীর গ্লোবাল হেড অব এফএমজি 
ও এক্সিকউটিভ কমিটির সদস্য জনাব 
মুহাম্মদ এ. মুঈজ চৌধুরী মানামার 
ওয়াসিস রেস্টুরেন্টে আমাদের জন্য 
বাহরাইনের এঁতিহ্যসমৃদ্ধ খাবারের 
আয়োজন করেন | সাথে ছিলেন বিশিষ্ট 
আলিমে দীন, অনুবাদক ও লেখক 
শায়খ মাওলানা হারুন আযিযী নদভী, 
মুফতী ওসমান সাদিক, মাওলানা 
আমিনুল হক ও হাফিয কাসিম । 
খাবার শেষে জনাব মুহাম্মদ এ. মুঈজ 
চৌধুরীর সাথে আমাদের সংক্ষিপ্ত অথচ 
অতিগুরুত্পূর্ণ আলোচনা হয়। 
বিশেষভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে 
পবিত্র কুরআন শিক্ষার বিস্তার ও 
বিশ্বব্যাপী দাওয়াতী কাজকে তৃরান্থিত 
করার জন্য ইলেক্নিক মিডিয়ার 
প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় 
আলোচনায় স্থান পায়। ইংরেজিতে 
04১১ বলা হয় মরুদ্যানকে । 
আসলে হোটেলের অঙসঙ্জা, 
নির্মাণশৈলী, খাবার পরিবেশনা, 
আতিথেয়তার ধরণ আরবীয় এতিহ্যকে 
স্মরণ করিয়ে দেয় । বুফে সিস্টেম চালু 
থাকায় আরব এতিহ্যের সাথে 
ইউরোপীয় আধুনিকতার সম্মিলন লক্ষ্য 
করা যায় । বাহরাইনী খাবার আমাদের 
কাছে বেশ উপাদেয় মনে হল। 


পাবলিক লেকচার । ৩০ মে পর্যন্ত 
ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে 
বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক লেকচার 
চলে । ২ মের বিষয়বস্ত ছিল “মুসলিম 
উম্মাহর এঁক্যের পথ'। ডিসকভার 
ইসলামের বাংলা বিভাগের কনভেনার 
শায়খ মাওলানা হারুন আযিষীর 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে 
অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুফতী 
ওসমান সাদেক, মাওলানা আমিনুল 
হক ও মাওলানা ইউসূফ সাঈদ । 
সম্মেলনে বিপুলসংখ্যক শ্রোতা অংশ 
নেন। আমি পারস্পরিক ভেদাভেদ 
ভুলে গিয়ে যে কোন মুল্যে এবং যে 
কোন ত্যাগের বিনিময়ে মুসলমানদের 
এক্য ও সংহতি ধরে রাখার জন্য 
শ্রোতাদের আহ্বান জানাই ৷ গলিত 
সীসার প্রাচীরের মতো এক্য আমাদের 
বিজয় সুনিশ্চিত করবে আর বিভেদ, 
বিভাজন ও অতিমাত্রায় দলগ্রীতি 
আমাদের অস্থিত্বকে সংকটাপন্ন করে 
তুলবে । মাহফিল শেষে মসজিদের 
মতুওয়ালি শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে 
আবদুর রহীম প্রত্যেক শ্োতাকে ১ 
প্যাকেট বিরিয়ানী ও অর্ধেক দিনার 
(বাংলাদেশি মুদ্রায় ১০০ টাকা) হাদিয়া 
প্রদান করেন । শ্রোতাদেরকে শিরনী, 
আপ্যায়ন করার রেওয়াজ বাংলাদেশে 
আছে, কিন্তু শ্রোতাদেরকে পথভাড়া 
দেওয়ার নিয়ম এই প্রথম দেখলাম 
বাহরাইনে । প্রতি শুক্রুবার ও সোমবার 
মসজিদের নিচ তলায় উর্দু ভাষায় ও 
দ্বিতীয় তলায় বাংলা ভাষায় ওয়ায 
মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় ৷ মাহফিল শেষে 


-______0 আত্তাত্তহীদ ২৮ 


স।ফ।র।না।মা 


শ্রোতাদের বিরিয়ানি ও নগদ অর্থ 
হাদিয়া প্রদান করা হয় । 


অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে লেকচার 

২৬মে মাগরিবের পর বাহরাইনের 
আলবা ক্যাম্পস্থ আবদুল্লাহ বিন 
অমুসলিম উদ্দেশ্যে উর্দু ভাষায় 
লেকচার প্রদান করি । আমি আমার 


সবাই নির্মাণ শ্রমিক। বিভিন্ন 


এনজিও তৎপরতা” বিষয়ে ইংরেজী 


কনস্ট্রাকশন ফার্মে কাজ করেন। 
মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনা করে 


ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করি এবং 
বিভিন্ন লিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান 


আল্লাহ তায়ালার মুনাজাত পেশ করা 
হয়। 


আরবীয় ও দেশি খাবারের 
সমন্বয়ে দুপুরের লাঞ্চ 
২৭মে দুপুরের লাঞ্চ সারি বাহরাইনের 


বক্তৃতায় ইসলামের সংজ্ঞা, পবিত্র 
কুরআনের পরিচয়, মহানবী জীবনকথা 
(সা.), পার্থিব জীবনে সততা ও 


মানামাস্থ অভিজাত রেস্টুরেন্ট আল 
উসরায় । ইসলামী আন্দোলন 


করি । বাহরাইনের নাগরিক দু'জন 
ইংরেজি শিক্ষকসহ দেশি বিদেশি 
অনেক পণ্তিত, স্কলার, প্রফেসর, 
শিক্ষাবিদ, প্রকৌশলী, আলিম ও ইমাম 
অংশ নেন। ডিসকভার ইসলামের 
ধলা বিভাগের কনভেনর, বিশিষ্ট 
লেখক ও অনুবাদক শায়খ মাওলানা 
হারুন আযিযী নদভীর সভাপতিত্তে 


ংলাদেশের বাহরাইন শাখার আমীর, 


নৈতিকতার প্রয়োজন, সাম্প্রদায়িকতা 


বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. মুহাম্মদ 


পরিহার, ইসলামে অমুসলমানদের 


যাকারিয়া (যাকির) এ লাঞ্চের 


অধিকার ও পরকালীন জীবনের চিত্র 
তুলে ধরি । কেরালা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, 
উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, নেপাল ও 
ভুটানের প্রায় ৩০০জন হিন্দু নির্মাণ 
শ্রমিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বক্তৃতা 
শেষে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় । 
সভাপতিত্ব করেন ডিসকভার 


আয়োজন করেন । আরবীয় ও দেশীয় 
মেন্যুর সমন্বয়ে তৈরি খাবার উপাদেয় 


অনুষ্ঠিত এ সম্মিলনে শুভেচ্ছা বক্তব্য 
রাখেন 4১২০১] ইনভেস্টমেন্ট 
এজেন্সির গ্লোবাল হেড অব এফএমজি 
ও এক্সিকউটিভ কমিটির সদস্য জনাব 
মুহাম্মদ এ. মুঈজ চৌধুরী ও বাহরাইন 


ও রুচিসম্মত মনে হল | আরবরা শাক, 
কাচা সবজি, গাজর, লেটুস পাতা, 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক 
ড. উমর ফারুক । লেকচার শেষে 
বিশিষ্ট অতিথিবর্ণের সাথে চাচক্রে 


তৈরি সবজি, মরিচ ও মসলা কম দিয়ে 


মিলিত হই এবং মতবিনিময় করি। 


রান্না করা মাছ, গোশত ও চিকেন 


ইসলামের বাংলা বিভাগের প্রধান, 


পছন্দ করেন । আমাদেরকেও তাই 


শায়খ মাওলানা হারুন আযিষী নদভী । 
স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন ওই 


পরিবেশন করা হল । সাথে ছিল 
বিদেশি চালের ভাত ও ব্রাউন রুটি । 


মসজিদের ইমাম মাওলানা মুফতী 
ইমামউদ্দিন । 


বিদেশি মুসলমানদের 

উদ্দেশ্যে বক্তৃতা 

ধারাবাহিক লেকচারের অংশ হিসেবে 
২৬ মে এশার নামাযের পর 
বাহরাইনের আলবা ক্যাম্পস্থ 
আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের জামে 
মসজিদ মিলনায়তনে বিভিন্ন দেশের 
মুসলমানদের উদ্দেশ্যে উর্দু ভাষায় 
বক্তৃতা প্রদান করি। এ সম্মেলনে 
স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন ওই 


অন্যদের মধ্যে ডিসকভার ইসলাম এর 


মতবিনিময়ে অংশ নেন বাহরাইন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জনিয়ারিং 
বিভাগের প্রফেসর ড. সোহেল, 
ইঞ্জিনিয়ার বদরুল আলম, ইঞ্জিনিয়ার 
নূরুনবী, জনাব রাশেদ সরওয়ার, 


ংলা বিভাগের প্রধান শায়খ মাওলানা 


জনাব শফকত আনোয়ার, জনাব 


হারুন আযিষী নদভী, মাওলানা 
ইবরাহীম সাঈদ কাছেমী, মাওলানা 


ফয়সাল চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার সোবহান 
ফারাফ চৌধুরী ও ইঞ্জিনিয়ার 


ইউসূফ সাঈদ, মাওলানা ইবরাহীম 


আলমগীর । অনুষ্ঠান পরিচালনায় 


তাফাজ্জল, জনাব শফিকুল ইসলাম, 
ইঞ্জিনিয়ার নাজিমউদ্দিন, মাওলানা 
আবু তাহের, মাওলানা হাফেয কাছেম, 
ও মাওলানা আতিকুর রহমান লাঞ্চে 
শরীক ছিলেন । 


দাওয়াতী তৎপরতার ওপর 
গুরুত্বপূর্ণ লেকচার ও মতবিনিময় 


মসজিদের ইমাম মাওলানা মুফতী 
ইমাম উদ্দীন | কতিপয় বাংলাদেশিসহ 


ধারাবাহিক লেকচারের ৩য় দিবসে ২৭ 
মে বাহরাইনের মানামাস্থ ডিসকভার 


ভারত, পাকিস্তান ও নেপালের 


ইসলামের মেইন হলে “দাওয়ার গুরুত্্‌ 


মুসলমানগণ উপস্থিত ছিলেন । তারা 
আগস্ট'১৫ 


ও দাঈর গুণাবলি এবং বাংলাদেশে 


ছিলেন জনাৰ আশরাফ উদ্দিন। 
একাডেমিক লেকচার ও মতবিনিময়ের 
পরিবেশ ছিল বেশ খোলা মেলা ও 
প্রাণবন্ত ৷ 


বাহরাইনের বাংলাদেশ 

স্কুলে বক্তৃতা 

২৮ মে সকাল বাহরাইনের বাংলাদেশ 
স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য 
রাখি । প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে 
জ্ঞান অন্বেষায় মনোনিবেশ করার জন্য 
আমি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান 


______ালালললল্্্ু আত্তান্তহীদ ২৯ 
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জানাই | অতি মাত্রায় ফেসবুক ও 
টুইটারে মন দিলে জ্ঞান আহরণ 
প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। ছাত্র জীবন 
অত্যন্ত মূল্যবান । উজ্্বল ভবিষ্যৎ ছাত্র 
জীবনের ওপর নির্ভরশীল | ডিসকভার 
ইসলামের বাংলা বিভাগের কনভেনর, 
শায়খ মাওলানা হারুন আযিষী নদভীর 
দুআর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে | 


হোটেল প্যারাডাইজে লাঞ্চ 
ডিসকভার ইসলামের ডিরেক্টর শায়খ 
আহমদ খান আজ আমাদের লাঞ্চের 
দাওয়াত দেন বাহরাইনের হোটেল 
প্যারাডাইজে | সাথে ছিলেন ডিসকভার 
ইসলামের বাংলা বিভাগের কনভেনর, 
শায়খ মাওলানা হারুন আযিযী নদভী, 
মাওলানা ইউসূফ সাঈদ, মুফতী 
ওসমান সাদেক, মাওলানা আমিনুল 
হক ও হাফেয কাছেম। ডিসকভার 
ইসলামের উধ্বতন কর্মকর্তাগণ 
উপস্থিত ছিলেন । খাবারের ফীকে 
ফাকে দাওয়াতী কাজের বিভিন্ন পর্যায় 
নিয়ে কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা 
হয়। 


ইসলাম গ্রহণের সুফল' 

বিষয়ে লেকচার 

২৮ মে বাহরাইনের বারবার কম্পাউন্ড 
মসজিদে ইসলাম গ্রহণের সুফল" 
বিষয়ে লেকচার প্রদান করি। 
ডিসকভার ইসলাম-এর বাংলা 
বিভাগের কনভেনর শায়খ মাওলানা 
হারুন আযিযী নদভীর সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠিত এ সম্মিলনে বিশেষ অতিথি 
ছিলেন /১1২০4]শ/১ ইনভেস্টমেন্ট 
এজেন্সির গ্লোবাল হেড অব এফএমজি 
ও এক্সিকউটিভ কমিটির সদস্য জনাব 
মুহাম্মদ এ. মুঈজ চৌধুরী । এতে 
বিপুল সংখ্যক শ্রোতা অংশ নেন। 
মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্য 
মুনাজাত পেশ করি । 


বাহরাইনে জুমার নামাযে 
খুতবা ও ইমামতি 
২৯ মে শুক্তুবার আমি বাহরাইনের 


সাথে সৌজন্য সাক্ষাত 
২৮ মে দুপুরে বাহরাইনস্থ বাধ 


অন্যতম বড় মসজিদে (মসজিদ আন- 
নাস) জুমার নামাযে খুতবা ও ইমামতি 
করি । খুতবার আগে ৩০ মিনিট 
মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখি । 
আসন্ন রামাযান পবিত্র কুরআন 
অবতীর্ণ হওয়ার মাস । এ মাসে 
আমাদের সবাইকে কুরআন 
তেলাওয়াত, কুরআন বুঝা, কুরআনের 
আদেশ নিষেধ পালন, কুরআনের যত 
কারখানা আছে এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত 
থাকার ক্ষেত্রে যত্ববান হওয়ার আহ্বান 
জানাই | এটি আমার জন্য সম্মান ও 
সৌভাগ্যের ব্যাপার । বাহরাইন শহরে 
আবদুল্লাহ আহমদ আন-নাস 
মসজিদটি বিখ্যাত । আরবসহ বিভিন্ন 
দেশের বিপুল সংখ্যক মুসল্লি প্রতি 
জুমাতে নামা পড়তে এখানে 
আসেন । এ মসজিদের নিয়মিত খতীব 
হচ্ছেন ডিসকভার ইসলামের 
পরিচালক বিশিষ্ট দাঈ শায়খ আহমদ 
খান । তার অনুরোধে আমি এ দায়িত্‌ 
পালন করি। আল্লাহ তায়ালা আরো 
গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফিক দান 
করুন । 


দূতাবাস পরিদর্শনে যাই । মাননীয় 
রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল কে এম 
মুমিনুর রহমান পিএসসির সাথে 
সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হই | বেশ 
কিছুক্ষণ নানা বিষয় নিয়ে আলাপ হয় । 
তিনি আমাদের জানালেন যে, 
বাহরাইনে এক লাখ ৫০ হাজার 
বাঙ্গালী কর্মরত আছেন; এর মধ্যে ৫০ 
হাজার অবৈধ | অবৈধদের বৈধ করার 
এবং একটি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার 
জন্য তিনি ক্রাউন প্রিন্সের সাথে 
আলাপ করেছেন । একটি ইতিবাচক 
ফলাফল পাওয়া যাবে বলে তিনি 
আশাবাদ ব্যক্ত করেন । তিনি আরও 
জানালেন যে, বিভিন্ন কোম্পানির জন্য 
বিপুল সংখ্যক নির্মাণ শ্রমিক আনার 
প্রক্রিয়া চলছে । বিদায়ের সময় ফটো 
সেশনে মিলিত হই। সাথে ছিলেন 
ডিসকভার ইসলামের বাংলা বিভাগের 


শায়খ মাওলানা হারুন আযিযী নদভী 
ও মাওলানা ইউসুফ সাঈদ | বিদায়ের 
আগে দূতাবাসের কাউনসেলর পরম) 
মুহাম্মদ মুহিদুল ইসলামের সাথে 
সাক্ষাৎ হয় এবং পারস্পরিক বিষয়াদি 
নিয়ে আলোচনা করি । 


আগস্ট"১৫. _______ আত্তার্তহীদ ৩০ 


স।ফ।র।না।মা 


বাহরাইনের হামাদ 

টাউনের সমাবেশে ভাষণ 

২৯ মে বাদ এশা হামাদ টাউনের আল 
এখতিয়ার জামে মসজিদে উত্তম 
প্রবাসী হওয়ার উপায়" শীর্ষক বিষয়ে 
১ঘন্টা ২৫ মিনিট বক্তব্য উপস্থাপন 
করি। ডিসকভার ইসলামের বাংলা 
বিভাগের কনভেনর, বিশিষ্ট অনুবাদক 
শায়খ মাওলানা হারুন আযিষী নদভী 
এত সভাপতিত্ব করেন । সঞ্চালনায় 
ছিলেন উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা 
মসজিদের খতীব মুফতী ওসমান 
সাদেক । কুরআন তেলাওয়াত করেন 
মাওলানা আলী হোসেন এবং সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন জনাব আয়ুব 
পাটওয়ারী । 


মসজিদ পরিদর্শন 

৩০ মে বাহরাইনের জাতীয় মসজিদ 
মসজিদ আল-ফাতেহ পরিদর্শন ও 
যোহরের নামায আদায়ের সুযোগ লাভ 
করি । গাইড ছিলেন বিশিষ্ট লেখক- 
অনুবাদক শায়খ মাওলানা হারুন 
আযিযী নদভী | মসজিদের প্রবেশ মুখে 
রয়েছে অভ্যর্থনা কক্ষ | সেখানে বিভিন্ন 
শেলপে রয়েছে পৃথিবীর নানা ভাষায় 
দীনী বুকলেট ও পুস্তিকা । যেকোন 
মুসল বিনামূল্যে তা সংগ্রহ করতে 
পারেন । আমিও পছন্দের কিছু পুস্তিকা 
সংগ্রহ করি। জুফায়ের এলাকায় 
অবস্থিত ৬ হাজার ৫০০ বর্গ মিটারের 
এ মসজিদ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তর 
মসজিদ হিসেবে খ্যাত | এতে ৭হাজার 
মুসল্লি একসাথে নামায আদায় করতে 
পারেন । ১৯৮৭ সালে বাহরাইনের 
তৎকালীন শাসক শায়খ ঈসা ইবনে 
সালমান আল-খলীফা এ মসজিদ 
নির্মাণের উদ্যোগ নেন এবং বাহরাইন 
বিজয়ী আহমদ আল-ফাতেহের 


আগস্ট'১৫ 


নামানুসারে মসজিদের নামকরণ করা 


লাইবেরী দেখে না গেলে আপনার 


হয়। মসজিদের উপরে স্থাপিত 


বাহরাইন সফর অপূর্ণ থাকবে" ৷ ৩০ 


গম্বজের ওজন ৬০ টন, যা ফাইবার 
গ্লাস দিয়ে তৈরি। এটি পৃথিবীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ ফাইবার গ্রাসের গম্বুজ 


মে ছিল বাহরাইনে আমার শেষ দিন । 
ওই দিন বিকেলে আমি দুবাই হয়ে 
চট্টগ্রাম ফিরবো । মাত্র কয়েক মিনিটের 


ফ্লোরে যেসব পাথর ব্যবহৃত হয় তা 


ইতালি থেকে আমদানীকৃত 


জন্য তার লাইব্রেরীতে হাষির হই। 
শায়খ মাওলানা হারুন আযিষী নদভী 


মসজিদের অভ্যন্তরে কারুকার্য খচিত 
বর্ণিল ঝাড়বাতি অস্ট্রিয়ার তৈরি 
দরজাগুলো ভারতীয় সেগুন কাঠের 
মসজিদের অভ্যন্তরীণ দেয়াল কুফী 


ও ভাই মাওলানা আমিনুল হক আমার 
সাথে ছিলেন । দেশি বিদেশি গ্রন্থের 
এক বিশাল ভাণ্ডার | বিশ্বনন্দিত কারী 
ও ইসলামী সঙ্গীত শিল্পীদের হামদ- 


স্টাইলে পবিত্র কুরআনের ক্যালিগ্রাফী 
দ্বারা সুশোভিত । মসজিদ কমপ্লেক্সে 
মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বাণী- 


নাত ও তেলাওয়াতের ক্যাসেটও 
রয়েছে এখানে । কুরআন, হাদীস, 
তাফসীর, ফিকাহ, আকায়েদ, 


সংবলিত ১ হাজার বছরের পুরণো 


ইতিহাস, সাহিত্য, এঁতিহ্যসম্বলিত 


হাদীসের কিতাবসহ ৭হাজার গ্রন্থের 


গ্রন্থে পুরো লাইবেরী ঠাসা । সুপরিসর 


একটি পাঠাগার রয়েছে । ১০০ বছর 
পূর্বে মুদ্রিত আরবী বিশ্বকোষও 


লাইব্রেরীর গলিগুলো আমি ঘুরে ফিরে 
দেখি । আসলে তার লাইব্রেরী না 


রয়েছে । মসজিদ কমপ্রেক্স বিদেশি 
পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় 


দেখলে আমার বাহরাইন সফর অপূর্ণ 
থাকত | গোলাম কাদের ভাই আমাকে 


স্থান। সকাল ৯টা হতে বিকাল €টা 


কিছু আতর, খেজুর, পারফিউম, 


পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য ইংরেজি, ফ্রান্স, 
ফিলিপিনি ও রুশ ভাষায় গাইড রাখা 
হয়। 


মাওলানা গোলাম কাদের 
ভাইয়ের লাইব্েরিতে 

মাওলানা গোলাম কাদের ভাই আমার 
পূর্বপরিচিত, অত্যন্ত আন্তরিক ও 
বন্ধুবৎসল | মাঝখানে তিনি বিদেশে 
থাকায় বহুদিন আমার সাথে দেখা 
নেই । বাহরাইনে তিনি পুস্তক ব্যবসার 
সাথে জড়িত । আমি বাহরাইন পৌছার 
পরপরই তিনি হোটেলে এসে আমার 
সাথে সাক্ষাত করেন এবং বাসায় 
দাওয়াত দেন । সময় স্বল্পতার কারণে 
বাসায় দীওয়াত গ্রহণ করা সম্ভব 
হয়নি । তিনি আমাকে অন্তত তাঁর 


কালজিরার তেল, ড. আয়েয আল- 
করনী লিখিত “লা তাহ্যান' নামক গ্রন্থ 
হাদিয়া প্রদান করেন । তিনি আরও 
কিছু দিতে চাইলেন কিন্তু ল্যাগেজ 
সীমাবদ্ধতার কারণে নেওয়া সম্ভব 
হয়নি । তার একান্তিকতায় আমি সন্তুষ্ট 
ও বিমুগ্ধ । দুআ করি যেন আল্লাহ 
তায়ালা তার ব্যবসাকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করেন এবং ব্যবসার মাধ্যমে হালাল 
রিযিক অর্জনের পথ সুগম করে দেন । 
বিদায় বেলায় তার ছেলেটা এসে 
আমাকে সালাম জানায় ও করমরদন 
করে। 


বাহরাইন সাগরে ২৫ কি. মি. 


বাদশাহ ফাহাদ মৈত্রীসেতু 
২৭ মে বাহরাইন বাদশাহ ফাহাদ 


লাইব্রেরীটা দেখার অনুরোধ করেন । 
তিনি আমাকে বলেন, আমার 


মৈত্রীসেতু দেখতে যাই । নিজের গাড়ি 
ড্রাইভ করে আমাকে নিয়ে গেছেন 


_____ _ লু) আত্তার্তহীদ ৩১ 


স।ফ।র।না।মা 


হি হনব হি 


এ সেতু নির্মিত হয়। দূরত্ব ১৬৪ 


কনভেনর শায়খ মাওলানা হারুন 


কিলোমিটার | বাদশাহ ফাহাদ মৈত্রী 


আযিযী নদভী | বাহরাইন সাগরের 
বুকে ২৫ কি. মি. দৈর্ঘ সেতু । কী 
সুন্দর ও নয়নাভিরাম দৃশ্য! নৈসর্গিক 


সেতুর উভয় দিক থেকে দৈনিক ২৫ 
হাজার ভারী ও হালকা গাড়ি চলাচল 
করে । ২০১০ সালের পরিসংখ্যান 


শোভা! সৌদি আরবের বাদশাহ 
ফাহাদ ইবনে আবদুল আযীয ১৯৮১ 
সালে রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে বাহরাইন ও 
সৌদি আরবের মধ্যে সড়ক পথে 
সংযোগ রক্ষার জন্য এ সেতু নির্মাণ 
করেন । সেতুর ওপর দ্বিমুখী সড়ক চার 
লাইনবিশিষ্ট ও ৭৫ ফুট প্রস্থ। 


অনুযায়ী বছরে ১০ কোটি ৯০ লাখ 
যাত্রী এ সমুদ্র সেতু ব্যবহার করেন 
ইদানিং চলাচলকারী যাত্রীর সংখ্যা 
দৈনিক ৫২ হাজারে দাঁড়িয়েছে 
বাহরাইন থেকে ১৪ কি. মি. দূরে 
মাঝপথে সাগরের বুকে গড়ে তোলা 
হয়েছে কৃত্রিম ভূখণ্ড যা “পাসপোর্ট 


দু'সড়কের মাঝখানে শক্ত প্রাচীরের 
ডিভাইডার । এ সেতু নির্মাণ করতে ৫ 
বছর সময় লাগে এবং নির্মাণ ব্যয় 
দাড়ায় ৮০০ মিলিয়ন ডলার | ১৯৮৬ 
সালের ২৬ নভেম্বর সৌদি আরবের 


দ্বীপ” নামে পরিচিত । এখানে আমরা 
মাগরিবের নামায আদায় করি 
আওকাফ মন্ত্রণালয় পরিচালিত 
মসজিদের ইমাম মাওলানা 
কিফায়তুল্লাহ আযীয আমাদের স্বাগত 


বাদশাহ ফাহাদ ও বাহরাইনের আমীর 


জানান এবং নামায শেষে নাত্তার 


শায়খ ঈসা ইবনে সালমান আল- 
খলীফার উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে 
এ সেতু উদ্বোধন করা হয়। 
বাহরাইনের আমীরের প্রস্তাবে এ 
সেতুর নামকরণ করা হয় বাদশাহ 
ফাহাদ মৈত্রী সেতু । এটি পৃথিবীর 
অন্যতম বৃহত্তম সমুদ্রসেতু | দুনিয়ার 
সবচেয়ে প্রলফ্ষিত সেতু চীনে অবস্থিত । 
২০১০ সালে চীনের দানিয়াং থেকে 
কুনসান পর্যন্ত %817512০ নদীর ওপর 


আগস্ট'১৫ 


ব্যবস্থা করেন তার কক্ষে ৷ চারদিকে 
সাগরের অথৈ নীল জলরাশি, মৃদু 
উর্মিমালা, সান্ধ্যকালীন হিমেল হাওয়ার 
অবগাহনে হৃদয় মন উৎফুল হয়ে 
উঠে । দ্বীপ থেকে দূরে আবছা আবছা 
দীম্মাম দেখা যায়। এখানে রয়েছে 
ইমিগ্রেশন সেন্টার, ২টি মসজিদ, ২টি 
ওয়াচ টাওয়ার, সরকারি অফিস ও 
কিছু দোকান | বাহরাইনের সাইডে 
আল-জাসরা থেকে বিজ শুরু অপর 


দিকে সৌদি সাইডে শুরু আল-খৃবারের 
দক্ষিণে আল-আযিযিয়া থেকে । 
উভয়ের প্রবেশমুখে রয়েছে ওয়াশরুম 
ও মসজিদ । এ সেতুর ইকনমিক, 
সামরিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব সবচেয়ে 
বেশী । এ সেতু ব্যবহার করে সৌদি 
বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বাহরাইনে 
তাদের পণ্য বাজারজাত করে থাকে । 
২০১১ সালে বাহরাইনের ইতিহাসে 
সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ ও আন্দোলন 
দমাতে ১ হাজার সৌদি সৈন্য ও ৫ 
শত আরব-আমিরাত সৈন্য এ সেতু 
দিয়ে বাহরাইনে প্রবেশ করে । প্রায় ১ 
লাখ শিয়া সমতা ও অধিকতর 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবিতে রাস্তায় 
নেমে পড়ে । আমীর হামাদ পরিস্থিতি 
নিয়ন্ত্রণে সামরিক শাসন জারি করেন 
এবং ৩ মাসের জন্য জরুরি অবস্থা 
ঘোষণা করেন । 


বন্ধুবর সাইফুল ইসলাম আমার পুরনো 
সতীর্থ । আজ থেকে ২৫/৩০ বছর 
আগে আমরা দাওয়াহ ও দীনী 
আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম । 
আমাদের সাংগঠনিক অনুষ্ঠানের 
প্রারস্তে তিনি সুললিত কণ্ঠে হামদ, 
নাত ও ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন 
করতেন । বহুদিন দেখা নেই । আমি 
বাহরাইন আসছি এ সংবাদ তাঁকে 
আপ্লুত করে । হোটেল আল জাহিরাতে 
দেখা হতেই আমি চিনতে ভুল করিনি, 
বুকের উষ্ণ পরশে জড়িয়ে ধরি | বহু 
পুরনো স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে উঠে । 
তিনি আমাকে বাসায় দাওয়াত দেন । 
২৮ মে ডিসকভার ইসলামের বাংলা 
বিভাগের কনভেনর শায়খ মাওলানা 
হারুন আযিষী নদভী ও 
৮২০ ইনভেস্টমেন্ট 
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এজেন্সির গ্লোবাল হেড অব এফএমজি 
ও এক্সিকউটিভ কমিটির সদস্য জনাব 


পুস্তক ব্যবসায় তিনি সুখ্যাতি লাভ 
করেন । দ্বিতল বিশিষ্ট তার লাইব্রেরী 
পরিদর্শন করে মুগ্ধ হই। মিসর, 
লেবানন, পাকিস্তান, ভারত, সৌদি 
আরবে মুদ্রিত আরবি ও উর্দূ গ্রন্থের 
বিশাল সংগ্রহ । বাসায় নৈশভোজের 


দুখান পাহাড় উপত্যকার 
তেলক্ষেত্রে 

৩০ মে দুখান উপত্যকার বাহরাইনের 
বিস্তৃত তেলক্ষেত্র (01 11619) 
দেখতে যাই ৷ তেলক্ষেত্রটি ১৫ কি. 
মি. দৈঘ্ঘ ও ৫ কি. মি. প্রস্থ । পুরো 
মাঠ জুড়ে রয়েছে শত শত তেল 
উত্তোলন যন্ত্র। মাটির নিচের কৃপে 
জমা হলে স্বয়ক্রিয়ভাবে যন্ত্র চালু হয়ে 
তেল উত্তোলন শুরু হয়ে যায়। 
উত্তোলন শেষে যন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়। 
মাঠ ঘুরে দেখা গেল কিছু যন্ত্র চলছে, 


বিশাল আয়োজন । বাহরাইনের 


কিছু যন্ত্র বন্ধ। কিছুক্ষণ পর বন্ধ 


প্রধানমন্ত্রীর অফিসের স্টাফ ইঞ্জিনিয়ার 
নাজিমউদ্দীন, মাওলানা মুহিববুলাহ, 
মাওলানা ইউসুফ সাঈদ, মুফতী 
ওসমান সাদেক, মাওলানা আমিনুল 
হক, হাফেষ কাছেম ও ভাই আবদুর 
রবসহ অনেক অতিথি সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন৷ রকমারি খাবার, 
গোশত, সামুদ্রিক মাছ থেকে শুরু করে 
সজি কোন আইটেম যেন বাদ নেই । 
প্রতিটি আইটেমের কিছু না কিছু অংশ 
তিনি আমার পাতে তুলে দিচ্ছেন 
সযতনে | বিদায় বেলায় তিনি আমার 
এবং আমার স্ত্রীর জন্য ২সেট দামি 
কসমেটিক্স, ১৩৬ মিনিপ্যাক খেজুর, 
৩৬টি তায়বা মিসওয়াক, ড. মুহাম্মদ 
ইবন আবদুর রহমান আল-আরিফী 
লিখিত দু'টি গ্রন্থ “জব দুনিয়া রেযা 
রেযা হো যাঈগী' এবং ঘিন্দেগী ছে 
করেন । নিঃসন্দেহে এ দুটি গ্রন্থ 
আমার জন্য অমূল্য উপহার । আসার 
সময় তিনি তার সন্তানদের সাথে 
আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন । সাইফুল 
ভাইয়ের আন্তরিকতা আমার বহুদিন 
মনে থাকবে । আল্লাহ তায়ালা তার 
ব্যবসায় বরকত দান করুন । 


আগস্ট'১৫ 


যন্ত্রপ্ুলো সচল হয়ে উঠে এবং সচল 
যন্ত্রের চাকা থেমে যায়। পাইপের 
মাধ্যমে সরাসরি অয়েল ফিল্ড থেকে 
তেলাধারে তেল জমা হচ্ছে 
প্রতিনিয়ত | পারস্য উপসাগরের তীরে 
১৯৩২ সালে আবিস্কৃত এটাই প্রথম 
বিস্তৃত তেলক্ষেত্র । বাহরাইন 
পেট্রোলিয়াম কোম্পানি কর্তৃক 
পরিচালিত এ তেলক্ষেত্রে প্রাথমিক 
অবস্থায় দৈনিক ৪০০ ব্যারেল 


অপরিশোধিত তেল (0806 011) 
উত্তোলন করা হয়। সত্তরের দশকে 
উত্তোলনের মাত্রা ৭০ হাজার ব্যারেলে 
উন্নীত হয় । একদিন বাহরাইন মুক্তার 
মুক্তার 


জন্য বিখ্যাত ছিল। 


আন্তর্জাতিক বাজারে মন্দাভাব দেখা 
দেওয়ার সাথে সাথে একের পর এক 
তেলক্ষেত্র আবিস্কৃত হতে থাকে । 
বাহরাইনের চেহারা পাল্টে যায়। 
চারদিকে উন্নয়নের ছোয়া লাগে। 
জনগণের জীবনধারায় আসে ব্যাপক 
পরিবর্তন । তেলক্ষেত্র পরিদর্শনে 
আমার সফরসঙ্গী ছিলেন আওকাফ 
মসজিদের খতীব ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা 
শায়খ মাওলানা হারুন আযিযী নদভী, 
বাহরাইনের প্রধানমন্ত্রীর অফিসের 
স্টাক ইঞ্জিনিয়ার নাজিমউদ্দীন, 
ইঞ্জিনিয়ার ইরফান শাহরিয়ার, ভাই 
আবদুর রব ও হাফেয কাছেম । 


ও গণপাঠাগার পরিদর্শনে যাই। 
উপসাগরীয় অঞ্চলে এর চাইতে সমৃদ্ধ 
সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও গণপাঠাগার নেই 
বললে অত্যক্তি হবে না। বরাবরের 
মত আমার সাথে ছিলেন আওকাফ 
মসজিদের খতীব শায়খ মাওলানা 
হারুন আযিষী নদভী ও হাফেয 
কাছেম | ২ কোটি দিনার ব্যয়ে নির্মিত 
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এ কমপ্রেক্সটি 


২০০৮ 


হামাদ আল-খলীফা | ইসলামী 
সভ্যতা, সংস্কৃতি, বাহরাইনের এতিহ্য 
ও বৈজ্ঞানিক তৎপরতার নিদর্শন এ 
কমপ্রেক্সের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । বিভিন্ন 
বিষয়ের ৭৫হাজার গ্রন্থ নিয়ে এ 
পাঠাগারের যাত্রা শুরু এবং পরবর্তীতে 


পরিচিত বৃক্ষটি ২৫ ফুট বালুময় উচু 
পাহাড়ের ওপর দীড়িয়ে আছে। 
আমেরিকাতে এ জাতীয় বৃক্ষ বেশি 
দেখা যায়। এ প্রজাতির 

সাধারণত মরু অঞ্চলের 

পরিবেশে ঠিকে থাকে এবং শিকড় ৫০ 
মিটার গভীরে বিস্তৃত হয় । বছরে ৫০ 
হাজার ভ্রমণপিপাসু মানুষ বৃক্ষটি 
দেখতে ভীড় জমায় । বৃক্ষটি দেখতে 


২ লাখ ৫০ হাজার গ্রন্থ যুক্ত করা 
হচ্ছে । কমপ্রেক্সে রয়েছে ২টি প্রশস্ত 
মিলনায়তন । দ্বিতীয় তলাটি সাজানো 
হয় বাহরাইন থেকে প্রকাশিত জাতীয় 
দৈনিক ও সংবাদ সাময়িকীর আর্কাইভ 
এবং বাহরাইনী লেখকদের ৪ হাজার 
৪০০ গ্রন্থ দিয়ে । বাহরাইনের যেসব 
নাগরিক দেশ-বিদেশের বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে এমএ ও 
পি-এইচডি ডিগ্রি নিয়েছেন, সেসব 


থিসিসও রয়েছে এখানে । এগুলোর : 
সংখ্যা প্রায় ২ হাজার ২০০টি | . 


আমার সফরসঙ্গী ছিলেন বাহরাইনের 
প্রধানমন্ত্রীর অফিসের স্টাফ ইঞ্জিনিয়ার 
নাজিমউদ্দীন, আওকাফ মন্ত্রণালয় 
শায়খ মাওলানা হারুন আযিযী নদভী, 


ইন্টারনেট ও বুটুথ সংযোগসহ 


কমপ্লেক্সে রয়েছে ৪টি সুপরিসর 
পাঠকক্ষ । হলগুলোতে রয়েছে ৩ 
হাজার বিদেশি গ্রন্থের সংগ্রহশালা এবং 
জাতিসংঘ কর্তৃক মুদ্িত ১৩ হাজার 
প্রকাশনা । কমপ্লেক্সের অন্যতম 
আকর্ষণ হল চিলড্রেন লাইব্রেরি, 
যেখানে রয়েছে শিশুদের মানস 
উপযোগী লিখিত ৮ হাজার বই । ২৪টি 


ইলেক্নিক লাইব্রেরি । এখান থেকে 
টেলিকনফারেস করারও সুযোগ 
রয়েছে। 

বাহরাইনে ৪শ' 


২৯ মে বাহরাইনের আসকার হতে ১০ 
কি. মি. এবং দুখান পাহাড় থেকে ২ 
কিলোমিটার দূরে ৪০০ বছরের পুরনো 
বৃক্ষ দেখতে যাই। 7:0930015 
01701118 গোত্রভুক্ত বৃক্ষটি ৩২ ফুট 
উঁচু । শীজার আল-হায়াত' নামে বহুল 


আগস্ট'১৫ 


আবদুর রব ও হাফেয কাছেম । ২০১০ 
সালে এ বৃক্ষের আশেপাশে খনন করে 
মৃৎপাত্রসহ দিলমুন সভ্যতার বেশ কিছু 


প্রাচীন এঁতিহ্য উদ্ধার করা হয় । আশে 
পাশে দৃশ্যমান পানির কোন উৎস নেই 
এবং পুরো এলাকা তেলক্ষেত্র (01 
1510) । সাধারণত তেলক্ষেত্রে বড় 
কোন বৃক্ষ বেশি দিন বেঁচে থাকে না। 
এ বৃক্ষটি ৪শ' বছর ধরে টিকে আছে 
এটা বিস্ময় । 


খামিছ মসজিদের অঙ্গনে 

৩০ মে দুপুরে বাহরাইনের অন্যতম 
প্রাচীন ইবাদতখানা মসজিদ আল- 
খামিছ দেখতে যাই । হযরত উমর 
ইবন আবদুল আযীয (রহ.)-এর 


শাসনামলে এটি স্থাপিত হয় । শায়খ 
সালমান রোডে অবস্থিত এ মসজিদটি 
৬৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত ত হয় এবং ১৪ ও 
১৫ শতাব্দীতে এটি পুননির্মিত হয় । 
নির্মাণশৈলীতে পাথর ও গাছের 
ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় । পুরো এলাকা 
১১৩ মিটার আর বিল্ডিং ২২.৭৯ 


মিটার । উল্লেখ্য যে, বাহরাইনে 
ইসলাম প্রচারিত হয় সপ্তম শতাব্দীতে । 


দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈরি মেহরাব স্ত্রাবটি 
চুনা পাথরের তৈরি । এতে পবিত্র 


কুরআনের ২১ নম্বর সূরার ৩৪-৩৫ 
নম্বর আয়াত লেখা আছে । 


ডিসকভার ইসলাম রিফা 
সেন্টারে বক্তব্য প্রদান 

৩০ মে সকাল ১০টায় ডিসকভার 
ইসলাম রিফা সেন্টার দেখতে যাই । 
সেন্টার মিলনায়াতনে আয়োজিত 
“সময়ের বাস্তবতা ও আমাদের করণীয়” 
বিষয়ে বক্তব্য রাখি । আওকাফ 
মসজিদের খতীব শায়খ মাওলানা 
হারুন আযিষী নদভীর সভাপতিত্তে 
অনুষ্ঠিত এ লেকচারে অন্যদের মধ্যে 
বক্তব্য রাখেন মাওলানা কিফায়তুল্লাহ 
ও ইঞ্জিনিয়ার নাজিমউদ্দিন । সঞ্চালনায় 
ছিলেন হামাদ টাউনস্থ উম্মুল মুমিনিন 
আয়েশা (রাি.) মসজিদের খতীব 
মাওলানা মুফতী ওসমান সাদিক । 


7777. আত্তার্তহীদ ৩৪ 


স।ফ।র।না।মা 


আমি বাস্তবতার নিরিখে আমাদের 


আলী হোসেন এবং সঙ্গীত পরিবেশন 
করেন জনাব আয়ুব পাটওয়ারী । 


মসজিদ ও তাহফীযুল কুরআন 
মাদরাসা পরিদর্শন 


করণীয়গুলো বিশ্লেষণ করি । 
বাহরাইন কুরআন 

সুন্নাহ পরিষদে বক্তৃতা 

২৯ মে বারবার এলাকায় বাহরাইন 
কুরআন-সুনাহ পরিষদ কর্তৃক 


স্বদেশ প্রত্যাবর্তণের আগে দিন-রাত 


আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ 
গ্রহণ করি । সংগঠনের সভাপতি ডা. 
আল-যাকারিয়া যাকিরের সভাপতিত্ে 
অনুষ্ঠিত এ সভায় বিশেষ অতিথি 
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওকাফ 
মন্ত্রণালয় পরিচালিত বারবার 
মসজিদের খতীব শায়খ মাওলানা 
হারুন আযিযী নদভী | সালমাবাদ, 
মানামা, মুহাররাক, রিফ, উম্মুল 
হাসান, হামাদ টাউন, বুছাইতিনসহ 
বিভিন্ন উপশহর থেকে প্রতিনিধিরা 
₹শ গ্রহণ করেন । সঞ্চালনার দায়িত্বে 
ছিলেন জনাব মুহাম্মদ আহসান 
উল্লাহ। আমি আমার বক্তব্যে 
ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে কুরআন-সুন্নাহর 
দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে আরো 
বেশী যত্রবান হওয়ার আহ্বান জানাই । 
আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিই 
দুনিয়ার কোন মহৎ কাজ বাধা ছাড়া 
হয়নি । বাধার কাঞ্চনজঙ্গা অতিক্রম 
করতে হবে । মুনাজাতের মাধ্যমে 
সভার সমাপ্তি ঘটে । 


বাহরাইনের হামাদ 

টাউনের সমাবেশে ভাষণ 

২৯ মে বাদ এশা হামাদ টাউনের আল 
এখতিয়ার জামে মসজিদে উত্তম 
প্রবাসী হওয়ার উপায়” শীর্ষক বিষয়ে ১ 
ঘন্টা ২৫ মিনিট বক্তব্য উপস্থাপন 
করি । ডিসকভার ইসলামের বাংলা 
বিভাগের কনভেনর শায়খ মাওলানা 
হারুন আযিষী নদভী এতে সভাপতিত্্‌ 
করেন । সথ্গ্লনায় ছিলেন উম্মুল 
খতীব মুফতী ওসমান সাদেক । 
কুরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা 


আগস্ট'১৫ 


বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত থাকি । ২৯ 
মে রাতে আমি হামাদ টাউনস্থ সওক 
ওয়াকিফ আয়েশা মসজিদ ও শায়খ 
আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-খলীফা 
তাহফীযুল কুরআন মাদরাসা পরিদর্শন 
করি | মসজিদের খতীব ও মাদরাসার 
পরিচালক মাওলানা মুফতী ওসমান 
সাদেক, মসজিদের ইমাম ও বিশিষ্ট 
সমাজ সেবক শেখ হানিফ আমাদের 
অভ্যর্থনা জানান । মুফতী ওসমান 
সাদেকের সাথে আমার পরিচয় 
বহুদিনের | তিনি আমার অনুরক্ত ভক্ত 
এবং আমিও তাকে মুহাববত করি । 
তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল আমি যেন 
বাহরাইন ঘুরে আসি । তিনি বিশিষ্ট 
লেখক ও অনুবাদক শায়খ মাওলানা 


মাদরাসায় রয়েছে হিফয বিভাগ, 
হিফযের প্রস্তুতিমূলক শর্ট কোর্স, নুরানী 
পদ্ধতিতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সহজ 
কুরআন ও দীনিয়াত শিক্ষা কোর্স, 
আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্স ও বয়স্ক ও 
চাকুরিজীবীদের সহজ কুরআন শিক্ষা 
কোর্স। পরবর্তীতে মাদরাসার 
কার্যক্রমকে সম্প্রসারণের পরিকল্পনার 
কথা জনালেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক 
শেখ হানিফ । 

আমার ৭ দিন ব্যাপী বাহরাইন সফরে 
শায়খ হারুন আযিযী নদভী ছিলেন 
আমার গাইড । সারাক্ষণ তিনি আমাকে 
সময় দিয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও 
আমাকে নিয়ে গেছেন। কথাবার্তায় 
বিনয়ী, ব্যবহারে অমায়িক ও আচরণে 
মার্জিত এ জ্ঞানী মানুষটির প্রতি 
কৃতজ্ঞতা জানাই । 

দেখতে দেখতে ৭দিন ফুরিয়ে গেল। 
মনে হয় যেন সব স্বপ্ন । সময় স্বল্পতার 
কারণে অনেকের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে 


হারুন আযিযী নদভীর সরাসরি ছাত্র । 


পারিনি । বাহরাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের 


তাঁর বাবা চট্টগ্রাম জমিয়াতুল ফালাহ 
মসজিদের পেশ ইমাম ও বিশিষ্ট 
অনুবাদক মাওলানা জাফর সাদেক 
সাহেবের সন্তান। মুফতী ওসমান 
সাদেক বাহরাইনের দাওয়াতি সহ্থা 
মারকাজ তারিফ বিল ইসলামের প্রধান 
দাঈ ছিলেন । আয়েশা মসজিদে জুমার 
দিন ২হাজার মুসলিদের উদ্দেশ্যে তিনি 

ংলা ও উর্দূ ভাষায় বক্তব্য রাখেন 
ইতোমধ্যে ঈমানের কিরণ*সহ তার 
বেশ কিছু পুস্তিকা বেরিয়েছে 
অনুবাদের ক্ষেত্রেও তাঁর উৎসাহ 
প্রশংসনীয় । ইমাম ইবনে কুদামা 
লিখিত 'লুমআতুল ঈতিকাদ' নামক 
গ্রন্থ তিনি বাংলায় ভাষান্তর করেন 
আমি ঘুরে ফিরে মসজিদ ও মাদরাসার 
কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করি। কর্তৃপক্ষ 
আমাদের জন্য হালকা নাত্তা ও 
যমযমের ব্যবস্থা করেন। 


অর্থনীতির প্রফেসর ড. ওমর ফারুক 
ওয়াত দিয়েছিলেন কিন্তু যেতে 
পারিনি বলে দুঃখ লাগছে । ব্যস্ত সময় 
কেটে ৩০ মে সন্ধ্যায় দুবাইয়ের 
উদ্দেশ্যে উট্টগ্রামের পথে বাহরাইন 
ত্যাগ করি। বিমান বন্দরে শায়খ 
হারুন আযিষী নদভী আমাকে বিদায় 
জানান । বিমান বন্দরে একজন 
পাকিস্তানী ও অপরজন স্বদেশি আলিম 
আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন 
তারা আমাকে রুমাল ও খেজুর হাদিয়া 
দিয়ে বিদায় নেন। বাহরাইনের 
স্বদেশি-বিদেশি বন্ধুরা যে মমতা, মায়া 
ও আতিথ্য প্রদর্শন করেন তার তুলনা 
নেই। বাহরাইনের টুকরো মধুর 
স্মৃতিচিহ্ন অনেকদিন অন্তরে দোলা 
দেবে। 


-্] 
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ফি।চা।র 


আল্লাহতায়ালা মানুষের হেদায়েতের জন্য হজরত জিবরাইল 
(আ.)-এর মাধ্যমে শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
ওপর পর্যায়ক্রমে ২৩ বছর ধরে নাযিল করেছেন পবিত্র 
কুরআনে কারিম | কুরআনের বিধি-বিধান পালন করা 
প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয । কুরআন একটি নিখুত, 
নির্ভুল ও পূর্ণাগ জীবন ব্যবস্থার নাম । এটা বিশ্বমানবতার 
মুক্তির এক মহাস্মারকও বটে। ৬১০ খিস্টাব্দের ২৭ 
রামাযান কদরের রাতে হেরা পর্বতের গুহায় কুরআন নাযিল 
হওয়া শুরু হয় । কুরআন নাধিল হতে সময় লাগে ২২ বছর 
৫ মাস ১৪ দিন। বর্তমানে আমর যেভাবে গ্রন্থাকারে 
কুরআন দেখি শুরুতে এমন ছিল না, এটা পাঠকমাত্র সবাই 
অবগত । এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন বর্ণমালার 
লক্ষাধিক কুরআন শরীফের সন্ধান পাওয়া গেছে । সেসব 
প্রাচীনতম কুরআন শরীফের পাগুলিপির সন্ধান পাওয়া 
গেছে। সেগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, উদ্ধারকৃত 
প্রাচীনতম এসব কুরআনের পাগুলিপি সমকালীন প্রাকৃতিক 
আকৃতিকে ধারণ করে সংরক্ষণ করা হত। তেমন কিছু 
এতিহাসিক ও দুর্লভ কুরআনের পাগুলিপির ছবি উপস্থাপন 
করা হলো-_ 
১. এই ছবিটি প্রাচীনতম একটি কুরআন শরীফের | যা 
৬৪৯ থেকে ৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময় লেখা 


আগস্ট'১৫ 


হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে । ২০১৪ সালের নভেম্বর 
মাসে জার্মানের টুবিনাগিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইবেরিতে 


এ কুরআন শরীফটির সন্ধান পাওয়া যায় । 
চ ০৪124141453 না 
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শা) ৮ 


২. এ কুরআন শরিফটি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
হিজরতের ২০০ থেকে ৩০০ বছর পর লেখা হয়েছে । 
৫৩৬ পাতা বিশিষ্ট এই কুরআন শরীফটি চীনের দক্ষিণ- 
পশ্চিমাঞ্চলের চুং চং নামক অঞ্চলে থেকে উদ্ধার করা 
হয়েছে। 


1 হরি টা 
৩. এ কুরআন শরীফটি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
হিজরতের ২০০ থেকে ৬০০ বছর পর লেখা হয়েছে। 
এ কুরআনটিও চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল থেকে 


ার্্ 


আবিষ্কার করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাচীনতম এই 
কুরআন শরীফটি চীনের সবচেয়ে প্রাচীন জিয়ান 
মসজিদে সংরক্ষিত আছে । 


৪. এ কুরআন শরীফটি ১২০০ বছর পূর্বেকার । ২০১৩ 
সালে ইস্তাম্বুলের “বোদ্রম মসজিদের, ইমাম এ 
কুরআনটির সন্ধান দেন । বর্তমানে এ কুরআন শরীফটি 
ইস্তাম্বুলের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। 


৫. এ কুরআন শরীফটি মাসহাফে উসমান নামে বেশি 


প্রসিদ্ধ । ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান 
(রা.)-এর শাসনামলে এটি লেখা হয়েছে এবং বর্তমানে 
এ কুরআন শরিফটি তুরস্কের ন্যাশনাল যাদুঘরে রক্ষিত 
আছে । এ কুরআন শরীফটি কোনো নুকতা ও এরাব 
(যের, যবর, পেশ) ছাড়া লিখিত । ১০৮৭ পাতা বিশিষ্ট 


এ কুরআন শরীফটির ওজন ৮০ কিলোগ্রাম । 


৬. কতিপয় এতিহাসিকের অভিমত হলো, এ কুরআন 
শরীফটি অষ্টম শতাব্দীতে মক্কা অথবা মদীনায় লেখা 
হয়েছে । এটি মায়িল কুরআন নামে প্রসিদ্ধ । এ কুরআন 
শরীফটি উনবিংশ শতাব্দী থেকে লন্ডনের ব্রিটেন 
যাদুঘরে রক্ষিত আছে । এ হস্তলিখিত কুরআন শরীফেও 
কোনো প্রকার যের, যবর ও পেশ ব্যবহার করা হয়নি । 
বর্তমানে এ কপিটির ভঙ্গুরতার জন্য অতিযত্র সহকারে 


রাখা হয়েছে। 
আত্তান্তহীদ ৩৭ 


৭. এ কুরআন শরীফটি ৬৫০ থেকে ৬৭৫ সালের অন্তর্গত 

কোনো এক সময় লেখা হয়েছে বলে গবেষকরা মনে 
করছেন । কুরআন শরীফটি মেষচর্মের ওপর লিখিত | এ 
কুরআন শরীফটি কায়রোর ফুসতাত নামক অঞ্চলের 
আমরু মসজিদ থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে । বর্তমানে 
এ কুরআন শরীফটির একাংশ ফ্রান্সের জাতীয় গ্রন্থাগারে 
রক্ষিত রয়েছে। 


ঢু 


৮. এ কুরআন শরীফটি হিজরতের আনুমানিক ২০০ বছর 
পর লেখা হয়েছে । কুরআন শরীফটি ইয়েমেনের এক 
যুবক ২০১২ সালে আল-ডালি শহরের একটি গুহা 
থেকে আবিষ্কার করেছেন । 


করেন । এ কুরআন শরীফটি অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে 
লেখা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এ কুরআন 
শরীফের প্রাচীন পাঞ্ডুলিপিটি নিয়ে এখনও বিভিন্ন 
দেশের বিজ্ঞানীরা গভীর গবেষণা করছেন । 


সূত্র: বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম 


যুক্তরাজ্যে পবিত্র কুরআন শরীফের “সবচেয়ে পুরোনো' 
পাগ্ুলিপির অংশবিশেষ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন 
গবেষকরা । বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পাওয়া 
হাতে লেখা ওই পাগুলিপির রেডিওকার্বন প্রযুক্তিতে পরীক্ষার 
পর জানানো হয়েছে, এটি অন্তত ১ হাজার ৩৭০ বছর 
আগের | খবর বিবিসির 

বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে প্রায় ১০০ বছর ধরে 
মধ্যপ্রাচ্যের ৩ হাজারের বেশি বিভিন্ন ধরনের বইপত্র ও 
নথির সঙ্গে ওই পাগুলিপিও সংরক্ষিত ছিল। সম্প্রতি 
পাুলিপিটি পিএইচডি গবেষক আলবা ফেদেলির নজরে 
আসে । তিনি সেটি খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন | পরে 
এটি ঠিক কত বছরের পুরোনো, তা জানতে রেডিওকার্বন 
পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেন । 

ব্রিটিশ লাইব্রেরির এমন অনেক পাগুলিপির বিশেষজ্ঞ 
সুহাম্মদ ইসা ওয়ালী বলেন, এটি দারুণ এক আবিষ্কার, যা 
সারা বিশ্বের মুসলমানদের উদ্বেলিত করবে । 

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিওকার্বন ত্যাক্সেলেরেটর 
ইউনিট ওই পার্ুলিপি পরীক্ষা করার পর জানায়, 
পাণুলিপিটি ছাগলের বা ভেড়ার চামড়ার ওপর লেখা 


৯. এ কুরআন শরীফটি ইয়েমেনের সাফা শহরের বড় 


হয়েছে৷ এটিই সম্ভবত কুরআন শরীফের সবচেয়ে পুরোনো 


মসজিদ থেকে কর্মচারীরা ১৯৭২ সালে আবিষ্কার 
আগস্ট'১৫ 


পাুলিপি । 
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বিটিশ ব্যবসায়ী এডওয়ার্ড ক্যাডবেরির পৃষ্ঠপোষকতায় 
বর্তমান ইরাকের মসুলে জন্ম নেওয়া খ্রিস্টান যাজক 
আালফন্স মিনগানা গত শতাব্দীর বিশের দশকে মধ্যপ্রাচ্য 
থেকে স্থানীয় নানা বিষয়ের প্রায় ৩ হাজার পাগ্ুলিপি সংগ্রহ 
করেছিলেন । সেগুলো বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে 
রাখা ছিল । বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সংগ্রহবিষয়ক 
পরিচালক সুসান ওরাল বলেন, “এটি যে এত বেশি 
পুরোনো, তা গবেষকেরাও ভাবতে পারেননি । আমরা 
সবচেয়ে পুরোনো কুরআনের পাগুলিপিগুলোর মধ্যে একটি 
পাগ্ুলিপির অংশবিশেষ পেয়েছি, সারা বিশ্ব ভীষণ খুশি ।' 
বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিশ্চিয়ানিটি আ্যান্ড ইসলামের 
অধ্যাপক ডেভিড টমাস বলেন, “ওই পাঞ্জলিপি আমাদের 
ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রকৃত সময়ের কাছাকাছি বছরগুলোতে 
নিয়ে যায়।' তিনি বলেন, খোজ পাওয়া পাগুলিপির 
অংশবিশেষ যিনি লিখেছেন, তিনি সম্ভবত মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর সময় বেঁচে ছিলেন। হয়তো তিনি 
মহানবী (সো.)-কে চিনতেন | হয়তো মহানবী (সা.)-এর 
বাণী তিনি সরাসরি শুনেছেন । 

অধ্যাপক টমাস বলেন, শুরুর দিকে পবিত্র কুরআন শরীফের 
আয়াতগুলো পশুর চামড়া, পাথর, খেঁজুরগাছের পাতা 
ইত্যাদিতে লেখা হতো । ৬৫০ খিস্টাব্দের দিকে পবিত্র 
কুরআন শরীফের চুড়ান্ত সংস্করণ সংকলিত হয়। তিনি 
বলেন, পাপ্ডুলিপির যে অংশটি পাওয়া গেছে, তা মহানবী 


আগস্ট'১৫ 


(সা.)-এর ইন্তেকালের পর দুই 
পারে । 

সন্ধান পাওয়া পাগ্ুলিপিটি লেখা 
হয়েছে হিজাযী লিপিতে; যা আরবি 
লেখার প্রথম দিকের রূপ । এ 
বিষয়টিও 


বলেন, সুন্দর ও স্পষ্টভাবে হিজাযী 
লিপিতে লেখা ওই দুটি পৃষ্ঠা 
ইসলামের প্রথম ৩ খলীফার 
সময়ের । ইসলামের প্রথম ৩ 
খলীফা ৬৩২ খিস্টাব্দ থেকে ৬৫৬ 
খিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমানদের নেতা 
ছিলেন । তৃতীয় খলীফা হযরত 
ওসমান (রা.)-এর সময় পবিত্র 
কুরআন শরীফের চুড়ান্ত সংস্করণ বিতরণ করা হয়। ইসা 
ওয়ালি পাগ্ুলিপির অংশবিশেষকে ওই যুগের বা তার 
আগের সময়ের “মূল্যবান আবিষ্কার বলে অভিহিত করেন । 
এ আবিষ্কারে উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে 
যুক্তরাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায় । বার্মিংহাম কেন্দ্রীয় 
মসজিদের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আফযাল বলেন, “পাপ্ুলিপির 
অংশবিশেষ দেখে আমি আনন্দে-আবেগে কেঁদে ফেলি। 
আমি নিশ্চিত, এটা একনজর দেখতে পুরো যুক্তরাজ্য থেকে 


বা্িহাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সন্ধান পাওয়া 
পার্ুলিপির অংশবিশেষ সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শিত হবে। 
আগামী অক্টোবরে বার্মিংহামের বারবার ইনস্টিটিউটে 


প্রদর্শনের জন্য রাখা হবে । 
আত্তার্তহীদ ৩৯ 


। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, “নিশ্চই এই কুরআন মোনুষকে) 
সানা এবং সর্বাধিক কল্যাণকর ।” 
সা. বলেন- “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি তারা যারা কুরআন কারিম শিখে এবং শেখায়” 
| হাফিজ ও কুুরির দেশ। কুরআন কারিম হিফজের পাশাপাশি ইসলাম ও জাগতিক 
য় একদল সুযোগ্য হাফেজে কুরআন ও আলেমে ছ্বীন তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব ০৮ 
হিফজ মাদরাসা” হিফজুল কুরআন বিভাগের কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছে 


হিফজুল কুরআলের পাশাপাশি আরবি, বাংলা, উরি ও বপিত বিবিসি 
ল প্রতি শিক্ষাবর্ষে সাধারণ বিভাগে ১ বছরের কোর্স সম্পন্নকরণ। 

দ বক্তৃতা, আবৃত্তি ও ইসলামি সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ । 

রঃ বাংলা, ইংরেজি ও আরবি হস্তলিপি সুন্দর ও দ্রুত করার বিশেষ ব্যবস্থা । 

ল" শিক্ষার্থীদের জন্য শরীয়ত সম্মত ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা । 

" নিবিড় তন্বাবধানসহ উন্নত হোস্টেল ব্যবস্থাপনা । 


একটি এরাবিক এন্ড হগ্ুলিশ মিডিয়াম শিহ্ষা ভ্রতিষ্ঠান 


বোর্ড পরীক্ষা: ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা /$+ সহ 
শতভাগ পাসের গৌরব অর্জন। 


বোর্ড বৃতি পরীক্ষা : ইবতেদায়ি পরীক্ষায় ট্যালেনটপুল 


২য়, ৩য়, ও সাধারণে ওয় স্থান অর্জন। 


য় সফলতা। 


রানার (হসপাতাল মাঠ) চকবাজার, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 
আলাপনি : ০১৮১৯-০০৯৯৯৪, ০১৬৩৮-৯২৪ ৭১১ ওঠ 


০১৮১৩-১৬৮২৫৭ 


ক।বি।তা 


যে প্রাণের ভেতর গোলাপ 
আবদুল হালীম খা 


একজন মৃত এবং 
একজন ভীরু মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই । 
মৃতদের মুখ আছে ভীরুদেরও মুখ আছে 
অথচ মৃতদের মতো ভীরুরা ভালো-মন্দ 
কিংবা সত্য না মিথ্যে, হক না বাতিল 
কিছুই বলতে পারে না। 
মৃতদের গোলাপের প্রয়োজন নেই 
জীবিতদের ভীষণ প্রয়োজন 
তাজা প্রাণের জন্যই তো ফোটে ফুল 
অথচ ভীরুরা কাটার ভয়ে 
গোলাপের দিকে বাড়ায় না হাত 
আজীবন গোলাপহীন থেকে যায় । 
মৃতদের হৃদয়ের স্পন্দন নেই 
ভীরুরা প্রতিদিন অসংখ্য কামনার স্পন্দন 
হত্যা করে হৃদয়কে বানিয়েছে গোরস্থান | 
প্রকৃত পক্ষে ভীরুরা সবচেয়ে বেশি মৃত 
আর সাহসী মৃতরা সবচেয়ে বেশি জীবিত | 
সাহসী মৃত্যু থেকে জন্মে লাখ লাখ তাজা প্রাণ । 
যেসব প্রাণের ভেতরে জেগে থাকে 
অসংখ্য গোলাপ আর কুসুমিত দিন । 


উড়ে যাচ্ছি ঝড়ে 
আবদুল হালীম খা 


আমাদের পৃথিবীতে প্রতিদিন ঝড় হচ্ছে 
অথচ আমরা টের পাচ্ছি না । ভীষণ ঝড়ে 
তছনছ করে ফেলছে আমাদের ঘরদোর 
ফুলের বাগান গাছ-গাছালি ক্ষেত-খামার 
অফিস-আদালত, স্টেশন-সড়ক নম্বর 
নেম প্রেট | 

ঝড়ে উড়ে যাচ্ছে খাট-পালংক, দোকান-পাট 
চেয়ার-টেবিল, বইপত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ 
হাতের কলম ছড়ি-ঘটি এবং 

নাম-ঠিকানা | 

সবই উড়ে যাচ্ছে সেই ঝড়ে 

আমরা কিছুই ধরে রাখতে পারছি না। 
কী করে রাখবো ধরে 

আমরা নিজেরাই প্রতিদিন কুটোর মতো 
উড়ে যাচ্ছি ঝড়ে । 


আগস্ট'১৫ 


কে যেন আমায় ডাকে 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


দাদা ভাই তাম্ুল চিবিয়ে সচল রাখে সভ্যতার চাকা 
শুকনো গোবরে উনুন জলে দাদুবোনের সংসার সচল রাখা | 
অষ্টাদশী বোন কলসী কাখে ঘাটলায় 

আমার গ্রাম বাংলায় । 

ছায়া বৃক্ষ তলে কংকাল শিকড়ে বসে শিকরের ছায়ায় 
তপ্ত খরার ক্লান্তি মুছে পরিশ্রান্ত মানুষ এই বাংলায় । 
ছাতিম বৃক্ষ হাতছানি দেয় পাথের দ্বারে 

শান্ত পথিকে এক মুঠি প্রশান্তি দেয় বারে বারে । 
পূর্ণিমাসীর চাদ বুকে নিয়ে হাসে স্বচ্ছ সরোবর । 
গ্রীষ্মের আগুন রোদে চৌচির খা খা মাঠ 

সোমবার বিকেল বেলায় জমজমাট হয়ে উঠে গনির হা । 
রবি মেম্বারের ফুল কপির সবজি বাগান 
নবছন্দে শিহরিত হয়ে উঠে প্রাণ । 

মক্তবে শিশুর দুল রোজ বিহান বেলায় 

হর্ষমুখর বিকেল পেয়েছি রোজ ছুটোছুটি খেলায় । 
খেজুর রসে পায়েশ বানায় বর্ণালি বেগম 

রন্ধন বিলাসে পল্লী রমনী ধন্য পরম । 

এই দেখো সভ্যতা আমার অনন্ত গ্রাম বাংলার 

কে যেন আমায় ডাকে গীওয়ের বাকে বার বার | 


বন্দী বিবেক 
মিযানুর রহমান জামীল 


চোখের সামনে সব অনিয়ম 

চলছে এঁকে বেকে। 

আর কতো কাল থাকবো নীরব 

এসব কিছু দেখে! 
আর কতক্ষণ সইতে হবে 
এসব মিথ্যো বুলি 
অসত্য সব দেয়াল জুড়ে 
কেন এ রংতুলি? 

আর কত যুগ বেঁচে থাকা 

মৃত প্রাণের বুকে 

সব অনাচার দেখে জীবন 

মরছে ধুকে ধুকে । 
আর বেশি দিন যায় না চলা 
বন্দী মনের জোরে 
মুক্ত কথার জন্য বিবেক 
চাই খোলা অন্তরে | 


[॥ তত্তান্তহীদ ৪১ 
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আম রা পি বদশহ 


কিশোরীর বাবাপ্রেম 


আমাদের বিল্ডিংয়ের উঠোনে মাঝে-মধ্যে একজন বুড়োকে 
দেখি । চুল-দাড়ি সব দুধসাধা | বয়সের ভারে প্রায় কুঁজো 
অবস্থা! তবু জীবকার তাগিদে খেটে যান । আমাদের বিল্ডিং 
এর মালিক বড় ভালো মানুষ । কারো কোনো কথা ফেলে 
দেন না । পরের উপকার করাকে ভাবেন নিজের দায়িত্ব ও 
রুটিনওয়ার্ক | 

তো সেই বুড়ো এলে তাকেও নিরাশ করেন না । বুড়োর 
চাওয়া একটা কাজ । মালিক বেচারা ও নিরুপায় হয়ে কাজ 
একটা দেন। কাজটা তেমন ভারি না হলেও কিন্তু কম 
কষ্টের নয়। বিল্ডিংয়ের এদিক ওদিক পড়ে থাকা পুরনো 
ইটগুলো জড়ো করা । তারপর ও গুলোকে কঙ্করে রূপ 
দেওয়া | এ ইট খোঁজাখুঁজি আর কন্কর ভাঙ্গাভাঙ্গি সারা দিন 
চলতে থাকে | বিরতি দিয়ে দিয়ে। বাসায় থাকলে এ 
দু'তলা থেকেই শুনতে পাই হাতুড়ির টুকটুক শব্দ। 
বেলকনিতে গেলেই দেখতে পাই, প্রখর রোদে একটি 
পুরনো ছাতা মাথায় একজন বুড়ো মানুষ । ঘর্মাক্ত শরীরে 
ইট ভাঙছেন | দেখলেই মনটা কেঁদে উঠে । বড় মায়া লাগে 
সেই মানুষটার জন্য! 


দিকে তাকিয়ে আবার শুরু করল টুকটুক! মনের কথাটা মনে 
হয় জিজ্ঞেস না করলেই ভালো হতো । আমার কারণেই 
মেয়েটির পুরনো ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হয়েছে ভেবে 
নিজেকে খুব অপরাধী মনে হলো । মেয়েটিকে স্বাভাবিক 
হওয়ার সময় দিয়ে ও পাশের ফুল বাগান থেকে একটুখানি 
ঘুরে আসতে গেলাম | খানিকক্ষণ পর আবারো এলাম 
মেয়েটির কাছে। প্রথমে মেয়েটির মনের কথাগ্তলো তার 
চেহারায় পড়ে দেখলাম | যেহেতু চেহারা মনের সত্যিকার 
আয়না! দেখি, মেয়েটি এখন একেবারে স্বাভাবিক । আপন 
মনে ইট ভাঙছে । গলায় একটু পরিচিতের আমেজ ছড়িয়ে 
আবারো কথা শুরু করলাম । 

- আচ্ছা নাজিয়া, তোমার কোনো বোনের বিয়ে দাওনি? 
সে নির্বিকারভাবেই ইট ভাঙতে ভাঙতে বলল, এক বোনের 
হয়েছে । আমার চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে ৷ 

_ আরেক বোন তোমার ছোট না বড়? 

_ আমি সবার ছোট । বিয়ে হয়েছে বড়টার | মেঝো আপা 
মাদরাসায় পড়ে । আলিমে । 

_ তো, তুমি পড় না? 

_ কেন, আমি পড়বো না কেন? আমি সিক্সে পড়ি । স্কুলে । 


আজ অফিস বন্ধ | ছুটির দিন । কোথাও বেড়াতেও যায়নি । 
পুরো দিন বাসাতেই আছি, চায়ের কাপ হাতে যখন 
বেলকনিতে এলাম, দেখি, আজ বুড়োটি নেই ৷ এতক্ষণ টুক 
টুক আওয়াজ শুনে ভাবছিলাম বুড়োটিই ইট ভাঙছে । কিন্তু 
না, এখন দেখছি আমার অনুমান ভুল। আজ একটি 
কিশোরীই করে ইট ভাঙছে । মাঝে মাঝে বাম হাতে 
কপালের ঘাম মোছছে! গরমের কাছে সেই পুরনো ছাতাটার 
অসহায়তা বোঝাই যাচ্ছে । কৌতুহলী মনে নিচে নামলাম । 


_ যে বুড়োটি ইট ভাঙেন, তিনি তোমার কে হন? 
_-আববা । 

_ তোমার কি বড় কোনো ভাই নেই? 

_না। 

__তো, তোমাদের পরিবারে কে কে আছেন? 

-_ আব্বা আর আমরা তিন বোন । 

_ মানেই? 

_ না, দুই বছর আগে মারা গেছে । 


_ তো তোমাদের পড়ালেখা, সংসারের খরচপাতি কীভাবে 
চলে? 

_ বড় আপারা আমাদের সঙ্গেই থাকে । তারা মোটামুটি 
দেখে । আব্বা ও তো বসে থাকেন না । যখন যেকাজ পান 
করেন। 

_ আজ তোমার আব্বা আসেনি কেন? 

_ কাল আমাদের বার্ষিক পরিক্ষা শেষ হয়েছে । আমার 
এখন ছুটি । তাই আব্বাকে আজ আসতে দিইনি | আববাকে 
আরাম করতে বলেছি । ছুটির দিনগুলিতে আব্বার বদলে 
আমিই কাজে আসবো । মেয়েটির সরল অথচ 
জীবনসংগ্রামের কঠিন কথাগুলো শুনে মনটা বিষ্ধীতায় ভরে 
গেলো । চোখের কোণে মনের অজান্তেই অশ্রু উথলে 
উঠলো! আমার চোখের পানি মেয়েটি দেখে ফেলবে ভয়ে 
শুধু এটুকু বলতে বলতেই গেটের দিকে চললাম, তোমার 
পড়ালেখার খরচ চালাতে কোন সমস্যা হলে আমাকে 
জানাতে লজ্জা করো না, ক্যামন? আড়চোখে দেখি, আমার 
কথা শেষ হতেই মেয়েটি একটুখানি মাথা দুলিয়ে সম্মতি 


মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটির টুকটুক করা 
হাতুড়িটি থেমে গেলো । করুণ চোখে একবার আকাশের 


আগস্ট'১৫ 


ফরহাদ আবচার 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


) আত্তান্তহীদ ৪ 


খোদাভীতির পুরস্কার 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল বারক (রাযি.) ছিলেন রাসূল 
(সা.)-এর সাহাবী | আল্লাহকে খুব বেশি ভয় করতেন । 
তিনি ছিলেন গরীব এবং একজন বাদশার আনার বাগানে 
পানি দিতেন । বাদশাহর কাছে সাত-আট পর্যন্ত সেই কাজই 
করতেন । বাদশাহ একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল 
মুবারক (রোযি.)-কে বললো, আমার জন্য একটি মিষ্টি 
আনার নিয়ে এসো । হযরত বাদশার জন্যে একটা আনার 
নিয়ে এলেন | দেখা গেলো সেটি টক | বাদশাহ বলল, এটা 
তো টক । আরেকটা নিয়ে এসো । হযরত আরেকটা নিয়ে 
এলো এবং দেখা গেলো সেটাও ছিলো টক | তখন বাদশাহ 
হযরতকে বলে ওঠলো, এতো বছর আমার এখানে কাজ 
করছো | অথচ কোন্‌ গাছের আনার কী রকম সেটাও জানো 


পুলিশ : আমার নাম পুলিশ না, আমিই পুলিশ । 

ছেলে : বাবার মুখে শুনেছি, মানুষ বিপদে পড়লে নাকি 
পুলিশ সাহায্য করে? 

পুলিশ : তা তো অবশ্যই । তো, তোমার কোনো বিপদ 
থাকলে বলতে পারো? 

ছেলে : ভাই, আমার সেন্ডেলটা ছিড়ে গেছে । একটু 
সেলাই করে দেবেন কি? 

পুলিশ : কী...? 


সংগ্রহে: তারেক আজিজ ইবনে আইয়ুব আলী 
ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্রথাম 


লিখবে? তো খেয়াল করো! 


না। তখন রাসুলের এই উত্তরে বললেন, আপনি তো 


১.নওল হাতের কলম" বিভাগটি মুলত তোমরা 


আমাকে আনার খাওয়ার অনুমতি দেননি । বাদশাহ 
হযরতের কথা শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি 
কি কোনো দিন কোনো গাছের আনার খাওনি? সাহাবী 
বললেন, না, খাইনি । খাবো কেমন করে, আপনি তো 
আমাকে খাওয়ার অনুমতি দেননি । রাসুল (সা.)-এর 
সাহাবীর এই অনুপম আদর্শ আর আমানতদারি দেখে 
বাদশাহ নিজ মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে ওই সাহাবীকে 
প্রস্তাব দিলেন । গরীব ও দিনমজুর হওয়া সত্তেও বাদশাহ 
তার মেয়েকে এই সাথে বিয়ে দেওয়ার একমাত্র কারণ 
ছিলো, সাহাবীর খোদাভীতি ও আমানতদারী | যেহেতু, 
বাদশাহর খেয়াল ছিলো, দেশের সবচেয়ে মুত্তাকী ও 
আমানতদার ব্যক্তির সাথে নিজ কন্যার বিয়ে দেওয়া । 

প্রিয় পাঠক, একটু ভেবে দেখুন, খোদাভীতির বদৌলতে 
মহান আল্লাহ বান্দার পরকালের মুক্তির সাথে সাথে 
ইহকালেও কেমন পুরস্কার দান করেন । সাধারণ এক গরীব 
কর্মচারীকে করে দেন বাদশাহর মেয়ের গর্বিত স্বামী । 
আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে যথার্থ মুত্তাকী হওয়ার 
তাওফিক দান করুন । আমীন । 


হাফেজ মুহা. ইদরীস আল-হুসাইনী /সদস্য: ১১৯/ 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


কীত্ুক 
একটা ছেলে ও পুলিশের কথোপকথন 
ছেলে : এই যে ভাই আপনার নাম কি পুলিশ? 


আগস্ট'১৫ 


নবীনদের জন্যে । নিজের লেখা ছড়া-কবিতা, ছোট 
ছোট গল্প, নিবন্ধ, প্রতিবেদন এবং কোথাও বেড়াতে 
গেলে সেসব গল্প লিখে পাঠাতে পার এ-বিভাগে । 

২. এ-বিভাগে লিখতে হলে প্রথমে তোমাদেরকে অবশ্যই 
ফোরামের সদস্য হতে হবে । ত্রিশের ভেতর যেকোনো 
বয়সী ফোরামের সদস্য হয়ে এ-বিভাগে লিখতে 
পারবে । 

৩.লেখা যত ছোটই হোক না কেন তা অবশ্যই /-এ 
(৮.২৫৮১১.৫") সাইজের সাদা কাগজে চতুর্দিকে 
যথেষ্ট মার্জিন এবং দু'লাইনের মাঝে ফাক রেখে 
লিখতে হবে | মনে রাখবে, কোনো অবস্থাতেই উভয় 
পিঠে এবং টুকরো কাগজে লেখা গ্রহণযোগ্য হবে না। 

. তোমরা যারা মাসিক আত-তাওহীদ যারা নিয়মিত পড় 

প্রতি মাসে তাদের তিনজনের জন্য থাকবে আকর্ষণীয় 
পুরস্কার । আর এ-পুরস্কার জিততে হলে মাসিক আত- 
তাওহীদের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে 
তোমাদের | যারা ফোরামের সদস্য হবে তারাই কেবল 
এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে । 

৫.লেখা পাঠানো এবং প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার 
সময় তোমাদের সদস্য ক্রমিক উল্লেখ করবে । ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে তা আলাদাভাবে লিখে জানিয়ে দিতে 
হবে। 

৬. ই-মেইলে লেখা পাঠাতে চাইলে বিজয় কি-বোর্ড দিয়ে 
লিখবে এবং এমএস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট আকারে মেইল 
করতে হবে । 


০০ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা ঞ 
১৪৯. ফয়সাল মাহমুদ রানা, রুম 7 ১৭, তিবিবয়া 
ভবন (ধর্থ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্গ্রাম-৪৩৭০ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 

স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
ডাকটিকেউসহ “নওল হাতের কলম" বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

০ আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি__ শুধু যেকোনো 
একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 

লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে | 

৪ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 

টি অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


ছন্দ শেখা মূল ফরজ... 
আলাউদ্দিন কবির 


তোমরা যারা মন্দ বলো ছন্দকে 
বাড়িয়ে দাও পদ্য-গদ্যে ছন্দকে 
বলছি তাদের সত্যি করে বলো তো 
ছন্দ ছাড়া কে কে হলেন বিখ্যাত? 


আজকে যারা বড় কবি পৃথিবীর 
তারা কি কেউ ছুঁড়েছিলেন ছন্দে তীর 
তারা কি আর বড় হতেন যদি ভাই 
ছন্দ ছেড়ে লিখে যেতেন যাচ্ছেতাই! 


তোমরা যারা সাজছো এখন আধুনিক 
বলছো যারা ছন্দে লেখা পৌরানিক 
বলছি তাদের ছন্দ ছাড়া টেকবে না 


কালের কলম নাম তোমাদের লেখবে না! 


ভাবছো যারা কবি হওয়া খুব সহজ 
বলছি তাদের ছন্দ শেখা মূল ফরজ 
না হয় ছাড়ো এই এখনি কাব্য-ঘর 
ছন্দ ছাড়া কবিতা যে শুকনো চর!! 
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7 আতহতততহীদ ৪৪ 


পৃথিবী থেকে মুছে যাচ্ছে আস্ত একটা দেশ 
দেশটার নাম তুভালু ৷ অস্ট্রেলিয়া আর হাওয়াইয়ের মাঝে 
ছোট্ট একটা দ্বীপপুঞ্জের 


ভুগোলের পাতা থেকে 
মুছে ইতিহাস বইতে স্থান করে নিতে চলেছে তুভালু । কারণ 
সমুদ্রস্তর বৃদ্ধির জন্য জলের তলায় তলিয়ে যেতে চলেছে 
এই দেশ । দেশ বাচাতে ইউরোপীয় ইউনিয়নসের কাছে 
ছুটেছেন তুভালর প্রধানমন্ত্রী । আর্জি একটাই, আবেদন 
একটাই আমাদের বাঁচাও । কিন্তু কীভাবে বাচানো যাবে 
তুভালুকে? বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের 
ফলে সমুদ্রস্তরে বৃদ্ধি এমন হারে হচ্ছে যাতে তুভালুর অস্তিত্ব 
এখন বড়জোর কয়েকটা বছর, তারপর জলের তলায় 
মিলিয়ে যাবে এ দেশ | তখন তুভালুর নাগরিকদের পালিয়ে 
যেতে হবে অন্য কোথাও । তাহলে উপায়! তুভালুর 
প্রধানমন্ত্রী ইনেলে স্পোয়াগা ইউ-নেতাদের কাছে আবেদন 
করেছেন ডিসেম্বরে হতে পরিবেশ সম্মেলনে তারা যেন 
বিশ্বের চতুর্থ ক্ষুদ্রতম দেশকে বাচাতে উদ্যোগী হন। 
তাহলে কী করতে হবে?সেক্ষেত্রে ইউরোপকে গ্রিন হাউস 
গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ 1.50-এ নামিয়ে আনতে হবে । 
সেখানে ইউরোপীয় দেশগুলির লক্ষ্য গ্রিন হাউস গ্যাস 
নির্গমনের পরিমাণ 20-এ নামিয়ে আনা । 


ব্যাংক আ্যাকাউন্টে মজুত ৫০০০০০ কুয়েতি দিনার 
(বাংলাদেশি মুদ্রায় 
কোটি 


এক বিদেশি ভিখারিকে গ্রেফতার করল কুয়েতের পুলিশ । 
কারণ কুয়েতে ভিক্ষা করা বেআইনি । স্থানীয় সংবাদমাধ্যম 
সূত্রের খবর, কুয়েত সিটিতে তখন টহল দিচ্ছিল পুলিশ । 
তখন পুলিশকর্মিরা দেখতে পান একটি মসজিদের সামনে 
এক বিদেশি ভিক্ষা করছেন । পথচারীদের তিনি বলছেন, 
তার টাকার খুব দরকার । তার বাড়ি-ঘর কিচ্ছু নেই । সঙ্গে 
সঙ্গে সেই ভিখারিকে গ্রেফতার করে আল-আহমাদি থানায় 
নিয়ে আসে পুলিশ । তদন্তে নেমে পুলিশের তো চোখ 
কপালে । তারা জানতে পারে, স্থানীয় একটি ব্যাংকে ওই 
ভিখারির ১২ কোটিরও বেশি টাকা রয়েছে । তবুও কেন ওই 
ব্যক্তি ভিক্ষা করছিলেন, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ । 


প্রতিবন্শীদের দেশ ও সমাজ সাধারণত বোঝাই মনে করে 
থাকে । তবে তাদের 


মাঝেও যে অনেক মেধা ও 
প্রতিভা সুপ্ত থাকে তা 


এ না। তাদের সেই সুপ্ত 
রি ৃ প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে 
লি একথা প্রমাণ করেছেন, তারাও সমাজ 
ও দেশের উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে 
পারেন । যা অনেক ক্ষেত্রে একজন সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষও 
করতে পারেন না। এমনই একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষ 
হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস আলী বিএ অনার্স, 
এমএ | ইদরীস আলীর জন্ম ভোলায় । তবে তিনি এখন 
মোমেনশাহী শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন | তিনি 
একাধারে ৩০ পারা কুরআন হেফয করেছেন, জামিয়া 
রহমানিয়া ঢাকা থেকে দাওরায়ে হাদীস-তাকমীল পাস 
করেছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এইচএসসি পাস 
করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সসহ মাস্টার্স 
করেছেন । তিনি বাংলাদেশে ব্রেইল পদ্ধতির পবিত্র কুরআন 
আবিষ্কার করেছেন । এখন কওমী পাঠ্যবক্রমের সব কিতাব 
ব্রেইল পদ্ধতিতে তৈরির প্রকল্পে কাজ করছেন । বর্তমানে 
তিনি মাদরাসাতুর রহমানের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিভাগের 
দায়িত্বে আছেন | এখানে শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে অন্ধ 
খুঁজে বের করে ভর্তি করা হয় এবং তাদের লেখা-পড়ার 
যাবতীয় খরচ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বহন করা হয়। 
হাফেজ মাওলানা কারী ইদরীস আলীর তত্বাবধানে এ যাবৎ 
৬ জন অন্ধ ছাত্র হাফেজে কোরআন হয়েছেন । আরও ১০ 
জন হাফেয হওয়ার দ্বারপ্রান্তে আছেন । হাফেয ইদরীস 


আলী বলেন, আশা করি একদল বাংলাদেশের অন্ধ শিশুরা 
আর অশিক্ষিত ও ভিক্ষা পেশায় থাকবে না । পর্যায়ক্রমে সব 
অন্ধশিশুদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । 
রাজধানীর দক্ষিণখানস্থ মাদরাসাতুর রহমানের প্রিন্সিপাল 
মুফতী বখতিয়ার হোসাইন জানান, এবার যারা হাফেয 
হয়েছেন তাদের জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করে দিতে বেইল 
পদ্ধতিতে কিতাব ছাপার চেষ্টা করছি । হাফেয হওয়ার পর 
আলেম হতে ১০ বছর সময় লাগে এর মধ্যে বাংলা, অঙ্ক, 
ইংরেজি বই অন্ধদের জন্য ছাপা পাওয়া যায় । কিন্তু আলেম 
হওয়া পর্যন্ত ১২০টি কিতাব পড়তে হয়। এগুলো ছাপা 
নেই । ছাপানোর চেষ্টা চলছে । যোগাযোগ ও সহায়তার 
জন্য, প্রিন্সিপাল মুফতী বখতিয়ার হোসাইন, ফোন: 
০১৯২৮-৭১৯৯৯৭ ও আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, 
দক্ষিণ খান শাখা, একাউন্ট নং ০৮৫১২০০০২৫৮৩ 
প্রযোজ্য । 


পৃথিবীর সুন্দরতম দ্বীপ গালাপাগোস 

বলতে পারেন, পৃথিবীর ভূম্বর্গ? জানি, আপনার চটপট উত্তর 
হবে, কাশির । কিন্তু পর্যটকদের বিচারে গালাপাগোসই সেই 
কাজিক্ষিত “প্যারাডাইস অফ আর্থ | সম্প্রতি আমেরিকার 
একটি বিখ্যাত ভ্রমণ 
ম্যাগাজিন পাঠকদের 
মতামত জানতে 
চায়। পছন্দের 
ভোটাভুটিতে সেরা 
হয় গালাপাগোস । 
সেরা হওয়ার অন্যতম কারণই হল এখানকার জীববৈচিত্র । 
ইকুয়েডর উপকূল থেকে আরও ৬০০ মাইল ভিতরে এই 
ছ্বীপটিতে বহিরাগত অনেক প্রাণীর সন্ধান মেলে । দেখা যায় 
দৈতাকৃতি কচ্ছপ । চোখে পড়ে অনেক বিরল পাখি । 
তেমনই রয়েছে বিরল কিছু গাছ। দুনিয়ার আর কোথাও 
সচরাচর দেখা যায় না। 

পাঠকের ভোটের নিরিখে দুনিয়ার মোট ১০টি দ্বীপের 
তালিকা বানিয়েছে ওই ভ্রমণ পত্রিকাটি | তার মধ্যে রয়েছে 
বালি, মালদ্বীপ, তাসমেনিয়া, হাওয়াই দ্বীপও | গালাপাগোস 


দ্বীপ সামুদ্রিক জীববৈচিত্রের জন্যই জনপ্রিয়তার শীর্ষে 


ইকুয়েডরের এই দ্বীপটি | সামুদ্রিক গোসাপ থেকে নীল 
পায়ের বুবিস, সমুদ্র-সিংহ এমন অনেক প্রাণীরই দেখা 
মেলে এই দ্বীপে | ঝুঁকির মধ্যে থাকা ওয়ার্ড হেরিটেজেএর 
তালিকা থেকে ২০১০ সালে ইউনেক্ষো বাদ দেয় এই 
দ্বীপটিকে | তার কারণ, খুব সচেতন ভাবে এই দ্বীপের 
জীববৈচিত্রকে রক্ষা করে চলেছে সেখানকার সরকার । 


পর্ণ কুরআন নিজ হাতে লিখেছে 

আফগানিস্তানের মারইয়াম 
মহান আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের নানামুখী প্রতিভা 
দিয়েছেন । কেউ তার 
প্রকাশ ঘটাতে পারে 
আবার কেউ ঘটাতে 
পারে না। পবিত্র 
রামাযান মাসকে 
সামনে রেখে 
জানমাতকে ১১ মাস 
ধরে সুসঙ্জিত করা 
হয় । পৃথিবীতেও রামাযানের আগমনকে কেন্দ্র করে অনেকে 
অনেক কর্মকা- করে থাকেন। এদেরই একজন 
আফগানিস্তানের বাদাখশান নিবাসী মারইয়াম আতাই 
মহানবী (সা.)-এর ওপর পবিত্র রামাযান মাসে অবতীর্ণ 
কুরআন মজীদ সে নিজ হাতে লিখেছে । ১১৪ সুরা ও 
৬৬৬৬টি আয়াত সংবলিত কুরআন মজীদ লিখতে সে সময় 
নিয়েছে প্রায় তিন বছর এবং চলতি রামাযান মাসের মাত্র 
কদিন আগে তার এ লেখা সমাপ্ত হয়েছে । আল্লাহ তাআলা 
তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন | আমীন । সূত্র: এআরওয়াই 
নিউজ 


ডিমে বিসমিল্লাহ 
নাটোর: ঈদে বাড়িতে অতিথি এসেছে । মাংস শেষ । তাই 

আর স্থানীয় সালামপুর 
বাজার থেকে ৪৮ টাকা 
দিয়ে ৬টি মুরগির ডিম 
কিনে নিয়ে বাড়িতে 
আসেন রান্টু মিয়া 
২০ জুলাই সোমবার 
সকাল সাড়ে ৭টার দিকে রান্টু মিয়ার স্ত্রী আলেয়া ৬টি ডিম 
সিদ্ধ করে । পরে ডিমগ্ডলো খোসা ছাড়ানোর এক পর্যায়ে 
একটি ডিমের গায়ে লালচে কি যেন দাগ দেওয়া আছে 
বাড়ির সদস্য ও অতিথিরা ডিম দেখার পর দেখেন ডিমের 
উপরে আরবিতে বিসমিল্লাহ লেখা আছে। এমন ঘটনা 
ঘটেছে নাটোরের লালপুর উপজেলার আড়বাব ইউনিয়নের 
ছোট শেরপাড়া গ্রামের রান্টু মিয়ার বাড়িতে | আল্লাহ অশেষ 
রহমতে বিভিন্ন সময়ে মাংস আবার কখনও মাছে গায়ে 
আল্লাহ লেখার কথা শোনা গেলেও এবার ডিমের গায়ে 
বিসমিল্লাহ লেখা রয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা | সূত্র: 
বাংলামেইল২৪ডটকম/এমএস 


এহনা: শাহ মুহাম্মদ আবু তারিক 
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গত ৫ জুলাই ২০১৫ (১৭ রামাযান ১৪৩৬) আঞ্তুমানে 


ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ (কওমী মাদ্রাসা 
শিক্ষাবোর্ড)-এর কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত 
হয়েছে । মোট ৭টি জামায়াতে অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষায় প্রত্যেক 
শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকারকারীগণ হলেন দাওরায়ে হাদীস: 
রিদওয়ানুল হক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, 
দুয়াম/কামেলাইন: সিরাজুল ইসলাম, জামিয়া মাদানিয়া 
সিলোনিয়া, ফেনী, চাহারুম: মিজানুর রহমান, জামিয়া 
মাদানিয়া সিলোনিয়া, ফেনী, শাশুম: আরেফ জামিল, 
জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া, ফেনী, হাশতুম: মুহাম্মদ 
ইউসুফ, জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া, ফেনী, তাজবীদ 
(হাফস): উবাইদুল্লাহ, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়া, তাজবীদ (রেওয়ারাত): আনিসুর রহমান, আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া । উল্লেখ্য, একই দিন 
জামিয়ার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলও প্রকাশিত হয় । 


১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ জামিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হবে, ইন্শীআল্লাহ । 
উক্ত তারিখে কোন ধর্মীয় সভা, ইসলামী সম্মেলন ও 
মাহফিলের তারিখ নির্ধারণ না করার জন্য সকলের প্রতি 
জামিয়া প্রধানপরিচালক শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী 
মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী (দো. বা.) উদাত্ত আহ্বান 

জানান । 


তথ্য সরে : রিদওয়ানুল হক শামশী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


আগস্ট'১৫ 


মাসিক আত-তাওহীদের ডাক 


মাসিক আত-তাওহীদ ভালো লাগলে 
আপনজনদের বলুন, পরামর্শ থাকলে 
আমাদের বলুন । 


সংসস 


মনীষাদীপ্ত এক ঝাঁক কলম সৈনিক 
তৈরির এ অভিযাত্রা আপনিও শরীক 
হোন । 


সংসস 


আপনার মাঝে ঘুমিয়ে থাকা অফুরন্ত 
মননশীলতা ও সৃজনশীল মেধাকে 
আমরা জাগিয়ে তুলতে চাই । 


সংসস 


ভাল লেখক হতে হলে ভাল পাঠক 

হওয়া চাই মাসিক আত-তাওহীদ 

আপনাকে সে সুযোগ এনে দিতে 
চায় । 


সংসস 


মাসিক আত-তাওহীদের বৈচিত্র্পূর্ণ 
কলাম আপনার হৃদয়কে ছুঁয়ে যাবে । 
তিনটি সংখ্যা পরখ করে দেখুন । 


সংসস 


আপনি মাসিক আত-তাওহীদকে 
আপন করে নিন, আমরা আপনাকে 
আপন করে নেব । 
-_ সম্পাদনা পরিষদ 
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সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00117/0817001-0101119 


ই-মেইল :1001750109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪১ ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রোহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 


ড. আ ফ মখালিদ হোসেন 
সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্সাহ হামযাহ 
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আন্দরকিল্লা, উন্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় [ঢু 
তাফসীর 
সূরা ফাতিহা: বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 
__ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 
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__ আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারী 
হজ ও কুরবানী [এ 
___ আতিকুর রহমান নগরী 
বিশ্বব্যাপী একই দিনে ঈদ পালন 
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নওল হাতের কলম [8 ৪৩ । 


ভোগ্যপণ্য হিসেবে আমরা যা খাচ্ছি তার 
বেশির ভাগই এক প্রকার বিষ 


বেচে থাকার জন্য আমাদের খাবারের বিকল্প নেই । আর সেই 
খাবারে যদি মৃত্যুঝুঁকি বাড়ায়, তাহলে কোথায় যাবে মানুষ? কী 
খাবে তারা? আমরা দৈনন্দিন জীবনে কী খাচ্ছি তা কি কখনো 
যাচাই করে দেখেছি? আর সেই সুযোগই-বা আছে কী? অর্থাৎ 
ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আমরা প্রতিদিন বিষ খাচ্ছি । 


দৃশ্যত এর একটি কারণ হলো ভেজালকারীদের অপরাধ নির্ণয় 
করে কঠোর ব্যবস্থা না নিয়ে যে শাস্তি দেয়া হয় তা হলো, দুয়েক 
মাসের জেল অথবা কিছু টাকা জরিমানা । এমনও দেখা যায়, 
একই প্রতিষ্ঠানে অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার অভিযান 
চালানো হলে আবারো ফরমালিন মেশানো ফল পাওয়া গেছে। 
অপরাধীরা এবং অসৎ ব্যবসায়ীরা আবারো সেই ফরমালিন 
মেশানো ফল বিক্রি করতে শুরু করে পুরোদমে । এসব অসৎ 
ব্যবসায়ীদের জেল-জরিমানা এমনকি লাখ-লাখ টাকার মালামাল 
নষ্ট করে ফেলার পরও অবাধে ভেজাল ও ফরমালিন মিশিয়ে 
ক্রেতাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে এবং নীরবে মৃত্যুর দিকে 
ঠেলে দিচ্ছে সবাইকে | ভেজাল খাদ্য দমনে হাইকোর্ট ২০০৯ 
সালের ১ জুন এবং ২০১০ সালে দুটি রায় দেয় । ২০০৯ সালের 
5 নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু নির্দেশনা দেয় 

ং ২০১০ সালে হাইকোর্ট জনস্বার্থে ভেজালবিরোধী অভিযান 
রিটন জনা আইজিপি: বিডিআর ও র্যাব মহাপরিচালক, 
বিএসটিআই ও জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করে এবং 
আদালত তার রায় সরকারকে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা ও 
মহানগরে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত (ফুড কোর্ট) স্থাপন এবং খাদ্য 
বিশ্বেষক ও খাদ্য পরিদর্শক নিয়োগের আদেশ দেয় । কিন্তু ওই 
রায় বাস্তবায়িত হয়নি । ২০১০ সালের ১৬ আগস্ট হাইকোর্ট 


বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) উদ্যোগে “কনজাম্পশান 
অব আনসেফ ফুড: হেভি মেটাল, মিনারেল ত্যান্ড ট্রেস এলিমেন্ট 
কন্টামিনেশান' শিরোনামে এক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা 
গেছে যে, রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য 
মারাআবক বিষাক্ত উপাদানের উপস্থিতি রয়েছে । দেখা গেছে- 
চাল, ডাল, মুড়ি, মাছ, গোশত, আলুসহ বিভিন্ন খাদ্য উপাদানে 
উচ্চ মাত্রায় বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত উপাদানের উপস্থিতি রয়েছে 
যা মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর | এ গবেষণায় গুলশান, 
কাওরান বাজার ও হাজারীবাগসহ রাজধানীর বিভিন্ন বাজার থেকে 
নমুনা সংরক্ষণ করা হয় | গবেষণায় জানানো হয়, মাছ, গোশত, 
সবজি ও মশলার মতো প্রায় ১৬টি খাদ্যের মধ্যে ৫টিতেই 
লিথিয়ামের মতো এক বা একাধিক বিষাক্ত উপাদান রয়েছে। 
দূষিত পানি, মাটি ও সেচের পানির মাধ্যমে এসব বিষাক্ত 
উপাদান খাদ্যদ্বব্যে প্রবেশ করছে ও বাসা বাধছে আমাদের 
শরীরে । এছাড়াও ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ও 
পটাসিয়াম সৃষ্টির উপাদান: লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, জিঙ্ক, 
কোবল্ট ও সেলেনিয়াম ব্যাপক আকারে খাদ্যবস্ততে ছড়িয়ে 
পড়েছে । অর্থাৎ শহরের ধনী এলাকার বাজারগ্তলোও নিরাপদ 
খাবারের নিশ্চয়তা দিতে পারছে না । বিক্রেতারা নিরাপদ খাবার 
সরবরাহ করতে পারছে না। অনেক ক্ষেত্রেই নিরাপদ খাবার 
শনাক্ত করার কোনো উপায়ও থাকছে না। 

উল্লেখ্য, আমাদের সংবিধানে অনুচ্ছেদ নং ১৫ এবং ১৮-এ বলা 
আছে, সরকার জনগণের খাদ্য নিশ্চিত করবে এবং পুষ্টিকর খাদ্য 
উৎপাদন বা সরবরাহ-ই হবে সরকারের অন্যতম কাজ । কিন্তু 
সরকার আজ সেখানে ব্যর্থ । অবাধ প্রতিযোগিতা, মুনাফা 
অর্জনের জন্য লালায়িত মানসিকতা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর 
শিথিলতা ইত্যাদি কারণে বর্তমানে খাদ্যে ভেজাল মেশানো একটা 
স্বাভাবিক রীতিতে পরিণত হয়েছে । 


আবার একটি আদেশ দিয়ে প্রশাসনকে খাদ্যে ভেজাল মেশানোর 
সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে 
মামলা করার নির্দেশ দেয় । কিন্তু ওই আদেশও কার্যকর হচ্ছে 
না। এরপর একটা কথিত মানবাধিকার সংস্থার এক রিট 
আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ ২০১১ সালের 
২৬ মে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর কেমিক্যাল ফল-মুলে মেশানো 
বন্ধ করতে সরকারকে ৬টি নির্দেশ দেয় । কিন্তু তার একটিও 
বাস্তবায়িত হয়নি । আইনে খাদ্যে বিষ ও ভেজালযুক্ত করণের 
ক্ষেত্রে ১৩ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে আমলযোগ্যতা অর্থাৎ বিনা 
ওয়ারেন্টে গ্রেফতারের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং এসব 
অপরাধকে অজামিনযোগ্য করা হয়েছে। খাদ্যে ভেজাল 
মেশানোর অপরাধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদ-রে বিধান রয়েছে 
দেশের প্রচলিত আইনেই | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে 
২৫ গে)-এর ১) ধারায় খাদ্যে ও ওষুধে ভেজাল মেশালে বা 
ভেজাল খাদ্য ও ওষুধ বিক্রি করলে বা বিক্রির জন্য প্রদর্শন 
করলে অপরাধী ব্যক্তির মৃত্যুদ- বা যাবজ্জীবন কারাদ- বা ১৪ 
বছরের কারাদ-রে বিধান রয়েছে। কিন্তু এসব আইনে সর্বোচ্চ 
শাস্তি দেয়ার দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত এ দেশে হয়নি । অথচ ভেজালের 
দৌরাত্ম্য কি ভয়াবহ মহামারীরপে দেখা দিয়েছে তা বলাই 
বাহুল্য । জীবনের জন্য খাদ্যদ্রব্য অপরিহার্য ৷ কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের 
মধ্যে যদি বিষ থাকে, তাহলে এর কুফলটা কত ভয়াবহ হতে 
পারে কত বড় নীরব' ঘাতক হতে পারে এর ব্যাখ্যা বিশ্রেষণ 
নিষ্প্রয়োজন | সরকার ও প্রশাসনকে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় কঠোর 
পদক্ষেপ নিতে হবে । ভেজাল দমন আইনের সর্বোচ্চ ধারা তথা 
মৃত্যুদ- প্রাসঙ্গিক সকক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে । পবিত্র দীন 
ইসলামে বলা হয়েছে অপরাধীর কতলের মধ্যে অপরাপর 
মানুষের জীবন নিহিত । 


নাঈম ইসলাম 


ঢাকা 
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রা। 


আমল | এ 


২ পবিত্র তাই? জবাবে তিনি বললেন, বকরীর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও 
ঈদুল একটি করে নেকি আছে । মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম 
আযহা (আ.) থেকে অব্যাহত ভাবে চলে আসছে কুরবানীর এতিহ্য 
মুসলমানদের নেক আমলসমুহের মধ্যে কুরবানী একটি বিশেষ 
অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব । কারণেই রাসুলুল্লাহ (সা.) সবসময় কুরবানী করেছেন এবং সামর্থ 
ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য ত্যাগের থাকা স্ত্েও কুরবানী বর্জনকারী ব্যক্তির প্রতি তিনি সতর্কবাণী 
মহিমায় উদ্ভাসিত পরম আনন্দের একটি দিন। সারা বিশ্বের উচ্চারণ করেন ৷ কুরবানীর এ ফযীলত হাসিল করতে হলে প্রয়োজন 


মুসলমানরা ঈদুল আযহায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও করুণা লাভের 
জন্য পশু কুরবানি দিয়ে থাকেন৷ মহান আল্লাহর কাছে হযরত 
ইব্রাহিমের (আ.) রা আত্মসমর্পণ ও হযরত ইসমাইল (আ.) এর 
সুমহান ত্যাগের স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র ঈদুল আযহা | কুরবানির 
মহিমা আমাদের অন্তরলোকের সংকীর্ণতা ধুয়ে দেয় ৷ ইসলামের এই 
মহান চেতনাকে ধারণ করে ত্যাগ, ধৈর্য ও তিতিক্ষার ভেতর দিয়ে 
পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষায় আমরা ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় 
জীবনকে গৌরবান্ধিত করে তুলতে পারি । 
মুসলমানদের জীবনে ঈদ উল আযহার গুরুত্ব ও আনন্দ অপরিসীম | 
উৎসব হিসেবে পবিত্র ধর্মীয় অনুভূতি এর সাথে সম্পৃক্ত ৷ ইসলামের 
জীবন আর ধর্ম একই সুত্রে গাথা । তাই ঈদ শুধু আনন্দের উৎস নয় 
বরং এর সাথে জড়িয়ে আছে কর্তব্যবোধ, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধে 
বৈশিষ্ট্য । সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সম্পৃতির ভাবটা এখানে 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । এলাকার লোকেরা ঈদের নামাযের জন্য নির্দিষ্ট 
ঈদগাহে সমবেত হয় । এতে সকলের মধ্যে একাত্মতা ও সম্প্রীতি 
ফুটে ওঠে-ইসলামের মহান ভ্রাতৃত্ববোধে সবাই উদ্দীপ্ত হয় । পরস্পর 
কোলাকুলির মাধ্যমে সব বিভেদ ভুলে গিয়ে পরস্পর ভাই বলে 
গৃহীত হয় । ধনী গরীবের ব্যবধান তখন প্রাধান্য পায় না। ঈদের 
আনন্দ সবাই ভাগ করে নেয় । এর ফলে ধনী গরীব, শক্র-মিত্র, 
ত্ীয়-স্বজন সবাই পরস্পর ভ্রাতৃত্বের চেতনায় উদুদ্ধ হয়ে থাকে । 
ঈদ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভোলার জন্য, মানুষের মধ্যে প্রীতির 
বন্ধন সৃষ্টি হওয়ার জন্য পরম মিলনের বাণী নিয়ে আসে । ঈদ উল 
আযহায় যে কুরবানী দেওয়া হয় তার মাধ্যমে মানুষের মনের পরীক্ষা 
হয়, কুরবানীর রক্ত-মাংস কখনই আল্লাহর কাছে পৌছায় না। শুধু 
দেখা হয় মানুষের হৃদয়কে । ঈদের মধ্যে আছে সাম্যের বাণী, 
্ হৃদয়ের পরিচয় । পরোপকার ও ত্যাগের মহান 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় মানুষের মন | 
কুরবানী আরবী শব্দ, আরবীতে কুরবানুন কুরবুন শব্দ থেকে নির্গত 
যার অর্থ নৈকট্য, উৎসর্গ, বিসর্জন ও ত্যাগ ইত্যাদি | কুরবানী একটি 
গুরুত্তৃপূর্ণ ইবাদত এবং ইসলামের একটি অন্যতম এতিহ্য। 
শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তা“আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 
জিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ এই তিনটি দিনে আল্লাহর নামে 
নর্দিষ্ট নিয়মে হালাল পশু জবেহ করাই হল কুরবানী । ত্যাগ, 
তিতিক্ষা ও প্রিয়বস্ত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করাই কুরবানীর 
তাৎপর্য । প্রচলিত কুরবানী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অপূর্ব 
ত্ত্যাগের ঘটনারই স্মৃতিবহ ৷ হাদীসে বর্ণিত আছে, টে 
(সা.)-এর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ 
কুরবানী কী? তিনি বললেন, এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ.)- 
এর সুন্নাত । তারা বললেন, এতে আমাদের কি কল্যাণ নিহিত 
আছে? তিনি বললেন, এর প্রত্যেকটি পশমের বিনিময়ে একটি করে 
নেকি রয়েছে । তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, বকরীর পশমেও কি 
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সেই আবেগ, অনুভূতি, প্রেম-ভালবাসা ও একান্তিকতা যা নিয়ে 
কুরবানী করেছিলেন আল্লাহর খলীল হযরত ইবর (আ.)। 
কেবল গোশত ও রক্তের নাম কুরবানী নয় বরং আল্লাহর রাহে 
নিজের সম্পদের একটি অংশ বিলিয়ে দেওয়ার এক দৃপ্ত শপথের 
নাম কুরবানী । গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানী করলে তা আল্লাহর 
নিকট কবুল হবে না । কেননা আল্লাহ তাআলার নিকট গোশত ও 
রক্তের কোন মূল্য নেই । মূল্য আছে কেবল তাকওয়া, পরহেযগারী 
ও ইখলাসের । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, “আল্লাহর কাছে 
কখনো যবেহকৃত পশুর গোশত ও রক্ত পৌছবে না, পৌছবে কেবল 
তাকওয়া !সূরা হজ্জ: ৩]। 
অতএব, আমাদের একান্ত কর্তব্য, খাটি নিয়ত সহকারে কুরবানী 
করা এবং তা থেকে শিক্ষার্জন রী । নিজেদের আনন্দে অন্যদের 
শরীক করা ঈদ উল আযহার শিক্ষা | কুরবানীকৃত পশুর গোশত তিন 
অংশে ভাগ করে এক অংশ নিজের জন্য সংরক্ষণ, দ্বিতীয় অংশ 
আত্তীয় স্বজনকে প্রদান এবং তৃতীয় অংশ সমাজের অভাব্রস্থ ও 
দরিদ্র মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া ইসলামের বিধান ৷ কুরবানীকৃত 
পশুর চামড়া অনাথ আশ্রম, এতিমখানা ও মাদরাসায় পড়ুয়া 
শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণের জন্য প্রদান করলে দ্বিবিধ সওয়াব হাসিল 
হয় । এক দুঃখী মানুষের সাহায্য, দ্বিতীয় দীনী শিক্ষার বিকাশ । 
প্রকৃতপক্ষে কুরবানীদাতা কেবল পশুর গলায় চুরি চালায় না বরং সে 
তো চুরি চালায় সকল প্রবৃত্তির গলায় আল্লাহর প্রেমে পাগলপারা 
হয়ে। এটিই কুরবানীর মূল নিয়ামক ও প্রাণশক্তি । এ অনুভূতি 
ব্যতিরেকে যে কুরবানী করা হয় তা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল 
(আ.)-এর সুন্নাত নয়, এটা এক রসম তথা প্রথা মাত্র । এতে 
গোশতের ছড়াছড়ি হয় বটে কিন্তু সেই তাকওয়া হাসিল হয় না যা 
কুরবানীর প্রাণশক্তি 
কুরবানির ঈদ বা ঈদ-উল-আযহা আমাদের নিকট আত্মশুদ্ধি, 
আত্মতুপ্তি ও আত্মত্যাগের এক সুমহান বার্তা নিয়ে প্রতি বছর 
উপস্থিত হয় । ঈদুল আযহার শিক্ষায় উজ্জীবিত হলে আমরা সকল 
পাপ, বঞ্চনা, সামাজিক অনাচার ও রিপুর তাড়না বা শয়তানের 
অসওয়াসা হতে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হব। তাই ঈদুল 
আযহার পশু কুরবানীর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যে বিরাজমান 
পশু শক্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা 
ইত্যাদি রিপুগ্তলোকেই কুরবানী দিতে হয় । আর হালাল অর্থে অর্জিত 
পশু কুরবানীর মাধ্যমে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয় । আমরা চাই 
ব্যক্তি, সামাজিক ও রা্ত্রীয় জীবনে সকল অনিশ্চয়তা-শঙ্কা দূর 
হোক । হিংসা, হানাহানি ও বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে এক সঙ্গে এক 
কাতারে পবিত্র ঈদুল আযহার আনন্দে শামিল হয়ে সকলের মধ্যে 
সাম্য ও সহমর্মিতার মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
| আত্তার্তহীদ 
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দুনিয়াতে মানুষ কোন পথে জীবন 
পরিচালনা করবে, কিভাবে তার প্রাকৃতিক 
প্রয়োজন মিটাবে, কিভাবে সে একই সাথে 
আল্লাহ পাকের, বান্দার ও নিজের হক 
আদায় করবে, কারো ক্ষুধা লাগলে 
ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয় করে ক্ষুধা মিটাবে 
নাকি চুরি করা অর্থ ব্যয় করে, উপকারি ও 
হালাল দ্রব্য খাবে নাকি অবৈধ ও ক্ষতিকর 
উত্তেজনা দেখা দিলে সে বিবাহ করে ক্ষান্ত 
হবে নাকি ব্যভিচার, ধর্ষণ, সমকামিতা 
কিংবা হস্তমৈথুনও করতে পারবে, 
তেমনিভাবে জীবিকা উপার্জনের জন্য 
মানুষের উপকারি ও দরকারি পণ্যের 
ব্যবসা করবে নাকি মদ, হিরোইন, গাজা, 
ইয়াবা, অশ্লীল ফিল, মহিলাদের রং-রূপ 
কিংবা দেহ ব্যবসাও করতে পারবে, 
আবার ব্যবসা কি নিষ্ঠার সাথে করতে হবে 
নাকি জুয়া, সুদ, ঘুষ ও প্রতারণা করেও 
টাকা কামানো যাবে এ ব্যাপারে মানুষের 
জন্য কোন বাধ্যবাধকতা ও নির্দিষ্ট সীমা 
টানা আছে কি না যা উপেক্ষা করলে কেউ 
শুধু একাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং কোন 
কোন সময় গোটা জাতির ধ্বংস ও কঠিন 
পরিস্থিতিও ডেকে আনবে । 

এ ব্যাপারে মানুষের কাছে দুটি কর্মপদ্ধতি 
রয়েছে । প্রথমত, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক 
নাযিলকৃত পদ্ধতি যাকে 'সিরাতে 

বা সরল পথ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে 
যার ওপর মানুষের দুনিয়া এবং 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


কিন্তু যখনই মানুষ অহীর নির্দেশ উপেক্ষা 
করে নিজের বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভর করে 
কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোন মনগড়া 
পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে তখনই সে 
ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছে । 

তাদের মধ্য থেকে এক শ্রেণির লোক 
নিজেকে এতই নিমতর ও পাপিষ্ঠ মনে 
করেছে যে তাদের ধারণায় আল্লাহ পাকের 
কাছে সম্মান ও মর্যাদাপ্রাপ্তি প্রচ- রিয়াযত 
ও সাধনা ব্যতীত সম্ভব নয়, নফস ও 
মনের চাহিদা পূরণ করে কখনো এই 
মর্যাদা লাভ করা যায় না, তাই তারা শুধু 
মনের প্রাকৃতিক ও অত্যাবশ্যক পাওনা 
বর্জন করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং উল্টা ক্ষুধা 


যার ফলে তারা নিজেরাও ধ্বংসের শিকার 
হয়েছিল এবং 


অন্যায় ও জুলুমের শিকার হয়েছিল । যদি 
প্রাকৃতিক চাহিদার বিরুদ্ধে এই ব্যবহার 
পরবর্তী যুগ পর্যন্ত চলত, তাহলে মানুষের 
বংশ বিস্তার নিস্তব্ধ হয়ে যেত এবং মানুষ 
এক নিষ্ঠুর ও নির্দয় প্রাণীতে পরিণত হত । 
মনের প্রাকৃতিক চাহিদা কখনো মোচন 
করা যায় না, যদি তাকে দাবিয়ে রাখার 
চেষ্টা করা হয়, তবে তাও বেশি দিন টিকে 
থাকে না । খরিস্টানদের মাঝে মনগড়া এই 
সাধনার পরিণতি খুবই মন্দভাবে আঘাত 
হেনেছে এবং তাদের নৈতিকতার সমস্ত 


ও পিপাসায় থেকে মনের বিরোধীতা 
করেছে, বৈরাগী জীবন যাপন করেছে, 
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে, নোংরা ও 
ময়লা-আবর্জনার মধ্যে জীবন কাটিয়েছে 
এমনকি কখনো গোসল কিংবা পা পর্যন্ত 
ওপর এমন এমন লোমহর্ষক কষ্ট আরোপ 
করেছে যা শুনলেও গা শিউরে উঠে, 
যেমন- সর্বদা দুয়েক মণ ওজনের পাথর 
বহন করা, কাদা মাঠিতে উলঙ্গ শুয়ে 
থাকা, শুকনো কুপে বসবাস করা, উলঙ্গ 
হয়ে বিষাক্ত মাছি দ্বারা শরীরে আক্রমণ 
করানো, উচু থামের উপর গোটা বছর 
দাড়িয়ে থেকে ঠানা, গরম, বৃষ্টি ও সব 
ধরনের প্রতিকুল আবহাওয়ায় নিজেকে 
রেখে কঠিন সাধনা করা, জঙ্গলে জীব- 
জন্তর সাথে অবস্থান করে তাদের মতো 
ঘাস ও লতা-পাতা খেয়ে জীবন 
অতিবাহিত করা, দেহের কোন অ্‌ 
স্বেচ্ছায় আঘাত করে ঘা তৈরি করা এবং 


আখেরাতের সফলতা ও মুক্তি নির্ভরশীল | 
দ্বিতীয়ত, মানুষের কল্পনাপ্রসূত পদ্ধতি যা 
বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে । 


তাতে পোকা-মাকড় বসলে খুশি হওয়া, এ 


বন্ধনসমূহ চুরমার করে দিয়ে সর্বক্ষেত্রে 
যিনা-ব্যভিচারের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে । 
এমনকি তাদের ইবাদতখানা ও গির্জা 


এখনো সর্বক্ষেত্রে 
যিনা-ব্যভিচার, সমকামিতা ও দেহব্যবসার 
যে প্রকোপ দেখা যাচ্ছে, তা গির্জা কর্তৃক 
নফসের সেই দমন নীতিরই প্রতিফল যা 
এখনো হাস পাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা 
যাচ্ছে না। সারমর্ম হল তারা নফসের 
প্রাকৃতিক পাওনার সাথে যুদ্ধ করেছে কিন্তু 
সেই যুদ্ধে তারা নফসের হাতে পরাজিত 
হয়েছে । তাদের এই মনগড়া সাধনা 
আল্লাহ পাকের কাছে মোটেই পছন্দনীয় 
করীমে একে তাদের মনগড়া পদ্ধতি 


হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছেন । তিনি 

ইরশাদ করেন, 

গু) ৩) 2 জের্ড 5 ও ঞ্ঞ্জেঃ 
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ধরনের আরো অনেকগ্তলো কষ্টদায়ক 


রিনি লে ভোর নিজেরা 


সাধনার পদ্ধতি তারা আবিষ্কার করেছিল 


উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের ওপর 


সেপ্টেম্বর'১৫ -______7771-.-. আত্তান্তহীদ 


তা।ফ।সী।র 


ফরয করি নি কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি 
লাভের জন্যে এটা অবলম্বন করেছে ।” 


হাদীসে পাকে এ ধরনের অনেকগুলো 
ঘটনা পাওয়া যায়, যেখানে সাহাবীগণ নবী 
করীম (সা.)-এর নিকট বৈরাগী হওয়া ও 
পার্থিব খুশি পরিহার করার ব্যাপারে 
আবেদন করলে নবীজী ইসলামে এর 
প্রত্যাখ্যান করে দেন । 

এদের সম্পূর্ণ উল্টা আরেক শ্রেণির লোক 
পার্থিব জীবনকে তার সমস্ত চাওয়া 
পাওয়ার কেন্দ্রস্থল মনে করে দুনিয়ার 
প্রতিটি জিনিস থেকে স্বাদ ও আনন্দ 
উপভোগ করছে এমনকি এ ক্ষেত্রে বৈধ- 
অবৈধ, হালাল-হারাম, উপকারী ও 
করছে না। আবার কোন কোন জিনিস 
এমনও রয়েছে যা সাময়িক ও বাহ্যিক 
দৃষ্টিতে উপকারী মনে হয় কিন্তু পরবর্তীতে 
তা নিজের জন্য এবং গোটা সমাজের জন্য 
ক্ষতিকর হয়ে দীড়ায় ৷ তাই পার্থিব স্বাদ 
ও আনন্দ ভোগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের 
বাধ্যবাধকতা ও নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না 
করার ফলে যে মানুষ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
জাতি হিসেবে আগমন করেছিল, সেই 
মানুষই এখন পশু-পাখি থেকেও নিম্নতর 
স্তরে চলে যাচ্ছে । এ শ্রেণির লোকগুলো 
তাদের মনের বাসনা ও পেটের ক্ষুধা 
মিটানোর জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে 
সাজসজ্জা, আরাম-আয়েশ, আনন্দ-উল্লাস, 
বিনোদন ও মনের তৃপ্তি মেটানোর জন্য যা 
যা দরকার এর সবই আবিষ্কার করছে 
এবং এ ক্ষেত্রে পানির মতই সম্পদ ব্যয় 
করেছে । তাদের কেউ কেউ যৌন তৃপ্তি 
মিটানোর জন্য শত শত মহিলাদেরকে 
নিজ মহলে বন্দি করেছে, পেটের ক্ষুধা 
মিটানোর জন্য অসংখ্য চাকর-বাকর ও 
বাবু রেখেছে এবং প্রতিনিয়ত অনেক 
প্রকারের রান্না তাদের খাবারে উপস্থিত 
করতে হয়েছে, পুরোপুরি উপভোগ ও 
বিলাসিতার জন্য মদ ও শরাবের আসর 
জমিয়েছে, দেহের শান্তির জন্য উচু উঁচু 
মহল ও কিন্লা নিম্মণ করেছে এমনকি শুধু 
মনের বিনোদনের জন্য জীবন্ত মানুষকে 
বাঘের সামনে নিক্ষেপ করতেও কুষ্ঠাবোধ 
করেনি । সারমর্ম হল ভোগ বিলাস ব্যতীত 
তাদের সৃষ্টির অন্তরালে অন্য যে মহৎ 
উদ্দেশ্য রয়েছে সেদিকে তাদের মোটেই 
মনোযোগ ছিল না। আর যখনই মানুষ 


তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য থেকে একেবারে মুখ 
ফিরিয়ে নিয়েছে তখনই সে যুগ যুগ ধরে 
বিভিনন ধরনের আসমানী আযাবের 
সম্মুখীন হয়েছে । এ শ্রেণির লোকগুলোকে 
বস্তবাদী ও বাহ্যপূজারি বলা হয় । 


সাথে যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়েছে আর বস্তবাদ 
সেই প্রকৃতিকে অবাধ ও উন্মুক্তভাবে ছেড়ে 
দিয়ে নিজের ধ্বংসের সাথে সাথে মানুষের 
ধ্বংসও ডেকে আনছে। মানুষের মত 
একটা শ্রেষ্ঠ জাতি মহান আল্লাহ পাকের 


হযরত নূহ (আ.), হযরত লুত (আ.), 


দাসত্ব স্বীকার না করে মনের কামনা- 


হযরত হুদ (আ.) এবং হযরত সালেহ 


বাসনার পূজা করবে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়, 


(আ.) এর গোত্রের ওপর আসমানি আযাব 


অন্যায় ও বেঈনসাফি । এ কারণেই মহান 


বর্ষণের কথা সবাই জানে এবং তাদের 


আল্লাহ তাআলা এ শ্রেণির লোকদেরকে 


আযাবের সেসব প্রাচীন নিদর্শনাবলি 


জীব-জন্ত থেকেও বেশি নিকৃষ্ট ও 


এখনও উপদেশ গ্রহণের জন্য আল্লাহ 


জাহান্নামি বলে অভিহিত করেছেন । তিনি 


তাআলা আমাদের সামনে রেখে 
দিয়েছেন। বর্তমান বিশ্বের জন্য 
পাম্পিআই এর ঘটনাই সবচেয়ে বেশি 
উপদেশমূলক যা কয়েকশ বছর পূর্বে 
আবিষ্কার হয়েছে। পাম্পিআই যিনার 
নগরী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল যার ওপর 
আল্লাহ তাআলা ছাই মেঘ বর্ষণ করে 
গোটা শহরকে নগরবাসীসহ দাফন করে 
দিয়ে ছিলেন | 

কিন্তু এতগুলো উপদেশমূলক ঘটনা ঘটে 
যাওয়ার পরও এ শ্রেণির লোকগুলো মনের 
কামনা-বাসনার দাসত্ব থেকে বিন্দু 


ইরশাদ করেন, 
এগ ও (৫ ৩৮৪ এ ৪ ৫৫5 
০8 585/015 
“আর যারা কাফির, তারা ভোগ-বিলাসে 
মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তর মতো 
আহার করে, তাদের বাসস্থান হল 
জাহান্নাম 
অন্য আয়াতে তিনি আরও ইরশাদ করেন, 
99০89৮০-5১৩:৪৩৭৬৪ এন 
“তারা চতুষ্পদ জন্তর মতো, বরং তাদের 
চেয়েও নিকৃষ্টতর আর তারাই হল গাফেল 


পরিমাণও ফিরে আসেনি, বরং বর্তমানে 
তারা এর আরো অভিনব সব পন্থা 
আবিষ্কার করছে । এখন তারা যৌনাকাজ্কা 
পুরণ করার জন্য কোন মহিলাকে বন্দি 
করে না, বরং গোটা নারী সমাজকে 
বেপদাঁ ও অশ্লীল কাপড় পরিয়ে রাস্তায় 
নামিয়ে দেয়, সম্পদের পাহাড় জমানোর 
জন্য গোটা বিশ্বের ওপর এমন অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা চালু করে যাতে গরীব দুখি ও 
মধ্যবিত্ত মানুষের টাকা অনায়াসে তাদের 
পকেটে জমা হতে থাকে, যোগাযোগ 
ব্যবস্থার নামে এমন এমন যন্ত্রপাতি ও 
প্রোথাম আবিষ্কার করে যাতে মানুষ 
অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে উদাসীন হয়ে 
পড়ে এবং এদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা 
সহজ হয় । 

বৈরাগ্যবাদ যেভাবে মানুষের জন্য ধ্বংস 
টেনে এনেছিল, বস্তবাদের ধ্বংসাত্মক 
ক্ষমতা এর চেয়ে আরো অনেকগুণ বেশি 
ও ব্যাপক । কেননা, মনের সমস্ত 
চাহিদাগুলো অবাধ ও উন্ুক্তভাবে পুরণ 
করা অন্যদের অধিকার বিনষ্ট করা ছাড়া 
সম্ভব নয়, বরং এ ক্ষেত্রে ব্যভিচার, 
অশ্লীলতা, প্রতারণা, অবৈধ ইনকাম, 
নিষ্ঠুরতা ও জুলুম সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে । 
সারমর্ম হল বৈরাগ্যবাদ মানুষের প্রকৃতির 


ও উদাসীন 1" 


সুতরাং বস্তুবাদী জীবনব্যবস্থা প্রাটান হোক 

ংবা আধুনিক এর দ্বারা পৃথিবীর শান্তি ও 
নিরাপত্তার বিধান করা সম্ভব নয়। 
অতীতেও এর মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা 
লাভ হয় নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। 
বর্তমানে গোটা বিশ্বে বস্তবাদী জীবন 
ব্যবস্থাই চালু রয়েছে কিন্তু কোথাও মানুষ 
শান্তিতে নেই, বরং মানুষের অশান্তি ও 
অস্থিরতা প্রতিনিয়ত বেড়ই চলেছে যা 
থেকে উত্তরণের জন্য কখনো কখনো 
মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে কিংবা 
নতুন কিছু দেখলেই তার পেছনে 
দৌড়াচ্ছে। কিন্তু নতুন যা কিছু দুনিয়ার 
সামনে পেশ হচ্ছে তাও যেহেতু মানুষের 
বিবেক-বুদ্ধি কর্তৃক উদ্ভাবিত, সেহেতু 
আচমকা ও নতুন হিসেবে সাময়িকভাবে 
তা মানুষের ভালো লাগতে পারে, তবে 
এটা বেশি দিন টিকে থাকবে না এবং 
মানুষ আগের মতই অস্থিরতায় ভুগবে । 
এই পায়ে মানুষের এমন একটি সহজ 
সরল পথের প্রয়োজন যা তাদের প্রকৃতির 
সাথে সামঞ্জস্যশীল যা একই সাথে দেহ ও 
আত্মার চাহিদা পুরণ করে, যাবতীয় 
সমস্যা নিরসনের পুরোপুরি সামর্থ্য রাখে, 
শান্তির স্থায়ী সমাধান দেয়, কল্যাণ নিয়ে 


সেপ্টেম্র"১৫ ___27 আত্তান্তহীদ ৫ 


তা।ফ।সী।র 
আনে এবং অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে 


করে রেখেছে । যদি মানুষ এই অস্থিরতা 


বাচায়, সবাইকে আপন আপন অধিকার 


ও অশান্তি থেকে মুক্ত হতে চায় এবং 


মূলত মানুষের শান্তির ব্যবস্থা করা 
মানুষের প্রবর্তিত কোন পদ্ধতির মাধ্যমে 


প্রদান করে, কেউ কারো থেকে ক্ষতিগ্রস্ত 


দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তিময় জীবন 


হয় না এবং এমন সাফল্য টেনে আনে যা 


কামনা করে, তাহলে সিরাতে সুস্তাকীম 


পরকাল পর্যন্ত পৌছায়, এই পথের নাম 
হল সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল পথ । 


সিরাতে মুস্তাকীম: মানুষ দুটি জিনিসের 
সমন্বয়ের নাম, একটি হল দেহ এবং 
অপরটি হল বরূহ। এ উভয় জিনিসের 
সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমেই 
কেবল মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে সফল 
ও শান্তিময় জীবন লাভ করতে পারে । 
এটি ছাড়া কোন একটির ওপর জোর দিয়ে 
অপরটি ছেড়ে দিলে মানব জীবনের শাস্তি 
ও সাফল্য কখনোই অর্জিত হবে না, 
বৈরাগ্যবাদ ও বস্তবাদ এর জ্বলত্ত দৃষ্টান্ত 
বৈরাগ্যবাদ দেহের হক বিনষ্ট করে 
মনগড়া সাধনার আশ্রয় নিয়ে শান্তি 
চেয়েছে আর বন্তবাদ দেহের সৌন্দর্য ও 
তৃপ্তির খোজে রূহকে বাদ দিয়ে শাস্তি 
চেয়ে আসছে, কিন্তু কোন মতবাদই 


ছাড়া অন্য কোন পথ নেই । 

সিরাতে মুস্তাকীম একমাত্র জীবন পদ্ধতি 
যাতে একই সাথে দেহ ও রূহ উভয়ের 
যথাযথ শান্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
দৈহিক শান্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা 
পর্যন্ত দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ থেকে 
উপকৃত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 
কিভাবে উপকৃত হওয়া যাবে এর 
পদ্ধতিরও সন্ধান দেয়া হয়েছে কল্যাণকর 
ও ক্ষতিকর বস্তর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য 
নির্ণয়ের মাধ্যমে যাতে কেউ মনের 
প্ররোচনার শিকার হয়ে ক্ষতির সম্মুখীন না 


সম্ভব নয় আবার মহান আল্লাহ তাআলা 
মানুষের মত শ্রেষ্ঠ জাতিকে সৃষ্টি করে 
তাকে অস্থিরতা ও অশান্তির মধ্যে রেখে 
দেবেন এবং তার শান্তির কোন ব্যবস্থা 
করবেন না এটাও হতে পারে না, তাই 
তিনি কুরআন করীমের সর্বপ্রথম সূরাতে 
মানুষের সবাধিক প্রয়োজনীয় এই সমস্যার 
সমাধান করেছেন এবং কারো বিবেক-বুদ্ধি 
কর্তৃক উদ্ভাবিত কোন মতবাদের অনুসরণ 
করার পরিবর্তে দুনিয়া ও আখেরাতে 
সিরাতে মুস্তাবীম কামনা করার নির্দেশ 
দিয়েছেন 


সিরাতে মুস্তাকীমের মূল ভিত্তি হল 


হয় আর রূহের শান্তির জন্য এমন এমন 
অলৌকিক বিধানাবলি নাযিল করা হয়েছে 


তাওহীদ, রিসালাত, সুশাসন, ন্যায় বিচার, 
সুদ ও শোষণমুক্ত অর্থনীতি, ভ্রাত্ত্রপূর্ণ 


যা পালন করলে অশান্তি ও অস্থিরতার 
কোন প্রশ্নই আসে না। 


পরিবেশ, নৈতিকতা ও সুন্দর শিষ্টাচার 
এবং মানব স্বভাবসূলভ সভ্যতা-সংস্কৃতির 


সিরাতে মুস্তাকীম এমন একটি শান্তির 


পরিচর্যা ইত্যাদি । মোটকথা মানুষের 


বিধান যা সর্বকালে, সর্বস্থানে, সর্বশ্রেণির 


দুনিয়াবাসীকে শান্তি দিতে পারে নি, বরং 
অস্থিরতা, অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্য 


যাবতীয় সংকটের প্রাকৃতিক সমাধানের 


মানুষের মধ্যে সমানভাবে প্রভাব বিস্তার 
করে। যেহেতু এটা কোন জাতি বা 


দিয়ে বৈরাগ্যবাদ পৃথিবী থেকে বিদায় 


গোত্রের মাধ্যমে প্রণিত হয় নি, বরং স্বয়ং 


নিয়েছে আর বস্তবাদ মানুষের কামনা- 


আল্লাহ তাআলা নিজেই বান্দার শান্তির 


বাসনার সাথে খেলা করে করে এখনো 
দোর্দভ্ড প্রতাপে বিরাজ করছে এবং 


মানুষকে অশান্তি ও অস্থিরতায় নিমজ্জিত 


জন্য তা নাযিল করেছেন, সেহেতু প্রত্যেক 
জাতি ও শ্রেণির মানুষ সিরাতে যুস্তাকীম 
গ্রহণ করে শান্তি লাভ করতে পারে । 


প্রতিষ্ঠার ১ম বর্ষ হতে প্রতি বছর ইবতেদায়ী সমাপনী 
জে-ডভি.সি ও দাখিল পরীক্ষায় ++ সহ শতভাগ পাশ 


১ ০৪৪৩৯৯৭০৩৪০ 
১ ০৯১৮১৫-৪৩৫১০১২ 
2 ০১৮১১-১৯০৩৪ ২ 


প্রিন্সিপাল 
ভাইস প্রিন্সিপাল 


১ লা ডিসেম্বর হতে সকল বিভাগে ভর্তি ফরম বিতরণ করা হবে। 


নামই হল সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল 
পথ । গোটা কুরআন ও সুন্নাহ এই সরল 
পথের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হিসেবে 
নাযিল করা হয়েছে। 


১ আল-কুরআন, সরা আল-হাদীদ, ৫৭:২৭ 
২ আল-কুরআন, সরা মুহাম্মদ, ৪৭:১২ 


ক্যাম্পাস ৪ 
০1) ও 
একাডেমী বে 


চর 


ব।য়া।ন 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়ায় নতুন বর্ষের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দো. বা.)-এর 
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অবতরণিকা 

আমাদের কওমী মাদরাসাগ্ডুলো সরাসরি 
রাসূল (সা.)-এর সাথে সংযোগ স্থাপনের 
মাধ্যম । পতামরা এখানে এসেছ লেখা- 
পড়া করার জন্য । আল্লাহ তা'আলাকে 
পাওয়ার জন্য । অভিভাবকরাও তোমাদের 
পাঠিয়েছেন পড়ার জন্য । কী কারণে 
এসেছ তা সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার | 
মনোনিবেশ কর । আমাদের মুরুবি্বিরা 
বলেছেন, কওমী মাদরাসা ঘরের নাম 


.) নিয়ত সহীহ করার ব্যাপারে 


৩ 


মিসওয়াক সদা থাকতে হবে । কারণ 


খুব বে তাগিদ দিয়েছেন । তিনি ইরশাদ 


টি আবু হুরায়রা কথ সি 
বসু (সা.) ইরশাদ করেন, 
“যে রি দীনী ইলম যা দ্বারা মহান 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, তা 
দুনিয়ার কোনো সম্পদের মোহে অর্জন 
করে; সে রোয কেয়ামতের দিন 
বেহেশতের খুশবোও পাবে না। একমাত্র 
খালেস লিওয়াজহিল্লাহ তথা আল্লাহর 
সন্তুষ্টির জন্য ইলম শিখতে হবে 1৮২ 


রাসূল (সা.)-এর সুন্নীতের অনুসরণ 


নয় । চারটি ভিত্তির নাম কওমী মাদরাসা: 


বড় বড় দালান আছে, ছাত্র-শিক্ষক আছে । 
কিন্তু ৪টি ভিত্তি নেই, তাহলে তা প্রকৃত 
মাদরাসা নয় । এ মাদরাসায় পড়ার জন্য 
কিছু বিষয় খুব গুরুত্বের সাথে পালন 
করতে হবে । না হয় ইলমের স্বাদ পাওয়া 
সম্ভব নয় । 


নিয়ত সহীহ করা অপরিহার্য 
আমাদের মাদরাসাগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে 
রাববানী বা আল্লাহ ওয়ালা তৈরি করা । 
দীনী ইলম অর্জনে একমাত্র আল্লাহর 
র নিয়ত করতে হবে । দুনিয়ার 
কোনো পার্থিব সম্পদ অর্জনের কুখেয়াল 
অন্তর থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে । বড় 
আলিম হওয়া, খ্যাতনামা বক্তা হওয়া, বড় 
মাপের মুহাদ্দিস হওয়া ইত্যাদির নিয়তও 


দ্বিতীয় ভিত্তি হল, ইত্তেবায়ে সুন্নাত । অর্থাৎ 
রা (সা.)-এর আদর্শ মতে চলা । তাই 
মাদরাসায় ছাত্রদের চলা-ফেরা, 
পোষাক-আশাক, খাওয়া-দাওয়াসহ 
যাবতীয় সকল. কার্যাবলি সুন্নাত মতে 
হওয়ার দিকে বিশেষ নযর দেওয়া হয়। 
মাথার পিস গায়ের পাঞ্জাবী, মুখের দাড়ি 
সব জিনিসে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত 
প্রকাশ পেতে হবে। দাড়ি কাটা এমন 
একটি গোনাহ যে, প্রত্যেকটি মুহুর্তে 
কবীরা গোনাহ লেখা হয়ে থাকে | লুি 
পরার সুন্নাত আছে। লুঙ্গি যেন টাখনুর 
নিচে না যায়। হাদীসে আছে যে, রাসূল 
(সা.) বলেন, 
05510) :466 ৮0 ০৪৬ ৯85৮ 
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রাসূল (সা.) বলেন, 
৩ ৪০ তত এ 0 এস ৬৭] ৪১০০ 
1৮) ৪৭১০০] 
“মিসওয়াক করে যে নামায পড়া হয়, তা 
মিসওয়াক ছাড়া নামাযের চেয়ে ৭০ গুণ 
বেশি সাওয়াব হবে ।' 
মিসওয়াকের ৭০টি ফায়েদা আছে। এর 
সর্বশেষ ফায়দা হল, মৃত্যুর সময় কালেমা 
নসীব হবে | আর আফিম সেবনে ৭০টি 
ক্ষতি আছে। তার সর্বশেষ ক্ষতি হল, 
মৃত্যুর সময় কালেমা নসীব হবে না। 
সর্বদা জরুরত সারার পর টিলা-কুলুপ 
ব্যবহার করতে হবে । 


আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন 

তৃতীয় ভিত্তি হল, তায়ানুক মাআল্লাহ। 
আমার সম্পর্ক কেন্দ্রীয় সরকার আল্লাহর 
সাথে । সরকারের সাথে 
যোগাযোগের জন্য রাত ৩টার পর আমি 
আর ঘুমাতে পারব না । ডাকার প্রয়োজন 
নেই । নিজন্ব উদ্যোগে আমি শেষ রাতে 
উঠে যাব । রাসূল (সা.) এভাবে ইবাদত 
করতেন যে, ইবাদত করতে করতে তার 
পা মোবারক ফুলে যেত। তিনি সরদারুল 
আম্দিয়া। নাবিয়্যল আম্বিয়া । তারপরও 
যদি তার ইবাদত এ পরিমাণ হয় । তাহলে 
আমাদের ইবাদত আরও কত করতে হবে 
তা মহান আল্লাহ জানেন । 

সমস্ত কওমী মাদরাসার কানুন হল, শেষ 
রাত্রে উঠে যাওয়া । উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে 
আসাতিযায়ে কেরাম, যিকির করবে । আর 
তোমরা কিতাব পড়বে । কারণ, এটিও 
যিকর । 


আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা 


বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, 


চতুর্থ ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ । আল্লাহর 


টাখনুর নিচে যে অংশ পায়জামা বা লুঙ্গির 
দ্বারা ঢাকা থাকে তা দোযখে যাবে ।”* 


রাখা যাবে না। একমাত্র আল্লাহকে 
পাওয়ার নিয়ত করতে হবে। মহান 
আল্লাহ রাববুল আলামীন ইরশাদ করেন, 


পভ পা 5255, 


১৬৮৮৮ 
“তোমরা আল্লাহঅলা হও ১ 


আমার নামায সুন্নাত মত হতে হবে | নবী 
করীম (সা-) ইরশাদ করেন, 

এপ ওসি 1): 
“তোমরা নামায পড়, যেভাবে আমাকে 
পড়তে দেখেছ ।* 


দীনকে নিজের ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠা 
করতে হবে । তার পাশাপাশি সমাজের 
প্রতিটি স্তরে যাতে ইসলাম বিজয়ী হয়, সে 
চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে । আল্লাহ পাকের 
হুকুমের বিরুদ্ধে যদি কেউ কোন কথা 
বলে,তা গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহ 
বলছেন নামায পড়। পিতা বলছেন, 
নামায পড়ো না। তো আল্লাহর হুকুম 


সেপ্টেম্বর'১৫ ___ টু আত্তার্তহীদ 


ব।য়া।ন 


মানতে হবে । আল্লাহর দীনকে বিজয়ী 


ভেঙে দিলে জরিমানা দিতে হয় না। 


করার জন্য চেষ্টা করতে হবে । যারা 
নিয়ে কটুক্তি করে তাদের এই 


আজকাল মোবাইল খেলা-ধুলার হাতিয়ার 


ভেতরে ভেতরে সরকারি পরীক্ষা দাও । 
এই পড়াগ্তলো পড় না। তো তোমাদের 


হয়ে গেছে । সুতরাং মোবাইল ইট দিয়ে 


ফলাফল খারাপ হয় । আমি আজকে বলে 


অপকর্মের প্রতিবাদ করাও আমাদের 
কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি 
ভিত্তি । 


হাতের লেখা সুন্দরের 
প্রতি বিশেষ নজর দান 
হাতের লেখা যেন সুন্দর হয়, লেখার 
পেছনে মেহনত কর । এটি খুব বেশি 
গুরুত্পূর্ণ ৷ উত্তাদের বলা ছাড়া নিজস্ব 
উদ্যোগে মেহনত কর । হাতের লেখা 


ভেঙে দিলে জরিমানা নেই । যেমন- গত 
বছর আমাদের এখানে কয়েকটি মোবাইল 
ইট দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। 
মোবাইল আজকাল টেলিভিশনে পরিণত 
হয়ে গেছে। সুতরাং ছাত্রদের হাতে 
মোবাইল থাকা অমার্জনীয় অপরাধ । 


এমন কাজ বর্জনীয় 
সিয়াসত করা যাবে না। ছাত্রজীবন 


দিলাম । সরকারি পরীক্ষা এখানকার 
ছাত্রদের জন্য দেওয়া চলবে না। এটা 
মারাত্বক অপরাধ । যাদের রকারি 
পরীক্ষা দিতে মন চায়, সেখানে চলে 
যাও । কেউ সরকারি পরীক্ষা দিলেই নাম 
কেটে দেওয়া হবে । 


তোমাদের প্রতি উত্তাদদের 
নজিরবিহীন দয়া 


এসমস্ত কথা তোমাদেরকে আদর্শ মানুষ 


সুন্দর হলে পরীক্ষার নাম্বার বাড়ে ৷ যার 
লেখা সুন্দর, সকলে তাকে ভালোবাসে । 
সে ব্যক্তি সকলের সম্মানের পাত্র হয় । 

লেখালেখি, সাহিত্য চর্চা এগ্ডলোর প্রতি 


রাজনীতি করার সময় নয় । বরং রাজনীতি 
শেখার স্ময় । কারণ রাজনীতির জায়গা 


বানানোর জন্য । আমরা যদি এজন্য না 


হল -ময়দানে। আর পড়া-শুনার 
জায়গা হল, মাদরাসা | দুটো একসাথে 


মুহতামিম, দারুল ইকামা, নাধিমে 
তালিমাত ও উতস্তাদদের ধরবেন । যে, 


বিশেষ নজর দীও । আমাদের জামিয়ার 


চলতে পারে না । আমাদের মুরুবিবরা তো 


প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুফতী আযীযল হক 


ছাত্রজীবনে বায়আতও করাতেন না 


(রহ.) অনেক বড় মাপের সাহিত্যিক ও 


মাদরাসায় যদি রাজনীতির বৈধতা থাকে; 


কবি ছিলেন। অনেক ভাষায় পারদশী 


অভিভাবকরা আপনাদের কাছে সম্তানদের 
। টাকা-পয়সা দিয়ে 
ছিলেন । আপনারা এই আমানতের সঠিক 


তাহলে এক ছাত্র এক পার্টি করবে 


আরেক ছাত্র আরেক পার্টি করবে । তো 


ছিলেন। আমরা তার অনুসারী । তাই 
ইসলাম র দীতভাঙ্গা জবাব 
দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হও । 


মাসবুক হওয়া যাবে না। নামাযের ১০ 
মিনিট আগে মসজিদে চলে আসতে হবে । 
এসে সুন্নাত পড় । যিকর-আযকার কর । 
মসজিদে কথা বলা যাবে না। হাদীসে 


লানত এসেছে । 

ঘণ্টাশুরু হওয়ার পূর্বে দরসেগাহে চলে 
যেতে হবে । ঘন্টায় প্রতিনিয়ত উপস্থিত 
থাকবে । কোন দরস চলে গেলে সেটা 
আর পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে 
দাওরায়ে হাদীসের ছাত্ররা । তোমাদের 
হাদীসের দরস ইহতেমামের সাথে পড়ার 
প্রতিজ্ঞা কর ৷ বছরের শুরু থেকে পুরো 
বছর ভালো করে পড়ালেখা করার জন্য 
তৈরি নাও । তাকরার-মুতায়ালায় বেশি 
বেশি গুরুত্ব দাও । 


মোবাইল ব্যবহার 

করা অমার্জনীয় অপরাধ 

ছাত্রদের মোবাইল রাখা যাবে না। এটি 
ছাত্রদের জন্য মারাত্বক ক্ষতিকর । 
আমাদের নাধিমে দারুল ইকামা মাওলানা 
আবু তাহের নদভী সাহেব সেদিন 
দেখালেন যে, ছাত্রদের মোবাইল ব্যবহারে 
১৯টি ক্ষতি আছে । ছাত্রদের মোবাইল 
ব্যবহার মানে প্রথমত তার অমূল্য সময় 
নষ্ট করা। দ্বিতীয় এ মোবাইলের কারণে 
অনেকের চরিত্র নষ্ট হয়। ফেকাহর 
কিতাবে আছে যে, খেলা-ধুলার হাতিয়ার 


তখন ছাত্র ছাত্র ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে 


ব্যবহার করছেন কিনা? আল্লাহ ধরবেন । 
এক সময় আমাদের এখানে বছর শেষে 
আসাতিযায়ে কেরাম ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 


পড়া-শুনার ব্যাঘাত ঘটবে 


নসীহত করছিলেন । অনেকে বলছেন যে, 


যেমন- আজকে কলেজ-ভার্সিটিগুলো 
অন্ত্রের গুদামে পরিণত হয়েছে। সর্বদা 
হাঙ্গামা লেগেই থাকে | নিয়মিত পত্রিকার 
পাতায় এগুলো আমরা দেখে থাকি । 


হবে 
এখানে আমাদের বাইরের অবস্থা খুব 


তোমরা আমাদের আচরণে কষ্ট পেলে 
ক্ষমা করে দিও। মাওলানা আলী আহমদ 
বোয়ালবী হুযুর (রহ.) বললেন, তোমাদের 
মানুষ বানানোর জন্য যে পরিমাণ মারা 
দরকার ছিল, সেভাবে মারতে পারিনি । 
মাফ করে দিও । 


উপসংহার 


নাজুক । আমাদের জন্য মাদরাসার ভেতর 


প্রথমত নিয়ত ঠিক করতে হবে । দ্বিতীয়ত 


হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ । শয়তান 


কর্মপদ্ধতি | কর্মপদ্ধতির জন্য মাদরাসার 


আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে । বাইরে 
গেলেই পাবে । একজন ছাত্র মাদরাসায় 
মোবাইল নিষিদ্ধ সেজন্য রেল রাস্তায় গিয়ে 
মোবাইল করছে । ত্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। 
এক পা কেটে ফেলতে হয়েছে । 
বিড়ি-সিগারেট খাওয়া যাবে না। যারা 
বিড়ি খায় তাদের মুখ থেকে ধোয়া বের 
হয়। আছে, র মুখ 
থেকেও ধোয়া বের হয় । 

ভালো করে পড়া লেখা না করলে দাওরা 
শেষ করে ভুল মাসয়ালা বলবে ৷ আমার 
কাছে একছাত্র দরখাস্ত নিয়ে গেছে । নিজ 
গ্রামের নাম ভুল লিখেছে । 


সরকারী পরীক্ষা দেওয়া যাবে না 
দুনিয়ার মালিক তো আল্লাহ । তিনি যাকে 
ইচ্ছা করেন দান করবেন । দুনিয়া 
কামানোর জন্য সার্টিফিকেট অর্জন এটা 
বোকামী ছাড়া কিছু নয় । সরকারি পরীক্ষা 
দিয়ে লাভ কী? কওমী মাদরাসায় পড় । 


কানুন মানতে হবে । কানুন মানলে তো 
নাম কাটতে হবে না । একজন ছাত্রের নাম 
কাটতে আমাদের মন চায় না । তোমাদের 
তো ভর্তি করিয়েছি পড়ালেখা করানোর 
জন্য । মাদরাসার কানুনকে শ্রদ্ধা কর। 
আল্লাহ পাক আমাদের তাওফীক দান 
করুন। 


১ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:৭৯ 

২ ইবনে মাজাহ, আস-স্ুনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৯২, হাদীস: 
২৫২ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৭, পৃ. ১৪১, 
হাদীস: ৫৭৮৭ 

* আল-বুখারী, এঁগজ্, খ. ১, পৃ. ১২৮, 
হাদীস: ৬৩১ 
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দাদা 


৬) ০৮০০৬) 


“লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' ধ্বণি 


দিয়ে বিশ্বের সব প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন 
পবিত্র আরব ভূমিতে ৷ সাদা-কালো সব 
বর্ণের, সব গোত্রের মুসলমানগণ মহান 
আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য লাভের জন্য 
সাদা কাপড় গায়ে দিয়ে লাব্বাইক বলে 
জমায়েত হন এক প্লাটফর্মে । 

হাদীস শরীফে সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে 
একটি দেহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। 
কারণ এ জাতি সব বিবাধ ভুলে গিয়ে 
দলমত-জাতিবর্ণ নির্বিশেষে মহান প্রভুর 
কুদরতি পায়ে মাথা অবনত করে সেজদায় 
ইবাদতে মগ্ন হয়। 


৩. বালেগ হওয়া, 

৪. স্বাধীন হওয়া, 

৫. হজ্জের সময় হওয়া, 

৬. মধ্যম ধরনের ব্যয় হিসেবে সফরের 
ব্যয় বহনের সামর্থ থাকা, যদি হজ্জ 
পালনকারী মক্কা শরীফে অবস্থান করে 
তবুও, 

৭.যারা মক্কা শরীফের বাহিরে থাকেন 
তাদের জন্য হজ্জ পালনের শর্ত হল 
মালিকানা বা ভাড়া সূত্রে স্বতন্তরভাবে 
একটি বাহন বা অন্যকিছু ব্যবহারের 
সামর্থ থাকা যেমন- আমাদের দেশের 
হাজীগণ বিমান ব্যবহার করে থাকেন। 


প্রত্যেক ধর্মেই কিছু নির্দিষ্ট আচার- 
অনুষ্টান আছে যার দ্বারা সেই ধর্মের 
অনুসারিগণ এক স্থানে সমবেত হন। একে 
অন্যের সাথে সাক্ষাত হয়। কিন্তু পৃথিবীর 
সব ধর্মের চেয়ে ইসলাম ধর্ম তার 
অনুসারীদের একত্রিকরণের জন্য রেখেছে 
ব্যতিক্রম ব্যবস্থা । 

হজ্জ হচ্ছে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ংশ। এটা আর্থিক ও শারীরিক ইবাদতও 


তবে কেউ যদি বিনিময় ছাড়া তার 
বাহন বা সওয়ারি ব্যবহারের অনুমতি 
দেয় তাহলে তা সামর্থ হিসেবে গণ্য 
হবে । যারা মক্কার আশেপাশে অবস্থান 
করেন, তাদের ওপর তখন হজ্জ ফরয 
শক্তিতে পায়ে হেটে হজ্জ করতে 
পারে । কিন্তু হাটতে সক্ষম না হলে সে 
ব্যক্তি মন্কার অধিবাসি হোক বা না 


বটে । হজ্জের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা 
করা, সংকল্প করা। শরীয়তের পরিভাষায় 
হজ্জের মাসসমূহে বিশেষ কিছু কার্য 
সম্পাদনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু স্থানের 
যিয়ারত করাকে হজ্জ বলে। 


হজ্জের মাসসমূহ 

শাওয়াল, যিলকাদাহ ও যিলহাজ্জার দশ 
দিন। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে হজ্জ যখন 
ওয়াজিব হয় তখনই পালন করা এবং 
একবারই পালন করা ফরয । 


হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত আটটি | যথা- 
১. মুসলমান হওয়া, 
২.জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া, 


হোক তার জন্য অবশ্যই বাহনের 
প্রয়োজন হবে । 

৮. অমুসলিম দেশে ইসলাম গ্রহণকারী 
ব্যক্তির হজ্জ ইসলামের একটি রুকন 
(ফরয) একথা জানা থাকা বা সে 
ব্যক্তি মুসলিম দেশের অধিবাসী । 


হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত 

হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত পাঁচটি । যথা- 

১. সুস্থ থাকা, 

২. হজ্জে যাওয়ার বাহ্যিক বাধা দুরিভূত 
হওয়া, 

৩. রাস্থাঘাট নিরাপদ থাকা স্থল ও 
সামুদ্রিক পথে যদি অধিকাংশ লোক 
নিরাপদে ফিরে আসে তবেই রাস্থা 
নিরাপদ বলে ধর্তব্য হবে ।) 


: মুসলিম উম্মাহর 
এক্যের প্লাটফর্ম 


৪. মহিলাগণ তাদের ইদ্দত অবস্থায় না 
থাকা, 

৫. নারীর বেলায় হজ্জে তার সাথে একজন 
মুসলমান আস্থাভাজন, জ্ঞানসম্পন, 
বালেগ মাহরাম পুরুষ বা স্বামি থাকা । 
মাহরাম ব্যক্তি স্তন্যসূত্রে মাহরাম হতে 
পারে অথবা বৈবাহিক সূত্রেও হতে 
পারে। 


চারটি কাজে হজ্জ পালন 

চারটি কাজ করলে স্বাধীন ব্যক্তির হজ্জের 
ফরয বিশুদ্ধভাবে পালিত হয়। এক. 
ইহরাম। দুই, ইসলাম। এ দুটি হল 
হজ্জের শর্ত অতঃপর হজ্জের অপর 
দু'ফরয পালন করা। অর্থাৎ যিলহজের 
নবম তারিখে সূর্য ঢলে 
যাওয়ার পর থেকে কোরবানির দিনের 
ফযর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অন্তত এক 
মুহূর্ত আরাফাতের ময়দানে ইহরাম 
অবস্থায় থাকা। তবে শর্ত হল এর পূর্বে 
ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস না করা চাই। 
দ্বিতীয় ফরয হল তাওয়াফে যিয়ারতের 
অধিকাংশ চক্কর যথাসময়ে অথাৎ দশম 
তারিখের ফযরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর 
পালন করা । 


হজ্জের ওয়াজিবসমূহ 
১. মীকাত হতে ইহরাম বাধা, 
২.সূর্যাত্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে 


অবস্থান করা, 

৩. যিলহজ্জের দশ তারিখে ফযরের সময় 
শুরু হওয়ার পর এবং সূযোঁদয়ের পূর্বে 
মুযদালিফায় থাকা, 

৪. পাথর নিক্ষেপ করা, 

৫.হজ্জে কিরান ও হজ্জে 
পালনকারীর পশু যবেহ করা, 

৬. মাথা মুগ্ডানো বা চুল ছোট করা, 

৭. মাথা মুগ্তানোর কাজটি হারাম শরীফে 


এবং কুরবানির দিনগুলোতে সম্পন্ন 
করা, 


তামাত্ু 
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৮. মাথা মুগ্ডানোর পূর্বে পাথর নিক্ষেপ 
করা, 


সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার হওয়া মুস্তাহাব । 


পুরুষ লোক একটি ইযার ও চাদর পরিধান 


৯.হজ্জে কিরান ও হজ্জে তামাতু 

পালনকারীর পাথর নিক্ষেপ ও মাথা 
মুগ্তানোর মধ্যবর্তী সময়ে পশু যবেহ 
করা, 


করবে, যা নতুন কিংবা ধোয়া হতে পারে । 


অর্থ: মিলানো, মিশ্রন করা । পরিভাষায় 
মীকাত হতে একসাথে হজ্জ ও ওমরার 


তবে নতুন সাদা কাপড় উত্তম। চাদরটি 
বোতামবিহীন হতে হবে । কোন প্রকারের 
জোড়া বা কাপড় ছিড়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখা 


১০.কুরবানির দিনগুলোতে 

১১. হজ্জের মাসগুলোতে সাফা-মারওয়ার 
মধ্যখানে সায়ী করা, 

১২. গ্রহণযোগ্য তাওয়াফের পর সায়ী 
করা, 

১৩. ওযর ব্যতীত পায়ে হেটে সায়ী করা, 

১৪.সাফা থেকে সায়ী আরম্ভ করা, 

১৫.বিদায়ী তাওয়াফ করা, 

১৬. বায়তুল্লাহ শরীফের সবকটি তাওয়াফ 
হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) 
থেকে শুরু করা, 

১৭.ডান দিক থেকে তাওয়াফ শুরু করা, 

১৮. ওযর ছাড়া পায়ে হেটে তাওয়াফ করা, 

১৯. ছোট-বড় উভয় প্রকার হাদাস থেকে 
পবিত্র থাকা, 

২০.সতর ঢাকা, 

২১. তাওয়াফে যিয়ারতের অধিকাংশ চক্কর 
(কুরবানির দিনগুলোতে) সম্পন্ন করার 
পর অবশিষ্ট চক্করগুলো সম্পন্ন করা 
এবং 

২২.নিষিদ্ধি কাজ থেকে বিরত থাকা 
যেমন- পুরুষরা সেলাইকৃত কাপড় 
পরিধান করা এবং মাথা ও চেহারা 
ঢাকা, মহিলারা চেহারা ঢাকা, যৌন 
উত্তেজক কথাবার্তা বলা, গুনাহের 
কাজ করা, ঝগড়া-বিবাদ করা, শিকার 
বা শিকারের প্রতি ইশারা করা কাউকে 
শিকার দেখিয়ে দেয়া ইত্যাদি । 


সম্পাদনের পদ্ধতি 


যখন কেউ হজ্জ করার ইচ্ছা করবে তখন 
সে মীকাত থেকে ইহরাম বাধবে । ইহরাম 
বাধার নিয়ম এই যে, ইহরাম বাধার 
প্রারস্তে গোসল কিংবা ওযু করে নেয়া। 
তবে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসলই 
উত্তম। কাজেই হায়েয ও নেফাসপ্রস্থ 
নারীর যদি গোসল করলে ক্ষতি না হয় 
তাহলে গোসল করবে । নখ ও গৌফ 
কেটে, বগলের পশম পরিস্কার করে, 


তাওয়াফে 


সম্পূর্ণ নিষেধ। এ ধরনের কাজ করা 
মাকরুহ । এ জন্য তার ওপর ক্ষতিপূরণ 
হিসেবে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। 

হে হজ্জ বা ওমরাহ পালনকারী ব্যক্তি! 
এবার আপনি দু'রাকআত নামায পড়ুন। 
অতঃপর বলুন, হে আল্লাহ আমি হজ্জ 
পালন করার ইচ্ছা করেছি, সুতরাং আপনি 
আমার জন্য কাজটি সহজ করে দিন এবং 
আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করুন। 
নামাযের পর তালবিয়া পড়ুন: লাব্বাইক 
আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা 
শারিকালাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদাহ, 
ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা 
শারীকা লাকা । যখন আপনি হজ্জ বা 
ওমরার নিয়তে তালবিয়া পড়লেন তখনই 
আপনার ইহরাম বাধা হয়ে গেল। সুতরাং 
এ সময় থেকে আপনি রাফাস তথা স্ত্রী 
সম্ভোগ থেকে বিরত থাকবেন । সবসময় 
তালবিয়া পড়ন, তবে চিৎকার দেয়ার 
প্রয়োজন ; যার দ্বারা নিজের বা 
অন্যের ক্ষতি হয়। যখন আপনি মক্কায় 
পৌছবেন তখন আপনার গোসল ও 
দরজায়ে মুআল্লা দিয়ে প্রবেশ করা 
মুস্তাহাব । 


হজ্জের প্রকারভেদ 

হজ্জ মোট তিন প্রকার | যথা- 
১. হজ্জে ইফরাদ, 

২. হজ্জে তামাত্ এবং 

৩. হজ্জে কিরান। 


আভিধানিক অর্থ: একা, একাকি বা 
পৃথক। শরীয়তের পরিভাষায় মীকাত হতে 
শুধু হজ্জের নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে শুধু 
হজ্জ সম্পন্ন করার নাম ইফরাদ। 


হজ্জে তামাত্ব এর পরিচয়: তামাতবর 
আভিধানিক অর্থ: উপকারিতা অর্জন করা, 
উপভোগ করা । পরিভাষায় মীকাত হতে 
প্রথমে ওমরার ইহরাম বেঁধে তার 


নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে উভয়টিকে একই 
ইহরামে সমাপ্ত করাকে কিরান বলে । 


সর্বোস্তম হজ্জ কোনটি: তিন প্রকারের 
হজ্জের মধ্যে কোনটি সবেত্তিম তা নিয়ে 
ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। 
ইমাম আবু হনিফা (রহ.)-এর মতে হজ্জে 
কিরান হচ্ছে সবেত্তিম হজ্জ। এরপর 
তামাত্ু তারপর ইফরাদ। কেননা নবীয়ে 
করীম (সা.) বিদায় হজ্জের সময় কিরান 
হজ্জ করেছেন এবং তার পরিবারবর্গকেও 
তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া এটা 
পালন করা খুবই কষ্টকর। কারণ এতে 
দুটি ইবাদত একসাথে করা হয়। 

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ও ইমাম মালিক 
(রহ.)-এর মতে ইফরাদ হচ্ছে সবেত্তিম। 
এরপর তামাত্ব, তারপর কিরান। এখানে 
ইমামে আযম (রহ.)-এর মতটিই 
গ্রহনযোগ্য । 


কিরান হজ্জের প্রথম কাজ: কিরানের মধ্যে 
সর্বপ্রথম ওমরার কাজ সম্পন্ন করে দিতে 
হবে, তারপর হজ্জের কাজ শুর করতে 
হবে। এ কারণে কোন ব্যক্তি প্রথমে 
হজ্জের নিয়তে তাওয়াফ করলেও উমরার 
তাওয়াফই হবে। 


কিরানকারীগণ কুরবানির দিবসে হজ্জ ও 
ওমরা উভয়ের জন্য কুরবানি করবে। 
কেননা আল্লাহ তাআলা তাকে একই 
সময়ে একই ইহরামে হজ্জ ও ওমরা দুটিই 
আদায় করার সুযোগ দিয়েছেন। তাই 
আল্লাহর শুকরিয়া হিসেবে তার ওপর 
একটি কুরবানি ওয়াজিব হবে । আর যদি 
কুরবানির সামর্থ না থাকে তাহলে দশটি 
রোযা রাখতে হবে । এগুলোর মধ্যে তিনটি 
হজ্জের দিনসমূহে তথা সাত, আট ও নয় 
তারিখে রাখতে হবে। পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে, 
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কার্যাবলি সমাপন করে হালাল হওয়ার পর 


“যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে ওমরাকে তি 


হজ্জের সময় হজ্জের ইহরাম বেঁধে তার 


নাভির নিচের পশম মুড়িয়ে, গোসল করে 
সুগন্ধী লাগিয়ে তেল ব্যবহার করে 


করতে সক্ষম হবে সে তার সাধ্যানুযায়ী 


আহকামসমূহ সম্পাদন করাকে তামাতু 
বলে। 


কুরবানি দেবে । আর যে ব্যক্তি কুরবানি 
দিতে অক্ষম হবে সে হজ্জের সময় 
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তিনদিন রোযা রাখবে আর যখন তোমরা 


যাওয়া। এরপর যিলহজ্জ মাসের আট 


হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তন করবে তখন আরও 
সাতটি রোযা রাখবে ।” 


কিরান নিয়তকারী ওমরা ছেড়ে দিলে তার 
প্রবেশ না করে সোজা আরাফায় চলে যায় 
তবে তার ওমরা বাতিল ও মুফরিদ 
হিসেবে গণ্য হবে । এ ওমরা ছেড়ে দেয়ার 
কারণে তার ওপর একটি দম ও পুনরায় 
কাযা ওয়াজিব হবে । কেননা সে নিয়তের 
মাধ্যমে তার ওপর ওয়াজিব করে 
নিয়েছিল আর ওয়াজিব পরিত্যাগের জন্য 
কাযা ওয়াযিব হয়েছে। আর যদি মক্কায় 
দাখিল হয়ে ওমরার অধিকাংশ কাজ করার 
পূর্বেই আরাফায় চলে আসে তাহলে 
উপর্যুক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে, তবে ওমরার 
তাওয়াফের অধিকাংশ যেমন_ সাত 
চক্ধরের স্থলে চার চক্করের পর আরাফায় 
চলে গেলে তার ওমরা বাতিল হবে না, 
বরং কুরবানির দিবসে তা পুরণ করে 
দেবে। 


আভিধানিক অর্থ উপকৃত হওয়া বা 
লাভবান হওয়া । শরীয়তের দৃষ্টিতে তামাতু 
বলা হয় হজ্জের মাসসমূহে তথা শাওয়াল, 
যিলকৃদ ও যিলহজ্জ মাসে মীকাত হতে 
শুধু ওমরার ইহরাম বেঁধে ওমরার 
কার্যাবলি সম্পাদন করে হালাল হয়ে 


না করে হজ্জের মাসে ওমরার কাজ 


তারিখে পুনরায় ইহরাম বেঁধে হজ্জ 
সমাপন করা । 


তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেবে: তামাত্ু 
আদায়কারী হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের পর 
ওমরার তাওয়াফ শুরু করার সাথে সাথে 
তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেবে। মহানবী 
(সা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। 


দমের হুকুম: তামাতু আদায়কারীর ওপর 
শুকরীয়া স্বরুপ কিরান আদায়কারীর ন্যায় 
একটি কুরবানি করা ওয়াযিব। যদি সে 
কুরবানির দিনের পূর্বে তিনটি এবং বাকি 
সাতটি রোযা পরে রাখতে হবে । 


আইয়ামে হজ্জের বিভিন্ন নামসমূহ 


সমাপন করে নিজ দেশে ফিরে গেলে তার 
তামাত্ বাতিল হবে। আর যদি হাদির 
জানোয়ার প্রেরন করে তাহলে ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ 
(রহ.)-এর মতে তার তামাত্ব বাতিল বলে 
গণ্য হবে। 


হজ্জের মাসের পূর্বে ওমরার কাজ আর্চশক 
করলে হজ্জে তামাত্ব হবে কিনা: কোন 
ব্যক্তি যদি হজ্জের মাসের পূর্বে ওমরার 
ইহরাম করে চার চক্করের কম তাওয়াফ 
করে এরপর বাকি তাওয়াফ হজ্জের মাসে 
করে তাহলে তার তামাত্ হবে না । 

পরিশেষে, আমি মহান রাব্বুল আলামিনের 
দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন বিশ্বের 
সকল মুসলমানকে হজ্জ সংক্রান্ত মাসআলা 


১. যিলহজ্জের আট তারিখকে ইয়াউমুত 
তারউইয়া। 

২. নয় তারিখকে ইয়াউমুল আরাফা । 

৩. দশ তারিখকে ইয়াউমুন নাহর । 

৪. এগারো তারিখকে ইয়াউমুল ওকুফ | 

৫. বারো তারিখকে ইয়াউমুল নাফরিল 
আওয়াল এবং 

৬. তেরো তারিখকে “ইয়াউমুল নাফরিস 
সানি' বলে। 

হজ্জে তামাত্বু বাতিল হওয়ার কারণ: 

তামাত্ুকারী হাদি (কুরবানির পশু) প্রেরন 


পদ্ধতিতে সঠিকভাবে হজ্জ পালন করার 
তাওফীক দান করেন । আমীন । 


* আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৯৬ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তন্তাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির সাহচর্ষে 


ুৃিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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বিশ্বব্যাপী একই দিনে 
ঈদ পালন: সমস্যা ও 
শরয়ী সমাধান 


পরিমার্জনায়: আল্লামা মুফতী 
হাফেয আহমদুল্সাহ (দা. বা.) 


বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন 


বিষয়টি কতিপয় লোকের বাড়াবাড়িতে 
বিভিন্ন স্থানের সর্বসাধারণের মূল আলোচ্য 
বিষয় হয়ে দীড়িয়েছে এবং এর কারণে 
মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা ও 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই বিষয়টি 
সংক্ষেপে নিম্নে আলোকপাত করা হলো । 


প্রাথমিক ধারনা 

বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও উদ 
পালনের উদ্যোক্তাগণ, দু'দৃষ্টিকোণ থেকে 
এ মন্তব্য করে থাকেন: 

১. কতিপয় লোক ইসলামী শরীয়তের যে 


কিন্তু তারা ০০-৮০-১১০০ অর্থাৎ চন্দ্রের 
উদয়স্থলের ভিন্নতা শরীয়তে 
০ রে কিনা? এ বিষয়ে 


মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিযে 


“হে আমার হাবীব আপনার নিকট তারা 
নতুন চাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, 
আপনি বলে দিন এটি মানুষের জন্য সময় 
নির্ধারণ এবং হজ্জের সময় ঠিক করার 
মাধ্যম” 
এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ রূহুল মাঁআনীতে 
বলা হয়েছে, 
(১৪3৪ 225 ভড নয় 
চি 5০2524951৮%। 
০১৬5 2১3০৯ ০। ১০৪০৯ 
55682) 1১১-2) 86 5614619 96531143 
15615550 
উক্ত আয়াতের সাথে পূর্বের 
আয়াতগ্তলোতে রোযা ও রামাযান মাসের 
বর্ণনা ছিল। কেননা রোযা ও ঈদ নতুন 
চাদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত আর এ জন্যই 
রাসূল (সা.) বলেন, 'তোমরা নতুন চাদ 
দেখে রোযা রাখ এবং নতুন চাদ দেখে 
ঈদ কর।”২ 


অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৫052856 39/৯স5৩৩৩৯ 
95120591০৮০ 


“তিনি রক তেজস্কর ও চন্দ্রকে 
জ্যোতির্ময় করেছেন এবং এর মনযিল 
নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা 
ও সময়ের হিসাব জানতে পার |” 
আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট 
দার্শনিক ও মুফাসসির আল্লামা ফখরুদ্দীন 
আর-রাযী (েহ.) বলেন, 


সংকলনে: মাওলানা মিজান সিরাজ ফেনবী 


৩৪৫ ০ 


গা ০52৮90105৪৬ 23805 
৩4০4১0০4০০। 2০6৯ 4৪ 
75530555245) 35 2৮6৭ 
চি ভে 2 ৮.9 ই] 800 সা 
“শব্দের সর্বনামের দ্বারা শুধুই কামার অর্থাৎ 
চাদ উদ্দেশ্য । কেননা চাদের দ্বারাই মাস 
গণনা করা যায়। যেহেতু শরীয়তে মাস 
গণনার ভিত্তি খালি চোখে চাদ দেখার 
ওপর রাখা হয়েছে, আর চন্দ্র বছরই 


শরীয়তে (হুকুম আহকামের ক্ষেত্রে) 
গ্রহণযোগ্য ।” 


চাদ প্রমাণের পদ্ধতি 
সুভ 5145 :৫১ 2 জে ৪8158 পর ৪ 


০ ১589 133759456201১8১-%। 
(996 9055 248519400৫6 
“হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেন, “চাদ 
দেখে রোযা রাখ এবং চাদ দেখে রোযা 
ছাড় (ঈদ কর) আর যদি চাদ দেখার 
ক্ষেত্রে কোন কিছু প্রতিবন্ধক হয়, তবে 
৩০ দিন পূর্ণ কর” 
বিশিষ্ট আরবি ভাষাবিদ আল্লামা ইবনে 
মানযুর (রহ.) তার বিশ্ববিখ্যাত আরবি 
অভিধান গ্রন্থ লিসানুল আরবে £১$) শব্দের 
অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 
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48709082089 205 ৬268 
“আরবি ভাষার ইমাম ইবনে সীদা বলেন, 
£$%। শব্দের অর্থ হলো চক্ষু ও অন্তর দিয়ে 
দেখা ।” 

2401555 (5গরস্থের ৬৯ পৃষ্ঠায় 22921 
শব্দের ব্যখ্যায় বলা হয়েছে, 
এ ৮০০৩ কা ই 
“বাস্তব জিনিসটি দৃষ্টি শক্তি দিয়ে প্রমাণ 
করার নাম হলো 4821 
অন্য এক হাদীসে আছে, 
24586 41 ৫১25 6৯ 2 ০ ঝা ৬৪ 
১০906 ৮6182 এডি ০ 
1955৬515605 455 ৬৪৮12 3 
হু 
59 :58 এ | 4১2 649১ ৪ 
.(5398865 19 এও 


এ হিসাব বাস্তবে যদি সঠিকও হয়, তার 
পরেও সেই হিসাব অনুযায়ী প্রথম তারিখ 


দ্বারা চাদ দেখা সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা ও 
বিশ্বাস হয়ে যায়। 


চাদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, টাদের 
জনুখহণের সাথে নয় ।” 


হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ ও ইমাম 
আল্লামা বুরহানুদ্দীনা (রহ.) তার 
যুগান্তকারী ফিকাহ গ্রন্থ আল-হিদায়া ফী 
শরহি বিদায়াতুল মুবতাদীতে উল্লেখ 
করেন, 


1১০৯৬01৯249 
1১৪৮০ 558 ৩055 ১ ৪০৯৭ ০৫ 
832925৮8শি9 


1১86 
“শাবানের ২৯ তারিখে আকাশে চাদ 
খোঁজ করা মানুষের ওপর জরুরি । অতএব 
যদি নতুন চাদ দেখা যায়, তাহলে পরের 
দিন থেকে রোযা রাখবে । আর যদি কোন 
কারণে চাদ দেখা না যায়, তখন শাবানকে 
৩০ দিনে পূর্ণ করে তার পর রোযা 
রাখবে |” 


“বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রাি.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) 
বলেন, “তোমরা নতুন চাদ দেখা পর্যন্ত 
(রামাযানের) রোযা রাখবে না এবং 
(শাওয়ালের) নতুন চাদ দেখা পর্যন্ত রোযা 
ভাঙবে না (ঈদ করবে না)।”? 

রাসূল (সা.) আরও বলেন, “আর যদি চাদ 
দেখতে কোন কিছু অন্তরায় হয়, তবে 
মাসকে ৩০ দিনে পূর্ণ কর ।”” 

বিশ্ববরেণ্য ফকীহ আল্লামা ইবনে আবেদীন 
আশ-শামী রেহ.) বলেন, 

৩২০) ০১৬7 $% 8 ।০১36 
(605 5940 3850 44৫82012) 
২৩ 919 ০৯৩ এগ ৫545 
রো 2 2 


০৫৫ ১৫৮ 


রি 59৫৩০ 
“নিশ্চই রোযা ফরয হওয়ার হুকুম 
রামাযানের চাদ দেখার সাথে রসদ! 
কেননা হাদীস শরীফে এসেছে “তোমরা 
চাদ দেখে রোযা রাখ' । আর চাদের জন 
গ্রহণ চাদ দেখার ওপর নির্ভরশীল নয়, 
বরং তা জ্যোতিষীদের নির্দিষ্ট কিছু 


ইসলামী শরীয়তে সরাসরি চাদ দেখা না 

গেলে চাদ দেখা প্রমাণ করার জন্য ৪টি 

পদ্ধতি রয়েছে । যথা_ 

১. শরীয়তসম্মত সাক্ষী অর্থাৎ দু'জন 
পুরুষ বা একজন পুরুষ দু'জন মহিলার 
প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষী দিতে হবে । অবশ্য 
রামাযানের চাদের জন্য একজন 
দীনদার ব্যক্তির চাদ দেখাও গ্রহণযোগ্য 
হবে । কিন্ত ঈদের চাদের জন্য একজন 
সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয় । 

২. 29401 45894। অর্থাৎ যে সাক্ষ্য 
দিচ্ছে সে নিজে দেখেনি, কিন্তু যারা 
প্রত্যক্ষ দেখেছে তাদের পক্ষ থেকে 
শরীয়তসম্মত সাক্ষী থাকলে তাও 
গ্রহণযোগ্য হয়। 


উপর্যুক্ত পদ্ধতিগুলো ব্যতীত বর্তমান 
আধুনিক যুগে সংবাদের যেসব মাধ্যম 
রয়েছে সেসব শরীয়তসম্মত নয়। কেননা 
সেসবের মধ্যে সংবাদ মিথ্যা হওয়ার ও 
ভিত্তিহীন হওয়ার অনেক আশঙ্কা রয়েছে 
বিশেষ করে ধর্মীয় ব্যাপারে । যেহেতু 
সেসব মাধ্যমসমূহ পরিচালনায় যারা 
রয়েছে তাদের মধ্যে প্রায় ধর্ম-বিদ্বেষী এবং 
ধর্মের প্রতি উদাসীন ও ধর্ম-ত্যাগী হয়ে 
থাকে। সে জন্য উপর্যুক্ত শরীয়ত-সম্মত 
পদ্বতিগুলোর মাধ্যমে এক দেশ থেকে 
অন্য দেশের চাদ দেখার সংবাদ সঠিক 
মতে পৌছানো একটি জটিল ও কঠিন 
ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এ 
বিষয়ে আমাদের হানাফী মাযহাবের 
যাহিরি রেওয়ায়াত ০৫+)।০১১৪৪১- 
এর ব্যাপক অর্থে আমল করা খুবই জটিল 
সমস্যা। সে জন্য আমাদের পরবর্তী 
ফুকাহায়ে কেরাম এমন দুরবর্তী 
দেশসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে না বলে 
ফতওয়া দিয়েছেন যেসব দেশের মধ্যে 
দূরত্ব এবং চন্দ্রের উদয়স্থলে ব্যবধানের 
কারণে প্রায় সময় চন্দ্র তারিখের মধ্যে 
একদিনের কম-বেশি হয়ে থাকে এবং 
কোন কোন সময় দু্দিনও কম-বেশি হয়ে 
যায়। যেমন_ বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, 
পাকিস্তানের সাথে সউদি আরব এবং 
মধ্যপ্রাচ্য দেশসমূহের মাঝে হয়ে থাকে। 
উল্লিখিত কারণসমূহের দরুন সারা বিশ্বে 
চাদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত ইবাদতসমূহ 
এবং ধর্মীয় উৎসবগুলো যথা- ঈদুল 
ফিতর, ঈদুল আযহা, কুরবানী, রামাযানের 
পালন করা কোন রকমে সম্ভব নয়। 


সারাংশ কথা 


৩. %-50 (5854 অর্থাৎ কোন ব্যক্তি 
নিজে চাদ দেখেনি কিন্ত কোন এলাকার 
প্রশাসকের নিকট চাদ দেখার 
শরীয়তসম্মত সাক্ষী দেওয়ার কারণে 
সে চাদ দেখার প্রমাণ হওয়ার ঘোষণা 
দিয়ে দিয়েছে এরকম চাদ দেখার 
শরীয়তসম্মত সাক্ষী থাকলে তার 
দ্বারাও চাদ দেখা প্রমাণ হয়। 

৪. 48০৮৮ অর্থাৎ চাদ দেখার সংবাদ 


নিয়মাবলি বা হিসাবের মাধ্যমে হয় । আর 


চতুর্দিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়া যার 


উল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসে 
রাসূল (সা.) ও ফুকাহায়ে কেরামের 
বক্তব্যের দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, ইসলামি 
শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশ্বব্যাপী একই দিনে 
রোযা ও ঈদ পালন কোন ফযীলতের কাজ 
নয়। রাসূল (সো.) থেকে নিয়ে সাহাবায়ে 
কেরাম, তাবেয়ীন ও তবে তাবেয়ীন এবং 
আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ কেউ এর 
গুরুত্ব দেননি। সুতরাং বিশ্বব্যাপী একই 
দিনে রোযা-ঈদ পালনে বিশেষ গুরুত্ব 
দেওয়া বা এর ব্যবস্থাপনার পিছনে পড়া 
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শরীয়ত সমর্থিত নয় এবং কোন ইসলামি 
খেদমতও নয়। প্রশংসনীয় কোন কাজও 


মাসআলা: সাধারণত এ উপমহাদেশের 


সর্বপ্রথম এ কথা জেনে রাখা উচিৎ যে, 


মুসলমানগণ ঈদের নামায অতিরিক্ত ৬ 


নয়। বরং ইসলাম সু-স্পষ্টভাবে তাকে 


তাকবীরের সাথে আদায় করে থাকেন, 


বাতিল আখ্যা দিয়েছে। আর হানাফী 
মাযহাবের যাহিরী রেওয়ায়েতে উদয়স্থলের 


আর এটি নির্ভরযোগ্য হাদীস এবং হযরত 
ওমর ইবনুল খাত্তাব (োষি.)-এর 


ভিন্নতা অগ্রহণযোগ্য বলে মত থাকলেও 


খিলাফতকালে দু'ঈদের নামাযে অতিরিক্ত 


পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরাম অধিক দূরবর্তী 
স্থানের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা 


৬ তাকবীর সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের 
ইজমা । এটি নির্ভরযোগ্য ফিকাহ শাস্ত্রের 


গ্রহণযোগ্য বলে ফতওয়া দিয়েছেন। 
অন্যান্য মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরামগণও 
এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন, এ যাবৎকাল 
পর্যন্ত ৪ মাযহাবে এ মত অনুযায়ী আমল 
চলে আসছে, তাই এটিকে আমলী 
ইজমাও বলা যায়। অতএব মুসলিম 
উম্মাহর চলমান এ আমলকে ভুল আখ্যা 
দেওয়া ইসলাম সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা ও 
ধৃষ্ঠতার বহিঃপ্রকাশ । আর বর্তমানে এ 
পৃথিবীতে একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন 
কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়, এতে রয়েছে 
শরয়ী বহু সমস্যা ও জটিলতা । 


ডা. জাকির নায়েক বলেন, “ঈদের নামাযে 
অতিরিক্ত ১২ তাকবীর অর্থাৎ প্রথম 
রাকআতে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকআতে 
৫ তাকবীর বলতে হবে ।”১১ 


কিতাব দ্বারা সুপ্রমাণিত ।৯ 
মাসআলা: ইসলামের বিধান হলো ৫ 


মূল ৪ দলীলের ওপর ভিত্তি করে রচনা 
করা হয়েছে। দলীল ৪টি: কিতাবুল্লাহ, 
সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ, ইজমা ও কিয়াস। এর 
মধ্যে হানাফী মাযহাবের আনুমানিক 
শতকরা ৯০ ভাগ আহকাম ও মাসায়েল 
হয়েছে। আমাদের কিছুসংখ্যক মুসলমান 


ওয়াক্ত ও জুমআর নামায অপরিহার্য ফরয 
হুকুম । অন্য কোন আমলের দ্বারা এগুলোর 
হুকুম শিথিল হবে না, তাই আর জুমআর 
দিন ঈদ হলে জুমআর নামায ও ঈদের 
নামায স্বতন্ত্র ওয়াজিব । সুতরাং ঈদের 
নামায পড়লেও জুমআর নামায অবশ্যই 
পড়তে হবে” 


মাসআলা: ইসলামের হুকুম অনুযায়ী 
জুমআ ও ঈদের নামাযের খুতবা নামাযের 


ভাই মনে করেন যে, হানাফী মাযহাব 
ইমাম আবু হানিফা (রেহ.) এবং তার 
ঘনিষ্ঠ সহচরদের নিজস্ব মতামতের ওপর 
ভিত্তি করে রচনা করা হয়েছে এবং বলে 
থাকে যে, হানাফীদের নিকট কুরআন- 
হাদীস সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। কিন্তু 
এটি এমন ভিত্তিহীন জঘন্য মিথ্যা অপবাদ 
যা হানাফী মাযহাবের বিরোধীরা হানাফী 
মাযহাবের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও 


মতোই হুকুম রাখে, তাই এ খুতবা 


বিশ্বব্যাপী জনসমর্থন সহ্য করতে না পেরে 


নামাযের ন্যায় আরবি ভাষায় পড়া 
আবশ্যক । [ইবনে আবু শায়বা, খ. ২ পৃ. ২৪ 


ও আল-মুহাল্লা, পৃ. ১৫৪1 

খুলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতকালে 
ইসলামি রাষ্ট্র পুরো এশিয়া মহাদেশ 
বিস্তিতি লাভ করে ছিল এবং জুমআর 
খুতবার মাধ্যমে নতুন নতুন 


ডা. জাকির নায়েক আরও বলেন, 
“জুমআর দিন আগে ঈদের নামায আদায় 
করলে জুমুআর নামায আদায় করা না 


মুসলমানদেরকে আঞ্চলিক ভাষায় ইসলাম 
ধর্মের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বুঝানো খুবই 
প্রয়োজন ছিল। তা সত্তেও জুমআ ও 


করা এচ্ছিক ব্যাপার, তা আদায় না করলে 
অসুবিধা নেই ।”১২ 
ডা. জাকির নায়েক বলেন, “জুমআ ও 


ঈদের খুতবা আরবিতে দেওয়া জরুরি নয়, 
বরং যে কোন ভাষায় দেওয়া যাবে ১ 


ঈদের নামাযের খুতবা আঞ্চলিক ভাষায় 
পাঠ করার কোন দলীল ও প্রমাণ নেই । 


বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ ও 
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তা প্রতিরোধ করার জন্য এ রকম 
অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্ত অতীতে 
তাদের এরকম মিথ্যা অপবাদ ও অপচেষ্টা 
কোন সময় সফল হয়নি, ভবিষ্যতেও 
ইনশাআল্লাহ কখনও সফল হবে না। 
যেমন- শেখ সা'দী (রহ.) বলেছেন! 
হানাফী মাযহাবের বিশ্বব্যাপী প্রকাশ ও 
বিকাশ লাভ করা এবং মুসলিম জনগণের 
নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়া একমাত্র আল্লাহ 
প্রদত্ত মূল্যবান নেয়ামত যা মানুষ শুধু নিজ 
যোগ্যতা ও পরিশ্রমের বলে অর্জন করতে 
পারে না। সুতরাং হানাফী মাযহাবের 
নিজস্ব গুণগত মান-মর্যাদার প্রকাশ ও 
বিকাশের ডেউকে কেউ রোধ করতে 
পারবে না ইনশাআল্লাহ। এটা শুধু 
আমাদের মৌখিক বা লিখিত দাবি নয়, 
বরং আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন ও 
হাদীসের আলোকে প্রমাণ করে দেখাতে 
পারবো ইনশাআল্লাহ। আমরা দ্যর্থহীন 
ভাষায় বলছি যে, হানাফী মাযহাব অন্য 
মাযহাবের তুলনায় কুরআন-হাদীসের 
সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মিল রয়েছে। 
সব চাইতে বড় গর্বের বিষয় হলো ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) ইমামে আযমের 
উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন অন্যান্য ইমাম 
গণের পক্ষ হতে । দেশের বিভিন্ন স্থানে 
হানাফী মাযহাব মতে ঈদের নামাযে 
অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের বিরুদ্ধে ১২ 


হ।জ। ও |কু।র।বা।নী 


তাকবীর সংবলিত লিফলেট ছাপিয়ে 
অপপ্রচার করা হচ্ছে। যার অধিকাংশ 
দুর্বল ও ভিত্তিহীন হাদীস । যেমন_ ইমাম 
হাফিজ ইবনে হাযম যাহেরী (রহ.) বলেন, 
১২ তাকবীরের হাদীসপগ্তলো একটিও 
গ্রহণযোগ্য নয় । /আল-মুহাল্লা, খ. ৫, পৃ. ৫ 
বাস্তবে ১২ তাকবীরের লিফলেট চাপিয়ে 
সরলমনা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে 
ফেলা । এর জবাবে পবিত্র হাদীস শরীফ 
ও সাহাবায়ে কেরামের মতামতের 
আলোকে ৬ তাকবীরের প্রমাণের জন্য 
দু'একটি দলীল নিম্নে প্রদত্ত হলো: 


প্রথম দলীল: আবু দাউদ শরীফের হাদীস: 
277771254 5ি 
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১০০০ 
“হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.)-এর সাথী 
আবু আয়েশা রোযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, সাঈদ ইবনুল আস (রাযি.) হযরত 
আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.) এবং 
হুযায়ফা রোযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'ঈদের নামাযের মধ্যে 
কিভাবে তাকবীর পড়তেন? তখন হযরত 
আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.) বলেন, 
নবী করীম সো.) প্রতিটি রাকআতে চার 
তাকবীর বলতেন জানাযার নামাযের 
তাকবীরের মতো। তারপর হযরত 
হুযায়ফা (রাযি.) বললেন, হযরত আবু 
মুসা আল-আশআরী ঠিকই বলেছেন ।”১* 


দ্বিতিয় দলীল: তাহাবী শরীফের হাদীস: 


3:51 9806 5৩1 ৮99 
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হিযরত আবু আবদুর রহমান বলেন, 
আমাকে কতিপয় সাহাবা (রাষি.) 


গুপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 


*লেখা 4১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

গআত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে। 

গপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 

গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক। 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


সেপ্টেম্ব'১৫ __77_____ লু) আত্তর্তহীদ ১৫ 


হ।জ। ও |কু।র।বা।নী 


বলেছেন, রাসূল (সা.) আমাদেরকে নিয়ে 
ঈদের নামায পড়েছিলেন। তাতে তিনি 
চার চার তাকবীর বলেন, অতঃপর নামায 
শেষে হুযুর (সা.) আমাদেরকে লক্ষ্য করে 
বলেছেন! ভুলে যেও না, ঈদের নামাযের 
তাকবীর জানাযার নামাযের তাকবীরের 
অনুরূপ । সাথে সাথে হুযুর (সো.) বৃদ্ধাঙ্গুলি 


বি 51023 ৩১১ ৪ 2055) ফেনা ৪ 
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“ফাতওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ আছে, এটি 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (োযি.) 


বন্ধ করে অবশিষ্ট চার আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত 
করে দেখালেন ।”১৭ 


উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসের সনদকে 
ইমাম তাহাবী (রহ.) হাসান বলেছেন, 
আর হাসান হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার 
ব্যাপারে সহীহ হাদীসের মতো । 

উপর্যুক্ত হাদীস শরীফের মধ্যে প্রথম 
রাকআত ও দ্বিতীয় রাকআতে চার 
তাকবীরের কথা যে বলা হয়েছে তার 
ব্যাখ্যা হলো: প্রথম রাকআতে তাকবীরে 
তাহরিমা সহ চার তাকবীর দ্বিতীয় 
রাকআতে রুকুর তাকবীরসহ ৪ তাকবীর । 


ও অনেক সাহাবায়ে কেরামের মাযহাব 
এবং আমাদের তিন ইমামের মাযহাবও 
তাই 2৫ 
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“ইমাম সাহেব দু'রাকআত উঈদের নামায 
পড়াবে, প্রথমে তাকবীরে তাহরিমা বলবে, 


তৃতীয় দলীল: আল-মু'জামুল কবীরের 
হাদীস: 
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2 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রোযি.) 
থেকে ঈদের নামাযের নিয়ম প্রসঙ্গে বর্ণিত 
আছে যে, তিনি ঈদের নামাযে ৯টি 
তাকবীর বলতেন, ৪টি কিরাতের পূর্বে 
অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমাসহ চারটি । 
অতঃপর কিরাত পড়ে তাকবীর বলে রুকু 
করতেন । দ্বিতীয় রাকআতে কিরাতের পর 
৪টি তাকবীর বলতেন এবং চতুর্থ 
তাকবীরের সাথে রুকু করতেন |” 


হানাফী মাযহাবের ফিকহী দলীলসমূহ 

১৪০5) এ ১৮৯৪০ এ৮ 
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নিয়ে দু'রাকআত নামায পড়াবে এবং 
তাকবীরে তাহরীমা বলার পর প্রথমে সানা 
পড়বে । তারপর অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর 
বলবে, এভাবে তৃতীয় রাকআতেও 
অতিরিক্ত ৩টি তাকবীর বলবে 1১১ 


তারপর ছানা পড়বে, তারপর তিনবার 
তাকবীর বলবে, অতঃপর উচ্চৈঃস্বরে 
কিরাত পড়বে, তারপর রুকুর তাকবীর 
বলবে এবং যখন দ্বিতীয় রাকআতের জন্য 
তারপর অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলবে, 
অতঃপর চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে 
যাবে। সুতরাং উভয় রাকআতে অতিরিক্ত 
তাকবীরের সংখ্যা দাড়ালো মোট ৬টি ।”১ 


সৃংকলক: 
বিভাগ, জামিয়া ইসলামিয়া, পটিয়া, চষ্ট: 


১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৯ 
২ আল-আলুসী, রাহুল মাআনী ফী তাফসীরিল 


দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, 
বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ 
হি. ন ২০০০ খ্রি.), খ. ১৭, পৃ. ২০৯ 

« (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ২৭, 
হাদীস: ১৯০৯; খে) মুসলিম, আস-সহীহ, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৭৬২, হাদীস: 
১০৮১ 


বয়রুত, লেবনান, খ. ১৪, পৃ. ২৯১ 

+ (ক) আল-বুখারী, প্রাু্ত, খ. ৩, পৃ. ২৭, 
হাদীস: ১৯০৬; (খ) মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. 
২, পৃ. ৭৫৯, হাদীস: ১০৮০ 

* (কে) আল-বুখারী, গ্রাণ্ক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৭, 
হাদীস: ১৯০৭; (খ) মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. 


রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব, খ. ১, পৃ. 
৪৯৪, হাদীস: ৫৬৯৯; (খ) আবু দাউদ, 
আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২২৯, হাদীস: 
১১৫৩ 

*« আশ-শওকানী, নায়লুল আওতার, দারুল 
হাদীস, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৩ হি, 5 ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৩৫ 

৯ আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৯, 
হাদীস: ১১৫৩ 

১ আত-তাহাবী, শরহু মা'আনিয়াল আসার, 
আলিমুল কিতাব, বয়রুত, লেবনান প্রেথম 
সংস্করণ: ১৪১৪ হি. 5 ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৪, 
পৃ. ৩৪৫, হাদীস: ৭২৭৩ 

৯ আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ৯, পৃ. ৩০৪, হাদীস: ৯৫১৭ 

৯ আল-হাসকফী, আদ-দুররুল মুখতার 
তানওয়ীরুল আবসার ওয়া জামিউল বিহার, 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান প্রেথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. 
২০০২ খ্রি.) পৃ ১১৩ 

২০ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭২ 

২, মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফত্ওয়ালা 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ১৫০ 


সেপ্টেম্ব'১৫ __ শু) আত্তর্তহীদ ১৬ 


হ।জ। ও |কু।র।বা।নী 


কুরবানী: ইতিহাস, মাসায়িল ও তাৎপর্য 


পরিমার্জনায়: আল্লামা মুফতী হাফেয আহমদুল্লাহ (দা. বা.) 


সংকলনে: মাওলানা মুহাম্মদ এহসানুল হক আল-মুঈন 


কুরবানীর 

রা যে 
বিধান চালু আছে, তা আল্লাহ তাআলার 
পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং প্রত্যেক 
সামর্থবান মুসলমান কে অবশ্যই প্রতি 
বছর তা করতে হয়। এ কুরবানীর 
ইতিহাস বহু প্রাটান। আদি পিতা হযরত 
আদম /গ্ি হতে কুরবানীর ধারা সূচনা 


“আর আমি প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানী 


করেছ।” নবী ইবরাহীমের চরম ত্যাগ ও 


নির্ধারণ করেছি যেন তারা আল্লাহ প্রদত্ত 


খোদাভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রত্যক্ষ করে মহান 


চতুষ্পদ জন্ত যবেহ করার সময় আল্লাহর 
নাম উচ্চারণ করে।” 

সুতরাং বোঝা যায় যে, মানবজাতির প্রতি 
কুরবানীর এশী নির্দেশ নতুন কোন বিধান 
নয়। এটি মানবজাতির সূচনাকাল থেকে 
চলে আসা একটি বিধান। তারপরেও 


হয়। যখন তাঁর দু' পুত্র হাবীল ও কাবীল 


বিভিন্ন যুগে জাতি ও কালের বিবর্তনে এ 


বিবাদে লিপ্ত হয়। তারাই প্রথমে কুরবানী 


কুরবানীটি চিরন্তন রবের নামে না করে 


পেশ করেছিলেন । হাবীল নিজের পশু পাল 
হতে একটি দুম্বা আর কাবীল নিজের শস্য 
ভান্ডার হতে কিছু শস্য আল্লাহর নামে 
কুরবানীর জন্য পেশ করেন। অতঃপর 
প্রথা অনুযায়ী আসমান হতে আগুন এসে 


হাবীলের পুড়ে ফেলল আর 
পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে 


সুরা আল-মায়িদার ২৭-৩২ আয়াতে 
বর্ণিত হয়েছে। হযরত আদম /রন্ি-এর 
পুত্দ্বয়ের অনুসৃত কুরবানীর এ ধারাটি 
পরবতীতে প্রায় সকল জাতি অনুসরণ 
করে আসছিল। সুরা হজ্জের ৩৪ নং 
আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৬ এ] 20116 625 একর গড 9885 
2৩927491058 


বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করতে 
থাকলে মহান প্রভু আল্লাহ তাআলা তার 
কুদরতের ফয়সালায় ইবরাহীম /-এর 
মাধ্যমে বিশেষভাবে এ কুরবানীর ধারাকে 
কেবল তারই জন্য নির্দিষ্ট করার ফরমান 
জারি করেন। হযরত ইবরাহীম 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে সব 
অগ্নিপরীক্ষায় চরম কৃতিতের সাথে উত্তীর্ণ 
হয়ে খলীলুল্লাহ খিতাবে ভূষিত হন, সে 
সবের মধ্যে তার প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র 
ছেলে ইসমাইল এক-কে আল্লাহর 
করার ঘটনাটি অন্যতম। ফলে আল্লাহর 
বানী নাধিল হল যে, (হে ইবরাহিম) “তুমি 
স্বপ্নের আদেশকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন 


+ আল-কুরআন, সুরা আল-হজ; ২২:৩৪ 


আল্লাহ খুশি হয়ে বেহেস্তী দুম্বা পাঠিয়ে 
দেন। হযরত ইসমাইল এ-এর ত্যাগ- 
তিতীক্ষার আদর্শ, সংখাম সাধনার আদর্শ, 
প্রেম ও নৈকট্যের আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত 
অবিস্মৃত স্মৃতিরূপে আমাদের মাঝে চির 
জাগরক হয়ে থাকবে। তা ছাড়া এ 
কুরবানী প্রথাটি ইবাদত হিসেবে পুরো 
মুসলিম জাতির জন্য একটি পালনীয় রীতি 
হিসেবে খোদায়ী নির্দেশ সাব্যস্ত হয়েছে। 
ইরশাদ হয়েছে, 
52665247628) পরও সড2৩৩০৩ 

৮৮ 
“তোমরা একনিষ্টভাবে ইবরাহীমী 
মিল্লাতের অনুসরণ কর ।” 


পু 

কুরবানী ইসলামের একটি _ গুরতৃপূর্ণ 
ইবাদত ও হযরত ইবরাহীম এবং 
ইসমাঈল এ-এর স্মৃতিবিজড়িত 
সুন্নাত ৷ হযরাতে সাহাবায়ে কেরামের এক 
প্রশ্নের উত্তরে নবীজী এ ইরশাদ করেন 
যে, 


২ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান; ৩:৯৫ 
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৯১৬৪০ 0505 485, 20 
“কুরবানী হল তোমাদের জাতির পিতা 
ইবরাহিম /ঞি-এর স্মৃতি বিজড়িত একটি 
সুন্নাত।” সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা 
করলেন, এতে আমাদের কী? তিনি 
বলেন, “কুরবানীর পশুর প্রতিটি লোম বা 
কেশের বিনিময়ে একটি করে নেকী 
রয়েছে।' এমনকি ভেড়া, দুম্বা ও উটের 
পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী 
রয়েছে 
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা কট থেকে 
বর্ণিত, মহানবী লগ ইরশাদ করেন, 


একি 4০৪ (6৪, 
254509555941015745, 

৭৬০৫৪48৮5৬8 
14861555০৯৯ ৮ ৫৪539৩০ 


“কুরবানীর পশুর গোশত আল্লাহ তাআলার 
নিকট পৌছে না, পৌছে না তার রক্তও। 
তবে তোমাদের তাকওয়াই তার কাছে 
যায়।” 


ঈদুল আযহার দিনের সুনাতসমূহ 

১. শরীয়তের সীমানার মধ্যে থেকে যথা 
সাধ্য সজ্জিত হওয়া ও আনন্দ প্রকাশ 
করা। 

. মিসওয়াক করা। 

গোসল করা । 

. উত্তম কাপড় পরিধান করা। 

খোশবু লাগানো । 

সকালে জামায়াতে নামায আদায় 

করা। 

৭. সকালে সকালে ঈদের মাঠে যাওয়া । 

৮. কিছু না খেয়ে ঈদের নামায পড়া ও 
কুরবানীর পরে খাওয়া। সম্ভব হলে 
কুরবানীর জন্তর গোশত দিয়ে সে 
দিনের খাওয়াটা শুরু করা । 


লে সি ০০৩৫ 


“ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী ব্যতীত বনি 
আদমের অন্য কোন আমল আল্লাহর নিকট 
অধিক প্রিয় নয়। কিয়ামত দিবসে 
কুরবানীকৃত পশুকে তার শিং, লোম এবং 
খুরসহ হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা 
হবে এবং নেকীর পাল্লায় ওজন করা হবে । 
আর কুরবানীর জন্তর প্রথম রক্তের ফোটা 
মাটিতে পড়ার আগে তা আল্লাহর নিকট 
কবুল হয়ে যায়। সুতরাং এ সব নেকীর 
প্রতি লক্ষ্য করে কুরবানী করে তোমরা 
সন্তুষ্ট থাক ।”ঃ 

প্রতিবছর আমরা যে পশু কুরবানী করছি, 
তার গোশত তো আমরাই খাচ্ছি। তার 
চামড়া-হাড় দ্বারা তো আমরাই উপকৃত 
হচ্ছি। কুরবানীর পশুর কোন কিছুই 
আল্লাহর নিকট পৌছে না। তাহলে এই 


৩৯5৬4েঞএ৫রেড 
84481 


৯. উচ্চৈ€স্বরে তাকবীর বলতে বলতে 
যাওয়া। 

১০.ঈদের নামায ঈদগাহে পড়া । 

১১. ঈদগাহে যাতায়াতের সময় রাস্তা 
পরিবর্তন করা । 

১২. কোনো ওজর না থাকলে পায়ে হেটে 
ঈদগাহে যাওয়া । 


উল্লেখ্য যে, সাদাকায়ে ফিতরের নিসাব বা 
পরিমাণ প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
হওয়া শর্ত ।৮ 


মাসআলা: কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার 
ক্ষেত্রে উক্ত নিসাবের ওপর এক বছর 
হওয়া শর্ত নয় এবং নিসাবের মালে 

(যা বৃদ্ধি পায়) বা ব্যবসার মাল হওয়াও 
প্রয়োজন নয় ।” 

মাসআলা: বড় বড় ডেগসমূহ, উন্নতমানের 
আসবাবপত্রের মধ্যে গণ্য নয়। এজন্য 
এগুলোর মুল্য যদি নিসাব পরিমাণ হয়, 
তাহলে কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে ।১ 
মাসআলা: জমির মূল্য নিসাবের মধ্যে 
শামিল নয়। কিন্তু তার ফসল যদি 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকে এবং তার 
মুল্য নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে কুরবানী 
ওয়াজিব হবে ।১১ 

মাসআলা: নিসাবের মালিক হওয়ার জন্য 


সোনা-রুপার নিসাব পুথকভাবে হওয়া 
জরুরি নয় বরং দুটি যদি সাড়ে 
বায়ান্ন তোলা রুপার যর সমান হয় 
তাহলে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব ।* 


মাসআলা: স্ত্রীলোকের যদি নিসাব পরিমাণ 
নিজস্ব মাল বা গয়না-পত্র থাকে তাহলে 
তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব ।+5 


মাসআলা: গরীব ব্যক্তি যদি কুরবানীর 


১৩.ঈদের জামায়াতের আগে ইশরাকের 
নামাযসহ কোন ধরনের নফল নামায 
না পড়া। 


কুরবানী কখন কার ওপর ওয়াজিব 
মাসআলা: স্বাধীন মুকীম স্থায়ী অধিবাসী) 
এবং কুরবানীর দিন যে মুসলমানের নিকট 
সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় এরূপ 
পরিমাণ মাল মজুদ থাকে, তার ওপর 
কুরবানী করা ওয়াজিব ।১ 


মাসআলা: যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর 
সময়ে শরয়ী মুসাফির অর্থার্থ স্বীয় বাড়ি 
থেকে ৪৮ মাইল দুরতেের সফরে থাকে, 


ও. আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২৩, পৃ. ৩৪, হাদীস: ১৯২৮৩, হযরত 
ইয়াজীদ ইবনে আরকম কট থেকে বর্ণিত 

+ আত-তিরমিষী, আল-জামিউল কবীর, 
যুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং ্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৪, পৃ. ৮৩ 
হাদীস: ১৪৯৩ 


তাহলে সেই ব্যক্তির ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব নয়৷" 


« আল-কুরআন, সুরা আল-হজ; ২২:৩৭ 

১ ইবনে আবিদীন, ফতোয়ায়ে শামী, খ. ৫, পৃ. 
১৯৮ 

" মাওলানা জমিল আহমদ সাকরূধওয়ী, 


আশরাফুল হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৪৪৩ 


দিনগুলোর মধ্যে কুরবানীর নিয়তে কোন 
জন্ত ক্রয় করে তাহলে তার ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব হয়ে যাবে । কেননা তার ক্রয় 
করাটাই মান্নতের পর্যায়ে পড়ে যা আদায় 
করা ওয়াজিব ।১১ 

মাসআলা: কুরবানী শুধু নিজের পক্ষ 
থেকেই ওয়াজিব হয়ঃ স্ত্রী ও বড় সন্তান- 
সন্ততির পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয় না।৯ 
মাসআলা: স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর 
কুরবানী করা এবং স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর 


” ইবনে আবিদীন, গ্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

৯ ইবনে আবিদীন, গ্রীগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

৯ (ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী, খ. ৫, পৃ. ২৯২; (খে) ইবনে 
আবিদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮ 

১১ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

+২ ইবনে আবিদীন, পাওক্ত, পৃ. ১৯৮ 

»* ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, দূ ১৯৮ 

»* মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
১৯৮ 

*ং ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
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হ।জ। ও |কু।র।বা।নী 


কুরবানী করা ওয়াজিব নয় ।৯৬ হ্যা, যদি 
অনুমতি নিয়ে একে অপরের কুরবানী 
করে, তাহলে ওয়াজিব আদায় হয়ে 
যাবে |১৭ 

মাসআলা: যদি কোন লোকের দশটি ছেলে 
সকলেই একসাথে থাকে তাহলে শুধু 
পিতার ওপরই কুরবানী ওয়াজিব হবে। 
তাহলে তাদের কুরবানী পিতার ওপর 
ওয়াজিব হয় না।*” 

মাসআলা: যদি কোন বালিগ সন্তান নিসাব 
ওয়ালা হয় তাহলে তার ওপর ভিন্নভাবে 
কুরবানী করা ওয়াজিব ।১৯ 
মাসআলা: কোন কোন স্থানে মানুষ এক 
বছর নিজের নামে এক বছর ছেলের নামে 
আর এক বছর নিজের স্ত্রীর নামে কুরবানী 
করে অর্থাৎ প্রতি বছর নাম পরিবর্তন 
করতে থাকে এটা জায়িয নয়। বরং যার 
ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়, প্রতি বছর 
শুধু তারই কুরবানী করা কর্তব্য। অন্যের 
হবে না।১ 

মাসআলা: যদি কেউ নিজের নামে 
কুরবানী না করে অন্যের নামে করে, 
তাহলে তার নিজের জিম্মায় ওয়াজিব বাকী 
থাকবে ।১৯ 

মাসআলা: যদি কোন মহিলার উসুলকৃত 
মোহর, নিসাব (সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার 
মূল্য) পরিমাণ হয় তাহলে তার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব ।১২ 

মাসআলা: পিতার জীবদ্দশায় ছেলেরা যদি 
একই সাথে কুরবানী করে তাহলে তাদের 


৯* মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 
১৯৭ 
১২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


২০০ 
»” ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাণক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
১৯৫ 
২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


১৯৫ 
২২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
১৮৭ 
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ওয়াজিব য র 
জিম্মা থেকে কুরবানী আদায় হবে না; বরং 
বাকী থেকে যাবে ।৯ 

মাসআলা: কোন লোক যদি কুরবানীর 
মধ্যে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয় ।২৫ 
মাসআলা: বিশুদ্ধ মতানুসারে ছোট ছেলে- 
মেয়েদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা 
ওয়াজিব নয় 1৯৬ 


মাসআলা: কুরবানীর জন্য জন্ত ক্রয় করা 
হয়েছে, কিন্তু কুরবানীর পূর্বেই তা মারা 
গেল। যদি ক্রেতা ধনী হয় তাহলে 
আরেকটি জন্ত খরিদ করে কুরবানী দেওয়া 
ওয়াজিব । আর যদি সে গরীব হয়, তাহলে 
আরেকটি দেওয়া জরুরি নয় ।২৭ 

মাসআলা: যদি ব্যবসার সম্পদ বা 
পার্টনারশিপ ব্যবসার মাল এমন ব্যক্তির 
নিকট রয়েছে যে ব্যক্তি অনুপস্থিত অথবা 
নিসাবওয়ালা ব্যক্তির মাল যদি কোম্পানির 
বা শরীকদারের নিকট থাকে তার থেকে 
নেওয়া অসম্ভব হয় এ অবস্থায় তাদের 
নিকট যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন 
বিক্রয়যোগ্য মাল থাকে তবে তা বিক্রয় 
করে কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব ।৯৮ 


২৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 

২৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫ পৃ. ২০৯ 

২৫ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৮ 

২৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫ পৃ. ২০০ 

২ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, ফতোয়ায়ে 
মাহমুদিয়া, খ. ৪, পৃ. ৫২০ 

২৮ (ক) হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
ইমদাদুল ফাতাওয়া, মাকতাবায়ে দারুল 
উলুম, করাচি, পাকিস্তান (১৪৩১ হি. 


মাসআলা: নিসাবের মালিক যদি কুরবানীর 
তাহলে তার ওপর দুটি কুরবানী করা 
ওয়াজিব । একটি নজর মান্নতের, দ্বিতীয়টি 
নিসাবের ।১৯ 


মাসআলা: কোন গরীব ব্যক্তি যদি নিজের 
পক্ষ থেকে কুরবানী না করে কোন মৃত 
ব্যক্তির তরফ থেকে করে তাহলে 
জায়িয।” কারণ যদি কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি 
নিজে খানা না খেয়ে ধৈর্য ধারণ করে এবং 
তার খাদ্য অপরকে দিয়ে দেয় তাহলে 
এটা যেমন জায়িয, অনুরূপ মৃতের পক্ষ 
থেকে কুরবানীও জায়িয, কিন্ত যদি সেই 
ব্যক্তি অসিয়ত না করে যায় তাহলে এ 
কুরবানী জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকেই 
আদায়, হবে; সওয়াব মৃত ব্যক্তিও 
পাবে ।5 


কুরবানীর পণ্ড ও শরীকদার 
মাসআলা: যদি কোন অধিক সম্পদশালী 
লোক শুধু একটি বকরী বা বড় জন্তর 
থেকে মাত্র একটা অংশ দেয় তাহলে তার 
ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে ।৩২ 
মাসআলা: ছাগল, গরু, উট, মহিষ বা 
করা জায়িয এবং এ জাতীয় পশুই 
কুরবানীর জন্ত | 
২০১০ খর.) খ. ৩, পৃ. ৫৫৩; (খ) মোল্লা 
নিযাম উদ্দীন, গ্রাণক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৮৫ 
২৯ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫ পূ. ২০৩ 
১০ মুফতী মাহমুদ হাসান গন্গুহী, গ্রাণুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩৬৬ 
৩, মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩৬৬ 
৩২ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 


কিফায়াতুল মুফতী, খ. ৮, পৃ. ১৯৪ 
১ মোল্লা নিষাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


১৯৯ 
আত্তার্তহীদ ১৯ 
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মাসআলা: এ পশু ব্যতীত অন্য জাতীয় 
জন্ত যেমন- হরিণ, নীলগাই ইত্যাদি দ্বারা 
কুরবানী জায়িয নয় | 

মাদী দ্বারা কেবল মাত্র এক জনই কুরবানী 
করতে পারে ।” যদি এগুলো দ্বারা 
একাধিক ব্যক্তি কুরবানী করে, তাহলে 
কুরবানী আদায় হবে না| 

মাসআলা: কিন্তু গাভী, বলদ, মহিষ ও 
উটের মধ্যে এক থেকে সাত জন লোক 
শরীক হয়ে কুরবানী করতে পারে |? 
মাসআলা: একটি পূর্ণাঙ্গ খাসী দ্বারা 
কুরবানী করা উত্তম, যখন তার মূল্য গরু, 
মহিষ ইত্যাদির সাত অংশের এক অংশের 
সমান অথবা বেশি হয় 1৩ 

মাসআলা: নর ও মাদী জন্তর মধ্যে যদি 
উভয়ের মূল্য ও গোশত সমান হয় তাহলে 
মাদীর কুরবানী উত্তম 1 

মাসআলা: যদি বড় জন্তর মধ্যে কারো 
অংশ সাত ভাগের একভাগ থেকে কম হয় 
তাহলে একজনেরও কুরবানী হবে না ।৯” 
মাসআলা: তবে হ্যা, বড় জন্ততে যদি সাত 
শরীক থেকে কম হয়, যেমন ছয় শরীক বা 
তিন শরীক তাহলে কোন ক্ষতি নেই, কিন্ত 
শর্ত হলো কারো অংশ যেন একভাগ 
থেকে কম না হয়।৯১ 

মাসআলা: এরূপভাবে শরীকী জন্তর মধ্যে 
প্রত্যেকের নিয়ত কুরবানী অথবা অন্যান্য 
নৈকট্য লাভের নিয়ত হতে হবে; যেমন 
আকীকা, মান্নত, নফল কুরবানী প্রভৃতি ।২ 
মাসআলা: সাত শরীকের মধ্যে কারো যদি 
শুধু গোশ্ত খাওয়ার অথবা বিক্রয় করার 
হয়ে যাবে ৪৩ 


৩৫ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 

ও ইবনে আবিদীন, গ্রাণ্ক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 

৩ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 

৩” মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩১ 

৩৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 

৯” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


* ইবনে আবিদীন, প্রাণ, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
*২ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০ 
১৩ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 


মাসআলা: উত্তম হলো, জন্ত ক্রয় করার 
পূর্বেই অংশীদার নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং 
সকলের নিয়ত জেনে নেয়া ।** যদি কারো 
উদ্দেশ্য কুরবানী বা নৈকট্য লাভ ব্যতীত 
অন্য কিছু হয়, তাহলে তাকে অংশীদার 
করা যাবে না।*৫ 


মাসআলা: যে জন্ত কয়েকজনে মিলে ক্রয় 


হবে; কিন্তু শর্ত হলো শরীক সাতজনের 
মধ্যেই সীমিত থাকতে হবে ।৯৮ 

মাসআলা: যদি জন্ত ক্রয় করার সময় 
কাউকে শরীক করার ইচ্ছা না থাকে, বরং 
পুরো গরুই একাই কুরবানী করার ইচ্ছা 
হয়, তাহলে এ গরুর মধ্যে কোন শরীক 
না নেয়াই ভালো। কিন্তু যদি কাউকেও 


করা হয়, তা সকলের অনুমতি ব্যতীত 
কোন কারণবশত: বিক্রয় করা অথবা 
পরিবর্তন করা ঠিক নয় ।৯৬ 

মাসআলা: ছয় শরীক মিলে নিজ নিজ 
অংশ ব্যতীত সপ্তম অংশ নবী করীম আজ 
বা পীর-আউলিয়ার নামে কুরবানী করলে 
দুরস্ত আছে। কিন্তু মাইয়্যতের নামে 
কুরবানী হবে না এবং মাইয়্যত সাওয়াবও 


কেননা মাইয়্যতের ভাগে ওয়াজিব ছিল না, তা স্তেও শরীক 


শরীক করে নেয়, তাহলে দেখতে হবে যে 
জন্ত ক্রয়কারী ধনী না গরীব । ধনী হলে 
তার জন্য শরীক নেয়া জায়িয হবে। আর 
গরীব হলে তার জন্য না জায়িয। 
তারপরও যদি শরীক করে নেয় তাহলে 
ওই গরীবের কুরবানী হবে না ।৯৯ 

মাসআলা: আর যে ব্যক্তি কুরবানী হতে 
পৃথক হয়ে গেল তার ওপর যদিও কুরবানী 


শ নত 
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- ৬৯০ সর 
হওয়ার কারণে তার ওপর কুরবানী 


| 


ওয়াজিব হয়ে গেছে। সুতরাং যতক্ষণ 


কুরবানী করলে তখন মাইয়্যতের কুরবানী 


পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে কুরবানী না করা 


হবে এবং মাইয়্যত কুরবানীর সাওয়াব 
পাবে ।*? 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত ক্রয় করবার 
সময় যদি এরূপ নিয়ত করে যে, যদি 
কোন লোক পরে অংশ নেয়, তাহলে 
ভালো, অন্যথায় আমি একাই কুরবানী 
দেব। তারপর সেই গরুর মধ্যে আরও 
কয়েকজন লোক ভাগ নিলে তা জায়িয 


** ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 

** ইবনে আবিদীন, প্রাণ্তক্, খ. ৫, পৃ. ২১ 

১৬ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩২৪ 

৪৭ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৭৩ 


হবে অথবা তার অংশ পৃথক না করা হবে 
ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য অংশীদারগণের 
কুরবানী হবে না।% 

মাসআলা: যদি কুরবানীর জন্ত যবেহ 
করার আগেই কোন শরীক মারা যায়, 
পরে যদি ওয়ারিসগণ মৃতের পক্ষ থেকে 
কুরবানী করার ইজাযত দেয়, তাহলে 


৪৮ মাওলানা জমিল আহমদ সাকরধওয়ী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৬ 


* কে) ইবনে , প্রা, খ. ৫, পৃ. 
২১ (খে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. 
৬, পৃ. ৩৩৭ 


₹০ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২০৬ 
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সকলের কুরবানী সহীহ হবে। কিন্তু 
ওয়ারিশ বালিগ হওয়া শর্ত। যদি 
ওয়ারিশগণের মধ্যে কেউ বালিগ না হয় 
অথবা বালিগ কিন্তু ইজাত না দেয় 
তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত শরীকের অংশ 
পৃথক না. করা হবে ততক্ষণ কারো 
কুরবানী সহীহ হবে না ।*১ 

মাসআলা: ইনজেকশন দ্বারা সৃষ্ট বাচ্চার 
ক্ষেত্রে তার মায়ের দিকে দেখতে হবে। 
যদি এরূপ বাচ্চার মা গৃহপালিত হয়, 
তাহলে কুরবানী জায়িয। এভাবে 
আমেরিকান গাই শুয়ারের মতো না হয়ে 
গাই এর মতো হলে কুরবানী জায়িয 1৭২ 
মাসআলা: কুরবানীর জন্য মোটা, তাজা ও 
সুন্দর জন্ত ক্রয় করা মুস্তাহাব। হাদীস 
শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে খোদা 
উট খুব সুন্দর হষ্ট-পুষ্ট জন্ত দ্বারা কুরবানী 
করেছেন ।%ঃ 

মাসআলা: খাসী ও বলদ জন্ত দ্বারা 
কুরবানী করা উত্তম ।% 

মাসআলা: গর্ভবতী জন্তর কুরবানী 
জায়িয। কিন্তু যদি বাচ্চা হওয়ার সময় 
মাকরূহ | 

মাসআলা: যবেহ করার সময় জন্ত গর্ভবতী 
বলে জানা ছিল না, কিন্তু যবেহ করার পর 
পেট হতে বাচ্চা বের হলো । এখন বাচ্চা 
যদি জীবিত বের হয় তাহলে তাকে যবেহ 
করে খাওয়া জায়িয 1৬ 

মাসআলা: চুরির জন্ত দ্বারা কুরবানী করা 
জায়িয নয়।৫? 

মাসআলা: যদি কোন জন্ত কারো নিকট 
নির্দিষ্ট অংশের ওপর পালন করতে দেওয়া 
হয়, তাহলে পালনকারী তার মালিক হয় 
না। সুতরাং ওই পালনকারী থেকে সেই 
জন্ত ক্রয় করে কুরবানী করা জায়িয হবে 


৫১ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 

৫২ ইবনে আবিদীন, প্রাণ্ুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

«৩ মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২০৭ 

৪ ইবানে আবিদীন, পরাগ, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 

৫৫ ইবনে আবিদীন, প্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৭ 

৫৬ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ ২০৭ 

৫৭ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৫০ 


না। বরং তার প্রকৃত মালিকের নিকট 
থেকে ক্রয় করতে হবে ।৭” 


মাসআলা: অনুপস্থিত ব্যক্তির কুরবানী যদি 
কেউ তার বিনা অনুমতিতে দেয়, তাহলে 
কুরবানী সহীহ হবে না।* যার ওপর 
কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে তার পক্ষ থেকে 
কুরবানীর জন্য অনুমতি নেওয়া 
ওয়াজিব ।১ 


মাসআলা: যে জন্ত সব সময় নাপাক 
ভক্ষণ করে, সে জন্তর কুরবানী জায়িয 
নেই ।৬১ 


মাসআলা: ধনী লোকের কুরবানীর জন্ত 
পরির্বতন করা জায়েয়। আর দরিদ্্য যদি 
কুরবানীর দিনের পূর্বেই ক্রয় করে থাকে 
তাহলে সেও পরিবর্তন করতে পারবে ।১২ 


মাসআলা: কুরবানীর উপযোগী জন্তর 
মধ্যে কুরবানীর জন্য ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, 
নর হোক বা মাদী এক বছর পূর্ণ হওয়া 
জরুরি । তবে যদি ছয় মাসের দুম্বা ভেড়া 
এরূপ মোটা-তাজা হয় যে, দেখতে এক 
বছরের মতো মনে হচ্ছে অর্থৎ এক বছর 
বয়সের দুম্বা বা ভেড়ার মধ্যে ছেড়ে দিলে 
কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তাহলে 
এরূপ ছয় মাসের দুম্বা ও ভেড়ার দ্বারা 
কুরবানী করা জায়িয। অন্যথায় জায়িয 
না। কিন্ত ছাগল যতই মোটা-তাজা হোক 
না কেন তার এক বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি; 
একদিন কম হলেও কুরবানী দুরস্ত হবে 
না ৬৩ 


মাসআলা: গাভী, বলদ, মহিষ নর বা 


মাসআলা: জন্ত বিক্রেতা যদি জন্তর পূর্ণ 
সত্য বলে মনে হয়, তাহলে তার কথার 
ওপর নির্ভর করা জায়িয | 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত সর্বপ্রকার শরয়ী 
দোষ ত্রুটি হতে মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ।** 
মাসআলা: যে জানোয়ারের জন্মসূত্রেই 
কান নেই তার না-জায়িয। আর 
যদি কান থাকে ছোট, তাহলে তার 
কুরবানী জায়িয হবে ।” যে জন্তর কান 
সোজাভাবে কাটা রয়েছে এবং সাধারণ 
নিয়মানুযায়ী ঝুলানো থাকে, তার কুরবানী 
জায়িয। কিন্তু যে জন্তর এক তৃতীয়াংশ 
অর্থাৎ তিনভাগের একভাগ বা তার চেয়ে 
বেশি, অংশ কাটা তার কুরবানী জায়িয 
নয়। 


মাসআলা: এভাবে যে জন্তর এক 
তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে বেশি দৃষ্টিশক্তি 
হয়ে গেল, তার কুরবানী জায়িয 


ঘাসের দিকে এগিয়ে যায় বা মুখ বাড়ায় 
তাহলে মনে করতে হবে তার দৃষ্টি শক্তি 
আছে। অন্যথায় নেই।? 


মাসআলা: খোড়া বা লেংড়া জানোয়ার 
যদি কেবল তিন পায়ে চলে, চতুর্থ পা 
মাটিতে রাখতেই পারে না। তাহলে তার 
কুরবানী জায়িয নেই। আর যদি এরূপ 
জন্ত চলার সময় চতুর্থ পা মাটিতে রাখে 
এবং তার ওপর ভর দেয়, কিন্তু খুঁড়িয়ে 


মাদীর দুই বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত। একদিন 
কম হলেও কুরবানী জায়িয হবে না।৯ 


£” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
২১৭ 

২ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 
” হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
গ্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২০৫ 

৬ ইবনে আবিদীন, প্াওক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৭ 

৬২ সম্পাদকমগ্ডলী, ফতাওয়য়ে দারুল উলুম, 
খ. ৭, পৃ. ১৮৭ 

০ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 
২০৪; (খে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, 
খ. ৬, পৃ. ২১ 
৬ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, গ্রাণ্তক, খ. 
৫, পৃ" ২০৫ 


হাটে, তাহলে তার কুরবানী জায়িয। কিন্তু 
জন্ত যদি এত দুর্বল ও জীর্ণ-শীর্ণ যে, তার 
হাড়ে মোটেও মগজ নেই ও তাহলে তার 
কুরবানী না-জায়িয । 


১৫ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২৫ 
৬৬ আল-মারগীনানী, আল-হিদায়া ফী শরহি 


৩০০ 
৬ ইবনে আবিদীন, পরাগুজ, খ. ৫, পৃ. ২০৭ 
০ 
” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 


২৯৩ 
৯ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 
২০৫-২০৬ 


সেপ্টেম্বর'১৫ ______''ঁু।। আত্তর্তহীদ ২১ 


হ।জ। ও |কু।র।বা।নী 


মাসআলা: যে জানোয়ারের মোটেই দাত 
নেই তার কুরবানী জায়িয হবে না। আর 
যদি কিছু দাত পড়ে গেছে; কিন্ত পড়ে 
যাওয়া দাতের চেয়ে বেশি বাকি রয়েছে 
তাহলে কুরবানী জায়িয |” 

মাসআলা: জন্মসূত্রেই যে জানোয়ারের শিং 


গেছে। সে আরো একটি জন্ত ক্রয় করল। 
অতঃপর কুরবানীর দিনগুলোর মধ্যেই 
হারানো জন্তটি পাওয়া গেল। এরূপ ঘটনা 
তার ওপর যে কোন একটি জন্তই কুরবানী 


নেই অথবা শিং ছিল কিন্তু পরে ভেঙে 


করা ওয়াজিব। আর যদি গরীব লোকের 


গেছে তাহলে তার কুরবানী জায়িয । কিন্তু 
শিং যদি একেবারে মূলসহ উঠে যায় 
তাহলে তার কুরবানী জায়িয নেই । আর 
যে জন্তর শিংয়ের খোলটা উঠে গেছে কিন্ত 
তার মূল ঠিক রয়েছে তাহলে তার কুরবানী 
জায়িয | 


মাসআলা: যে জন্তর রান বা অন্য কোন 
অঙ্গে লোহা গরম করে দাগ দেওয়া হয়েছে 
তার কুরবানী জায়িয | 

মাসআলা: যদি কোন গাভীর দুধের এক 
বাট কেটে যায় বা পড়ে যায় আর বাকী 
তিন বাট ঠিক থাকে তাহলে তার কুরবানী 
জায়িয ।% 

মাসআলা: যদি কুরবানী করার পূর্বেই 
জন্তর মধ্যে এরূপ কোন দোষ সৃষ্টি হয়, 
যার কারণে কুরবানী না-জায়িয হয়, 
তাহলে তার পরিবর্তে অন্য জন্ত ক্রয় করে 
কুরবানী করতে হবে। আর যদি যবেহ 
করার সময় জন্তর লাফালাফির কারণে 
কোন দোষ সৃষ্টি হয় তাহলে কোন ক্ষতি 
নেই । সে জন্ত দ্বারা কুরবানী আদায় হয়ে 
যাবে ।৬ 


মাসআলা: যুলহজ মাসের ১০ তারিখ 
থেকে_ ১২ তারিখ সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত 
কুরবানীর সময় | 

মাসআলা: ১০ যুলহজ কুরবানী করা 
সবচেয়ে উত্তম। তার পর পযয়িক্রমে ১১ 
ও ১২ তারিখ । সুতরাং অনিবার্ধ কোন 
কারণ ব্যতীত দেরি না করাই উত্তম ।+৮ 


* ইবনে আবিদীন, প্রীগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 

+ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত খ. ৫ ২০৫-২০৬ 

+» ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৫ 

« ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৬ 

* ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৭; 
(খ) মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, 
খ. ৪, পৃ. ৭২ 

** মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


২৮৮ 
৯” মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
১৯৮ 


ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে, তাহলে তার ওপর 
উভয় জন্তই কুরবানী করা ওয়াজিব । তবে 
ধনী লোক যদি প্রথম জন্তটি কুরবানী করে 
তাহলে কোন কথা নেই। আর যদি 
দ্বিতীয়টি কুরবানী করে তাহলে দেখতে 
হবে কোনটির মূল্য বেশি । যদি প্রথমটির 
মূল্য বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত 
টাকাগ্ডলো ফকীর মিসকীনদের মাঝে 
সাদাকা করে দেওয়া মুস্তাহাব ।৯ 


মাসআলা: কুরবানীর দিনসমূহ অতিবাহিত 
হয়ে গেছে; কিন্ত দুটো জন্তর মধ্যে 
একটিকেও যবেহ করা হয়নি, তাহলে ধনী 
ব্যক্তি উত্তমটিকে সাদাকা করে দেবে এবং 
গরীবের ওপর দুটোই সাদাকা করে দেওয়া 
ওয়াজিব ।৮? 


মাসআলা: কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে এমন 
লোক যদি কুরবানীর দিনসমূহ পূর্ণ হওয়ার 
পূর্বেই ইন্তেকাল করে তাহলে তার ওপর 
কুরবানী ও অসীয়ত কোনটাই জরুরি 
নয় ১ 

মাসআলা: কুরবানীর দিন নিয়ে যদি 
সন্দেহ হয়, তাহলে দেরী করে দ্বিতীয় দিন 
বা তৃতীয় দিন কুরবানী করা মুস্তাহাব ৷” 


কুরবানীর কাযা 

মাসআলা: কোন ধনী লোক কোন ব্যস্ততা 
বা অজ্ঞতার কারণে অথবা অন্য কোন 
কারণবশত কুরবানীর সময়ে কুরবানী 
করেনি এবং কুরবানীর দিনও অতিবাহিত 
হয়ে গেল, তাহলে এক কুরবানীর মুল্য 
গরীবদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া 
ওয়াজিব ।৮৩ 


৯ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. 
২০৫; খে) মাওলানা জমিল আহমদ 
সাকরধওয়ী, গ্রাণ্তক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪৬ 
৮, ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫ রা ্ 

টু ন নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


টু রি নিযাম উদ্দীন, প্রাণ্ক্ত, খ. ৬, পৃ. 
২৮৮ 
” ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৩ 


মাসআলা: যে এলাকা বা শহরে জুমুআ ও 
ঈদের নামায শরীয়ত মতে ওয়াজিব, 
সেখানে ঈদের নামাযের পর কুরবানী 


৮৪ 


করতে হবে। 
মাসআলা: এরূপ স্থানে যদি কেউ 
নামাযের আগে কুরবানী করে, তাহলে 
কুরবানী সহীহ হবে না। বরং নামাযের পর 
তার ওপর আরও একটি কুরবানী করা 
ওয়াজিব |” 

মাসআলা: যে স্থানে ঈদের নামায 
ওয়াজিব, সেখানে যদি কোন শরয়ী 
কারণবশত নামায পড়তে না পারে, 
তাহলে সে স্থানে সূর্য ঢলে যাবার পর 
কুরবানী জায়িয ৮৬ 

মাসআলা: যদি কোন শহরের লোক 
তাদের কুরবানীর জন্তকে এমন স্থানে 
সুবহে সাদিকের পূর্বেই প্রেরণ করে 
যেখানে ঈদের নামায ওয়াজিব নয়; 
তাহলে তা ঈদের নামাযের পূর্বে ওই স্থানে 
যবেহ করা যাবে। এতে তার কুরবানীও 
শুদ্ধ হবে 1৮" 

মাসআলা: যে শহরের কয়েক স্থানে ঈদের 
নামায হয় সে শহরের যে কোন এক স্থানে 
ঈদের নামায পড়ার পর অন্য স্থানে 
নামাযের, পূর্বে কুরবানীর জন্ত যবেহ করা 

য়য। 


মাসআলা: নামাযের পর খোতবার আগে 
যদি কেউ জন্ত যবেহ করে, তবে কুরবানী 
সহীহ হবে; কিন্তু এরূপ করনেওয়ালা 
গোনাহগার হবে ।”৯ 

মাসআলা: প্রথম দিন ঈদের নামায পড়ার 
পরই কুরবানী করা হয়েছে। পরে জানা 
গেল যে, কোন কারণে ইমামের নামায 
বাতিল হয়ে গেছে (যেমন- ভুলক্রমে বিনা 
ওযুতে নামায পড়ানো হয়েছে) তাহলেও 
সেই কুরবানী সহীহ হবে ।৯? 

মাসআলা: কোন শহরে কারফিউ বা অন্য 
কোন ফেতনা-ফাসাদের কারণে যদি 


”$ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১ 
”« মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রীশুক্ত, খ. ৬, পৃ. 


৮৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. €, পৃ. ২০২ 
** ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪8৪৪ 
৮” ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০২ 
৮৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাণক্ত, খ. €, পৃ. ২০২ 
৯০ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. €, পৃ. ২০২ 
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হ।জ। ও |কু।র।বা।নী 
ঈদের নামায পড়া অসম্ভব হয়, তাহলে 
সুবহে সাদিকের পর যবেহ করা জায়িয ।৯ 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত রাতেও যবেহ 
করা জায়িয; কিন্তু মাকরুহে তানযীহী 
(ভালো নয়)।৯ 


যবেহ করার আহকাম 


যবেহ করা উচিত নয়। কেননা এর দ্বারা 
জন্তর কষ্ট হয়।১০ 


মাসআলা: কোন ব্যক্তির নির্দিষ্টকৃত 


নালি), ওয়াদজান, ডানে-বামে দুই শাহী 
রগ [১ 


মাসআলা: যবেহ করার সময় জন্তর মাথা 


কুরবানীর জন্ত যদি অন্যলোক মালিকের 
পক্ষ থেকে তার অনুমতি ব্যতীত কুরবানীর 
সহীহ হবে এবং যবেহকারীর ওপর 


মাসআলা: কুরবানীর জন্ত কুরবানীদাতা 
নিজের হাতেই যবেহ করা উত্তম ৯৩ 
মাসআলা: কিন্তু যদি যবেহ করতে না 
জানে তবে অন্যের দ্বারা যবেহ করানোর 
সময় সেখানে তার উপস্থিত থাকা 
উত্তম ।৯5 

মাসআলা: যবেহের স্থানে পরার ব্যাঘাত 
হলে মহিলা সেখানে উপস্থিত না থাকলেও 
কোন অসুবিধা হবে না।৯ 

মাসআলা: অন্য ব্যক্তি দ্বারা পয়সা দিয়ে 
যবেহ করানো জায়িয আছে, কিন্তু সেই 
পয়সা যেন কুরবানীর চামড়া বা গোস্ত 
হতে না দেওয়া হয় ।৯৬ 

মাসআলা: নাবালিগ বাচ্চা যদি যবেহ 
করতে জানে, তাহলে তার দ্বারা যবেহ 
করাতে কোন ক্ষতি নেই; 


মাসআলা: এভাবে স্ত্রীলোকও নিজ হাতে 
যবেহ করতে পারবে । এতে কোন ক্ষতিও 
নেই [৮৮ 

মাসআলা: কুরবানীর এক জন্তকে অন্য 
জন্তর সামনে যবেহ করবে না।৯ 
মাসআলা: যবেহ করার পূর্বে কুরবানীর 
জন্তকে খুব ভালোভাবে খেতে দেবে এবং 


জরিমানা ওয়াজিব হবে না ।১১ 

মাসআলা: যবেহ করার সময় যথাসম্ভব 
সহজভাবে যবেহ করবে এবং কষ্ট থেকেও 
সাধ্যানুসারে জন্তকে বাঁচাবে ।১০২ 


যবেহ করার পদ্ধতি 

মাসআলা: যবেহের সময় জন্তকে 
কেবলামুখী করে শুইয়ে দিতে হবে। 
একান্ত অসুবিধা ব্যতীত এর উল্টো করবে 
না ।১০৩ 


মাসআলা: কেবলামুখী করে শোয়ানোর 
পর বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে 
যবেহ করা ওয়াজিব। যে যবেহ করবে 
তার জন্যই এটা বলা জরুরি; অন্যান্য 
লোকদের জন্য বলা মুস্তাহাব ১ 
মাসআলা: কিন্তু যবেহকারীকে যদি কেউ 
সাহায্য করে, যেমন তার হাতের ওপর 
হাত রাখে, তাহলে দু'জনেরই বিসমিল্লাহি 
আল্লাহু আকবার বলা জরুরি। যদি 
উল্লিখিত দু'জনের একজনে বিসমিল্লাহ 
বলে আর অন্যজনে ইচ্ছাকৃতভাবে না 
বলে, তাহলে জন্ত হালাল হবে না।১% 
মাসআলা: আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য 
কারো নাম দ্বারা যবেহ করলে জন্ত হালাল 
হবে না ।১০৬ 

মাসআলা: যবেহের মধ্যে চারটি রগ কাটা 


৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
২৮৮ 

৯২ আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩০ 

৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৯ 

৯ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

৯৫ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. 
২০৯ 

৯৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

৯৭ মুফতী মাহমুদ হাসান গ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পূ. ৩১৪ 

৯৮ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৪৮ 

সট মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
8, পৃ. ৩১৭ 


সেপ্টেম্বর”১৫ 


জরুরি । রগগ্তলোর নাম যথা- হলকুম 
(শ্বাস-প্রশ্বাস নালি), মারীর (খানাপিনার 


১০০ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৪৭ 

৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১০ 

১২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৩৭ 

১* মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ৩৩০ 

টা উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৪০ 

১৫ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১২ 

১৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১২ 


একেবারে যেন পৃথক না হয়; কেননা 
এরূপ করা মাকরূহ । কিন্তু ভুলক্রমে এরূপ 
যদি হয়েই যায়, তাহলেও কুরবানী হয়ে 
যাবে 1১০৮ 

মাসআলা: যবেহ করার পর পরই 
তৎক্ষণাৎ চামড়া খোলা মাকরূহ । বরং 
ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ।১ 
মাসআলা: যবেহের সময় বিসমিল্লাহ 
বলতে ভুলে গেলে, যবেহের পর স্মরণ 
হওয়া মাত্রই যদি বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়, 
তাহলে জন্ত হালাল । কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃত 
এ: ও চঞ্ি ছেড়ে দেয় তাহলে 
কুরবানীও আদায় হবে না, গোশতও 
হালাল হবে না।১* 

মাসআলা: যে ব্যক্তি লোক দেখানো ও 
সুনামের জন্য কুরবানী করে, তাহলেও 
ওয়াজিব থেকে মুক্তি পাবে, কিন্ত 
কুরবানীর সওয়াব পাবে না। সাওয়াবের 
জন্য নিয়তের বিশুদ্ধতার প্রয়োজন |, 


আইয়ামে তাশরীক ও তার বিধান 
মাসআলা: যুলহজ মাসের নয় তারিখ 
আরাফার দিন থেকে তের তারিখ পর্যন্ত 
সময়কে আইয়্যামে তাশরীক বলে ।১ এ 
দিনগ্তলোতে আরাফার দিনের ফজর থেকে 
তের তারিখের আসর পর্যন্ত প্রত্যহ ফরয 
নামাযের পর একবার উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর 
বলা ওয়াজিব এবং একাধিকবার বলা 
মুস্তাহাব । 

মাসআলা: নামায জামায়াতে আদায় করা 
হোক বা পৃথকভাবে পড়া হোক, ওয়াক্তিয়া 
নামায হোক বা কাযা, নামাধী ব্যক্তি মুকীম 


১৭ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩ পৃ. ৫৩৭ 

*৮ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৮৮; 
(খ) মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, 
খ. ৪, পৃ. ৩২৪ 

১০৯ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৬, পৃ. ২৯৮ 

১৯ (ক) আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. 
৪১৯; (খে) হাকীমুল উম্মত আশরফ 
থানবী, গ্রাুক্ত, খ. ৩ পৃ. ৫৫৮ 

৯১ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৯ 

১২ তাহতাবী, পৃ. ২৯৫ 


তআত্তার্তহীদ ২৩ 


হ।জ। ও |কু।র।বা।নী 


হোক বা মুসাফির, শহরের লোক হোক বা 
গ্রামের, মহিলা হোক বা পুরুষ সবার ওপর 
তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব ।১১৩ 
মাসআলা: সেই সময়ে জুমার নামাযের 
পরও তাকবীর পড়া ওয়াজিব ।১১ 
মাসআলা: তাকবীর পড়া ভুলে যাওয়ার 
পর মসজিদের ভিতরেই তা যদি স্মরণ হয় 
অথবা ময়দানে নামায পড়ার পর কাতার 
ভাঙ্গার পূর্বেই যদি স্মরণ হয়, তাহলে 
সাথে সাথে তাকবীর পড়ে নিলেই ওয়াজিব 
আদায় হয়ে যাবে । অন্যথায় আদায় হবে 
না ।১১৫ 

মাসআলা: জামায়াতের পর যদি ইমাম 
তাকবীর বলতে ভুলে যায়, মুক্তাদীর উচিত 
উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পড়া; যেন ইমাম ও 
অন্যান্য নামাধীর স্বরণ হয় এবং তারাও 
তাকবীর বলে। 


প্রবাহিত রক্ত, গদৃদ, মাংসগ্রস্থি, পিত্ত, 
লিঙ্গ, গুহ্যদ্বার, পেশাবের থলি ।১১ 


মাসআলা: কুরবানীর গোশত নিজে খাবে, 
নিজ আত্মীয়-স্বজনকে দেবে এবং ফকীর, 
অভাবপ্রস্থ লোকদের খয়রাত করবে ।* 


মাসআলা: মুস্তাহাব হচ্ছে কুরবানীর 
গোশত তিনভাগে বিভক্ত করে একভাগ 
মিসকীনকে দেওয়া, এক অংশ নিজের 


৯৩  তাহতাওয়ী, আল-হাশিয়া আলা 
মারাকিয়িল ফালাহ শরহি নুরিল ঈযাহ, পৃ. 
২৯৫ 

১ তাহতাওয়ী, গ্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪ 

১৫ তাহতাওয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪ 

»৬ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯৭ 

১৭ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 


আত্রীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্বদেরকে দেওয়া 
এবং অন্য অংশ স্বীয় পরিবার-পরিজনের 
জন্য রাখা |১১৮ 

মাসআলা: হ্যা, যদি কারো সন্তান-সন্ততি 
বেশি হয় তাহলে সে কুরবানীর সমস্ত 
গোশত নিজেরাই খেতে পারে; এতে কোন 
ক্ষতি নেই। আর হাদিয়া ও সাদাকা করা 


মাসআলা: কুরবানী যদি নযর (মান্নত)- 
এর হয়, তাহলে সম্পূর্ণ গোশত সাদাকা 
করা ওয়াজিব ।৯২০ 


মাসআলা: শরীকী জন্তর গোশত ওজন 


করে ভাগ করতে হবে। অনুমান বা 
আন্দাজ করে বন্টন করা যাবে না। কেননা 
কম বা বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে সুদ হয়ে 
যাবে। পরস্পরের মধ্যে সন্তুষ্টি থাকা 
সত্তেও না-জায়িয হবে ।১১ 


মাসআলা: 
গোশত বন্টন না করে ফকীর, আত্মীয়- 
স্বজনকে বণ্টন করে দেয় অথবা খানা রান্না 
করে খাওয়াবার ইচ্ছা করে তাহলে ওজন 
না করলেও জায়িয হবে 1১৯ 

মাসআলা: কুরবানীর গোশত অমুসলিমকে 
পারিশ্রমিক ব্যতীত দেওয়া জায়িয । কিন্তু 
না দেওয়া উত্তম। কেননা এটা কুরবানীর 
মর্যাদার পরিপন্থী ।১২৩ 


১” ইবনে আবিদীন, গ্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

১৯৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পূ. ২০৮ 

৯ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. 
১০৫ 


১ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০২ 

৯২ ইবনে আবিদীন, থ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০২ 

১৩ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পু. 
২১ 


মাসআলা: কুরবানীর গোশত, চর্বি, 
তাহরীমা। তা সর্ট্লেও যদি কেউ বিক্রি 
করে তাহলে তার মুল্য সাদাকা করা 
ওয়াজিব। এভাবে উল্লিখিত দ্রব্গুলি 
কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা 
জায়িয নয় ।৯২৪ 

মাসআলা: যবেহ করার পারিশ্রমিক 
পৃথকভাবে দিতে হবে । তা না হলে সবার 
কুরবানী, সম্পূর্ণ হবে নাঃ অর্থাৎ মাকরূহ 
হবে ।১৫ 


মাসআলা: কুরবানীর জন্তর রশি ইত্যাদি 
সব কিছু খায়রাত করে দেবে ।৯৬ 


ইত্যাদি ভেজে নিজেও খেতে পারে এবং 
অপরকে খাওয়ানো যাবে। হাদিয়া- 
তোহফা দেওয়াও যাবে কিন্তু তা বিক্রয় 
করা জায়িফ নয়। কেননা চর্বিও তো 
কুরবানীর অংশ । 
মাসআলা: 
কুরবানীর গোশত 
শুকিয়ে জমা করে 
রাখাও জায়িয ।১৯ 


অথবা বিক্রয় করে 
তার মূল্য সাদাকা করে দিতে হবে 1১১৮ 

মাসআলা: তবে চামড়া নিজে ব্যবহার করা 
বা বিক্রয় করে তার মূল্য সাদাকা করার 
চেয়ে মূল চামড়া সাদাকা করাই উত্তম।১৯ 
মাসআলা: যাদেরকে যাকাত দেওয়া 
জায়িয, চামড়ার টাকা-পয়সা তাদেরকেই 
দিতে হবে। আর চামড়া বিক্রয় করে যে 


৯২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 

১২ হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 

১২ ইবনে আবিদীন, গ্রাণুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

১২ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, ইবনে 
আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮ 

৯৮ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৯৫ 

»৯ শায়খীযাদা, মাজমাউল আনহার ফী শরাহি 
মুলতাকাল আবহার, খ. ৬, পৃ. ৫১১ 


সেপ্টেম্বর'১৫ _______''ঁশু)। আত্তর্তহীদ ২৪ 


হ।জ। ও |কু।র।বা।নী 


পয়সা পাওয়া যায় অবিকল সে পয়সাই 
দান করবে; পরিবর্তন করা ভালো নয় | 
মাসআলা: চামড়ার মুল্য দ্বারা মসজিদ 
মাদরাসা মেরামত করা অথবা মাদরাসার 
মুহতামিম বা শিক্ষককে অথবা মসজিদের 
ইমাম-মুয়াজ্জিন, খাদেমকে বেতন দেওয়া 
বা অন্য কোন নেক কাজে ব্যয় করা 
জায়িয নয়; বরং সাদকা করে দেওয়াই 
ওয়াজিব 3, 


মাসআলা: কুরবানীর চামড়া নিজের কাজে 
লাগানো যায়। যেমন- মশক বা বালতি 
করা । অথবা স্থায়ী ব্যবহারযোগ্য জিনিসের 
পরিবর্তে প্রদান করাও জায়িয ।৯২ 


মাসআলা: এভাবে চামড়া দ্বারা কিতাব 
বাধানো, পুরস্কার দেওয়া বা সাহায্য 
হিসেবে কাউকে দিয়ে দেওয়া জায়িয ।৯০ 
মাসআলা: কুরবানীর চামড়া নিজের পিতা 
মাতা বা সন্তান-সন্ততিকে দেওয়া জায়িয; 
কিন্তু মূল্য দেওয়া জায়িয নয় 1৯ 


মাসআলা: কুরবানীর চামড়া কোন 
সমিতিতে চাদা বাবদ দেওয়া জায়িয 
নয় |১৩৫ 

মাসআলা: চামড়া মসজিদের ইমাম- 
মুয়াজিন বা কোন মাদরাসার প্রধান বা 
কোন মাদরাসা শিক্ষক অথবা কোন ধনী 
ব্যক্তিকে মূল্য ব্যতীত দেওয়া জায়ি 1১১ 
মাসআলা: চামড়ার মূল্য ঈদগাহ 
নেই ৯৩৭ 

মাসআলা: কোন কোন স্থানে কুরবানীর 


চামড়া কসাইকে দিয়ে দেয় এবং মুহাররম 
মাসে তার নিকট থেকে এর পরিবর্তে 


১৩ ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 
*৩, হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাপক, খ. ৩, পৃ. ৪৮৯ 


১২ ইবনে গ্রাগুজ, খ. ৫, পৃ. ২০৯ 


** হাকীমুল উম্মত আশরফ থানবী, 
গ্রণুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৫২ 

টি ল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৪০ 


এপাশ, খ. ৮, পৃ. ২৩৮ 
* মুফতী মুহাম্মদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী, 
প্রাণ, খ. ৮, পৃ. ২৩৯ 


গোশত নিয়ে তা নিজে ভোগ করে; এটা 
একেবারেই না-জায়িয ।৯৩৮ 


মুস্তাহাব ও মাকরূহ সম্পকীয় বিষয় 
মাসআলা: মুস্তাহাব হলো ঈদুল আযহার 
দিন সকাল বেলা কিছু না খেয়ে ঈদের 
নামায পড়ে কুরবানীর গোশত দ্বারা প্রথমে 
খানা খাওয়া । যদি কেউ নামাযের পূর্বেই 
কিছু খায়, তাহলে মাকরুহ হবে না। এ 
বিধান কুরবানী করনেওয়ালার জন্য 
আসল; অন্যান্যদের জন্য অনুকরণ 
হিসেবে তা পালন করা ।১৯ 

মাসআলা: যুলহজ মাসের চাদ দেখা 
যাবার পর থেকে কুরবানী দিতে ইচ্ছুক 
ব্যক্তিগণ কুররবানী করা পর্যন্ত নিজ নিজ 
চুল, নখ, না-কাটা মুস্তাহাব । 

মাসআলা: যারা নিজের নামে কুরবানী 
করে না তারাও যদি চুল ইত্যাদি না কাটে 
তাহলে মুস্তাহাবের সাওয়াব পাবে এবং 
তারা কুরবানীর সাওয়াবও পাবে। বাকি 
তারা চুল, নখ ইত্যাদি নামাযের আগে 
কেটে নেবে। 

মাসআলা: কুরবানীর জন্ত যবেহ করার 
মাকরূহ 1১৪০ 


১. ঈদের দিনে ঈদের আগে এবং ঈদের 
জামায়াতের পর ঈদগাহে যে কোন 
নফল নামায পড়া মাকরাহে 
তাহরীমা । 

২. জুমা ও ঈদ একই দিনে হলে জুমা ও 
ঈদ উভয়টি পড়া ওয়াজিব । 

৩. কুরবানীর গরুর মধ্যে ছেলের 
আকীকার অংশ দিলেও দু'ভাগ দিতে 


হবে। 

৪. কুরবানীর গোশত পারিশ্রমিক রূপে 
গোশত প্রস্ততকারীকে দেওয়া না- 
জায়িয । কেউ দিয়ে থাকলে তার মূল্য 
সাদাকা করে দেওয়া ওয়াজিব । 

৫. সুদখোরের সাথে কুরবানীতে শরীক 
হওয়া উচিত নয় 


৯৮ ইবনে আবিদীন, গ্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৯; 
হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী, 
১ গা খ. ৩, পৃ. ৫৬৪ 
৯ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী, প্রাগুক্ত, খ. 
৪, পৃ. ২২৭, ৩৯৩ 
০ ইবনে আবিদীন, পরাগ, খ. ৬, পৃ. ২৮৪ 


৬. কুরবানীর পশু যবেহ করার পর ঠাণ্ডা 
না হওয়া পর্যন্ত চামড়া খোলা এবং 
পায়ের রগ কেটে দেওয়া নিষেধ । 

৭. কুরবানীর চামড়া পশুর শরীর থেকে 
আলাদা না করা পর্যন্ত তা বিক্রি করা 
বা তার জামানত গ্রহণ করা না- 
জায়ি 

৮. কুরবানীর জন্ত যবেহ করার সময় সব 
শরীকদারের নাম নেওয়া জরুরি নয়। 
সম্ভব হলে সবাই উপস্থিত থাকা 
মুস্তাহাব । 

৯. মুশরিক তথা যারা শিরকে লিপ্ত 
তাদের সাথে শরীক হয়ে কুরবানী 
করলে কারো কুরবানী হবে না। 

১০.চুরি বা হারাম উপার্জনের টাকা দ্বারা 
কুরবানী ওয়াজিব নয়। বরং তার 
সমুদয় উপার্জিত মাল সাওয়াবের 
নিয়ত ছাড়া সাদাকা করে দেওয়াই 
ওয়াজিব । 
.কুরবানীর চামড়ার টাকা, যাকাত, 
ফিতরা, সাদাকা 
জনকল্যাণমূলক সমিতি, সংস্থা, 
মসজিদ-মাদরাসা ইত্যাদিতে দেওয়া 
না-জায়ি। তবে যে মাদরাসায় 
লিল্লাহ (এতিম-অনাথ) বোর্ডিং রয়েছে 
সেখানে দেওয়া জায়িয ।১১২ 


মাসিক আত-তাওহীদের ডাক 


মাসিক আত-তাওহীদ ভালো 
লাগলে আপনজনদের বলুন, 
পরামর্শ থাকলে আমাদের বলুন । 
০০ 
মনীষাদীপ্ত এক ঝাঁক কলম সৈনিক 
তৈরির এ অভিযাত্রায় আপনিও 
শরীক হোন। 

০০ 
আপনার মাঝে ঘুমিয়ে থাকা 
অফুরন্ড় মননশীলতা ও 
সৃজনশীল মেধাকে আমরা 
জাগিয়ে তুলতে চাই। 


সস স 


১ 


তে 


১৪১ মুফতী রশীদ আহমদ, আহসানুল 
ফাতাওয়া, খ. ৭. পৃ. ৫৩৫ 

১২ মুফতী রশীদ আহমদ, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. 
৫৩২ 


সেপ্টেম্বর'১৫ ______''ু)। আত্তার্তহীদ ২৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


[পূর্বে একাশিতের পরা 
কলম্বাসের প্রথম অবতরণ 
বাহামা দ্বীপপুঞ্জ (73911817983) যুক্তরাষ্ট্রের 


হাফেজ ফজলুল হক শাহ 


সম্পত্তি বলে দাবি করেন এবং এর নাম 
দেন সান সালবাদর। এরপর ১৭১৭ সালে 
এখানে বিটিশ উপনিবেশ গড়ে উঠে। 


ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে কিউবা 
ও হিস্পানিওলা ছ্বীপের উত্তরে অবস্থিত 
প্রায় ৭০০টি দ্বীপ ও সহস্রাধিক “কী' পেধু 
এক ধরনের ক্ষুদ্র বালুময় দ্বীপ) নিয়ে 
গঠিত একটি ছ্বীপপুঞ্জ। এর অবস্থান, 
জলবায়ু ও ভৌগলিক সীমারেখা এটিকে 
পর্যটকদের কাছে একটি জনপ্রিয় 
গন্তব্যস্থলে পরিণত করেছে । উপসাগরীয় 
স্রোতের মোহনায় অবস্থিত হওযায় সারা 


বাহামার ইতিহাস গ্রন্থগ্তলো পর্যবেক্ষণ 
করে জানা যায় যে, একাদশ শতাব্দীর 
আগে বাহামায় কোন জনবসতি ছিল না। 
উল্লিখিত বর্ণনায় দুটি বিষয় স্পষ্ট । এক. 
জীবনের মায়ায় সাগর পাড়ি দিয়ে বাহামায় 
এসে বসতি গড়ে তোলেন। আর এটা 


আবদুল হামিদ নুমার “আহওয়ালুত 
তারবিইয়াতুল ইসলামিয়াতু ফী আমেরিকা" 
শীর্ষক একখানা নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা 


দুই. ক্রিস্টোফার কলম্বাস বাহামা 
ছ্বীপপুঞ্জকে স্পেনের সম্পত্তি বলে দাবি 


১৪৯২ সালে গ্রানাডা পতনের আগের 


বছর এখানকার আবহাওয়া উষ্ণ-শীতল | 
এখানে নীল সমুদ্রের পাশে অনেক 
নয়নাভিরাম সৈকত ও বন্দর রয়েছে। 
ড/1111)901-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে 
এটা প্রমাণিত যে, ক্রিস্টোফার কলম্বাস 
১৪৯২ সালে যখন আমেরিকায় আসেন, 
তখন যে স্থানে তিনি সর্বপ্রথম অবতরণ 
করেছিলেন, তা ছিল বাহামা দ্বীপপুঞ্জের 
একটি দ্বীপ। তিনি এ দ্বীপে অবতরণের 
পর এখানে অনেক লোক দেখতে পান, 


ঘটনা । যার প্রতি ইতিহাসের অখণ্ড সমর্থন 
বিধৃত রয়েছে। ইসলামের ইতিহাসের এ 
বিস্মৃত অধ্যায়ের প্রতি ইঙ্গিত করে ড. 
ইউসুফ মারওয়া লিখেছেন, বাহামায় 
১৯৪৫ সালের আগে মুসলমানরা যে বাস 
করত সে সম্পর্কে দুটি দস্তাবেজ পাওয়া 
গেছে। এর মধ্যে একটি দস্তাবেজে 
স্পেনের রাজা পঞ্চম সারলজ ১৫৩৯ 
সালে মুসলমানদের বংশধরদের বাহামায় 
উপনিবেশ নিষিদ্ধ করে নির্দেশ জারি 
করেছিলেন। ১৫৪৩ সালে আরেক 
নির্দেশের মাধ্যমে পূর্বের নির্দেশকে আরো 
জোরালো করা হয়। ড. কামাল কামেল 


করেছিলেন। আরব ও আফ্রিকার 
যুসলমানরা ৭১২ সালে তারেক ইবনে 
যিয়াদের নেতৃতে স্পেন জয় করেন। এর 
৭৮০ বছর পর আবু আবদুল্লাহর 
পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ১৪৯২ সালে স্পেন 
মুসলমানদের হাত থেকে চলে যায় । কিন্তু 
কলম্বাস যে বাহামা দ্বীপপুঞ্জ স্পেনের 
সম্পত্তি হিসেবে দাবি করলেন, এটা কেন? 
কোন যুক্তি বলে? স্পেনের মুসলমানরা 
একাদশ শতাব্দীতে বাহামায় সর্বপ্রথম 
অবতরণ করেছিলেন সে জন্যঃ ড. 
আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ এ দিকে 
ইশারা করে জোর দিয়ে বলেছেন, একাদশ 
শতাব্দীর কোন এক সময় স্পেনের 
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নাগরিক হয়ে আফ্রিকান আরব বণিকগণ 


বাহামায় পৌছেছিলেন। এঁতিহাসিক জি. 
এ. রোডজার্স9ও একই কথার প্রতিধ্বনি 


ব্যবসায়ীরা ইউরোপীয়ানদের পূর্বেই 
আমেরিকায় পৌছেছিলেন। 

কলম্বাস আমেরিকায় 

মসজিদ দেখেছেন 

ক্রিস্টোফার কলম্বাস তার ডায়রিতে 
লিখেছেন, তিনি ১৪৯২ খিস্টাব্দের 
অক্টোবর মাসের কোন এক দিন যখন 
জাহাজে করে কিউবার উত্তর-পূর্ব 


সৈকতের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি এক 

পর্বত শৃঙ্গে সুরম্য একটি মসজিদ 
| 

ড. ইউসুফ মারওয়া বলেন, কিউবা, 

মেক্সিকো 


করা হয়েছে। তার দেয়ালে এখনো বিভিন্ন 


ক্রিস্টোফার কলম্বাসের অভিযানের তিন করেন, তার পৌছার আগেই যে 
শতাব্দী পূর্বে । মহাদেশটি আবিষ্কৃত হয়। 

ড. আবদুল বি-আবদুল্লাহ তার 
আমেরিকায় মুসলমানদের প্রবন্ধে লিখেছেন, “এক দল মুসলিম 
আগে পৌছার দলিল নাবিক আফ্রিকা থেকে সমুদ্ধ অভিযানে 


ড. জোন তালিশ তার বিখ্যাত গ্রন্থ 
“ক্রিস্টোফার কলম্বাসে” উল্লেখ করেছেন 
যে, ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকায় 
দ্বিতীয় ভ্রমনে গেলে হাইতির অধিবাসীরা 
তাঁকে জানায় আফ্রিকার নিগো মুসলমানরা 
তার আগেই এ দ্বীপে এসেছিল। এর 
দলিল হিসেবে তারা তাঁকে আফ্রিকার 
মুসলমানদের রেখে যাওয়া কিছু অস্ত্র 
দেখায়, যা এক প্রকার হলুদ খনিজ পদার্থ 
দিয়ে তৈরি। আফিকায় এই পদার্থকে 
“গাওয়ানিন' বলা হয়। মূলত গাওয়ানিন 
শব্দটি আরবী গনী শব্দ হতে নির্গত | 

ক্রিস্টোফার কলম্বাস তার তৃতীয় ভ্রমণের 
ত্রিনিদাদ দ্বীপপুঞ্জে আবতরণ অন্তে দেখেন 
এখানকার মানুষ সুতা দিয়ে নিপুণভাবে 
রুমাল বানিয়ে ব্যবহার করেছেন। তিনি 


আরবী বাক্য অংকিত রয়েছে। তাতে 


লক্ষ করলেন, এসব লম্বা লম্বা রুমাল 


লেখা রয়েছে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” । 


বের হয়ে ব্রাজিলের উপকুলে গিয়ে 
পৌছে। তারা সেখানে “আল-বাইনুকিয়া” 
(19089 17১001006) ভাষায় লিখিত 
শিলালিপি দেখতে পায়। যা উত্তর 
আফ্রিকার ভাষার অনুরূপ ছিল । 


এঁতিহ্যের অনুরূপ 
খালিদ আবদুর রউফ একজন মার্কিন 
যুবক । তার পূর্ব নাম তরবী বানছর | তিনি 
সুইডিশ বংশোভভূত। তার মা আমেরিকার 
প্রাচীন রেড ইন্ডিয়ান গোত্রের প্রসিদ্ধ 
কবিলা শিরকীর মেয়ে। আমেরিকায় এই 
শিরকী কবিলাটি ইউরোপীয় জলদস্যু 
কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার কারণে প্রসিদ্ধ । 
লদ আবদু রউফ তার মায়ের বংশের 
লোকদের ইসলামী এঁতিহ্যের অনুরূপ 
কৃষ্টি-কালচারের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে 


আফ্রিকার গিনিয়া নামক অঞ্চলের 


কিছুদিন পূর্বে টেকসাস স্টেটের হিউলটোন 
শহরের একটি প্রাচীন প্রস্তরখণ্ড উদ্ধার করা 
হয়েছে। এতে “বিসমিল্লাহির রাহমানির 
রহীম" অঙ্কিত আছে। 

কামাগো অঙ্গরাজ্যের কিউবা দ্বীপে একটি 
অতি প্রাচীন গোলাকৃতির সাদা রঙের গৃহ 
রয়েছে। গৃহের অভ্যন্তরটি বেশ প্রশস্ত । 
প্রচীরগুলো উচু উচু। মসৃন শ্বেত প্রস্তরখণ্ 
দ্বারা গৃহটি নির্মিত। অথে শক্ত লৌহের 
একটি তোরণ বিদ্যমান । চতুর্দিকে শৌখিন 
কাচের বাতায়ন রয়েছে। মার্বেল পাথরে 
মোড়ানো গৃহের ফ্লোর । ভেতরের কয়েকটি 
গোল স্তম্ভ রয়েছে। এ দূর্গটি কয়েকটি ক্ষুদ্র 
কক্ষে বিভক্ত । এর মাঝে চোখ ঝলকানো 
গগনচুম্বী গম্বুজ বিশিষ্ট একটি সুপ্রশস্ত কক্ষ 
রয়েছে। কক্ষটির দেয়ালসমূুহে কুরআনের 
বিভিন্ন আয়াত খোদাই করে লেখা আছে। 
কক্ষের মিম্বার, মিহরাব, তেলের প্রদীপ 
ইত্যাদি থেকে প্রতিয়মান হয় যে, এ 
কক্ষটি এককালে এ কেল্লার মসজিদ ছিল। 
এ কেল্লাটি আমেরিকার প্রসিদ্ধ পর্যটন 
নগরী শিকাগোর চল্লিশ কিলোমিটার 
দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ক্যারেবিয়ান 
সাগর থেকে আনুমানিক বারো মিটার দূরে 
হবে। প্রত্বতত্ত বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, এ 
দূর্ঘটি ১১৯২ সালে নির্মিত। অর্থাৎ 


মুসলমানদের ব্যবহৃত রুমালের সঙ্গে 
সমপূর্ সাদৃশাূরণ। 

পাশ্চাত্য লেখক হেরনন কোরতাস 
আমেরিকার প্রাচীন রেড ইন্ডিয়ানদের 
পোষাকের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, 
উড়নাকে হিজাবের কাজে ব্যবহার করত 
এবং পুরুষেরা লম্বা রুমাল ব্যাবহার করত, 
যা এখনো আরব বিশ্বের বিভন্ রাষ্ট্রে এবং 
আফ্রিকার বিভিন্ন জনপদে অবিকৃত 
অবস্থায় প্রচলিত আছে। 

ফার্ডিন্যান্ড কলম্বাস তার পিতা ক্রিস্টোফার 
কলম্বাস লিখিত বইয়ে প্রাচীন আমেরিকার 
রেড ইন্ডিয়ান গোত্রের মেয়েদের 
পোশাকের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, 
সেখনকার মেয়েদের পোশাক গ্রানাডায় 
স্প্যানিশ মুসলিম রমনীদের পোশাকের 
মতোই ছিল। 


মন্তব্য করেছেন, “আদি রেড ইন্ডিয়ান 
গোত্রের পুরুষরা মাথায় পাগড়ি বাধত 
এবং মেয়েরা ঘোমটা দিয়ে মস্তক ও 
অবয়ব আবৃত করে চলা-ফেরা করত। 
আমার পূর্বপুরুষেরা যদি তাদের ধর্মকে 
রক্ষণ করতে পারে তাহলে আমরা কেন 
আমাদের পূর্বধর্মের ফিরে যেতে পারব না? 
আমরাও যে কোন মুল্যে 
সেই শাশ্বত ধর্ম রক্ষা করবই ।' 
মাহের আবদুর রাজ্জাক একজন মুসলমান 
এবং নিউয়ার্কের ভারতীয় শিল্পীগোষ্ঠীর 
একজন সদস্য। লেখা-লেখিতে ভালো 
হাত আছে তার। কয়েক বছর পূর্বে 
“মেসেজ' নামক এক ইংরেজি ম্যাগাজিনে 
ক্ষুদ্র একটি নিবন্ধ লিখেছেন । শিরোনাম 
ছিল, “রেড ইন্ডিয়াদের শিকড় 
অনুসন্ধান। তার এই নিবন্ধে তিনি 
গোত্রগুলোর প্রায় ভাষা আরবী শব্দে 
সমৃদ্ধ । প্রত্যেক গোত্রের অভিধানে আল্লাহ 


ফ্রান্সের প্রখ্যাত এঁতিহাসিক রুনান 


শব্দ আছে। মাহের আবদু রউফ আরও 


(২০৫7)-রচিত “ইবনে রুশদের ধর্মতত্ 


বলেন, প্রাটান আমেরিকান মেয়েদের 


গ্রন্থে লিখেছেন, ক্রিস্টোফার কলম্বাস 


প্রধান পোষাক ছিল লম্বা উড়না ও হিজাব । 


মৃত্যুর আগে একটি লিখিত দস্তাবেজ রেখে 


আর পুরুষদের পোষাক ছিল হাটু পর্যন্ত 


যান, যা তার মৃত্যুর পর পঠিত হয় । এতে 
তিনি সাগর পরিবেষ্ঠিত জনবসতিপূর্ণ 
একটি মহাদেশ দেখার প্রতি ঈঙিত 


ঝোলান এবং পাগড়ি সদৃশ্য মস্তাকাবরণ। 
তিনি লিখেছেন, ১৬০০ থেকে ১৮০০ 
খরস্টাব্দ পর্যন্ত উদ্ধারকৃত অনেক পুরনো 


সেপ্টেম্বর'১৫ শু আত্তার্তহীদ ২৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


দত্তাবেজ একথা বলে যে, রেড ইন্ডিয়ান 


ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আগেই মুসলিম 


গোত্রে মুসলমানদের অনেক প্রভাব ছিল। 
তার একটি দলিল হল, ১৭৮৭ সালে 
দেলোরা নদীর তীরে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি । 
এ সন্ধিতে রেড ইন্ডিয়ানদের পক্ষে স্বাক্ষর 
করেন, আবদুল হক এবং মুহাম্মাদ ইবনে 
আবদুল্লাহ। অন্য আরেকটি দলিল হল, 
কথেসের মার্কিন ফেডারেল আদালতে 
পেশকৃত পিটিশন। এতে একথার উল্লেখ 
ছিল যে, মার্কিন সরকার আমেরিকার মূল 

ংবিধান প্রণয়নের সময় রেড ইন্ডিয়ানদের 
সহযোগিতা নিয়েছিল। বর্তমানে এসব 
দস্তাবিজ আমেরিকার কংগেস লাইব্রেরিতে 
সংরক্ষিত রয়েছে। 


কলম্বাসের শিকারোক্তি 
দেখতে পান। অনুসন্ধানে তিনি জানান 
এরা এই দ্বীপের প্রাটান বাসিন্দা রেড 


ইভিয়ান গোত্রের লোক। ক্রিস্টোফার 
কলম্বাস আমেরিকায় তার প্রথম 
অভিযানের ডায়রীতে লিখেছেন, 


আমেরিকার অতি প্রাচীন অধিবাসী রেড 
ইন্ডিয়ানরা পৌত্তলিক বা প্রতীমাপুজারি 
ছিল না। তাদের আকীদা বা বিশ্বাস ছিল 
শক্তির উৎস আকাশে । তবে তারা 
খরিস্টানও ছিল না। কারণ যদি তারা 
খ্রিস্টান হত তাহলে আমার অভিযানের যে 
মুখ্য উদ্দেশ ছিল “খিস্টবাদ প্রচার করা" 
আমি তা তাদের কাছে উল্লেখ করতে 
কেনোভাবেই কার্পণ্য করতাম না। বরং 
সোৎসাহে তা উল্লেখ করতাম । সুতরাং 
আর বুঝতে বাকি থাকার কথা নয় যে, 
ক্রিস্টোফার কলম্বসের আভিযানের পূর্বে 
আমেরিকায় যে রেড ইন্ডিয়ান গোত্রে বাস 
ছিল তারা নিঃসন্দেহে একতৃবাদীতে পূর্ণ 
বিশ্বাসী ছিল। 


মুসলিম নাবিকদের সম্ভব্য আমেরিকা 
অভিযানের কিছু তথ্য 

প্রাটানকালে অনেক মুসলমান নাবিক 
কর্তৃক বিভিন্ন সামুদ্রিক অভিযানের কথা 
এতিহাসিকভাবে উল্লেখিত রয়েছে। 
হয়তো হতে পারে তাদের এসব 
অভিযাত্রীর.. তরীসমূহ আটলান্টিক 
মহাসাগরের “আল-মারাকা' (আমেরিকা) 
দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে পৌছেছে। ড. আবদুল 
আযীয ইবনে আবদুল্লাহ লিখেছেন, 


লোকেরা আগে থেকেই আমেরিকা 


নাবিকগণ আমেরিকায় গিয়ে হাজির হন। 


সম্পর্কে অবগত ছিল। তিনি লিখেছেন, 


ইতিহাসে এ ধরনের দৃষ্টান্তের অভাব 
নেই। 


একাদশ শতব্দীর পূর্বে আরবরা মুসলিম 
বিশ্বের বন্দর থেকে সামুদ্রিক যাত্রা করে 


বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও ভূগোল বিশেষজ্ঞ 
আল্লামা আবুল হাসান আলী বিন আল- 
হুসাইন আল-মাসউদী (৮৭১-৯৫৭ খি.) 
তার বিখ্যাত গ্রন্থ “মরুজ্জাহাব ওয়া 
মআদিনুল জাওহার” বইয়ে লিখেছেন, 


আমেরিকার সৈকতে গিয়ে নোঙ্গর করেন 
এবং তারা সেখানে বসবাস করতে 
থাকেন। ১৯৬০ সালে আমেরিকা থেকে 
প্রকাশিত “নিউজ উইক' কাগজে এ তথ্যটি 
ছাপা হয়। 


স্পেনে উমাইয়া শাসক আবদুল্লাহ ইবনে 


প্রখ্যাত ইতিহাস গবেষক শিহাবদ্দীন 


মুহাম্মদ (৮৮৮-৯১২  খি.)-এর 
শাসনামলে কর্ডোভা থেকে খশখাশ ইবনে 
সাঈদ ইবনুল আসওয়াদ নামক এক 


আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ফাযিল 
আল-ওমরী (১৩০০-১৩৮৪ খি.) তার 
সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ “মাসালিকুল আবসার ফী 


নাবিক ৮৮৯ সনে আটলান্টিক মহাসাগরে 


মামলিকির আমসার'-এ মুসলমান রাজা- 


আভিযানে বের হয়ে ছিলেন । কিছুদিন পর 
তিনি অজ্ঞাত এক দ্বীপ থেকে মুল্যবান 
মণি-মুক্তা আহরণে স্পেনে প্রত্যবর্তন 
করেন। 

বিশিষ্ট ভূগোলবেত্তা শরীফ আল-ইদরীসী 
(১০৯৯-১১৬৬ খ্রি.) তার “নুযহাতুল 
মশতাক ফী ইফতিরাকিল আফাক' গ্রন্থে 
লিখেছেন, একদিন এক দল মুসলিম 
নাবিক উত্তর আফিকা থেকে সমুদ্র 
অভিযানে বের হয়। তারা দশ দিন চলার 
পর সমুদ্ব মাঝে গজে উঠা একটি দ্বীপ 
দেখতে পায়। এ দ্বীপে ছিল বসত বাড়ি ও 
ফসল ফলানো সোনার মাঠ । অভিযাত্রী 
দল অধিবাসী কর্তৃক হামলার আশঙ্কায় 
শক্তি সঞ্চয় করে জাহাজের মুখ সেদিকে 
ফিরিয়ে দেয়। অবশেষে মুসলিম 
নাবিকগণ সে দ্বীপে অবতরণ-পূর্বক দেখল 
সুঠাম দেহ ও সুন্দর চুল বিশিষ্ট লোকেরা 
সেখানে বসবাস করছে। যাদের দৈহিক 
আকৃতি ছিল দীর্ঘ ও মুখাবয়ব ছিল সুদর্শন 
ও সুগঠিত। মুসলিম নাবিকগণ তাদের 
বাড়িতে তিন দিন করে। চতুর্থ দিন 
ছ্বীপবাসীদের মধ্য থেকে একজন লোক 
বেরিয়ে এলো, যে আরবী ভাষা বুঝত। 
স্থানীয় লোকটি তাদের কুশল জিজ্ঞাসা 
করে জানতে চাইল, তারা কোন দেশ 
থেকে এসেছে। মুসলমানরা তার সকল 
প্রশ্নের উত্তর দেয়। 

মুসলিম স্পেনের কৃতি সন্তান বিখ্যাত 
দার্শনিক ইবনে রুশদের (১১২৬-১১৯৮ 
খর.) চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর লিখিত 
কুললিয়াত'। তিনি এতে ১০টি দলিল 
উল্লেখ করেন, যা প্রমাণ করে আরবের 


বাদশাদের আমলে মুসলিম নাবিকগণ 
কর্তৃক সমুদ্র অভিযানের অনেক 
এঁতিহাসিক ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করেছেন, 
যার সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি প্রদান সংবাদ পত্রের 
ক্ষুদ্র কলেবরে আদৌ সম্ভব নয়। 

ক্যাপ্টেন শিলিজটোন (99111107) ১৯৮৯ 
সালে লন্ডনে প্রকাশিত তার “আফ্রিকার 
ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, পশ্চিম 
আফিকার মালী শাসক মুনসী মুসা 
(১৩১২-১৩৩৭ খি.) ১৩২০ সালে মক্কা 
গমনকালে কায়রোর মামলুকী খলীফা 
নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ তাকে জানান যে, তার 
ভাই বাদশাহ আবু বুখারী আটলান্টিক 
মহাসাগরে দুটি অভিযাত্রী দল প্রেরণ 
করেছন । প্রথম দলে ৪০০টি জাহাজ এবং 
দ্বিতীয় দলে ২০০০টি জাহাজ রয়েছে। 
উল্লিখিত এতিহাসিক বর্ণনাগুলোর 
কোনটিতে যদি আমেরিকার সফর উদ্দেশ্য 
হয় (বর্ণনাভজি তাই বোঝাচ্ছে) তাহলে 
মুসলমানরাই কলম্বাস পৌছার ৫ শতাব্দী 
পূর্বে আমেরিকায় পৌছে ছিল। পৃথিবীর 
একমাত্র সত্য ধর্ম শাশ্বত ইসলামের পর্বত 
প্রমাণ অবদান যে জগৎ ছুঁয়ে আছে তার 
অতিক্ষুদ্র ও সামান্য উপমা মুসলমানগণ 
কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার করতে গিয়ে 
আমাদের পূর্বসূরিরা পশ্চাতে যে ইতিহাস 
নির্মাণ করে গেছেন তা থেকে আমাদের 
প্রেরণা নিয়ে দুনিয়ার প্রতিটি মানুষকে 
জানাতে হবে আমেরিকার আবিষ্কারক 
খিস্টতনয় ক্রিস্টোফার কলম্বাস নন। 
আমেরিকার আবিষ্কারের গৌরব একমাত্র 
মুসলমানদের প্রাপ্য । 


পোরশা, নওগা 
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মাওলানা মাহফুষ আহমদ 
“আমাকে স্মরণ হলে নামায আদায় 
করো ।” 


ইসলাম ধর্মে নামাযের গুরুতু অপরিসীম । 
ত্যেক মুসলমানের ওপর নির্ধারিত জময়ে 
নামায আদায় করা ফরয । কিন্তু কেউ যদি 
কারণে-অকারণে এক বা একাধিক নামায 
ছেড়ে দেয় তাহলে পরবর্তীতে তা কাযা 
করাও জরুরি । এটিকে ইলমি পরিভাষায় 
2 ৮৮০ (কাযা নামায আদায়) বলা 
হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের মাঝে বিষয়টি 
“উমরি কাযা” নামে পরিচিত; এ কারণে 
প্রবন্ধের শিরোনামে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। 
বন্তত এর ওপর মুসলিম উম্মাহর 
নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারা প্রতিষ্ঠিত। তথাপি 
তখনকার “আহলে যাহির আর এখনকার 
“আহলে হাদীস" বন্ধুগণ এ বিষয়ে উম্মাহর 
সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান 
নিয়েছেন। তাদের মতে কেউ যদি ঘুমে 
থাকার কারণে কিংবা ভুলবশত নামায 
ছেড়ে দিলে পরবর্তীতে তা 
কাযা করতে হবে না; তাওবাই টা 
আমরা এখানে কুরআন-সুন্নাহ এবং 
ইসলামির 


এক. কুরআন-সুন্নাহর নিদের্শনা 
১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 


9$20169। %5 


৮৮ 


এ আয়াত যে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের 
প্রমাণ বহন করে তা নিম্নোক্ত হাদীস থেকে 
স্পষ্ট। 

২. ইমাম মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করেন, 


ও এ ৫2 4:56 4485 ৩ চা ৬৪ 

4৫ 625 রর ৪১০০|| ৬ ৫ ৪9 1) 

৯:46 ঞ| 9 4055 ঠু 24$ 
53085 


বিরত 5 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়ে বা নামায থেকে 
গাফিল হয় তো যখন তার স্মরণ 
(বোধোদয়) হবে তখন যেন তা আদায় 
করে। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেছেন, আমাকে স্মরণ হলে নামায 
আদায় করো ।”২ 


৩. টাল 


3 9 এ র্ ] চার 89০০ 
(১ 


“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “যে 
নামাযের কথা ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে থাকে 
তার কাফফারা হলো, যখন নামাযের কথা 
স্মরণ হবে তখন তা আদায় করা |” 
৪. সুনানে নাসায়ীর বর্ণনায় এসেছে, 
0০1 ৪ পভ 4523 452 এ পর ৩৪ 
31694।:46 ০ 4 98১৭৯ 
15651011424 
“হযরত আনাস ইবনে মালিক (োি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে নামায 
রেখে ঘুমিয়ে গেছে বা নামায থেকে 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা 
করা হলে তিনি ইরশাদ করলেন, “এর 
কাফফারা হলো যখন নামাযের কথা স্মরণ 
হবে তখন আদায় করা ।”* 
এখানে এসব দলীল থেকে প্রতিভাত হচ্ছে 
যে, কেউ সময়মতো নামায আদায় না 
করলে বোধোদয় হওয়ার পর তা কাযা 
করা জরুরি; চাই নামায ভুলবশত ছুটে 
যাক কিংবা উদাসীনতার কারণে । সহিহ 
মুসলিমের বর্ণনা থেকে এ কথাও স্পষ্ট যে, 
০৬8 9৮ আয়াতটি নামাযের কাযা 
করার হুকুমও শামিল রাখে । লক্ষণীয় 
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বিষয় হলো, এখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
নামাযের কোনো সংখ্যা নির্ধারণ করে 
দেননি যে, এ পরিমাণ ছুটে গেলে কাযা 
করতে হবে অন্যথায় নয়। বন্তত খন্দকের 
যুদ্ধে একসঙ্গে কয়েক ওয়াক্তের নামা 
তার কাযা হয়েছিল এবং পরে তিনি 
সেগুলো কাযাও করেছেন । দেখুন: সহীহ 
আল-বুখারী, ১/৮৩, ৮৪, ৮৯, ১২৯, 
হাদীস: ৫৯৬, ৫৯৮, ৬৪১, ৯৪৫ এবং 
সহীহ মুসলিম, ১/২২৬, হাদীস: ৬২৭, 
৬২৮, ৬৩১। তো এখানে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) একথা বলেননি যে, এ পরিমাণ 
থেকে বেশি নামায ছুটে গেলে কাযা 


থাকা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 
কুরআনে করীমে ইরশাদ হয়েছে, 
8০৫29৬2১1৯৫ 

“তারা আল্লাহকে “ভুলে গিয়েছে তাই 
আল্লাহও তাদের “ভুলে' গেছেন।” 

এখানে ৩৬০ “ভুলে যাওয়া' অর্থ শুধু 
বিস্মৃতি নয়, আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, তারা 
আল্লাহর আনুগত্য ও তার রাসুলের প্রতি 
ঈমান আনা থেকে বিরত থেকেছে তাই 
আল্লাহও তাদের ওপর করুণা করা থেকে 
বিরত থেকেছেন ।” সুতরাং হাদীসের অর্থ 
হবে, নামায সময়মতো পড়া না হলে পরে 


যেমন 


করতে হবে না। আর এটা তো স্বীকৃত 


তা পড়তে হবে; তা সে নামাযের সময় 


নীতি যে, কুরআন-সুন্নাহ সাধারণভাবে 


ঘুমন্ত থাকুক, ভুলে গিয়ে থাকুক কিহ 


কোনো হুকুম জারি করলে তার প্রত্যেকটি 
শাখা-প্রশাখা নিয়ে আলোচনা হয় না এবং 
সেটা প্রয়োজনীয়ও নয়। রোযার ক্ষেত্রে 
ইরশাদ হয়েছে, 


৫4৫৫৮ 


উ 28 ৩88৩8 ১8৫৬ %৯6৫ ৬55 
“আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ 
হয় বা সফরে থাকে তবে অন্য সময় সে 
সমান সংখ্যা পুরণ করবে ।” 

তো এই আয়াতে কয়টি রোযা ছুটে গেলে 
কাযা করতে হবে তা নির্ধারিত করে 
দেওয়া হয়নি, বরং হুকুমটি ব্যাপক রাখা 
হয়েছে। ফলে একটি রোযা ছুটে গেলে 
যেভাবে কাযা করতে হবে তেমনি 
২৯/৩০টি রোযা ছুটলেও কাযা করতে 
হবে। 

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলে রাখা 
প্রয়োজন। হাদীসে ছুটে যাওয়া নামায 
আদায়ের বিষয়টিকে ঘুম ও বিস্মৃতি এ 
দু'অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে 
একথা ঠিক নয়। হাদীসে উল্লিখিত ১৬. 
(ভুলে যাওয়া) শব্দ শুধু বিস্মৃতির অর্থে 
নয়, উদাসীনতার কারণে ত্যাগ বা বিরত 


ভুলে যাওয়া মানুষের মতো উদাসীন 
থাকুক | 


দুই. ইজমা 
মুসলিম উম্মাহর সকল মুজতাহিদ ইমাম 
একমত যে, ফরয নামায নির্ধারিত সময়ে 
আদায় না করলে পরে তা আদায় করতে 
হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করুক বা 
ওযরবশত। প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ ইমাম 
ইবনে আবদুল বার রহিমানুল্লাহ (মূ. ৪৬৩ 
হি.) বিনাওযরে কাযা হওয়া নামায আদায় 
করা অপরিহার্য হওয়ার বিষয়ে শরীয়তের 
রর রিমা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 
সি ৪০৭0 ৫ 492 
লে ৩৫ ১9 95 রিনি ডঃ ১ 
রা] চপ 5 55 ১ 2 রা] হি 
39840 ৪ ০৪5০ ১৪০৪১ 2৮3 
... 6 2356 40 
“নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে 
ফরয রোযার মতো ফরয নামাযও কাযা 
করতে হবে। এ বিষয়ে দলিল হিসেবে 


0০৬৮4 /১৪) 
/926৯।৮54০০৮৯/০৯% 1৮ 
৩6/৮৪52-/৫৮-৮ 


$455555 095533586 ০০০৫৭ ৩ পি 
0৯:12 ৮2-১৮০-০/০।_। (০29) 


(০/6-:০) 


-০৮৮/০/৮৮/% ০১৮৬ 


যদিও উম্মতের ইজমাই যথেষ্ট যার 
অনুসরণ ওইসব “শায* (তথা সিরাতে 
যুসতাকিম থেকে বিচ্যুত) মতের 
প্রবক্তাদের জন্যেও ছিল অপরিহর্য। 
তারপরও কিছু দলীল উল্লেখ করা হলো। 
যথা-_ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী....।”৮ 


তিন. ফকিহগণের সিদ্ধান্ত 
এ মাসআলায় অনুসৃত চার মাযহাবের 
ইমামগণের মধ্যে মৌলিক কোনো 


হচ্ছে, যেভাবেই হোক নামায ছুটে গেলে 
তা কাযা করতে হবে। এখানে প্রত্যেক 


আল্লামা ইবনে নুজাইম আল-মিসরী 
রহিমাহুল্লাহ (মূ. ৯৭০ হি.) বলেন, . 
4539৩৪ ৬467৮০৩৫ ৫9 ০৭ 
295 এ দে এ ৪ ১৩ 9 
৬৫৩৮০৯91595 
চবি 156 ৬31280 
“যে নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় করা 
হয়নি তার কাযা আদায় করা অপরিহার্ষ; 
তা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক অথবা ভুলে 
যাওয়ার কারণে বা ঘুমন্ত অবস্থায় কাযা 
হোক, কাযা নামাযের সংখ্যা বেশি হোক 
বাকম হোক।”৯ 
* ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহিমাহুল্লাহ 
(মূ. ১৭৯ হি.) বলেন, 
26 ০19০ এ ৯8 ৬০০ ৬ 
৬০ ও! ৪0 এত ১৪ ৫ ৩০4৫ 
এ ও ৪ চর ৫০ পে ৬ ৫ 
এ ভ5 তর্ক 3৫৬ 
“ভুলে যাওয়ার কারণে যার অনেক নামায 
কাযা হল বা ইচ্ছাকৃত কাযা করল সে 
সামর্থ্য অনুযায়ী তা আদায় করতে 
থাকবে এবং কাযা হওয়া সকল নামায 
আদায় করবে 1১ 
সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থপ্রণেতা ইমাম 
নাওয়াওয়ী রহিমাহুল্লাহ (মূ. ৬৭৬ হি.) 
15543 0 44$79-০ ৫৮ ১ র ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে বলেন, 
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(৫ 255 25220 5 5৮ ৩০১১ এ 
3569 2 এ নি 99 6 48 
ঘা ৩ ৬ ৮১৮4০ ৬ 
8 25 35355 নি 2022) টি 
ও ভি ভা ৫ ৬ ৪৩ ৬৯ 
“এ হাদীসে ছুটে যাওয়া ফরয নামায 
আদায়ের অপরিহার্ষতাও প্রমাণিত হয়। 
নামাযটি কোনো ওযরবশত যথা: ঘুম, 
বিস্মৃতি ইত্যাদির কারণে কাযা হোক বা 
বিনাওযরে । হাদীসে শুধু বিস্মৃতির উল্লেখ 


এ জন্যে হয়েছে যে, তা একটি ওযর। 
আর ওযরের কারণে কাযা হওয়া নামায 


চর 53199 5৮9 ৫1 26904211০51 
রও ৬ এও 59৬ ৪5 4538 & ও 
১০ ৪ ১] গঞ ০৪21 
“যদি কাযা নামাযের পরিমাণ অনেক বেশি 
হয় তবে নফল নামাযে মশগুল হওয়ার 
উত্তম। আর যদি কাযা নামায কম হয় 
তবে ফরযের সাথে সুন্নাত নামায আদায় 
করলে তা একটি উত্তম কাজ হবে |” 


এখানে এ সীমিত পরিসরে আলোচ্য বিষয় 
নিয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হলো। 
বস্তত এখানে বিস্তারিত লেখার অবকাশও 
নেই । পরবর্তী কোনো সুযোগে এ সম্পর্কে 
বিশদ প্রবন্ধ লেখা হবে ইনশাআল্লাহ । 

প্রসঙ্গত এখানে একটি বিষয়ের প্রতি 


যদি আদায় করা অপরিহার্য হয় তবে 


দৃষ্টিপাত করা উচিত। কোনো কোনো 


বিনাওযরে কাযা হওয়া নামায যে আদায় 
করা অপরিহার্য হবে তা তো বলাই 
বাহুল্য ও 

* হাম্বলী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফকীহ 
আল্লামা আবুল হাসান আল-মিরদাবী 
রহিমাহুল্লাহ (মূ. ৮৮৫ হি.) বলেন, 

রি ৮5৮ 25১ ৩22 2৬ ১9) 2 
০8০55 শু 2 


পি চিক 


595১ ৪33 5৪ 3১০ 
“যার অনেক নামায কাযা হয়ে গেছে তার 
অনতিবিলম্বে তা আদায় করা 
অপরিহার্য... ।”১২ 

আমাদের গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের বরণীয় 
ব্যক্তিত্ব শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া 
রহিমাহুল্লাহ (মূ. ৭২৮ হি.)-কে জিজ্ঞেস 
করা হয়েছিল 


055552491০৬ 


অনির্ভরযোগ্য অযীফার বইয়ে “উমরি 
কাযা” নামে ভিন্ন একটি নামাযের কথা 
উল্লিখিত হয়েছে। কোনো কোনো মহলে 
তা বেশ প্রসিদ্ধও বটে। অথচ শরীয়াতে 
এর কোনো ভিত্তি নেই। এ বিষয়ে তারা 
যে বর্ণনা উল্লেখ করে থাকে । যথা_ 
“জুমুআতুল ওয়াদা বা রামাযান মাসের 
শেষ জুমুআয় এক নামায পড়লে তা সত্তর 
বছরের কাযা নামাযের জন্যে যথেষ্ট হবে? 
এটা হাদীস নয় । মুহাদ্দিসগণ একমত যে, 
বর্ণনাটি মাওযু'। মোল্লা আলী আল-কারী 
রহিমাহুল্লাহ (মূ. ১০১৪ হি.) মাওযু* 
হাদীসবিষয়ক তার প্রসিদ্ধ ুন্থে লিখেন, 


প্ ওঁ পি ৩৪ 2১৬০ 1955 8232 


14551545585018 30৩ 
১৩, ০920 0565 তত (90০৪৫ 


ফরয নামাযের কাযা আদায় করা হলে তা 
জীবনের সত্তর বছরের কাযা নামাষের 
জন্যে যথেষ্ট হবে' মর্মে যে বর্ণনাটি বলা 
হয়ে থাকে তা নিঃসন্দেহে বাতিল । কেননা 
এ বিষয়ে উম্মাহর ইজমা আছে যে, 
কোনো ইবাদত কয়েক বছর ছুটে যাওয়া 


থাকে তাহলে সে সুন্নাতসহ আদায় করবে 
নাকি শুধু ফরয আদায় করবে? 

তখন ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ 
বলেছিলেন, 


নামাযের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।”৯ 


আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিষয়টি 
সঠিকভাবে বুঝার তাওফিক দান করুন। 
আমীন ৮ 


লেখক: শিক্ষক, জামিয়া মাদানিয়া আঙুরা 
মুহাম্মদপুর, বিয়ানীবাজার, সিলেট 


১ আল-কুরআন, সুরা তাহা, ২০:১৪ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৪৭৭, হাদীস: ৬৮৪ 
৩ কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পূ. ১২২, 
হাদীস: ৫৯৭; (খ) মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ. ১, 


মতবুআত 

হলব, মিসর, খ. ১, পৃ. ২৯৩, হাদীস: ৬১৪ 

" আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৫ 

* আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা, ৯:৬৭ 

৭ ইবনে আবদুল বর, আল-ইসতিষকার, 

দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান প্রেথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ 

্ ২০০০ খি.), খ. ১, পৃ ৭৬ 


ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮৬ 
** মালিক ইবনে আনাস, আল-মুদাওওয়ানা, 
লেবনান (প্রথম সংক্ষরণ: ১৪১৫ হি. 5 
১৯৯৪ খরি.), খ. ১, পৃ. ২১৫ 
*. আন-নাওয়াওয়ী, আল-মিনহাজ শরহু 
সহীহহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯২ হি. ₹ 
২১৯৭২ খ্রি), খ. ৫, পৃ. ১৮৩ 
আল-মিরদাবী, আল-ইনসাফ ফী 


মদীনা শরীফ, সউদী আরব (১৪১৬ হি. - 
১৯৯৫ খ্রি.), খ. ২২, পৃ. ১০৪ 
» মোল্লা আলী আল-কারী, আল-মাসনৃ ফী 
মা'রিফাতিল হাদীস. আল-মাওযু', 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৮ হি. _ ১৯৭৮ 
খ্রি), পৃ. ১৯১, বর্ণনা: ৩৫৮ 

১» উল্লেখ্য যে, প্রবন্ধে উদ্ধৃত গ্রন্থসমূহ ছাড়া 
আরও দুটি প্রবন্ধ থেকেও কিছুটা সহায়তা 
গ্রহণ করা হয়েছে: শায়খুল ইসলাম আল্লামা 
তকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহর ০৯০৪ 
এবং মাওলানা যাকারিয়া আবদুল্লাহ 
সাহেবের একটি প্রবন্ধ । 
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ফা।তা।ও।য়া 


সমস্যা ও সমধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৩৪৬৬৩৬৬৩৬৩ ৪৬৪৩ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ঈদগাহ সংক্রান্ত 
সমস্যা: নিয়লিখিত বিষয়গুলোর শরয়ী 
সমাধান কী? জানালে খুশি হব: ১. 
ঈদগাহকে রং কাগজের ফুল দ্বারা সাজানো 
যাবে কিনাঃ যেভাবে বিজাতিরা স্বীয় 
অনুষ্ঠানকে সাজায়। ২. ঈদগাহের সীমানা 
নির্ধারণ করা এবং প্রবেশ পথে গেট করা 
যাবে কিনা? 

সিরাজুল ইসলাম সওদাগর 


শরয়ী সামাধান: মসজিদে নববীতে নামায 
পড়ার ফযীলত থাকা সতেও রাসূল (সা.) 
ঈদের জন্য নির্ধারিত ঈদগাহতে নামায 
পড়েছেন। তাই ঈদগাহ তৈরি করা 
অনুসরণীয় সুননাত। তার রক্ষণাবেক্ষণ ও 
সীমা নির্ধারণের জন্য বাউন্ডারী বা ওয়াল 
দেওয়া ভাল ও উত্তম কাজ। তার 
পরিচয়ের জন্য গেউও করা যায়। তবে 
কাগজে ফুল ইত্যাদি দিয়ে সাজানো 
অপব্যয় ও বিজাতির সাথে সদৃশ্যপূর্ণ 
বিধায় তা না জায়েয ও বর্জনীয় । 


ফাতওয়ায়ে রহীমিয়া, ৩/৭৫; 


ইমদাদুল মুফতিয়ীন, ১/১৯৭; 
আযীযুল ফতওয়া, ১/৫৮১-৭৯১ 


কুরবানী সংক্রান্ত বিবিধ মাসায়েল 
সমস্যা: ১. কুরবানীর জন্ত জবেহ করার 
সুন্নাত তরীকা কী? জবেহ করার সময় 
জন্তর মাথা কোন দিকে রাখতে হবে। 
উত্তর দিকে না দক্ষিণ দিকে । গায়রে 
মুকাল্িদ যুব সঙ্ঘ বলে, উত্তর দিকে 
রাখতে হবে । তা ঠিক কিনা? 

২. মুরগী, হাস বা কবুতর যবেহ করার 
পর বড় পালক উঠানোর পর ছোট পালক 
উঠানোর নিমিত্তে ভুড়ি বের করা ব্যতীত 


আগ্তনে তাপ দিলে তা খাওয়া জায়েয হবে 
কিনা? 

মুহাম্মদ তাওহীদুল ইসলাম 

ভোলা, বরিশাল 


জানুয়ারি'১৪ 


শরয়ী সমাধান: ১. পশু যবেহ করার সময় 
উত্তর-দক্ষিণের তারতম্য ব্যতিরেকে 
জবাইকারীর চেহারা কেবলামুখি হওয়া 


চে 


৪৮৮$111/11 
দ০1৮1-৮ 


ঈদের নামায 
সমস্যা: যদি কোন ব্যক্তি ঈদ বা জুমার 
এক রাকাত পায়, তবে ইমামের সালাম 


সুন্নাত। তবে মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে 
জবাই করা সহজ। এতে সাবধানতাও 
আর রাসূল (সা.)-এর কুরবানীর 
জন্ত জবাই করার পদ্ধতিও এটা ছিল। 
বিধায় দক্ষিণ দিকে রেখে জবাই করা 
উত্তম 


মানসে আগুনে সামান্য তাপ দেয়াতে 


ফেরানোর পর সে কী করবে? ইমামের 
সাথে নামায শেষ করবে নাকি দীড়িয়ে 
নামায পুরা করবে? যদি নামায পুরা 
করতে হয়, তাহলে কোন ব্যক্তি ইমামের 
সাথে সালাম ফিরিয়ে ফেললে তার নামায 
সহীহ হবে কিনা? জানালে খুশি হব। 

আমিনুর রহমান 


শরয়ী সমাধান: ইমামের সালামের পর সে 


কোন অসুবিধা নেই। তবে নাড়িভুড়িসহ 


ব্যক্তি উঠে এক রাকাত পড়ে নামাজ পুরা 


আগুনে বা গরম পানিতে দি এমন ভাবে 


করবে। কোন অবস্থায় ইমামের সাথে 


সিদ্ধ করা হয়; যাতে অভ্যন্তরীণ নাপাকী 
গোশতের মাঝে ঢুকার সম্ভাবনা থাকে । 


সালাম ফেরানো যাবে না। যদি ইমামের 
সাথে সালাম ফিরিয়ে ফেলে তার নামায 


তাহলে তা ভক্ষণ করা জায়েয হবে না। 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী, ৫/৭৮৭; বযলুল 
মজহুদ, 8/৭০; ফতওয়ায়ে 
8/৩৩৭ ও /১৫৯ 


অপরের নামে কুরবানী করা 

সমস্যা: কোন ব্যক্তির ওপর কুরবানী 
ওয়াজিব হয়েছে। সে তার নামে কুরবানী 
না করে, তার মৃত মা অথবা বাবার নামে 
কুরবানী করেছে। এ কুরবানী দ্বারা তার 
ওয়াজিব আদায় হবে কিনা? এ মাসয়ালা 
নিয়ে আমাদের এলাকায় খুব বিরোধ দেখা 
দেয়। কেউ বলছে, আদায় হবে। আবার 
কেউ কেউ বলছে, আদায় হবে না। শরয়ী 
সমাধান জানতে চাই । 


মাওলানা সৈয়দ আহমদ 

সন্দীপ, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সামাধানঃ নিজ সম্পদ হতে মৃত 
পিতা-মাতার পক্ষ থেকে _ তাদের 


ওয়াসিয়ত ব্যতীত কেউ কুরবানী করলে 
নিজ ওয়াজিব কুরবানীও আদায় হয়ে 
যাবে। 


ফতওয়ায়ে কাষী খা, ৪/৪৬৮; 
কিফায়াতুল মুফতী, ৮/২২২ 


সহাহ হবে না। 
585 9৬৭; ফাতওয়ায়ে 


, ৫/১৩৩ 
কুরবানীর গোশত প্রসঙ্গে 
সমস্যা: যদি কুরবানীর গরুর মধ্যে ৭ জন 
শরীক হয় এবং যবেহ করার পর 
শরীকদারদের একমত্যের ভিত্তিতে বন্টন 
করার পূর্বে গোশতগুলোকে ৩ ভাগে ভাগ 
করে, এক অংশ মিসকীনদের জন্য 
আলাদা করে ফেলা হয়; আর দুই অংশ ৭ 
ভাগ করে সাত জনে নিলেন। এখন প্রশ্ন 
হল, প্রত্যেক শরীকদারকে মালিক 
বানানোর পূর্বে মিসকীনদের জন্য অংশ 
বের করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে 


কিনা? জানালে খুশি হব। 
সিরাজুল ইসলাম 
শিলছড়ি, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি 


শরয়ী সমাধান: শরীয়তের বিধান অনুসারে 
অংশীদারদের সর্বসম্মতিক্রমে বন্টন করার 
পূর্বে সাদাকা করা বৈধ । সুতরাং উল্লিখিত 
পদ্ধতিতে ৩ ভাগের এক ভাগ মিসকীনের 
জন্য আলাদা করার পর বাকা গোশত 
বন্টন করলে অসুবিধা হবে না। তবে 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 


ফা।তা।ও।য়া 


সাধারণত এভাবে বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক 
শরীকের সম্মতি প্রকাশ পায় না। বিধায় 
প্রত্যেকের অংশ দিয়ে দেয়ায় উত্তম । 


আহসানুল ফতওয়া, ৭/৫০৭: ইমদাদুল 
ফতওয়া, ৩/৫৪৭; ফতওয়ায়ে শামী, ৫/২০২ 


কুরবানীর গোশত 

সমস্যা: ১. কুরবানীর গোশত বিনিময় 
করা যাবে কিনা? উদাহরণত একজন 
গরুতে শরীক হল । অপরজন ছাগল দিয়ে 
কুরবানী করল। এখন গরুর গোশত দিয়ে 
ছাগলের গোশত পাল্টানো বৈধ হবে 
কিনা? ২. একে অপরকে হাদিয়া হিসেবে 
দিতে পারবে কিনা? উল্লেখ্য যে, উভয়ে 
অন্য সময় কোন প্রকার হাদিয়া বিনিময় 
করে না। ৩. জবেহকৃত পশুর কোন কোন 


অংশ খাওয়া হারাম? 
মিজানুর রহমান 


চামড়া ও গোশতের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে, 
(৬) পেশাবের থলে ও (৭) পিত্ত । উল্লেখ্য 


মতো । ধনী-গরীব যে কাউকে দিয়ে দিতে 
পারবে । তবে চামড়া বিক্রি করলে তার 


মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরীণ সাদা মোটা রগ 
খাওয়া জায়েয হওয়া ও না জায়েয হওয়া 
নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে । এজন্য সতর্কতা 


স্বরূপ না খাওয়াই ভালো। _. 
ফতওয়ায়ে কাষী খা, 8/৭৪৯; 
ফতওয়ায়ে ,8/১৭৬; 


বাদায়ে' সানায়ে, ৫/৮১; 
জাওহারুন নাইরা, ২/২৮৬ 
রাদ্দুল মুখতার, ৩/৩১১ 


কুরবানীর পশু জবাই করার 

সময় মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া 

সমস্যা: কোনো হালাল প্রাণী যবাই করার 
সময় যদি ছুরি অত্যধিক ধারালো হওয়ার 
দরুন সেই প্রাণীর মাথা শরীর থেকে পৃথক 
হয়ে যায়, তাহলে তা খাওয়াতে কোন 


দেয়া পাউখালী, উবায়দুরনগর 


শরয়ী সমাধান: ১. স্মরণ রাখা উচিৎ যে, 
কুরবানীর গোশত টাকা-পয়সা, সোনা- 
রূপা (যা সরাসরি ভোগ করা যায় না) 
বিনিময়ে বিক্রি করা ফোকাহায়ে কেরামের 
এক্যমতের ভিত্তিতে না জায়েয ও অবৈধ । 
বাকী কুরবানীর গোশতকে অন্য গোশত 
বা খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি বা 
পাল্টানো সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। 
যথা- ফাতওয়ায়ে কাধী খা ও 
আলমগীরীতে জায়েয উল্লেখ আছে। আর 
বাদায়েয়ে সানায়ে" ইত্যাদিতে না জায়েয 
উল্লেখ আছে। এজন্য খাদ্য দ্রব্যের 
বিনিময়ে না পাল্টানোই উত্তম। খুবই 
প্রয়োজন হলে একে অপরকে হাদীয়া 
দেয়ার নিয়ত করবে । আর যে সমস্ত বস্ত 
সরাসরি ভোগ করা যায়, যথা- কাপড়- 
পাত্র এর বিনিময়ে বিক্রি করা 
ফোকাহাদের এক্যমতের ভিত্তিতে বৈধ । 
উল্লেখ্য এক জিনিস অন্য জিনিসের সাথে 
পাল্টানো বিক্রির হুকুমে । 

২. এটা সম্পূর্ণ জায়েয ও বৈধ। কেননা 
কুরবানীর গোশত হাদিয়া হিসেবে প্রদান 
করা বৈধ। যদিও আগে তাদের মাঝে 
হাদিয়া আদান-প্রদানের প্রথা না থাকে। 
৩. হালাল পশুর ৭টি অংশ ছাড়া সবটুকু 
খাওয়া হালাল । সেই ৭টি অংশ হল, (১) 
প্রবাহিত রক্ত, (২) মহিলা পশুর পেশাবের 
স্থান, (৩) পুরুষ পশুর লজ্জার স্থান, (8) 
অগ্ডকোষ, (৫) মাংসগ্রন্থি যা অধিকাহ 


জানুয়ারি'১৪ 


অসুবিধা হবে কিনা? জানালে খুশি হব। 
মুহাম্মদ নুরুল আলম 
সোনাগাজী, ফেনী 
শরয়ী সমাধান: ইসলামী ফিকাহ ও 
ফতওয়ার কিতাবাদীতে কোন পশু বা 
পাখিকে ইচ্ছাকৃতভাবে এমনভাবে যবেহ 
করা মাকরাহ লেখা হয়েছে। অবশ্য 
এভাবে জবাইকৃত পশু-পাখির গোশত 
খাওয়া জায়েয ও হালাল হবে। হ্যা যদি 
অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন হয়; তাহলে 


মাকরূহ হবে না। 
ফতওয়ায়ে শামী, ৫/১৮৮; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী, ৯/২৮৮: ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া, 
8/৩১৬; সুরা আল-বাকারা, ২৮৬; সুনানে 
ইবনে মাজাহ, ১৪৭ 


কুরবানীর চামড়া সংক্রান্ত 

সমস্যাঃ আমাদের মাদরাসায় নিয়ম আছে 
যে, মসজিদ/মাদরাসা কমিটি মসজিদে 
এলান করে দেয় যে, আমরা হাজারে 
৪০/৫০ টাকা করে চামড়া কিনব। যদি 
চামড়াগ্তলো বাইরে বিক্রয় না করে 


টাকা-পয়সা কোন ধনীকে দেওয়া যাবে 
না। আর এমন কাজেও ব্যয় করতে 
পারবে না; যার মালিক হওয়ার ক্ষমতা 
নেই । কুরবানীর চামড়া বিক্রি এমনভাবে 
করা উচিৎ যাতে ফকীর-মিসকীনদের 
উপকার হয়। সুতরাং কোন 
মসজিদ/মাদরাসা নির্মাণের জন্য স্বল্প মূল্যে 
করা জায়েয ও বৈধ হবে না। কেননা 
বিক্রিত কুরবানীর চামড়ার মাস্রাফ বা 
খাত নয়। অতএব এভাবে স্বল্পমূল্যে 
মিসকীনদের চে] নষ্ট. করে 
মসজিদ/মাদরাসার মতো পবিত্র কাজ 
আঞ্জাম দেয়া বৈধ হবে না। যদি 
মাদরাসার এতিম ও গরীব ছাত্রদের 
খোরপোশের ব্যবস্থা করা হয়, তবে ভিন্ন 
কথা। 


:৪/৬২ রাচ্দুল রা 
আহসানুল ফতওয়া, 4/২৭৬; 
কিফায়াতুল , ৮/২৩১ 


কুরবানীর গোশত রেখে দেওয়া প্রসঙ্গে 

সমস্যাঃ আমাদের সমাজে অনেক মানুষ 

বলে যে, কুরবানীর গোশত নাকি তিন 

দিনের অধিক খাওয়া যায় না। কথাটা 

কুরআন-হাদীস সম্মত কিনা? শরয়ী 
সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন । 

মুহাম্মদ আবু হানিফ 

লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম 

শরয়ী সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত কথাটা 

ংশিক বাস্তব । ইসলামের প্রথম যুগে এ- 


আমাদেরকে বিক্রয় করেন, তবে 
মসজিদ/মাদরাসার ফায়দা হবে । সুতরাং 


হুকুম বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তা পরে 
মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। কিছু লোক 


লোকেরা সাওয়াবের আশায় বা বদনামির 
দামে বিক্রয় করে দেয়; এ অবস্থায় তার 


শরয়ী হুকুম কী? 
রিদওয়ানুল হক 
রামু, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান: স্বরণ রাখা উচিৎ যে, 
কুরবানীর পশুর চামড়া তার গোশতের 


না জানার কারণে পূর্বোক্ত কথা বলে 

থাকে। যেহেতু হুকুম পরিবর্তন হয়ে 

গেছে। সুতরাং এখন কুরবানীর গোশত 

যত দিন ইচ্ছা রাখতে পারবে। 

সহীহ আল-বুখারী, ২/৫৭; সুনানে আবু দাউদ, 
২/৩৮৮ রাদ্দুল মুখতার, ৫/২৮ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
_॥ আত্তার্তহীদ ৩৩ 


ম।হা।জী।ব।ন 


জান্নাতের পথে মাওলানা আশরাফ আলী (রহ.) 


ভূমিকা 

ইলম ও আমলের পবিত্র বাগান থেকে 
ঝরে গেল আরো একটি ফুল। গত ২৩ 
ডিসেম্বর ২০১৪ অসংখ্য ছাত্র-শিক্ষককে 
অশ্রু জোয়ারে ভাসিয়ে বেহেশতের পথে 
পাড়ি জমালেন আরবী সাহিত্যিক, শায়খুল 
হাদীস আল্লামা শাহ আশরাফ আলী 
জাদীদ (রহ.)। ৬৩ বছর বয়সের এই 
আলেমেছ্বীন চার ছেলে, এক মেয়ে এবং 

ংখ্য ছাত্র রেখে গেছেন। 


জন্ম 

১৯৫১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পটিয়া থানার 
অন্তর্গত জিরি নামক গ্রামের এতিহ্যবাহী 
এক আলিম পরিবারে আল্লামা আশরাফ 
আলীর জন্ম। তার পিতা আল্লামা শাহ 
ইয়াকুব (রহ.) দারুল উলুম হাটহাজারীর 
শায়খুল হাদীস ও বিটিশ-বিরোধী 
আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। তার 
মাতার নাম মোহছেনা খাতুন 


শিক্ষা জীবন 

দেশের অন্যতম দীনী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
আল-জামিয়া জিরিতে তার শিক্ষা জীবনের 
হাতেখড়ি । সেখান থেকে তিনি পবিত্র 
কুরআনের শিক্ষা নেন। পরবতীতে কিতাব 
বিভাগে ভর্তি হয়ে অত্যন্ত মনোযোগ 
সহকারে লেখাপড়া শুরু করেন। শিক্ষা- 
জীবনের শুরু থেকেই মেধা, ইলমে দীনের 
প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা আর অক্লান্ত 
পরিশ্রমের কারণে খুব সহজেই শিক্ষকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন তিনি। অত্যন্ত 
সফলতার সাথে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
পরবর্তী ক্লাসে উন্নীত হন। ঈর্ষণীয় 


হাফেয মাওলানা যকী আশরাফ 


মাওলানা আশরাফ আলী শৈশব থেকেই 


আরবী সাহিত্য 


স্বপ্ন দেখতেন উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দে 


আল্লামা আশরাফ আলী ছিলেন আরবী 
সাহিত্যের উজ্জল নক্ষত্র। তার সাহিত্যের 


পড়াশোনা করার। জামিয়া মুযাহেরুল 
উলুমে শিক্ষকতা করার এক পর্যায়ে 
সুযোগ হয় দারুল উলুম দেওবন্দ 


মান এতো গভীর ছিলো যে বিশ্বসেরা 
আলেমরাতো বটেই আরবী ভাষার মহান 
ব্যক্তিরাও অবাক হতেন। তিনি যখন 


গমনের ৷ কালক্ষেপণ না করে তিনি স্বপ্নের 
শিক্ষা-নিকেতনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। 
সেখানে ভর্তি পরীক্ষায় সফলতার সাথে 
উত্তীর্ণ হয়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে 
লেখাপড়া শুরু করেন। দারুল উলুম 
দেওবন্দ থেকে আরবী সাহিত্য, ইলমে 
হাদীস, ইলমে ফিক্হ, ইলমে বালাগাত, 
যুক্তিবিদ্যা, ফলসফার ওপর গভীর পার্তিত্য 
অর্জন করে নিজ মাতৃভূমি বাংলাদেশে 
ফিরে আসেন। 


কর্মজীবন 

দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ফিরে আসার 
পর জিরি মাদরাসার তত্কালীন মুহতামিম 
আল্লামা মুফতী নুরুল হক (রহ.)-এর 
নির্দেশে এ মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু 
করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘ ৩১ বছর 
সাহিত্য, হাদীস, ফিকাহ, যুক্তিবিদ্যা, 
বালাগাতসহ বিভিন্ন শাস্ত্রের কিতাবের 
দরস দেন। অত্যন্ত সাবলীল, আর 
গভীরভাবে প্রতিটি মাসয়ালা, ইবারত আর 
সনদের তাকরীর পেশ করতেন। তার 
প্রতিটি দরসের প্রতি ছাত্ররা সন্তুষ্ট ছিল। 
সবকে এতো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতেন 
যে ছাত্রদের জানার কিছুই বাকী থাকতো 
না যেন তার প্রতিটি দরস হাজারো প্রশ্রের 
জবাব। প্রতিটি কিতাবের সামনে অত্যন্ত 
আদবের সাথে নতজানু হয়ে বসে দরস 
দিতেন। অতুলনীয় মেধা, নিখুত দরস 


সফলতার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে 


আর অতি সুন্দর আচার-ব্যবহারের জন্য 


দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করেন। অতঃপর 


প্রতিটি ছাত্রের নয়নমণি ছিলেন তিনি। 


তিনি পুনরায় দারুল উলুম হাটহাজারীতে 
ভর্তি হন। হাটহাজারী থেকে ফিরে জামিয়া 


পরবর্তীতে জিরি মাদরাসা থেকে তিনি 


মুযাহেরুল উলুমে শিক্ষক হিসেবে নতুন 
জীবন শুরু করেন। 


উচ্চ শিক্ষা 


পুনরায় শুরু করেন। সেখানেও হাদীস, 
আদব, ফিকাহসহ বিভিন্ন শাস্ত্র 
কিতাবসমূহের নিখুঁত দরস অব্যাহত 
রাখেন। 


আরবীতে বক্তৃতা দিতেন তখন পরখ 
করার সুযোগ থাকত না যে তিনি একজন 
অনারব ব্যক্তি। জিরি মাদরাসায় মক্কা 
লিখেছিলেন এক আরবী কবিতা । তার 
সাহিত্যমান এতো বিরল নি ছিল যে 
তিনি কবিতা আবৃত্তি শেষ করা মাত্র 
আরবী ভাষার এই মহান ব্যক্তি তাঁকে 
কপালে চুমু দিয়ে বুকে জড়িয়ে নেন এবং 
বলেন,  “কুরআন-হাদীসের ভাষা 
আরবীতে, আরবী সাহিত্যে একজন 
অনারব ব্যক্তির এমন দক্ষতা দেখে আমি 
অভিভূত। বিশ্বে তার মতো ব্যক্তির খুব 
দরকার বিশেষভাবে আরবী সাহিত্যের 
খাতিরে । পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান 
মুফতী জাস্টিস আল্লামা তকী উসমানীর 
আগমনে তিনি একটি আরবী কবিতা 
লিখেন। কবিতা আবৃত্তি শেষে তিনি 
বর্তমান মুহতামীম পীরে কামেল আল্লামা 
শাহ তৈয়্যব সাহেবকে সম্বোধন করে 
বলেন, “ইসকো বহুত কদর কিযিয়ে, আ- 
পনে সাহেবে মাকামাত কো যিন্দা কিয়া ।” 
এই ছিল আরবী সাহিত্যে তার গভীর 
পাপ্তিত্যের কিছু দৃষ্টান্ত। উল্লেখ্য, তার 
সাহিত্যকর্ম এতো গভীর ছিল যে অনেক 
বড় মাপের আলিম ছাড়া অন্যরা বুঝতেন 
না এমনকি পড়তে পর্যন্ত পারতেন না। 
কারণ তার লিখা আর কবিতা ছিল নতুন 
নতুন এবং জটিল সব শব্দে ভরপুর যার 
দরুন খুব দক্ষ আলেম না হলে এসব বুঝা 
সত্যিই অনেক কঠিন। 


উর্দু ও ফারসি সাহিত্য 

উর্দু ও ফারসি সাহিত্যে তিনি ছিলেন 
অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী । উভয় 
ভাষাতেই তিনি অত্যন্ত বাগ্নিতার সাথে 
কথা বলতেন। একদিন এক বিহারী 
আলেম তাকে দেখতে এলেন তার 
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বাড়িতে । তিনি তাকে মেহমানদারির পর 
দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন তার সাথে। 
মেহমান বিদায় নিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় 


ওয়াল জামায়াতের সঠিক আকীদা থেকে 


আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী (রহ.), 


একটু ও সরাতে পারেনি। তার আচার 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বুখারীসহ 


ব্যবহারে ছিল রাসুল (সা.)-এর সুন্নতের 


দেশের শীর্ষ আলেমরা তাকে অত্যন্ত 


বললেন, “আমি হুযুরের আরবী জ্ঞান 
দেখলাম তিনি উর্দুতেও ঠিক সেই রকম । 
উনার কথা আর জটিল শব্দের ব্যবহার, 
বাচনভঙ্গি দেখে বুঝতেই কষ্ট হচ্ছিল তিনি 
একজন খাঁটি বাংলাদেশি। তারপর তার 
মেহমানদারীর ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি 
দেশে ফিরে গেলেন। তার উর্দু কবিতা 
আর প্রবন্ধে ছিল নতুন আর যুৎসই সব 
শব্দ আর নিখুঁত সাহিত্যের ছড়াছড়ি। 
ফারসি ভাষা আমাদের দেশে খুব 
অপ্রচলিত হলেও তার ক্ষেত্রে তা ছিল 
সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম । তিনি ফারসি ভাষায় বহু 
কবিতা লিখেছেন, লিখেছেন অনেক প্রবন্ধ 
যা তার বিভিন্ন ছাত্রের সংরক্ষণে আছে। 


অভিধান জ্ঞান 

হযরত মাওলানা আবদুল আওয়াল সাহেব 
মুহাদ্দিস, জিরি মাদরাসা) বলেন, হুযুর 
একদিন আমাদের মুখতাসারুল মা-আনীর 
দরস দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে ইবারত 
এলো: “কুন্নু কালামিন মাআল মুনকারি 
ইয়াজিবু তাওকিদুহু' এখানে তিনি “কুল' 
শব্দের ব্যবহার পদ্ধতি বুঝাতে গিয়ে দীর্ঘ 
দেড় ঘন্টা তাকরীর করেন । আমরা চিন্তিত 
হয়ে পড়লাম যে হুযুর এতসব তাকরার 
বিশ্বখ্যাত আরবী অভিধান মিসবাহুল 
লুগাত খুলে দেখলাম যে অভিধানের 
বিশাল ভান্ডার হুযুর মুখস্ত তাকরীর 
করলেন আর বুঝালেন এর বাইরে এমন 
কতগুলো “কুল' শব্দ সংক্রান্ত ব্যবহার 
পদ্ধতি বললেন যা আমরা এই অভিধানেও 
পাইনি । সেদিন বুঝলাম অভিধানে হুযুরের 
দক্ষতা কত গভীর । 


দীনদার জীবন 

দেওবন্দ থেকে তিনি জিরি মাদরাসায় 
ভারত, ইরাকসহ বিভিন্ন দেশ থেকে ভিন্ন 
ভিন্ন সংস্থার নামে হুযুরের কাছে একাধিক 
ভ্রান্ত আকীদার অনুসারীরা অসংখ্য দামী 
কিতাব পাঠাত। হুযুর এসব অধ্যয়ন 
করতেন বটে কিন্তু মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত 
কোন প্ররোচনাই তাকে আহলে সুন্নত 


খাটি অনুসরণ । তার ব্যবহার কত মধুর 
আর সুন্দর ছিল তীর পরিচিত ব্যক্তি মাত্রই 
তা স্পষ্ট জানেন। সব শ্রেণীর মানুষকেই 
অত্যন্ত সম্মান দিয়ে কথা বলতেন। 
ব্যক্তিগত জীবনে খুব কম কথা বলতেন 
তিনি। তার জীবনের অধিকাংশ রাত কাটে 
আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে । জীবনে 
খুব আর্থিক টানাপোড়েন থাকলেও 
আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে সাহায্য 
প্রার্থনা করতেন। কাউকে বুঝতে দিতেন 
না তার কষ্টের কথা । সর্বাবস্থায় অটল 
আর দৃঢ় ছিল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। 


হাদীসের দরস 
শাহ আশরাফ আলী শুধু বিভিন্ন ভাষাবিদ 


ভালোবাসতেন । 


উল্লেখযোগ্য শিক্ষক 

আল্লামা আনজার শাহ কাশ্মীরী (ভারত), 
আল্লামা সাইদ আহমদ পালনপুরী 
(ভারত), আল্লামা আবদুল কাইয়ুম, 
আল্লামা হামেদ, আল্লামা মুফতী আহমদুল 
হক োটহাজারী) আল্লামা মুফতী নুরুল 
হক, আল্লামা ছালেহ আহমদ, আল্লামা 
মুফতী আহমদুল্লাহ ও আল্লামা আহমদুল্লাহ 
কাসেমী (জিরি) ছিলেন তার উল্লেখযোগ্য 
শিক্ষক। 


উল্লেখযোগ্য ছাত্র 
শায়খুল হাদীস মাওলানা মুফতী আতাউর 


আর সাহিত্যিক ছিলেন না অনেক উচু 


রহমান টোকা), মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ 


মাপের হাদীস বিশারদও ছিলেন তিনি। 


সেলীম (ঢাকা), দুবাই প্রবাসী বিশিষ্ট 


প্রতিটি মাসয়ালা প্রতিটি ইবারত এমনকি 
প্রতিটি শব্দের নিখুত তরজমা আর সুনিপুণ 
ব্যাখ্যা করতেন তিনি । মুখস্থ সনদ পেশ 


আলেমে দীন মাওলানা শায়খ হারুন, 
মাওলানা শাহাদত হোসাইন (মুহাদ্দিস, 
জিরি মাদরাসা), মাওলানা কারী নুরুল্লাহ 


করতেন বিনা দ্বিধায়। অসম্ভব ক্ষুরধার 


(মুহাদ্দিস, জিরি মাদরাসা), মাওলানা 


মেধা ছিল তার। তাঁর তাকরীর এতো 


আবদুল আওয়াল (মুহাদ্দিস, জিরি 


সুন্দর উচু মাপের ছিল যে ছাত্ররা তো 
বটেই দেশ-বিদেশের বড় বড় আলেমরাও 
অবাক হতেন। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
হাদীস বিশারদ দারুল উলুম দেওবন্দের 


মাদরাসা), মাওলানা লুতফ্ুর রহমান 
(মুহাদ্দিস, জিরি মাদরাসা), মাওলানা 


শাহমীরপুর মাদরাসা), মাওলানা মুফতি 


করছিলেন। তখন মাওলানা আশরাফ 


ফুরকান (সাবেক শিক্ষক, আদব ও ফিকাহ 


আলী পবিত্র তিরমিধী শরীফের দরস 


বিভাগ, জমিয়া দারুল মা'আরিফ), 


দিচ্ছিলেন। পর্যবেক্ষণ শেষে ছাত্রদের 
সাথে মতবিনিময় কালে আল্লামা 


মাওলানা ফরিদুল আলম আনসারী 
(সিনিয়র শিক্ষক, দারুল মা' আরিফ), 


পালনপুরী বলেন, “আমি দীর্ঘকাল যাবত 
দেওবন্দে তিরমিযী শরীফের দরস দিচ্ছি। 


মাওলানা কারী আহমদুল হক (অন্যতম 
প্রধান কারী, জামিয়া পটিয়া) ও মাওলানা 


জেনে রাখো, মাওলানা আশরাফ আলী 


মোহাম্মদ নসীম প্রেভাষক, চট্টগ্রাম 


সাহেব-এ মাদরাসায় হুবহু দারুল উলুম 
দেওবন্দের দরস দিচ্ছেন। তোমরা তার 
তাকরীর মনোযোগ সহকারে আয়ত্ত করতে 
পারলে অনেক উপকৃত হবে। আল্লাহর 
শুকরিয়া যে এমন যোগ্য ব্যক্তিকে তোমরা 
তিরমিষীর শিক্ষক হিসেবে পেলে । তার 
নানাবিধ ইলম, উন্নত চরিত্র আর সৎ 
জীবন যাপনের কারণে আল্লামা ইসহাক 
আল গাজী (রহ.), আল্লামা আহমদ শফী, 


বিশ্ববিদ্যালয়) । 


সন্তান-সম্ভতি 

মাওলানা হাফেয তকী আশরাফ, মাওলানা 
হাফেজ যকি আশরাফ, হাফেয মুহাম্মদ 
রফি আশরাফ, মুহাম্মদ নকি আশরাফ, 
মাছরুরা তাবাচ্ছুম। 

আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতুল 
ফেরদাউস নসীব করুন| আমীন। 


সেপ্টেম্বর'১৫ ______'ু।। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


ভাষা নিয়ে ঘষা-মাঝা ও ভাষাশিল্ের 
অধিকার প্রধানত ভাষাবিদদের | ভাষা 
ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাদের গবেষণার 
পরিধি বিশাল, বিস্তীর্ণ । আমরা যারা 


খুটিনাটি অধ্যয়নের সাহসও করতে 
পারছি না__তাদের জন্য ন্যুনতম 
চলনসই পড়াশোনার দরকারি পাঠ 
নিয়ে আলোচনার জন্য এ লেখাগুলো 
তৈরি করা । “চলনসই" আর “দরকারি' 
শব্দদুটির পরিধিগত ইঙ্গিত পাঠকের 
সামনে ক্রমেই খোলাসা হবে । এখানে 
এটুকু বলে রাখি, আপনি কবি, 
সাহিত্যিক, কথাশিল্পী প্রভৃতি না-ই বা 
হলেন কিন্তু যে ভাষায় আপনি 
কমবেশি লেখালেখি করছেন বা 
করবেন তাতে আপনার লিখনদক্ষতা 
কি মানসম্মত হওয়া জরুরি নয়! 
শ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্য-উপাত্ত, উদ্ধৃতি, 
বিন্যাসরীতি ও বিশ্লেষণ পারঙ্গমতার 
স্তর যেমন পাঠক বিবেচনা করেন_ 
ঠিক সমান গুরুতর সঙ্গে আপনার 
ভাষিক দক্ষতাও চৌকস পাঠকের কাছে 
সবসময় বিচার্য। আরবি ভাষার একটি 
পাঠকের নিশানা! 
আপনার জ্ঞানগর্ভ, গবেষণালন্ধ, 
সময়োচিত ও জনগুরুত্বপূর্ণ লেখাটি স্রেফ 
ভাষার বুনন-দুর্বলতা আর শিল্পমানের 
উচ্চতার অভাবে পাঠকের মনোযোগ 
কাড়তে ব্যর্থ হবে__এ বাস্তবতা মগজে 
রাখাই চৈতন্যের দাবি। কাজেই একপ্রস্ত 
লিখে ফুরফুরে মেজাযে থাকার সুযোগ 
নেই। অন্যদিকে পাঠকপ্রিয়তার বিষয়টিকে 
আপনি “লৌকিকতা আর যশ-খ্যাতির 
লোভ' বলেও এড়িয়ে যেতে পারেন না। 


উদ্যমী ও উদ্যোগী তরুণদের 
লেখালেখির প্রশিক্ষণমূলক দুয়েকটি 


আশির্বাদ আয়োজনে অংশগ্রহণের সুযোগও 
কাজী নজরুল ইসলাম হয়েছে দু'চারবার।_ এই নাতিদীর্ঘ 
অনুসন্ধিৎসু ও প্রতিভাবান বন্ধুর 
আপনার ঘরে আছে যে শক্রু অনুরোধে ভাষাতন্ের মতো বড় এবং 
তারে আগে করো জয়, কঠিন একটি বিষয়ে কিছু লেখার 
ৃ আলো হিম্মত করেছি; মহান আল্লাহ দয়া 
ভাঙো সে দেয়াল, প্রদীপের করে তওফীক দিলে হয়তো কিছু 
যাহা আগুলিয়া রয় । উপকারী আলোচনা করা যাবে। 
অনাত্ীয়ের আত্মীয় করো, মাসিক আত-তাওহীদের সম্পাদকীয় 
ণ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ও বিষয়-মনোনয়ন 
তোমার বিরাট প্রা, সাপেক্ষে লেখাটি ধারাবাহিক ভাবে 
করে না কো যেন কোনোদিন কোনো রি ইচ্ছে আছে; 
স্কারের মিথ্যা ১ ] 
০৪ মাহা আগামীর লেখাগ্তলোতে আলোচ্য 
ছিন্ন হোক আগে, বিষয়গুলো একনজরে এভাবে বিন্যস্ত 
কবে সে তোমার সকল দেউল িভলত। রা 
রাঙিবে আলোর রাগে । ২. লেখা সেতো লেখকের সন্তান; 
অন্তঃসংযোগ, যত্ন ও অনুরাগ চাই, 


করুক__এ প্রত্যাশা তো একেবারেই 
গত ও স্বাভাবিক । ভাষাগত দুর্বলতার 
সঙ্গ না ছাড়লে সেটা সম্ভব নয়। বক্তব্যের 
গতিময়তা, লেখার আঙ্গিক, শব্দের 
চমৎকার গীথুনি ও বাক্যের আকর্ষণীয় 
বিন্যাস শৈলী আর সেই সঙ্গে উপস্থাপনার 
নৈপুণ্য পাঠকের কাছে আপনার লেখার 
অন্যরকম আবেদন তৈরি করবে । 


৩. বানান নিয়ে নানান কথা, 
৪. ভাষার সুপুষ্ট শরীর চাইলে সন্ধি 
আর সমাসের স্বাদ নিতে হবে, 

৫. উপসর্গ-অনুসর্গ, 

৬. বাক্য প্রকরণ, 

৭. লেখার আঙ্গিক ও দেহসৌষ্ঠব, 

৮. অনুবাদ নিয়ে বাদানুবাদ। 


বাংলা ভাষা অবাণিজ্যিক সম্পদ... 


...প্রিয় পাঠক ! প্রায় দেড় দশকের অল্প- 


ভাষা হিসেবে ইংলিশ কিংবা বিদ্যা হিসেবে 


স্বল্প লেখালেখি, অনুবাদ আর অপেশাদারি 
সম্পাদনার বদৌলতে বাংলা ভাষা নিয়ে 
কিছু ঘাটাঘাটি (আসলে নাড়াচড়া বলাই 
ভালো) করার সুযোগ ঘটেছে। একটু 
একটু শিখতে গিয়ে লেখালেখির ক্ষেত্রে 


কারণ, আপনি অন্ডুত একজন নিষ্ঠাবান 
দাঈ হিসেবে আপনার আদর্শ আপনার 
পয়গাম রুচিবান মানুষের (পড়ুন 
পাঠকের) মাঝে বলিষ্ঠ প্রভাব বিস্তার 


নিজের বহু দুর্বলতা শনাক্ত করেছি। বিভিন্ন 
সময়ে বহু নবীন-প্রবীন লেখকের ভাষাগত 
মান দেখে পাঠক হিসেবে আলোড়িত 
হয়েছি কখনও পীড়িতবোধ করেছি। 


কারিগরির মতো বিষয়গুলোর মুনাফার 
বাজারে যে কদর বাংলা সেখানে দীড়াতেই 
পারবে না এটা সত্য বটে। আসলে 
লেখালেখি ও বুদ্ধিবৃত্তিটা চাকুরি, মুনাফা 

ংবা অঢেল অর্থ প্রবাহের চলাচলের পথ 
নয়। বাংলা ভাষা পৃথিবীর জীবন্ড় 
ভাষাগুলোর বষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে 
জ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্যচর্চার জায়গাতে 
দাপুটে অবস্থানের মধ্যদিয়ে। আরও 
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মাধ্যম হিসেবে । কাজেই বাংলা বাঙালির 
অমূল সম্পদ তবে বাণিজ্যিক বিবেচনায় 
নয়। একই সঙ্গে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, 
অনুরূপ কথা জার্মান, আরবি, ফার্সি, উর্দু, 
চায়নাসহ বহু ভাষার ক্ষেত্রে দাবি করা 
যায়। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির 
অন্যরকম অবস্থান বোঝাতেই এভাবে 
বলা। সেই সঙ্গে ইংরেজির বাজারমুল্যের 
সঙ্গে বাংলাকে মিলাতে গিয়ে নবীন 
লেখকদের মাঝে যেন হীনমন্মন্যতার জন্ম 
না হয় সে উদ্দেশে ওদিকটায় আলোকপাত 
করা। 


লেখা শেখা 
টা লেখক সৈয়দ শামসুল হক 


£লেখালৈকিটা গুরুমুখী বিদ্যা গরুর কাছে 
শিখতে হয় হাতেকলমে । গরু সবসময় 
এরত্যক্ষ কেউ নাঁও থাকতে পারেন_ নাঁ 
থাকাটাই স্বাভাবিক । লেখা হয় অন্যের 
লেখা পড়ে, শেখা চলে পড়তে পড়তে, 
লিখতে লিখতেন পড়ারও দু'কম আছে! 
শুধু যে ভালো লেখকের লেখা পড়ে শেখা 
যায় নি 0551 48৮57 কাছেও 
শেখার 1 

সব্চেয়ে বড় শেখা যে, রি 
নেই । ভালো খারাপ দুজাতের লেখকই 
আমাদের শেখান | 


“পছন্দের বিষয় নির্বাচন করুন আপনার 
যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি পছন্দ সেই 
বিষয়ে লিখুন। ধরুন, আপনার গোয়েন্দা 
গল্প পছন্দ তবে বাংলা সাহিত্যের অমর 
চরিত্রগুলো (যেমন- কিরীটা রায়, ফেলুদা, 
কর্নেল, কাকাবাবু) পড়া শুরু করুন। সেই 
সাথে লিখতে থাকুন। বেশি বেশি লিখুন। 
লেখা খারাপ হলে মন খারাপ করার কিছু 
নেই, সকল লেখকের কাঁচা হাতের লেখা 
অতটা সুন্দর ছিল না। তাই, আজ এই 
লেখাটা পড়েই লেগে পড়ুন আপনার 
লক্ষ্যে পৌঁছতে । আমি মনে করি, তরুণ 
লেখকদের তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব 
দেওয়া উচিতড় পর্যবেক্ষণ, পড়াশোনা ও 
পরিশ্রম। অর্থাৎ প্রথমত তোমার 
চারপাশের সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা 
বিবরণটা অনুপুঙ্থ হয় । দ্বিতীয়ত তোমাকে 
জর ডিতি হবে ।? সূ, নবধ্বনি, সেলিনা 
হোসেন] 


ভাষার বুনিয়াদ গড়ি তিলে তিলে: 


ভাষা- ইমারতের দরকারী বা মাল- 
মসলাগুলো সম্পর্কে আমরা প্রায় সকলেই 
পরিষ্কার ধারণা রাখি। তবুও আরও 
একবার উল্লেখ করছি, যথাক্রমে বর্ণ, শব্দ 
ও বাক্য । বর্ণ দিয়ে শব্দ, শব্দমালা দিয়ে 


গঠিত হয় বাক্য । বাক্যের শ্রেণী, প্রকার, 
রূপ ও চরিত্রের রকমফের আছে। 

বর্ণ প্রকরণ, শব্দ প্রকরণ ও বাক্য প্রকরণ 
সম্পর্কে তত্তীয় জ্ঞান আহরণ করতে 
আপনাকে পাঠ্যপুস্তকের ব্যাকরণ বই এবং 
বাংলা একাডেমিসহ তষ্ঠিত ও 
সর্বজনগ্রাহ্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের 
অভিধানের শরণাপন্ন হতেই হবে নিয়মিত, 
বরং বলি সবসময়। আমরা সবকিছু 
অনায়াস কিংবা অল্প আয়াসে লাভ করতে 
চাই । ফলে অলসতার বাধা ডিঙিয়ে অনেক 
কিছুই আমাদের জানা হয় না, ধারণাপ্রাপ্ত 
বিষয়গুলো যাচাই করা হয় না কিংবা 
সংশয়াচ্ছনন ব্যাপারগ্ডলো থেকে সন্দেহের 
ধুলোবালি সরানো হয়ে উঠে না। ফলে 
জ্ঞান হয় ভাসা ভাসা আর অনেক সময় 
দিধা-ছন্ধে হাবুডুব তো খেতেই হয়। 
কাজেই প্রধানত নবীন বন্ধুদের এবং 
সাধারণভাবে সকলকে উৎসাহিত করবো 
মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল ও দাখিল পর্যায়ের 
আলিয়া মাদরাসার ব্যাকরণ বইয়ের 
গুরুতৃপূর্ণ ও ব্যবহারবহুল অংশগুলো 
বারবার পড়ুন, পঠিত বিষয়ের প্রায়োগিক 
ক্ষেত্রগুলো” পরখ করুন এবং অভিধান 
দেখার অভ্যাস গড়ে তুলুন । 

এগুলো যদিও একেবারেই প্রাথমিক বিষয় 
কিন্তু বুনিয়াদি বিষয় হিসেবে তা অবহেলা 
বা পাশ কাটানোর সুযোগ নেই। 


স্বা।স্থ্য।_।চি।কি।ৎ।সা ৫ উপায়ে শরীর রাখুন বিষমুক্ত রাবেয়া বসরি সুমি 


খাবার খাওয়ার পর তা অন্ত্রে রাসায়নিক 
রূপান্ডুরের ফলে সৃষ্টি হয় কিছু উপাদান, 


লেবুতে আছে একগুচ্ছ ডিটঝ্স ডাইট যা 


যা রক্তে শ্বেত রক্তকণিকা উৎপাদন ও 


টক্সিন নামক বিশেষ প্রুকার জৈব, যা বিষ 


যা দীর্ঘকাল ধরে শরীরে থাকার জন্য 
পরিণত হয় বিষাক্ত উপাদানে । তবে এটা 
দূর করাও শারীরিক ও 
মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য শরীর 


নির্মলে সহায়তা করে। এছাড়া লেবুতে 
রয়েছে ভিটামিন সি, যা দাঁত ও তৃকের 
জন্য বিশেষ উপকারী । তাছাড়া লেবুর 
ক্ষারীয় প্রভাব আপনার শরীরে অশ্মতার 


বিষমুক্ত রাখা একাল্ড় প্রয়োজন । নিয়মিত 
সহজলভ্য কিছু খাবার গ্রহণের মাধ্যমে 
আমরা আমাদের শরীর থেকে এই বিষাক্ত 
উপাদানগুলো দূর করতে পারি। 


ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে । প্রতিদিন এক 
ফালি লেবুর সাথে গরম পানি আপনার 
শরীর থেকে বিষ নির্মল করবে । 


টক্সিন নির্মূলে সাহায্য করে । রসুন কাচা 
খাওয়া সবচেয়ে উপকারী । 


গ্রিনটি 

শরীর থেকে বিষাক্ত জৈব রাসায়নিক 
নির্মূলে থ্িন-টির কোনো বিকল্প নেই। 
তরল এই খাবার আমাদের শরীরের 
বিভিন্ন অংশের কর্মক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ 
ভূমিকা পালন করে। এটি শুধু চা নয়, 
একে ওজন কমানোর ওষুধও বলা চলে। 


রসুন 
আমরা সবাই জানি হৃতপিপ্ডের সুস্থতার 


তিতা খাবার এতে রয়েছে উচ্চমাত্রার ত্যান্টিঅক্সিডেন্ট। 
তিতা খাবার আমাদের শরীর থেকে জন্য সবচেয়ে উপকারী খাদ্য রসুন। এতে 

বিষান্ত উপাদান বের করে দিতে সবচেয়ে রয়েছে এলিসিন নামক রাসায়নিক উপদান টাটকা ফল 

বেশি ভূমিকা রাখতে পারে । তাজা ফলে আছে ভিটামিন, খনিজ, 
এ কেরে টিরতার পানি অথবা তাতে ফাইবার ও কম 
করলা কিংবা - র যা শরীর থেকে বিষাক্ত 
রসের জুড়ি নেই। টি উপাদানগুলো নিমলে সাহায্য করে । সেই 
55 ই, “ সঙ্গে চোখ ও তৃককে উজ্জল করে এবং 
লেবু ৫ টি” পু ২৩ ৪৪৯ হজম শক্তি বাড়ায়। 
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ক।বি।তা 


রাজনীতি 

মাহমুদুল হাসান নিজামী 
রাজনীতি নাই 

দেশপ্রেম প্রীতি নাই 

টার্গেট একটাই 
ভাগাভাগি করে খাই । 


কেউ আছে ক্ষমতায় 

কেউ যাবে ক্ষমতায় 
নীতির এ রাজনীতি 
যাদুঘরে সেই স্মৃতি 
নেতা আর আমলায় 
ভাগাভাগি করে খায় 

কেউ করে সন্ত্রাস চেতনার কথা বলে 
কেউ করে সন্ত্রাস বিবেকের পথ ভুলে 
রাজনীতি হয়ে গেছে ব্যক্তির পণ্য 
স্বাধীনতা এনেছি এই কি জন্য? 


বিক্ষু্ধ চাওয়া 
শাহানা তুহিন 


আমি মুক্ত আকাশটা ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছি, কতবার, 
পারিনি, মেঘগুলো আড়ালের দেয়াল বনে গিয়েছে । 
আমি মুক্ত মাঠে সবুজের বুকে হাটতে চেয়েছি, বারবার, 
পারিনি, সবুজগুলো যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, 
নুড়ি পাথরে পা হয়েছে রক্তাক্ত, ক্ষত, বিক্ষত । 
আমি বয়ে যাওয়া নদীতে আকণ্ঠ 

শীতল হতে চেয়েছি, বহুবার, 

পারিনি, খরায় চৌচির শুকিয়ে গেছে আদ্যপ্রান্ত। 
অতঃপর কিক্ষুব্দ চাওয়াগুলো নিয়ে, 

দুঃখকে ছিড়ে ছিড়ে খেলাম। 

একবুক স্বপ্ন চূর্ণ করে 

চাওয়ার পেয়ালায় ডুবিয়ে নি্পলক 

চেয়ে রইলাম । 

নেশাচ্ছন্ন ঘুমের দেশে তলিয়ে গেলাম, 

কোনরকম অভিযোগ ছাড়াই । 


সঠিক দিশা 

ফাইজা তাবাসসুম 
কষ্টের নদীতে মাঝে মাঝে 
যেন আছড়ে পড়ি! 

সুখেরি মাঝেও তাইতো আমি 
তোমাকেই স্মরি। 


সেপ্টেম্বর”১৫ 


মন কেড়ে নেয় সুনীল আকাশ 
পানসো মেঘের পাল, 

মন কেড়ে নেয় সৃয্যিমামার 
টুকটুকে এ লাল। 


মন ছুঁয়ে যায় পাখির আওয়াজ 
মন ছুঁয়ে যায় ঝিরি হাওয়া 
হিম শীতল আবেশ! 


মন ভরে দেয় সবুজ পাতা 
সবুজ রঙের মিল, 

মন ভরে দেয় ঢেউ খেলানো 
শাপলা ভরা বিল। 


মন ভরে যাক মন ছুঁয়ে যাক 
অথবা কাড়ক মন, 

ক্লান্তিময় এই ঝিম দুপুরের 
বিশুদ্ধ লগন! 


মহান প্রভুর 


রঙিন কত সাজ, 
ফুলের মুখে পাতায় পাতায় 
নিপুণ কারুকাজ। 


গাছের শাখায় ফলের বাহার 
জুড়ায় দেহ-মন, 
ঘাসের ডগায় শিশির কণার 
মধুর আলিজন। 


মাঠে মাঠে সোনার ফসল 
সবুজ সবুজ ঢেউ, 

দখিন হাওয়ার নিবিড় পরশ 
মন ভরে দেয় সেও! 


আকাশ-মাটি সাগর-নদী 
পাহাড়-গহীন বন, 
মহান প্রভুর সৃষ্টি এসব 
নয় তা অকারণ! 


প্রায় ৫০০ বছর আগের স্বর্ণখচিত কুরআন পাওয়া গেছে করেছে 
মহীশুরে। এই 
খণ্ডটিতে মোট 
৬০৪টি রা 
রয়েছে। রী 
সবগুলো 
স্বর্ণখচিত। 
ধারণা করা 
হচ্ছে,  পবিভ্র 
কুরআনের খণ্ডটি 
মোঘল স্রাট আকবরের আমলের । সে হিসেবে প্রায় ৫০০ বছর 
বয়স হবে এই গ্রন্থের । ভারতীয় প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক 
শেখ আলী বলেন, তুর্কি জাদুঘরে সংরক্ষিত পবিত্র কুরআনের 
প্রাটানতম কপিটির চেয়েও এই কপিটি পুরানো । ১০৫০ খিস্টাব্দ 
থেকে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি লেখা হয়েছিল বলে তার 
ধারণা । 
দেশটির একটি চক্র এই দুর্লভ গ্রন্থটি ৫ কোটির রুপির অধিক 
দামে বিক্রির চেষ্টা করছিল বলে দাবি হরেছেন হীশুরের পুলিশ 
সুপার অভিনব কর। তিনি জানান, এর সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে 
১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নানা 
অভিযোগ আনা হয়েছে । অভিনব কর জানান, ওই চক্রটির মূল 
হোতার নাম সনাথ । তার কাছেই কুরআনের স্বর্ণখচিত এ কপিটি 
ছিল। তার নেতৃতে দুর্বৃত্ত দলটি সম্ভাব্য ক্রেতাদের মোবাইলে এই 
রন্থের ছবি দেখিয়ে তাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে । খবর পেয়ে 


পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে তারা বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করে । সূত্র 
দ্য সিয়াসাত ডেইলি 


মহানবী (সা.)-এর কার্টুন আর আঁকবেন না 


শার্লি এবদোর সেই কার্টুনিস্ট 
ইসলামবিরোধী ফরাসি ব্যাঙ্গাত্সক সাময়িকী শার্লি এবদোর প্রধান 


০০০ 
৯০:12 এর কার্টুন আকবেন না বলে 
৮৫ ঘোষণা দিয়েছেন। প্যারিস 
০০1০1 €৮০ু্রী কার্যালয়ে সন্ত্রাসী হামলার পর 
জানুয়ারিতে প্রকাশিত 


[)151651৪0৫ 


ম্যাগাজিনটির প্রচ্ছদে “আমি 


এঁকেছিলেন। গত ৭ জানুয়ারি'১৫ মুখোশধারী দু'বন্দুকধারী ওই 
পত্রিকাটির কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ১২ জনকে হত্যা করে। 
শার্লি এবদোর কার্টুনিস্ট রেনান্ড লুজিয়ার সংক্ষেপে লুজ ফরাসি 
সাময়িকী ইনরকসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছে, তিনি বাকি 
জীবনে মহানবীর কোনো কার্টুন আঁকবেন না। 


আমাদের ছায়াপথেই নতুন পৃথিবীর সন্ধান 
যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসার গবেষকেরা একটি 


গ্রহের। 
গবেষণা সহ্্থা দা শক্তিশালী কেপলার টেলিক্কোপ ব্যবহার 
করে এ গ্রহ আবিষ্কারের ঘোষণা দেওয়া হলো । নতুন আবিস্কৃত 
গ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে ৬০ গুণ বড় এবং পৃথিবী থেকে এটি ১ 


হাজার ৪০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত । কেপলার-৪৫২বি নামে 
এ গ্রহটির সঙ্গে পৃথিবীর সাদৃশ্য তুলে ধরতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা 
জানান, এটি সূর্যের মতো একটি নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে, যেমনি 
পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘুরে। কেপলার গবেষণা বিজ্ঞানী জেফ 
কফলিন বলেছেন, এই নতুন গ্রহটিতে প্রাণের উত্স মেলার 
সম্ভাবনা বেশি বলে বিশ্বাস করছেন বিজ্ঞানীরা । গ্রহটির আকার, 
তাপমাত্রা, বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর মতোই পাথুরে, ভূপৃষ্ঠে পানি থাকার 
সম্ভাবনায় গ্রহটিতে প্রাণের অস্তিত্বের আশা জাগিয়েছে। তাছাড়া 
এটি যে নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে তা থেকে যথাযথ দূরতে 
অবস্থান করছে। ওয়েবসাইট 


ফরাসি সৈকতে সৌদি বাদশার প্রাসাদ! 
অবকাশ কাটাতে 
উপস্থিত হন সৌদি 
বাদশা সালমান। ২৪ 
জুলাই”১৫ .. তিনি 
্ঈ এখানে পৌছান এবং 
দ্ি*সপ্তাহ অবকাশ 
কাটান । সৌদি বাদশার 
সফরে এ অঞ্চলে অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠে। সৌদি বাদশার এ 
অবকাশযাপনকালে তার ঘনিষ্ঠজনেরা তাকে সঙ্গ দিচ্ছেন। সৌদি 
বাদশার ওই পারবারিক ভিলা প্রায় এক মাইলজুড়ে অবস্থিত । 
১৯৭৯ সালে এটি কেনেন পূর্ববর্তী বাদশাহ ফাহদ। সৌদি 
বাদশার সফরে উল্লাস প্রকাশ করে স্থানীয় হোটেল ম্যানজারদের 
সমিতির সভাপতি মাইকেল শেভিলন বলেন, স্পষ্টতই এটা শুভ 
সংবাদ। তাদের কেনাকাটার বিপুল সামর্থ্য রয়েছে । এর ফলে 
শুধু বিলাসবহুল হোটেল ব্যবসারই লাভ হয়নি, শহরের খুচরা 


শার্লি' শিরোনামে মহানবীর যে ব্যাঙ্গচিত্রটি ছিল সেটিও তিনিই 
সেপ্টেম্বর'১৫ ______''ুছ। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


বিক্রেতা ও পর্যটন ব্যবসায়ীরাও লাভবান হয়েছেন । 


৩ মাসে পবিত্র কুরআন মুখস্থ 
করল মিসরের ১০ বছরের কিশোর 
মিসরের ১০ বছরের এক কিশোর মাত্র ৩ মাসে সম্পূর্ণ কুরআন 
হিফয করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে । অসম্ভব মেধাবী ওই 
কিশোরের নাম “আলা বদর সাইয়েদ মুহাম্মদ' । মিসরের 
আসিউত প্রদেশের আল-ফাতাহ কুরআন শিক্ষাকেন্দ্রে মাত্র ৩ 


জল 


চারপাশে অন্য কোনো গাছ 
জন্মাতে পারে না। প্রায় সাত 
ফুট উচ্চতা নিয়ে শুঙ্ধ মাটির 
গাছগ্ুলো। সোমালিয়ার যে 
অঞ্চলে এই গাছগুলো 
জন্মায়, সেই অঞ্চলটি মূলত শুষ্ক পরিবেশ আর পাথুরে ভূমির 


করীমের হাফেয হয়েছেন। আসিউত প্রদেশের আল-ফাতাহ 
কুরআন শিক্ষাকেন্দ্রটি মূলত একটি মাদরাসা । এখানে পবিত্র 
আগ্রহীদের কুরআন মুখস্থ করানোর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে 
থাকে । অমিত মেধাবী এই কিশোর ৩ বছর বয়সে বাবাকে 
হারায় । তার মা একটি বেকারিতে কাজ করে তার পড়ালেখার 
ব্যয় নির্বাহ করে। তার একটি ছোট বোন রয়েছে। অন ইসলাম 
অবলম্মনে 


ইউরোপের সবচেয়ে বড় 
মুসলিম অধ্যুষিত শহর মস্কো! 


বিষয়টি অবাক করার মতো মনে হতে পারে । কারণ ইউরোপের 
সবচেয়ে বড় মুসলিম 
অধ্যুষিত শহর হতে চলেছে 
0 মস্কো! যেখানে কি-না এক 

| সময় নিষিদ্ধ ছিল ধর্ম-কর্ম! 
সেই মক্ষোতে পবিত্র ঈদুল 
ফিতরের নামাযে মক্ষো 
জামে মসজিদে ৬০ 
হাজারের অধিক মুসন্লী অংশগ্রহণ করে । বিষয়টি সত্যিই অবাক 
করার মতো ঘটনা । মক্ষো জামে মসজিদে মুসলমানদের ভিড় 
দেখে রাশিয়ান পথচারীরা অবাক হয়ে গেছে। এবার মস্কো জামে 
মসজিদ এবং এ মসজিদের আশেপাশের ৫টি রাস্তায় (নামাযের 
জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল)। ঈদের নামায চলাকালীন সময় 
নিরাপত্তার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। নামায শেষে 
ধর্মীয় বিধানমতে মুসলমানরা ঈদের তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত 
করে তোলো মস্কোর আকাশ-বাতাস। এছাড়াও মস্কোর অপর 
৫টি মসজিদ এবং বেশ কয়েকটি ঈদগাহ ময়দানে ২ লক্ষাধিক 
মুসল্লী ঈদের নামায আদায় করেন। মস্কোর মতো বড় শহরে 
মুসলমানদের জন্য মাত্র ৬টি মসজিদ রয়েছে এবং মুসলমানরা 
নতুন মসজিদ নির্মাণের জন্য চেষ্টায় রয়েছেন। আশা কার হচ্ছে, 
খুব দ্রুত মুসলমানরা বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি 
লাভ করবে । সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাশিয়ায় প্রায় ১৩ 
মিলিয়ন মুসলিম অধিবাসী রয়েছে । এর মধ্যে ১.৫ বেসরকারি 
পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাশিয়ায় প্রায় ২০ মিলিয়ন মুসলিম 
অধিবাসী রয়েছে । অন ইসলাম অবলম্বনে 


সোমালিয়ার 
সোমালিয়ায় পাতাহীন এক ধরনের গাছ দেখতে পাওয়া যায়। 
বছরে কখনোই এই গাছে পাতা হয় না। এমনকি প্রচণ্ড বৃষ্টির 
মৌসুমেও এই গাছে পাওয়া যাবে না একটি পাতা ।এই গাছগুলো 


জন্য পরিচিত। প্রাকৃতিক এই বৈরি অবস্থা এবং পাতাহীন বৃক্ষের 
এই অঞ্চল থেকে প্রায় প্রতিদিনই মানুষ পালিয়ে অন্য কোনো 
অঞ্চলে চলে যায়। প্রায় প্রত্যেক সোমালীই এই গাছ সম্পর্কে 
জানে। স্থানীয়রা এই গাছটির নাম দিয়েছে বৃক্ষণ। শুধু 
গাছটিকে নামাঙ্কিত করেই ক্ষান্ত জহি লেয়ার 

দেশটির সবচেয়ে ভয়ংকর গাছ হি বি দিয়েছে 
গাছটিকে। এই পাতাহীন গাছ মুলত সোমালিয়ার পুন্তল্যান্ড 
অঞ্চলের বোসাও শহরে জন্মায় । দেশটির এই প্রান্তে যদি কাউকে 
মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাহলে প্রথমেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ওই গাছের 
সঙ্গে বাধা হয়। অভিযুক্তের হাত গাছটির পেছনে বেধে এরপর 
গুলি করে হত্যা করা হয়। কেউ জানে না, কখন এবং কে এই 
গাছ লাগিয়েছিলেন। কিন্তু এখন এই গাছটিকে সোমালিয়ায় 
অভিশপ্ত গাছ হিসেবেই ধরা হয়। অগুনতি মানুষের রক্তের দাগ 
লেগে আছে এই গাছের শরীরে । 


৬১ হাজার ধনকুবেরের ভারত ত্যাগ 

গত ১৪ বছরে ভারত ছেড়েছেন ৬১ হাজার ধনকুবের । 
সেখানকার উচ্চবিত্তদের পছন্দের জায়গা 
এখন পরদেশ। দেশ ছেড়ে লন্ডন ও 
যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকেই বেশি নিরাপদ মনে 
করছেন ভারতের নব্য কোটিপতিরা । 
বলিউডের সুপার হিট হিন্দি ছবির 
চরিত্রদের অনেকেরই বাস লন্ডন ও 
যুক্তরাষ্ট্রে । সেখানে কোন অবরোধ নেই । পরীক্ষার ফল বিভ্রাটও 
নেই । চাকরি প্রার্থীদের ব্যাপম বা টেট কেলেঙ্কারির ফাঁদে পরতে 
হচ্ছে না। সাগরপারের জীবনে চারদিকে ফিল গুড ফ্যাক্টর । আর 
এই ফিল গুড জীবনের ডাকেই প্রতি বছর হাজার হাজার ভারতীয় 
উচ্চবিত্ত পাড়ি দিচ্ছেন বিদেশে । গত ১৪ বছরে যেসব ভারতীয় 
মিলিয়নিয়ার বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন, এদের সম্পত্তির পরিমাণ 
কমপক্ষে ১০ লাখ মার্কিন ডলার । বেশিরভাগের গন্তব্য ব্রিটেন, 
যুক্তরাষ্ট্র, ইউএই, অস্ট্রেলিয়া। বিদেশ পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে 
দ্বিতীয় শীর্ষস্থানে রয়েছেন ভারতীয়রা । প্রথম স্থানে রয়েছে চীন । 
একই সময়ে দেশে ছেড়েছেন ৯১ হাজার চীনা নাগরিক । আর 
সবচেয়ে বেশি ভিনদেশি উচ্চবিত্তের ঠিকানা হয়েছে বিটেনে। 
কিন্ত কেন ভারতীয়দের মধ্যে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি 
হচ্ছে? এমন প্রশ্নের উত্তরে দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকেই দায়ী 
করেছেন বিশেষজ্ঞরা | উচ্চ হারে আয়কর, নিরাপত্তার অভাবেই 
দেশ ছাড়ছেন অনেকে । আবার অনেকে দেশ ছাড়ছেন সন্তানের 
শিক্ষার জন্য । তবে যেভাবে বিদেশে পাড়ি জমানোর প্রবণতা 
বাড়ছে তাতে অচিরেই এই সংখ্যাটি লাখ ছাড়াবে বলে মনে 
করছেন বিশেষজ্ঞরা | জিনিউজ 
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বাংলাদেশি তিন কিশোর হাফিষের সাফল্য 


পবিত্র রামাযান মাস উপলক্ষে আয়োজিত সৌদি আরব, দুবাই ও 
জর্ডানে আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশি তিন 
কিশোর হাফেয দেশের নাম উজ্ধ্বল করেছে। সাফল্য অর্জনকারী 


হাফিয আবদুল্লাহ আল মাহফুয । 


হাফিয মুহাম্মদ যাকারিয়া: হাফেয মুহাম্মদ জাকারিয়া ১৯তম দুবাই 
ইন্টারন্যাশনাল হলি কুরআন ত্যাওয়ার্ড প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান 
অর্জন করেছে, সেই সঙ্গে সে লাভ করেছে সেরা কণ্ঠের প্রথম 
পুরস্কার । ৭৬টি দেশের প্রতিযোগিদের পিছনে ফেলে যাকারিয়া এ 
স্থান অর্জন করে। ১২ বছর বয়সী যাকারিয়া পুরস্কার হিসেবে 
পেয়েছেন ১ লাখ ৫০ হাজার দিরহাম এবং সেরা কণ্ঠের জন্য ৫ 
হাজার দিরহাম । 

দুবাইয়ের কালচারাল ত্যান্ড সাইন্টিফিক এসোসিয়েশন মিলনায়তনে 


ল-মাকতুম, মুহাম্মদ ইবনে রাশেদ 
আল-মাকতুম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান, মন্ত্রী, সিনিয়র কর্মকর্তা 
এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ । 

হাফেয জাকারিয়ার গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জে । তার পিতা হাফেয 
মাওলানা ফয়েয উল্লাহ মানিকগঞ্জ হরিরামপুরের একটি মসজিদের 
ইমাম। হাফেয জাকারিয়া এর আগে মিসর, জর্ডান ও কাতারসহ 
বেশ কয়েকটি দেশে অনুষ্ঠিত কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে 
প্রথম স্থান অর্জন করেছিল । 


হাফিয আবদুল্লাহ আল-মাহফুয: সৌদি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত 
দাতব্য সংস্থা হায়্যাতুল আলামিয়ার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ১০ 
বছর বয়সী হাফেযদের আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় 
৬০টি দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ৩য় স্থান অর্জন করেছে 

ংলাদেশি ক্ষুদে হাফিয আবদুল্লাহ আল মাহফুয । তার গ্রামের বাড়ি 
সিলেটে। বিশ্বয়কর প্রতিভার এ হাফেয এবারই প্রথম কোনো 
আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করল । 


হাফিয সাঈদ আহমদ: চলতি বছরের ১৪ জুলাই জর্ডানের রাজধানী 
আম্মানে অনুষ্ঠিত ২৩তম আন্তর্জাতিক হিফয প্রতিযোগিতায় [২০ 
পারা গ্রুপে] তৃতীয় হয়েছেন হাফেয সাঈদ আহমাদ। হাফিয সাঈদ 
আহমদের বাড়ি উত্তরাঞ্চলের নওগাঁ জেলায় বাচারি গ্রামে । তার 
পিতা আবদুর রাজজাক পেশায় একজন কৃষক । পুরস্কার হিসেবে 
সাঈদ পেয়েছেন ১৪০০ দিনার যার বাংলাদেশি মূল্য ১ লাখ ৭০ 
হাজার টাকা । ওই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে 
জর্ডানের রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন । 


সেপ্টেম্বর'১৫ 


আবুল মোহাম্মদ: জন্ম থেকে নেই চোখের জ্যোতি । অন্তরে তার জ্ঞান 
আহরণের অদম্য পিপাসা । প্রবল মনোবল আর অসাধারণ গুনাবলী 
দিয়ে তিনি এখন সকলের নয়নের মনি । সকলের চোখের তারায় তারায় 
তাকে নিয়ে অনাগত দিনের সোনালি স্বপ্ন। তিনি হচ্ছেন জামিয়া 
মাছুমিয়া ইসলামিয়া মাছিমপুর মাদরাসার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিস্ময় বালক 
হাফেয কলীম সিদ্দীকী। মাদরাসার প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা হাফেয 
নাজমুদ্দিন কাশেমী আর ওস্তাদদের কোমল পরশে আর গ্রেহমাখা 
পরিচযয়ি কলীম সিদ্দীকী আজ একটি ফুটন্ত ফুল। চোখের তারায় 
আলোর ঝিলিক নেই তাতে কি? অন্তরের আলোয় উদ্ভাসিত কলীম 
সিদ্দীকীর বুকে আজ লালিত হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বাণী 
অন্তর থেকে নিঃসৃত সুললিত কণ্ঠে হাফেয কলীম সিদ্দীকীর তেলাওয়াত 
শুনে আজ বিমুগ্ধ মানুষ । অবাক বিস্ময়ে অনেক সুস্থ মানুষ কলীম 
সিদ্দীকীর প্রতি আল্লাহ তালার অপার মহিমার বিষয়টি তাকিয়ে দেখেন 
মানুষ । যেসব মানুষ গড়ার কারিগররা পাথরে ফুল ফোটাতে কার্পণ্যবোধ 
করেননি । চোখের আলোর বদলে অন্তরের আলো দিয়ে হাফেয কলীম 
সিদ্দীকীকে গড়ে তোলার প্রয়াস চালান। শুরু হয় এক নতুন অভিযাত্রা 
শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম মেধা আর দূরদর্শিতায় পবিত্র কুরআন বুকে 
| শিক্ষকদের উসিলায় অন্ধ 


প্রান্তিক গ্রাম দুনবাড়ী বাজার এলাকায় জনাগ্রহণ করেন। ২০১৪ সালের 
আগস্ট মাসে জামিয়া মাছুমিয়া ইসলামিয়া মাছিমপুর মাদরাসার হিফজ 
শাখায় ভর্তি হন। এরপর শুরু হয় তার পথচলা শিক্ষকগণ অক্লান্ত 
পরিশ্রমের মাধ্যমে তার শাব্দিক ভূল, তাজবীদ ও ইয়াদের দুর্বলতাসহ 
অন্যান্য ক্রুটি-ব্চ্যুতি দূর করে সহীহ তিলাওয়াত যোগ্য করে গড়ে 
তুলেন। ফলে 777, কুরআনের আলো জাতীয় হিফযুল কুরআন 
প্রতিযোগিতা ২০১৫-এ অংশগ্রহণ করে সেরা দশে স্থান লাভ করে 
দেশ-বিদেশের মানুষকে অবাক করে তুলেন কলীম সিদ্দীকী। এ 
প্রতিযোগিতায় এক লক্ষ দশ হাজার টাকা পুরস্কার এবং উত্তাদসহ 
উমরাহ করার সুযোগ লাভ করেন। বর্তমানে জামিয়া মাছুমিয়া 
ইসলামিয়া, মাছিমপুর মাদরাসার কর্তৃপক্ষ তাকে আন্তর্জাতিক 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করছেন। তার ভবিষ্যৎ 
জীবন উজ্জ্বল করার জন্য উন্নত পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। 


আমরা কাজ করছি। তার সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে আমাদের পক্ষ থেকে 
সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে । এ প্রসঙ্গে হাফিয কলীম সিদ্দীকী বলেন 
আমি মহান আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করছি। আমার উত্তাদগণ 
ও জামিয়া মাছুমিয়া ইসলামিয়া মাছিমপুর মাদরাসার প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করছি। আমার উত্তাদগণ আমাকে বিশ্বমানের আলিম হিসেবে 
গড়ে তুলতে কাজ করছেন। আপনারা দোয়া করবেন যেন আমি আমার 
উত্তাদদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারি। আমাদের গ্রামগঞ্জে এমন কত 
কলীম ঘুরে বেড়ায়, পরিচর্যা ও সুযোগ সুবিধার অভাবে তারা তাদের 
মেধা বিকাশের সুযোগ পায় না। দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যদি 
খুঁজে খুজে এমন বালক বালিকাদের পাশে দীড়ান তাহলে আরো কত 
সহস্র কলীম সিদ্দীকী হয়তো বিশ্ব দরবারে মাথা উচু করে দীড়াতে 


পারতো । 
[॥ আত্তান্তহীদ ৪১ 


লেখা-পড়া পুরোদমে শুরু 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ২০১৫-১৬  ১৪৩৬-৩৭ 
শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম ৮ শাওয়াল আরম্ভ হয়ে ২০ 
শাওয়াল'৩৬ সম্পন্ন হয়েছে। জামিয়ার ইবতিদায়ী থেকে 
দাওরায়ে হাদীস মোস্টার্স), তাখাস্সুসাত (উচ্চতর বিভাগসমূহ) 
যথা- ইফতা, কিরআত, আরবী সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য, 
তাফসীর, উলুমে হাদীস এবং নূরানী বিভাগ, হিফয বিভাগ, 
শর্টকোর্স বিভাগসহ সকল বিভাগে এ বছর প্রায় ৫ হাজার ছাত্র 
ভর্তি হয়েছে বলে শিক্ষা বিভাগ সুত্রে জানা গেছে। গত ১৯ 
শাওয়াল'৩৬ জামিয়া সকল বিভাগের পড়া-লেখা আরম 
হয়েছে। আসাতিযায়ে কেরাম ছাত্রদেরকে দিকনির্দেশনামূলক 
নসীহত পেশ করেন । ছাত্রদের সফল জীবন গঠনে ভালোভাবে 
অধ্যবসায় করার প্রতি শিক্ষা বিভাগীয় পরিচালক আল্লামা মুফতি 
শামসুদ্দীন যিয়া (দা. বা.) বিশেষভাবে আহ্বান করেন। তিনি 
বলেন, আমাদের জ্ঞানমাতৃক্রোড় জামিয়ার চলতি সেশন সফল ও 
সৌন্দর্য্মমগ্ডিত হোক, এটাই শিক্ষা বিভাগের স্বপ্ন । 


১৮ শীওয়াল*'৩৬ মঙ্গলবার জামিয়ার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে জামিয়া 
প্রধান শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
(দা. বা.) জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত পেশ 
করেন। তিনি ছাত্রদের নিয়ত সহীহ করে একমাত্র আল্লাহকে 
পাওয়ার নিমিত্তে অধ্যয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। জামিয়া 
প্রধান বলেন, বর্তমান দেশের সব জায়গায় অশান্তি বিরাজ 
করছে। ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করে ছাত্রদেরকেই তা দূরীভূত 
করতে হবে। পড়া-লেখার ব্যাঘাত ঘটায় এরকম কাজে লিপ্ত 
হওয়া যাবে না। দারুল উলুম দেওবন্দের ৪টি মূলভিত্তি যথা- 


সাপেক্ষে বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 
ধারাবাহিকতায় গত ১০ আগস্ট”১৫ সোমবার জামিয়ার “দারুল 
হাদীস মিলনায়তনে" সিনিয়র মুহাদ্দিস ও তাফসীর বিভাগীয় 
প্রধান আল্লামা রফীক আহমদ (দা. বা.)-এর সভাপতিতে এক 
বিতর্ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ছিল, 
কেরাম ও বাইরের মেহমানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উভয় পক্ষের 
প্রতিযোগীরা শালীন ভাষায় নিজস্ব যুক্তি ও দলীল প্রমাণ 
উপস্থাপন করেন। আল্লামা রফীক আহমদ (দা. বা.) অনুষ্ঠানের 
সমাপনী বক্তব্যে বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা 
করি। তবে সীমা লঙ্ঘন করি না। তাকে সম্মান করতে গিয়ে 
অনেকে মহান আল্লাহর সাথে শরীক করে ফেলে । এথেকে 
আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে । তিনি ছাত্রদেরকে উল্লিখিত 
বিষয়সহ বিতর্কিত বিষয়সমূহে বেশি বেশি অধ্যয়নের জন্য 
আহ্বান করেন। 


কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স নব-উদ্যমে চালু 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় রয়েছে যুগোপযোগী ও 
গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিভাগ । ইতোমধ্যে নব উদ্যমে চালু হয়েছে 
অত্যন্ত যুগোপযোগী ও প্রয়োজনীয় “কম্পিউটার প্রশিক্ষণ 
বিভাগ” । জামিয়ার ছাত্রদেরকে স্বল্প সময়ে বিশেষ তন্তাবধানে 
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া এ বিভাগের লক্ষ্য । জামিয়ার 
ছাত্রদের জন্য রয়েছে এখানে বহু সুযোগ-সুবিধা । বিশেষত সকাল 
৯ টা থেকে ১০ টা, আসর থেকে মাগরিব ও এশার নামাজের পর 
প্র্যাকটিস করার সুবর্ণ সুযোগ । প্রয়োজন সংখ্যক কম্পিউটার ও 
দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালিত হচ্ছে। কোর্স 
ফি মাত্র ১০০০ টাকা । কোর্সের মেয়াদ দুই থেকে আড়াই মাস। 
কোর্সের বিষয় হল, অফিস ম্যানেজমেন্ট, হার্ডওয়্যার, সফ্টওয়্যার 
ও ইন্টারনেট । গত ৫ আগস্ট'১৫ জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতী 
আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) এ বিভাগের শুভ উদ্বোধন 
করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সের যাবতীয় তথ্য জানতে প্রশিক্ষণ 
কার্ধালয়ে সাক্ষাত করার জন্য বলা হয়েছে। 


তাবলীগ জামাতের বার্ষিক জোড় সম্পন্ন 
১৯ আগস্ট'১৫ (বুধবার) আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার 
কেন্দ্রীয় মসজিদে তাবলীগ জামাতের বার্ষিক জোড় অনুষ্ঠিত হয় । 
দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে আলিম সমাজকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে 
প্রতি বছরের শুরুতে শীর্ষস্থানীয় কওমী মাদরাসাগ্তলোতে জোড় 
হয়ে থাকে । লাভলেইন থেকে তিন জন মুরুব্বী জোড়ে উ' 
ছিলেন। অতিথিবৃন্দ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, একাজ মূলত 


এর 


তাওহীদে খালিস, ইত্তেবায়ে সুন্নাত, তায়ানুক মাআল্লাহ ও ইলায়ে 
কালিমাতুল্লাহ এগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে । 
জামিয়া প্রধানের নসীহতকালে জামিয়ার আসাতেযায়ে কেরাম ও 
সকল ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। 

হক ও বাস্তবতা বুঝার ক্ষেত্রে এ মুনাযারা তথা বিতর্ক অনুষ্ঠানের 
প্রভাব অবর্ণনীয় । তাই জামিয়ায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সময় 


সেপ্টেম্বর”১৫ 


আলিম সমাজের । সাধারণ লোকদের ইসলাম সম্পর্কে সচেতন 
করে তোলা আলিমদের ঈমানী ফরীযা। অবশেষে ছাত্রদেরকে 
রামাযানের বন্ধে “এক চিল্পী” ও পড়া-লেখা সমাপ্ত হওয়ার পর 
এক “সাল'-এর জন্য তাশকীল করা হয়। বার্ষিক জোড়ে জামিয়ার 
আসাতিযায়ে কেরাম ও সকল ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। 


_॥ আত্তার্তহীদ ৪২ 


অবাক মেলামেশি ৷ 


পুণ্য আমল বিনে 
নির্জন গৃহে বসে ওমর রোি.) 
কাদেন ঈদের দিনে । 


৬ ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সালে লিবিয়ার 
কর্নেল মুয়াম্মর গাদ্দাফী ক্ষমতা দখল 
করেন। 

৪ ৩ সেপ্টেম্বর সালে সুলতান মাহমুদ 
গযনবী (রহ.)-এর ইন্তিকাল । 

৬ ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালে ঢাকার 
জিয়া (বর্তমানে শাহজালাল) 
আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর চালু হয়। 

০ ৫ সেপ্টেম্বর ৬৭৭ সালে হযরত আবু 
হুরায়রা (রাযি.)-এর ইন্তিকাল। 

৬ ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে 
পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আযম 
মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ইন্তিকাল । 

৬ ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে 
চরমোনাইয়ের দাদা হুযুর মাওলানা 

সাইয়েদ মুহাম্মদ ইসহাক (রহ.)-এর 

ইন্তিকাল 


০ ১৭ সেন্টেম্বর ৬৬৫ সালে সাহাবী 
যায়দ ইবনে সাবিত রোযি.)-এর 
ইন্তিকাল 
ও ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সালে সাহিত্যিক 
সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 
ইন্তিকাল 


সেপ্টেমবর্া'১৫ 


২০ সেপ্টেম্বর ১১৮৭ সালে সুলতান 
সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রহ.)-এর 
নেতৃতে জেরুজালেম অবরোধ শুরু 
হয়, যা ২ অক্টোবর তাদের দখলে 
আসে। 

ও ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬০ সালে ফরায়েমী 
ইন্তিকাল। 

৬ ৩০ সেপ্টেম্বর ১২০৭ সালে বিশ্বকবি 
মাওলানা জালালউদ্দীন রুমী (রহ.)- 

এর জন্ম। 


জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


সময় অমূল্য রতন 

দিন পেরিয়ে রাত। রাত পেরিয়ে আবার 
দিন। এই তো ছিলাম শিশু, চোখের 
পলকেই যৌবনে পদার্পণ । আর ক'দিন না 
যেতেই বার্ধক্য। অতঃপর হঠাৎ করে 
ক্ষয়িষ্ণ জীবনের আলোকবর্তিকা নিভে 
যাবে, প্রাণপাখি উড়ে যাবে। এভাবেই 
যাচ্ছে। কবি বলেন, শিশুকাল গেল 
হেলায় খেলায় যৌবন গেল রসে/আসিবে 
বৃদ্ধকাল ঘটিবে জঞ্জাল কি হবে 
অবশেষে । 

অপেক্ষ করে না। তার কাছে রাজা-বাদশা, 
ফকীর-মিসকীন একই সমান। সে আপন 
গতিতে চলছে, চলবে । কবির ভাষায়: 
“সময় এক অবস্থায় থাকে না। অতীত 
কখনো ফিরে আসে না। সময় অসির 
ন্যায়, তুমি তাকে কেটে ফেল; না হয় 
তোমাকে কেটে ফেলবে ।' কিন্তু আমরা 
এই রতনকে নিক্ষল কাজে ব্যয় করে 
নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়াল মারছি। 
তাই আমরা হতাশ হয়ে পড়ি। আমাদের 
জীবন নিম্প্রভ হয়ে পড়ে । 
আমরা বড় জ্ঞানী, পণ্তিত, দার্শনিক হতে 
চাই এবং উন্নতির স্বপ্ন দেখি। কিন্তু 
সময়ের মুল্যায়ন করি না। অথচ 
মহামনীষীগণ সময়ের যথাযথ মূল্য 
দিয়েছেন। তারা সময়ের গলা চেপে ধরে 
কর্ম সম্পাদনা করেছেন এবং সফলতার 


পদচুম্ধন করেছে। তারা মৃত্যুর পরেও 
অমর হয়ে আছেন । আজ তাদের গ্রন্থাবলি 
আমাদের পথপ্রদর্শক । 

আমরাও কি পারি না তাদের মতো অমর 
হয়ে থাকতে? কেন পারবো না? তাদের 
যেমন পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ছিল, আমাদেরও তা 
আছে। তারা যে অষ্টার, আমরাও সেই 
অষ্টার সৃষ্ট । তারা সত্তার ইবাদত করেছেন, 
আমরাও তো তারই ইবাদত করি। 
অবশ্যই পারবো । কেননা মানুষের সাধ্যের 
বাইরে কিছুই নেই। তাই আসুন! এই 
অমূল্য সম্পদের প্রতি যত্ুবান হই। 


মুনিরুজ্জমান আলমপুর [১৩৪] 


কোমেন 

ইকবাল আজিজ টেকনাফী 1১২০] 
কোমেন তোমার শক্তি নাই 
কোমেন তোমার সাহস কই 
যা ইচ্ছা তাই করার? 
কোমেন তুমি যার আদেশে 
করছো মাতামাতি 

তার হুকুমেই যাওরে থেমে 
আজকে রাতারাতি । 
কোমেন তোমার ক্ষতি হতে 
আমরা সবে মুক্তি চাই 
আমরা যে অসহায় সম্বলহীন 
নাই আমাদের শক্তি নাই। 
আল্লাহ তুমি সহায় হলেই 
কোমেন যাবে থেমে 
আমরা যে তাই রহম চাই 
তোমার দয়ার প্রেমে । 


ও তের কলম সদ্য কোর 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা * 
১৫০. এইচ এম আবু বকর মাহমুদ, রুম 7 ৮, দারে জদীদ, 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চন্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১৫১.মুহাম্মদ আমীর কাসেম, রুম 7 ৬৮, জামিয়া দারুস সুন্নাহ, 
হৃলা, টেকনাফ 
১৫২. মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ, রুম 7% ২৬৬, দারে কদীম (২য় 
১ জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চন্টগ্রাম-৪৩৭০ 
হাবীবুল্লাহ কুতুবী, রুম % ৪, তিবিয়া (নীচ তলা), 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টথাম-৪৩৭০ 
১৫৪.  জুনাইদুল ইসলাম, রুম 7 ৯, তিব্বিয়া (৩য় তলা), 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টথ্রাম-৪৩৭০ 


১৫৩. 


১৫৫.  সাইহানুল হক শাহরুমী, রুম 7 ৩১২, দারে জদীদ 
(৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

ফোরামের নিয়মাবলি *% 


* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পুরণ করে সঙ্গে 
খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল 
হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম- 
ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

৬ আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি_শুধু যেকোনো একটি 
ঠিকানা পূর্ণা্ভাবে লিখতে হবে। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার 
সময় তা জানিয়ে দেবে। 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 

৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
হবে। 


৬ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশখহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


আমীর কাসেম 1১৫১ 
দয়াময় প্রভু 


কুল মাখলুকাতের বিভু 
আরামে 


মোর জীবনে যত 
পাপের বোঝা শত 
দাওগো করে সাফ। 


করেছি হাজার গোনা 
নেই তো সবি জানা 
তুমিই অর্তযামী। 


করজোড়ে প্রভু 
চাইগো ক্ষমা তবু 
অধম বান্দা আমি । 


চাইগো প্রভু নাজাত 
দিবা-নিশি প্রভাত 
সব পাপাচার হতে । 


আমি বড় অসহায় 
দাওগো দিশা দয়াময় 
সরল সঠিক পথে । 


ঘটে যদি আগমন 
ঝড় কিংবা সাইক্লোন 
দিওগো পরিত্রাণ । 


রিনি 


| 


সদস্য কুপন 


.. পোস্ট কোড: ....... 


[অফিস কর্তৃক পুরণী] 


সাক্ষর 


সেপ্টেম্বর”১৫ 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৪ 


১. ১০ জুলাই যাকাতের শাড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে 
হুড়োহুড়ি ও ধাক্কাধাক্কিতে পদদলিত হয়ে কত জন 
দুঃস্থ মানুষের মৃত্যু ঘটে? [] ২০ জন [] ২৭ জন [] 
৩০ জন 

২. 17 0০90 ৮৬০ 07150 কিসে লেখা হয়? [_] টাকায় 
[] রুপিতে [] ডলারে 

৩. বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ আগ্নেয়গিরি কোন মহাসাগরে 
অবস্থিত? [| আটলান্টিক মহাসাগর [_] প্রশান্ত 
মহাসাগর [_] ভারত মহাসাগর 

৪. দ্বীপ রাষ্ট্র বাহরাইন ছোট বড় কতটি দ্বীপ গঠিত? [] 
৩৩টি] ৩৪টি [] ৩৫টি 

৫. কত খরিস্টাব্দে হেরা পর্বতের গুহায় পবিত্র কুরআন 
নাযিল শুরু হয়? [] ৬০৯ খিস্টাব্দে[] ৬১০ খিস্টাব্দে 
[] ৬১১ খিস্টাব্দে 

৬. কোথায় কোটিপতি ভিখারি গ্রেফতার হন? [_] ভারত 
[] কুয়েত [_] বাংলাদেশ 

৭. পৃথিবী থেকে মুছে যাওয়ার শংকায় আছে কোন দেশ- 
[] বাংলাদেশ [_] মালদ্বীপ [] তুভালু 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় নভেম্বর*১৪ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর অক্টোবর'১৪ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বক্সে লিখুন। একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ দ্র মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৮» ৬০-৭০ 1 মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০_/ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয়। 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন। 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম" 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অধ্গ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


“প্রতিযোগিতা, 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্গ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


দৃষ্টি আকর্ষণ 
অনিবার্ষ কারণবশত এপ্রিল ২০১৫ সংখ্যা থেকে 
প্রতিযোগিতার বিভাগের যাবতীয় আয়োজন স্থগিত থাকায় 
আন্তরিকভাবে দুঃখিত । আশা করি, সকল সদস্যদের 
ংশগ্রহণে এখন থেকে প্রতিযোগিতা বিভাগটি আগের 
মতোই তার প্রাণ ফিরে পাবে ইনশা আল্লাহ। 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায়। 


পারে। তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে। 


সেপ্টেম্বর”১৫ 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 


ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১৩৯৩৫৬৯ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৫ 


। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, “নিশ্চয়ই,এই কুরআন (মানুষকে) 

, সুবিচারপূর্ণ এবং সর্বাধিক কল্যাণকর ।” 

বলেন- 1 হা বানা রুরআন কারিম শিখে এবং শেখায়” । 

অং হাফিজ ও কঁরির দেশ। কুরআন কারিম হিফজের পাশাপাশি ইসলাম ও জাগতিক 
য়ে সুযোগ্য হাফেজে কুরআন ও আলেমে দ্বীন তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই 
মা হিফজ মাদরাসা” হিফজুল কুরআন বিভাগের কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছে ্‌ 


হিরা বরজালের গাঁধাপিলি আক বাসা বলত 
ন্‌ প্রতি শিক্ষাবর্ষে সাধারণ বিভাগে ১ বছরের কোর্স সম্পন্নকরণ। 

দ. বক্তৃতা, আবৃত্তি ও ইসলামি সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ । 

ল বাংলা, ইংরেজি ও আরবি হস্তলিপি সুন্দর ও দ্রুত করার বিশেষ ব্যবস্থা। 

ল শিক্ষার্থীদের জন্য শরীয়ত সম্মত ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা । 

ন. নিবিড় তত্বাবধানসহ উন্নত হোস্টেল ব্যবস্থাপনা । 


একটি এরাবিক এন্ড হপ্ুলিশ মিডিয়াম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


বোর্ড পরীক্ষা: ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা /$+ সহ 
শতভাগ পাসের গৌরব অর্জন। 

বোর্ড বৃত্তি পরীক্ষা : ইবতেদায়ি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুল 
২য়, ৩য়, ও সাধারণে ওয় স্থান অর্জন। 
অভাবনীয় সফলতা । 


নারাজ (হসপাতাল মাঠ) চকবাজার, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 
আলাপনি : ০১৮১৯-০০৯৯৯৪,১ ০১৬৩৮-৯২৪৭১১ 
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সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যাসার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যানসার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার (নীচ 
তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় 
সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার 
বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দূরারোগ্য ব্যাধি নয়। ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয়। নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।' (সুরা আফ-যুমার ৩৯৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ ।” 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন ।? 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/%/৬/.08090০0901.0017/0811001-00117 


ই-মেইল :100779010011000)5101911.00]7 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪১ ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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১ম পুরস্কার : ল্যাপটপ (৩৫-৪০ হাজার টাকা সমমূল্যের) 
২য় পুরস্কার : নেট বুক (২০-২৫ হাজার টাকা সমমূল্যের) 
৩য় পুরস্কার : স্মার্টফোন (১০-১৫ হাজার টাকা সমমূল্যের) 


এছাড়াও থাকছে নির্ধারিত নম্বরে উত্তীর্ণ ৪র্থ থেকে ২০তম স্থান অধিকারী প্রতিযোগীর জন্য বিশেষ সম্মাননা নগদ ১০০০/- টাকা পুরস্কারসহ স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট 


অংশশ্রহণের শর্তাবলী 
আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমা দেয়ার শেষ তারিখ * অর্থনীতি, ফাইন্যান্স/ব্যাংকিং অথবা বিজনেস বিষয়ক দেশ বিদেশের যেকোন শিক্ষক/শিক্ষার্থী 
৬ অক্টোবর”১ কিংবা গবেষক “টেকসই অর্থনীতি ও ইসলাম'-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা'১৫ -এ অংশগ্রহণ করতে 
০ র ১৫ পারবে । তবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে লক্ষণীয়- 
প্রবন্ধ দেয়ার তারিখ ক. কওমী মাদরাসা থেকে তাকমিল দোৌওরায়ে হাদিস) সমাপনকারী 
জমা: দে; টি ধু খ. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড/ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কামিল সমাপনকারী 
২০ ডিসেম্বর ১৫ গ. পাবলিক/প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্নাতক সমাপনকারী যে কেউ অংশশ্রহণ করতে পারবে । 
রে রি হজ রা 
আশ 7 বিশেষ দ্রষ্টব্য 
প্রাক-প্রতিযোগিতা সেশন ক. “টেকসই অর্থনীতি ও ইসলাম”_বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা”১৫-এর বিজয়ীদের ফলাফল 
5 ঘোষণা ও পুরক্কীর বিতরণী উপলক্ষ্যে “টেকসই অর্থনীতি ও ইসলাম” শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন 
২৩ অক্টোবর ১৫, শুক্রবার করা হবে। যেখানে খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার বরেণ্য 
ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন । 
স্থান হ ইসলাম এস্টেট (৩য় তলা) খ. প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের জন্য পরবর্তীতে সেন্টার ফর ইকোনমিকস এন্ড বিজনেস রিসার্চ 
৫৫/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ বাংলাদেশ-এ গবেষক হিসেবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে । 


সস 
সেন্টার ফর ইকোনমিকস এন্ড বিজনেস রিসার্চ বাংলাদেশ ক ১৮১৮০০৮৮এ-্ 


ইসলাম এস্টেট তেয় তলা), ৫৫/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ 3:752০০15.59177/521074 
০২-৯৫১৫০৫৮, ০১৮৩৯৯৫০৩২০, ০১৭৬৩৩৩৮৬৭৪ 0 £171 2 55091091-075 


রিট বলদ শু 


78147110109 
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1519177910115-015 


লান7070082রকা-0তাা। 


০১ ৬৮ ও] আ৮8৬ ২ 
৯ 515 হজ না । আলাল 0৯০ 


| আক্্োবর | ২০১৫ | 


“মুক্তচিন্তা" ও “বিজ্ঞান মনস্ক' হওয়ার অর্থ কী ধর্মহীন হওয়া? 
পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর লোকেরা আদিবাসী শয় 
মন্কার হারাম শরীফে ভয়াবহ ক্রেন দুর্ঘটনা: আমরা শোকাভিভুত 


চি. এ লাগত আল 
৬ আগ্রানিক প্রযুক্তির 
6051] শুরা 


উজ ৮ 


৯৮ ১/০48৮-8% ৪ নিয়মিত প্রকাশনার € ৫ বহর 
৯১৯০৩ এ৩৪ 9০৯] এ ৯০০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


৬/৬/ ৬. 70917101192 10125৬15252 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৫ | সংখ্যা ১০ | যুলহজ'৩৬-মুহার্রম'৩৭ _ অক্টোবর'১৫ 
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আন্দরকিল্লা, চট্টথ্রাম-৪০০০ থেকে এরকাশিত 


সিভিকেটের হাতে জিম্মি 


বিশ্ববাজারে কয়েক বছর ধরে কমছে নিত্যপণ্যের দাম । তবে দেশের 
বাজারে সেসব পণ্যের খুব একটা দাম কমেনি । তাই সুফল ভোগ 
করতে পারছে না দেশের ক্রেতারা । দাম সমন্বয় করা গেলে খাদ্য 
মূল্যস্থীতি আরো কিছুটা কমতো। এক বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্ব 
বাজারে জ্বালানি তেল কিংবা সম্প্রতি স্বর্ণের অব্যাহত দর পতনের 
খবর সবারই জানা । এমনকি গত কয়েক বছর ধরে বিশ্ব-বাজারে 
কমেছে বেশিরভাগ ভোগ্যপণ্যের দাম । 
তার বিপরীতে দেশে খোদ সরকারের বাজার নিয়ন্ত্রক সহ 
টিসিবি'র প্রতিবেদনেও দেখা যায়, গত সপ্তাহের তুলনায় জুমুয়াবার 
লভেদে প্রতিকেজিতে দাম বেড়েছে ৫ থেকে ১০ টাকা । আর এক 
মাসের ব্যাবধানে প্রেয়াজের দাম বেড়েছে ৩০ থেকে ৫৫ শতাংশ 
এছাড়া ডিমের দাম বেড়েছে ১৫ শতাংশ । ক্রেতাদের অভিযোগ, 
তারা বাজার সিন্ডিকেটের হাতে জিম্মি। তারা যেকোনো অজুহাতে 
এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে মাঝে-মধ্যে মনিটরিং করার কথা 
কিন্ত এর কোনো কার্যকারিতা নেই। তাই যে কোনো অজুহাতে 
ব্যবসায়ীরা বাজারে ইচ্ছা মতো পণ্যের দাম নির্ধারণ করেন। এতে 
সারা বছরই ভোগান্তিতে থাকতে হয় সাধারণ জানগণকে। প্রসঙ্গত 
আমরা মনে করি, বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার পদক্ষেপে গুণগত কোনো 
পরিবর্তন নেই। যেখানে ইচ্ছা করলেই পণ্যের দাম অনেকখানি 
কমিয়ে ফেলা সম্ভব সেখানে চোখ বন্ধ করে রেখেছে সংশ্লিষ্ট সংস্থা । 
দাম কমাতে তাদের একমাত্র হাতিয়ার আমদানি-রফতানি বন্ধ করা 
বা খুলে দেয়া। রফতানী বন্ধ করলে সেটা পাচার হচ্ছে কিনা তা 
তদারকির ব্যবস্থা নেই । আবার আমদানি খুলে দেয়ার পর সেই পণ্য 
ন্যায্য দামে বিক্রি হচ্ছে কিনা তা দেখারও কেউ নেই। 
অভিযোগ রয়েছে, পরোক্ষভাবেও পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে 
সরকার । বিশ্ব বাজারে জ্বীলানি তেলের দাম অনেক দিন থেকে 
র ভাবে কমলেও সরকার তা সমন্বয় করেনি । ফলে পণ্যের 
উৎপাদন, পরিবহন ও সংরক্ষণ খরচ বেড়ে যাচ্ছে। যার প্রভাব শেষ 
পর্যন্ত পণ্যের দামেই পড়ছে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের 
নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামের মনিটরিং সেল হিসাব করে দেখেছে, 
বোতলজাত এক লিটার সয়াবিন তেলের দাম হওয়া উচিত ৮২ 
টাকা । কিন্তু বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৯৩-১০০ টাকায় । অন্যদিকে খোলা 
সয়াবিন তেলের প্রতি লিটারের দাম হওয়া উচিত ৬৭ টাকা ১০ 
পয়সা । অথচ সেটা বিক্রি হচ্ছে ৮০-৮৫ টাকায়। একইভাবে ডাল, 
পেঁয়াজ, পাম তেল ও চিনির দামও কাজ্কিত দামের কাছাকাছি নয় । 


উল্লেখ্য, ট্যারিফ কমিশন কোনো পণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেই 
পণ্যের আমদানি মূল্য, জাহাজ ভাড়া, প্যাকেটজাত বা 
বোতলজাতকরণ ও পরিবহন খরচ এবং ব্যবসায়ীর যৌক্তিক মুনাফা 
হিসাবে নিয়ে থাকে । তাদের হিসাবের বাইরে পণ্য বিক্রি হওয়াটা 
ভোক্তাস্বার্থের পরিপন্থী । ভোক্তাস্বার্থ উপেক্ষার পেছনে কিছু ক্ষেত্রে 
সরকারের উদাসীনতা যেমন রয়েছে, তেমনি ব্যবসায়ীদের সদিচ্ছার 
অভাবও দায়ী । বিশ্ববাজার থেকে আমদানি করা পণ্যের দাম দেশের 
বাজারে কমে তো না-ই, উল্টো কিছু পণ্যের দাম বাড়িয়েছে 
ব্যবসায়ীরা । এখানে সরকারের নজরদারির চরম অভাব রয়েছে। 
দুর্বল বাজার তদারকির কারণে ব্যবসায়ীরা প্রতারণার মাধ্যমে বাড়তি 
মুনাফা পকেটে পুরছে। উল্লেখ্য, অতীব আপত্তিকর ও অগ্রহণযোগ্য 
বিষয় হচ্ছে যে, দেশে আমদানি পণ্যের বাজার গুটিকয়েক 
কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এর ফলে সরকার বেশকিছু পণ্যে 
শুল্ক কমিয়ে আমদানি বাধা দূর করলেও সেসব পণ্যের দাম কমাচ্ছে 
না ব্যবসায়ীরা । এতে বিশ্ববাজারে পণ্যের মুল্যত্রাস কিংবা সরকারের 
পদক্ষেপের সুফল পাচ্ছে না ভোক্তা । এ অবস্থায় ভোক্তাস্বার্থ রক্ষায় 
বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের তদারকি যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি 
ব্যবসায়ীদের নৈতিকতা তথা সততারও উন্নয়ন ঘটাতে হবে। 

আমরা মনে করি, বাংলাদেশে পণ্যের দাম কমবে কিনা, সেটি নির্ভর 
করে সরকারের আমদানিনীতি ও মজুদ ব্যবস্থাপনার ওপর । এর 
সঙ্গে ব্যবসায়ীদেরও সদিচ্ছা প্রয়োজন। কিন্ত দাম সমন্বয়ে 
আমদানিকারক ও বিপণনকারীদের কোনো উদ্যোগ নেই। তাছাড়া 
বাড়তি চাহিদা মেটাতে আমদানির বিষয়ে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত 
নেয়া হয় না। এর সুযোগ নেয় আমদানিকারক ব্যবসায়ীরা । তাছাড়া 
যে হারে আমদানি মূল্য কমছে, সে হারে খুচরা ও পাইকারি বাজারে 
পণ্যের দাম কমছে কিনা, তা তদারক করা হয় না। এজন্যই 
বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম কমার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন দেশের 
ভোক্তারা। একই কারণে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি কমানোর ক্ষেত্রে 
প্রভাব রাখা সম্ভব হচ্ছে না। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, 
সাধারণ মানুষের দৈনিক খরচ মেটাতে এক বছরে ব্যয় বেড়েছে ৫০ 
শতাংশের বেশি । বিপরীতে আয় বেড়েছে মাত্র ২০ থেকে ২২ 
শতাংশ । মানুষের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেড়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ 
ঢাকা শহরে বছরে দু'বার বাড়ি ভাড়া বাড়ছে। 

তিন বছরে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম কয়েক দফা বাড়ানো হয়েছে 
আর কয়েক দফা বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ফলে জিনিসপত্রের দাম 
বৃদ্ধি ছাড়াও মানুষের জীবনযাত্রার ওপর এর প্রভাব পড়ছে। গন্তব্য 
যত কাছেই হোক ঢাকা শহরে ২০ টাকার নিচে রিকশা ভাড়া নেই 
ফলে গত এক বছরে মানুষের যাতায়াত ব্যয় ৩৫ শতাংশ বেড়েছে 
নবাহনের ভাড়া ও নিত্যপণ্যের দাম বাড়ায় মানুষের ভ্রমণ ব্যয় 
বেড়েছে ৩৪ শতাংশ । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন ও কোচিং সেন্টারের 
খরচসহ ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ বেড়েছে পাল্লা দিয়ে 
সরকারি হিসেবে মাথাপিছু আয় বাড়লেও মানুষের প্রকৃত আয় না 
বেড়ে বরং কমেছে। গত পাচ বছরে মানুষের প্রকৃত আয় কমেছে 
৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ । প্রসঙ্গত, দ্রব্যমূল্যের উ্ধ্বগতির সঙ্গে আয়ও 
বাড়ায় মানুষের কষ্ট হচ্ছে না বলে সরকারের নেতারা যে দাবি করে, 
তা তথ্য-প্রমাণে ধোপে টেকে না। আয়ের চেয়ে ব্যয় বাড়ায় এবং 
নিত্যপণ্যের, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য্কীতিতে সাধারণ মানুষের 
জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। 
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মুস্তাফা জামান আব্বাসী 


ঢাকা 
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মিনায় মর্মীত্তিক ট্রাজেডি: আমরা শোকাভিভূত 
আন্তর্জাতিক টিমের মাধ্যমে 


তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি দিতে হবে 


একটি পবিত্র ইবাদত, যার সাথে গোটা বিশ্বের মুসলমানরা 
জড়িত। এটি আন্তর্জাতিক বিষয়। সৌদি সরকারের পাশাপাশি 
বহুজাতিক টিমের মাধ্যমে দুর্ঘটনার তদন্ত এবং দুর্ঘটনার 


বিগত ২৪ সেপ্টেম্বর কুরবানির দিন সৌদি আরবের মিনাতে 


পুনরাবৃত্তিরোধে সুপারিশ গ্রহণ করা একান্ত জরুরি। ইবাদত 


“শয়তানের প্রতীকী স্তম্ভ (জামারাত)-এ পাথর নিক্ষেপের 


করতে গিয়ে মানুষ প্রাণ হারাবে এটা হতে পারে না। এভাবে 


উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে ৭৬৯ হাজী পদদলিত হয়ে প্রাণ হারান। 
মর্মীন্তিক এ দুর্ঘটনায় এক হাজার হজযাত্রী আহত হন। ৪১ 
বাংলাদেশি হাজীর লাশ রয়েছে হাসপাতালের হিমাগারে। ৯৮ 
বাংলাদেশি নিখোজ রয়েছেন । স্মরণকালের বৃহত্তর এ বিয়োগাত্তক 
ট্রাজেডিতে মুসলিম বিশ্বের সাথে আমরাও শোকাভিভূত। নিহত 
হাজীদের মাগফিরাত কামনা করি আল্লাহ তাআলার দরবারে । 


চলতে থাকলে হজ হয়ে পড়বে আতঙ্কের নাম । হাজীদের খিদমত 
ও সেবায় সৌদি আরবের গৌরব ও এতিহ্য ক্রমশ ম্লান হতে 
চলেছে। শিয়া সম্প্রদায়ভূক্ত কোনো দল অথবা উপ্ববাদী কোনো 
গোষ্ঠী যদি হজকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের সাযাবোটেজ করতে 
চায় কঠোর হাতে দমন করা সরকারের দায়িত্ব । 


তাদের শোকসস্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমরা আন্তরিক 
সহানুভূতি জানাই । 


১৯৮৭ সালে থেকে ২০০৬ পর্যন্ত মিনায় বহু হাজী প্রাণ হারালেও 
২০১৫ সালের ট্রাজেডি অতীতের সব রেকর্ডকে হার মানিয়েছে। 
সৌদি সরকার ইতোমধ্যে জামারাতে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করেন 
এবং বহুতল ভবন তৈরি করে পাথর নিক্ষেপের ব্যবস্থা নির্বির 
করার প্রয়াস পেয়েছেন। ৭০০ ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানো 
আছে। বিপুল নিরাপত্তাকর্মী কর্মরত। তারপরও একইস্থানে 
বারবার দুর্ঘটনা হজগমনেচ্ছদের শংকিত করে তুলেছে । এখন 
হাজীদের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা চলছে। তারা নাকি যথাযথ 


হজ পালনোপলক্ষে প্রতি বছর ২০/৩০ লাখ মুসলমান সৌদি 
আরবে গমন করে থাকেন। আগে ৩০লাখ মানুষ হজ করতে 
যেতেন। সেবা নিশ্চিত করার জন্য ১০ লাখ কমিয়ে ২০ লাখে 
আনা হয়। প্রয়োজনে আরো কমিয়ে আনা যেতে পারে । হাজীদের 
জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান করা সৌদি সরকারের ধর্মীয়, 
রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক কর্তব্য ৷ যেহেতু তারা নিজেদেরকে “খাদিমুল 
হারামাইন আশ-শরীফাইন' দাবি করেন সেহেতু তাদের অতি 
অবশ্য যিম্মাদারী নিতে হবে অথবা বিভিন্ন মুসলিম দেশের 
সহযোগিতা নিতে হবে । এ ব্যাপারে তুরক্ষের আগ্রহ রয়েছে। 
সৌদি সরকার সম্মত হলে মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশ 
সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করতে প্রস্তুত থাকবে বলে 


নির্দেশনা মেনে চলেননি। সরকারি মুফতী ফতোয়া জারি করে 
বলেন, “দুর্ঘটনা হাজীদের নিয়তি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর জন্য দায়ী 
নয়।? 


কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে (ক) ব্যবস্থাপনার 
ত্রুটি, (খ) নিরাপত্তারক্ষীদের অদক্ষতা, (গ) নিরাপত্তারক্ষীদের 
ভাষা সমস্যা, ঘে) হাজীদের সাথে পুলিশ ও নিরাপত্তাক্মীদের 
দুর্ব্যবহার এবং () সৌদি প্রিস ও তার নিরাপত্তায় নিয়োজিত 
২০০ সেনাসদস্য ও ১৫০ পুলিশ কর্মকর্তার গাড়ি বহরকে থ্রিন 
সিগনাল দিতে গিয়ে জামারাত অভিমুখী ২০৪ ও ২২৩ নম্বর 
সড়ক বন্ধ করে দেওয়া। এ অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখা, 
দায়ীব্যক্তিদের চিহিতি করা, দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা, 
হাজীদের ওয়ারিসদের মধ্যে কর্মসক্ষম ব্যক্তিকে সৌদিতে ভিসা ও 
চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি এবং হাজীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের 
ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক । আমরা মনে করি, হজ এমন 
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আমাদের বিশ্বাস। হজগমনেচ্ছদের পূর্বাহ্নে নিজ নিজ দেশে 
সৌদি আরবের হজ বিষয়ক নির্দেশনার ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ 
বাধ্যতামূলক করতে হবে । অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ থেকে 
যেসব ব্যক্তি হজ করতে যান তারা অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ । তাদের 
পক্ষে অনেক সময় নির্দেশনা মেনে চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে । 


হজকে কেন্দ্র করে ১৯৭৫ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ৪ হাজার ৩০৭জন 
প্রাণ হারিয়েছেন। হাজীদের রক্তে আরবের মরুণ্রান্তর আগামী 
দিনগুলোতেও রঞ্জিত হোক দুনিয়ার মুসলমানরা চায় না। মৃত্যুর 
মিছিল আর যেন প্রলম্ঘিত না হয়। আমরা চাই আল্লাহর ঘরের 
মেহমানগণ নিরাপদে থাকুন; হজের আরাকান-আহকাম পালন 
শেষে সুস্থদেহে ও পাপমুক্ত মন নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করুন। 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 
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[৩য় পর্বের অবশিষ্টাংশ] 


দুনিয়াতে প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায় 
তাদের অনুসৃত পথকে সফলতা ও উন্নতির 
পথ বলে দাবি করে। যেমন বর্তমান 
বিশ্বের প্রধান দুই জীবন ব্যবস্থা গণতন্ত্র ও 
সমাজতন্ত্র তাদের মতবাদকে সফল বলে 
দাবি করছে অথচ তাদের এই ব্যবস্থাই 
গোটা বিশ্বে যুদ্ধ-হাঙ্গামা, মানব বৈষম্য, 
শাসন ও শোষণ, অর্থনৈতিক সংকট এবং 
যাবতীয় অশান্তি ও অস্থিরতার জন্য দায়ী। 
তাই কেউ যেন ভুলেও মানব বিবেক 
কক উদ্ভাবিত এ ধরনের মতবাদকে 
সফল ও সরল পথ বলে মনে না করে 
সেই জন্যে আল্লাহ তাআলা নিজেই সরল 
পথের বাস্তব দৃষ্টান্ত পরিবেশন করে সরল 
পথ চিহ্নিত করে দিয়েছেন এবং এমন 
একদল লোকের কথা উল্লেখ করেছেন 
যাদের অনুসৃত পথের অনুসরণ করলে 
আল্লাহর অনুগ্হপ্রাপ্তি, দুনিয়া ও 
আখেরাতে সাফল্য লাভ করা অবশ্যভাবি | 
তাদের কথা উল্লেখ করে কুরআন করীমে 
ইরশাদ করা হয়েছে যে, 
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মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাদের 


অহংকার, অহমিকা, বিদ্বেষ, কৃপণতা, 


অবশ্যই এসব মহৎ লোকদের অনুসরণ 
করতে হবে, তা ব্যতীত সফল হওয়ার 
আর কোন বিকল্প পন্থা নেই। যদি কেউ 
প্রাচুর্য, খ্যাতি, সুনাম, সম্পদের স্তপ জমা 
সে ভুলের মধ্যেই জীবন কাটাচ্ছে । আর 
সাহিত্যিক কিংবা আবিষ্কারককে অনুসরণ 


লৌকিকতা, গীবত, পরনিন্দা, গুপ্রবৃত্তি 
থেকে বেঁচে থাকা, নির্ভরযোগ্য দলিল 
ছাড়া পাপাচারিদের সংবাদ গ্রহণের নিন্দা, 
ধৈর্য ধারণ ও বিনয়ের নির্দেশ, সত্যের 
উপদেশ দান ও ভালো কাজে পরস্পরকে 
অন্য কাউকে কষ্ট না দেওয়া, কষ্টদায়ক 
বস্ত রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া 


করে শান্তি পেতে চায় তবে তারাও কোন 
শান্তি লাভ করতে পারবে না এবং 
অস্থিরতা থেকেও মুক্ত হতে পারবে না। 


ইত্যাদি, এগুলো তাদের আদর্শ জীবন 
ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র যার ফলে 
আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কবুল করে 


আবার কিছু কিছু লোক বর্তমানে বিভিন্ন 
ধরনের অদ্ভুত ও অভিনব কাজ করে শান্তি 


নিয়েছেন এবং কুরআন করীমে তাদের 
ভূয়শী প্রশংসা করেছেন । 


ও সফল হতে চায়, কিন্ত সে সব শান্তির 
উপায় নয় বলে তাতেও শান্তি পাওয়া 
যাচ্ছে না। মোটকথা শান্তি ও শান্তিময় 


আবার দুনিয়াতে সফল ও শান্তিময় জীবন 
লাভের অর্থ এই নয় যে তাকে অঢেল 
সম্পদের মালিক হতে হবে কি 


জীবন কামনা করলে আল্লাহ পাকের 
চিহ্িত উল্লেখিত মহৎ ব্যক্তিদের 
জীবনচরিত গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য কোন 
বিকল্প নেই। 

তাদের জীবন চরিতের সংক্ষিপ্ত নমুনা 
হিসেবে তাদের বোধ-বিশ্বাস, ইবাদত, 
লেনদেন, ভ্রাতৃতৃবোধ ও আচার-ব্যবহার, 
মাতা-পিতার সাথে সদ্যবহার, আত্মীয়তার 
বন্ধন বজায় রাখা, জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে 


“যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তার 
রসুলের হুকুম মেনে চলবে, তারা সে 


করা, সালাম প্রচার করা, এতিমের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করা, দুর্বলদের প্রতি নত্র 
হওয়া, মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা 


আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন তারা হলেন 
নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সবকর্মশীল 
ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্িধ্যই হল 
উত্তম।”১ 

যারা দুনিয়াতে সফল হতে চায়, শান্তিময় 
জীবন লাভ এবং যাবতীয় অশান্তি ও 


করা, ওজনের মধ্যে বেশ কম না করা, 
রাগকে সংযত রাখা, মানুষকে ক্ষমা করা, 
স্বীয় প্রয়োজনের ওপর অপর ভাইকে 
প্রাধান্য দেয়া ও তাদের প্রশংসা করা, 
অপচয় ও অপব্যয় থেকে বিরত থাকা, 
সাদাকার প্রতি উত্সাহ প্রদান করা, 


আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে হবে, বরং এর 
মানে হচ্ছে এটাই সে সম্পদের দিক দিয়ে 
যাই হোক না কেন তার জীবনে যতই 
দুঃখ-কষ্ট আসুক সে সর্বদাই এর 
মোকাবেলায় অস্থির না হয়ে শান্ত ও 
পরমানন্দে থাকবে । এ কারণে হাদীসে 
পাকে নবী করীম (সা.) মুমিনের অবস্থা 
বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন যে, 
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“হযরত সুহাইব (োযি.)_ থেকে বর্ণিত, 


তা।ফ।সী।র 


মুমিনের বৈশিষ্ট্য । যদি সে খুশি হয়, 
তাহলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। যেটা 
তার জন্য ভালো কাজ। আর যদি 
বিপদগ্রস্ত হয়, তাহলে ধৈর্যধারণ করে, 
যেটা তার জন্য উত্তম ।”৮২ 

কোনো কোনো পূর্বসূরি থেকে একথা 
বর্ণিত হয়েছে যে, 

23 /৯5547025 40045 
“যদি বাদশাহ এবং তাদের সন্তানেরা 
আমাদের সুখময় অবস্থা সম্পর্কে জানত, 
তাহলে অবশ্যই তারা আমাদের সাথে 
যুদ্ধে মেতে উঠত ।” 


আট. সরল পথের বাধা ও অন্তরায় 
যে সরল পথ অর্জনের মাধ্যমে দুনিয়া ও 
আখেরাতের সম্মচ্চ মযাদা ও শান্তিময় 
জীবন লাভ করা যায়, সেই পথে আবার 
অনেকগুলো বাধা বিপত্তিও রয়েছে। যদি 
সেগুলো চিহিত করা না যায়, তাহলে ভুল 
পথে পরিচালিত হয়ে সরল পথ থেকে 
দুরে সরে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাই 
কিভাবে বান্দা সরল পথের ওপর অবিচল 
থাকতে পারে, এ ক্ষেত্রে কোন কোন 
উপাদান থেকে তাকে বেঁচে থাকতে হবে, 
কাদের সাথে বন্ধুতৃ করা যাবে না, কাদের 
অনুসৃত পথ পরিহার করতে হবে, কাদের 
সাথে সাদৃশ্যতা রাখলে সরল পথ থেকে 
বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, কোন কোন 
বিষয়গ্তলো সরল পথের প্রধান প্রতিবন্ধক, 
এসব বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া বান্দার 
জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন 
পূরণ করিয়ে দেয়া আল্লাহ তাআলা ব্যতীত 
আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তাই এই 
পর্যায়ে তিনি নিজেই সেই উপাদানগুলো 
চিহ্নিত করে সেগুলো থেকে বাচার জন্য 
এই দোআ শিক্ষা দিয়েছেন । 

এখানে যে দুই শ্রেণির লোকের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে, তারা এক সময় 
আসমানী হেদায়াতের ধারক বাহক ছিল, 
কিন্তু আসমানি হেদায়াতের প্রতি 
ৃষ্টপ্রদর্শন করায় এবং এর ওপর অবৈধ 


হওয়ায় সরল পথের ওপর অবিচল থাকতে 


মাধ্যমে ইসলামি এতিহ্য ফিরিয়ে আনা 


হলে তাদের অনুসৃত রীতি-নীতি থেকে 


অলিক স্বপ্ন ছাড়া অন্য কিছু নয়। 


দুরত্ব বজায় রাখতে হবে। অন্যথায় সরল 
পথ থেকে ছিটকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে । 

যেহেতু তারা নিজেরাই অশান্তির পথে 
পরিচালিত এবং হেদায়াতের আলো বঞ্চিত 
সেহেতু তাদের রীতি নীতির মাধ্যমে 
দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা 
সম্ভব নয়। সাগরে হাবুডুবু খাওয়া ব্যক্তি 
যেভাবে অন্যকে বাচাতে পারে না ঠিক 
সেভাবে কোন অশান্ত জাতির মাধ্যমেও 
দুনিয়াবাসীর শান্তির ব্যবস্থা করা যায় না। 

গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা এ 
দুই শ্রেণির লোকদের দ্বারাই প্রবর্তিত, 
যাদের পদতলে বর্তমানে গোটা দুনিয়া 
শাসিত ও শোষিত হচ্ছে, যার ফলে সর্বত্র 
অস্থিরতা ও অশান্তি বিরাজ করছে এবং 
মানুষের সম্পদ অত্যন্ত কৌশলের সহিত 
হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। মানুষ শান্তির জন্য 
দিপ্বিদিক ছুটাছুটি করছে, কিন্তু শান্তি 
কোথাও পাওয়া যাবে না কেবল সিরাতে 
মুস্তাকীম বা সরল পথ ছাড়া। যে পথে 
চলে অতীতে লোকেরা সফল হয়েছিল, 
শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করেছিল সে 
পথেই কেবলমাত্র বর্তমান ও ভবিষ্যতে 


এত অধঃপতন কেন? এর উত্তর হল, 
সরল পথে অবিচল না থাকাই তাদের 
অধঃপতনের মূল কারণ । মুসলমানদের 
সার্বিক জীবন থেকে সরল পথ উপেক্ষিত 
হওয়ার পর থেকেই এই পতনের সুচনা 
হয় আর এখনো তা বলবৎ রয়েছে। 
কুরআন করীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 
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“নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ । অতএব 
তোমরা এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে 


চলো না। তা হলে সেসব পথ 
তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
দেবে ।” 


হস্তক্ষেপ করায় তাদের একদলকে 


আর যতদিন পর্যন্ত মুসলমানরা পথভ্রষ্ট 


চিরকালের জন্য অভিশাপপ্রস্ত এবং অপর 
দলকে গোমরাহ বানিয়ে দিয়েছে । তারা 


লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ ছেড়ে সরল 
পথে ফিরে আসবে না, ততোদিন পর্যন্ত 


আল্লাহ পাকের কাছে অপছন্দনীয় সাব্যস্ত 
হওয়ার পর তাদের সমস্ত রীতি-নীতি ও 


তাদের হারানো এতিহ্য ফিরে পাওয়া যাবে 
না। সরল পথ উপেক্ষা করে এবং 


প্রথা তার কাছে ঘৃণিত হিসেবে প্রতীয়মান 


নিজেদের সংশোধন না করে বিপ্লবের 


মুসলমানদের এই পতন শুধু মুসলমানদের 
জন্যই ক্ষতিকর নয়, বরং গোটা বিশ্ববাসীর 
জন্যও এক অশনি সংকেত ও চুড়ান্ত 
ধ্বংসের বার্তা বহন করে। যে দিন 
মুসলমানদের চুড়ান্ত পতন ঘটবে, সরল 
পথ পরিপূর্ণভাবে মানব জীবন থেকে 
হারিয়ে যাবে তখন দুনিয়া আর বেশি দিন 
টিকবে না যদিও বন্তবাদীদের কাছে 
মহানবী (সা.)-এর এই ইরশাদ কিছুটা 
অদ্ভুত মনে হোক । কিন্তু এটাই চিরসত্য । 
মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়ার শান্তি- 
নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ ইসলামি বিধি- 
বিধান ও সংক্কতির সাথে আষ্টে 
চি করে রর 
নামক এই গ্রহে শান্তিময় জীবন 

করা কখনো সম্ভব হবে না। ডা 
বিশ্বনীতি নির্ধাক মহলগুলো হয়ত 
ইসলামের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টিয়ে 
দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম 
থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা করবে 
নতুবা ইসলামকে ধ্বংস করে নিজেদের 
ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করবে। নবীজির 
ইরশাদ চিরসত্য যে, যতদিন পৃথিবীতে 
“আল্লাহ, আল্লাহ করে 

লোকের অস্থিত থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত 
কিয়ামত সংঘটিত হবে না। 


* আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:৬৯ 

২ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
এ ৪১ পৃ. ২২৯৫, হাদীস: ২৯৯৯ 

ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, আল- 

জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আনিদ- 
দাওয়ায়িশ শাফী _ আদ-দা ওয়াদ দাওয়া, 
দারুল মা'রিফা, মরোক্ক (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৮ হি. 5 ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৩৩ 

* আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম, ৬:১৫৩ 


অক্টোবর'১৫ _____'ু। আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


আশুরা : ইতিহাসের পাতায় 


মুহাররম মাসের দশম তারিখ ইতিহাসে 
“আশুরা” নামে অভিহিত । প্রাচীন কালের 
নানা জনগোষ্ঠীর নিকট “আশুরা' পবিত্র ও 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


ঞক্ষ-এর শাহাদতসহ বিপুল এঁতিহাসিক 
ঘটনার নীরব সাক্ষী “আশুরা” ৯ 


রি ডি 7: 95:81: 
সে &1 ৫ রি :03 ভে রা ৯ 


মর্যাদাপূর্ণ । ইহুদীদের নিকট “আশুরা? 
জাতীয় মুক্তি দিবস হিসেবে পরিচিত। 
“আশুরার মর্যাদা ইসলামেও স্বীকৃত। 
মুসলমানগণ রোযা পালনের মাধ্যমে 
'আশুরা'র মাহাত্ম্য স্মরণ করে থাকে। 
আশুরা'র দিনে পৃথিবীর বহু চাঞ্চল্যকর 
ঘটনা সংঘটিত হয়। আসমান-জমিন, 
আরশ-কুরসী ও আদি পিতা আদম 

যকট্রি-এর সৃষ্টি, ধরা পৃষ্ঠে প্রথম 
পিছনে হযরত নূহ £রব্ট-এর জাহাজ 


পি ওরা রি 15 1966 ৫৩ £5124 
৩৪৩১৯ (০8 ১ ডি এ 

১১৯৭৪০৬৪৪ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রী 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনায় 


মহাপ্রাবন শেষে জুদী পাহাড়ে অবতরণ, 
ফিরআউনের নির্যাতন থেকে হযরত মুসা 


হিজরতের পর রাসূলুলল্লাহ জর্জ লক্ষ 


উমার 


করেন যে, ইহুদীরা “আশুরা” দিবসে রোযা 


/যধিি কর্তৃক ইহুদীদের উদ্ধার, দূরারোগ্য 
পি ধ হতে হযরত আইয়ুব /পবই-এর 
সুস্থতা লাভ, মৎস্য উদর হতে হযরত 


রাখছে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন 
এটা কোন দিন যাতে তোমরা রোযা 
রেখেছ? তারা বলল, এটা এমন এক 


ইউনুস এ্-এর নির্গমণ, হযরত 


মহান দিবস, যেদিন আল্লাহ তায়ালা 


সুলায়মান এশা কে পৃথিবীর একচ্ছত্র 


হযরত মুসা এবি ও তার সম্প্রদায়কে 


রা প্রদান'ন নমরুদের অগ্নিকু- হতে 


যুক্তি প্রদান করেছিলেন, ফেরাউনকে তার 


হযরত ইবরাহীম /এি-এর নিস্কৃতি, 


সম্প্রদায়সহ ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তাই 


হযরত ইয়াকুব এএর চক্ষুজ্যোতি 


হযরত মুসা /রযর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এদিন 


পুনঃপ্রাপ্তি, কুপ হতে হযরত ইউসুফ 
/রি-কে উদ্ধার, হযরত ইদরিস /পা 
ও হযরত ঈসা /প্রযদ-কে আসমানে 


রোযা রাখেন, এ জন্য আমরাও রোযা 
রাখি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সরঞ্র বলেন 
“তোমাদের চেয়ে আমরা মুসা £াি-এর 


রাসূলুল্লাহ ধ্রুঞ্দধু রোযা রাখেন এবং 


অন্যদেরও রোযা রাখার নির্দেশ দেন।” 
3 ও ৫১4৩ 4$ 6 495 ৬৬ 
.( (90415855455 55এ9। 
হযরত আবু হুরায়রা রহ হতে বর্ণিত, 
রাসূলুলল্লাহ ্রঞ্ট বলেন, “রামাযানের পর 
সব রোযার (নফল) মধ্যে আশুরা'র রোযা 
সর্বশ্রেষ্ঠ ।” 
পবিত্র আশুরার দিন রোযা রাখার ফযিলত 
সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, 
৩1 টা টি ডি র্ট রর | 10806 ১: (৫5) 
ুেদ | 2124 
“আমি আশা করি, যে ব্যক্তি “আশুরা? 
দিবসে রোযা রাখবে তার এক বছরের 
বছরের গ্তনাহের কাফ্ফারা (ক্ষমা) হয়ে 
যাবে ।* 
আশুরার দিন রোযা রাখলে ইহুদীদের 


সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায় বিধায় রাসূলুল্লাহ 
জট তার আগের দিন বা পরের দিন 
আরেকটি রোযা রাখার পরামর্শ দেন। 

৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর (৬০ 
হিজরীর ১০ মুহাররম) কারবালা প্রান্তরে 
মহানবীর দৌহিত্র হযরত হুসাইন 


উত্তোলন, কারবালায়" ই হযরত হোসাইন 


অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্তী । অতঃপর 


মর্মীন্তিক শাহাদাত “আশুরাসকে 


অক্টোবর'১৫ _______াাল্ন্া্্্্ল্্ই আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


85৮4 টি 5৯7 ৫//// 10) 


(46 )-2:৮৮9%/% 


সংগ্রামের মুল লক্ষ্য । মুসলিম জাহানের 
বিপুল মানুষের সমর্থন ছিল তার পক্ষে। 
হযরত হুসাইন ্-এর গৃহীত পদক্ষেপ 


শ স্ত্ী, পুত্র, বোন ও ঘনিষ্ট ২০০ অনুচর 
সহকারে ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কুফার উদ্দেশ্যে 
রওনা হন। ফোরাত নদীর তীরবর্তী 
কারবালা নামক স্থানে পৌঁছলে কুফার 
গভর্নর ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তাকে 
বাধা প্রদান করে। রক্তপাত বন্ধের 
উদ্দেশ্যে হযরত হুসাইন ক্ষ তিনটি 
প্রস্তাব পেশ করেন, প্রথমত তীকে মদীনায় 


৬৬০1] 1780 1 09911 101 1116 
[000785580 11099, 10 016 1918501 
1190 0991) 8699৫ 10. 

“এ অনুরোধ যদি মেনে নেওয়া হতো, 
উমাইয়াদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতো ।” 


হুসাইন ঞ্মক্-কে অবরুদ্ধ করে ফেলে এবং 
ফোরাত নদীতে যাতায়তের পথ বন্ধ করে 
দেয়। হযরত হুসাইন এক্র-এর শিবিরে ডিগ্রী 
পানির হাহাকার উঠে। তিনি ইয়াজিদ 
বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে 
বলেন, আমি যুদ্ধ করতে আসিনি এমন কি 
নিছক ক্ষমতা দখল আমার উদ্দেশ্য নয়; 
খিলাফতের এঁতিহ্য পুনরুদ্ধার আমার 
কাম্য । ১০ মুহাররম ইয়াজিদ বাহিনী তার 
উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । সংঘটিত এ অসম 
যুদ্ধে _ একমাত্র পুত্র হযরত যায়নুল 
আবেদীন ব্যতীত ৭০ জন পুরুষ শহীদ 
হন। হযরত হুসাইন মৃত্যুর পূরবমুহূরত 
পর্যন্ত লড়াই করে যান; অবশেষে শাহাদত 
বরণ করেন। হযরত হুসাইন রক্-এর 


ফিরে যেতে দেয়া হোক নতুবা দ্বিতীয়ত, 
তুকী সীমান্তের দুর্গে অবস্থান করতে দেয়া 
হোক; তৃতীয়ত, অথবা ইয়াজিদের সাথে 
আলোচনার জন্য দামিক্কে প্রেরণ করা 
হোক । কিন্তু ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ 
নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে তার হাতে 
আনুগত্যের শপথ নিতে আদেশ দেন। 
হযরত হুসাইন পট ঘৃণাভরে তার এ 
আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন। এঁতিহাসিক 
উইলিয়াম মুইর হযরত হুসাইন ঞক্-এর 
প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন, 


ছিন্ন মস্তক বর্ষা ফলকে বিদ্ধ করে দামিক্ষে 
প্রেরিত হয়। ইয়াজিদ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে 
ছিন্ন মস্তক প্রত্যার্পণ করলে কারবালায় 
পবিত্র দেহসহ তাকে সমাধিস্থ করা হয়। 
ইতিহাসবিদ গীবন বলেন, 

17 ৪. 01569100969 ৪100 01110966 
076 08510 50961060910) 0680 91 
[7098%) আ1]] 85৮78191076 
51201981119 ০07 076 ০010991 
192061. 

“সেই দুরবর্তী যুগে ও পরিবেশে হযরত 
হুসাইনের মৃত্যুর শোকাবহ দৃশ্য কঠিনতম 


পাঠকের হৃদয়ে সমবেদনার সঞ্গার 


করবে। 
ইতিহাস সাক্ষী হযরত হুসাইন ঞঞ্্র-কে 
করেছিলো মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে 
তাদের প্রত্যেকের অস্বাভাবিক মৃত্যু 
হয়েছে করুণপন্থায় । 

কারবালার যুদ্ধে জয়লাভ ইয়াজিদ তথা 
উমাইয়া বংশের জন্য ছিল পরাজয়ের 
নামান্তর । এ বিয়োগান্তক ঘটনা বিভিন্ন 
রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্ম 
ঘটায় এবং সর্বোপরি ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য 
সমূহ বিপর্যয় ডেকে আনে । কারবালার 
শোকাবহ হত্যাকা- মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র 
শিহরণ জাগিয়ে তোলে । হযরত হুসাইন 
কট অন্যায় ও অসাধুতার সাথে আপোষ 
করেননি । তার এ শাহাদত গৌরবোজ্জ্বল 
আদর্শরূপে পরিগণিত হয়। তাই “আশুরা' 
মুসলমানদের আতঝ্মোপলন্ধিকে জাগ্ত 
করে। 


লেখক: অধ্যাপক ও বিভাগীয় পধান, ইসলামের 
ইতিহাস ও ০০৭ বিভাগ, ওমরগনি এম.ই.এস 


* মুফতী আশফাক আলম কাসেমী, ফাযায়েলে 
মুহাররম, পৃ. ৩৫-৩৬ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৭৯৫, হাদীস: ১২৭ (১১৩০) 

ত আত-তিরমিষী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ত সঙ্গ 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ৩০১, হাদীস: ৪৩৮ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৮১৮, হাদীস: ১৬৯ (১১৬২), 
হযরত কাতাদা ক্ষ থেকে বর্ণিত 

« আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ৫২, হাদীস: ২১৫৪, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ধরান্রী থেকে 
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খেয়ে না খেয়ে ধর্ম-বিরোধিতার ধারার 


পেছনে আসলে আধুনিককালের একটি 
সম্তা অনুমান প্রকটভাবে কাজ করে। 
ংলাদেশে আমরা এরই প্রাবল্য লক্ষ 
করি । সেটা হলো, ধর্মের মধ্যে কোনো 
চিন্তা নেই । ধর্ম, ধর্মভাব বা ধর্মচিন্তা বুঝি 
চিন্তাহীনতার নামান্তর । তাহলে চিন্তা 
করার অর্থ হচ্ছে চিন্তাহীনতা থেকে মুক্ত 
হওয়া । যেহেতু ধর্ম মানেই চিন্তাহীনতা 
তাই চিন্তাহীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার পথ 
হচ্ছে ধর্মকে চিন্তার জগৎ থেকে বাদ 
দেয়া, ধর্মের বিরোধী হওয়া । যদি ধর্মকে 
চিন্তাশূন্য গণ্য করা হয় তাহলে এই 
ধরনের সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত 
মনে হয় । “মুক্তচিন্তা'র অর্থ হয়ে ওঠে ধর্ম 
থেকে দূরে থাকা, ধর্মহীন হওয়া, ধর্মকে 
সমাজ ও রাজনীতি থেকে নির্বাসিত করে 
প্রাইভেট ব্যাপারে পরিণত করা ইত্যাদি । 
আর, এটা তো আমরা বাংলাদেশে 
হরদমই দেখি যে নাস্তিক হবার 


মনস্ক* হওয়ার অর্থ কী 


ধর্মহীন হওয়া? 
ফরহাদ মজহার 


ধর্ম সম্পর্কে আরেকটি প্রবল অনুমান 


প্রয়োজন এবং দাবি-দাওয়া থাকত ধর্মীয় 


রয়েছে। সেই অনুমান ধর্মে কোন চিন্তা 


পর্দার আড়ালে, তাতে বিষয়টার কিছুই 


নেই সেই একই ধারারই অনুবর্তী অনুমান, 
কিন্তু তার প্রকাশের রূপ আলাদা । 
বাংলাদেশে এই চিন্তাও অতি প্রকট । 
বিশেষত বাংলাদেশের বামপন্থী ও 
স্বঘোষিত কমিউনিস্টদের ধারার মধ্যে 
আমরা তার প্রাবল্য লক্ষ করি। একে 
সহজে শনাক্ত করা যায় না। কারণ এরা 


বদলাত না, তদানীন্তন পরিবেশ থেকে 

সেটা বোঝা যায় সহজেই" (জার্মানিতে 
যুদ্ধ'; প্রগতি প্রকাশন, মস্কো 

(১৯৮১) থেকে মার্কস আর এঙ্সেলস-এর 

লেখার সংকলন “ধর্ম প্রসঙ্গে" দেখুন, পৃষ্ঠা- 

৯৬)। 

ধর্মের যে ব্যাখ্যা বিপ্লবী কৃষকেরা খাড়া 


যে কথার আড়ালে তাদের এই অনুমান 


করেছিল সেটা সেই সময়ের সামন্ততান্ত্রিক 


জারি রাখে তার সঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলস- 
লেনিন প্রমুখের ধর্মসংক্রান্ত ভাষ্যের সঙ্গে 


চিন্তা ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে 
লড়বার হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল । “সামন্ত 


বাহ্যিক, কিন্তু আর্ক মিল আছে । ফলে 
এদের বক্তব্য বাংলাদেশে কিছুটা বিভ্রান্তি 
সৃষ্টি করে বৈকি । ভালো করে পর্যালোচনা 
করলে দেখব, তারা আসলে ধ্রুপদী 
মার্কসীয় চিন্তার সম্পূর্ণ উলটা কথা 
বলছে। 

এরা কী বলে? এরা বলে- ধর্ম নিছকই 
শোষক শ্রেণির শোষণের হাতিয়ার' ৷ এ 


তন্ত্রের প্রতি বৈপ্লবিক বিরোধিতা চলেছিল 
সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে' (একই বই, পৃষ্ঠা 
৯৭) । 

ধর্ম সকল ক্ষেত্রেই শোষকের হাতে 
শোষণের হাতিয়ার এরচেয়ে বিরক্তিকর 
আর বাজে কথা কিছুই হতে পারে না। 
মতাদর্শ হিসাবে ধর্ম সর্বকালে সর্ব ক্ষেত্রে 
শোষকদের হাতিয়ার- এই দাবির কোন 


কথাটা সত্যের অর্ধেক | কারণ এঙ্গেলস 


বালখিল্যতার মধ্যে তথাকথিত 


তার 'জার্মেনিতে কৃষক যুদ্ধ পুত্তিকায় 


“মুক্তচিন্তা'(?) নিজের গৌরব আবিষ্কার 
করে। 

তবে দর্শনের জগতে ধর্মের বিরুদ্ধে যারা 
অবস্থান নিয়েছেন, ধর্ম সম্পর্কে কোন সস্তা 
ও অর্বাচীন অনুমান নিয়ে তারা ধর্মের 
বিরোধিতা বা সমালোচনা করেন নি, কিম্বা 
আল্লাহর অস্তিত্েরে তর্কে খামাখা 
জড়াননি । তারা ধর্মকে তার রূপ ও মর্মসহ 
বুঝতে চেয়েছেন এবং সেই বোঝাবুঝির 
ওপর দীড়িয়ে ধর্মের বিরোধিতা, 
সমালোচনা বা পর্যালোচনা করেছেন । 


দেখিয়েছেন বাস্তব ইতিহাসে কী ঘটেছে 


ভিত্তি নেই । মতাদর্শ হিসাবে ধর্ম একটি 
জনগোষ্ঠির মধ্যে কী ভূমিকা পালন করছে 
সেটা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক 


সেই আলোকে সঠিকভাবে এই প্রশ্নের 
বিচার করতে হবে । এঙ্গেলস বলছেন, 


বাস্তবতার আলোকে বিচার করতে হবে । 
সমাজ যখন বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত 


“এমনকি ষোলো শতকের যেগুলিকে বলা 


সেখানে কোন শ্রেণি কিভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা 


হয় ধর্ম যুদ্ধ সেগুলিতেও প্রধানত জড়িত 
ছিল বিভিন্ন স্পষ্ট-নির্দিষ্ট বৈষয়িক শ্রেণি 
স্বার্থ; সেগুলো ছিল শ্রেণি যুদ্ধও, ঠিক 


করছে পদ্ধতি হিসাবে সেই দিকে 
মনোযোগী থাকাই ঞ্রুপদী মার্কসবাদের 
শিক্ষা । ধর্মকে নির্বিচারে শোষকদের 


যেমন ছিল ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের পরবর্তী 


মতাদর্শ গণ্য করা একান্তই ভুয়া 


অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষগ্রলো । যদিও তখনকার 


মার্কসবাদীদের দাবি । এই কথাগুলো 


শ্রেণি সংগ্রাম চলত ধর্মীয় বাগধারা 
অবলম্বন করে, বিভিন্ন শ্রেণির স্বার্থ, 


আমাদের বারবার বলতে হচ্ছে । কারণ, 
বাংলাদেশে কমিউনিস্ট নামের 
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ংগঠনগ্ুলোর ধর্ম বিরোধিতা বিশেষত 

অবস্থান মার্কস, 
এঙ্গেলসসহ ইউরোপীয় চিন্তার বৈপ্লবিক 
ধারা থেকে বাংলাদেশের জনগণকে 
ক্রমাগত বিচ্ছিন করে রেখেছে । এটা 


গছিয়ে দিলেন তারপর থেকে এই রকম 
ব্যাখ্যা আর যথেষ্ট বলে পরিগণিত হলো 


উপলক্ষে খরিস্ট ধর্মের এতিহাসিক উদ্তবের 
প্রশ্নটি কিভাবে আছে তার একটা হদিস 


না" (দেখুন, এঙ্গেলসের ১৮৮২ সালের 
দিকে লেখা 81070 73800 800 78115 
00115018111 লেখাটি । মার্কস- 


বিপজ্জনক | স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করলেও 
গোলকায়নের এ কালে বৈপ্রবিক রূপান্তর 
মাত্রই বৈশ্বিক চরিত্রের । ফলে ইউরোপীয় 
বা পাশ্চাত্য চিন্তার সীমাবদ্ধতা যেমন 
বাংলাদেশের বাস্তবতার জায়গা থেকে 
বোঝা দরকার, একই সঙ্গে তারা 
ইউরোপীয় বিশেষত খিস্টীয় চিন্তাচেতনার 
পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের পর্যালোচনা বলতে কী 
বুঝিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আমাদের সঠিক 
মূল্যায়ন জরুরি । মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন 
বা মাও জে দং কারো চিন্তাই একালে 
পর্যালোচনার বাইরে থাকতে পারে না। 
সেটা আমাদের করতেই হবে । কিন্তু ধর্মের 
পর্যালোচনা করতে গিয়ে তারা যে সিদ্ধান্তে 
পৌঁছেছিলেন সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা 
জারি না রেখে তাদের চিন্তার পর্যালোচনা 
অসস্ভব | 

আমাদের আলোচনা প্রধানত ধর্ম ও 
দর্শনের মধ্যে, ধর্মের সমাজতন্ত্র বা ধর্মের 
এতিহাসিক পর্যালোচনা নয় । আমরা যে 
কাজ করতে চাইছি তার তুলনায় সেটা 
হয়তো সহজ | তারপরও তার দরকার 
অবশ্যই রয়েছে । তবে আমাদের দাবি 
হচ্ছে সক্রিয় ও সজীব চিন্তার দিক থেকে 
ধর্মের পর্যালোচনা সাঙ্গ করা জরুরি | এটা 
মার্কসেরই প্রস্তাবনা । “ধর্মের পর্যালোচনা 
যে কোন পর্যালোচনার পূর্বশর্ত” এটা 
তারই কথা হেগেলের অধিকার ও রাষ্ট্রতত্ত 
(4১ 00101100101 19 1016 00161006 ০01 
1168615 101711950015 01 16171) 
সম্পর্কে লেখা একটি প্রথম 
বাক্যই এটা । তাছাড়া ইউরোপের 
মধ্যযুগের চিন্তাবিদদের সম্পর্কে ফিড্ররিখ 
এঙ্গেলসের বিখ্যাত নিরীক্ষণও আমরা মনে 
করতে পারি। এঙ্গেলসে বলেছিলেন, 
“মধ্যযুগে যারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতেন 
তাঁদের আমল থেকে আঠারো শতকের 


এ রকম যে সব ধর্মই, কাজেই খ্রিস্ট 
ধর্মটাও, প্রতারকদের ব্যাপার, হেগেল 
যখন দর্শনের কাঁধে বিশ্ব ইতিহাসের 
যৌক্তিক ক্রম বিকাশ দেখাবার কাজ 


এঙ্গেলসের “কালেক্টেড ওয়ার্কস'-এর ৪২ 
খণ্ডে পাবেন; ৪২৭ -৮৩৫ পৃষ্ঠা ) 

এখানে যে ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি তা হলো 
হেগেলের আবির্ভীবের পর থেকে ধর্ম 
সম্পর্কে যে অনুমান ইউরোপীয় 
এনলাইটমেন্ট বা তথাকথিত “আলোকিত 
যুগ'-এর দার্শনিকরা করতেন সেটা আর 
কাজে লাগছে না। তাহলে ধর্ম সম্পর্কে 
এনলাইটমেন্টের দার্শনিকদের সঙ্গে 
হেগেলের পার্থক্য রয়েছে । এই পার্থক্য 
আমাদের বোঝা দরকার আছে । দ্বিতীয়ত, 
হেগেল নিজে ধর্ম সম্পর্কে কি ভাবতেন 
তাও জানা দরকার । তৃতীয়ত, পাশ্চাত্যে 
ধর্মের পর্যালোচনা থেকে আদৌ আমাদের 
জন্য শিক্ষণীয় কিছু আছে কি না তার 
খোঁজখবর নেয়াও আমাদের জন্য জরুরি । 
এই হিসাবনিকাশ নেবার সময় আমাদের 
মনে রাখতে হবে পাশ্চাত্য দার্শনিকরা ধর্ম 
বলতে প্রায় সব সময়ই খিস্ট ধর্ম 
বুঝেছেন । মার্কস এবং এঙ্গেলসও তার 
ব্যতিক্রম নন । ল্যাটিন “রিলিজিয়ন' বলতে 
যা বোঝায় তার সঙ্গে “ধর্ম কিম্বা “দীন- 
এই উভয় ধারণার পার্থক্য আছে । কিন্তু 
খ্রিস্ট ধর্মসংক্রান্ত পর্যালোচনার এই 
প্রাথমিক আলোচনাগুলো সেরে না নিলে 
সেই ভেদ বিচার এবং বাংলাদেশে ধর্ম 
পর্যালোনার সস্তাব্য পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নিয়ে 
আমরা কোন ফলপ্রসূ আলোচনা করতে 
পারব না। ধর্মের অন্দরমহল অর্থাৎ 
ধর্মচিন্তার মর্মে প্রবেশ কঠিন হবে। মার্কস, 
এঙ্গেলসে বা লেনিনের ধর্ম নিয়ে 
আলোচনার সময়ও আমাদের মনে রাখতে 
হবে যে তারাও ধর্মসংক্রান্ত আলোচনার 
সময় খ্রিস্ট ধর্মকেই মনে রেখেছেন । এটা 
অস্বাভাবিক কিছু নয় ৷ গোড়ার খ্রিস্ট ধর্ম 
সম্পর্কে এই লেখাটি আরেকজন জার্মান 


নেবার চেষ্টা করছিলেন । 

ধর্ম প্রতারণা মাত্র, নবী-রসুলরা প্রতারক- 
এই ধরনের বালখিল্য থার্ড ক্লাস মূর্খতার 
যে বাড়াবাড়ি “মুক্তচিন্ত', “বিজ্ঞানমনস্ক” 
চিন্তা নামে বাংলাদেশে আমরা দেখি সেই 
সবের বিরুদ্ধে সক্রিয় ও সজীব চিন্তার 
জায়গায় দাঁড়িয়ে কঠোর ও শক্তিশালীভাবে 
রাজনৈতিক বিরোধিতা সংগঠিত করবার 
জন্য আসলে ধর্ম পর্যালোচনার মর্ম 
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের ভেতর থেকে 
আমাদের বোঝা দরকার । পাশ্চাত্যে এই 
তর্ক কিভাবে হয়েছে তা জানা জরুরি । 
তবে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের 
জানা দরকার যে মার্কস বা এঙ্গেলস 
ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রাচ্যবাদী 
(00161181151) লেখালিখির সঙ্গে পরিচয় 
ছাড়া কিছুই প্রায় জানতেন না । খ্রিস্ট ধর্ম 
বিজয়ী হয়ে দুনিয়াজোড়া আধিপত্য 
কায়েম করতে পেরেছে এঙ্গেলসের মধ্যে 
এই বিশ্বাস প্রবল ছিল । তার লেখায় এর 
জন্য বেশ আত্মত্প্তিও আমরা লক্ষ করি | 
খিস্ট ধর্ম তার আগের ধর্মগুলোর তুলনায় 
কিভাবে এই বৈশ্বিক সাফল্য লাভ করল 
তার একটা সারমর্ম ক্রনো বয়েরের 
লেখালিখির মধ্য থেকে এই নিবন্ধে 
এঙ্গেলস দাঁড় করিয়েছেন, যা আগ্রহী 
পাঠকদের জন্য উপভোগ্য হতে পারে । 
কিন্তু খিস্ট ধর্মের পরে আরেকটি ধর্ম 
কিভাবে খিস্ট ধর্মের বিপরীতে গড়ে 
উঠেছে সে সম্পর্কে এঙ্গেলসের কোনো 
বক্তব্য নেই। এই অভাব এঙ্গেলসের 
লেখাকে গুরুত্বহীন করে না। বরং তার 
এতিহাসিক অবস্থান শনাক্ত করতে 
আমাদের সহায়তা করে। এঙ্গেলস 
নিবন্ধের এক জায়গায় প্রশ্ন তুলেছেন, “যে 
ধর্ম রোমের বিশ্ব সাম্রাজ্যকে নিজের 
অধীনে নিয়ে এসেছিল এবং ১৮০০ বছর 
ধরে সভ্য মানুষের বড় অংশের ওপর 
নিজের আধিপত্য কায়েম রেখেছিল তাকে 
স্রেফ প্রতারকদের জড়ো করা ভুয়া 


দার্শনিক ক্রুনো বয়েরের মৃতু উপলক্ষে 
এঙ্গেলস লিখেছিলেন । এঙ্গেলস ক্রুনো 


ব্যাপারস্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় 
না। যে এতিহাসিক অবস্থায় এর আবির্ভাব 


বয়েরকে এই বলে তারিফ করছিলেন যে 


ও বিকাশ ঘটেছিল এবং আধিপত্য জাহির 


থিস্ট ধর্মের এতিহাসিক উৎপত্তি সম্পর্কে 


করবার জায়গায় পৌঁছেছিল তার ব্যাখ্যা 


ক্রনো বয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। 
এঙ্গেলসের দাবি খিস্ট ধর্মের 

উদ্ভবের প্রশ্নে কমিউনিস্টরাও সমান 
আগ্রহী। সেই জন্য বয়েরের মৃত্দু 


বিশ্লেষণ সম্পন্ন না করে একে চুকিয়ে 
ফেলা যাবে না । একথা বিশেষ করে খিস্ট 
ধর্ম সম্পর্কে প্রযোজ্য (দেখুন পৃষ্ঠা 
৪২৮) । 


অক্টোবর'১৫ _______াাল্লার্্ল্্ই আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 
প্রশ্ন হচ্ছে এ কথা শুধু খ্রিস্ট ধর্ম সম্পর্কে 


গিয়ে মার্কস সে বিষয়ে পরিষ্কার সতর্ক 


কেন প্রযোজ্য তার কোনো সন্তোষজনক 
ব্যাখ্যা এই নিবন্ধে কিম্বা অন্য কোনো 
লেখায় এঙ্গেলস দিতে পারেন নি । কারণ 
তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তা সাধারণ 


করে গিয়েছিলেন । ইতর বস্তবাদীদের 


(ডেভিড স্ট্রাউস ১৮০৮-১৮৭৪) আর 
বয়ের (ক্রুনো বয়ের ১৮০৯-১৮৮২) তার 


(ভালগার মেটেরিয়ালিস্ট গালিটা আমার 
না, মহামতি মার্কসের) কানে সেটা 


কোন একটি দিক এক পেশে ভাবে নিয়ে 
তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তর্ক করবার জন্য 


পৌছাবার কথা ছিল না, তথাকথিত 


ব্যবহার করেছেন । ফয়েরবাখ তার 


ভাবেই সব ধর্মের উদ্ভব সংক্রান্ত সামাজিক 
এতিহাসিক ব্যাখ্যা হিসাবে খাটে । তিনি 
বলছেন: “যে প্রশ্নের সমাধান করতে হবে 


মার্কসবাদীদের কর্ণকুহরে আজ অবধি তা 
প্রবেশ করেছে বলা মুশকিল। সেই 


পদ্ধতিকে চুরমার করে দিয়েছে এবং স্রেফ 
বাতিল বলে ত্যাগ করেছে। কিন্তু কোন 


প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব । তবে 


সেটা হলো রোম সাম্রাজ্যের বিশাল 


দর্শনকে শুধু মিথ্যা বললেই তাকে 


মার্কসবাদের যে এতিহাসিক রূপ ইতিহাস 


অপসারণ করা যায় না। দুর্দান্ত শক্তিশালী 


জনগোষ্ঠি (খিস্ট ধর্মের) এই ভুয়া 


প্রত্যক্ষ করেছে তার প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা 


হেগেলের দর্শন- যা একটি জনগোষ্ঠির 


ব্যাপারস্যাপার অন্য সব ধর্মের তুলনায় 


নেই বললেই চলে । কিন্তু চিন্তার নৈর্যক্তিক 


পছন্দ করল কেন? যা দাস ও নিপীড়িত 
শ্রেণির সঙ্গে দর কষাকষির সময় ওয়াজ 


ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে বিপুল প্রভাব 


প্রক্রিয়া হিসাবে ভাববাদ কিভাবে গড়ে 
উঠেছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবার জন্য 


করে বেড়ানো হোত? যাতে উচ্চাকাজী 


মার্ক দর্শনের জগতে আর সরাসরি 


কন্সটান্টিয়ানও শেষ পর্যন্ত দেখল এই ভুয়া 
ব্যাপারস্যাপারকে ধর্ম হিসাবে মেনে 


প্রত্যাবর্তন করেন নি । তবে মানুষের সঙ্গে 


বিস্তার করেছে তাকে উপেক্ষা করে সরিয়ে 
দেওয়া যায় না। তাকে “অতিক্রম? 
(58018190) করে যেতে হবে তার 
শর্তেই । তার মানে হলো পর্যালোচনার 


বাইরের প্রাকৃতিক জগতের সম্পর্ক বিচার 


মধ্য দিয়ে তার রূপের নিরাকরণ যেমন 


নিয়েই তিনি নিজেকে রোমকে সাম্রাজ্যের 


বা মার্কসের ভাষায় উৎপাদন সম্পর্কের 


একচ্ছত্র শাসকে উত্তীর্ণ করতে পারেহ্‌ 
(একই নিবন্ধ, পৃষ্ঠা ৪২৮) । 

ঠিক একই প্রশ্ন ইসলাম কিম্বা অন্য ধর্ম 
সম্পর্কেও করা যায় । কেন আরবে দাস ও 


ইতিহাস পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে এই 
ভাবের জগৎ কিভাবে মানুষের নৈব্যক্তিক 
ইতিহাস হিসাবে গড়ে ওঠে বা মানুষের 
কাছে দৃশ্যমান হয় পরোক্ষে সেই 


ঘটাতে হবে তেমনি ওর মধ্য দিয়ে যে 
মর্মের জয় ঘটবে, তাকে সংরক্ষণ করতে 
হবে । 

এঙ্গেলসের বরাতে এই দাবি খুবই 
তাৎপর্যপূর্ণ । এতে আমরা আগাম এই 


নিপীড়িত শ্রেণির বিশাল অংশ ইসলামের 


সম্পর্কশান্ত্রে তার এই অস্তুদৃষ্টির সার্থকতা 


পতাকা তলে জড়ো হয়েছিল? এঙ্গেলসের 
আলোচনা আমাদের এটাই শেখায় যে 
ধর্মের উদ্তবের সামাজিক ও এঁতিহাসিক 
শর্তগুলো জানা দরকার । ধর্ম পর্যালোচনার 
জন্য এটা জরুরি । তবে সেটা সামাজিক- 
এতিহাসিক প্রয়োজন মেটায়, কিন্তু চিন্তার 
সন্তুষ্টি বিধান করে কি না সে বিষয়ে 
হেগেলের সন্দেহ ছিল । ধর্মের সামাজিক- 
এতিহাসিক পর্যালোচনায় সজীব ও সক্রিয় 
চিন্তা পুরাপুরি সন্তুষ্ট হতে পারে না। 
আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব হেগেল 


কভাবে এই তর্কে একইভাবে 
এতিহাসিক এবং তারই সমান্তরালে সক্রিয় 


ও সজীব চিন্তার নিজস্ব স্বভাবের তর্কে বা 
দ্বান্দিক ধারাবাহিকতার চরিত্র দিয়ে বোঝার 
চেষ্টা করেছেন । মার্কস তরুণ বয়সে “ইয়ং 
হেগেলিয়ান'দের খপ্পরে পড়ে হেগেলের 
ভাববাদিতা থেকে নিজেকে সযত্তে দূরে 
রেখেছেন বটে কিন্তু পরিণত বয়সে তাকে 
প্রকাশ্যে গুরু ঘোষণা দিয়েছিলেন । 

হেগেল, বোঝা যাচ্ছে, পাশ্চাত্য দর্শনে 
ধর্মের পর্যালোচনার তর্ক বোঝার জন্য 
অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক । অন্য দিকে 
তথাকথিত বস্তবাদের কী ঘাটতি বা কী 
গাফিলতির জন্য ভাববাদ চিন্তার 
ফয়েরবাখ সংক্রান্ত থিসিস তৈরি করতে 


আমরা সন্ধান করতে পারি । 
তারপরও আমরা আপাতত বলে রাখতে 
পারি জার্মানিতে ধর্মের পর্যালোচনা শেষ 


ইঙ্গিত পাই যে ধর্মের বিষয় আর দর্শনের 
বিষয় একই, উভয়ের পার্থক্য রূপে, মর্মে 
নয়- হেগেলের এই দাবিকে যত সহজে 
পাশ্চাত্য চিন্তা থেকে অপসৃত হয়েছে বলে 


হয়েছে তার এই দাবিও পুরোপুরি সঠিক 


আমরা ভাবি, তা ঠিক নয়। খোদ 


নয় | নিদেন পক্ষে নতুন ভাবে পর্যালোচনা 
ছাড়া মেনে নেওয়া সম্ভব না। পরে 


এঙ্গেলসই তার সুরক্ষার পক্ষপাতী ৷ 
তুলনায় খিস্ট ধর্মের পর্যালোচনার মধ্য 


হেগেলের দর্শন পর্যালোচনার সূত্র বিচার 


দিয়ে পাশ্চাত্য সজীব ও সক্রিয় চিন্তার মর্ম 


করতে গিয়ে এ বিষয়ে আমরা ফিরে 
আসব | তবে হেগেল কেন গুরুত্বপূর্ণ সেটা 
বোঝাবার জন্য এঙ্গেলসের কাছ থেকেই 
আরেকটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই পর্ব শেষ 
করছি। এঙ্গেলে বলেছেন: “আরেকটি 


যতটুকু এবং যেভাবে ধরে রাখতে পারছে 
সক্রিয় চিন্তার ক্ষেত্র থেকে অ-খিস্টীয় 
ধর্মসমূহ পর্যালোচনার কাজ- সেই তুলনায় 
হয় নি বললেই চলে। যদি সাম্প্রতিক 
কালের ফরাসি দার্শনিক ইম্মেনুয়েল 


বিষয় আমাদের ভুলে গেলে চলবে না: 


লেভিনা ও জাক দেরিদাকে নজির ধরি 


হেগেলীয় চিন্তার স্কুল (বা চিন্তার অনুবর্তী 


সম্ভবত ইহুদি ধর্ম এই ক্ষেত্রে একমাত্র 


ধারা) ভেঙ্চেরে গেছে, কিন্তু হেগেলের 
দর্শনকে শুধু পর্যালোচনা করে অতিক্রম 
করে যাওয়া সম্ভব হয় নি। স্ট্রাউস 


ব্যতিক্রম । 


লেখক: কবি, কলামিস্ট ও নিরাপতা বিশ্লেষক 
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পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর 
লোকেরা আদিবাসী নয় 


প্রতিবছর ৯ আগস্ট বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 


২০০৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে 


“আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস* পালন করা 


জাতিসংঘ সদর দফতরে অনুষ্ঠিত ৬১তম 


হয় । বিষয়টিকে কেন্দ্র করে দেশে দেশে 
নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে । 
আদিবাসীদের অধিকার এবং তাদের স্বার্থ 

ংরক্ষণে দাবি দাওয়া উত্থাপিত হয়। 
উত্থাপিত দাবির যৌক্তিকতা নিরূপণে 
“আদিবাসী' কারা সে বিষয়ে সম্যক ধারণা 
আবশ্যক । নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞায় আদিবাসী বা 
'আাবোরিজিন্যালস” হচ্ছে কোনো 
অঞ্চলের আদি ও অকৃত্রিম ভূমিপুত্র বা 
9017 01076 90911 । 


প্রখ্যাত নৃতত্ববিদ মর্গানের সং্ঞানুযায়ী, 
আদিবাসী 


ছড়িয়ে পড়া এবং বসতি স্থাপন সম্পর্কে 
বিশেষ কোনো ইতিহাস জানা নেই । মর্গান 
বলেন, 0075 £১90115117915 816 076 
20003 01 1)010191) 1900 %৮110 119৬০ 
091] 19510111511 ৪. 101800 01] [11016 
117011161070118] ... 11169 816 010০ 11716 
90103 01 009 5011... (৬101581, 4৮17 
10009000110 10 4১000009195, 
1972) | 


অধিবেশনে 779 [00160 [81005 
[০9018191101 01. 006 1২151)65 ০01 
[00150170715 [১9019169. 


এখানে আইএলও'র প্রথম চার্টার দুটি 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় । চার্টার দুটির 
শিরোনাম হচ্ছে, 10015907005 ৪70 
11108] 7১000186109105 (00100100101) | 
অর্থাৎ আদিবাসী ও উপজাতি জনগোষ্ঠী 
বিষয়ক কনভেনশন। অর্থাৎ এই 
কনভেনশনটি আদিবাসী ও উপজাতি 
সংশ্লিষ্ট । কনভেনশনে পাস হওয়া 
ধারাগ্ডলো একই সাথে আদিবাসী ও 
উপজাতি নির্ধারণ ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ 


করে । 11001567005 ৪170 11994 
ঢ০00195 (0010৮6010 1989-এ 
আদিবাসীর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 


১ তারা যারা একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে 

₹শানুক্রমে বসবাস করছে বা অধিকৃত 
কা ও উপনিবেশ সৃষ্টির পূর্ব থেকে 
বসবাস করছে এবং যারা তাদের কিছু বা 
সকল নিজস্ব সামাজিক, রাজনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত 
অধিকার এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ ধরে রাখে | 


আদিবাসী বিষয়ে আভিধানিক সংজ্ঞার 
বাইরে জাতিসংঘের তরফ থেকে একটি 


এবার আসা যাক ংলাদেশের 
প্রেক্ষাপটে | 


সংজ্ঞা আমরা পেয়ে থাকি । এ বিষয়ে 


উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্রেষণ করে 


জাতিসংঘ ও এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে 


দ্যর্থহীনভাবে বলা যায়, বাঙালি ও বাংলা 


এ পর্যন্ত প্রধানত তিনটি চার্টারের অস্তিত্ব 
পাওয়া যায়। এগুলো হলো: ১৯৫৭ 
সালের ০৫ জুন অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের 
অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার 
(আইএলও) ৪০তম অধিবেশনে প্রদত্ত- 
[17015917003 870 11081 
[00019010173 090৮0100101, 1957 
(৩. 107); আইএলও*র ১৯৮৯ সালের 
৭ জুন অনুষ্ঠিত ৭৬তম অধিবেশনে প্রদত্ত 
[00150110909 8170 11110981 79010193 
0010৬170101, 1989 (9. 169) এবং 


ভাষাভাষীরাই বাংলাদেশে আদিবাসী । 
কারণ তারাই আদি জনধারার অংশ । 

ংলাদেশের তারাই একমাত্র আদিবাসী 
এবং 9017 0£ 07০ 501] বলে দাবি করতে 
পারে । এর পেছনে অনেক জাতিতাত্তিক, 
নৃতান্তিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও প্রমাণ 
রয়েছে । বাঙালি নামের বাংলাদেশের এই 
আদিবাসীরা যদিও একটি মিশ্র জনগোষ্ঠী 
হিসেবে পরিচিত যেখানে বহু জানা- 
অজানা আদি জনধারার সংমিশ্রণ সাধিত 
হয়েছে । তবুও যেহেতু এসব জনগোষ্ঠীর 


এ দেশ সুস্পষ্ট অস্তিত্বের ইতিহাস 
সম্পূর্ণভাবে অজানা এবং স্মরণাতীতকাল 
থেকে এদের পূর্বপুরুষরা এই সমভূমিতে 
এসে বসতি স্থাপন করেছে সেহেতু 
স্বাভাবিকভাবেই একমাত্র তারাই অর্থাৎ 
বাঙালিরাই 9০07 ০0? 0০ 501] বা 
আদিবাসী | বিশ্বের তাবৎ শীর্ষস্থানীয় 
নৃবিজ্ঞানী এবং গবেষক এ ব্যাপারে 
একমত | বাংলাদেশে অবস্থিত ক্ষুদ্র 
নৃগোষ্ঠীগুলো কোন আদিবাসী নয়, 
ধলাদেশের ভূখণ্ডে উপজাতি বা ক্ষুদ্র 
নৃতাত্বিক গোষ্ঠীর আগমনের ইতিহাস 
পর্যালোচনা করলেই এ প্রশ্নের উত্তর 
পীর [ 
৫৯০ খিস্টাব্দে পার্বত্য ত্রিপুরা রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা জুয়া রুপা (বীর রাজা) 
রাঙ্গামাটিতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। 
৯৫৩ খিস্টাব্দে আরাকান রাজা সুলা সান্দ্র 
(05018. 15910018, 951-957 4.0) 
চট্টগ্রাম ও পার্বত্য উট্টগ্রাম আবার দখল 
করে নেন । ১২৪০ খিস্টাব্দে ত্রিপুরা রাজা 
পুনরায় এটিকে উদ্ধার করেন । সুলতান 
ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯ 
খি.) চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু 
ংশ অধিকার করেন । বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি 
শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কারণে ১৪১৮ সালে 
চাকমা রাজা মেয়ান শ্রী (০৮৪) 1901) 
বার্মা হতে বিতাড়িত হয়ে আলীকদমে 
একজন মুসলিম রাজকর্মচারীর নিকট 
আশ্রয় গ্রহণ করেন । তিনি (রাজকর্মচারী) 
রামু এবং টেকনাফে চাকমাদের বসতি 
স্থাপনের অনুমতি দেন । পার্বত্য এলাকায় 
সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করে কুকী গোত্রের 
(নুসাইঠ পাংখু, মোরো, খুমি) 
উপজাতীয়রা। তাদের আগমন ঘটে 
উত্তর-পূর্ব দিক (সিনলুই ও চীন) হতে । 
এরপর ভারতের ত্রিপুরা এবং পার্শ্ববর্তী 
প্রদেশ হতে ত্রিপুরা গোত্রীয় বিভিন্ন 
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উপজাতীয় (ত্রিপুরা, মরং, তঙচংগা ও 
রিয়া আসে । ষোড়শ ও সপ্তদশ 
শতাব্দীতে আরাকানী গোত্র (চাকমা ও 
মগ) এ এলাকায় আগমন করে । কিন্তু 
সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান-বার্মা যুদ্ধের 
সময় মগরা তাদের এ এলাকা ছেড়ে উত্তর 
দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে যেতে বাধ্য 
করে। উত্তর দিকে আরকানী গোত্রদের 
আগমনের ফলে কুকীরা উত্তর-পূর্ব দিকে 
সরে যেতে বাধ্য হয় । 
সর্ক্ষপ্ত ইতিহাস হতে সহজেই বোঝা 
যায়, বাংলাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ক্ষুদ্র 
নৃগোষ্ঠী এদেশের আদিবাসী নয়। 
একইভাবে ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় 
যে, সমতলের উপজাতীয় সম্প্রদায় 
যেমন- সাঁওতাল, গারো, হাজং, মনিপুরী 
প্রভৃতির বাংলাদেশে আগমনের ইতিহাস 
তিন-চারশ” বছরের বেশি নয়। 
উত্তরাঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা 
যায়, সীওতাল সম্প্রদায় রেল সম্প্রসারণের 
কাজে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের 
উড়িষ্যা ও বিহার অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে 
আসে । কাজেই উপযুক্ত আলোচনায় 
হয় আভিধানিকভাবে 
উপজাতীয় জনগোষ্ঠী 


নৃতত্ ব্দ 
[79 10101015017 (১৯৬০), শা 
[.০জ1) (১৮৬৯), অমেরেন্দ্র লাল খিসা, 
18 (১৯৮৯) এবং £171750 (১৯৫৯) 
প্রমুখের লেখা, গবেষণাপত্র, থিসিস এবং 
রিপোর্ট বিশ্লেষণে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া 
যায়, উপ-জাতীয় ক্ষুন্ব জাতিগোষ্ঠীগুলো 
আদিবাসী নয় । তারা সবাই একবাক্যে 
বলেছেন, পার্বত্য ভট্টগ্রামের বিভিন্ন 
উপজাতীয়রা নিকট অতীতের কয়েক 
দশক থেকে নিয়ে মাত্র কয়েক শতাব্দী 
আগে এদেশে স্থানান্তরিত হয়ে অভিবাসিত 
হয়েছে । খোদ চাকমা পণ্তিত অমরেন্দ্ 
লাল খিসা অরিজিনস অব চাকমা পিপলস 
অব হিলট্রাক্ট চিটাগাংয়ে লিখেছেন, তারা 
এসেছেন মংখেমারের আখড়া থেকে 
পরবর্তীতে আরাকান এলাকায় এবং মগ 
কর্তৃক তাড়িত হয়ে বান্দরবানে অনুপ্রবেশ 
করেন। আজ থেকে আড়াইশ-তিনশ' 
বছর পূর্বে তারা ছড়িয়ে পড়েন উত্তর দিকে 
রাঙ্গামাটি এলাকায় ৷ এর প্রমাণ ১৯৬৬ 
বাংলাদেশ জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি 


প্রকাশিত দি অরিয়েন্টাল জিওগ্রাফার 
জার্নাল । 


জনগোষ্ঠীর বিয়ে-রীতি, আত্মীয়তা সম্পর্ক 
(15909171) 1২618110075), সম্পত্তির 


পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যার 
প্রায় অর্ধেকই বাঙালি এবং বাকি অর্ধেক 


মালিকানা বন্টন-রীতি এবং উত্তরাধিকার 
প্রথা, জন্ম ও মৃত্যুর সামাজিক ও ধর্মীয় 


বিভিন্ন মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত উপজাতীয় 


ত্যাদি বা অন্যান্য সামাজিক প্রথা এবং 


শ্রেণীভুক্ত । একথা এতিহাসিকভাবে সত্য, 


রীতি এক এক ধরনের এবং প্রায় 


আদিকাল থেকে এ অঞ্চলে উপজাতি 
জনগোষ্ঠীর বাইরের ভূমিপুত্র বাঙালিরা 


প্রত্যেকটি আলাদা বৈশিষ্ট্যমপ্তিত 
(1)910156 9100 13911011957) । 


বসবাস করে আসছে তবে জনবসতি কম 


পার্বত্য চট্টগ্রামের এসব উপজাতীয় 


হওয়ায় বিভিন্ন ঘটনা বা পরিস্থিতির 
কারণে আশপাসের দেশ থেকে বিভিন্ন 


জনগোষ্ঠীগ্ুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা 
করলে দেখা যায় যে, এসব 


ক্ষুত্ব নৃগোষ্ঠীর লোকজন এসে বসতি 
স্থাপন করে । পার্বত্য চট্টগ্রামের কুকি 
জাতিবহির্ভূত অন্য সব উপজাতীয় গোষ্ঠীই 
এখানে তুলনামূলকভাবে নতুন বসতি 


জনগোষ্ঠীগুলো প্রায় সবাই যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং 
হিংস্র দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে তাদের পুরাতন 
বসতিস্থান থেকে এখানে পালিয়ে 
এসেছে । নতুবা এক জনগোষ্ঠী অন্য 


স্থাপনকারী | এখানকার আদিম 
জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে স্রা, খ্যাং পাংখো, 
কুকিরা মূল কুকি উপজাতির ধারাভুক্ত | 
ধারণা করা হয়, এরা প্রায় ২শ' থেকে 
€শ* বছর আগে এখানে স্থানান্তরিত হয়ে 
আগমন করে । চাকমা রাজা দেড়শ” থেকে 
৩শ" বছর পূর্বে মোগল শাসনামলের শেষ 


জনগোষ্ঠীর পশ্চাৎধাবন করে আক্রমণকারী 
হসেবে এদেশে প্রবেশ করেছে 
(17001010501 1909, 17391000 1960 
80 17২15195% 1991) । বর্তমানে এদের 
পরস্পরের মধ্যে প্রচুর রেষারেষি এবং ছন্দ 
বিদ্যমান রয়েছে বলে জানা যায় (90181, 
1992) । পার্বত্য চট্টগ্রামের 


দিকে ব্রিটিশ শাসনামলের প্রথম দিকে 


উপজাতীয়দের জনসংখ্যার বন্টনচিত্রও 


মায়ানমার আরকান অঞ্চল থেকে পার্বত্য 
চট্টগ্রামে প্রবেশ করে (1.০%/1) 1869) 

প্রখ্যাত নৃতত্ববিদ এবং ব্রিটিশ প্রশাসক টি. 
এইচ. লেইউইনের মতে 4. £:68601- 
[00101007079 10111] ৪1 10193010 
11516 10] 079 01010950175 17111 
71800 10000105015 00106 ৪০০৪ 
0 90109181103 800 0017 4১181]. 
10719 19 895915 000) 0% 07611 0৮10 
0৪801010109 800 05 1900105 11) 
00710890179 (0০011900186. (15511, 
1869, 7১-28)। পার্বত্য অঞ্চলের মারমা 
বা মগ জনগোষ্ঠী ১৭৮৪ সালে এ অঞ্চলে 
দলে দলে অনুপ্রবেশ করে এবং আধিপত্য 
বিস্তার করে (9701165, 1992 ৪0৫ 
[.০৮110, 1869) | এরা ধর্মে বৌদ্ধ 
মতাবলম্বী । এরা তিনটি ধারায় বিভক্ত । 
যেমন_ জুমিয়া, রোয়াং ও রাজবংশী 
মারমা । বোমরা মায়ানমার-চীন পর্বত 
থেকে নিয়ে তাশন পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য 
অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আগমন 
করে । শুধু ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনায়ই নয়, 
বরং অন্যান্য নৃতাত্বিক এবং সাংস্কৃতিক 
বৈশিষ্ট্যের নিরিখেও দেখা যায়, পার্বত্য 
চট্টগ্রামে এসব মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীগুলোর 
মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল এবং বিস্তর 
অনৈক্য বর্তমান। এদের এক একটি 


সমান নয় । এরা গোষ্ঠী ও জাতিতে বিভক্ত 
হয়ে সারা পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
বসবাস করে । তবে কোনো কোনো স্থানে 
বিশেষ করে শহরাঞ্চলে মিশ্র জনসংখ্যা 
দৃষ্টিগোচর হয় । চাকমারা প্রধানত পার্বত্য 
চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলের চাকমা সার্কেলে 
কর্ণফুলী অববাহিকা এবং রাঙ্গামাটি 
অঞ্চলে বাস করে | মগরা (মারমা) পার্বত্য 
চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশের বোমাং এবং মং 
সার্কেলে বাস করে । ত্রিপুরা (টিপরা)গণ 
পার্বত্য উট্টগ্রামের তিনটি সার্কেলে অর্থাৎ 
চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল এবং মং 
সার্কেল সকল স্থানেই ছড়িয়ে থাকলেও 
নিজেরা দলববেধে থাকে । মরা, থ্যাং, খৃমী 
এবং মরং বোমাং সার্কেলের বাসিন্দা । 
ংলাভাষী বাঙালি অভিবাসীরা সারা 
পার্বত্য উট্গ্রামে ছড়িয়ে পড়লেও এদের 
বেশিরভাগই দলবদ্ধভাবে রাঙ্গামাটি, 
বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রামগড় প্রভৃতি 
শহরাঞ্লে বসবাস করে | বাকি বাঙালি 
জনসংখ্যা এখানকার উর্বর উপত্যকাগ্তলো 
সমভূমিতে গুচ্ছগ্রামে বসবাস করে থাকে ৷ 
পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের বাদ 
দিলে এখন আসে এদেশের উত্তর- 
রঃ সিলেট-মৌলভীবাজারের 
খাসিয়া, মনিপুরী, পাত্র পোত্তর) গোষ্ঠীর 


অক্টোবর'১৫ ______7777700 আত্তান্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 
কথা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল অঞ্চলের 


পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশের বিভিনন জঙ্গলাকীর্ণ 
থে 


গারোদের কথা এবং দেশের উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, 


(45510118191) হয়ে গেছে। মানবিক 


মালভূমি অঞ্চল যেমন_ ছোট নাগপুরের 
বীরভূম, সীউভূম, মানভূম, বাকুড়া, দুমকা, 


বিবেচনার মহানুভবতায় এদেশে 
বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর সমান মর্যাদা, 


দিনাজপুরের কুচ রাজবংশী সীওতাল, 
ওরাও ও মুন্ডাদের কথা । এদের সবাই 
খ্যার দিক বিচারে খুব নগণ্য ও 
বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে । 


বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল যা তৎকালীন 


অধিকার ও স্বীয় জাতি, ভাষা, ধর্ম অথবা 


সীওতাল পরগণাখ্যাত ছিল সেসব অঞ্চলে 


সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের পূর্ণ 


গরিব অরণ্যচারী আদিবাসী সীওতাল, 
মুন্ডা, কুল, বীর, অঁরাও, বাউরী ইত্যাদি 


অধিকার এবং সম্মান নিয়ে সবাই 
স্বকীয়তায় সমান্তরাল চলতে পারে বা 
মিশে যেতে পারে। কিন্তু কোনো 


পাহাড়, মনিপুর, কীচাড় ও অন্যান্য সংলগ্ন 
দুর্গম বনাচ্ছাদিত আরণ্যক জনপদ থেকে 
যুদ্ধ, আগ্রাসন, মহামারী এবং জীবিকার 
অন্বেষণে সুরমা অববাহিকায় প্রবেশ করে 
ও সিলেটের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে 
বসতি স্থাপন করে। নৃ-বিজ্ঞান ও 
ভৌগোলিক জ্ঞানের সকল বিশ্লেষণেই এরা 
উপজাতীয় এবং ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী বৈ আর 
কিছুই নয়। রা কোনো বিবেচনায় 
সিলেটের আদিবাসী হতে পারে না। এরা 
আদি আরণ্যক পার্বত্য নিবাসের (আসাম, 
মণিপুর, মেঘালয় ইত্যাদি) আদিবাসী 
হলেও যখন স্থানান্তরিত রে টড টা 
আসে জাতি সেখানে 
পাশাপাশি ক্ষুদ্র উ ভোগ রা 
সংস্কৃতির ক্ষুদ্র দান হিসেবে 
সমান্তরালভাবে থাকতে পারে । কিন্তু 
কখনো তারা নতুন জায়গায় আদিবাসী 
হতে পারে না। ঠিক একইভাবে 
ময়মনসিংহ (হালুয়াঘাট অঞ্চল) এবং 
টাঙ্গাইল অঞ্চলের (মধুপুর) গারো 
সিট্যানেরা ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালের পরে 
এদের অনেকে তাদের আদিনিবাস 
ফিরে গেলেও বেশ কিছুসংখ্যক 
গারো ও সিওট্যানা বাহ্‌ 
এসব অঞ্চলে রয়ে গেছে। 
গারোদের আদি নিবাস ভারতের 


গারোল্যান্ড । কোনোক্রমেই 
ময়মনসিংহ কিংবা টাঙ্গাইলের তারা 
আদিবাসী নয় । 


আরো বলা যায়, ব্রিটিশ শাসনামলে 
আজ থেকে ৬০-৭০ কিংবা একশ'- 
সোয়াশ* বছর আগে সিলেটের 
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ 
এবং উত্তর সিলেটের কোন নিচু 
পাহাড়ি অঞ্চলে চা বাগান স্থাপনের 
জন্য ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা 
বর্তমান ভারতের বিহার, উড়িষ্যা, 


অক্টোবর'১৫ 


বিবেচনায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণ 
বাংলাদেশের আদিবাসী নয় । বাংলাদেশের 
ক্ষুদ্ধ জাতি-গোষ্ঠীরা আদিবাসী হিসেবে 
কোথাও স্বীকৃত নয় । সরকার তাদের 


রাজমহলের গিরিপথ ডিঙ্গিয়ে সীাওতাল 


আদিবাসী হিসেবে স্বীকার করে না। এরা 


জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূমি অঞ্চলে 


আদিবাসী হলে অবশ্যই জাতিসংঘ সনদে 


(রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুর) বসবাস 


স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে আমরা 


শুরু করে । উত্তরাঞ্চলের কুচবিহার ও 
জলপাইগুড়ি জেলা থেকে দক্ষিণের রংপুর- 


মানতাম | বাংলাদেশে বাঙালি ও বাংলা 
ভাষাভাধীরাই আদি জনধারার অংশ । 


দিনাজপুরের নদী অববাহিকামণ্ডতি 
সমভূমিতে নেমে বসবাস শুরু করে কুচ- 
রাজবংশী জনগোষ্ঠী । এর সকলেই তাদের 


তাছাড়া আর কেউ আদিবাসী নয়। 
কাজেই জাতিসংঘ ও আইএলওর সংজ্ঞার 
অপব্যাখ্যা করে বাংলাদেশের উপজাতি 


মূল নিবাসের আদিবাসী হিসেবে বিবেচ্য 
হলেও কোনো যুক্তিতে তাদের নতুন 


জনগোষ্ঠীদের আদিবাসী বানানোর কোনো 
সুযোগ নেই । বরং ওইসব কনভেনশন ও 


আবাসস্থল বাংলাদেশের এসব অঞ্চলের 
আদিবাসী বা ভূমিপুত্র হিসেবে চিহিতি 
হতে পারেনা । 

উল্লেখ্য, রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী 
অঞ্চলের নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সাথে ও 


চার্টার অনুযায়ী ট্রাইবাল বা উপজাতির যে 
তজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা বিচার করেই 
নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র 
নৃগোষ্ঠীগুলো উপজাতি । একই কারণে 
আদিবাসী বিষয়ক জাতিসংঘ চার্টার 


স্থানীয় অন্যান্য বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর 
সাথে কুচ রাজবংশীদের অনেকে 


ংলাদেশের উপজাতিদের জন্য প্রযোজ্য 
নয় । বিশ্ব আদিবাসী দিবসে বিশ্বের বিভিন্ন 


প্রান্তের প্রকৃত আদিবাসীদের স্বার্থ 
রক্ষিত হোক এবং তাদের অধিকার বাস্ত 


সমসংস্কৃতিকরণ প্রক্রিয়ার 
(০০105181100 71090995) মাধ্যমে 
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একীভূত 


বায়িত হোক, এই আমাদের কামনা । 
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বাংলাদেশের অধিকাংশ নদী একদিন 


বাংলাদেশ 
কোনভাবেই চায়না ব্রন্মপুত্রের পানি গঙ্গায় 
নেওয়া হোক । এ যৌথ নদী কমিশনের 
সদস্য মীর সাজ্জাদ হোসেন জানান, 
জেআরসির বৈঠক বসলে আমরা এ 
বিষয়গুলো জোরালোভাবে তুলে ধরতে 
পারতাম | তার মতে, গত ১৯ থেকে ২২ 
জানুয়ারি ভারতে অনুষ্ঠিত দুই দেশের 
কারিগরি কমিটির বৈঠকেও আমরা যৌথ 
নদী কমিশনের বৈঠকের ওপর গুরুত্বারোপ 
করেছি । কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ৫ বছরেরও 
অধিক সময় ধরে যৌথ নদী কমিশনের 
বৈঠক বন্ধ রয়েছে। পানি সম্পদ 
মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, ২০১০ সালের 
মার্চে দিল্িতে অনুষ্ঠিত যৌথ নদী 
মধ্যে আর কোন বৈঠক বসেনি | এ নিয়ে 
দিনক্ষণ তারিখ ঠিক করা হলেও দিন্রির 
আপত্তির কারণে তা স্থগিত করা হয়। 
জেআরসির বৈঠক না হওয়ায় বাংলাদেশ 
ও ভারতের মধ্যে অভিন্ন সীমান্ত নদী নিয়ে 
অনেক সমস্যা ঝুলে রয়েছে । 

উল্লেখ্য, ভারতের ন্যাশনাল ওয়াটার 
ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি প্রায় ২০ বছরের 
পর্যবেক্ষণে উত্তর-পূর্বাঞ্লের ৩৮টি 


খাল রানের রা করে। এই 
পরিকল্পনার বিশেষ দিক হচ্ছে নদীর এক 
অববাহিকার উদ্ৃত্ত পানি অন্য অববাহিকায় 
যেখানে ঘাটতি রয়েছে সেখানে স্থানান্তর 
করা । এই ২৯টি সংযোগ খালের মধ্যে 
১৩টি হিমালয় বাহিত আর ১৬টি 
পেনিনসুলার বা বিভিন্ন নদী ও উপদ্বীপ 
থেকে উৎসারিত ৷ এ পরিকল্পনা অনুযায়ী 
ভারত সারাদেশে ৭৪টি পানিধার ও বেশ 
কিছু বাধ নির্মাণ করবে । ফলে বর্ধার সময় 
সঞ্চিত পানি শুকনো মৌসুমে বিভিন্ন স্থানে 
কৃষি ও অন্যান্য কাজে সরবরাহ করা 
হবে । তারই অংশ হিসেবে এ নদী 
সংযোগ প্রকল্পের কাজ শুরু করার কথা 
জানিয়েছে ভারতের পানিসম্পদ মন্ত্রী। 
শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশকে পানি থেকে 
বঞ্চিত করতে ভারত শুধু গঙ্গায় ফারাক্কা 
বাধ নির্মাণ করেই ক্ষান্ত হয়নি; বাংলাদেশে 
পরিবেশগত বিপর্যয ডেকে আনতে আরও 
ছয়টি নদীর উজানে তারা বাধ দিয়ে নদীর 
স্বাভাবিক পানি প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করছে। 


তিস্তা মুখ্য ভূমিকা পালন 

করবে । এ জন্য তিস্তাকে 

ঘিরেই ভারতের নানামুখী 

পরিফল্পনা ৷ আত্তঃসংযোগ প্রকল্পের নামে 
৩৭টি নদীর পানি সরিয়ে নেবার 
উদ্বেগজনক খবরের পর এখন ভারত 
তিস্তা-গঙ্গা নদী দুটিকে যুক্ত করার 
পরিকল্পনা নিচ্ছে বলে জানা গেছে । এ 
দুটি নদীর সঙ্গে যুক্ত হবে মানস ও 
সংকোশ নদীও | এই নদীগ্তলো ভারতের 
আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মধ্য দিয়ে 
প্রবাহিত হয়েছে । এর ফলে ভারতের 
আন্তঃ্নদী সংযোগের প্রতিক্রিয়া ঘটবে 
ংলাদেশের তিন-চতুর্থাংশ এলাকাজুড়ে । 
ভারত এই আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প 
বাস্তবায়নের কাজ ইতোমধ্যে এগিয়ে নিয়ে 
চলেছে। এই কার্যক্রমের আওতায় গঙ্গা- 
ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বেসিনের ৩৭টি নদীর 
মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এসব নদীর 
পানি ব্যাপকহারে প্রত্যাহার করে নেবে । 
রা ফলে ভাটির দেশ বাংলাদেশের 
ধিকাংশ নদী পানিশূন্য হয়ে পড়বে । 
বৃহত্তম এই প্রকল্পের পক্ষে 

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একটি রায় দিলে তা 
আবারো বিতর্কের ঝড় তোলে । গত ২৭ 


তিস্তায় গজলডোবা বাঁধ ছাড়াও মনু ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে দেওয়া এই 


নদীতে নলকীথা বাধ, খোয়াই নদীর ওপর 
চাকমা ঘাট বাধ, বাংলাবন্ধে মহানন্দা 
নদীর ওপর বাধ, গোমতি নদীর ওপর 


রায়ে বিচারিক প্যানেলের প্রধান 
বিচারপতি এস.এইচ কাপাডিয়া বলে, এই 
প্রকল্পটি জাতির উপকারের জন্য । কিন্তু 
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এটি করতে ১০ বছরেরও বেশি সময় 


যমুনা-রাজস্থান লিঙ্ক, রাজস্থান-সবরমতি 


লাগছে । এজন্য এটি শিগগিরই বাস্তবায়ন 


লিঙ্ক, চুনার-সোন ব্যারাজ লিঙ্ক, সোন 


করতে হবে । বলা হয়, এটি বিহারের জন্য 


ব্যারাজ- গঙ্গার দক্ষিণাঞ্চলীয় 


খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে । যেহেতু বেশির ভাগ 


উপনদীসমূহের সংযোগ, মানাস-সঙ্কোশ- 


নদীর বন্যা বিহারের ওপর দিয়ে প্রবাহিত 


তিস্তা-গঙ্গা (ফারাক্কা) লিঙ্ক, যোগীঘোপা- 


হয় এবং এর মাধ্যমে নদীর অতিরিক্ত 
বন্যার প্রকোপ কমবে | বিচারিক বেঞ্চের 


তিস্তা-ফারাক্কা লিঙ্ক, ফারাক্কা-সুন্দরবন 
লিঙ্ক, গঙ্গা-দামোদর-সুবর্ণরেখা লিঙ্ক, 
সুবর্ণরেখা-মহানদী লিঙ্ক প্রভৃতি । এই 


অন্য বিচারপতিরা ছিলেন বিচারপতি 
সাওয়াটানটার কুমার ও এ কে পাটানিক । 
এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিচারিক 


পরিকল্পনা প্রণয়নে ভারত দেশী-বিদেশী 
বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের 
টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে। এই টাস্ক 


বেঞ্চ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, মন্ত্রণালয়, 
বিশেষজ্ঞ ও র নিয়ে এ 


উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করে । 
পানিসম্পদ মন্ত্রী, এর সচিব, বন ও 


ফোর্সকে প্রকল্ের যৌক্তিকতা নিয়ে কোন 
প্রশ্ন তোলার অধিকার দেয়া হয়নি । কেবল 
কীভাবে এটি বাস্তবায়ন করা যায় সে 
বিষয়ে কাজ করতে বলা হয়েছে । 


পরিবেশ সচিব এবং পানি সম্পদ 
মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা 
কমিশন এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের 
চারজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে এই কমিটি গঠিত 
হবে । মুলত এটি ছিল সাবেক প্রধানমন্ত্রী 
অটল বিহারী বাজপেয়ীর একটি আগ্রাসী 
প্রকল্প । সে ২০০২ সালের অক্টোবরে 
একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিল খরা 
থেকে ওই এলাকা বাচাতে । আদালতের 
বেঞ্চ আরও বলেন, “আমরা সরকারকে 
এই প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা 
দিচ্ছি । কমিটি এই প্রজেক্ট বাস্তবায়নের 
জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে | তবে 
বিভিন্ন সুত্র থেকে জানা গেছে, ভারত এই 
রায়ের আগেই এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন 
শুর করে দেয়। ভারতের ১২ হাজার 
কোটি মার্কিন ডলার ব্যয়ে এই প্রকল্পের 
পরিকল্পনা তৈরির কাজ আগামী ২০১৬ 
সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে জানা 
গেছে । প্রকল্পের আওতায় ১৭ হাজার ৩শ 
কোটি ঘনমিটার পানি গঙ্গা-বক্গপুত্র থেকে 
প্রত্যাহার করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও 
দক্ষিণ অঞ্জলের শুকনো এলাকায় নিয়ে 


তবে সেখানকার কথিত শিক্ষাজীবী ও 
গণমাধ্যম এর বিরোধিতা করে চলেছে 
বলেও জানা গেছে। কিন্তু এরই মধ্যে 
নতুন করে যুক্ত হলো বাংলাদেশের বৃহত্তর 
এলাকাজুড়ে পানির অন্যতম উৎস 
ব্রহ্মপুত্র-তিস্তার প্রবাহ । এ পরিকল্পনা 
বাস্তবায়ন হলে ভারতের তিনটি রাজ্য 
সেচের জন্য পানি পাবে। এ ছাড়া 
অতিরিক্ত পানি দেশটির দক্ষিণের 
রাজ্যগুলোতে পাঠানো হবে | তিনটি রাজ্য 
এ পরিকল্পনায় সম্মতি দেয়ার পর কেন্দ্রীয় 
সরকার বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন 
(ডিপিআর) প্রস্তুত করবে । এতে থাকবে 
প্রকল্পের মডেল, পানি বন্টন ও প্রকল্পের 
ব্যয়। মানস-সংকোশ-তিস্তা-গঙ্গা নদী 
[যোগের পরিকল্পনার বিষয়টি জানিয়েছে 
ভারতের পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী সানওয়ার 
লাল জাট | আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের 
বিশেষ কমিটির ৫ম বৈঠক শেষে গত 
সপ্তাহে সে এ ঘোষণা দেয় । 
উল্লেখ্য, ভারতের ন্যাশনাল ওয়াটার 
ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি প্রায় ২০ বছরের 


যাওয়া হবে । ভারতের এই প্রকল্পের লক্ষ্য 
হলো, দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর এই পানি 
প্রবাহ ব্যবহার করে ১২ হাজার ৫শ 
কিলোমিটার খাল খনন, ৩ কোটি ৫০ লাখ 
হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান এবং ৩৪ হাজার 
মেগাওয়াট পানি-বিদুৎ উৎপাদন | 
এছাড়া নৌ-চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং 
খরা পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনা করা হবে। 
হিমালয়ান অঞ্চলের যে সব নদী এই 
ংযোগের আওতায় আসবে তার মধ্যে 
রয়েছে, কোসি-মেচি লিঙ্ক, কোসি-ঘাগরা 
লিঙ্ক, গন্ধক-গঙ্গা লিঙ্ক, ঘাগরা-যমুনা 
(ইয়ামুনা) লিঙ্ক, সারদা-যমুনা লিঙ্ক, 


পর্যবেক্ষণে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৩৮টি 
নদীসহ বিভিন্ন নদীর মধ্যে ৩০টি সংযোগ 
খাল স্থাপনের পরিকল্পনা করে। এই 
পরিকল্পনার বিশেষ দিক হচ্ছে নদীর এক 
অববাহিকার উদ্ৃত্ত পানি অন্য অববাহিকায় 
যেখানে ঘাটতি রয়েছে সেখানে স্থানান্তর 
করা। এর মধ্যে ১৮টি নদী হিমালয় 
অঞ্চলের এবং ২০ পেনিনসুলার । 


আর জলবিদৎ উৎপন্ন করবে | এরই মধ্যে 
তারা ১১টি সংযোগ খালের সমীক্ষা সম্পন্ন 
করেছে। 
বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে 
অনেক আগে থেকেই ভারতের কাছে 
প্রতিবাদ জানানো হয়। ২০০৫ সালে 
ংসদে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা 
জিয়া বিষয়টির প্রতি আন্তর্জাতিক মহলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বলেন, 
“ভারতের নদী সংযোগ প্রকল্প এ দেশের 
জন্য নানা সমস্যার সৃষ্টি করবে । বিপন্ন 
হবে কৃষি-অর্থনীতি, নদীর নাব্যতা, 
সুন্দরবনের জীব-বৈচিত্র । নদী ও প্রাবন- 
ভূমিতে বাড়বে লবণাক্ততার প্রকোপ । 
পানি সম্পদ নিয়ে আন্তর্জাতিক বিধিতে 
বলা আছে, এক দেশের প্রকল্প যেন অন্য 
দেশের পরিবেশ ও আবাসন ব্যবস্থাকে 
ব্যাহত না করে। কিন্তু বাংলাদেশমুখী 
নদীপ্তলোতে ভারত নানা প্রকল্প তৈরি করে 
এই পরিবেশ ও জীবনযাত্রাকে হুমকির 
মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে 
আন্তর্জাতিক নীতির প্রতিও তাদের 
দায়বদ্ধতা দেখা যাচ্ছে না বলে 
পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন। অবশ্য 
বর্তমান বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে 
এখনো কোন শক্ত ও কার্যকরী প্রতিক্রিয়া 
প্রকাশ করেনি । এদিকে, দেশের নদী ও 
পানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আন্তর্জাতিক 
পানি আইন ও গঙ্গা চুক্তি অনুযায়ী 
উজানের দেশ ভারত আন্তঞ্দেশীয় নদীর 
পানি প্রত্যাহার করতে পারে না। এমনকি 
যে কোন ধরনের কার্যক্রম হাতে নিতে 
হলেও দু'দেশের চুক্তি অনুযায়ী তাদের 
ংলাদেশকে সঙ্গে নিয়ে তা করতে হবে । 
১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ 
গঙ্গার পানি ভাগাভাগি নিয়ে ভারতের সঙ্গে 
একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে । এই চুক্তির 
প্রস্তাবনার তিন নম্বর অনুচ্ছেদে বলা 
রয়েছে, আন্তর্জাতিক নদীগ্তলোর পানি 
ভাগাভাগি ও এসব নদীতে প্রকল্প গ্রহণের 
ক্ষেত্রে দু'দেশের জনগণের সুবিধা 
বিবেচনা করে দেখা হবে । চুক্তির নয় নম্বর 
অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, দু'দেশের সরকার 
ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা ও কারো ক্ষতি করা 
নয় এসব নীতিমালার আলোকে যৌথ 


পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত সারা দেশে 
৭8টি জলাধার ও বেশ কিছু বাধ নির্মাণ 
করবে ৷ এর মাধ্যমে তারা আড়াই কোটি 


নদীর পানি ভাগাভাগি করতে সম্মত 
আছে। সুতরাং এই চুক্তির আওতায় 
ভারত কোনভাবেই একতরফাভাবে এই 


হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনবে 


প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারে না। 
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সব ভালো ভালো না । আমাদের চোখে যা 


(ইন্টারনেট) যুগান্তকারী প্রসারে সবাই 


দেখতে ভালো বা আমাদের কাছে খেতে 
যা ভালো লাগে তার সব কিছুকেই ভালো 
বলা যায় না । আবার ভালো কিছুও ভালো 
থাকে না যদি তা মাত্রা ছাড়িয়ে যায় । 


আটকা পড়ে যাচ্ছেন মোহময় জালে । এই 


তা এড়িয়ে যান অনেকে । কিন্তু দেখা যাবে 
গোপনে তিনিও এর একজন ভোক্তা | এটা 


“জালে কে কোন চাল চালে তা বোঝা 
যায় না। খোলা বাতায়নে যেমন চুরির 
ভয়ও থাকে, সাগরে ফেলা জালে যেমন 


সবাই জানেন, অতিরিক্ত কোন কিছুই 


অনেক অনাকাজ্িত জিনিসও উঠে আসে 


যারা করেন গোপনেই করেন। কিন্তু 
ফেসবুক ব্যবহার কোন গোপনীয় বিষয় 
নয় । সবার আগে সামাজিক যোগাযোগ 
মাধ্যম হিসেবে মার্ক জুকারবার্পের 


ভালো নয়। সীমা ছাড়া কোন কিছুই 


তেমনি কোন অতিচতুর ব্যবহারকারী 


ভালো হয় না। আর আল্লাহ সুবহানাহু 


কোন অসতর্ক ব্যক্তির অনেক ক্ষতিও করে 


তা“আলাও পবিত্র কোরআনে অনেকবারই 
বলেছেন, তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না। 
অনেক ক্ষেত্রে, ভালো জিনিস ভালো থাকে 


ফেলতে পারে । 
ইন্টারনেট বা অন্তর্জালের সুবিধা নিয়ে সৃষ্ট 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের 


ফেসবুকই বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা পেয়েছে । 
কারণ নামটার মতো এর ব্যবহারও অনেক 
সহজ । আর এ কারণেই ফেসবুক নিয়ে 
তৈরি হয়েছে নানা বিতর্ক। এ বিতর্ক 
এমনিতেই হয়নি । এর পেছনেও যথেষ্ট 


না অপপ্রয়োগের কারণে ৷ ছুরি-চাকু- 
আগ্নেয়াস্ত্র যা-ই বলুন না কেন, কোনটাই 
মানুষের ক্ষতির জন্য তৈরি করা হয়নি । 


জীবনে সবার অলক্ষ্যেই অনেক পরিবর্তন 


ভাববার বিষয় আছে । 


এনে দিয়েছে এবং দিচ্ছে । ভালো ফলের 
সঙ্গে অনেক মন্দ ফলও বয়ে আনছে। 


সবই মানুষের উপকারের জন্য তৈরি । 


বলতে পারেন, ভালো ফলই যদি হয় তবে 


সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশনে এক বৈঠক 
শেষে পরিকল্পনামন্ত্রাও দাবি করেছেন 
ফেসবুক বন্ধ করে দেয়ার । জনাব আ হম 


কিন্ত এর অপব্যবহারের কারণেই বর্তমানে 
নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে এবং প্রাণহানির 
ঘটনা ঘটছে । এজন্য আগ্রেয়ান্ত্র ব্যবহার 


আর কথা কেন? আসলে নিন্দুকেরা সব 


কিছুতেই দোষ খুঁজে বেড়ায় । একটা 
জিনিস বোধহয় মনে রাখা দরকার, তা 


নিয়ন্ত্রিত এবং সাধারণের জন্য নিষিদ্ধ । 


হলো কোন জিনিস কারও উপকারে না 


গত এক শতাব্দী ধরে মানুষের জীবনে 


লাগলেও অসুবিধা নেই কিন্তু সেটি যদি 


বৈপ্রবিক পরিবর্তন এনেছে প্রযুক্তির 
উৎ্কর্ষতা ৷ ক্রমে তা কল্পনার জগৎকেও 


উল্টো ক্ষতি করে তখন আপনি কি 
করবেন? নিশ্চয়ই তা রাখবেন না। 


মুস্তাফা কামাল কোন অশিক্ষিত মন্ত্রী নন। 
কোন সেকেলে ব্যক্তিও নন । বাংলাদেশ 
ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান ছিলেন, ছিলেন 
আইসিসিরও প্রধান । তারপরও তিনি এর 
বিরুদ্ধে বলেছেন কারণ তিনি দেখেছেন 
এর অপকারিতা । এই সম্প্রতি কটি 
ঘটনাই আপনাকে নাড়া দিবে | বাংলাদেশ 


ছাড়িয়ে যাচ্ছে । একের পর এক আবিষ্কার 


মাইনাস ওয়ান এর চেয়ে জিরো কি ভালো 
নয়? সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 


প্রযুক্তির অপব্যবহার একজনকে নয়, 
একটি পরিবারকে, কখনও একটি 
সমাজকে বিপথগামী করছে, বিপদগ্রস্ত 
করছে, নিয়ে যাচ্ছে খাদের কিনারায় । 


মানুষের অনেক উপকার করছে এটা 


জাতীয় দলের ক্রিকেটার নাসির হোসেন 
তার বোনের সঙ্গে একটি ছবি ফেসবুকে 
তুলে দেন। এর পরে তিনি নানাজনের 


ঠিক । কিন্তু বর্তমানে অপব্যবহারকারীদের 
দৌরাজ্য্যে এমন কিছু ক্ষতি ঘটছে সমাজে 
যা ওই উপকারকে হার মানিয়ে আমাদের 


নানা রকম অশ্রীল মন্তব্যও পান । এতে 
নাসির হোসেন ব্যথিত হন, ক্ষুব্ধ হন। 
নাসির হোসেন ওই ছবিটি যদি না দিতেন 


মাইনাসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে । আর এ 
মাইনাসের অঙ্কটা ক্রমে বড় হচ্ছে বলেই 


তবে তার কি কোন ক্ষতি হতো? ফেসবুক 
না থাকলে তিনি দেয়ার কথা চিন্তাও 


বর্তমানে আগ্রেয়ান্ত্কেও যেন হার 


কথা উঠছে এর উপযোগিতা নিয়ে ৷ উদার 


করতেন না। ইদানীং অনেকেই অনর্থক 


মানিয়েছে প্রযুক্তির ব্যবহার । গত শতকের 


ও অবাধ স্বাধীনতার ধারকরাও আজ 


শেষ থেকে ইন্টারনেট মানুষের 
জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে 
এসেছে । কেবল যোগাযোগ অনেক সহজ 
ও কার্যকর করে দিয়েছে তা নয়, বিশ্বকে 
নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয় । অন্তর্জালের 


তার স্ত্রীর সঙ্গে বা বান্ধবীর সঙ্গে ঘনিষ্ট 


আওয়াজ তুলছে ওইসব ক্ষতিকারক 


ছবি সারা দুনিয়ার দেখার জন্য দিয়ে 


মাধ্যম বন্ধ করে দেয়ার । পর্নোগ্রাফির 


কথা যদি বাদও দেন তবুও । 
রর বিকৃত _ রুচির 


মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের খোরাক বলে 


দিচ্ছেন । এতে আরেকজনকে প্রলুব্ধ করা 
ছাড়া আর কি ফায়দা তিনি পেতে পারেন । 
যে কাজটা আগে আপনজনের সামনে 
করতেও ইতস্তত বোধ করতেন আজ তা 
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বিশ্বকে দেখাতেও লজ্জা পায় না । দিন কি 


পরিচয়ের সুবাদে আজ কতজন নারী তার 


বেড়েছে? আমরা কথা-বার্তায় বা খোল 


এতোটাই বদলেছে? আপনিই একবার 
ভাবুন আপনার বোনকে বা স্ত্রীকে জড়িয়ে 


সম্ত্রম হারিয়েছে তার হিসাব কোন 
প্রতিষ্ঠান রাখছে কি-না জানি না । তবে যে 


যদি কেউ কোন খারাপ মন্তব্য করে তখন 
আপনার মানসিক অবস্থাটা কেমন হবে । 


পরিবারের মেয়েটি এর শিকার সে এবং 
তার পরিবার কিন্তু আজীবন এ ক্ষত বয়ে 


নলচে বদলে যত দ্রুত নিজেদের আধুনিক 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছি বা আধুনিক বলে 
দাবি করছি গোটা দেশের মানুষ কি তার 
সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে যেতে পারছে? 


পৃথিবীর কোন প্রান্তের সুস্থ মস্তিষ্কের লোক 


বেড়াবে । বর্তমানে পরকীয়ার কারণে 


কি এটা সহজভাবে মেনে নেয়? মাশরাফি 


যেভাবে সংসার ভাঙছে তার পেছনে এই 


বিন মুর্তজা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তার 


ফেসবুক অনেকাংশেই দায়ী। স্মার্ট 


ফ্যানপেজ ংলাদেশের কোন 


আইনের দুর্বলতায় অপরাধ বাড়ে । আর 
মূল্যবোধের অবক্ষয়ে চরিত্রের দুর্বলতা 
বাড়ে । কেউ যখন তার চারপাশে আলো 


ফোনও দায়ী । এখন অনেক সুলভে 


ব্যববহারকারীর জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন । 


মিলছে আধুনিক ফোন । 


আপনি বলবেন, সবাই তো আর খারাপ 
নন । কিন্তু কে খারাপ তা তো জানা যায় 


এর মাধ্যমে ফেসবুক ব্যবহারও অনেক 


ঝলমলে চাকচিক্য দেখে সে তখন তার 
নিজেকে ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। 
সেওতো সমাজেরই অংশ। খারাপ 


সহজ হয়েছে এবং এ সমাজকে আরও 


জিনিসে প্রলুব্ধ হলে বা কেউ কোন কারণে 


না। সবাই আর তো চোর বা ডাকাত নন । 


রসাতলে নেয়ার জন্য যেন মোবাইল ফোন 


রাজধানীতে কয়েক লাখ পরিবারে কোটির 


অপারেটররাও পাল্লা দিয়ে নেমেছে। 


বেশি লোকের বাস । আর চোর-ডাকাতের 
খ্যা কি লাখ হবে? তারপরও কেন 


আমরা দাবি করি আমরা অনেক এগিয়ে 


নিজেকে বঞ্চিত ভাবলে তার মধ্যে অপরাধ 


প্রবণতা বাড়বেই । আর এতে সমাজের 
শান্তিও নষ্ট হয়। আর আমাদের সবার 


গেছি। আমাদের লেখাপড়ার হার 


আসল লক্ষ্যই তো শান্তিপূর্ণ সমাজ, শান্তি 


সবাই দরজা বন্ধ করে, তালা এঁটে রাত 


বেড়েছে, আয় বেড়েছে, জীবনযাত্রার মান 


যাপন করেন । কয়টা ব্যাংকে ডাকাতির 
ঘটনা ঘটে বছরে? কিন্তু তারপরও লাখ 
লাখ টাকা খরচ করে প্রতিটি শাখায় ভল্ট 
তৈরি করতে হয়। আসলে নিরাপদ 
থাকতে চায় সবাই, আমিও- আপনিও । 
কোন ঝুঁকি নিতে চাই না কেউ আমরা । 
কিন্তু ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনার ঘরের 
মধ্যে যে চোর বা ডাকাত ঢুকছে সে কিন্তু 
আপনার আর্থিক ক্ষতির চেয়েও মারাত্বক 
ক্ষতির কারণ ঘটাচ্ছে । তা নিয়ে কেন 
মাথা ঘামাবো না। ফেসবুকের মাধ্যমে 


বেড়েছে । আমরা খতিয়ে কি দেখেছি যে, 
এই বাড়ার হার কতটুকু? কতজনের 


পূর্ণ দিনযাপন | যত ভালোই খান, ভোগ 
করেন, শান্তিই আসল । 


প্রতিষ্ঠার ১ম বর্ষ হতে প্রতি বছর ইবতেদায়ী সমাপনী 
জে-ডি-সি ও দাখিল পরীক্ষায় ঞ+ সহ শতভাগ পাশ 


প্রিন্সিপাল 
ভাইস্‌ প্রিন্সিপাল 


১ লা ডিসেম্বর হতে সকল বিভাগে ভর্তি ফরম বিতরণ করা হবে। 


১ ০৪৪৩৯৯৭০৩৪০ 
১ ০১৮১৫-৪৩৫৪১০২ 
* ০১৯৮১১-১৯৩০৩৪ ২ 


ক্যাম্পাস £ 
তরিকা ভিলা ল্যোব এইভ সহলগ্ন) 


একাভেমী স্কুলের 
একাডেমী রি 


চর 


পারে 
ফেনী 
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আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উৎস শেষ রাতের নামায 


তাহাজ্জুদ প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) 
হতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
পর্যন্ত সকল নবী-রাসুলগণের বৈশিষ্ট্য 
যুগ-যুগান্তরে পীর, দরবেশ, কুতুব, ওলী- 
আবদালগণের অভ্যাস ও 


আন্নাহপ্রেমিকদের বিশেষ অবলম্বন এবং 


দীনের দায়িত্ব পালনে তাবলীগ ও 
দাওয়াতি কমীগিণের রূহানী জ্যোতি ও 
বিস্ময়কর ক্ষমতা অর্জনের বলিষ্ট মাধ্যম । 


পবিত্র কুরআনে তাহাজ্জুদ 

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে তাহাজ্জুদের গুরুত্ব 

ও ফযীলত সম্পর্কে অনেক আয়াত 

এসেছে । ইরশাদ হয়েছে, 

৩ এ ও এও 2 ক ৬ এ 525 
9135185 

“হে নবী! রাতের কিছু অংশে অতিরিক্ত 

নামায হিসেবে তাহাজ্জুদ পড়ুন অচিরেই 

আপনার প্রভু আপনাকে মাকামে মাহমুদে 

অধিষ্টিত করবেন ।” 


মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেন, 

0255260120288215 058 70।2৮1 
০০০০ 

সে সকল মু্তাকীদের জন্য জান্নাত 

রয়েছে, যারা হচ্ছে ধৈর্যধারণকারী, 

সত্যবাদী, একান্ত অনুসারী, আল্লাহর পথে 

ব্যয়কারী_ এবং সাহরীর সময় ক্ষমা 

প্রার্থনাকারী 1” 

পবিত্র কুরআনে আরও এসেছে, 

6৫6611 

“রহমানের বিশিষ্ট বান্দাগণ হচ্ছেন তারা, 

যারা সাজদা ও দণ্ডায়মান (তাহাজ্জুদ) 

অবস্থায় রাত যাপন করে ৮5 

আল্লাহ পাক আরও বলেন, 

0৩১১৯৫০০৭৬2 

“তারা (মুত্তাকিরা) বিশেষত সাহরীর সময় 

ক্ষমা প্রার্থনা করে | 

সূরা মুজ্জাম্মিলে ইরশাদ হয়েছে, 

84৩) 5158652ঞ% 

“হে চাদর আবৃত রাসূল | রাত্রিকালে 

দণ্ডায়মান হোন (তাহাজ্ঘাদ পড়ুন) ।” 

আরও এসেছে, 


মাওলানা মুফতী আবদুল হক 


9৩) এও ৩৪35 2৮ এর এ ৫ ও) 

ঠ ০৫১৫ 038৮ 52 
“নিঃসন্দেহে আপনার প্রভু অবগত 
আছেন । আপনি এবং আপনার একদল 
মুমিন সাথী তাহাজ্জুদের জন্য (কখনো) 
রাতের প্রায় দু'তৃতীয়াংশ (কখনো) অর্ধ- 
রাত্রি আবার (কখনো) রাতের এক 
তৃতীয়াংশ দণ্ডায়মান থাকেন (সালাতে 
তাহাজ্জুদ আদায় করেন) ।% 


পবিত্র হাদীসে তাহাজ্জুদ 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ সে.) ঘরে, সফরে 


4595 


সববত্র অত্যন্ত যত্বের সাথে তাহাজ্জুদের 
সালাত আদায় করতেন । তার মহিয়সী 
স্ত্রীগণকেও তিনি তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম 
তুলে দিতেন এবং সাহাবীগণকে 
তাহাজ্জদের ব্যাপারে _ বিশেষভাবে 
গুরুত্বারোপ করতেন । নবী কারীম সে.) 
৮6 ৬ ৬০১৬ ৬ 8০৪ ক ও 8 
এ ৬ | ৬ ৬০০ ১০৮৩ 
৬০৩ 2০0 ৩ ০৪০ নঠিও ০] 
35593 958৩ 

'জান্নাতে এমন একটি প্রাসাদ রয়েছে, যার 
ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে 
ভেতরে সবকিছু দেখা যাবে । আল্লাহ পাক 
এটি তৈরি করেছেন সেসব লোকদের 


জন্যে, যারা ১. বিন কথা বলে, ২. 
মানুষকে খাবার বিলায় এবং ৩. 


রাত্রিবেলায় (তাহাজ্জুদ) নামা পড়ে যখন 
মানুষ ঘুমায় ॥? 

অন্য হাদীসে এসেছে, 

০৯ ৬০ 2৬ ৫ :0$ ০3১০০ নি 
49401 গা ০৬) ৬ জি এ ০৬০ 


9৩): ৫ ৩৩ ০৩ এ ৫ 


44505 43০৪0 ৮5 
হযরত মাসরুক (েহ.) হযরত আয়িশা 
(রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, নবীজির 
নিকট কোন আমলটি অত্যাধিক প্রিয়? 
তিনি বললেন, নিয়মিত আমল | হযরত 
মাসরুক রেহ.)_ আবার প্রশ্ন করলেন, 
কোন সময় নবী করীম (সা.) রাত্রি 
জাগরণ করতেন? হযরত আয়িশা (রাযি.) 
বললেন, রাসুল (সা.) মুরগ ডাকার সাথে 
সাথে (সাহ্রীর সময়) উঠতেন (তাহাজ্জুদ 
পড়তেন) ।” 


(। : উজ | 4১5 0 06 822 টা 
১৮ এলি এর তি 8896205৯558 
এ এ ৩ ই] ৮৪৫85 তু ৯ পা 
১৪36 এড ৫০০ ০৫০ ৩৪২০৪ 


14৫015453৩৬ দ্র 
“হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
যে, তিনি বলেন, আমি মহানবী (স.) 
ইরশাদ করেন, আল্লাহ সেই স্বামীকে 
রহমত করুক যে তাহাজ্জুদের জন্যে নিজে 
উঠল এবং তার স্ত্রীকেও তুলে দিল । যদি 
স্ত্রী উঠতে না চায় তখন তার মুখে পানি 
ছিটায় । আর আল্লাহ পাক সেই স্ত্রীকেও 
রহমত করুক যে তাহাজ্জুদের জন্যে নিজে 
উঠল এবং স্বামীকেও ডেকে দিল | যদি 
সে উঠতে না চায় তখন তার মুখে পানি 
ছিটাল ।৯ 
অন্য একটি হাদীসে রাসুল (সা.) বলেন, 
দিও ৩০ এ ৬5 8 লে গ্ প 
পট ও ০৪ 453 এ| টা] রি 95 ও 81 

এ) ১৪9455255 ১৩০০১ ৮৬৪39 


“তোমরা তাহাজ্জুদ নামায অনিবার্য করো । 
কারণ এটি তোমাদের পূর্ববর্তী 
আল্লাহঅলাগণের বৈশিষ্ট্য । তোমাদের 


অক্টোবর'১৫ -_____7-17-.-. আত্তার্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের মাধ্যম । 
তোমাদের গুনাহসমূহের কাফফারা ও 
তোমাদেরকে গুনাহ থেকে নিবৃত্তকারী 1? 
বলাবাহুল্য তাহাজ্জুদের নামাযে দীড়িয়ে 
নবী করীম (সা.) এমন আত্মনিয়োগ 
করতেন দীর্ঘক্ষণ কিয়াম ও রুকু করতেন 
যে, তার কদম মোবারক ফুলে যেত । 

রি বিত 


১৪):4৩$ 4৫6 54935 (5 ৩৫%। 


1258512৬5 
হযরত মুগীরা ইবনে শু"বা (রাি.) বর্ণনা 
করেন, একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) 


(তাহাজ্জুদ নামাযে) এত দীর্ঘ কেয়াম 
করলেন যে, তার কদম মুবারক ফুলে 
গেল । আরয করা হলো, ইয়া রাসুলুল্লাহ! 


ফিকহের নির্ভরযোগ্য.  কিতাবসমূহে 


রাত্রে ইবাদতগুযার । আল্লামা রূমী 


তাহাজ্জুদকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদী বলা হলেও 
কেউ কেউ এটাকে নফলের অন্তর্ভুক্ত বলে 
অভিমত পোষণ করেন । 


তাহাজ্জুদ কয় রাকআত 

এ প্রসঙ্গে সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম 
শরীফের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, 
নবী করীম (সা.) সাধারণত আট রাকআত 
সালাতে তাহাজ্জদ আদায় করতেন । আর 
কোন কোন বর্ণনা থেকে ৪ রাকায়াত 


/মা'আরিফুল কুরআন ৫/৫১৮] । 


তাহাজ্জুদের সময় 

মহানবী (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের 
বৈশিষ্ট্য ছিল শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে 
তাহাজ্জুদ আদায় করা। তাই এটিই 
তাহাজ্জুদের উত্তম সময় | তবে তাফসীরে 
মাযাহিরী মতে নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে 


আল্লাহ পাক তো আপনার পূর্বাপর সকল 


নফল নামায পড়া কিংবা নিদ্রার পূর্বে 


গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন । নবী করীম 
(স.) বললেন, “তাই বলে কি আমি কৃতজ্ঞ 
বান্দা হবো না?” 

একটি হাদীসে এসেছে, 

4357 :56 ঝ ঝ| ০১536 ০৯ 89591 ৬৪ 
৬ ০৪330 95 এ সু ৫ জউ ৫ 


“হযরত আবু হুরাইরা (রাি.) হতে বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
“মহান আন্রাহ রাতের শেষ তৃতীয়াংশে 
দুনিয়ার (নিচের) আসমানে অবতরণ 
করেন । আর ডেকে ডেকে বলেন, কেউ 
ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছো কিঃ আমি তাকে 
ক্ষমা করবো । কেউ রিযক অন্বেষণকারী 
আছো কি? আমি তাকে দান করবো । 
কেউ বিপদগ্রস্থ আছো কি? আমি তার 
বিপদযুক্ত করবো | এভাবে ডাকেন সুবেহ 
সাদিক পর্যন্ত ।২ 


তাহাজ্জুদ সুন্নাত না নফল 

ইসলামের প্রারস্তকালে তাহাজ্জুদ ফরয 
ছিল । অতঃপর মি'রাজ রাজনীতে দৈনিক 
৫ ওয়াক্ত নামা ফরয করা হলে 
তাহাজ্জুদের ফরযিয়াত রহিত হয়ে যায় । 


নফল নামায পড়া উভয়টি তাহাজ্জুদ বলে 
গণ্য হবে। 


মহানবী (সা.) সাহাবায়ে কেরাম এবং 
যুগ-যুগান্তরে আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ, কুতুব, 


(রহ.)-এর মতে আল্লাহ প্রেমের লক্ষণ 
হচ্ছে, সাহরীর আহ্যারী । হাকীমুল উম্মত 
আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রেহ.) ৩য় 
বা ৪র্থ জামায়াতে যখন পড়তেন তখন 
থেকে তাহাজ্জুদ ধরে ছিলেন যে, আমরণ 
কাযা করেননি !আশরাফুস সাওয়ানিহ পৃ. 
১৬]। 

বালাকোটের শহীদ সাইয়েদ আহমদ 
বেরলভী (রহ.)-এর সৈনিকগণ সকলেই 
তাহাজ্জুদগ্ডজার ছিলেন বলে ইতিহাস 
সাক্ষ । আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দীন 
সকলে তাহাজ্জুদের নামায ও সাহরীর 
ধিকর-আযকারকে বাধ্যতামূলক করতেন । 
আল্লাহ পাক আমাদেরকেও তাহাজ্জুদ এবং 
যিকর-আযকারের তাওফীক দান করুন । 
আমীন । 


লেখক: কলামিষ্ট, এন্থ প্রণেতা ও মুহার্দিস,আজিজুল 
উলূম মাদ্রাসা, রাজারকুল, রামু, কক্সবাজার 


ওলী আবদাল ও দীনের মাকবুল 
প্রচারকগণের জীবন চরিত পর্যালোচনা 
ও যিকর-আযকারের মাধ্যমে দীনের 
সুকঠিন দায়িত্ব পালনে অলৌকিক শক্তি ও 


ল-কুরআন, সরা আল-মুযান্মিল, ৭৩:১২ 
ল-কুরআন, সৃরা আল-মুযাম্মিল, ৭৩:২০ 
আল-বায়হাকী, শুভারুল ঈমান, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৩ হি. _ ২০০৩ খরি.), খ. ৫, পৃ. ৪০০, 
হাদীস: ৩৬০৯, হযরত আবু আল- 
আশআরী (রোযি.) থেকে বর্ণিত 


ক্ষমতা অর্জন করতেন । আল-কুরআনে 
মহানবী (সো.)-কে তাহাজ্জুদের নির্দেশ 
দেওয়ার পর বলা হয়েছে, আমি তোমার 
প্রতি অনেক কঠিন দায়িত্ব অর্পন করব । 
আরও ইরশাদ হয়েছে, 

3 2% 5058৫ ৯৩86৩ 
“নিঃসন্দেহে রাব্রিকালে উঠা (তাহাজ্জুদ ও 
যিকর-আযকার করা) অন্তর ও শব্দের 
সংযমের পক্ষে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল 
এবং কথা খুব পরিমার্জিত ও শাণিত 


2১৩ 


যুগ-যুগান্তরে আল্লাহ প্রেমিকগণের বিশেষ 
আমল হচ্ছে সালাতে তাহাজ্জুদ । রোম 


তবে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হওয়াই যুক্তি যুক্ত 


সম্রাটের বিশেষ দূত মদীনা থেকে 


বলে তাফসীরে মাযহিরী ও তাফসীরে 
মা'আরিফুল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। 


প্রত্যাবর্তন করে রিপোর্ট করেছিলেন 
যে,সাহাবারা দিনে ঘোড় সওয়ার আর 


” (ক) আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. - ২০০১ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫০, 
হাদীস: ১১৩২; (গ) মুসলিম, আাস-সহীহ, দার 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫১১, হাদীস: ১৩১ (৭৪১) 

৯ আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৩৩, 
হাদীস: ১৩০৮ 
আলবাবী ত্যান্ড স্স পাবলিশিং আ্যান্ড প্রিন্টিং 
গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ৫, পৃ. ৫৫২, হাদীস: 
৩৫৪৯ 

* (ক) আল-বুখারী, প্রাজ্ঞ খ. ৬, পৃ. ১৩৫, 

হাদীস: ৪৮৩৬; গে) মুসলিম, গাঁওজ্ঞ খ. ৪, পৃ. 

২১৭১, হাদীস: ৭৯ (২৮১৯) 

(ক) আল-বুখারী, গাঁভ্, খ. ২, পৃ. ৫৩, 

হাদীস: ১১৪৫; গে) মুসলিম, গ্রাওজ্, খ. ১ 

, পৃ. ৫২১-৫২৯, হাদীস: ১৬৮ ও ১৬৯ (৭৫৮); 
(গ) আত-তাবরীধী, ঃ 
আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
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১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রসঙ্গ হিজরত 
এবং জিহাদ 


আবদুল হালীম খা 


সামগ্রক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে 
দেখা যায় যে, ইসলামের মৌলিক ভিত্তি 
দুটি স্তম্তের ওপর মজবুতভাবে দীড়িয়ে 
আছে । এর একটি হিজরত এবং অপরটি 
জিহাদ । কুরআন মজিদ এ দুটি বিষয়কে 
অতীব গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছে এবং 
যুজাহিদ ও মুহাজিরদের প্রতি বিপুল 
সম্মান দেখিয়েছেন । 
(৪০৩৪৭ 335 0 ৬৪৮ সস ৩ 
০০4৩ 
৫৬০ 85 ৬ ৩0 2552 2৭25 4॥ 
6৫৮65481662 
“আর যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের 
উদ্দেশে হিজরতের জন্য নিজগৃহ থেকে 
বের হয়, অতঃপর এ অবস্থার মৃত্যুবরণ 
করে, তা হলে তার প্রতিফল ও প্রতিদান 


আল্লাহর তাআলাই প্রদান করবেন। 
আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ।” 


ও জিহাদ শব্দ দুটি পাশাপাশিভাবে দেখা 
যায়। 
৫0547012388 95 4005 
8৬-৩১%০এসাঠি১2 
“যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর 
পথে হিজরত ও জিহাদ করেছে এবং 
যেসব লোক আশ্রয় দিয়েছেও সাহায্য 
করেছে তারাই হচ্ছে সত্যিকার মুমিন ৷” 
ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের 
দুটি ভাগে অভিহিত করা হতো, একটি 
মুহাজির এবং অন্যটি আনসার | সেই 
মুমিন মুসলমানদের মুহাজির বলা হয়, 
যারা ঈমান রক্ষার তাকিদে ইসলামী জীবন 
বিধান অনুসারে জীবন যাপন করার জন্য 
নিজেদের ঘরবাড়ি মা বাবা আত্মীয়-স্বজন 
ও সম্পদ ত্যাগ করে মদীনায় এসে আশ্রয় 
নিয়েছিলেন । আর মুহাজিরদের যারা 


আশ্রয় ও সাহায্য সহযোগিতা দান 
করেছিলেন তাদেরকে বলা হয় আনসার | 
ইসলামে হিজরত ও জিহাদ দুটি 
অপরিবর্তনীয় বিধান। এ চিরস্থায়ী 


অর্থাৎ যয়িফ বলেছেন । হাফিজ ইবনে 
হাজার এ্ক্ছ-এর মতো বিখ্যাত মুহাদ্দিস 
এ হাদীসগুলোকে হাদীস বলেই স্বীকার 
করেননি । বলেছেন, নফসের সঙ্গে যুদ্ধ 


বিধানের কোনো ব্যত্যয় ও পরিবর্তন 


জিহাদে আকবর নয় । এটি একটি আরবি 


নেই । অর্থাৎ সবসময়ের জন্যই এ সম্ভাবনা 
বিদ্যমান রয়েছে যে, এমন কোনো সময় 
অবস্থা ও পরিস্থিতি এসে যেতে পারে যখন 


প্রবাদবাক্য । 
এতো একটি দিক। অন্য একটি দিক 
হচ্ছে এই হাদীস সত্য কি মিথ্যা তা যাচাই 


মুসলমানদের নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য 


করার অন্যতম প্রধান সূত্র হচ্ছে আল- 


দেশে চলে যেতে হতে পারে এবং জিহাদ 


কুরআন । কোনো হাদীস যদি কুরআনের 


অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হতে পারে । 


অভিমতের সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকে বা 


হিজরত ও জিহাদ আল্লাহর রাসূল র্ 
এবং তার সাহাবীগণ করেছেন । এটা 
এতিহাসিক সত্য । এতে কোনো অস্পষ্টতা 
নেই । এ বিষয়ে নিজেদের ইচ্ছে মতো 
মনগড়া ব্যাখ্যা করার উপায় নেই । অন্য 
রকম ব্যাখ্যা করলে তা হবে বিরাট 
বিভ্রান্তি | 

কিন্তু কেউ কেউ হিজরতের ব্যাখ্যা এভাবে 
করে থাকেন, হিজরত মানে পাপ কাজ 
থেকে হিজরত করা, পাপ কাজ ত্যাগ 
করণ যাবতীয় পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে 
দূরত্ব অবলম্বন করা । মুহাজির তাকেই 
বলা যায়, যে গুনাহসমূহ ত্যাগ করেছে 
এবং তা থেকে দূরত্ব অবলম্বন করেছে । এ 
ব্যাখ্যা সত্য সঠিক হলে পাপ কাজ থেকে 
তওবাকারী পৃথিবীর সকল ব্যক্তিকেই 
মুহাজির হিসেবে অভিহিত করা যায় । 
জিহাদ সম্পর্কেও এ রকম একটা ব্যাখ্যা 
দেওয়া হয় যে, মুজাহিদ তাকেই বলা 
যেতে পারে, যে তার প্রবৃত্তি সঙ্গে জিহাদ 
করে । অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই মুজাহিদ যে 
তার গুপ্ত নফসে আম্মরা, যা সকল 
মানুষের মধ্যে রয়েছে তার বিরুদ্ধে জিহাদ 
করে, সকল কুপ্রবৃত্তি খারাপ কামনা বাসনা 
লোভ-লালসা ভোগ বিলাসের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করে। তারা এ প্রসঙ্গে একটি 
হাদীস উল্লেখ করে থাকেন, যাতে উল্লেখ 
যে, প্রবৃত্তি বা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ 
হচ্ছে বড় জিহাদ- জিহাদে আকবর ।” 

এই হাদীসটি যারা বর্ণনা করেছেন তারা 
তিনটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন, 
যেগুলোতে নফসের সাথে সংগ্বামকে 
রাসূল ্ঞ্জঈ জিহাদে আকবর বলেছেন । 
এগুলো বর্ণনা করেছেন ইবনে নাজ্জার, 


বিরোধী হয় তবে সে হাদীস বাতিল বলে 
ত্যাগ করা হয়। রাসূল ্রঞ্জ মাপকাঠি 
নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এই বলে যে, 
আল্লাহর বাণী আমার বাণী রদ (বাতিল) 
করবে, কিন্তু আমার বাণী আল্লাহর বাণী 
রদ (বাতিল) করবে না ।” 
এই আলোকে দেখা যাক এই ব্যাপারে 
আল্লাহ কি বলেছেন । আল্লাহ বলেছেন, 
ত৫44385 0843 
“কাফিরদের কথা শুনো না, মানো না এবং 
তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম বালিয়ে 
যাও | 


এখানে আল্লাহ যে শব্দ ব্যবহার করেছেন 
তা হলো জিহাদান কবীরা” । কবীর এবং 
আকবর শব্দ দুটি একই মুল থেকে এসেছে 
এবং একই অর্থ বহন করে । অর্থাৎ আল্লাহু 
বলেছেন জিহাদে কবীর বা আকবর হচ্ছে 
কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । অন্যদিকে 
কিছু লোক বলেছেন জিহাদে আকবর 
হচ্ছে নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । আল্লাহর 
বাণীকে তারা ব্যাখ্যা করে উল্টে দিতে 
চাচ্ছেন । এই হলো আল-কুরআনের বাণী 
আল্লাহর বাণী । এ বিষয়ে রাসূল উ্জ-কে 
প্রশ্ন করা হলো, কোন জিহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ? 
তিনি জবাব ছিলেন, 

প্রাণ এবং সম্পদ দিয়ে মুশরিকদের 
বিরুদ্ধে জিহাদ করা 1” 

এ বাণী তো আল্লাহর বাণীরই প্রতিধ্বনি । 
একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামে 
দু'প্রকার হিজরত এবং দু'প্রকার জিহাদের 
কথাই বলা হয়েছে । আমাদের প্রিয় নবী 
রঙ্গ এবং সাহাবীগণ সকলেই মুহাজির 


আমান 


দায়লামী ও খতীব সকল মুহাদ্দিসই 


ছিলেন এবং উপরোক্ত উভয় অর্থেই 


একবাক্যে এই তিনটি হাদীসকে দুর্বল 


মুহাজির ছিলেন । 


অক্টোবর'১৫ ________লল্ল্্্ু। আত্তার্তহীদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 
প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে 


চিন্তা-ভাবনাও করলো না সে নিফাক 


মানুষের এমন কতগুলো স্তর রয়েছে 
সেখানে পৌছার জন্য তাকে কতগুলো 
বাহ্যিক সিড়ির সাহায্য গ্রহণ করতে হয় । 
সুতরাং এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, 
যুদ্ধের ময়দানে গমন ব্যতীতই কেউ 
মুজাহিদ হিসেবে গণ্য হবে এবং হিজরত 
না করেই কেউ মুহাজির হিসেবে গণ্য 
হবে । অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, 
প্রয়জোনের সময় ঘরবাড়ি সন্তান-সন্তৃতি, 
মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্রীয়স্বজন, 
বন্ধুবান্ধব প্রমুখ থেকে বিদায় নিয়ে 
কোথাও চলে যাওয়ার পরিবর্তে অন্যায় ও 
পাক কাজ থেকে বিরত হয়ে ঘরে বসে 
থাকবো, আর এ অবস্থায়ও আমাদেরকে 
মুহাজিরই বলা হবে । 

ঠিক অনুরূপভাবেই আল্লাহর পথে 
ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কষ্ট 
করার পরিবর্তে যদি কেউ ঘরের এক 
কোণে বসে বসে মুরাকাবার অবস্থায় 
প্রবৃত্তির বিরদ্ধে জিহাদে প্রবৃত্ত হয় তবুও 
তাকে মুজাহিদই বলতে হবে এবং 
রণক্ষেত্রে যুদ্ধধত সৈনিকগণ বা 
মুজাহিদদের থেকেও পুণ্য বা সওয়াব 
বেশি হবে । 

যেসব লোক হিজরত দ্বারা শুধু গুনাহ 
থেকে হিজরত এবং জিহাদ দ্বারা শুধু 
প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদের অর্থই গ্রহণ 
করেছেন এবং অন্য অর্থ সম্পূর্ণভাবে 
পরিত্যাগ করেছেন তারা মূলত একটি 
বিরাট বিভ্রান্তিকার ধারণার মধ্যে নিমজ্জিত 
হয়ে আছেন। 

নবী করীম মানুষের কর্তব্যসমূহ 
নির্ধারণ করে দিয়েছেন । তিনি বলেছেন, 
একজন মানুষের কর্তব্য তার অন্তরে নিষ্ঠা 


আনি 


যার 


অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে 1” 

আর যাদের নিয়ত এই যে, হিজরতের 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে হিজরত করবে 
এবং জিহাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে 
জিহাদ করতে কুগ্ঠাবোধ করবে না, তারা 
অবশ্যই মুহাজির ও মুজাহিদের মর্যাদায় 


যুদ্ক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন 
তখন এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললো, হে 
আমীরুল মুমিনীন! আমি চেয়েছিলাম যে, 
আমার ভাইও আপনার সঙ্গী হোক এবং 
সেও সৌভাগ্য অর্জন করুক । তখন 
হযরত আলী ঞ্ক্* যে জবাব দিয়েছিলেন 
তা ভেবে দেখার বিষয় । তিনি বলেছিলেন, 


অভিষিক্ত হবেন। পবিত্র কুরআনে 
উল্লেখিত হয়েছে, 
25৯ 2 0 ৩5357৩5 


৮০৪৮5 2920 9 ০৯০ 3 ৫52 
রে ০৮5 29126 ১৮ এ ৩৩ 
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(9142 425৩৮ 
“মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ 
ঘরে বসে থাকে, আর যারা আল্লাহর পথে 


স্বীয় সম্পদ ও জীবন বিসর্জন দিয়ে জিহাদ 


আমাকে এটা বলো যে, তার নিয়ত কি 
ছিল? তার অন্তরের অভিলাষ কি ছিল? 
তোমার ভাই কি কোনো ওজর থাকার 
দরুন আসতে পারেনি? না বিনা ওজরে 
আসেনি? যদি কোনো ওজর ছিল না এবং 
আসেওনি তা হলে তার আসা অপেক্ষা না- 
আসাই আমাদের জন্য ভালো হয়েছে। 
আর যদি সে বিশেষ কোনো ওজর থাকার 
দরুন আসতে পারেনি কিন্তু তার হৃদয় মন 
আমাদের সঙ্গে ছিল তখন আমাদের 
সঙ্গেই ছিল । শুধু তাই নয়, আমাদের সঙ্গে 
সেসব লোক ছিল যারা এখনো তাদের 


করে তারা কখনো সমান হতে পারে না 


পিতা-মাতার ওরসে রয়েছে । আর এ 


যে সব মুজাহিদ স্বীয় ধন সম্পদ ও জীবন 


ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে | যদি 


বিলিয়ে দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তায়ালা 
তাদের, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের 
উপর মর্যাদা দিয়েছেন । আল্লাহ তায়ালা 
সকলের জন্যেই সুন্দর এবং কল্যাণের 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷ আর যারা ঘরে বসে 
থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে 
তাদের আল্লাহর তায়ালা মহাপুরক্কারের 
ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন ।”* 

আলোচ্য আয়াতে যে ঘরে বসে থাকা 
লোকদের কথা বলা হয়েছে তারা আল্লাহ 
বিরোধী নয় | বরং এখানে তাদের কথাই 
বলা হয়েছে যারা বিশেষ কোনো ওজরের 
কারণে জিহাদ শরীক হতে পারছে না এবং 


এবং সদিচ্ছাকে লালন করে । আর তার 


ঘরেই অবস্থান করছে । আর যারা অচল 


লক্ষ ও উদ্দেশ্য এটাই হওয়া উচিত যে, 
প্রয়োজনে সে হিজরত করবে এবং 


অক্ষম | অন্ধ ও পঙ্গু কিন্তু তাদের মধ্যে এ 
সদিচ্ছা রয়েছে যে, তাদের যদি এসব 


প্রয়োজন দেখা দিলে সে জিহাদের 


অসুবিধা ও ক্রটি না থাকতো, তা হলে 


ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে । রাসূল উজ 
বলেছেন, 
54170 5৬৪৬৮ 


পুত এ 


1305 ১% 2505 ৩৪ 
“যে ব্যক্তি জিহাদে শরীক হলো না, 
জিহাদের কথাও বললো না, এ ব্যাপারে 


তারা অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের 
জন্য সকলের চেয়ে অগ্রগামী থাকতো । 
পবিত্র কুরআনে তাদের বিপক্ষে বলে নি। 
বরং তাদের সদিচ্ছা ও নিয়তের বিশ্বস্ততা 
কারণে তারাও মুজাহিদের মধ্যেই গণ্য । 

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায় । 
হযরত আলী একটি যখন সিফফীনের 


এমন লোক পাওয়া যায়, যাদের অন্তরের 
অন্তস্থলে এ আকাঙ্কা রয়েছে । হায়! যদি 
আমরা আলীর সঙ্গে থাকতে পারতাম এবং 
তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারতাম, তাহলে এ 
সব লোক আমাদের কাছে সিফফীনের 
যোদ্ধাদের মধ্যেই গণ্য । 


* আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:১০০ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-আনফাল, ৮:৭৪ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-ফুরকান, ২৫:৫২ 

* (ক) আবু দাউদ, আস-সনান, আল- 

মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 

খ. ২, পৃ. ৬৯, হাদীস: ১৪৪৯; খে) আন- 

নাসায়ী, আল-মুজত।বা মিনাস-সুনান 
আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর, খ. ৫, পৃ. 
৫৮, হাদীস: ২৫২৬; গে) আত-তাবরীষী, 
মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল 
ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
১১২৬, হাদীস: ৩৮৩৩; হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে হুবশী রর থেকে বর্ণিত 

৫ মুসলিম, আাস-সহীহ, দার ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৫১৭, হাদীস: ১৫৮ (১৯১০), 
হযরত আবু হুরায়রা কু থেকে বর্ণিত 

১ আল-কুরআন, সর? আন-নিসা, ৪:৯৫ 
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মিডিয়া বা গণমাধ্যম বলতে আমরা বুঝি, 
যার সাহায্যে বিভিন্ন তথ্য, সংবাদ ও 
অনুষ্ঠান বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছে 
যায়। মিডিয়াকে মোটামুটি ৪ ভাগে ভাগ 
করা যায় । প্রিন্ট মিডিয়া, অডিও মিডিয়া, 
ভিডিও মিডিয়া এবং কম্পিউটার মিডিয়া 
বা ইন্টারনেট । প্রিন্ট মিডিয়াকে আবার ২ 
ভাগে ভাগ করা যায় ৷ যেমন- নিয়মিত ও 
অনিয়মিত | নিয়মিত প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে 
রয়েছে, দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক, 
মাসিক, ত্রেমাসিক বা বাৎসরিক ম্যাগাজিন 
ইত্যাদি । আর অনিয়মিত প্রিন্ট মিডিয়ার 
মধ্যে রয়েছে, বই-পুস্তক, বুকলেট 
ইত্যাদি । অডিও মিডিয়া যেমন- অডিও 
সিডি, রেডিও ইত্যাদি । ভিডিও মিডিয়া 
যেমন- ভিডিও সিডি, টেলিভিশন 
ইত্যাদি । আর কম্পিউটার মিডিয়া বা 
ইন্টারনেট যেমন- ব্লগ, ফেসবুক, 
ইউটিউব, টুইটার ইত্যাদি । এখানে 
উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
আমাদের বলে, একজন মানুষ প্রিন্ট 
মিডিয়ায় যদি কিছু পড়ে, তাহলে সে তার 
আনুমানিক ১০% মনে রাখতে পারে। 
অডিও মিডিয়ায় যদি কিছু শুনে, তাহলে যা 
শুনেছে তার ২০% মনে রাখতে পারে । 
যখন একজন মানুষ ভিডিও মিডিয়ায় 
কোন কিছু শুধু দেখে, তাহলে সে তার 
৩০% মনে রাখতে পারে । আর যদি কোন 
কিছু একইসাথে দেখে এবং শুনে, তাহলে 
সে তার ৫০% মনে রাখতে পারে । 
তাহলে বুঝা গেল মনে রাখার দিক থেকে 


মিডিয়ার সাহায্যে 
আগামীর পথপরিক্রমা 


যে মিডিয়া অধিক ভূমিকা রাখে, সেটা হল 
ভিডিও মিডিয়া । 

ইসলামে মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমের গুরুত্ব 
অপরিসীম | ইসলাম গোটা বিশ্ব ও সমগ্র 
মানবতার জন্য | তাই প্রতিটি মুসলমানের 
উপর ইসলাম অন্যের নিকট পৌছানোর 
দায়িত্বও অনিবার্ষভাবে এসে যায় । আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 

৪85০128552৬) 

তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে 
আহ্বান করো হিকমত ও সদুপদেশের 
মাধ্যমে 1” 


রাসুলুল্লাহ সো.) বলেছেন, . 
হা সঃ ০6 15219) 


সময়ের অপরিহার্য দাবি । ইসলামবিরোধী 
পত্রিকাগ্তলো যেভাবে ইসলাম, আলিম- 
ওলামা ও মাদরাসার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ 
ছড়াচ্ছে তার মোকাবেলায় কোন ইসলামি 
দৈনিক নেই । যদিও অনেক বিলম্ব হয়ে 
গেছে, এ বিষয়ে আলিমদের এখনই 
ভাবতে হবে । দেশের বরেণ্য আলেমে 
দীন, মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা 
মহিউদ্দিন খান সাহেব বলেছেন, “গোটা 

ংলা সাহিত্যেই ইসলামি উপাদানের 
সাহিত্যমান ও শিল্পশক্তি অত্যন্ত দুর্বল 
অবস্থায় রয়েছে” তাই আলিম সমাজকে 
মানসম্পন্ন সাহিত্য রচনা করে এই 
দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠতে হবে । এজন্যে 
ইসলামি বিষয়-আশয়, গল্প, কবিতা, 


“তোমরা আমার পক্ষ হতে একটি আয়াত 
হলেও পৌছিয়ে দাও ।” 


এ আধুনিক যুগে আমাদেরও কর্তব্য হচ্ছে 
ইসলামের প্রচার-প্রসারে সম্ভাব্য সব 
মাধ্যম অবলম্বন করা । এখানে উল্লিখিত 
৪টি মিডিয়া কীভাবে ইসলাম প্রচারে 
অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে, সে 
সম্পর্কে কিঞ্িৎ আলোকপাত করা হল । 


প্রিন্ট মিডিয়া: বাংলাদেশে ইসলামি 
সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ম্যাগাজিন 
থাকলেও ইসলামি কোন দেনিক নেই। 
ইসলামের প্রতি দরদি মাত্র দুয়েকটি 
পত্রিকা আছে । দেশব্যাপী ইসলামের 


উপন্যাস ইত্যাদি লিখে ইসলামি সাহিত্য 
সমৃদ্ধ করতে হবে । পাশাপাশি শিশু-কিশুর 
উপযোগী ইসলামি আদর্শ ও 
মূল্যবোধসম্পনন বই লিখতে হবে । যাতে 
আমাদের শিশ-কিশোররা রাম ও 
বামপন্থীদের সাহিত্যের বিষ-ছোবল থেকে 
রক্ষী পায়। 


অডিও মিডিয়া: অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, যে 
মাধ্যমটি সবার এক্যমতে ইসলামের 
প্রচার-প্রসারে কাজে লাগানো যেতে পারে, 
সেই রেডিও নিয়ে ইসলামের জন্য 
নিবেদিতপ্রাণদের কাজিফিত কোন 
তৎপরতা নেই । আধুনিক তরুণ প্রজন্মকে 


অমীয় বাণী পৌঁছাতে, ইসলামের আদর্শ 
তুলে ধরতে এবং সত্যনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারে 


ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে এই 
শক্তিশালী মাধ্যমটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 


একটি মানসম্পন্ন ইসলামি দৈনিক প্রতিষ্ঠা 


পালন করতে পারে। এ বিশাল 
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জনগোষ্ঠীর কাছে আল্লাহ ও রাসুল (সা.)- 
এর বাণী এবং ইসলামি মূল্যবোধ ও 


ও কার্টুনগুলো ভিডিও সিডি আকারে তৈরি 
করেও মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার 


আদর্শ প্রচারে একটি এফএম রেডিও চালু 
এখন সময়ের দাবি। আর ওলামায়ে 
কেরামের দারস, বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, 
কুরআনের তেলাওয়াত ও তাফসীর এবং 
ইসলামি গজলের অডিও সিডি তৈরি করে 
মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা 
করতে হবে । আরেকটি গুরুত্তপূর্ণ কাজ 
হল অডিও লাইব্রেরি তৈরি করা । বাজারে 
ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার ইসলামি 
বইগ্ডলো সিডি আকারে তৈরি করা । আরব 
বিশ্বে এই কাজটি হচ্ছে । এ সময়ে ব্যাপক 
সাড়া জগানো সিডি আকারে তৈরি অডিও 
লাইব্রেরি হচ্ছে মাকতাবাতৃশ শামেলা । 
এই সিডিতে রয়েছে ১৬০০ কিতাব । 


ব্যবস্থা করতে হবে । 


কম্পিউটার মিডিয়া বা ইন্টারনেট: এই 

সময়ে সবচে আধুনিক প্রযুক্তি হচ্ছে 

ইন্টারনেট । ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলাম 

প্রচারের কিছু দিক সম্পর্কে কি 

আলোকপাত করছি । 

১. রগ: এটি এক ধরণের ব্যক্তিকেন্রিক 
পত্রিকা । বর্তমান সময়ে ইসলাম 


ংলাদেশে বাংলায় লিখিত বা অনুদিত 


বিরুদ্ধে অবাধে 


ইসলামি বইগুলো মানুষের জন্য সহজলভ্য 
করতে এই কাজটি করা অতিপ্রয়োজন । 


ভিডিও মিডিয়া: ইসলামি জাতিসত্তার 
প্রাণশক্তি নিঃশেষ করার কাজে টিভি 
অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত 
হচ্ছে। হলিউড ও বলিউডের নির্মিত 
সিনেমার প্রভাবে আমাদের যুবসমাজের 
ঈমান ও আখলাক আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে 
দাঁড়িয়েছে । আর কোমলমতি শিশু- 
কিশুরদের মগজ ধোলাইয়ের কাজে সবচে' 
বেশি ব্যবহার হচ্ছে কার্টুন । তাই সময় 
থাকতে এখনই আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে 
হবে । এই অবস্থা পাল্টে দেওয়ার জন্যে 
প্রয়োজন নিজস্ব স্যাটেলাইট স্থাপন ও 
টিভি নেটওয়ার্ক চালু করে সত্যনিষ্ঠ সং 

প্রচার, ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধসম্পন্ন 
রুচিসম্মত শিক্ষণীয় বিভিন্ন ভিডিও ক্লিপ, 
কার্টুন ইত্যাদি তৈরি করে সুন্দরভাবে 
সম্প্রচার করতে হবে । আর ভিডিও ক্লিপ 


চলেছে । তাদের 
অপপ্রচারের জবাবে এই শক্তিশালী 
মাধ্যমটিকে আলিমরা কাজে লাগাতে 
পারেন । 

২. ফেসবুক: বর্তমান সবচেয়ে জনপ্রিয় 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম | 
ফেসবুকে ওয়াজ মাহফিল, কুরআনের 
তেলাওয়াত, ইসলামি গজল ইত্যাদি 
ভিডিও আপলোড করা যায় ৷ কুরআন 
ও হাদিসের বাণীসংযুক্ত ছবি কিং্‌ 
ইসলাম সম্পর্কে নিজের বা অন্যের যে 
কোন লেখা শেয়ার করে দাওয়াতি 
কাজ করা যায় । আরবের আলিমরা এ 
মাধ্যমটি ব্যবহার করে ইসলামের 
দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে 
গেছে। লাখ লাখ মানুষ তাদের 
পেইজে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা 
প্রবন্ধ গুলো পাঠ 
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প্রচার-প্রসারে ভূমিকা পালন করতে 
পারেন । 

৩. ইউটিউব: এতে কোন আলিম তার 
ওয়া, আলোচনা, কবিতা, ইসলামি 
গজল আপলোড করে ছড়িয়ে দিতে 
পারে গোটা বিশ্বে । আরবের অনেক 
আলিমকে দেখা যায়, ইউটিউবে নিজস্ব 
চ্যানেল তৈরি করে তাতে নিজের 
জুমার খুতবা, বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামি 
আলোচনা, মাসআলা-মাসায়েল 
ইত্যাদি আপলোড করে দাওয়াতের 
কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন । এটি আমাদের 
আলিমদের জন্য অনুসরণীয় হতে 


পারে । 

৪. অনলাইন পত্রিকা: অনলাইনে দৈনিক 
পত্রিকা, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক 
ম্যাগাজিন তৈরি করে ইসলামের প্রচারে 
ভূমিকা পালন করা যায় । 

৫ ইন্টারনেটভিত্তি লাইব্রেরি: 
রা ইসলামি লাইব্রেরি 

গড়ে তুলে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে 
লামার না এগিয়ে আসতে 


পারেন । 

৬. উইকিপিডিয়াই তথ্য আপলোড: এটি 
হচ্ছে অনলাইনভিত্তিক ফি বিশ্বকোষ । 
যে কেউ এতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 
আপলোড করতে পারে । ২৮৫টি 
ভাষায় এতে তথ্য সংযোজন করা 
যায়। একজন আলেমে দীন এতে 
ইসলামের এতিহ্য ও নিদর্শন এবং 
ইসলামের গুরুত্পূর্ণ ব্যাক্তিদের জীবনী 
সংযোজন করতে পারেন । 
ইন্টারনেটভিত্তিক এসব মিডিয়া ব্যবহার 
করে ইসলাম বৈরী শক্তি ইসলাম ও 
মুসলমানের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে 
চলেছে । তাই সময় থাকতে এ 
মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে এখনই 
আমাদের ঘুরে দীড়াতে হবে । 

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর 

দীনের প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা রাখার 

তাওফিক দান করুন। আর বাতিল 
মিডিয়ার মোকাবেলায় হক মিডিয়া প্রতিষ্ঠা 
করার তাওফিক দান করুন | আমীন । 


১ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:১২৫ 
২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ১৭০, 


হাদীস: ৩৪৬১ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ****০*১০৬০০০০০৩ 


বিউটি পার্লারে সাজ-সজ্জা প্রসঙ্গে 
সমস্যা: মুহতরম! আমার স্বামী আমাকে 
বলে। এখন আমার প্রশ্ন হল, বিউটি 


শরয়ী সমাধান 
স্মরণ রাখতে হবে যে, মৃত ব্যক্তির চোখ, 
মুখ ও নাকে সুরমা দেয়া ধর্মীয় আবরণে 


মৃত্যুর সময় আপনাকে শপথের কাফ্ফরা 
দেয়ার ওসিয়ত করে যেতে হবে । আর 
যদি আপনি তাকে মৃত্যর আগে বিবাহ 


একটি বিদআতে সায়্যিআহ ও কুসংস্কার । 


পার্লারে সাজ-সঙ্জার সময় চোখের ভ্রু, 
গায়ের লোম ইত্যাদি কেটে ফেলা হয়। 
আর মুখের দাগ ইত্যাদি উপড়ে ফেলা 
হয়। এমতাবস্থায় স্বামীর কথায় আমি 


কুরআন-হাদীস ও ফতওয়ার কিতাবাদিতে 


করেন, তখন আপনার শপথ আদায় হয়ে 
যাবে । আর কোন কাফফারা দিতে হবে 


এর কোনো উন্নেখ নেই । বরং সিজদাহর 
জায়গাগ্তলোতে অর্থাৎ কপাল, দু'হাটু, 
দু'হাত ও দু'পায়ে কাফুর দেয়ার কথা 


পার্লারে গিয়ে সাজ-সঙ্জা করতে পারবো 
কিনা? জানালে আনন্দিত হব । 
নায়লা ইসলাম 
বি. বাড়িয়া, ঢাকা 


শরয়ী সমাধান 

প্রকাশ থাকে যে, কোনো স্বামী যদি নিজ 
স্ত্রীকে বিউটি পার্লারে সাজ-সঙ্জী করে 
মার্কেটে বা রাস্তাঘাটে স্ত্রীর রূপ মানুষকে 
দেখানোর জন্য বলে থাকে; তবে তা 
ইসলামী শরীয়ত মতে জায়েম ও বৈধ হবে 
না। আর যদি স্বামী নিজে স্ত্রীর রূপ- 
সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য বলে এবং 
পার্লারে মহিলারাই কাজ করে; তবে তা 
জায়েয হবে । কিন্ত সাজ-সজ্জার মধ্যে ব্রণ 
ইত্যাদি পরিষ্কার করতে কোনো অসুবিধা 
নেই। 


সূরা নূর: ৩১; সহীহ মুসলিম: ৪/১৯৫; 
ফাতওয়ায়ে আলমগীরী: ৮/২৫৮; 
ইমদাদুল ফতাওয়া: ৪/১৯৬ 


মৃত ব্যক্তিকে সুরমা দেওয়া প্রসঙ্গ 
সমস্যা: আমাদের এলাকায় প্রচলিত আছে 
যে, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর তার 
চোখ, হাতের তালু ও কপালে সুরমা দিতে 
হয়। আর জানাযার নামাযে দীড়ালে 
কাতারে কাতারে গোলাপজল ছিটাতে 
হয় । অনুরূপ কবরস্থানে কিছু চাউল দেয়া 
হয় এবং মাইয়্যিতকে দাফন করার পর 
হয়। একাজ কতটুকু শরীয়ত সম্মত? 
জানাতে আনন্দিত হব । 
মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম 
কক্সবাজার 


অক্টোবর”১৫ 


উন্মেখ আছে । আর জানাযার নামাযের 
সময় মুসল্লিদের উপর গোলাপজল 
ছিটানোও একটি কুসংস্কার । এরকম 
কবরের নিকট ফকীর-মিসকীনদের চাউল 
বিতরণ করাও একটি কুসংস্কার । এর 
থেকে বিরত থাকা মুসলমানদের একান্ত 

কর্তব্য | 
সূত্র: সুরা হাশর: ৭; মিশকাতুল মাসাবীহ: 
১/২৭; বাহরুর রায়িক: ২/১৭৩; ফাতওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া: ০/৩৩৫ 


শপথ প্রসঙ্গ 

সমস্যা আমি কয়েক বছর আগে এক 
মেয়েকে বিয়ে করার শপথ করি । কিন্তু 
পরে তাকে বিবাহ না করে অন্য এক 
মেয়েকে বিয়ে করি । আর সেই মেয়েটিরও 
বিবাহ হয়ে গেছে । আমাদের পরস্পরে 
আর বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা নেই । এখন 
আমাকে উক্ত শপথের কাফ্ফারা দিতে 
হবে কিনাঃ জানালে উপকৃত হব । 

মুহাম্মদ রফিক আহমদ 


শরয়ী সমাধান 


না। 

সূত্র: সুরা মায়িদা: ১; হিদায়া: ৪৭৬; রাদ্দুল 

মুখতার: ৫/৬৬৯; ৫/৬৬৫; আল-ফিকহিল 
ইসলামী ওয়া আদিল্লাতিহী: ৩৬৯ 


মেহেদী ও আংটি ব্যবহার প্রসঙ্গে 
সমস্যা: ১. আমাদের এলাকায় মেহেদী 
অনুষ্ঠানের সময় পুরুষের হাত-পায়ে 
মেহেদী দেয়া হয়। এখন প্রশ্ন হল, 
রে জন্য হাত-পা ও চুল-দাড়িতে 
মেহেদী ব্যবহার করা জায়েয আছে কিনা? 
২.পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার 
করা, গলায় চেইন ব্যবহার করা জায়েয 
আছে কি? রূপা বা লোহার আংটি দেয়াতে 
কোন সমস্যা আছে কিনা? জানালে কৃতজ্ঞ 
থাকব । 


পটিয়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান 

১. স্মরণ রাখতে হবে যে, পুরুষের জন্য 
প্রয়োজনে মাথার চুল বা দাড়িতে খেযাব 
ইসেবে মেহেদী ব্যবহার করা জায়েয ও 
সুন্নাত এবং পায়ে পাকওয়া ইত্যাদি 
রোগের ওঁষধ হিসেবে মেহেদী ব্যবহার 
করা বৈধ । বাকী, হাত-পায়ে সৌন্দর্যের 
জন্য পুরুষের মেহেদী ব্যবহার মাকরুহে 


প্রশ্নে উল্লেখিত ঘটনায় উক্ত মেয়ের 


তাহরীমী । কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত 


যদিওবা অন্যত্র শাদী হয়ে গেছে । তথাপি 
আপনার বিয়ে করার সম্ভাবনা রয়েছে । 
কেননা সেই মেয়ের স্বামী যদি তাকে 


আছে, পুরুষের বীনাত বা সৌন্দর্য এমন 
বস্তু ব্যবহারে যার মধ্যে সুগন্ধি থাকে, রং 
থাকে না। আর মহিলার সৌন্দর্য এমন 


তালাক দেয় বা মারা যায়; তখন আপনি 
তাকে বিয়ে করতে পারবেন । আর এই 


বস্ততে যার রং দেখা যায়; তবে সুগন্ধি 
গোপন থাকে । 


সম্ভাবনাটা আপনার মৃত্যু বা সেই মেয়ের 


২. পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও লোহার আংটি বা 


মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকবে । আপনি যদি 


অন্যান্য অলংকারাদা ব্যবহার করা 


মৃত্যু পর্যন্ত তাকে বিয়ে না করেন, তাহলে 


মাকরূহে তাহরীমী ও না জায়েয । বাকী 


[) আত্তার্তহীদ ২৪ 


ফা।তা।ও ।য়া 
রূপার আর্ট যদি চার আনার কম হয়; 


যায় না; তাদের পক্ষ হতে ওয়াজিব 


তাহলে পুরুষের জন্য ব্যবহার করা 


আদায় হয় না। যারা অজ্ঞতা বা 


জায়েয । আর চার আনা বা তার চেয়ে 
অধিক হলে না জায়েয বলে গণ্য হবে । 
আর স্বর্-পিতল ইত্যাদি মিশ্রিত 

অলংকারাদী ব্যবহারও নাজায়েয | 
সূত্র: আবু দাউদ:২/৫৬০; তালীফাতে 
রশীদিয়া ৪৮২; সহীহ আল-বুখারী: ২/৮৭১; 
হিদায়া: 8/৪৪১; ফাতওয়ায়ে আলমগীরী: 
৫/৩৩৫ 


বিক্রয় প্রসঙ্গ 
সমস্যা: আমার একটি সুপারী বাগান 
আছে । উক্ত বাগানের সুপারী বিক্রি করে 
হজ্জ করার ইচ্ছা করছি । এখন আমি যদি 
সুপারী বাজারে বিক্রি করতে গেলে অনেক 
সময়ের প্রয়োজন । তার মধ্যে হজ্জের 
সময়ও চলে যেতে পারে । তাই আমি 
পাকা সুপারীগুলো গাছে থাকাবস্থায় একটা 
মূল্য নির্ধারণ করে বিক্রি করি । উক্ত বিক্রি 
শরীয়ত সম্মত কিনা? জানতে চাই । 
মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান 


চরফ্যাশন, ভোলা 


শরয়ী সমাধান 
প্রশ্নে উল্লেখিত নিয়মে সুপারী বিক্রি করা 
জায়েয ও বৈধ । কারণ পাকা ফল গাছের 
উপর বিক্রি করা শরীয়ত সম্মত | 
সূত্র: সহীহ আল-বুখারী: ১/২৯২; ফাতহুল 
কাদীর: ৫/৪৮৮; রাদ্দুল মুখতার: 4৮৫; 
ফাতওয়ায়ে তাতারখানিয়াহ: ৮/৩১৭ 


সালাম প্রসঙ্গ 

সমস্যাঃ আমার জানা মতে, সালামের 
জওয়াব সালামদাতা শুনে মত দেয়া 
ওয়াজিব । প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের দেশের 
অধিকাংশ লোক এই মাসআলা জানে না। 
এমতাবস্থায় সে ধরনের কোনো ব্যক্তিকে 
সালাম দেয়া মানে তাকে একটি ওয়াজিব 
তরকের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা নয় কি? সে 
ধরনের ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া সম্পর্কে 
শরীয়তের মাসআলা কী? জানালে কৃতজ্ঞ 
থাকব । 


মুহাম্মদ আবদুর রহীম 
শরয়ী সমাধান 
শরীয়তের বিধান মতে মুসলমান 


অবহেলার কারণে বড় শব্দে উত্তর দেয় 
না; তাদেরকে মাসয়ালা জানিয়ে দেয়া 
উচিৎ । আর যারা জেনে-শুনে বিনা উজরে, 
সালাম না দেয়াকে অভ্যাসে পরিণত করে 
ফেলেছে; তারা ওয়াজিব তরক করার 
কারণে ফাসিক বলে গণ্য হবে । আর 
ফাসিককে সালাম দেওয়া শরীয়তে 
মাকরূহ । 
সূত্রঃ দুররুল মুখতার: ৫/২৬৫-২৬৭; 
ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া: /৩২৫-৩২৬ 


আযান সংক্রান্ত 

সমস্যা: ১. আযানের পর আযানের দোয়া 
মাইকের মধ্যে পড়া ও হাত তুলে মুনাজাত 
করা শরীয়ত সম্মত কিনা? 

২. আযানের আগে পরে সালাতু-সালাম 
পড়া নিয়ে আমাদের এলাকায় কিছু সমস্যা 
দেখা দিয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর 
বিধান কী? জানতে চাই । 


বৈলছড়ি, বাশখালী, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান 


অবস্থায় সেই ইমামের জন্য এ মসজিদে 
ইমামতি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন 


হবে? 
তাওহীদ মিয়া 
চন্দনাইশ, টট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান 
উল্লিখিত প্রসঙ্গে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, 
কোনো ইমামের মধ্যে শরয়ী কোনো 
সমস্যা বিদ্যমান না থাকলে; বরং ঈর্ষা- 
বিদ্বেমূলক কারণে ইমামের ক্রটি 
অন্বেষণে মহাব্যস্ত লোকের অসন্তুষ্টি নামায 
সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে 
না। আর যদি ইমামের ক্রটির কারণে 
মুক্তাদী অসন্তুষ্ট হয়; তাহলে এর জন্য 
ইমামই দায়ী এবং তার ইমামতি মাকরূহ । 
সূত্রধ সুরা হুজুরাত: ১২; বাহরুর রায়িক: 
১/৩৬৯; রাদ্দুল মুখতার: ৪/২৩৭; 
ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াং ১/৮৭; 
ফাতওয়ায়ে দারুল উলুম: ৩/১০৪ 


আমানত প্রসঙ্গে 

সমস্যা: আমাদের একজন প্রবাসী ব্যক্তি 
গ্রামের গরীব লোকদের ইফতারী দেয়ার 
জন্য তার দূর সম্পর্কের এর আত্মীয়ের 
কাছে কিছু টাকা পাঠায়। এখন সে 


১. শ্রুতাদের স্মরণ করে দেয়ার লক্ষ্যে 
মাইকে আযানের দোয়া পড়ার মধ্যে 
কোনো অসুবিধা নেই । তবে এটাকে 


টাকাগুলো ইফতারি না দিয়ে এক গরীব 
লোককে ঘর করার জন্য দিয়ে দেয়। 
এখন প্রশ্ন হল, প্রবাসী লোকটি যে নিয়তে 


অভ্যাসে পরিণত করা ঠিক নয় । আর 
আযানের পর হাত তুলে মুনাজাত নবী 
কারীম সা. সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও 
তবে-তাবেয়ীন কারো থেকে সাবেত নেই । 
এসমস্ত কাজ শরীয়তে নব আবিষ্কৃত ও 
বেদআতে সায়্যিআ । 
২, আযানের আগে ও পরে কোনো সময় 
জায়গায় ইদানিং যে সালাত ও সালাম 
পড়ার প্রচলন হয়েছে। তা সাহাবী, 
তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীর যুগে ছিল না। 
তাই এ ধরণের নবপ্রথা বিদআতের মধ্যে 
গণ্য হবে। 
সূত্র: সুনানে ইবনে মাযাহ: ৫; আহসানুল 
ফাতাওয়া: ১/৩৬৯; মিশকাতুল মাসাবীহ: 
১/৬৫; সুনানে আবু দাউদ: ১/৭৮ 


ইমামত প্রসঙ্গে 
সমস্যা: ইমাম বিতর্কিত হওয়ার কারণে 


পারস্পরিক সালাম করা সুন্নাত । আর 
জওয়াব দেয়া ওয়াজিব । এ ওয়াজিব 
আদীয় হওয়ার জন্য জওয়াব শোনা যাওয়া 
শর্ত । ফলে যাদের সালামের জওয়াব শুনা 


অক্টোবর”১৫ 


মুসল্লিদের মধ্যে বিভেদ হয়ে যাচ্ছে। 
কারো পছন্দ । সে ইমামের পেছনে নামায 
পড়ে । আর কারো অপছন্দ । তারা 
ইমামের পেছনে নামায পড়ে না। উপযুক্ত 


টাকাগুলো দিল; তা পুরণ হল কিনা? এবং 
সেই লোকটির কাজটি শরীয়ত সম্মত হল 
কিনা? 


মুহাম্মদ আবুল ফয়েজ 
সাবরাং টেকনাফ, কক্সবাজার 


শরয়ী সমাধান 
প্রশ্নের মধ্যে যে প্রবাসী ব্যক্তি ইফতারের 
জন্য টাকা পাঠিয়েছে; সে টাকা সেই 
কাজে ব্যয় করতে হবে । অন্য কাজে ব্যয় 
করা খেয়ানত ও আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য 
হবে । যদিও ভাল কাজ হোক । অবশ্য 
যদি অনুমতি দেয়; তখন জায়েয ও বৈধ 

হবে। 

সূত্র: সুরা নিসা: ৫৮; সুরা আনফাল: ২৭; 
সহীহ আল-বুখারী: ১/১০; মিশকাতুল 
মাসাবীহ: ১/১৫; বাদায়েযুস সানায়ে: 
৭/৪২০; রাদ্দুল মুখতার: ৬/৪৫৩; 
বাহরুর রায়িক: ৫/২৫, 
ফাতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ২৩/১৪৩ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
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তিনি ছিলেন একজন আনসারী মহিলা । 


উম্মু উমারা উপনামে তিনি ইতিহাসে 


আমরা কি এই বীর নারী 


রণক্ষেত্রের এই নাজুক অবস্থার আগে 
যখন মুসলিম বাহিনী খুব শক্তভাবে 


প্রসিদ্ধ । মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের 


শক্রবাহিনীর মুকাবেলা করছিল এবং 


নাজ্জার শাখার কন্যা ৷ তিনি বিখ্যাত বদরী 
সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কাব 
আল-মাধিনীর বোন । 

রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় হিজরতের পূর্বে 
দাওয়াতের কাজের জন্য মুসআব ইবনে 
উমাইর (রাধি.)-কে সেখানে পাঠান । তার 
তাবলীগে যেসব নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ 


বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌছে গিয়েছিল 


তখনো উম্মু উমারা (রাযি.) হাত-পা 


তিনি আরও বলেছেন, কোন অশ্বারোহী 


গুটিয়ে বসে ছিলেন না । মশকে পানি ভরে 


আমাদের দিকে এগিয়ে এসে আমাকে 


মুজাহিদদের পান করাচ্ছিলেন। এমন 


তরবারির আঘাত করছিল, আর আমি সে 


সময় দেখলেন যে সবাই ময়দান ছেড়ে 
পালাচ্ছে । রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পাশে 
মাত্র গুটিকয়েক মুজাহিদ । তিনিও এগিয়ে 


করেন হযরত উম্মু উমারা (রাযি.) তাদের 
একজন | এভাবে তিনি হলেন প্রথম পর্বের 
একজন মুসলিম আনসারী মহিলা । 


আঘাত ঢাল দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম । 
আমার কিছুই করতে সক্ষম হয়নি । 
তারপর যেই না সে পিছন ফিরে যেতে 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পাশে জীবনবাজি 


উদ্যত হচ্ছিল অমনি আমি তার ঘোড়ার 


রেখে অটল হয়ে দীড়ালেন। আর তার 


পিছন পায়ে তরবারির কোপ বসিয়ে 


পাশে এসে অবস্থান নিলেন স্বামী ও দুই 


হিজরি দ্বিতীয় সনে উহুদ যুদ্ধে হযরত উম্মু 


ছেলে । তিনি একদিকে রাসূলুল্লাহ (সা.)- 


উমারা (রাষি.) যোগ দেন । মূলত তিনি 


দিলাম । ঘোড়াটি আরোহীসহ মাটিতে 
পরে গেল । তখনই রাসূল (সা.) আমার 


এর ওপর কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত 


ছেলেকে ডেকে বলছিলেন, ওহে উম্মু 


গিয়েছিলেন একটি পুরানো মশক সঙ্গে 


করছিলেন, অপর দিকে তাদের ওপর 


উমারার ছেলে! তোমার মাকে সাহায্য 


নিয়ে যোদ্ধাদের পানি পান করানোর 
উদ্দেশ্যে | কিন্তু একপর্যায়ে সরাসরি 


প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে অনেককে ধরাশায়ী 
করে ফেলছিলেন । 


সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। চমৎকার 
রণকৌশলের পরিচয় দেন । শক্রর ১২টি 


উহুদ যুদ্ধের সেই মারাত্মক পর্যায়ের বর্ণনা 
হযরত উম্মু উমারা (রাযি.) দিয়েছেন 


কর। সে ছুটে এসে আমাকে সাহায্য 
করছিল । এভাবে আমি তাকে মৃত্যুর 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম | 

এক সময় এক কাফিরের নিক্ষিপ্ত একটি 


মতান্তরে ১৩টি আঘাতে তার দেহ 


এভাবে: আমি দেখলাম, লোকেরা 


জর্জরিত হয় । কোন কোন বর্ণনায় এ যুদ্ধে 


আঘাতে রাসূলে পাক (সা.)-এর একটি 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ছেড়ে পালাচ্ছে । 


তিনি তীর-বর্শা দ্বারা বারোজন পৌত্তলিক 
সৈন্যকে আহত করেন! 


মাত্র কয়েকজন যাদের সংখ্যা 
দশও হবে না, রাসূলুল্লাহ (সা.)- -এর পাশে 


উহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে শত্রু বাহিনীর 


আছে । আমি, আমার দুই ছেলে ও স্বামী 


পাল্টা আক্রমণে মুসলিম বাহিনীর মনোবল 
ভেঙ্গে যায় । মুষ্টিমেয় কয়েকজন জানবাজ 


দাত ভেঙে যায় । পাষণ্ড ইবনে কামিআ 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তাক করে তরবারির 
একটি কোপ মারে, কিন্তু তা ফসকে যায় । 
মুহূর্তে হযরত উম্মু উমারা (োষি.) ফিরে 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পাশে দাঁড়িয়ে তাকে 
রক্ষা করেছি। তখন অন্য মুজাহিদরা 


মুজাহিদ ছাড়া আর সকলে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-কে ছেড়ে ময়দান থেকে ছত্রভঙ্গ 


পরাজিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল । রাসূলুল্রাহ (সা.) 


দীড়ান। তিনি নরপশু ইবনে কামিআর 
ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন । কিন্তু তার সাড়া 
দেহ বর্মে আচ্ছাদিত থাকায় বিশেষ 
কার্ষকর হল না। তবে সে হযরত উম্মু 


হয়ে যায়। যে কয়জন মুজাহিদ নিজের 
জীবন বাজি রেখে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 


দেখলেন, আমার হাতে ঢাল নেই । তিনি 
এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে পালাচ্ছে এবং 


নিরাপত্তা বিধান করেন তাদের মধ্যে উম্মু 


উমারা (রাযি.)-কে তাক করে এবার 
একটি কোপ মারে এবং তা হযরত উম্মু 


তার হাতে একটি ঢাল। তিনি তাকে 


উমারা (রাষি.)-এর কাধে লাগে । এতে 


উমারা, তার স্বামী গাযিয়া ও দুই ছেলে 
আবদুল্লাহ ও হাবীবও ছিলেন । 


বললেন, “ওহে! তুমি তোমার ঢালটি যে 
লড়ছে এমন কারো দিকে ছুড়ে মার | সে 


তিনি মারাত্মক আহত হন। তার সারা 
দেহ রক্তে ভিজে গেল। একটি বর্ণনায় 
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এসেছে, রাসূল (সা.) তাকে আহত হতে 
দেখে তার ছেলে আবদুল্লাহকে ডেকে 


উম্মু উমারা (রাযি.) সেখানে যাওয়ার জন্য 


আল্মাহ চাইলে নিজের হাতে এ জালিমকে 


মাজায় কাপড় পেঁচিয়ে প্রস্তুত হয়ে যান । 


জাহান্নামের ঠিকানায় য় দেবেন। 


বলেন, “তোমার মাকে দেখ, তোমার 


কিন্তু ক্ষত থেকে রক্ত ক্ষরণের কারণে 


মাকে দেখ । তার ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ কর । 


সক্ষম হননি । 


হে আল্লাহ! তাদের সবাইকে জান্নাতে 
আমার বন্ধু করে দাও।' হযরত উম্ম 


ইবন সাদ রেহ.)-এর বর্ণনা মতে তিনি 


মুসায়লামার এহেন ওুদ্ধত্য ও বাড়াবাড়ির 
কথা খলীফা হযরত আবু বকর (রাযি.)- 
এর কানে এলো । তিনি এই ধর্মদ্রোহিতার 


উন্দ, হুদাইবিয়া, খায়বার, কাজা উমরা 


উমারা (রাষি.) বলেন, দুনিয়ায় আমার 
যে কষ্ট ও বিপদ আপদ এসেছে, তাতে 
আমার কোন পরোয়া নেই । সেদিন রাসূল 


আদায়, হুনাইন ও ইয়ামামার যুদ্ধ ও 
অভিযানে যোগ দেন। তবে একমাত্র 
ইয়ামামার যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধ ও 


(সা.) কয়েকজন সাহসী সাহাবীর নাম 


অভিযানের তার অংশগ্রহণের কোন 


উচ্চারণ করে বলেন, উম্মু উমারার 
আজকের কর্মকাণ্ড তাদের কর্মকাণ্ড থেকে 
অনেক গুরুত্পূর্ণ হয়েছে” এরপর প্রায় 
এক বছর যাবৎ তার ক্ষতস্থানের চিকিৎসা 


আবদুল্লাহ বলেন, সেদিন আমি 
মারাতবকভাবে আহত হলাম | রক্ত পরা 
বন্ধ হচ্ছিল না। তা দেখে রাসূল (সা.) 
বলেন, তোমার আহত স্থানে ব্যান্ডেজ 
বাধ । কিছুক্ষণ পর আমার মা অনেকগুলো 
ব্যান্ডেজ হাতে নিয়ে আমার দিকে ছুটে 
আসেন এবং আমার আহত স্থানে ব্যান্ডেজ 
বাধেন। রাসুল (সা.) তখন পাশেই 
দীড়িয়ে । ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করে রি 
আমাকে বলেন, বেটা, ওঠো । 
সৈন্যদের গর্দানে মার । রাসূল (সা.) রি 
বলেন, “ওহে উম্মু উমারা! তুমি যতখানি 
শক্তি ও সামর্থ রাখ, অন্যের মধ্যে তা 
কোথায়”? 

আবদুল্লাহ আরও বর্ণনা করেন, এ সময় 
যে শক্র সৈন্যটি আমাকে আহত করেছিল, 
অদূরে তাকে দেখা গেল । রাসূল (সা.) 
আমার মাকে বললেন, “এই সেই ব্যক্তি যে 
তোমার ছেলেকে যখম করেছে । আমার 
মা বললেন, আমি তার মুখমুখি হবো এবং 
তার ঠ্যাঙের নলা ভেঙে দেব | একথা বলে 
তিনি তাকে আঘাত করে ফেলে দেন । তা 
দেখে রাসূল (সা.) হেসে দেন এবং আমি 
তার সামনের দাত দেখতে পাই । তারপর 
তিনি বলেন, “উম্মু উমারা! তুমি বদলা 
নিয়েছ ।' তারপর আমরা দুইজনে মিলে 
আঘাতের পর আযমাত করে তাকে 
জাহান্নামের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেই | তখন 


বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। হযরত 
উম্মু উমারা (রোষি.)-এর বোনও তার 
সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন । 

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর 
ইয়ামামার অধিবাসী এবং তথাকার নেতা 
মুসায়লামা আল-কাজ্জাব মুরতাদ হয়ে 
যায়। সে ছিল একজন নিষ্ঠুর প্রকৃতির 
অত্যাচারী মানুষ | তার গোত্রে প্রায় ৪০ 
হাজার যুদ্ধ করার মতো লোক ছিল । তারা 
সবাই তাকে সমর্থন করে । নিজের শক্তি 
অহমিকায় সে নিজেকে একজন নবী বলে 
দাবি করে এবং তার সমর্থকদের সবার 
নিকট থেকে জোর-জবরদস্তিভাবে স্বীকৃতি 
আদায় করতে থাকে । যারা তার দাবিকে 
মানতে অস্বীকৃতি জানায় জানায় তাদের 
ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালাত | হযরত 
উম্মু উমারা (রোধি.)-এর ছেলে হযরত 
হাবীৰ ইবনে যায়দ উমান থেকে মদীনায় 
আসার পথে মুসায়লামার হাতে বন্দী হন । 
মুসায়লামা তাকে বলল, তুমি তো সাক্ষ্য 
দিয়ে থাক যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল । 
হাবীব বললেন, হ্যা, আমি তাই সাক্ষ্য 
দিয়ে থাকি । মুসায়লামা তখন বলল, না, 
তোমাকে একথা বলতে হবে যে, 
মুসায়লামা আল্লাহর রাসূল । হযরত হাবীব 
অত্যন্ত শক্তভাবে তার দাবি প্রত্যাখ্যান 
করেন। এরপর মুসায়লামা হাবীবের 
একটি একটি করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন 
করে আর তার মিথ্যা দাবি উপস্থাপন 
করতে থাকে । হযরত হাবীব (রাষি.) 
জীবন দেওয়া সহজ মনে করেছেন, কিন্তু 
বিশ্বাস থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হওয়া 


রাসূল (সা.) বলেন, “উম্মু উমারা! সকল 


সমীচীন মনে করেননি । এ ঘটনার কথা 


₹সা আল্লাহর যিনি তোমাকে সফলকাম 
করেছেন ।' 
উহুদ যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুদিন পর 


উম্মু উমারা (রাযি.)-এর কানে পৌঁছলে 
তিনি মনকে শক্ত করেন এবং মনে মনে 
সিদ্ধান্ত নেন যদি কখনো মুসলিম বাহিনী 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘোষক মদীনার 


এ ভগ নবীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা 


মুজাহিদদেরকে হামরা আল-আসাদ এর 
দিকে বেরিয়ে পড়ার ঘোষণা দেন | হযরত 


করে তখন তিনিও অংশগ্রহণ করবেন এবং 


মূল উপড়ে ফেলার লক্ষ্যে ৪ হাজার 
সৈন্যসহ হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ 
(রোযি.)-এর পাঠান । উম্মু উমারা (রাষি.) 
তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য এটাকে 
সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন । তিনি 
খলীফার অনুমতি নিয়ে এ বাহিনীর সাথে 
ইয়ামামায় গেলেন । প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো । 
১২০০ মুজাহিদ শহীদ হলেন । অন্যদিকে 
এতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, মুসায়লামার 
৮-৯ হাজার সৈন্য মারা যায় । প্রচণ্ড যুদ্ধ 
চলছে। হযরত উম্মু উমারা (োষি.) 
সুযোগের অপেক্ষায় আছেন । তার 
একমাত্র লক্ষ্য তার ছেলের ঘাতক পাষণ্ড 
যুসায়লামা আল-কাজ্জাব ৷ এক সময় তিনি 
একহাতে বর্শা ও অন্য হাতে তরবারি 
চালাতে চালাতে শত্রু বাহিনীর ব্যুহ ভেদ 
করে মুসায়লামার কাছে পৌছে যান। এ 
পর্যন্ত পৌছাতে তার দেহের ১১টি স্থান 
বর্শা ও তরবারির আঘাতে আহত হয়। 
শুধু তাই নয়, একটি হাত বাহু থেকে 
বিচ্ছিনও হয়ে যায় । এতেও তার সিদ্ধান্ত 
টলেনি ৷ মোটেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি । তিনি 
আরও একটু এগিয়ে গেলেন । 
সুসায়লামাকে তাক করে তরবারির কোপ 
মারবেন, ঠিক এ সময় হঠাৎ এক সাথে 
দুইখানি তরবারির কোপ মুসায়লামার 
ওপর এসে পড়ে । আর সে কেটে ঘোড়ার 
পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে | তিনি বিস্ময়ভরা 
দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন, ছেলে আবদুল্লাহ 
পাশে দীড়িয়ে ৷ জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই 
কি তাকে হত্যা করেছ? আবদুল্লাহ জবাব 
দিলেন, একটি কোপ আমার অন্যটি 
ওয়াহশির । আমি বুঝতে পারছিনে কার 
কোপে সে নিহিত হয়েছে । হযরত উম্ম 
উমারা রাযি.) দারুণ উৎফুল্ল হলেন এবং 
তখনই সিজদায়ে শুকর আদায় করলেন । 

হযরত উম্মু উমারা (রাযি.)-এর যখম ছিল 
খুবই মারাত্মক । একটি হাতও কাটা 
গিয়েছিল । এ কারণে খুবই দুর্বল হয়ে 
পড়েছিলেন । বাহিনী প্রধান খালিদ 
(রাযি.) আপন তন্্াবধানে তার সেবা ও 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন । তাই তিনি সুস্থ 
হয়ে সারা জীবন খালিদ (রাযি.)-এর প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন । খলীফা হযরত 
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সতর্কদৃষ্টি রাখতেন । একবার গনীমতের 


মালের মধ্যে কিছু চাদর আসে । তার ! 


মধ্যে একটি চাদর ছিল খুবই সুন্দর ও 


দামী । অনেকে বললেন, এটি খলীফা | 
| বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- ; 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ : 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, : 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার ! 


তনয় আবদুল্লাহর স্ত্রীকে দেওয়া হোক । 


বিনতে আলী রোষি.)-কে দেওয়ার কথা ! 


বললেন । তিনি বললেন, আমি এ চাদরের 


সবচেয়ে বেশি হকদার হযরত উম্মু উমারা | 


(রাযি.)-কে মনে করি। এটি তাকেই 
দেব । কারণ আমি উহুদের দিন তার 
সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে 
শুনেছি, আমি যে দিকেই দৃষ্টিপাত | 


করছিলাম, শুধু উম্মু উমারা (রাযি.)-কেই ; 


লড়তে দেখলাম | 


হযরত উম্মু উমারা (রাষি.) সব সময় | 


রাসূল (সা.)-এর মজলিসে উপস্থিত 


থাকতেন এবং মনোযোগ সহকারে তার | 
। গুপ্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 1 


কথা শুনতেন। এভাবে তার বিশ্বাস 


হবে। 


পাবে। 


॥ *লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় ; 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । কোন ৷ 


ক্ষেত্রে /-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় | 


| *আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি | 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের ! 


ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


প্রতিদিনই দৃঢ় হতো এবং জ্ঞান বৃদ্ধি । 


পেত ৷ একদিন তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে 


বলেন, “আমি দেখতে পাচ্ছি সব জিনিসই |! 


পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য কোন 


কিছুর উল্লেখ করা হয় না?” অর্থাৎ তীর | 


ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


| ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ : 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের : 


ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 


দাবি ছিল কুরআনে পুরুষদের কথা যেমন 


এসেছে নারীদের কথাও তেমন আসুক | 
তার এমন দাবির প্রেক্ষাপটে নাধিল হল : 


সূরা আল-আহ্যাবের ৩৫তম আয়াতটি । 


হযরত উম্মু উমারা (োযি.) ছিলেন | 


একজন মহিলা বীর যোদ্ধা । তার বীরত্ব ও | র 
না লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত | 


হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ | 


সাহসিকতার বিস্ময়কর বাস্তবতা আমরা 


বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রত্যক্ষ করি । তার যে ) 
রণমূর্তি আমরা উহুদ ও ইয়ামামার যুদ্ধে ; 
দেখি, এর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুব " 
কমই দেখা যায় । হযরত রাসুলে কারিম | 


(সা.) ছিলেন তার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি । 
তার ভালবাসার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন 


উহদের ময়দানে । হযরত উম্মু উমারা | 


লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য | 


(রোযি.)-এর মৃত্যসন সঠিকভাবে জানা 


যায় না । মুসায়লামার সাথে যুদ্ধ পর্যন্ত যে : 


জীবিত ছিলেন সেটা নিশ্চিত। তবে 
তারপরে কতদিন জীবিত ছিলেন তা 
নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারেননি । 


তথ্যসূত্র: আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, খ. ৬ হ_ 
অক্টোবর'১৫ -_______্ল্ু। আত্তার্তহীদ ২৮ 


1 লেখায় যথাযথ তথ্য-সুত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, : 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান : 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 


৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ | 


আবশ্যক । 


বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 


বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা | 


হয়। 


। *লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো | | 


প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 
পরিপন্থি । 


। গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক ৷ | 
। দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- ! 


ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


শিহরিত এই পিপি তি লতি] 


উমর (রোষি.)ও হযরত উম্মু উমারা | 
(রাযি.)-এর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি | 
| €প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত । 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে ; 


মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ শুক্রবার 


তবে মৃত্যু বেদনাদায়ক হলেও কিছু কিছু 
মৃত্যু সৌভাগ্যের । কোনো কোনো বিদায় 


লাশগুলো যখন একের পর এক 
সারিবদ্ধভাবে নেওয়া হচ্ছিল জান্নাতুল 


শরীফের চতুর্থ তলায় ক্রেন ভেঙে পড়লে 
১১১ জন ধর্মপ্রাণ মুসলমান নিহত হন । এ 


ঈর্ষনীয় ৷ পবিত্র জুমার দিন আসর আর 
মাগরিবের মধ্যবর্তী পবিত্র সময়ে, হজ্বের 


ছাড়া আহত হয় আরও ২৩৮ জন | নিহত 


নিয়তে এসে তাওয়াফ কিংবা সাফা- 


ব্যক্তিদের মধ্যে এ পর্যন্ত দু'জন 

ংলাদেশি রয়েছেন বলে জানা গেছে। 
প্রচণ্ড ঝড়ে কনস্ট্রাকশনের কাজে ব্যবহৃত 
ক্রেন ছিড়ে সংঘটিত ভয়াবহ এ দুর্ঘটনায় 


মারওয়ার সায়িরত অবস্থায় 
সবেপিরি একজন মুসলমানের নিকট 


মুয়াল্লার দিকে তখন আশপাশের পরিবেশ 
ভারি হয়ে উঠে । লাশের ওই মিছিলে 
খোদ বাদশী সালমানও শরীক ছিলেন তার 
ঘনিষ্টজনদের নিয়ে । বিশেষ করে সামনের 
একটি লাশকে বাদশার কীধে নেওয়ার 


বিশ্বের সবচাইতে পবিভ্রতম স্থান হারাম 
শরীফে এমন মৃত্যু, অতঃপর জান্নাতুল 


যেসব হাজী সাহেব শহীদ হয়েছেন 
সর্বপ্রথম তাদের সবার বিদেহী আত্মার 
মাগফিরাত কামনা করছি মহান 
আল্লাহর দরবারে | দুআ করি, 
আল্লাহ যেন তাদেরকে জান্নাতুল 
ফেরদাউসে উচ্চ মাকাম দান 
করেন । যারা আহত হয়েছেন 
তাদের দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা 
করছি আল্লাহর কাছে। যারা 
হতাহত হয়েছেন তাদের 
শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের 
প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা । 
সরকারিভাবেও শোক জানানো 


সৌদি কাউন্টারপার্টদের প্রতি আলাদা 
করে শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন 
লিখিতভাবে । 

মৃত্যু সবসময় দুঃখজনক, কষ্টদায়ক । 
পৃথিবী থেকে কারো চিরবিদায়ের সং; 
কখনো সুখকর নয় জীবিতদের জন্য | যে 
কোনো বিদায় বেদনাদায়ক | এটা যেমন 
বাস্তব, তেমন এটাও সত্য যে, মানুষ 
মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয় । আজ 
না হয় কাল। 'জন্নিলেই মরিতে হয়।' 


মুয়াল্লায় দাফন... ক'জনেরই সৌভাগ্য 


হয়! ক'জনেরই বা কপালে জুটে 


ঢ রি 4 


দুর্ঘটনায় হতাহতদের খৌজ-খবর নেওয়া 


এবং আহতদের উন্নত চিকিৎসার দ্রুত 
ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি দুর্ঘটনার 
তদন্তকার্ষেও নজিরবিহীন ভূমিকা রেখেছে 
বর্তমান সৌদি সরকার । বাদশাহ সালমান 
বিদেশ থেকে ফিরে ছুটে যান ঘটনাস্থল 
মক্কায় ৷ নিজে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন 
এবং হাসপাতালে আহতদের দেখতে 
যান । এ সময় তাকে খুব দুঃখভারাক্রান্ত 
দেখাচ্ছিল । মক্কার হারাম শরীফে 
জানাযার নামায শেষে নিহত ব্যক্তিদের 


দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে 
খুব আলোচিত হয়। “একটি জাতির 
অভিভাবক এমনই হওয়া উচিত'- বলে 
অনেকে মন্তব্য করেন বিভিন্ন মিডিযায়। 
1 সবচেয়ে অবাক করা বিষয় 
] হচ্ছে, বর্তমান যুগে যেখানে 
সাধারণত কোনো বড় 
দুর্ঘটনার তদন্তকাজ শেষ 
অনেক সময় মাসের পর 
মাস চলে যায়, সেখানে 
বাদশাহ সালমান অত্যন্ত 
দ্রুততম সময়ে তদন্তকাজ 
8. সমাপ্ত করে সিদ্ধান্ত জানিয়ে 
. দেন । সবকিছু সারতে মাত্র 
৮ চারদিন সময় নেন । অর্থাৎ 
ঘটনা ঘটে ১১ সেপ্টেম্বর 
জুমাবার । পরদিন ১২ 
সেপ্টেম্বর শনিবারেই উচ্চ 
» ক্ষমতাসম্পন্ন একটি তদন্ত 


ক্রেন কমিটি গঠিত হয় । ১৩ সেপ্টেম্বর রবিবার 


হাতে । মাঝখানে একদিন আলোচনা- 
পর্যালোচনা করে ১৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার 
বাদশাহ রাজকীয় ফরমান জারি করেন । 
রিপোর্টে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি বিন 
লাদেন গ্রুপকেও আংশিকভাবে দোষারোপ 
করা হয়। তদন্ত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার 
পর সেটি পর্যালোচনার জন্য তদন্ত ব্যুরো 
ও সরকারি কৌসুলির কাছে পাঠানোর 
নির্দেশ দেন বাদশাহ । তদন্ত প্রতিবেদনে 


অক্টোবর'১৫ ________''্ু। আত্তার্তহীদ ২৯ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


বলা হয়েছে, ক্রেনটি ভুল 
অবস্থানে রাখা হয়েছিল এবং 
প্রচণ্ড বাতাসের কারণে এ 
দুর্ঘটনা ঘটেছে। ফলে 
তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাস্বূপ বিন 
লাদেন গ্রুপের অন্যতম প্রধান 
প্রকৌশলী বকর বিন লাদেনসহ 
গভর্নিং কমিটির অন্যান্য সিনিয়র 
সদস্যের বিদেশগমনে নিষেধাজ্ঞা 
জারি করা হয়। ওই গ্রুপের 
অন্যান্য প্রকল্পপ্তলো খতিয়ে 
দেখার নির্দেশ দেয়া হয় | সাথে 
সাথে দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত 
ব্যক্তি এবং তাদের শোকাহত 
পরিবার-পরিজনের প্রতি যে 
সম্মাননা ও অনুদানের ঘোষণা 
দেওয়া হয় তাও বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য । 

ওই রাজকীয় ফরমানে বলা হয়, 
দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে 
১০ লাখ রিয়াল অর্থাৎ ২ কোটি 
৮ লাখ টাকা (১ রিয়াল - ২০ 
টাকা ৮১ পয়সা হিসেবে) 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। 
দুর্ঘটনায় যারা স্থায়ী গঙ্গুত্র 
শিকার হয়েছেন তাদেরও একই 
পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে 
দেওয়া হবে । আর যারা আহত 
হয়েছেন তাদের ৫ লাখ রিয়াল 
অর্থাৎ ১ কোটি ৪ লাখ টাকা 


করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি 

তারা সৌদি আদালতে মামলাও করতে 
পারবেন ৷ সৌদি আদালতে ক্ষতিপূরণের 
মামলা দায়ের করলে যে অর্থ পাওয়ার 
কথা, এর মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত নয় । অর্থাৎ 
এটি কেবল সৌদি বাদশাহর পক্ষ থেকে 
দেওয়া ক্ষতিপূরণ ৷ রাজকীয় ওই ফরমানে 
নিহত 


রবারে সদস্যকে আগামী বছর 
সরকারি খরচে হজ করানো হবে । এ ছাড়া 
যারা আহত হওয়ার কারণে এবার হজ 
করতে পারছেন না, তাদের আগামী বছর 
হবে। যারা আহত হয়ে হাসপাতালে 
চিকিৎসাধীন রয়েছেন, তাদের স্বজনরা 
যাতে সৌদিতে এসে তাদের সঙ্গে থাকতে 
পারেন, সে জন্য তাদের ভিজিট ভিসাও 
প্রদান করা হবে। 

অবশেষে হারাম শরীফের দুর্ঘটনায় যারা 
নিজের আপনজন হারিয়েছেন তাদের প্রতি 


আবার আন্তরিক সমবেদনা ও সহানুভূতি 
জানাই । একজন মুসলিম ভাই হিসেবে 
বলব, আপনারা ধৈর্য ধরুন । আপনাদের 
হারানো ব্যক্তির এ মৃত্যু আল্লাহর রহমতে 
অবশ্যই শাহাদতের | সবাইকে চলে যেতে 
হবে ক্ষণিকের এ পৃথিবী ছেড়ে । তবে 


এতে ধের্য ধারন করে । আমি 
তার ওই দুই জিনিসের বিনিময়ে 
তাকে জান্নাত দান করবো ।” 


(০৯৪ ০৪০৬, 
| 


(54৮4 
'আপনি সুসংবাদ দিন 
ধৈর্যশীলগণকে- যারা তাদের 
উপর বিপদ আসলে বলে, 
“আমরা তো আল্লাহরই এবং 


নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই 
প্রত্যাবর্তনকারী " এরাই তারা যাদের 


প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে 
বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর 
তারাই সৎপথে পরিচালিত 1৮5 


এমন মৃত্যু ক'জনেরই বা ভাগ্যে জুটে । 
আপনাদের এ শোকে আমরাও 
শোকাহত । আল্লাহর অমোঘ সিদ্ধান্ত 
জেনে যদি এ শোকে সবর করেন, তা 
হলে এ শোক শক্তিতে পরিণত হবে 
নিশ্যয়ই । এই শক্তি আসবে আপনাদের 
ঈমানে, আমলে এবং অনাগত জীবনে । 
হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 


4০৮ ভি পিশি ৮৪ এলে থু 


ধু] 
'আমি যার প্রিয় দুইটি জিনিস (অর্থাৎ 
চক্ষুদ্বয়) নিয়ে নিয়েছি । অতঃপর সে যদি 


আল্লাহ আমাদের সবার সহায় হোন । 
আমিন । 


রিয়াদ থেকে, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ 


* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ১১৬, 
হাদীস: ৫৬৫৩ 

২ আত-তাবারানী, আাল-ম জাম়ুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ২, পৃ. ৩০৩, হাদীস: ২২৬৩ 

২. আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, 
২:১৫৫-১৫৭ 
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আইএসের অন্তরালে এসব কী হচ্ছে? 


ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম পিএসসি (অব.) 


আইএস বর্তমানে অতিপরিচিত একটি 


অন্যদিকে জাতিসংঘসহ মুসলিম 


নাম । সংবাদপত্রে প্রায় প্রতিদিন 
আইএসের সন্ত্রাস, শিরশ্ছেদ, ইরাক- 
সিরিয়াজুড়ে যুদ্ধের বিস্তার ইত্যাদির 
বিস্তারিত খবরাখবর থাকে ৷ ইসলামিক 
স্টেট অব ইরাক ত্যান্ড লেভান্ড বা 
আইএসআইএল, ইসলামিক স্টেট অব 
ইরাক ত্যান্ড আস-সাম এগুলো সব প্রায় 
একই ধরনের । বর্তমানে আইএসের ভূমি 
দখল ইরাক ও সিরিয়ায় এবং তার 
অপারেশন লিবিয়া, মিসর ও সিনাই 
এলাকায় বিস্তৃত। আফিকার বিভিন্ন 
দেশেও তাদের শাখা খোলা হচ্ছে। 
আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত অধিকৃত 
কাশ্মীর হয়ে তার ঢেউ বাংলাদেশে আসার 
আশংকা রয়েছে । মুসলিম বিশ্বের নেতারা 
আইএসের গ্রহণযোগ্যতা, তাদের 
কার্ষকলাপ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। 
জাতিসংঘ থেকে মুসলিম দেশগুলো পর্যন্ত 
কেউই আইএসের কার্যকলাপকে স্বীকৃতি 
দিচ্ছে না এবং তাদের প্রতিরোধের 
আহ্বান জানিয়েছে । আইএসের আবু 


দেশগ্তলোর অনেকেই আইএসকে 
মানবাধিকার লংঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত 
করেছে । এছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে 
গণহত্যা, সম্পদহানি, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে 
নিধন ও ধর্ষণের অভিযোগ তোলা হচ্ছে। 
বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশ প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে আইএস-আই এসআই এলের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছে । ২০১৪ 
সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আইএস আল- 
কায়দার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল । এরপর আল- 
কায়দার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিনষ্ট হয় । 
আইএসআইএলের রি অর্থ ও তাদের 
চতুর ইন্টারনেট সবার দৃষ্টি 
কেড়েছে । তাদের বু কর্মকান্ডের ছবি 
ভিডিওচিত্রের প্রধান উপজীব্য । আইএস 
লাইম লাইটে আসে যখন তারা ইরাকি 
বাহিনীকে পরাজিত করে ইরাকের 
উত্তরাঞ্চলের বিশাল ভূমি দখল করে এবং 
রাজধানী বাগদাদ ভার দখলে চলে 
যাওয়ার উপক্রম হয় । সিরিয়ায় আইএস 
যোদ্ধারা সরকারি বাহিনী ও 
সরকারবিরোধী গেরিলা বাহিনীকে বিভিন্ন 
স্থানে পরাস্ত করে এবং দখলকৃত জায়গায় 


২০০৩ সালের ইরাক দখলের পর 
জর্ডানের ওহাবী নেতা আবু মুসা আল- 
যারকাওয়ী জামায়াত আল-তাওহীদ 
ওয়াল-জিহাদ প্রতিষ্ঠা করেন । আল- 
যারকাওয়ীর দল পরে আল-কায়দার সঙ্গে 
একীভূত হয় । আল-কায়দা নেতা আইমান 
আল-জাওয়াহিরী এক পত্রে ইরাকযুদ্ধ 
সম্প্রসারণ করে আমেরিকানদের আরব 
ভূমি থেকে বিতাড়ন, ইসলামী খিলাফত 
প্রতিষ্ঠার জন্য আল-যারকাওয়ীকে 
অনুরোধ করেন । চিঠিতে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে 
ইরাকের পার্শ্ববর্তী ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলো 
ও ইসরাইলে আঘাত হানার প্রত্যয় ব্যক্ত 
করেন । ২০০৬ সালে ইরাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সন্ত্রাসী দল একত্রিত হয়ে মুজাহিদিন শুরা 
কাউন্সিল (এমএসসি) গঠন করে | ৭ জুন 
২০০৬ আমেরিকার বিমান আক্রমণে 
আল-যারকাওয়ী নিহত হন । পরবর্তীকালে 

নেতৃত্বে সমাসীন হন মিসরের আৰু 
আইউৰ আল-মাসরী ৷ সাদ্দাম-পরবর্তী 
ইরাক সরকারগুলো শিয়া নেতৃত্বে গঠিত 
বলে সুন্িরা প্রচার করে, তারা অবহেলিত 
ও নির্যাতিত হচ্ছে । এতে সুনি গ্রুপগুলো 


বকর আল-বাগদাদী এরই মধ্যে নিজেকে 


খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে । অবশ্য বহুজাতিক 


খলীফা ঘোষণা করে তার খিলাফতের 
অধীনে আসার জন্য মুসলিম দেশগুলোকে 
আহ্বান জানিয়েছেন । খলীফা হিসেবে 
মুসলিম দেশের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও 
সামরিক কর্তৃত্ব দাবি করেছেন তিনি । 


বাহিনীর বিমান হামলায় আইএসের এ 
রকম আভিযানিক সাফল্য ক্লান হয়। 


একত্রিত হয়ে ১২ অক্টোবর ২০০৬ সৃষ্টি 
করে মুজাহিদিন কোয়ালিশন। তারা 
নির্যাতন ও অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতির জন্য 


উপরূর্পরি বিমান হামলায় তাদের কাবু 
করে ফেলা হয় এবং তাদের কাছে 
হারানো ভূমির পুনরুদ্ধার শুরু হয় । 


একদিন পরই ইসলামিক স্টেট অব ইরাক 
বা আইএসআই সৃষ্টি করে । ইরাকের সুন্ি 
অধ্যষিত ৬টি প্রদেশ, আল-আনবার, 
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দিয়ালা ও বাগদাদ নিয়ে আইএসআই 


গত ফেব্রুয়ারিতে আইএস লিবিয়ার পশ্চিম 


গঠিত হয় ৷ এরই মধ্যে আইএসের ব্যাপক 
ভূমি দখল ইরাক সরকার ও 
কোয়ালিশনকে চিন্তায় ফেলে | একপর্যায়ে 


সাবাহ, সিরতি, নফোলিয়া ও সংলগ্ন 


ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে৷ ইরাকি ছাত্ররা 


সামরিক ঘাঁটিগ্ুলো দখল করে নিয়েছে। 


অবশ্য এসব স্কুল বর্জন করছে । আইএস 


১৬ ফেব্রুয়ারি মিসর ও লিবিয়ায় আইএস 


১৮ এপ্রিল ২০১০ তিকরিতে অতর্কিত 


টার্গেটের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু হয় । এর 


হামলায় আইএসআইয়ের প্রধান দুই নেতা 


জবাবে আইএস ২১ মিসরীয় খিস্টানের 


আবু ওমর আল বাগদাদি ও আবু আইউব 


শিরশ্ছেদ করে । ওইদিন মিসরীয় বিমান 


আল-মাসরী নিহত হন। লা 


সর্বোচ্চ ৪২ সদস্যের মধ্যে ৮০ ভাগকে 
গ্রেফতার বা হত্যা করা হয়েছে৷ তাদের 
অর্থের উৎস ও পরামর্শদাতা এবং নেতৃত্বে 
কঠিন আঘাত হানা হয়েছে । 
২৯ জুন ২০১৪ আইএস সারা বিশ্বে 
ইসলামী খিলাফত ঘোষণা করে । যদিও 
মুসলিম দেশগুলোসহ সারা বিশ্ব তাদের 
অগ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করে। 
জুলাই ২০১৪ পর্যন্ত আইএস মোট ৬ 
হাজার ৩০০ যোদ্ধা নিযুক্ত করে। ৩ 
আগস্ট ২০১৪ আইএস উত্তরাঞ্চল দখল 
করায় ইয়াজিদি সম্প্রদায় সিনজার পর্বতে 
১ । এ অবস্থায় ৭ আগস্ট 
আমেরিকা মানবিক সাহায্য নিয়ে 
ইয়াজিদিদের সাহায্যে এগিয়ে আসে | ১১ 
অক্টোবর ২০১৪ আইএসআইএল ১০ 
হাজার যোদ্ধা দিয়ে বাগদাদ দখলের 
অভিযান শুরু করে ৷ এ বছর জানুয়ারিতে 
আফগানিস্তানে আইএসের সামরিক 
উপস্থিতি দেখা গেছে। এরই মধ্যে 
ইয়েমেনেও আইএস তৎপরতা শুরু করে । 
তবে এ দু'দেশে তালেবান যোদ্ধারা 
আইএসদের ধরে হত্যা করে তাদের 
খ্যা কমিয়ে ফেলেছে । আমেরিকানরা 
এতে খুশি হয়ে তালেবানদের ওপর 
তাদের অভিযান কমিয়ে দিয়েছে এবং 
তাদের সন্ত্রাসী তালিকা থেকে বাদ দেয়ার 
চিন্তা করছে। আইএস এরই মধ্যে 
ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ায় গোপনে ৪ 
হাজার যোদ্ধার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, যারা 
সুযোগ বুঝে ওইসব দেশে আক্রমণ 
সাজাবে ৷ এ নিয়ে ইইউ ভীষণ চিন্তিত । 
অধিকাংশ আইএস যোদ্ধা কোয়ালিশন 
আক্রমণে নিশ্চিহ হলেও তাদের হিংসা- 
বিদ্বেষ এবং ভিন্ন গোত্র, দল ও ধর্মকে সহ্য 
না করার প্রবণতা রয়েই যাবে । ফলে 
এসব দেশে নিরাপত্তা খাতে এক বিশাল 
অংকের অর্থ খরচ হবে । বাংলাদেশও এ 
ঝুঁকিতে থাকবে, এটা নিশ্চিত । 


হামলায় ৬৪ জন আইএস যোদ্ধা নিহত 
হয় । মার্চের প্রথম সপ্তাহে আইএসআইএ 
দার্না শহরের পশ্চিম দিকসহ আরও 
এলাকা দখল করে নিয়েছে দেখা যায়, 
যেখানেই সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমে গেছে, 


তার দখলকৃত এলাকায় বিশেষত মসুলে 
কীভাবে পোশাক পরতে হবে সেই নির্দেশ 
জারি করেছে । বিশেষত মহিলাদের 
আপাদমস্তক ঢাকতে অথবা শাস্তি নিতে 
বলা হয়েছে । এজন্য সিরিয়ায় তারা দুই 
ব্যাটালিয়ন নারী যোদ্ধাকে নিয়োগ 
করেছে । দি ইকোনমিস্ট বলেছে, ১২ 
সৌদি বিচারক এসব বিষয়ে আদালত 
পরিচালনা করছেন। সংবাদসেবীদের 


সরকারি ব্যবস্থাপনায় জনগণের সমর্থন 
সীমিত হয়ে আসছে, সেখানেই সন্ত্রাসী 
দল তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্র 


ওপরও আইএস হামলা চালাচ্ছে । ধৃত 
সংবাদকর্মীদের হত্যা করতে আইএস 
নাকি ফরমান জারি করেছে৷ ইউনেস্কো 


পেয়ে যাচ্ছে । এতে সরকারি 


ইরাকে এঁতিহাসিক নিদর্শন ধ্বংসের জন্য 


বাহিনীগুলোর মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ছে। 


আইএসকে অভিযুক্ত করছে। প্রত্বতান্ত্বিক 


ক্ষেত্রবিশেষে তারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ 
করছে । ইরাক, সিরিয়া ও আফগানিস্তান 
এর উদাহরণ । বিভিন্ন ধর্মীয় 


সম্পদ লুণ্ঠন করে আইএস ইউরোপ 
থেকে ২০০ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে 
বলে অভিযোগ উঠেছে । 


উগ্রবাদী দল আইএসআইএলের প্রতি 


আজ মুসলিম দেশগুলোর একটি বিষয়ে 


আনুগত্য প্রকাশ করায় তারা আফ্রিকায় 


দৃষ্টি দেয়ার সময় এসেছে । মধ্যপ্রা্যসহ 


তাদের কর্মকাণ্ড বিস্তুত করতে সক্ষম 
হয়েছে। প্রচলিত আইন ও বিচার ব্যবস্থার 
প্রতি আইএসআইএলের কোনো রকম 
বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নেই । যেমন আলজেরিয়ার 
সংগঠন আল-খলীফা ২০১৪ সালের 
সেপ্টেম্বরে ফরাসি পর্যটক হারভি গুদেলের 
শিরশ্ছেদ করে । অবশ্য পরবর্তীকালে 
এদের নেতা খালিদ আবু-সুলাইমান 
আলজেরীয় বাহিনীর হাতে নিহত হয়। 
এরই মধ্যে ফ্রান্সে ঘটে গেছে বিশাল 
প্রতিবাদ মিছিল। মুসলিম নেতারাও 
একাত্মতা প্রকাশ করে বলেছেন, “আমরা 
আইএসআইএলের সঙ্গে নেই।' হত্যা, 
রাহাজানি, নৃশংসতা ও নিরস্ত্র ব্যক্তিদের 
ওপর বর্বরোচিত হামলার নিন্দা করেন 
তারা । 
আইএস পরিকল্পিতভাবে নন-আরব ও 
নন-সুমিদের টার্গেট করে হত্যা ও 
অপহরণ করছে। আইএস অধিকৃত 
খিস্টান এলাকায় (খিলাফত) থাকতে 
আইএস ৩টি শর্ত দিয়েছে: ১. ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ, ২. ধর্মীয় কর পরিশোধ (জিজিয়া), 
৩. মৃত্যু । সিরিয়ার খিস্টান অধ্যুষিত 
রাকওয়া এলাকায় আইএস এ রকম 
নির্দেশ প্রদান করেছে । আইএস অধিকৃত 
এলাকাসমূহে বিদ্যালয় খুলেছে । তবে 
পাঠ্যক্রম থেকে আর্ট, মিউজিক, জাতীয় 


আফ্রিকায় অসন্তোষ, রাহাজানি, সংঘাত, 
সংঘর্ষ, হত্যা, লুট, ধর্ষণ, গুম, অপহরণ, 
শিরশ্ছেদ, সম্পদহানি, এঁতিহ্য ধ্বংস, 
শহর-গ্রাম-প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হচ্ছে, আর 
অর্থের বিনিময়ে গোলাবারুদ ও সামরিক 
বিশেষজ্ঞ আসছে আমেরিকা ও পশ্চিমা 
দেশগুলো থেকে | ক্ষমতা ও সম্পদ দখল 
এবং তা আয়ত্তে রাখার প্রতিযোগিতায় 
বাইরের পরামর্শে মধ্যপ্রাচ্য আজ ধ্বংস 
হচ্ছে । আমরা মুসলিমরা যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হয়ে নিজেদের ধ্বংস করতে উন্মুখ । এটা 
থামাবে কে? কখন থামবে? এ ধরনের 
কর্মকাণ্ডের পার্থপ্রতিক্রিয়ায় বিশ্বের অন্যান্য 
দেশও আজ ভীতসন্ত্রস্ত ও ক্ষেত্রবিশেষে 


অসহিষ্ঞু । 

আশার কথা, দেরিতে হলেও মুসলিম 
দেশগুলো আইএসের অভিযানের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নিচ্ছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা 
ও নিজ দেশের মানুষের অকুগ্ঠ সমর্থন 
শুধু আইএসের নৃশংসতা রোধ করতে 
পারে । শক্তি দিয়ে নয়, মুসলিম 
দেশগুলোয় সুশাসন নিশ্চিত করার মধ্য 
দিয়েই কেবল এটা সম্ভব বলে সাধারণ 
মানুষ মনে করেন । 


লেখক: তুরক্ষে দায়িত্ব পালনকারী সাবেক 
সামরিক আ্যাটাশে 


অক্টোবর'১৫ লা আত্তার্তহীদ ৩ 


ংলা ভাষার অন্যতম প্রধান 
মাহমুদ বলেন, “জগতে সৃষ্টিকুলে একমাত্র 


আল 


মানুষেরই ভাষা আছে । মানুষেরই আছে 
ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যম । আর 
কোনো প্রাণীর ভাষা নেই । আছে ইশারা- 
ইঙ্গিত,চিৎকার ও শীৎকার ইত্যাদি । মানুষ 
একাই কেবল ভাষার অধিকারী । একাই 
ভাষার লালনকারী । ভাষা হলো অর্থবহ 
শব্দ উচ্চারণ, উৎসারণ ইত্যাকার বিষয়ের 
সমবেত শক্তিস্বরপ । অন্যান্য প্রাণী দুঃখ 
পেলে, ক্রুদ্ধ হলে কিংবা অন্যবিধ 
অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য প্রয়াসী হয় । এই 
প্রয়াসকে কেউ ভাষা বলে না । ভাষা শুধু 
একাই মানুষের সম্পদ । মানুষ ভাষার 
দ্বারা রচনা করে এন্, যা কালের বুকে 
থেকে যায় । মানুষ ভাষার দ্বারাই জগৎকে 


মানুষের ভাষা ভাষার মহিমা 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


টিপ্ননীর ভয়ে হাল ছেড়ে পালানোর মতো 


তার প্রয়োগ বিধি এবং সময়ের সঙ্গে 


হবে না। এ কাজটিতে যদি আমার মহৎ 
উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে এর সঙ্গে আমার 
অন্তরের সংযোগও থাকা চাই । কিছু 


ক্রমপরিবর্তনশীল ভাষার চলমান রূপকে 
গ্রহণ করা আমাদের অনেকেরই জন্য যেন 
বেশ কষ্ট একটি ব্যাপার হয়ে উঠেছে। 


পাওয়ার লোভ ও হারানোর ভয় 


এটা ভাষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পড়াশোনা, 


লেখালেখিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারবে 


আগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ ও চর্চার অভাব | যাই 


না। আর লেখার জন্ম বা সৃষ্টির পেছনে 
অন্তরের পবিত্র দরদ, বিশুদ্ধ চেতনাবোধ, 


হোক, চলুন বানান নিয়ে কিছু আলোচনা 
যাক । 


নৈতিকতার শক্তি ও অপার্থিব পুরস্কারের 
প্রেরণা কাজ করলে আপনার কলম 


ভাষিক শুদ্ধতায় মানোত্তীর্ণ নয় এমন গ্রন্থ- 


অপ্রতিরোধ্য । লেখার প্রতি খামখেয়ালি বা 


বানানবিভ্রান্তির শিকার হতে পারেন । যারা 


অবহেলা লেখকের জন্য আত্মঘাতী । 
লেখালেখির জন্য শর্তহীন আত্মনিবেদন, 
অবিরাম চেষ্টা ও অব্যাহত সাধনার বিকল্প 
নেই । লেখালেখির নিয়ম ও রীতি-নীতির 
মতো নিরস আলোচনায় অস্বস্তিবোধ না 
করার জন্য একটি কথা বলতে চাই- কেউ 
পর্যাপ্ত কায়দা-কানুন রপ্ত করে লেখক হন 
না বরং লেখালেখির পথপরিক্রমায় দিনে 
দিনে কলাকৌশল আয়ত্ব করা হয়। 
প্রয়োজনের তাগিদ এপথে লেখককে 
তাড়িত করে; এভাবে ক্রমেই একজন 
লেখকের কীচা হাত পাকা হয়ে উঠে। 


বানান নিয়ে নানান কথা 

লেখালেখির প্রায়োগিক জায়গায় আমরা 
হরহামেশা যে অসুবিধাগ্তলোর সম্মুখীন 
হয়ে থাকি তার প্রথমটি হলো বানান- 


নিজের করায়ভে রেখেছে । ভাষা দিয়েই 
শাসন করছে পৃথিবীকে । সে কারণে 


বিভ্রাট । ভাষার শুদ্ধতা ও লেখার ক্রমাগত 
মানোন্নয়ন বিষয়ে চিন্তা- 


সম্ভবত আমাদের মহান প্রভ আল্াহ 
গাফুরুর রাহিম মানুষের সমাজে তার বাণী 


ভাবনায় যাদের বিতৃষ্তা আছে, তারা 
একদিকে গভীর মনোসংযোগ ও 


হয়েছেন মানুষেরই ভাষায় 


অধ্যয়নবিমুখ অন্যদিকে অলসতা তাদের 


এবং তিনি সেভাবেই তার বাণীবাহক 
পাঠিয়েছেন ।” 


অন্তর্সংযোগ, যত্বু ও সাধনা চাই 
লেখালেখি ও ভাষার সঙ্গে 

দু'দিনের ভালোলাগার না হয়ে হতে হবে 
টেকসই ভালোবাসার! যা আগত-অনাগত 
বাধা, শঙ্কা, ব্যর্থতা কিংবা কারও বিদ্রুপ- 


অলঙ্কার! বিভিন্ন মজলিসে এমন বন্ধুদের 
আপনি দেখবেন বাংলা ভাষাকে নিয়ে 
একরাশ বিরক্তি, অস্বস্তি ও হতাশা প্রকাশ 
করে করছে । ভাবখানা এমন যে, পৃথিবীর 
বড় বিশৃঙ্খল ও বেওয়ারিশ এক বখাটে 
ভাষার নাম বাংলা । হুস্ব-ই কার, দীর্ঘ-ঈ 
কার, স, ষ, শ, ন, ণ-বিষয়ক' বিধিবদ্ধ 
নিয়ম, প্রতিবীকরণ, যথাশব্দ নির্বাচন ও 


বিজ্ঞ তাদের কথা আলাদা । তবে প্রতিষ্ঠিত 
লেখকদের লেখায়ও কিছু কিছু শব্দের 
বানানভিন্রতা আপনাকে খানিকটা ভাবিয়ে 
তুলতে পারে; সে ক্ষেত্রে বাস্তবতা হলো, 
ভাষা একটি প্রবহমান নদীর মতো; চলতে 
চলতে বাক পরিবর্তন করে । তাই 
শতক পরের ভাষায় রূপ বিবর্তন কিছু 
হবেই । এর প্রভাব কমবেশি বানানেও 
পড়ে । এছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের মতো 
ভাষার ক্ষেত্রেও বহু শব্দের বানানে 
এক্যমত্য যেমন আছে তেমনি বহু বানানে 
মতভিন্নতাও থাকবে । এটা নেতিবাচক 
কিংবা অস্বাভাবিক কিছু নয় । 
পঠিত লেখাগুলোর মধ্যে নিজের কাছে 
নতুন এমন শব্দ চোখে পড়লে শব্দটির 
বানান মনে গেঁথে রাখার চেষ্টা করবেন; 
প্রয়োজনে কয়েকবার আওড়াতে পারেন । 
₹রক্ষণযোগ্য একটি নোটখাতায় লিখে 
রাখতে পারলে আরও ভালো হয় । 
বানানরীতিতে হুস্ব-ই কার, ঈ-কার, 
স, ষ, শ, ন, ণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 
(কোনও নিয়ম একশ' ভাগ সর্বসম্মত নয়; 
কাজেই ভিন্নমতের অবকাশ আছে) 
১. হুস্ব ই (টি কার, দীর্ঘ ঈ) কার, হুস্ব 
উ () কার, দীর্ঘ উ (০); তি 
মূর্ধণ্য (ন), স, ষ, শ ইত্যাদির বিভ্রাট চ 
এড়াতে এবং বানানটি নিশ্চিত 
হয়ে ব্যবহারের জন্যে সন্ধি, 
সন্ধিবিচ্ছেদ সম্পর্কে পড়াশোনা করতে 
হবে। সবগুলো নিয়ম আয়ত্ব করা 
ব্ক্তিভেদে কঠিন মনে হলেও 
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অক্টোবর”১৫ 


উদাহরণগুলো আত্মস্থ করতে হবে । 
চেষ্টা করলে সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ । 


এক. যেসব তৎসম (অবিকৃত সংস্কৃত) 


কার দিয়ে লিখুন | যেমন- কী পড়ো? 


শব্দে ই ঈ বা উ উ উভয় শুদ্ধ সেইসব 


, এর বাইরেও আপনাকে বানান 
সম্পর্কে ভাষাবিদ 


শব্দে কেবল ই বা উ তার কার চিহ্র হি 


সাহিত্যিকদের বিভিন্ন বই বারবার 


কী খেলে? কী জানি? কী যে করি! 
এটা কী বই? কী করে যাব? অব্যয় 


পড়তে হবে | বাজারে বানান অভিধান, 


প্রমিত বাংলা বানান অভিধান (রতন 
সিদ্দিকী), প্রতিশব্দ অভিধান, বাংলা 
লেখার নিয়ম কানুন প্রভৃতি (হায়াৎ 
মামুদ) বই পাওয়া যায় । 

. উচ্চারণের ওপর নির্ভর করে বানান 
লিখে ফেলা যাবে না । পৃথিবীর কোনও 


দুই. রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণে দ্িত্ব হবে 


ও বড় লেখক ব্যবহৃত, হবে। যেমন _কিংবদস্তি, পদরূপে ব্যবহৃত হলে? কার লিখুন : 
খঞ্জনি, চিতকার, ধমনি, ধুলি, পদবি, যেমন সে কি এসেছিল? পদাশিত্রত 
ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, নির্দেশক টি-তে ই-কার লিখুন: যেমন 
সূচিপত্র । ছেলেটি, বইটি । 


. দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দের (তৎসম 


না। যেমন- অর্চনা, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, 


কর্ম। 
তিন. সন্ধির ক্ষেত্রেক খগঘ এরপরে 
পদের অন্তস্থিত ম স্থানে ং (অনুস্বার) 


ভাষার লিখনরীতি সম্পূর্ণ ধ্ব 


2] 


দেয়া অধিকতর সমীচিন যেমন- 


চি 


অনুসারী নয় । সব ভাষাতে উচ্চারণে 
সঙ্গে লেখার কিছু গরমিল থাকে | সে 


অহংকার (অহম+কার), ভয়ংকর 
সংগাত, শুভংকর । তবে অঙ্ক, অঙ্গ, 


ঠা 


সঙ্গে সমশব্দ বা সমোচ্চারিত ভিনার্থ 
শব্দগুলোর প্রয়োগ ও ব্যবহারে সজা 
হতে হবে । 
. এ প্রসঙ্গে আর বর্ণনা না বাড়াতে 


চি 


আকাজকণা, গঙ্গা, বঙ্গ, লঙ্ঘন, সঙ্গ, সঙ্গী 
প্রভৃতি সন্ধিবদ্ধ নয় বলে ঙ স্থানে ং 
হবেনা । 

পীচ. দেশি, বিদেশি এবং মিশ্র শব্দে 


চাইলে মোদ্দা কথা হলো- যতখানি 
সম্ভব ক্রমাগত নির্ভুল বানান শেখা ।ড. 


কেবল ই, উ, এবং এদের কার চিহ্ 


, কার ব্যবহার করা উচিৎ । জাতিবাচক 


শব্দের ক্ষেত্রেও অভিন্ন নিয়ম 


দুর্ভাগ্য যে, পত্র-পত্রিকায়, অনুসরণীয় যেমন- গাড়ি, চুরি, বাড়ি, 
সাময়িকীতে, গবেষণাপত্র, বইপুস্তকে, শাড়ি, তরকারি, বোমাবাজি, দাবি, 
রাজনৈতিক  প্রচারপুস্তিকা হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি, 
দেয়াললিখনে, ভশনে, বাঙালি, ইংরেজি, ইরানি, হিন্দি, টুপি, 
দোকানপশারির নামফলকে কি সরকারি, মাস্টারি, আশি। 


বিজ্ঞাপনে এত অজস্র বানানভুল ও 


অনুরূপভাবে আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই- 


ভাষার অপপ্রয়োগ নিত্য চোখে পড়ছে 


কার যুক্ত হবে: যেমন বর্ণালি, মিতালি 


যে, পাঠকের মনে বাংলা ভাষার 
শুদ্ধাশুদ্ধি-জ্ঞান লোপ পাওয়া একান্তই 
স্বাভ বক । 


সোনালি, হেয়ালি। 


. সর্বনাম পদরূপে এব বিশেষণ ও 


ক্রিয়া-বিশেষণ পদরূপে কী শব্দটি ঈ- 


নয়) বানানে ণ বর্জন করা চাই : যেমন 

: ইরান, কুরআন, গোনা, ঝরনা, ধরন, 
হর্ন, গভর্নর | তৎসম শব্দে ট, ঠ, ড. 
ঢ-য়ের পূর্বে নাসিক্যবর্ণ ণ হবে। 
যেমন- কন্টক, লুগ্ঠন, প্রচণ্ড । 


, তৎসম শব্দে, ষ, স এর 


দেখুন) অনুসরণীয়; অন্য কোনো 
ক্ষেত্রে নয় । এ বিষয়ে সামনে আরও 
আলোচনা হবে | যেমন- সাল, শরবত, 
শামিয়ানা, শরম, শয়তান, মসলা, 
জিনিস, আপস, সাদা, পোশাক, 
বেহেশত, নাশতা তবে পুলিশ শব্দটি 
ব্যতিক্রম । তৎসম শব্দে ট ও ঠ বর্ণের 
পূর্বে ষ ব্যবহৃত হয়। যেমন- দুষ্ট, 
নিষ্ঠা, পৃষ্ঠা । তবে বিদেশি শব্দে স 
ব্যবহৃত হবে । যেমন- স্টল, স্টাইল, 
স্টিমার, স্টোর, স্টেশন প্রভৃতি | কারও 
কারও মতে খিষ্টান, খ্রিষ্টায় ধস্টান 
বানানো লেখা হয়) বাংলায় আত্রীকৃত 
শব্দ এবং এর উচ্চারণও হয় তৎসম 
শব্দ ৃঙ্গিদত তুষ্ট, ইত্যাদি শব্দের মতো 
তাই ষ্ট দিয়ে 'লেখা হয়। এ ক্ষেত্রে 
ভিন্নমতও রয়েছে । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ ত্বকী 


মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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মানুষ হওয়া প্রসঙ্গে 


আমরা এমন এক সংশয়াকুল সময়ে বা 
সমাজে বাস করছি, কিংবা বাস করতে 


মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


ভূমিকা পালন করছি না? শুন্যের কোটায় 
নিয়ে আসছি না বন্ধুর সংখ্যা? কিন্তু কেন 


বাধ্য হচ্ছি, যেখানে যুক্তি-প্রমাণের বালাই 
নেই, বরং বিপরীতটা অর্থাৎ বেআদবি, 


এই আত্মহনন । 


বাড়াবাড়ি ও বলপ্রয়োগটাই বিস্তার লাভ 


যতই বতৃতা-বিবৃতি-বাণী বিতরণ করি না 


করছে বিশ্রী ও বর্বরভাবে । এতে অন্যান্য 
ক্ষতি ছাড়াও মানুষের মর্যাদার মৃত্যু হচ্ছে 


কেন, বাস্তবে করি বিপরীতটাই | মুখে 
শেখ ফরিদ, বগলে ইট | এই শঠতা দেখে 


মর্মীন্তিকভাবে | মানুষের মর্যাদা তথা 


শয়তানও বুঝি শরম পায় । বিশ্বে যেহেতু 


মনুষ্যত্বের মৃত্যু হলে মানবজীবন তো 
মুহুর্তেই মূল্যহীন হয়ে পড়ে । 
বলপ্রয়োগ করে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা 


বহু জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষের বসবাস, 
সেহেতু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৌলিক মতভেদ 


করে তো বন্যপ্রাণীরা । কিন্তু কি বদনসীব, 
বন্য প্রাণীদের বন্যতা তথা বদ খাসলতের 


অবিশ্বাস ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে । 


বদ আসর পড়ছে মানুষের ওপর | তাই 
পরমতসহিষ্ত্ুতা ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার 
শ্রাদ্ধ করাকেই শ্রেয় ভাবছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ 
জীব বলে দাবিদার দুনিয়ার মানুষ । 


যেসব ক্ষেত্রে সাযুজ্য আছে, সেসব 
সৌহার্দ সৃষ্টির সহায়ক । আর যে সব 
ক্ষেত্রে মৌলিক মতবেদ আছে, সেসব 
ক্ষেত্রে 'লাকুম দী নুকুম ওয়ালিয়া দীন' 


মানুষের মধ্যে তো থাকা উচিত মানবিক 


নীতি পালন করা বাঞ্চনীয়, বলপ্রয়োগ বা 


মূল্যবোধ বা প্রেম । প্রেমেই কেবল পারে 


বাড়াবাড়ি নয় | বলপ্রয়োগ বা বাড়াবাড়ি 


পরাজিত করতে সকল প্রতিকূল শক্তিকে, 
পশুশক্তিকে । আবার অন্যভাবেও বলা হয়, 


বিরোধকে বাচিয়ে রাখে এবং বিশ্বকে 
বাসের অযোগ্য করে তোলে । ইসলামে 


প্রত্যেক পরাজয় পরাজয় নয়, যেমন-_ 
প্রেমের কাছে পরাজয় | প্রেমের কাছে 
পরাজয়, প্রকৃত জয় । 

মানুষের মহত্ব তো প্রেমে, প্রতিহিংসায় 
নয় । আরবিতে মানুষ শব্দের যে প্রতিশব্দ 
পাওয়া যায়, তাতেও প্রেম প্রবাহমান ৷ 
আরবিতে মানুষকে বলা হয় ইনসান | এই 
ইনসান শব্দের উৎপত্তি উনস” থেকে । 


বিনা কারণে বলপ্রয়োগ বা বাড়াবাড়ির 
কোনো স্থান নেই । বিধর্মীদের ব্যাপারেও 
যে ইসলামের বিচার কত বেশি 
বিবেকপ্রসৃত ও বরণীয়, তা বিশ্বনবী 
(সা.)-এর বাণী থেকে বোঝা যায় । তিনি 


কোরানে যা কিছু পড়ো 


“উনস' মানে হলো প্রেম । মহান আল্লাহ 


তার বাদে আর আল্লাহ মালেক শীই, 


মানুষের প্রকৃতিতে প্রকাশিত হয়েছেন, 
তাকে পরিপূর্ণতা প্রদান করেছেন প্রেমের 


অন্য কিছুই হারাম করেন নাই? 
হও সবে হুশিয়ার, 


প্রাচুর্যে । কবির ভাষায়: “দরদে দিলকে 
লিয়ে ইনসান কো পয়দা হুয়া" ৷ প্রেম 


বলিতেছি আমি নিয়ে নাম আল্লাহর__ 
কোরানে যেভাবে রয়েছে সেভাবে আমি, 


হচ্ছে পরম প্রভুর শ্রেষ্ঠ দান। প্রতিহিংসা 
হচ্ছে শয়তান । প্রত্যেহ সেই প্রেমকে 


অনেক কিছুই হারাম করেছি, জানে অন্ত 
। 


প্রত্যাখ্যান করার প্রতিযোগিতা যদি চলে, 
তাহলে অশান্তির আগমন বা আগুনকে 


শুনে রেখো সবে, আল্লাহ কখনো 


রুখবার শক্তি কার? আমরা কি অহরহ 
আমাদের আচার-আচরণ দ্বারা, কাজ-কর্ম 
দ্বারা শান্তির শক্র শয়তানের শাগরেদের 


অনুমতি ছাড়া বিধর্মী কোন 
কিতাবীর বাস ঘরে__ 


বা তাদের নারীদের পরে চালানো 
অত্যাচার; 
অথবা তাদের বাগানের ফলমূল 
খেয়ে ফেলে দাও__করে দাও মিসমার । 
[ইংরেজিতে সংকলন : আবদুলাহ আ- মামুন আস- 
সুহরাওয়ারদী, তরজমা আখতার-উল-আলম, 
ইতেফাক, ৮ জানুয়ারি ১৯৯৯] 
যে কোনো বিচার-বিবেচনা বা বোঝা-পড়া 
যুক্তি-প্রমাণ সাপেক্ষ, বিদ্যা-বুদ্ধিজাত ও 
বিবেকপ্রসূত হওয়া বাঞ্চনীয় । 
কোনোভাবেই আপন খেয়াল-খুশি বা 
আবেগের কাছে আতম-সমর্পন করা চলবে 
না । আবেগও এক ধরনের অন্ধতা । আর 
অন্ধতা তো পথ চলার প্রতিবন্ধক, প্রগতির 
প্রতিবন্ধক । তাই আবেগের অন্ধতা নয়, 
বিবেকের বাতি জ্বালানো দরকার জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে | বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা 
তাই করে থাকেন । কেবল বিদ্বান ও 
বিচক্ষণ হলে চলবে না, মানুষও হতে 
হবে । কেউ কেউ হয় তো শুনে অবাক 
হবেন, বলবেন, মানুষের আবার মানুষ 
হওয়া কেন? বলতে হবে, ভালো মানুষ 
হতে হবে । “ভালো” মানুষ হওয়ার কথাটি 
ভালো শোনাবে সন্দেহ নেই । কিন্তু এই 
ভালোর মধ্যেও ভুল আছে । কেননা মানুষ 
বললেই তো তার মানবিক গ্ুনাবলীগলো 
একে একে এসে যায় । সেক্ষেত্রে ভালো' 
যোগ করার যৌক্তিকতা কোথায়? যেমন 
খাটি বললেই তো শতকরা একশত ভাগ 
খাটি আগে অতিরিক্ত 'একশত ভাগ” 
লাগানো মানে মাটি করে দেওয়া সবকিছু 
সন্দেহের সৃষ্টি করা । প্রসঙ্গক্রমে একটি 
প্রশ্নও প্রবেশ করে । সেটি এই আদলে 
আদম সুরত হলেই কি কেউ মানুষ? যদি 
তাই হবে, পাল্টা এই প্রশ্নটি থেকে 
পরিস্কার, সরতে দিক থেকে, কিংবা 
সুরতে সামঞ্জস্য থাকলে কেউ মানুষ নয়, 
সীরাতে ও মানুষ হওয়া চাই। অর্থাৎ 
আদলে মানুষ হলে চলবে না, অন্তরেও 
মানুষ হওয়া আবশ্যক । সেই মানুষ 
হওয়ার সাধনা চাই সব্থে ও সর্বান্ত 
করণে । 


অক্টোবর'১৫ ________''ুছ। আত্তার্তহীদ ৩৫ 


স।মা।জ।-।|সং।স্ক।র 


কেমন বধ চাই বেন বু চাইনা 


হঠাৎ টিভিতে চোখ পড়ল সেই সাথে 
কানে ভেসে এলো “বন্ধু ছাড়া 11 
[1001009991016, খেয়াল করে দেখলাম 
৪00 টা পরিচিত এক মোবাইল 
কোম্পানির । “বন্ধুত্ব করার জন্য 
17001581017” বললে ভুল হবে না। 
[0151091 আবহাওয়ার যুগে 
“91600910109” শব্দটা বাজারে বহুল 
প্রচলিত । মিস্টার মার্ক জুকার্বাগের 
কল্যাণেই বলা চলে । এই মহান ব্যক্তির 
জীবনী পড়তে গিয়েও দেখেছিলাম 
“বন্ধুত্ব” কি জিনিস | খুব সম্ভবত যতটুকু 
মনে পড়ে মার্ক ও তার “৫ বন্ধু” মিলে 
9০০০০ নামক তসবীহটি আবিষ্কার 
করেছিলেন । যা আমরা প্রতিদিন জপি। 
বন্ধুত্বের গুরুত্ব বয়ান করতে গেলে হয়তো 
দিস্তার পর দিস্তা শেষ হবে কিন্তু বয়ান 
শেষ হবে না। বন্ধুত্ব কেমন হওয়া উচিৎ? 
এই প্রশ্নের জবাব পেতে প্রাচীনপন্থী মানুষ 
হিসাবে প্রাটীনপন্থী এক লেখকের বই 
পড়ছিলাম । আর পড়তে গিয়ে ভাবনায় যা 
এসেছে তাই করলাম, কার সাথে বন্ধুত্ব 
করবো? সেই বন্ধুটাই বা কেমন হবে? 
নানা ভাবনায় যখন অস্থির মন তখন যেন 
পণ্তিত ইমাম গাযালী (রহ.) বলে দিলেন 
বৎস! বন্ধু বানাতে চাও । তবে পাঁচটি 
বিষয় দেখে নাও: 

১. 701911159709 (বুদ্ধিমান), 

২. 0০9০৫ 0078180161 (উত্তম চরিত্র), 

৩. 01619 (ঈশ্বরভক্তি), 

৪. /0990০০ 0£ 87০০ (লোভহীন) ও 

৫. [100701955 (সত্যবাদিতা) । 

* জ্ঞানের দ্বার হযরত আলী (রাযি.) যা 
বললেন, তা যেন কষ্ঠিপাথরে যাচাই 
করা সত্য কথা: 409 10009 1] 076 
00101108175 00 87): 1570101917% 
216110./0906৮7816 ০07 117 8170 191 
11117 0০816 01900.” 

*% তিনি আরও বললেন, প্রকৃত বন্ধু 
সম্পর্কে এভাবে: “০৪1. 006 71070 


19 116 ৮110 15 ৪157859 510) 50৮. 
8170 116 ড/110 178179 10117991011 
01061 60 11611) 500. 


ধ 9610101 9910191 আল-কামা আল- 
উতারিদী: মৃত্যুর পূর্বে তার সন্তান কে 
বন্ধু গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যা দেখতে 
বলেছেন, “৬1101. 9০0৮. ভা810 079 
901101981010179101]) ০01 ৪. 101817, ০৪ 
079 ০901000810101] 00 1110]. ড/1)9 
ছ৮1]] 10165616 900]. ৬/1101) 50৮. 
91009195 1011) 1] 9০001 9817৮196. 
৬11] ৪001] 9০0.... 1738 019 
0011110810101] 01 1011) 5110 ড/11] 
9569100 1019 1)91101115 1)910 09 
500১, 


*%* বন্ধুতেের 


দায়িত্ববোধ: বন্ধু মানে 


শেয়ারিং বন্ধু মানে কেয়ারিং। শুধু বন্ধু 


মুখে ব 
দায়িত্বও রয়ে যায় । আমাদরে প্রিয় 
নবী কি চমতকার একটা উপমা 
দিয়েছেন এভাবে: “0০ [১91500$ 
৮7170 1199 1709০001076 00190171910 
(একই পথের পথিক) 75 ৪০০০0৪170০9 
15191 819 11106 ০ 1781705 
ড/29101115 9801 011)01, 


তুলনামূলক কম সুন্দর প্রিয় নবী (সা) 
বাকা ও কম সুন্দর ডাটাটি নিজে 
নিলেন এবং সুন্দরটি তার বন্ধু, সাথী 
বা ০0101)0107-কে দিলেন । তখন 
তার সাথীটি বললো হে আল্লাহর নবী 
এই সুন্দরটি আমার চেয়ে আপনি বেশি 
হকদার | তার এই কথার জবাবে যে 
কথাটি বলেছিলেন মানবতার বন্ধু 
মুহাম্মদ (সা.) তা হল: “/750105 

110 709001093 1110 (01110911101) 

01 817011)917 ০৮91] 101 01119 0106 

1001 07 016 09, চ্11] 10003 

961681115 09 89190 (010 016 095 

01100517610) 85 (0 ড1160161 ১117 

119  001010091010109111), 179 1183 

70101190 01:1795190060 016 001163 

০ 099 /১1191).7 

এর নামই বন্ধুত্বের দায়িত্ববোধ । 

% বন্ধুত্ব যদি রাখতে চাও এই বিষয়গুলো 
মাথায় গেঁথে নাও । ইমাম গাযালী 
(রেহ.) বন্ধুর দায়িত্ব সম্প্পকে বলেন, 
১,010199 1015 990199, 

২.0 00170911119 90109, 

৩. এমন সংবাদ পরিবেশন করা যা 
তাকে খুশি করে, 

৪. তার পছন্দের নামে ডাকো, 

৫. ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা । সেই সাথে 
ভুল-ক্রটির জন্য 01806 না 
দেওয়া, 

৬. তিরক্কার না করা, 

৭. তার পরিবারের খোঁজ-খবর নেওয়া, 

৮. প্রয়োজনের সময় তার বলার 
আগেই তাকে [1101790181] 
901201 দেওয়া (বিস্তারিত জানতে 
11701742414 101৬1517110 
071947051 । 

*% বন্ধু একটু দীড়াও, কি বলি শোন: 


*% এবার একটা ছোট্ট গল্প বলি: “একদিন 
আমাদের প্রিয় নবী (সা) দাত পরিষ্কার 
করার জন্য গাছ থেকে দুইটা 60০0 
50015 বা দাতন গ্রাম্য ভাষায়) 
বানালেন এর মধ্যে একটি ছিল সোজা 
ও সুন্দর আর অন্যটি ছিল বাকা 


থাকলে বদলায় কারণে অকারণে 
বদলায় ।” বিখ্যাত এই ব্যাকটি 
বাজারে প্রায় সকলের নিকট পরিচিত । 
তাই বলি একটু সাবধান হও । বন্ধু 
বানাতে সাবধান হও । এটা নেহাত 
আমার কথা নয় কত বিখ্যাত মনীষীরা 


অক্টোবর'১৫ _______-0 আত্তান্তহীদ ৩৬ 


স।মা।জ।-।|সং।সক্ষ।র 


বলেছেন, “010 061] 99195, 0165 
৮০৪1 0০801100] 01010195001 0101 
1071170 216 ৬/০91৬99.৮ 

৭ আল-কুরদী ইবনে মারুফ বলেন, 
13০816915০0. 01161019 01009 
9০ ০০৪19 07 9০001 19100 ৪. 
(07107098110 (11105. 101 ৪. 01070 
[01179 10 06 817 917917% 92116 
(1759 8170 11151. 10109৬/ 109100- 
110 19 17817] 070. 

% জনৈক পত্তিত কবি লিখেছেন, “5০ 
9176117% 90119011793 0010793 010 
500] [16100. ১০ ৫01 107019939 
(0106 10017190101 0101705. 

€ বন্ধু এতোগুলো বাণী যদি তোমায় 
সাবধান না করে তবে চিন্তা করে 
দেখতে পারো খ্যাতনামা কবি হিলাল 
ইবনে আল আলা'র সেই ইতিহাস 
খ্যাত লাইন দুটি “] ৪1) 1701 58 
01] (1705০ ৮1011) ] 0017711070৬ 
৪9 109৬ 081] ০০ 586 1011 
00039 %%10 ৪16 710105? এই 
প্রশ্নের উত্তরে আশায় থাকলাম । 

*% বন্ধু যদি হতে চাও তবে “তার” বন্ধু 
হও: যদি জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু গ্রহণ 
করতে চাও । তাহলে এমন একজন 
বন্ধু কে গ্রহণ কর । যে তোমার স্থায়ী- 
এপারে-ওপারে, সুখে-দুঃখে পাশে 
থাকবে । আমায় যদি প্রশ্ন করা হয় 
ধরলাম জীবনের এপারে বন্ধু পাওয়া 
সম্ভব কিন্তু ওপারে কিভাবে সম্ভবঃ 
জবাবে বলবো হ্যা ওপারেও সম্ভব | 
যদি তুমি সেই বন্ধুটিকে গ্রহণ করতে 
পার | তিনি আর কেউ নয়, আমাদের 
স্রষ্টা মহান আল্লাহ তায়ালা । তাকে যে 
বন্ধু হিসাবে পাওয়া যায় এটা আমার 
কথা নয় স্বয়ং তারই কথা, “] ৪1) 016 
00110810101) ০00 10171) 110 
1[610717961176” [50:16] 

* কি চমতকার করে আরও বলেছেন, 
811) 55110707096 11099 10711709 816 
11190 চ্100. £1191 001: 119 38100? 


বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসীর সেই কথা 
দিয়ে: 


1900. 810 ৪ 10110 
45118] 19 2170081) 101 900. 


লেখক: ডিরেন্টর, লাইট মুভমেন্ট, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় 


মাসিক আত-তাওহীদের ডাক 
মাসিক আত-তাওহীদ ভালো লাগলে আপনজনদের 
বলুন, পরামর্শ থাকলে আমাদের বলুন । 
সস 
মনীষাদীপ্ত এক ঝাঁক কলম সৈনিক তৈরির 
এ অভিযাব্রায় আপনিও শরীক হোন । 


সংসংসং 


আপনার মাঝে ঘুমিয়ে থাকা অফুরন্ত মননশীলতা ও 
সৃজনশীল মেধাকে আমরা জাগিয়ে তুলতে চাই । 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম্মে ডভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
শবনম ৬ মাসের খাহক হতে যা 
হয়। 


008010- 1২০60)9051 08161থ] ])0$1 


৬ গ্রাহক হতে হলে ০ ড্রাফট 17018, 7১910518]) 11370 10750 
রঃ ব্যাংক 2 | 80 09 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 173 0০ 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে ] টি গা), [9], 1700 1100 


0811, /১2109019191, 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ৩00./918]1 ০01007105. 
ডাক-যে গে প ঠ নো হয় | 1010৩ & 41102) 001105, 52200 1101600 


৬ যেত [25501 151900 
গ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


টাকা | /0509119. 01800 01160 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-টাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 
যোগাযোগ পু 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


রাস্তায়, বাসে, ট্রেনে এখন আমলকির 
রমরমা বাজার । খাটো না করেই বলছি, 
আমলকির ভেষজ গুণ রয়েছে অনেক । 
রোজ সকালে উঠে যদি একটা গোটা 
আমলকি খাওয়া যায়, তাহলে শরীরের পক্ষে 
খুবই ভালো । শুধুই ফলই না, পাতাও ওষুধ 


মতে, পেয়ারা ও কাগজি লেবুর চেয়ে 
আমলকিতে তিন গুণ ও দশ গুণ বেশি 
ভিটামিন “সি” রয়েছে । 

এই আমলকি বিভিন্ন অসুখ সারানো ছাড়াও 
রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা গড়ে তুলতে দারুণ 
সাহায্য করে । আমলকির গুণাগ্তণের জন্য 
আয়ুর্বেদিক ওষুধেও এর নির্যাস ব্যবহার 
করা হচ্ছে। 


উপকারিতা 

১. ভিটামিন সি সমৃদ্ধ আমলকিতে প্রচুর 

পরিমাণে ত্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান রয়েছে । 

২. আমলকি রস ত্বক, চুল ও চোখ ভালো 

রাখার জন্য উপকারী । এতে রয়েছে 
কেমিক্যাল যা চোখের সঙ্গে 

জড়িতও ডিজেনারেশন প্রতিরোধ করতে 


লনে সাহায্য করে । 
৫. আমলকি ব্লাড সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে 
রেখে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে সাহায্য 


তুলে দাঁত ও নখ ভালো রাখে । জবর, 
বদহজম, সানবার্ন, সানস্ট্রোক থেকে রক্ষা 


অক্টোবর'১৫ 


৯. যাদের কোষ্ঠকাটিন্যের সমস্যা রয়েছে, 
তারা প্রতিদিন সকালে একটি করে গোটা 
বা 

শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় মেদ 
একাজ 55 
আাজমার জন্য আমলকির জুস দারুন 
উপকারী । 

১১. আমলকি গুঁড়ার সঙ্গে সামান্য মধু ও 
মাখন মিশিয়ে খাওয়ার আগে খেতে 
পারেন | এতে খিদে বেড়ে যায় । 

১২. এক গ্রাস দুধ বা পানির সঙ্গে আমলকি 
সুঁড়া ও সামান্য চিনি মিশিয়ে দিনে দু'বার 
খেতে পারেন । ত্যাসিডিটির সমস্যা কম 
রাখবে অনেক । 

১৩. আমলকিতে সামান্য লবন আর লেবুর 
রস মাখিয়ে রোদে শুকোতে দিন । শুকনো 
আমলকি রোজ খান। খাবারের সঙ্গে 
আমলাকর আচারও খেতে পারেন | হজমে 


ঝারি আকারে টুকরো করে 
নির মধ্যে দিয়ে নরম করতে দিন । 
পানি না ভা করতে দিন। এরপর 
দা কুচি, লেবুর রস মাখিয়ে রোদে 
শুকোতে দিন । একটি এয়ারটাইট পরিষ্কার 
জারের মধ্যে রেখে দিন । নষ্ট হবে না। 
১৫. এছাড়া প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগের পরে 
ক্ষতিগ্রস্ত প্যানক্রিয়াস (অগ্ন্যাশয়)-এর ক্ষত 
ভি আমলকি খুবই কার্যকর | 

য় ক্যান্সার, প্রদাহ এবং 
কিনি রোগ সারাতে আমলকির বিশেষ । 
গুণ রয়েছে । আমলকির ফল, পাতা ও ছাল 
থেকে তৈরি পরীক্ষামূলক ওষুধে এইসব 
রোগ নিরাময়ের প্রমাণ 
১৭. আমলকি মানুষের রক্তের 
কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করতে পারে 
বলে প্রমাণ রয়েছে । 
১৮. রিপোর্ট বলছে, ডায়াবেটিক ইদুরের 
ওপর চালানো এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, 
আমলকির রস রক্তের চিনির মাত্রা কমাতে 
সাহায্য করে। লিভারের কর্মক্ষমতা 
পুনরুদ্ধারে সাহায্য করতে পারে । 


খালি পেটে রসুন খাবার বিষয়ে বিভিন্ন 
মতবাদ রয়েছে । খালি পেটে রসুন খেলে 


বিভিন্ন রোগ দূর হবার সাথে সাথে বিভিন্ন 
রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে তোলে । 
তবে যাদের রসুন খাবার ফলে এলার্জির 
আশঙ্কা কিংবা মাথা ব্যথার সমস্যা হয়, 
বমির প্রাদুর্ভাব হয় তারা অবশ্যই কাঁচা রসুন 
খাওয়া থেকে বিরত থাকুন । খালি পেটে 
রসুন খাবার উপকারিতা জেনে নিন: 

১. প্রাকৃতিক ত্যান্টিবায়োটিক: গবেষণায় 
দেখা গেছে, খালি পেটে রসুন খাবার ফলে 
এটি একটি শক্তিশালী ত্যান্টিবায়োটিক এর 
ন্যায় কাজ করে । সকালে নাস্তার পূর্বে রসুন 
খেলে এটি আরও কার্ষকরীভাবে কাজ করে । 
তখন খালি পেটে রসুন খাবার ফলে 
ব্যাকটেরিয়াগুলো উন্মুক্ত হয় এবং তখন 
রসুনের ক্ষমতার কাছে তারা নতিম্বীকার 
করে । তখন শরীরের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া 
সমূহ আর রক্ষা পায় না। 

২. উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে: অসংখ্য 
মানুষ যারা উচ্চ রক্তচাপের শিকার তারা 
দেখেছেন, রসুন খাবার ফলে তাদের উচ্চ 
রক্তচাপের কিছু উপসর্গ উপশম হয় । রসুন 
দেখতে পায় । 

৩. অন্ত্রের জন্য ভালো: খালি পেটে রসুন 
খাবার ফলে যকৃত এবং মুত্রাশয় সঠিকভাবে 
নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে। 

এছাড়াও এর ফলে পেটের বিভিন্ন সমস্যা 
দূর হয় যেমন_ ডায়রিয়া । এটা হজম ও 
ক্ষুধার উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে । এটি 
স্ট্রেস দূর করতেও সক্ষম । স্ট্রেস বা চাপের 
কারণে আমাদের এর সমস্যায় 
পরতে হয় । তাই, খালি পেটে রসুন খেলে 
এটি আমাদের শ্্ায়বিক চাপ কমিয়ে এ 
সকল সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে । 

৪. শরীরকে ডি-টক্সিফাই করে: অন্যান্য 
ওষুধের তুলনায় শরীরকে ডি-টক্সিফাই 
করতে রসুন কার্যকরী ভূমিকা পালন করে । 
বিশেষজ্ঞদের মতে, রসুন প্যারাসাইট, কৃমি 
পরিত্রাণ, জিদ, জুর, ডায়াবেটিস, বিষন্নতা 
এবং ক্যাসপার এর মত বড় বড় রোগ 


₹কাইটিস, ফুসফুসের কনজেশন, হাপানি, 
হুপিং কাশি ইত্যাদি প্রতিরোধ করে । রসুন 
এ সকল রোগ আরোগ্যের মাধ্যমে বিস্ময়ের 


সারাদিনে একটি সম্পূর্ণ রসুন কয়েক অংশে 
বিভক্ত করে বার বার খেতে পারেন । এতে 
আপনার যক্ষা রোগ নির্মলে সহায়তা 


পাবেন । 
আত্তান্তহীদ ৩৮ 


ক।বি।তা 


জামাল উদ্দিন আফগানী স্মরণে 
আল মাহমুদ 


এখনো তোমার পদচারণার কথা শুনি 

যেন দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত 

আল্লাহর মহিমা কীর্তন করতে হেঁটে বেড়াচ্ছে একজন মানুষ 
তার পাগড়ি থেকে তৌহিদের তেজ বিকীর্ণ হচ্ছে। 

আমি একজন কবি মাত্র চোখ বন্ধ করলেই তাকে দেখি 


জামাল উদ্দিন আফগানী 

আসলে কোন মানচিত্রই তার ভার বহন করতে পারে না । 
রাষ্ট্রগুলো, বিশেষ করে তৎকালীন উপনিবেশ 

একটি মাত্র ক্ষুদ্র মানুষকে নিয়ে ভয়ে কাতর 

কোথায় রাখবে তাকে-কারাগারে 

কোথায় তার মুখের উপর বিস্মরণের পর্দা টানবে । 

তিনি অনন্তকালের মুসাফির 

প্রত্যেক দেশে তার আস্তানা আছে, মানুষ আছে । 

তীর প্রতি ভালোবাসায় উদবেলিত সহত্র হৃদয় আছে । 


জামাল উদ্দিন আফগানী 

যে-কিনা ঈমানের সোনার সুতোয় 

বিশ্বের বিশ্বাসী মানুষের আশাকে, আকাজ্াকে 
একটু একটু করে সেলাই করতে চেয়েছিল | 


কতোদিন তাকে আমরা ভুলে গেছি 

কিন্তু এখন আবার তাগিদ এসেছে 

ঈমানের একটি মানচিত্র তৈরির যা হবে-আন্তর্জাতিক । 
এ মানচিত্রে আমরা আফগানীর 

সমস্ত স্বপ্নকে জড়ো করতে, রূপায়িত করতে পারবো । 
তার স্বপ্ন আবার ঘুরে ফিরে পৃথিবীকে বেষ্টন করবে । 
জামাল উদ্দিন আফগানী 

এক অপরাজেয় আত্মার বিচরণশীলতা মাত্র । 

এ কোন দিন থামবে না । 


অপচয় 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


আসমানের আগুন এবং হৃদয় আগুনে ব্যবধান কি? 
তবে মুখে মুখে একটা কথা শুনেছি 

উপরের আগ্তন থেকে পালানো যায় 
হৃদয়ের আগুন বানায় ছাই 

যৌন জোয়ারে শুধু দৃষ্টির অপচয় । 


অক্টোবর”১৫ 


ভালোবাসি 
হাজেরা সুলতানা হাসি 


ভালোবাসি শুনতে গজল 
পড়তে আরো বই 
জ্ঞানের রঙে আমি যেন 
রঙীন হয়ে রই । 


ভালোবাসি জোছনা রাতে 
জোছনামাখা চাদ | 
চাঁদের আলোয় মুগ্ধ আমার 
মন মানে না বাঁধ । 


ভালোবাসি নীল আকাশের 
মিটি মিটি তারা 

তারার সাথে হেসে হেসে 
হলাম পাগলপারা । 


ভালোবাসি নামায, রোযা 
কুরান তেলাওয়াত 
ভালবেসে মানুষকে দেই 


দীনেরই দাওয়াত । 


ভালোবাসি প্রভুর প্রেমে 
সদা ব্যাকুল হতে 

আমার জীবন যাক না কেটে 
প্রভুর মহাববাতে ৷ 


হাশর 

মিযানুর রহমান জামীল 
রোজ হাশরের কঠিন ক্ষণে 
তোমার রহম মুমিন মনে 

ঝরুক স্বপ্ন হয়ে । 


আল্লাহ তোমার প্রেমে, 
বিচার দিনে এই আমাকে 
পীর উস্তাদ আর বাবা মাকে 
রাখিও আরামে | 


আল্লাহ তোমার সনে 
নবীর প্রেমের উছিলাতে 
সে দিন যেন তোমার সাথে 
হয় দেখা নির্জনে । 


যেন সেই সে কঠিন দিনে 
আটক না হই পরাধীনে 
রেখো আমায় ধরে । 


কে আমায় ডাকে 
আমি ভালোবাসি আধার 
আলো আমায় গ্রাস করে, 
যন্ত্রণা দেয়। 


আমি কামনা করি 
বাধাকে 
ফ্যাসাদ ছড়াই । 


আমি প্রধান্য দিই 
কাম্নাকে, 
হাসি ক্ষাণিক সুখকে 
তিলে পুড়ায় । 


আমি অকালে 

ঝরে যেতে চাই, 
নয়তোবা, বিকেলে 
পাপে সাতরায় । 


কে আমাকে ডাকে! 
আমি শুনতে পাই, 

যে আমার পাপ-পুণ্যের 
বালাম উল্টায় | 


মেঘ কন্যা 
মাহবুবা মাসুমা অনু 


মেঘ কণ্যা মেলেছে ডানা 
আকাশটা তাই কালো, 
দেখায় দারুন ভালো । 
শিউলি ফুলের মিষ্টি সুভাস 
মনটা পাগল করে, 
কদম ফুলের দৃশ্য আহা 
দেখলে হৃদয় ভরে । 
কাশে ঢাকা নদীর তীরে 
নৌকাতে পাল তোলে, 
ভরানদে নৌকা ভ্রমন 
যায়নাতো আর ভোলা । 


| আত্তান্তহীদ ৩৯ 


তুরস্কের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রেইজ (7২12০) প্রদেশের কেবলা 
পর্বতের 
শীর্ষে 
একটি 


জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে । তুরক্ষের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়িপ 
এরদোগানের জন্স্থান রেইজ প্রদেশের ঘুনি সু এলাকা । আর 
এই শহরের ১১৩০ মিটার উচুতে কেবলা পর্বতের শীর্ষে 
মসজিদটি আকর্ষণীয় ডিজাইনের মাধ্যমে পুনঃনির্মাণ করে 
শহরটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে৷ মসজিদের 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়িপ 
রে ও ঘুনি সু (076590) জেলার গভর্নর ইহসান 
| 

আলোচিত মসজিদটি ১৯ শতকের শুরুর দিকে প্রথম নির্মাণ করা 
হয় । তখন মসজিদটির অবকাঠামো ছিল কাঠের | পরে ১৯৬০ 
সালের দিকে এক অগ্নিকাণ্ডে মসজিদটি পুড়ে যায় । এরপর 
মসজিদটি কংক্রিট দ্বারা নির্মাণ করা হয় । পুনগ্নির্মিত মসজিদে 
৪৫ বর্গমিটার জায়গা নারী নামাধীদের জন্য সংরক্ষিত । এ 
মসজিদে একত্রে প্রায় ২০০ মুসল্লি নামায আদায় করতে 
পারবেন ৷ মসজিদের সামনে বেশে প্রশস্ত একটি খোলা মাঠ 
রয়েছে । মসজিদের গম্বুজের উচ্চতা যথাক্রমে ১৩ ও ২৭ 
মিটার । মসজিদে ঠাণ্ডা ও গরম পানির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। 
এছাড়া মসজিদ সংলগ্ন রাস্তা ও পর্বতে উঠার পথে ছোট ছোট 
কিছু বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হয়েছে । 


যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার ৯০ 
শতাংশ করে 


“মুসলিম সন্ত্রাসী'_এই 
শব্দযুগল ব্যবহার করে 
কোনো তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই 
যে কাউকে অভিযুক্ত করতে 
নিয়মিতই নিজেদের 
যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে 


চলেছে পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম । কোথাও কালে-ভদ্রে দুয়েকটি 
হামলা-সন্ত্রাসের ঘটনা কোনো বিপথগামী মুসলমানের দ্বারা হলেই 
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে হায় হায় রব উঠে । যদিও প্রকৃত তথ্য 
এবং পরিসংখ্যান বলে ভিন্ন কথা | ২০১৩ সালে মার্কিন গোয়েন্দা 
সংস্থা এফবিআইয়ের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, সেদেশের 
মাটিতে গড়ে যতসংখ্যক হামলা হয় তার ৯০ শতাংশই ঘটিয়ে 
থাকে অমুসলিম সন্ত্রাসীরা ৷ সবচেয়ে বেশি হামলার ঘটনা ঘটিয়ে 
থাকে ল্যাটিন আমেরিকান সন্ত্রাসীরা । তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের 
হার শতকরা ৪২ শতাংশ । দ্বিতীয় স্থানে থাকা চরম বামপন্থী 
সন্ত্রাসীরা ২৪ শতাংশ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটায় | ৭ শতাংশ সন্ত্রাসী 
কার্যক্রমের জন্য দায়ী ইনুদীবাদী সন্ত্রাসীরা | মুসলিম নামধারী 
সন্ত্রাসীরা দায়ী মাত্র ৬ শতাংশ ঘটনার জন্য ৷ কমিউনিস্ট ৫ 


শতাংশ এবং অন্যান্যরা ঘটিয়ে থাকে ১৬ শতাংশ সন্ত্রাসী ঘটনা । 
সূত্রঃ ওয়াশিংটন রগ 


বিশ্বের ২৫টি সুন্দর মসজিদ 
সম্প্রতি ব্িটেনের জনপ্রিয় সংবাদপত্র টেলিগ্রাফ 7716 ড/01105 
17091 
09900 0] 
170990095 


বিশ্বের 
২৫টি সুন্দর 
মসজিদের 


নাম ও ছৰি 

| প্রকাশ 
করেছে । এসব মসজিদের মাঝে ভারতীয় উপমহাদেশের বেশ 
কয়েকটি মসজিদ রয়েছে । টেলিগ্রাফে উল্লিখিত মসজিদপগ্ুলো 


হলো: 

১. ইরানের ইস্পাহানের শেখ লুতফুল্লাহ জামে মসজিদ । 

২. ইরানের সিরাজ শহরের নাসিরুল মুলক মসজিদ । 

৩. তুরস্কের ব্লু মসজিদ যা ইস্তাম্বুলে অবস্থিত এবং সুলতান 
আহমেদ জামে মসজিদ নামে সমধিক পরিচিত | 

৪. তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরের আয়া সুফিয়া মসজিদ | অবশ্য 

মানুষ এ মসজিদকে হাজী সুফিয়া মসজিদ নামেই বেশি 

চিনে । 

মিসরের কায়রোর আল-আযরাক বা নীল মসজিদ । 

মিসরের কায়রোর ইবনে তুলুন মসজিদ । 

মরক্কোর ক্লাসাবাংকা জামে মসজিদ । 

ফিলিস্তিনের জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদ । 

সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মক্কার মসজিদুল হারাম । 

১০.সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মদীনার মসজিদে নববী । 

১১. মালয়েশিয়ার উবুদিয়া মসজিদ | 

১২. মালয়েশিয়ার সুলতান সালাহ উদ্দীন আবদুল আজিজ 
মসজিদ 


তি সাত লেশি 


৷ 
১৩. পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের ফয়সাল মসজিদ । 
১৪.পাকিস্তানের লাহোরের উজির খান মসজিদ । 
১৫.পাকিস্তানের লাহোরের বাদশাহী মসজিদ । 
১৬. ভারতের ভূপাল শহরের তাজুল মসজিদ । 


১৭.ভারতের দিল্লি জামে মসজিদ । 

১৮.আরব আমিরাতের আবুধাবির শেখ জায়েদ গ্যান্ড মসজিদ । 
১৯. ওমানের সুলতান কাবুস মসজিদ । 
২০.ইরাকের সামারা জামে মসজিদ । 

২১. উত্তর সাইপ্রাসের মুস্তাফা পাশা মসজিদ | 
২২.সিরিয়ার দামেস্ক জামে মসজিদ । 

২৩.আফগানিস্তানের হেরাত জামে মসজিদ । 

২৪.স্পেনের কর্ডোভা মসজিদ | 

২৫.মরকৌোর কুতাবিয়া মসজিদ । 


ইসলামের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যাচার সত্তেও পাশ্চাত্যে এখন 


যুক্তরাষ্ট্রের দারুস সালাম পাবলিকেশনস এর বরাত দিয়ে । 
রিয়াদভিত্তিক এই প্রকাশনার প্রায় ৫০টির বেশি শাখা রয়েছে 
পাশ্চাত্যের দেশসমূহে ৷ বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ, 
হাদীসের অনুবাদসহ ইসলামি প্রকাশনার জগতে এই প্রতিষ্ঠানের 
বেশ সুনাম রয়েছে । কুরআনের অনুবাদ ও তাফসিরের চাহিদা 
অনলাইনেও প্রচুর । সত্যি কথা বলতে কী, পবিত্র কুরআনের 
অনুবাদ ও তাফসীরের জোগান দিতে দিতে আমরা অন্য 
বইগুলোর দিকে নজরই দিতে পারছি না। অথচ শিশু সাহিত্য 
ছিল আমাদের প্রথম পছন্দের বিষয় ।' এখন সময় পাল্টেছে । 
ইসলামের বিরুদ্ধে অব্যাহত মিথ্যা প্রচারণার মাঝেও আগ্রহীরা 
ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করছে। সূর: অন ইসলাম 
অবলম্বনে 


র জ্যের 26 
দলিত পরিবার 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করেছে। জমি 


দখল এবং ধর্ষণের ঘটনায় উচ্চবর্ণের প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে 
কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার প্রতিবাদে তারা ইসলাম গ্রহণ 
করেছে । ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার দিল্লির যন্তর-মন্তরে ২০১৪ সালের 
১৬ এপ্রিল থেকে সুবিচার চেয়ে ধর্না দিচ্ছিল । এক বছরের বেশি 
সময় ধরে আন্দোলনরত পরিবারের সদস্যরা শুক্রবার ইসলাম 
গ্রহণের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন । অবশেষে তারা ইসলাম গ্রহণ 
করেন । আন্দোলনরতদের দাবি ছিল, ভাগানা ধর্ষণ মামলায় 
অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রফতার করতে হবে এবং শামলাত ভূমি 
থেকে অবৈধ দখলদার মুক্ত করতে হবে। এ নিয়ে তারা 
হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টারের সঙ্গে দেখা করে দাবিও 
য় ৷ মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে কোনো কঠোর পদক্ষেপ 
নেওয়ার আশ্বাস না পেয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন । 
প্রসঙ্গত, ২০১২ সালের ২১ মে হরিয়ানার ভাগানা গ্রামে 
উচ্চবর্ণের লোকদের সঙ্গে দলিতদের বিবাদ শুরু হয় । এ সময় 
৫২ টি পরিবারের সদস্যরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় । 
শামলাতে একটি জমি থেকে অবৈধ দখলদারি মুক্ত করার দাবিকে 
কেন্দ্র করে বিবাদের সূত্রপাত হয়। গ্রামবাসীরা দলিতদের 
একঘরে করে দিলে তারা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য 
হন । পরে ভাগানা গ্রামের ৪ দলিত নাবালিকাকে অপহরণ করে 
গণধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে । তাদের মতে ওই ধর্মে থাকার 
আর যৌক্তিকতা কোথায়? মৌলবী আবদুল হানিফের মাধ্যমে 
তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন । তারা কলেমা 
পড়ে নামা পড়েছেন বলেও জানান বীরেন্দর বাগোরিয়া । 


শক্তি প্রদর্শনে প্রস্তুত সৌদি আরব 
তেলসমৃদ্ধ ০৮০০৭ দেশ সৌদি আরব এখন স্পষ্টতই 


সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এতদিন অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার বার্থ 
সরাসরি কোথাও নাক গলানো থেকে তারা বিরত বেশ কিছু 
অজানা ঝুঁকি নিতেও তারা পিছপা হচ্ছে না । প্রতিবেশী ইয়েমেনে 
সৌদি আরব গত চার মাসের বেশি সময় ধরে হুতি বিদ্রোহীদের 
সাথে যুদ্ধে লিপ্ত । সিরিয়াতে প্রেসিডেন্ট বাশার বিরোধী 
উদার জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোকে প্রতি সাহায্য বাড়িয়েছে সৌদি 
আরব । 

ইরানের প্রসঙ্গে সৌদি সরকার পশ্চিমাদের বার্তা দিয়েছে, যদি 
তারা নিশ্চিত হয় তেহরান পারমাণবিক বোমা বানাতে সমর্থ 
হয়েছে, সৌদি আরবও সেই পথে যেতে দ্বিধা করবে না । সৌদি 
শাসকদের ভেতর এমন ধারণা শক্ত হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র তাদের 
স্বার্থ দেখছে না এবং তখন থেকেই সৌদি রাজপরিবারের 
সদস্যরা এবং নীতি-নির্ধারকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা নিজেরাই 
নিজেদের মতো কাজ করবেন । সূর :বিবিসি 


অক্টোবর'১৫ -_________লল্ল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪১ 


বাংলা সাহিত্যে মাসিক মদীনার অবদান 


শীর্ষক সেমিনার ১০ অক্টোবর 

রুহুল আমীন নগরী, সিলেট! বাংলা সাহিত্যে মাসিক মদীনার 
অবদান শীর্ষক সেমিনার ও সিলেটে মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের 
সংর্বধনা বাস্তবায়নে লক্ষ্যে গত ৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার 
বিকেলে নগরীর ওরিয়েন্টাল মার্কেটে মাসিক মদীনা পাঠকফোরাম 
সিলেটর এক সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় সভাপতিত্ব করেন, পাঠক 
ফোরাম ও সর্বধনা বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক লে. কর্নেল 
(অব) এম আতাউর রহমান পীর | পাঠকফোরামের সদস্য সচিব 
মুহাম্মদ রুহুল আমীন নগরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় পবিত্র 
কুরআন তেলাওয়াত করেন, হাফিয শাহিদ আহমদ হাতিমী । 
উপস্থিত ছিলেন, অধ্যক্ষ আবদুর রহমান সিদ্দিকী, মাওলানা 
শিবিবর আহমদ বিশ্বনাথী, মাওলানা জয়নুল আবেদীন, 
রোটারিয়ান মাওলানা মোহাম্মদ আলী, হাফিজ মাওলানা সৈয়দ 
ছালিম আহমদ, মাওলানা শিহাব উদ্দীন, হাফিজ শিব্বির আহমদ 
রাজি, মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মামুন খান, মাওলানা তোফায়েল 
আহমদ উসমানী, মাওলানা ফয়ছল আহমদ, হাফিজ ফয়েজ 
উদ্দীন, জামাল আহমদ, মাওলানা রেজওয়ান আহমদ, মাওলানা 
সালেহ আহমদ শাহবাগী, সৈয়দ উবায়দুর রহমান প্রমুখ । 

সভায় আগামী ১০ অক্টোবর বাংলা সাহিত্যে মাসিক মদীনার 
এতিহাসিক অবদান শীর্ষক সেমিনার ও মাওলানা মুহিউদ্দীন 
খানের সংর্বধনার সফল করার জন্য সিলেটের সর্বস্তরের জনতার 
প্রতি আহবান জানানো হয় । সেমিনার ও সর্বধনা বাস্তবায়নের 
জন্য ৩১৩ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পরিষদ ও ২১ সদস্য বিশিষ্ট 
বাস্তবায়ন কমিটি ঘোষণা করা হয় এবং এম আতাউর রহমান 
পীরকে সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি এবং মুহাম্মদ রুহুল আমীন 
নগরীকে সম্পাদক নিযুক্ত করে স্মারক কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহিত 
হয় । বিজ্ঞপ্তি 


বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাস্টার নুরুল 
ইসলামের ইন্তিকাল: দুআ কামনা 


সাতকানিয়া উপজেলা চরখাগরিয়া নিবাসী বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী 
মাস্টার নুরুল ইসলাম ইন্তিকাল করেছেন ইন্না লিল্লাহি ... 
রাজিউন । গত ১৮ আগস্ট'১৫ বার্ধক্যজনিত কারণে উট্গ্রাম 
মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন । 
মৃত্যুকালে ৩ ছেলে ও ৩ কন্যা, নাতি-নাতনীসহ আত্মীয়-স্বজন, 
ছাত্র ও অনেক গুনগ্রাহী রেখে যান । 


অক্টোবর'১৫ 


মরহুম এতিহ্যবাহী চরখাগরিয়া খাদেম আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের 
প্রাক্তন শিক্ষক । দীর্ঘ ২৫ বছর মহান শিক্ষকতায় নিয়োজিত 
ছিলেন । মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি স্থানীয় বায়তুন নুর জামে 
মসজিদের মুতাওয়াল্লী ছিলেন । ১৯ আগস্ট বাদ যুহর তার হাতে 
পরিচালিত উক্ত মসজিদ প্রাঙ্গনে জানাযা শেষে তীকে পারিবারিক 
কবরস্থানে দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতুল 
ফেরদাউস নসীব করুন । আমীন । 


সেবা, সাহিত্য ও অধ্যয় নকেন্দড্ের 

ডাকযোগে পাঠসেবা কার্যক্রম" 
শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, গণসচেতনতা সৃষ্টি 
করার লক্ষ্যে সেবা, সাহিত্য ও অধ্যয়নকেন্দ্র উট্টগ্রাম নামের 
একিট স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান “ডাকযোগে পাঠসেবা কার্যক্রম" চালু 
করেছে । ভ্রাম্যমাণ ও প্রচারবিহীন এ প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে 
কাজ করে যাচ্ছে বলে জানা গেছে । ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর 
থেকে এ পর্যন্ত সর্বস্তরের , বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও পাঠাগারসমূহে ডাকযোগে পাঠকসেবা 
কার্যক্রমের অধীনে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য, ধর্মীয় বই-পুস্তক ও 
পত্রিকা ইত্যাদি পাঠানো হয়ে থাকে এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে । 
দেশের যেকোনো প্রান্তে অবস্থিত গণপাঠাগার, ধর্মীয় ও সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানসমূহে বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি সৌজন্যে পেতে হলে 
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নিজস্ব প্যাডে “পরিচালক, ডাকযোগে 
পাঠকসেবা কার্যক্রম, ডাকঘর: কেশুয়া, চট্গ্রাম-৪৩৮৩'-এ 
ঠিকানায় পত্রে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে 
প্রতিষ্ঠানের এক বিজ্ঞপ্তিতে । 


মাসিক আত-তাওহীদের ডাক 


আপনার মাঝে ঘুমিয়ে থাকা অফুরন্ত 
মননশীলতা ও সৃজনশীল মেধাকে আমরা 
জাগিয়ে তুলতে চাই । 


সংসস 


ভাল লেখক হতে হলে ভাল পাঠক হওয়া 
চাই মাসিক আত-তাওহীদ আপনাকে সে 
সুযোগ এনে দিতে চায় । 
সসবসং 
আপনি মাসিক আত-তাওহীদকে আপন করে 
নিন, আমরা আপনাকে আপন করে নেব । 
-_ সম্পাদনা পরিষদ 
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১৩ সেপ্টেম্বর”১৫ (রোববার) জামিয়ার দারুল হাদীস 


ও তাৎপর্য বিষয়ক বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে 
সভাপতিত্ব করেন জামিয়ার তাফসীর বিভাগীয় প্রধান আল্লামা 
রফীক আহমদ (দা. বা.) । অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন জামিয়ার 
ফাতওয়া বিভাগের তন্ত্বীবধায়ক আল্লামা মুফতী জসীম উদ্দীন 
কাসেমী (দা. বা.)। এ দিকে ১৫ সেপ্টেম্বর'১৫ মঙ্গলবার) 
একই বিষয়ে ইফতা বিভাগে বিভাগীয় প্রধান আল্লামা মুফতী 


মুজাফ্ফর আহমদ (দো. বা.)-এর তত্ত্বাবধানে অন্য একটি বিতর্ক 


সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় । এতে সভাপতিত্ব করেন আল্লামা মুফতী 
জসীম উদ্দীন কাসেমী | ১৪ সেপ্টেম্বর*১৫ (সোমবার)ও এ বিষয়ে 
শর্টকোর্স বিভাগে বিতর্ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে । 


মুশাআরা (কোব্যচর্চা) অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
১৪ সেপ্টম্বর*১৫ (সোমবার) জামিয়ার দারুল হাদীস মিলনায়তনে 
শু"বায়ে মুশাআরার ব্যবস্থাপনায় প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক, 
বিভাগীয় প্রধান আল্লামা আবদুল জলীল কওকবের সভাপতিত্বে হবে 
মুশাআরা কাব্যচর্চা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। মুশাআরার বিষয় 
ছিল হামদে বারী, তাযকিরায়ে জামিয়া, যিকরে আইয়ামে 


২ সেপ্টেম্বর'১৫ বুধবার জামিয়া পটিয়ার জামায়াতে শাশুমের 
স্থায়ী ক্যাম্পাসে ইলমে নাহুর অন্যতম জটিল অংশ “তারকীব' 
বিষয়ে বিতর্ক সেমিনার মাওলানা নাছির উদ্দীনের সঞ্চালনায় 
অনুষ্ঠিত হয় । এতে সভাপতিত্ব করেন জামিয়ার প্রবীণ উস্তাদ 
মাওলানা কলিম উল্লাহ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন জামিয়ার 
শিক্ষা বিভাগীয় পরিচালক আল্লামা মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া দো. 
বা.)। অনুষ্ঠানে বিচারক ছিলেন মাওলানা হাফেয মাসুম, 
মাওলানা হাফেয ফোরকান ও মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুছ । বিতর্ক 
সেমিনারে মাওলানা জাহেদুল্লাহ, মাওলানা ফোরকান মাহবুব, 
মাওলানা আবদুল জলীল কওকব, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ, 
মাওলানা হাফেয যাকারিয়া, মাওলানা মুঈনুল ইসলাম ও 
মাওলানা কারী আদুস সামাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 


ছাত্রদের উদ্দেশ্যে জামিয়া 
প্রধানের অমূল্য নসীহত 

১৬ সেপ্টেম্বর'১৫ (বুধবার) জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে জামিয়া 
প্রধান শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
(দা. বা.) ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নসীহত পেশ করেন । পবিত্র ঈদুল 
আযহা ও কুরবানীর ছুটি উপলক্ষে প্রদত্ত বয়ানে জামিয়া প্রধান 
বলেন, “কুরবান ইসলামের একটি গুরুত্পূর্ণ ইবাদত । এর 
মাধ্যমে আত্মত্যাগের মানসিকতা তৈরির প্রচেষ্টা করা হয়। 
সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন মাসায়েল ও ইসলামের সুমহান বাণী 
ছড়িয়ে দিতে হবে । যুগোপযোগী যেকোনো সমস্যার সমাধান 
তোমাদের জানতে হবে | এর জন্য ভালোভাবে অধ্যবসায় চালিয়ে 
যাও । ছুটির অবসর সময়কে কাজে লাগাতে হবে । 


হিফযুল কুরআন ও হিফযুল হাদীস 

প্রতিযোগিতা ৯, ১০ ও ১১ মার্চ ২০১৬ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত 
ংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় হিফযুল 
কুরআন প্রতিযোগিতা'১৬ আগামী ৯, ১০ ও ১১ মার্চ”১৬ অনুষ্ঠিত 
ইনশাআল্লাহ । আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি'১৬-এর মধ্যে 
তিনে তালিকা সংস্থার কার্যালয়ে পৌছাতে বিশেষ 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । একই সাথে ১১ মার্চ ১৬ হিফযুল 


ফুরকাত, বারিশ কী নাফওয়ে মুযার্রাত । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি 


হাদীস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । প্রতিযোগিতার নির্ধারিত বই 


ছিলেন জামিয়া প্রধান শায়খুল হাদীস, আল্লামা মুফতী আবদুল 
হালীম বোখারী (দো. বা.) প্রধান অতিথির আলোচনায় জামিয়া 
প্রধান বলেন, “শের বা কবিতা হযরত আদম (আ.) থেকে আজ 
পর্যন্ত সব যুগে ছিল । সর্বপ্রথম শায়ের হলেন, হযরত আদম 
(আ.) | হযরত হাস্সান ইবনে সাবিত (রাযি.) ছিলেন অন্যতম 
কবি। হযরত আলী (রোযি.), হযরত ফাতিমা (রাযি.), হযরত 
আয়িশা (রাযি.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামও শায়ের ছিলেন । 
আমাদের জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুফতী আজিজুল হক (রহ.) আরবী 
ও উ্দুসহ বিভিন্ন ভাষায় কাব্য রচনা করে গেছেন । তিনি 
মুশাআরা ও আরবী সাহিত্যে অনন্য অবদানের জন্য বিভাগীয় 
প্রধান আল্লামা আবদুল জলীল কওকবের ভূয়সী প্রশংসা করেন । 
এতে অন্যান্যদের মধ্যে মাওলানা আবদুল মন্নান দানিশ, 
মাওলানা হাফেয জাফর সাদেক, মাওলানা হাফেয ফুরকান, 
মাওলানা কারী আবদুস সামাদ, মাওলানা কারী আহমদুল হক, 
মাওলানা ইউনুস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 


অক্টোবর'১৫ 


নির্বাচিত হাদীস সংকলন সংস্থার কার্ধালয় থেকে সংগ্রহ করা 

এ । প্রতিযোগিতার জন্য যথাযথ প্রস্তৃতিপূর্বক অংশগ্রহণ করার 
সংশ্লিষ্ট হিফযখানাসমূহের প্রতি সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল 

না রহমত উল্লাহ কাউসার নেজামী উদাত্ত আহ্বান জানান । 


আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন'১৬ 
আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি'১৬ বৃহস্পতি ও জুমাবার আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী 
সম্মেলন'১৬ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । এতে দেশ-বিদেশের 
খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী স্কলারগণ উপস্থিত 
থাকবেন | এতে সকলের প্রতি দীনী দাওয়াত রইল । 


তথ সত : রিদওয়ারল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


৫৯৬০০ 
কলমের কথা: 

চা লো পৃথ্বির বাদশা 
সবার আশা 

ফয়সাল মাহমুদ রানা 1১৪৯] 
দক্ষ আলেম হবি, 

বাবা বলত ব্যবসায়ী হয়ে 
সফর শুধু করবি । 

নানী বলে নাতিরে তোর 
ডাক্তার হওয়া চাই, 

নানা বলে শিক্ষক হবি 
শিক্ষা যেন পাই । 

দাদা বলে ভাইরে আমার 
হবি মাঠের চাষা, 
দাদীর মনে আশা । 

ভাই বলে বড় হয়ে 

করবি কামাই টাকা, 

টাকা ছাড়া এই ধরাতে 

যায় না বুঝি থাকা । 

আপু বলে ভাইরে আমার 
বড় সাবধান, 

গাইবি শুধু গান । 
আমার মনে বলে শুধু 
ঈমানওয়ালা হবি, 

সবার কথা রাখতে গিয়ে 
হয়ে গেলাম কবি । 


জানা-অজানা 

১. প্রশ্ন: বাংলাদেশের আয়তন কত? 
উত্তর: ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি. মি অথবা 
৫৬,৯৭৬ বর্গ মাইল । 

২. প্রশ্ন: বখতিয়ার খিলজী কত সালে 
বাংলা জয় করেন? 
উত্তর: ১২০৪ সালে । 

৩. প্রশ্নঃ বাংলাদেশ কত 
পাকিস্তানের অংশ ছিল? 
উত্তর: ২৪ বছর । 

৪. প্রশ্ন: বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর 
নাম কী? 
উত্তর: তাজউদ্দীন আহমদ 

৫. প্রশ্ন: মুহাম্মদ বিন কাসেম সিন্ধু বিজয় 
করেন কত সালে? 

৬. উত্তর: ৭১২ সালে । 

৭. প্রশ্ন: কোন মুসলিম সেনাপতি স্পেন 
জয় করেন? 
উত্তর: তারিক বিন যিয়াদ । 


অক্টোবর'১৫ 


বছর 


৮. প্রশ্ন: আাটর্নি জেনারেল কী? 
উত্তর: রাষ্ট্রের প্রধান আইনকর্মকর্তা । 

৯. প্রশ্ন: বামপন্থি কী? 
উত্তর: তথাকথিত প্রগতিশীল মতবাদ 
ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদের বামপন্থি 
বলাহয়। 

১০. প্রশ্ন: আমলাতন্ত্র বলতে কি বোঝায়? 
উত্তর: আমলাদের দ্বারা পরিচালিত 
সরকার । 

১১. প্রশ্ন: জাতীয় সংসদের অধিবেশন কে 
আহ্বান করেন? 
উত্তর: মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৷ 


জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


অতীত দেখে ভেঙে পড়তে নেই 
আমাদের জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে অমূল্য 
সম্পদ | আল্লাহর দেওয়া শ্রেষ্ঠ দান। 
ইতোমধ্যে সেই মূল্যবান জীবনের অনেক 
সময় আমরা হেলায়-খেলায় নষ্ট করেছি । 
প্রবৃত্তির প্ররোচনায় কি না করেছি তার 
কোনো ইয়ান্তা নেই । অতীতের ডায়েরি 
উল্টালে জীবনের কোনো অর্জন চোখে 
পড়ে না। শুধু ভুলই দেখা যায়, তবে! 
তবে কি আমার জীবন এখানেই শেষ! 
জিজ্ঞাসা নিতো পারো । অতীতের সকল 
গ্লানি পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারো 
নব উদ্যমে । আল্লাহ তাআলা ও তার 
রাসূল (সা.) তো বারংবারই বলেছেন, 
মৃত্যুশষ্যায় শায়িত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত 
বান্দার তাওবা কবুল করা হবে। 
ইতিহাসের পাতা উন্টালে দেখতে পাবে, 
এ রকম অনেক মহানীষী আছেন যাদের 
জীবনের প্রথম ভাগটা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন । 
পরবর্তীতে তাদের মাঝে শুভবুদ্ধির উদয় 
হয়েছে, ফিরে এসেছেন জ্যোতির্ময় 
পাতায় । তাহলে আর দুশ্চিন্তা কিসের? 
এখনই বাকি জীবনের একটি লক্ষ্য 
নির্ধাণ করে ফেলি । উপযুক্ত কর্মপন্থা 
অবলম্বন করে নবচেতনায় এগিয়ে যাই 
ভবিষ্যৎ গড়ার পথে । অবশ্য সফলতার 
যেকোনো পথে বাধা-বিপত্তি আসতে 
পারে, সেই বাধা-বিপত্তি মাড়িয়েই 


আমাদের যাত্রা বহাল রাখতে হবে | তবেই 
পেতে পারি সফলতার কাজ্কিত স্বাদ ৷ 
মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ 

প্রভাত 

আমির কাসেম উখিয়াভী 1১৫১] 

রোজ প্রভাতে মেঠো পথে 


নাফ দরিয়ার ঘ্নিপ্ধ হাওয়া 
দেয় যে আমায় ছুই । 


পাখ-পাখালীর গুঞ্জরণে 
মুখরিত সকাল, 
সূষ্ধ্যি মামা উঠলো হেসে 
মুখটি করে লাল । 


একটু পরেই লাঙ্গল কীধে 
যাচ্ছে কৃষক ভাই, 
পাল তুলে এ নায়ের মাঝি 
সুদুর চলে যায় । 


এসব নিয়ে লিখতে আমার 
ভাল লাগে গান, 

কারণ এসব করলো সৃজন 
প্রভু মহীয়ান । 

তোমার দয়ার প্রেমে । 


লক্ষ্য কর 

এমদাদুল ইমরুজ নামের এক বন্ধ 
লেখা পাঠিয়েছ। তোমার কষ্টের 
লেখাটা বেশ ভালোও ছিল । কিন্তু 
ফোরামের সদস্য না হওয়াতে তোমার 
লেখাটি এ-বিভাগে ছাপানো গেল না। 
অবশ্য লেখায় কাগজের চারপাশে 
প্রয়োজনীয় মার্জিনও ছিল না, এটাও 
একটা ত্রুটি হিসেবে বিবেচ্য । 

* টুকরো কাগজ এবং উভয় পৃষ্ঠায় 
কোনো লেখা গ্রহণযোগ্য নয়। সে 
কারণে জুনাইদুল ইসলাম [১৫৪] 
ভাইয়েরও আসল বুদ্ধিমান কে? 
শিরোনামের লেখাটাও ত্রুটিপূর্ণ গণ্য 
হয়েছে। 

আশা করি, নবীন লেখিয়ে বন্ধুগণ এসব 

বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে । 


। আত্তত্ুহীদ ৪৪ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 

১৫৬. হাসান মাহমুদ, রুম £ ৪০৮, দারে জদীদ, জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৫৭. মুহাম্মদ আজগর আলী (আবরার), রুম % ৫৩ নৌচ 
তলা), জামিয়া ইসলামিয়া বায়তুল হুদা মুহইউস সুন্নাহ, 
বখতপুর, আজাদী বাজার, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫৬ 

১৫৮. মুহাম্মদ আল-আমীন শরীয়তপুরী, রুম % ১২, দারে 
জদীদ (২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৫৯. রাশেদ হুমায়ুন, রুম 7? ৪০৯, দারে জদীদ, জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চ্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৬০.  সুহাম্মম আল-আমীন, রুম 7 ৪০৯, দারে জদীদ 
(২য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৬১.মুহাম্মদ এমদাদুল্লাহ, তিব্বিয়া ভবন (৫-এ), জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৬২. মুহাম্মদ সেলিম, রুম 7 ২৪, দারে জদীদ (২য় 

তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, উষ্টগ্রাম-৪৩৭০ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 


৬ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে সঙ্গে 
খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল 
হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম- 
ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

* আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি শুধু যেকোনো একটি 
ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার 
সময় তা জানিয়ে দেবে । 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 


সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 

৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
হবে। 

০ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


পথের শিশু 
এমদাদ ইমরুজ 


পথের ধারে অনাহারে কত শিশু মরছে ধুকে, 

দেখার মতো নেই কেউ নেই, দুঃখের অনল জ্বলছে বুকে । 
কি দোষে আজ দোষী তারা, বলবে কি ভাই আমাকে? 
কেন তারা ডাস্টবিনেতে আহার খুঁজে নাপাকে? 
একমুঠো সে খানার লাগি, দূর-দূরান্ত যায় হেটে, 
ক্লান্ত শরীর রাতের বেলায়, পথের ধারে রাত কেটে । 
সমাজের এই দুর্ভাগাদের নেই কি কোন ভবিষ্যৎ? 
মানুষ তো হায় নয়তো এরা, জন্ত কোন চতুষ্পদ । 
তাদেরও তো হৃদয় আছে, দুঃখ পেলে কাদে মন, 
মিষ্টি হাসির ঢেউ খেলে যায়, বইলে খুশির সমীরণ | 
এই সমাজে হয় যে কদর, আছে যত ভেড়ার পাল, 
মুষ্টি হাতে ছিড়ে ফেল বৈষম্যের এই বেড়াজাল । 

দৃপ্ত শপথ নাওরে সবাই, ছিন্ন কর বাধার জাল, 
যতোই আসুক বাধার পাহাড়, শক্ত হাতে ধরো হাল । 
নবীব তরুণ হও আগ্ুয়ান, বৈষম্য সব যাক নিপাত, 
বৈষম্যের এ আধার কেটে, আসুক সাম্যের সুপ্রভাত | 
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টি সদস্য কুপন 


সাক্ষর 


অক্টোবর'১৫ 


| তত্তান্তহীদ ৪৫ 


প্রতিযোগিতা অক্টোবর'১৫ 


১. মানুষ দুটি জিনিসের সমন্বয়ের নাম, একটি হল দেহ এবং 
অপরটি হল] বিবেক |] ব্রেইন] রুহ । 

২. রতি আছে? [2] ৬০টি] ৭০টি [ 
৮০টি | 

৩. হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত কয়টি? [] ৭টি [] ৮টি [] ৯টি । 

৪. কত সালে মুসলমানরা তারেক ইবনে যিয়াদের নেতৃত্বে 
স্পেন জয় করেন? [_] ৭১৩ সালে [_] ৭১২ সালে |] 
৭১১ সালে । 

৫. আল্লামা ইবনে নুজাইম আল-মিসরী রহিমাহুল্লাহ কোন 
মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ? [2] হাম্বলী [] শাফিয়ী [] 
হানাফী । 

৬. ৫০০ বছরের স্বর্ণথচিত কুরআন কোথায় পাওয়া গেছে? 
পাকিস্তানে] ভারতে [এ মালয়েশিয়ায় । 

৭. কত সালে ঢাকার জিয়া (বর্তমানে শাহজালাল) আন্তর্জাতিক 
বিমান বন্দর চালু হয়? [] ১৯৮০ সালে] ১৯৮১ সালে 
[1 ১৯৮২ সালে । 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১, অবসাদ/অবন্গাদ,.. [] 
উরি পাকি 1 
৪. প্রসংশা/পরশংসা জা 


্রতিযোগীর নাম. [7] 
সদস্য অনিক, 


কথায় কথায় উত্তর: ১. ২৭ জন, ২. ডলারে, ৩. প্রশান্ত 
মহাসাগর, ৪. ৩৩টি, ৫. ৬১০ খ্রি. ৬. কুয়েত, ৭. তুভালু । 
শব্দের মারপ্যাচঃ ১. পুরক্ষার, ২. পরীক্ষা, ৩. কষ্টি, ৪. 
গবেষণা । 


ঘ পাঠ তে 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় অক্টোবর”১৫ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর সেপ্টেম্বর'১৫ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে | 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ 
বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 


অক্টোবর”১৫ 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম" 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


সেপ্টেম্বর'১৫-এর বিজয়ী 


১. ইকবাল আজীজ [সদস্য % ১২০] 
২. মুহাম্মদ ইসমাঈল [সদস্য + ৯৯] 
৩ 
এ 


. ফয়সল মাহমুদ রানা [সদস্য % ১৪৯] 


ছাড়াও জুনাইদুল ইসলাম [১৫৪], মুহাম্মদ আমীর কাসেম 
১৫১], মুহাম্মদ আল-আমীন শরীয়তপুরী [১৫৮], মুহাম্মদ 
ছানাউল্লাহ [১৫২ প্রমুখ বন্ধুদের উত্তরপত্র সঠিক হয়েছে । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, “নিশ্চয়ই,এই কুরআন (মানুষকে) 

, সুবিচারপূর্ণ এবং সর্বাধিক কল্যাণকর ।” 

বলেন- 1 হা বানা রুরআন কারিম শিখে এবং শেখায়” । 

অং হাফিজ ও কঁরির দেশ। কুরআন কারিম হিফজের পাশাপাশি ইসলাম ও জাগতিক 
য়ে সুযোগ্য হাফেজে কুরআন ও আলেমে দ্বীন তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই 
মা হিফজ মাদরাসা” হিফজুল কুরআন বিভাগের কার্যক্রম চালু করতে যাচ্ছে ্‌ 


হিরা বরজালের গাঁধাপিলি আক বাসা বলত 
ন্‌ প্রতি শিক্ষাবর্ষে সাধারণ বিভাগে ১ বছরের কোর্স সম্পন্নকরণ। 

দ. বক্তৃতা, আবৃত্তি ও ইসলামি সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ । 

ল বাংলা, ইংরেজি ও আরবি হস্তলিপি সুন্দর ও দ্রুত করার বিশেষ ব্যবস্থা। 

ল শিক্ষার্থীদের জন্য শরীয়ত সম্মত ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা । 

ন. নিবিড় তত্বাবধানসহ উন্নত হোস্টেল ব্যবস্থাপনা । 


একটি এরাবিক এন্ড হপ্ুলিশ মিডিয়াম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


বোর্ড পরীক্ষা: ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা /$+ সহ 
শতভাগ পাসের গৌরব অর্জন। 

বোর্ড বৃত্তি পরীক্ষা : ইবতেদায়ি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুল 
২য়, ৩য়, ও সাধারণে ওয় স্থান অর্জন। 
অভাবনীয় সফলতা । 


নারাজ (হসপাতাল মাঠ) চকবাজার, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 
আলাপনি : ০১৮১৯-০০৯৯৯৪,১ ০১৬৩৮-৯২৪৭১১ 


অক্টোবর'১৫ ______ __। আত্তার্তহীদ ৪৭ 


সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 
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ই-মেইল :1001750109110(6)5101811.0010) 
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আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চ্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় [| ০৩ 
তাফসীর 
সূরা ফাতিহা: বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 
__ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ০৪ 
সমকালীন 
ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের রচনা 
___ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন ০৭ 
নাস্তিক্যবাদ কী ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে? 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ১৪ 
মিডিয়া 
___ মাওলানা নজরুল হাফীয নদভী ১৬ 
ধর্ম-দর্শন 
যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা 
__ যুবায়ের আহমাদ ২৩ 
পরিবেশ সংরক্ষণে ইসলাম 
___ মুহাম্মদ ফরহাদ উদ্দীন ২৬ 
আন্তর্জাতিক [ 
জিনজিয়াং প্রদেশে মুসলিম নাম 
___ নূর হুসাইন ৩০ 
মুসলিম বিজ্ঞানী বালক 
___ মঈনুল আলম ৩২ 
জলে ভেজা আয়লান 
___ আতিকুর রহমান নগরী ৩৩ 
সাহিত্য-সংস্কৃতি 
লেখালেখির সাত-সতের-৩ 
-___ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ৩৫ 
মাওলানা রূমীর মসনবী শরীফ-১ 
___ ভ. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ৩৭ 
নিয়মিত বিভাগ [এ 
পাঠকের অভিমত [ ০২ । সমস্যা ও সমধান [7 ২৮। 
স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ॥ ৩৯ | কবিতা [এ ৪০ । বিশ্ববিচিত্রা _ ৪১ । 
স্বদেশ বার্তা চু] ৪৩ | আল-জামিয়ার রাত-দিন [| ৪৪ । 
নওল হাতের কলম -॥ ৪৫। 


বলিউডের সিনেমা আর ভারতের কিছু টেলিভিশনের রিয়েলিটি 


শো দর্শকদের সামনে এমন এক ভোগ-বিলাসী জগতের ছবি 
তুলে ধরছে, যেখানে বিলাসী জীবন কাটানো কোনো সমস্যাই 
নয় । আর এভাবে দর্শকদের মধ্যেও ওই রকম জীবন কাটানোর 
প্রবল আকাঙ্ষা তৈরি করা হচ্ছে । কেউ কেউ এমন ভাবে যে, 
সিনেমা-টিভির এই বাস্তবতা আর দিনকে দিন স্বনির্ভরতার পথে 
পা বাড়িয়ে আরো বেশি সংখ্যায় নারীদের নগরগুলোতে পাড়ি 
দিতে থাকা মিলিয়ে এমন অবস্থা তৈরি করা হয়েছে যে, অনেক 
পুরুষেরাই এতে ক্ষেপে যাচ্ছে আর যৌন সহিংসতায় লিপ্ত হচ্ছে। 


এদিকে এ দেশের অধিকাংশ বাণিজ্যিক সিনেমায় ভারতের 
সিনেমার কাহিনীই শুধু নকল করা হচ্ছে না, গানের সুর, নাচের 
মুদ্বা, নায়ক-নায়িকাদের পোশাক সবই হিন্দির অনুকরণে হচ্ছে । 
এদেশের সিনেমায় অশ্লীলতাও এসেছে হিন্দির প্রভাবে ৷ তাই 
ডিশের অশ্লীলতায় এদেশের অর্থলোভী নির্মাতারা সিনেমায় নিয়ে 
এলো রগরগে নারী দেহের প্রদর্শনী | বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে 
প্রচারিত অনুষ্ঠান, উপস্থাপনার ধরন, বিজ্ঞাপনের ভাষা, নাটক, 
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান সবই হচ্ছে হিন্দি স্টাইলে । ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা 
বলছেন, এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এখানে 
সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে । ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক 
অনুশাসন দুর্বল হয়ে যাবে । 


যারা এসব হিন্দি অনুষ্ঠান নির্বিচারে দেখে এবং এর প্রতি আসক্ত 
হয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে লোভ এবং ভোগবাদী চিন্তা-চেতনা বাসা 
বাধতে থাকে । চেষ্টা সাধনা সহজে এবং বিনা পরিশ্রমে গাড়ি, 
বাড়ি বিত্ত-বৈভব সব কিছু পাওয়ার মানসিকতা গড়ে উঠে তাদের 
মধ্যে । ডিশ আছে এমন সব বাসার ছোট ছেলে-মেয়েদের সাথে 
আলাপ করে দেখা গেছে, তারা বড়দের অনেক বিষয় সম্পর্কেও 
বেশ অবগত । হিন্দি বেশি দেখছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ৷ উচ্চ বিত্ত 
শ্রেণী আবার ইংরেজি চ্যানেলগ্তলো বেশি দেখছে । হিন্দির প্রভাব 
বেশি পড়ছে শিশু, কিশোর টিনেজার ও যুবকদের মধ্যে | ঢাকা 


আহসানের মতে-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহিণীরা খুব বেশি হিন্দি 
অনুষ্ঠান দেখে এবং তাদের উপর এর মারাত্বক প্রভাব পড়ছে। 
তাদের মন মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর 
সম্পর্কচ্ছেদ, পরকীয়া, অশান্তি ইত্যাদি বাসা বাঁধছে 
পরিবারগুলোতে । হিন্দি সংস্কৃতি প্রথমত আমাদের ভারতীয়করণ 
এবং তারপর পশ্চিমাকরণ করছে । পার্টি ও পার্লার কালচার বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। মেয়েদের মধ্যে ওড়না না পরা এবং প্যান্ট, টি-শার্ট, 
টাইট সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা দ্রুত 
বাড়ছে । নাচ-গানের স্কুলে শিশুদের ভিড় বাড়ছে । মদ কালচার 
অপরাধ, অপরাধ প্রবণতা ও পারিবারিক সহিংসতা ছড়িয়ে 
পড়ছে । হিন্দির মাধ্যমে সেক্স নামক আফিম খাইয়ে আমাদের 
যুব সমাজকে ঘুমিয়ে রাখার এবং অথর্ব বানানোর ব্যবস্থা করা 
হচ্ছে । আধিপত্যের বিরুদ্ধে তারা যেন সচেতন না হতে পারে, এ 
প্রশ্ন করতে না পারে সেজন্য যৌনতার আফিম নামক নেশায় 
ডুবিয়ে রাখা দরকার | এটি সে পরিকল্পনারই একটি অংশ । হিন্দি 
চলচ্চিত্রের গান, পপ আর রিমিক্স গানের অশ্লীলতা পর্নোগ্রাফীর 
চেয়েও ভয়াবহ । কারণ এসব গানে এমন ভয়াবহভাবে অশ্ীল 
অঙ্গভঙ্গীসহ নারীদেহ উপস্থাপন করা হয়, যা পর্নোগ্রাফির চেয়েও 
বেশি উদ্দীপিত করে বলে জানিয়েছে দর্শক এবং বিশেষজ্ঞরা । 
বিভিন্ন হিন্দি চ্যানেলে আগে শুধু সিনেমার গান প্রচার করা হতো । 
এখন বিভিন্ন কোম্পানী সিনেমার গানের আদলে পপ এবং 
রিমিক্স গানের ভিডিও, সিডি ডিভিডি বাজারে ছাড়ছে। মূলত 
এগুলোই এখন বেশি প্রচার করা হচ্ছে বিভিন্ন চ্যানেলে ৷ কারণ 
এগুলো এতটাই অশ্লীল যে, হিন্দি চলচ্চিত্রের অশ্লীলতা এখানে 
তুচ্ছ । হিন্দি ছবির গান এবং পপ রিমিক্স গানের সিডি ডিভিছির 
মধ্যে চলছে এখন ভয়াবহ অশ্লীলতার প্রতিযোগিতা | ফলে 
সিনেমার গানের অশ্্ীলতায় আনা হচ্ছে নিত্য নতুন কৌশল । 
হিন্দি ছবির গানে অশ্ীলতা আগে ছিল পুরুষ কেন্দ্রিক । অর্থাৎ 
নারীদেহ প্রদর্শন করা হতে শুধু মাত্র পুরুষদের আনন্দের জন্য | 
তবে এখন নারীদের জন্যও বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 
নারীদেহের অশ্লীল অঙগভঙ্গির সাথে এখন পুরুষদের মাধ্যমে চরম 
অশ্লীল অঙভঙ্গি দেখানো হয় । সুঠাম দেহের পুরুষ দিয়ে এখন 
খালি গায়ে অভিনয় করা হয় নারীদের বিনোদনের জন্য । শুধু 
হিন্দি নয়, হলিউডসহ আরো অনেক অপসংস্কৃতি বর্তমানে 
বাংলাদেশে বানের পানির মতো প্রবেশ করছে । মূলত, যে বাজার 
নিয়ন্ত্রণ করে সে সংস্কৃতিও নিয়ন্ত্রণ করে । এটিই সাংস্কৃতিক 
সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য ৷ তা ছাড়া ডিফিউশন তত্ত্ব অনুযায়ী একটি 
সংস্কৃতি শক্তিশালী হলে তার প্রভাব আশে-পাশের অঞ্চল বা 
দেশে পড়ে থাকে । 


মাওলানা জুলফিকার 
ঢাকা 


নভেম্বর'১৫ _________'কঁকজ্। আত্তর্তীদ ২ 


তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন (সংশোধনী) ২০১৩ বাতিল 
করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ মহল প্রচারণায় নেমেছেন । তারা 
এ আইনের ৫৭ ও ৮৬ ধারাকে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক ও 
“মতপ্রকাশের স্বাধীনতা'র জন্য চ্যালেঞ্জ বলে অভিমত ব্যক্ত 
করছেন । একজন আইনজীবি এ আইন বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে 
রিট দায়ের করেন ৷ আমরা মনে করি মানব রচিত পৃথিবীর কোন 
আইন অপরিবর্তনীয় নয় । সময়, পরিস্থিতি ও যুগোপযোগিতার 
কারণে নতুন আইন প্রবর্তন ও পুরনো আইনের পরিবর্তন ও 
₹শোধন ঘটে | এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া । এ প্রক্রিয়ার অহ 
হিসেবে ২০০৬ সালের আইনকে সংশোধন করা হয় ২০১৩ 


২০১৩ বহাল রাখতে হবে 


এছাড়া ৮৬ ধারায় বলা হয়েছে, “এই আইন বা তদধীন প্রণীত 
বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্ষের ফলে 
কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য 
সরকার, নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক, সহকারী নিয়ন্ত্রক বা তাহাদের 
পক্ষে কার্ধরত কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো 
দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্যকোনো প্রকার আইনগত 
কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না ।' 


৮৬ ধারাটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ । এতে সরকারি কর্মকর্তাদের 
দায়মুক্তির (10001011) একটি প্রবণতা লক্ষণীয় । আইনের 
শাসন, জবাবদিহিতা, মানবাধিকার ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে 


সালে । আগামীতে হয়তো প্রয়োজনে আরো সংশোধনী আসতে 
পারে । কিন্তু বর্তমানে জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া এ আইন 
কোনব্রমে বাতিল করা যাবে না। জাতীয়, ধময়ি, নৈতিক, 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও আইন শৃঙ্খলার স্বার্থে এটাকে বহাল 
রাখতে হবে । তবে আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মনে 
করলে এ আইনের বিভিন্ন ধারা, উপধারা ও প্রবিধানের ব্যাখ্যা 
যুক্ত করতে পারেন । 


তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশোধনী) আইনের ৫৭ ও ৮৬ 
ধারায় কী আছে দেখা যাক । 


ওই আইনের ৫৭ €১) ধারায় বলা হয়েছে, “কোনো ব্যক্তি যদি 
ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেক্টনিক বিন্যাসে 
এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্ীল বা 
সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে 
নীতিভ্ষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা 
মানহানি ঘটে, আইন-শৃখলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা 
সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে 
আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে 


প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি নাগরিক বিশেষভাবে সরকারী কর্মকর্তা ও 
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দায়মুক্তির সুযোগ থাকা উচিৎ 
নয় । আইনের প্রয়োগ সবার জন্য সমান হওয়া বাঞ্চনীয় । 
এতদসত্েও আমরা মনে করি প্রযুক্তি ও সাইবার অপরাধ নিরসনে 
এ আইনটি যুক্তিযুক্ত । 


“মুক্তচিন্তা”, “মুক্তবুদ্ধির চর্চা" ও “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা*র নামে 
ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বিশেষভাবে টিভি, ফেসবুক, টুইটার, 
মোবাইল ও ওয়েব নেটওয়ার্কে ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, দল, ধর্ম, 
ধময়ি নেতা ও ধমীয়ি এতিহ্যের বিরুদ্ধে বিষোদগার, কটাক্ষ ও 
অবমাননামূলক মন্তব্য, বক্তব্য ও অভিমত ফৌজদারি অপরাধ 
হিসেবে চিহিত হয়েছে এবং অপরাধীর শাস্তি অবধারিত করা 
হয়েছে। 


আমরা বারবার বলে আসছি, “মুক্তচিন্তা ও “মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা" মানে যাচ্ছে তাই মন্তব্য করা নয়। “মুক্তচিন্তা” ও 
“মতপ্রকাশের স্বাধীনতা'র সীমাবদ্ধতা থাকা চাই | নচেৎ নৈরাজ্য 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে এবং 
আইনের শাসন মুখথুবড়ে পড়বে । হ্যা এ কথা আমরা দৃঢ়তার 
সাথে বলতে চাই এ আইনের যেন অপপ্রয়োগ না হয়। 


কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উক্কানী প্রদান করা হয়, তাহা 
হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ ।” 


(২) “কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১)-এর অধীন অপরাধ করিলে 
তিনি অনধিক চৌদ্দ বছর এবং অন্যুন সাত বৎসর কারাদণ্ডে এবং 
অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্তিত হইবেন ।' 


নভেম্বর'১৫ 


রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য এ 
আইন যেন ব্যবহত না হয়, এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সদা 
সচেতন থাকতে হবে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


তা।ফ।সী।র 


[৪র্থ পর্ব] 
আউযু বিল্লাহর তাফসীর 


রা রা রাত 
91৪৪ 53498 ৯০৮ 


“আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তানের 
প্রতারণা ও কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি ।' 


সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 

শয়তান মানব-জাতির চিরশক্র | তাও 
এমন শক্রু যাকে প্রত্যক্ষ করা ও প্রতিরোধ 
করার মতো সক্ষমতা মানব-জাতির নেই । 
তার আক্রমণের পন্থাগুলোও অতি সূক্ষ্ম ও 
ধ্বংসাত্বক। সহজে যা শনাক্ত করে 
প্রতিরোধক নির্ধরিণ করা কোনো মানুষের 
পক্ষে সম্ভব নয় । তাই আল্লাহ তাআলা 
স্বয়ং নিজেই মানব জাতিকে শয়তানের 
প্রতারণা ও কুমন্ত্রণার ফাদ থেকে বাঁচার 
জন্য একটি উপায়ের 
সন্ধান দিয়েছেন । বিশেষভাবে কুরআন 
তেলাওয়াতের মত মহৎ কাজ আরম্ত করার 
পূর্বে এই দু'আটি পাঠ করার নির্দেশ 
দিয়েছেন । যাতে শয়তানের যাবতীয় 
কুমন্ত্রণা, পথত্রষ্টতা, গোমরাহী, ইহকালীন 
ও পরকালীন কাজে ক্ষতি সাধন, সৎ 
কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও নিষিদ্ধ কাজের 
প্রতি প্ররোচনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় । 
মানুষরূপী শয়তানও মানুষের জন্য 
ক্ষতিকর | কিন্তু সদ্যবহার ও উত্তম 
আচরণের মাধ্যমে তাকে ফিরিয়ে আনা 
এবং তার ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকা 
সম্ভব । মূলত এ কারণে কুরআন-সুন্নাহ 
মধ্যে খারাপ প্রকৃতির লোকদের সাথে 
সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কিন্তু 
জিনরূপী শয়তান এমন এক জাতি, যারা 
কখনো কোন উৎকোচ গ্রহণ করে না, 
কখনো কোন ভালো ব্যবহারে প্রভাবিত 
হয় না বরং সন্তাগতভাবেই তারা মন্দ 
প্রকৃতির, কেবল আল্লাহই তাদেরকে বিরত 


বিশ্বশান্তির 
অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


রাখতে পারেন । এজন্য স্বয়ং আল্লাহ 
তা'আলা নিজেই বান্দাদেরকে এই প্রার্থনা 
শিক্ষা দিয়েছেন 


করিয়েছ, আমি এর কারণে নিজের মধ্যে 
কিছু পরিবর্তন অনুভব করেই নিচে নেমে 
পড়েছি 5 


ইমাম ফখরদ্দীন আর-রাষী রেহ.) বলেন, 
“বান্দার প্রয়োজনীয়তার কোন শেষ নেই । 
প্রতিটি মঙ্গলের প্রতি বান্দা মুখাপেক্ষী 
এবং প্রতিটি অমঙ্গল থেকে বেঁচে থাকা 
বান্দার জন্য একান্ত জরুরী । তবে 
আউযুবিল্লাহর বৈশিষ্ট্য হল তা আত্মিক ও 
দৈহিক সব ধরনের অমঙ্গলকে প্রতিহত 
করে । আত্মিক অমঙ্গলের মধ্যে সমস্ত 


অন্তর্ভূক্ত । 


আল্লাহর আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করে ।২ 


কতিপয় শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা 
৮৪1: শয়তান” শব্দটির শাব্দিক অর্থ 
অবাধ্য, অসৎ, কুচক্রী | ইমাম ইবনে 
জরীর আত-তাবারী (রহ.) বলেন, আরবী 
ভাষায় প্রত্যেক অবাধ্য জিন, মানুষ, 
জন্তকে শয়তান বলা হয় । কুরআন পাকে 
দুষ্ট শ্রেণীর মানুষ ও জিনের জন্য এই শব্দ 
ব্যবহৃত হয়েছে । কুরআন পাকে ইরশাদ 
করা হয়েছে যে, 
উস ০০) 0৪164 ৬ && ৫০ 4১৫5 
ড1/2৩ ৩০ 4, ও 
“এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু 
বানিয়েছি মানুষ ও জিনদের থেকে শয়তান 
প্রকৃতির লোকদেরকে ।* 
হযরত ওমর (রা.) একদিন একটি তুর্কি 
ঘোড়ায় আরোহণ করলে ঘোড়াটি 
লাফালাফি আরম্ভ করে । তিনি তখন একে 


“শয়তান' শব্দটির মূলধাতু সম্পর্কে কিছুটা 
মতভেদ আছে । কেউ একে ০5 থেকে 
নির্গত বলেছেন যার অর্থ দূর হওয়া । 
ইমাম ইবনে জরীর আত-তাবারী (রহ.) 
বলেন, প্রত্যেক অবাধ্য জিনিসকে এই 
জন্য শয়তান বলা হয়, তার কাজ ও 
আচার-আচরণ অন্যান্য সঙ্গীদের থেকে 
ভিন্ন হয় এবং সে মঙ্গল থেকে দূরে 
থাকে ॥ 

আবার কারো মতে, এটি %$ থেকে 
নির্গত, যার অর্থ জলা, ধ্বংস হওয়া, চলা, 
বাতিল হওয়া ইত্যাদি। অসৎ ও 
অবাধ্যদের মধ্যে যেহেতু এসব কাজ 
একক্রে পাওয়া যায় তাই সে পার্থিব জগতে 
রাগ ও বিদ্বেষের আগুনে জ্বলে এবং 
পরকালেও জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে । 
সে নিজেও ভুল পথে চলে এবং অপরকেও 
ভুল পথে নিয়ে যায় । এসব অর্থের দিকে 
লক্ষ্য করে বিভিন্ন বিজ্ঞজনেরা “শয়তান' 
নামকরণের বিভিন্ন কারণ উল্লেখ 
করেছেন । 

সাধারণত “শয়তান দ্বারা ইবলীসকেই 
উদ্দেশ্য করা হয়। “শয়তান” শব্দটি যখন 
“আলিফ-লাম'-এর সাথে ব্যবহৃত হয়, 
তখন এর দ্বারা ইবলীসকেই উদ্দেশ্য করা 
হয়ে থাকে যেমনটা এখানে ব্যবহৃত 
হয়েছে ।? 

এই ইবলীস মুমিনদের চিরশক্র | তার 
একমাত্র কাজই হল মুমিনদেরকে পথভ্রষ্ট 
করে আল্লাহর ও ক্রোধের 
মুখোমুখি দাড় করানো এবং জান্নাতের পথ 


প্রহার করলে এর লাফালাফির মাত্রা আরো 
বেড়ে যায় । তখন তিনি ঘোড়া থেকে 


রুদ্ধ করে জাহান্নামের পথ প্রশস্ত ও সহজ 
করে দেওয়া । কিন্তু এর বিপরীতে কুরআন 


নেমে পড়লেন এবং বললেন যে, “তোমরা 
আমাকে একটি শয়তানের পিঠে আরোহণ 


তেলাওয়াত যেহেতু জাহান্নামের পথ রুদ্ধ 
করে এবং জান্নাতের পথ প্রশস্ত করে, তাই 


নভে্র'১৫  -_____7777-. আত্তার্তহীদ ৪ 


তা।ফ।সী।র 
শয়তানের বাধা প্রতিবন্ধকতা থেকে বাচার 


দম্পতির মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়েছি । 


জন্য কুরআন পাঠের শুরুতে আউষুবিল্লাহ 
পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । হাদীসে 
পাকে বর্ণিত, 
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“হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) 
ইরশাদ করেন, “ইবলীস পানির ওপর 
সিংহাসন রেখে ছোট ছোট দল বানিয়ে 
তার সৈন্যদেরকে মানুষের কাছে পাঠায় । 
তাদের মধ্যে সবচেয়ে 
প্রিয়ভাজন হয় সেই যে মানুষকে 
সর্বপেক্ষা বড় ফেতনায় পতিত করতে 
পারে । একজন উপস্থিত হয়ে বলে আমি 
অমুক অমুক কাজ করেছি । উত্তরে ইবলীস 
বলে তুমি কিছুই করনি। তারপর 
আরেকজন উপস্থিত হয়ে বলে, 
সবসময় একজনকে অনুসরণ করেছি 
এমনকি সবশেষে তার এবং তার স্ত্রীর 
মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়েছি । অতপর 
একথা শুনে ইবলীস তাকে জড়িয়ে ধরে 
বলে, হ্যা, তুমি তো সবচেয়ে ভালো 
করেছ ।”% 
অন্য রেওয়ায়তে বর্ণিত, . 
8 ঞড রেখ ৩ ০৯ একি 2 ৬৪ 
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(4 
হযরত আবু মুসা টু আশআরী (োি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, যখন সকাল হয়, তখন শয়তান 
বলে যে, এমন কে আছে, যে কোন 
মুসলমানকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে, 
তাহলে আমি তাকে মুকুট পরাব । অতপর 
একজন উপস্থিত হয়ে বলে, আমি এক 


নভেম্বর*১৫ 


ইবলীস উত্তর দেয়, তবেতো সে শিগগিরই 
বিয়ে করে নিতে পারে । আরেকজন 
উপস্থিত হয়ে বলে, আমি একজনকে মাতা 
পিতার অবাধ্যচরণে লিপ্ত করিয়েছি । 
ইবলীস উত্তর দেয়, তবে সে শিগৃগিরই 
সদ্যবহার করতে পারে । আরেকজন এসে 
বলে, আমি এক ব্যক্তিকে শিরকে লিপ্ত 
করিয়েছি । ইবলীস তা শুনে খুশি হয় এবং 
বলে, রা তুমি, তুমিই আসল কাজটি 
করেছ। 


৮, ৬৮ 448 22215215281 
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১] 254৬ 
হযরত সুলায়মান ইবনে সুরাদ (রাষি.) 
হতে বর্ণিত, '“দু'ব্যক্তি নবীজীর সামনে 
পরস্পরকে মন্দ বলতে লাগল এবং 
আমরা তখন নবীজীর কাছে উপস্থিত 
ছিলাম । তাদের একজন প্রচণ্ড রাগে 
চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করে অন্যকে মন্দ 
বলতে আরম্ভ করলে রাসূল (সা.) বলেন, 


2 


৮: রাজীম'-এর শাব্দিক অর্থ অভিশপ্ত 
ও বিতাড়িত । কুরআন করীমে এই 
শব্দটিকে_ শয়তানের একটি বৈশিষ্ট্য 


“আমি এমন একটি বাক্য জানি যা পাঠ 
করলে তাদের রাগ দুর হয়ে যাবে । তা 
হচ্ছে ইস্তিয়াযা অর্থাৎ আউযুবিল্লাহি মিনাশ 


হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । তাফসীর 
বিশারদগণ লিখেন, এর কারণ হয়তো 
শয়তানের আল্লাহর অভিশাপ প্রাপ্ত হয়ে 
তার দরবার থেকে বিতাড়িত হওয়া কি 


আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা _ কর্তৃক 
শয়তানকে আসমান থেকে বিতাড়িত 


করার জন্য উল্কা নিক্ষেপ করা । অতপর 
প্রত্যেক অবাধ্যতা ও ওদ্ধত্যের বৈশিষ্ট্য 
হিসেবে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে 1 


ইস্তিয়াযার ফযীলত 
ইমাম ইবনে জরীর আত-তাবারী (রহ.) 
রেওয়ায়েত ত করেন, 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, 
(সা.)-এর নিকট জীবরাঈল 

(আ.) সর্বপ্রথম এই বাণী নিয়ে এসেছেন 
যে, হে মুহাম্মদ! তোমার প্রভুর কাছে 
আশ্রয় প্রার্থণা কর, তখন নবীজী এই 
দু'আ পাঠ করলেন, ূ 
১৬৫-০।৩ 2 এ ভে এত 
রন ০৮ 


শয়তানির রাজীম |”? 
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“হযরত উসমান ইবনে আবুল আস 
(রাষি.) রাসূল (সা.)-এর নিকট অভিযোগ 
করল যে, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! শয়তান আমার 
নামায ও কেরাতের মধ্যে অসংগতি সৃষ্টি 
করে অন্তরে সন্দেহ জাগিয়ে দেয় ।' তখন 
খানযাব । যদি তুমি তার উপস্থিতি অনুভব 
কর, তবে তার থেকে আল্লাহর আশ্রয় 
প্রার্থণী কর এবং নিজের বাম দিকে 
তিনবার থুথু নিক্ষেপ কর ।' এরপর হযরত 
উসমান বলেন, আমি এটি আমল করলে 
শয়তান আমার কাছ থেকে দুরে সরে 
যায় ।”১ 


ইস্তিয়াযার ফযীলত, কোন কোন স্থানে 
ইস্তিয়াযা পড়া সুন্নাত এবং এর ফায়দা 
সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দু'আ 
সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করুন । 
এ বিষয়ে অধমের লিখিত দু'আর নিরাপতা 


“আমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট 
বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় 
প্রার্থণা করছি" । তারপর তিনি নবীজিকে 


বলয়ে মুমিনের দিনরাত  গ্রন্থটিও 
পাঠযোগ্য । যেখানে কুরআন হাদিসের 
প্রায় দু'আসমুহ একত্রিত করা হয়েছে এবং 


“বিসমিল্লাহ ও “ইকরা' পড়ার নির্দেশ 


প্রত্যেক দু'আর ফযীলত ও উদ্ধৃতিসমূহ 


দিলেন ।' কিন্তু হাফিয ইবনে কসীর (রেহ.) 
বলেন, হাদীসটি দুর্বল ॥ 
02০ কই ৬ ৯০০৩:০৫০৩০ 


উল্লেখ করা হয়েছে । 

ই রাতের 
ইস্তিয়াযার বিধান 

কুরআন করীমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 


তা।ফ।সী।র 


9989৯৫15515 55$088 এ 
“যখনই তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর, 
আল্লাহর দরবারে বিতাড়িত শয়তান থেকে 
আশ্রয় চাও ।”১২ 
অন্যত্র নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, 
95505 25 ০ এ ৩ &ঠ৬ শ 
“মন্দের জবাবে তাই বলুন যা উত্তম । তারা 
যা বলে, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ 
অবগত । প্রার্থণা করুন, হে আমার 
প্রতিপালক! শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে 
আমি আপনার আশ্রয় কামনা করছি। প্রভু 
হে! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থণা 
করছি আমার কাছে শয়তানের উপস্থিতি 
থেকে 1১5 
এ আয়াতে মানুষরূগী শয়তানের অন্যায় 
আচরণকে ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে এবং 
জিন শয়তানের কুপ্ররোচনাকে ইস্তিয়াযার 
মাধ্যমে প্রতিহত করার নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। পাকে বর্ণিত, 

1১5 9৮:40 4১০৮) 
৩০০৩): 44505 ঠুঞ্ 
4 54944454059 445 
০0১6 মা 2013) :5৮8 25 2133 
৮2১50 09610- তি) :450 
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-1989 ০৫ 
“হযরত আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) রাতে 
নামাযে দীড়ালে সর্বপ্রথম “সানা” অতঃপর 
৩বার লাইলাহা হল্্াল্লাহ' তারপর ৩বার 
“আল্লাহু আকবার কবীরা” এবং পরিশেষে 
ইস্তিয়াযা বা শয়তানের কুমন্ত্রণা ও 
প্রতারণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় 
চাইতেন ।৯ঃ 
অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত, 
9৩» এ 6১৩৩ ০৯0 স৯5০৪০৪ 
১৪০৮৬০১১৮০৪ ৩$৭৮ 
2 
“হযরত আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) কিরাতের 
পূর্বে আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির 
রাজীম পাঠ করতেন 1৯ 


ইস্তিয়াযার মাসআলা 


নভেম্বর'১৫ 


১.উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসের দৃষ্টিতে 
উম্মতের এঁক্যমতে কুরআন পাঠের 
পূর্বে ইস্তিয়াযা পড়া সুন্নাত । তবে 
ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। 
হানাফি মাযহাব মতে প্রথম রাকাতে 

য় ও তাসমিয়া অর্থাৎ 
বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম উভয়টা 
পড়া সুন্নাত । মালিকী মাযহাব মতে 
কিয়ামে রমযান অর্থাৎ তারাবীহ ব্যতীত 


শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব মতে 


পড়া সুন্নাত ১৬ 

২.ইস্তিয়াযা পড়া কুরআন তিলাওয়াতের 
সাথে নির্দিষ্ট, তা ব্যতীত অন্যান্য 
কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ" পাঠ করা 
হবে ইস্তিয়াযা নয় |? 

৩.কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে ইস্তিয়াযা 
ও তাসমিয়া উভয়টা পাঠ করা হবে । 
কিন্তু তিলাওয়াতের মাঝখানে যদি 
একটি সুরা সমাপ্ত হয়ে অন্য সুরা 
আরম্ভ হয় তবে সূরা বারাত ব্যতীত 
অন্যান্য সূরার প্রারস্তে শুধু তাসমিয়া 
পাঠ করা হবে, ইস্তিয়াযা নয়। সুরা 
বারাতের ক্ষেত্রে কোনটাই পড়তে হবে 
না। যদি তিলাওয়াত সূরা বারাত 
থেকে আরম্ভ করা হয় তবে এর শুরুতে 
ইস্তিয়াযা ও তাসমিয়া উভয়টা পাঠ করা 
উচিত ।১৮ 


ইস্তিয়াযার 

কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে ইস্তেয়াযা পাঠ 
করার রহস্য হচ্ছে ইন্তিয়াযা অশ্লীল ও 
অনর্থক কার্যকলাপ থেকে মুখকে পবিত্র ও 
সুগন্ধিময় করে তিলাওয়াতের উপযুক্ত 
করে তোলে এবং শয়তানের অদৃশ্য শক্তির 
মোকাবেলায় নিজের অসহায়ত্ব ও 
দুর্বলতার কথা স্বীকার করে সর্বশক্তিমান 
আল্লাহর দরবার থেকে সাহায্য লাভের 
উপায় তৈরি করে । যেহেতু শয়তান মানব 
জাতিকে দেখতে সক্ষম কিন্তু মানব জাতি 
তাকে দেখার সামর্থ রাখে না সেহেতু সে 
যে কোন মুহূর্তে মানবজাতির ক্ষতি সাধন 
করতে পারে । কালামে পাকের 
তেলাওয়াতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা তার পক্ষে 
অত্যন্ত সহজ । এই জন্য ইস্তেয়াযার 
মাধ্যমে এমন এক সত্তার সাহায্য চাওয়া 
হয়, যিনি ইবলীসকে দেখেন এবং তাকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন । কিন্তু ইবলীস 


তাকে দেখার ও বারণ করার ক্ষমতা রাখে 
না। 


* ইবনে কাসীর, তাফসীরুল কুরতানিল আবীম, 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. _ ১৯৯৮ খি.), 


খ. ১, পৃ. ২৬ 
ক আর-রাযী,_ আ)ত-তাফসীরজ্ল 


কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), 


লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. ₹ ১৯৯৩ 
খি.), খ. ১৮, পৃ. ৩২১-৩২২ 

১ মুসলিম, ভাস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, 


পৃ ২১৬৭, হাদীস: ২৮১৩ 

* আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ারিদ ওয়া 

মানবাউল ফাওয়ারিদ, মাকতাবাতুল কুদসী, 

কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. 5 ১৯৯৪ খ্ি.), 

খ. ১, পৃ. ১৪৪, হাদীস: ৪৪৬ 

ফখরুদ্দীন আর-রাযী, এাগভ খ. ১, পৃ. ৬৮ 

৯ (ক) ইবনে জরীর আত-তাবারী, গাঁওক্ত খ. 
১, পৃ. ১১১১ (খে) ইবনে কসীর, গরাঁওজ্জ, খ. 
১, পৃ. ২৮ 

১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. - ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১২৪, 
হাদীস: ৩২৮২ 

৯ মুসলিম, প্রাজ্ঞ খ. ৪, পৃ. ১৭২৮, হাদীস: 
২২০৩ 

৯ আল-কুরআন, সরা আন-নাহল, ১৬:৯৮ 
২৩:৯৬-৯৭ 

» আবু দাউদ, আস-স্নান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২০৬, 
হাদীস: ৭৭৫ 

*. আবদুর রাষ্যাক আস-সান“আনী, আল- 
লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. 
১৯৮২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৮৬, হাদীস: ২৫৮৯ 

*৬ ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী, ভাত-তাফসীরভ্ল 

র ফিল আকীদা ওয়াশ শরীআা ওয়াল 

(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৮ হি. _ ১৯৯৭ খি.), 
খ. ১, পৃ. ৪৪ 

** মোল্লা উদ্দীন, ফতওয়ায়ে আলমগীরী, 
দারুল ফিক্র, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. 
৩১৬ 

*৮ ইবনে মাযা, আল-মুহীতুল বূরহানী ফিল 
ফিকহিন নৃু'্যানী, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৪ হি. - ২০০৪ খি.), খ. ৫, পৃ. ৩১২ 

৯ ইবনে কাসীর, গ্াগজ্ু, খ. ১, পৃ. ২৪ 


৮ 


__ আত্তা্তহীদ ৬ 
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৪৯০০৬ চালিত 


[প্রতিপাদ্যসার: ইতিহাস হচ্ছে যে কোনো জাতির দর্র্ন ও ইতিবৃত্ত । জাতির অতীত এতিহ্য ও স্বকীয়তা প্রকাশ পায় 
ইতিহাসের সেই দর্পনে ॥ ইসলামের ইতিহাস মুসলিম উম্মাহর ইতিবৃত । ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতি, কৃষ্টি- 
সভ্যতা, সুকৃমারবৃতিসহ যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহর অজির্ত সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও এতিহোর নীরব সাক্ষী হচ্ছে এই ইসলামী 
ইতিহাস । সুতরাং ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করা মানে মূল ইসলামকেই বিকৃত করার নামান্তর । আর এই গুরুত্ব ও 
তাৎপর্য অনুধাবন করেই একদল পশ্চিমা গবেষক ও পন্ডিত তথা প্রাচ্চবিদ শুরু থেকেই এ বিষয়ে গভীরভাবে তাদের 
মনোযোগ নিবদ্ধ করেন । দুয়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ প্রাচ্চবিদ হৃদয়ে প্রচন্ড বিদ্বেষ নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক 
ভাষায় বিশেষ করে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মানি, স্প্যানিশ, ইতালি ও রাশিয়ান ভাষায় প্রচুর বই-পুস্তক রচনা করেন । 
ইসলামী ইতিহাসের মৌলিক গস্থগুলো মূল আরবি থেকে এসব ভাষায় তাদের ইচ্ছেমতো অনুবাদ করেন । নিজেদের মত 
করে ইসলামের ইতিহাস রচনা করেন । পরবর্তীতে তাদের লেখা রচনা ও গবেষণাসমূহ আরবিসহ মুসলমানদের বিভিন্ন 
ভাষায় অনুবাদ করে বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হয় অত্যন্ত সুকৌশলে । উদ্দেশ্য, মুসলিম প্রজন্মকে তার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস 
সম্পর্কে বেখবর করে তোলা, ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা এবং স্বীয় ইতিহাস ও এতিহ্য নিয়ে হীনম্মন্যতার শিকার 
করা । এক্ষেত্রে অনেক প্রাচ্যবিদ লেখক চরম পর্যায়ের বিদ্বি্ ও হিংসুটেরপে প্রমাণিত । অথচ ইসলামের প্রতি বিদিষ্ট এসব 
প্রাচ্যবিদদের লেখা বই-পুস্তকের অধিকাংশই বাংলাদেশের মতো অনেক দেশের আধুনিক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে 
রেফারেন্স বুক হিসেবে ব্যবহৃত হয় । ফলশ্রুতিতে ওসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অরর্নকারী মুসলিম প্রজন্মের মধ্যে প্রাচ্যবিদদের 
লেখার প্রভাবে ইসলামী ইতিহাস, এতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি এক ধরনের বীতশ্রদ্ধা সৃষ্টি হয় । মুসলমানের সন্তান হয়েও 
অনেক সময় নবী-রাসূল, সাহাবা, মুসলিম খলিফা ও সফল রাষ্ট্রনায়ক এবং তাদের পরিচালিত ইসলামী আইন, বিচার, 
জিহাদ, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং মুসলিম জীবনপদ্ধতি নিয়ে বিরপ মন্তব্য করতে দেখা যায় অনেককে ॥ তাই এক্ষেত্রে সচেতনতা 
সৃষ্টির লক্ষ্যেই ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে প্রসিদ্ধ কয়েকজন প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণা নিয়ে এই প্রবন্ধ লেখার প্রয়াস 
পেয়েছি । প্রবন্ধের শুরুতে প্রাচ্বাদের উৎপতি ও ক্রমবিকাশের ওপর সামান্য ধারণা দেয়া হয়েছে আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব 
অনুধাবনের সুবিধার্থে । অত:পর ইসলামী ইতিহাসের বিভিন যুগ নিয়ে প্রাচ্বিদদের উল্লেখযোগ্য রচনা ও গবেষণাকমের্র 
সংক্ষিগ্ত পরিচয় এবং ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন অনুসঙ্গ নিয়ে তাদের আপতিকর মন্তব্যের পর্যালোচনা করা হয়েছে । 
মুসলিম উম্মাহর গৌরবোজ্জ্বল নানা ঘটনা বিষয়ে প্রচ্যবিদদের আরোপিত কয়েকটি মন্তব্যের জবাব এবং সেক্ষেত্রে মুসলিম 
গবেষকদের মূল্যায়ন দেয়া হয়েছে । সবশেষে বর্তমান প্রেক্ষিতে আমাদের করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে | 


ভূমিকা উঠে ইতিহাসের পাতায় পাতায় । সংশ্রিষ্ট ইসলামী ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ইসলামেরই 
যে কোনো জাতির অতীতকালের লিখিত জাতির সংস্কৃতির পরিচয়ও পাওয়া যায় বাস্তবায়িত রূপ ও চেহারা । 
বিবরণ বা ইতিবৃত্তের নাম হচ্ছে ইতিহাস । একটি সমৃদ্ধ ইতিহাসে । যে জাতির ইসলাম বিষয়ে পশ্চিমা লেখক 


অতীত মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি 
সম্পর্কে লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় 
ইতিহাসে | যে কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর 
শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, বিশ্বীস, ধর্ম, আচার- 
আচরণ ও এঁতিহ্যচর্চার সামগ্রিক রূপ ফুটে 


নভেম্বর'১৫ 


ইতিহাস সংরক্ষিত নেই সে জাতি 
অস্তিত্বের সংকটে পড়ে । তাই যে কোনো 
জাতির জন্য তার ইতিহাস অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । তবে ইসলামী ইতিহাসের 
গুরুত্ব নিঃসন্দেহে সব চেয়ে বেশি । কারণ 


প্রাযবিদদের রচনা ও গবেষণা 
বহুমাত্রিক । ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখায় রয়েছে তাদের অবাধ 
বিচরণ | বিশেষ করে ইসলামের ইতিহাস, 
এতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে প্রাচ্যবিদদের 
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রচনা, লেখালেখি ও গবেষণা আধুনিক 
বিশ্বের শিক্ষিত মহলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় হিসেবে বিবেচিত । কারণ 


ইসলামের ইতিহাস পড়ানো হয় । অনেক 


মুসলিম প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় 


কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তো ইসলামের 


নিয়োজিত পশ্চিমা পন্ডিতকেই প্রাচ্যবিদ 


ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্বতন্ত্র 


মুসলমানদের অতীত এঁতিহ্য, জীবন ও 


বিভাগও চালু রয়েছে । আমার জানা মতে, 


সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে হলে 
ইসলামী ইতিহাসের বিকল্প নেই । অন্যান্য 
ধর্মের ওপর ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, 
মুসলিম উম্মাহর স্বকীয়তা এবং 
অপরাপর র ওপর 
মুসলমানদের ডি ও মর্যাদা ইত্যাদির 

র বর্ণনা পাওয়া যায় এই 
ইতিহাসেই । শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে মুসলমানদের 


এসব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রেফারেন্স 
বুক হিসেবে ব্যবহৃত হয় ইউরোপিয়ান 
পন্ডিত ও গবেষক হিসেবে প্রসিদ্ধ এসব 
প্রাচ্যবিদদের অনেক গ্রন্থ । বাংলাভাষায় 
ইসলামী ইতিহাসের ওপর লেখা যেসব 
বই বাজারে পাওয়া যায় তার অধিকাংশও 


বলা হয় ২ 


প্রাচ্যবিদদের গবেষণা: 

প্রেক্ষিত ইসলামের ইতিহাস 

ইতিহাসে দেখা যায়, আরব উপদ্বীপ থেকে 
বের হয়ে মুসলমানরা যখন সারা বিশ্বে 
ছড়িয়ে পড়ে । জ্ঞান, বিজ্ঞান, রচনা ও 
গবেষণায় গোটা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় 


রচিত হয়েছে প্রাচ্যবিদদের রচনা ও 


নিয়ে আসতে থাকে | বিশেষ করে স্পেনে 


বিভিন্ন অবদানের কথা লিপিবদ্ধ আছে 
ইতিহাসের পাতায় । ইসলামের ইতিহাস 


গবেষণার আলোকে । অবস্থা এমন মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রযাত্রায় 
দীড়িয়েছে যে, বোর্ড পরীক্ষায় প্রশ্নের তৎকালীন বিশ্বসমাজ চমকে যায় | তখন 
উত্তরপত্রে প্রাচ্যবিদদের লেখা ইংরেজি ইসলাম ও মুসলমানদের বিপক্ষ শক্তি নড়ে 


কোটেশন বা উদ্ধৃতি না দিলে পরীক্ষায় 


না থাকলে মুসলমানদের সোনালি অতীত 


ভালো নম্বরও পাওয়া যায় না। 


বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না । আর যে 


ফলশ্রুতিতে এসব ইতিহাস পড়েই 


কোনো জাতির সোনালি অতীতের ওপরই 


আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ইসলামের নবী ও 


রচিত হয় স্বপ্নের ভবিষ্যত । তাই একদল 
প্রাচ্যবিদ ইসলামী ইতিহাসকে গুরুত্বের 
সঙ্গে গ্রহণ করেন তাদের রচনা ও 
গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে | আশ্র্ষের বিষয় 


তার সাহাবিদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা 
পোষণ করে থাকে । নিজের ইতিহাস ও 
এতিহ্য নিয়ে গর্ব করবে তো দূরের কথা; 
উল্টা কটুক্তি করে থাকে । একজন 


হচ্ছে, ভাষায় অনারব এবং আকীদা ও 


মুসলমান হয়েও ইসলামী ইতিহাসের চেয়ে 


বিশ্বাসে অমুসলিম হয়েও পাশ্চাত্যের এসব 
লেখক ও গবেষক ইসলামী ইতিহাস ও 
সংস্কৃতিকে যে মনোযোগ, যে অধ্যবসায় ও 


বিজাতীয় ইতিহাস নিয়ে গর্ববোধ করতে 
স্বাচ্ছন্দ বোধ করে বেশি । যে কোনো 
জাতির জন্য এই পরিস্থিতি অত্যন্ত 


গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করেছেন, অনেক 
মুসলমান আলেম, ইতিহাসবিদও হয়ত 
করেননি । কিন্তু গভীর অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ 
ও গবেষণায় দেখা যায়, দুয়েকজন 
ব্যতিক্রম ছাড়া ইসলামী ইতিহাস ও 


উদ্বেগজনক ও বেদনাদায়ক । অথচ 
মুসলিম উম্মাহর রয়েছে চমৎকার অতীত 
ও. এতিহ্য, গর্ব করার মত সমৃদ্ধ 
ইতিহাস । নিজের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও 
এঁতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই 


এতিহ্য নিয়ে সাধারণ প্রাচ্যবিদদের রচনা 


মুসলমানদের বর্তমান প্রজন্ম সর্বক্ষেত্রে 


ও গবেষণা অত্যন্ত মারাত্বক ও বিদ্িষ্ট | 
এক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ লেখক 
ও গবেষক চরম পর্যায়ের 
প্রতিহিংসাপরায়ণ রূপে প্রমাণিত হয়েছে । 
বিষয়ে রচিত এসব বিদ্িষ্ট পশ্চিমা পন্ডিত 
তথা প্রাচ্যবিদদের বই-পুস্তকই বর্তমান 
আরব ও মুসলিম বিশ্বের অধিকা্‌ 
দেশের শিক্ষা পাঠ্যভূক্ত | 
মুসলিম দেশের আধুনিক শিক্ষিতমহলে 
প্রাচ্যবিদের রচনা ও গ্রন্থ অত্যন্ত সমাদৃত | 
কারণ তাদের সামনে প্রাচ্যবিদদের বই- 
বি ছাড়া আধুনিক ভাষায় লিখিত 

মৌলিক ইসলামী ইতিহাসের বই নেই 
বললেই চলে। বাংলাদেশের কথাই 
ধরুন | বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসভূক্ত একটি 
জরুরি বিষয় হচ্ছে ইসলামের ইতিহাস । 
একটি মুসলিমপ্রধান দেশ হিসেবে সর্বত্র 


পিছিয়ে, হীনমন্যতার শিকার । তাই এ 
বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির বিকল্প নেই । 


প্রাচ্যবিদের সংজ্ঞা 

প্রাচ্য বিষয়ে যিনি জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা 
করেন সাধারণ অর্থে তিনি প্রাচ্যবিদ । তবে 
আধুনিক পরিভাষায় প্রাচ্যবাদ বলতে 
মুসলিম প্রাচ্যের ভাষা, ধর্ম, সমাজ, শিল্প- 
সংস্কাতি, সভ্যতা, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে 
পশ্চিমাদের জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা কেন্দ্রিক 
চিন্তাধারাকে বোঝানো হয়। এই 
চিন্তাধারাকে লালন করে যারা জ্ঞানচর্চা ও 
গবেষণাকর্ম করেন তারাই প্রাচ্যবিদ 
হিসেবে সুপরিচিত সারা বিশ্বে । এক্ষেত্রে 
ধর্মের কোনো শর্ত না থাকলেও সাধারণত 
ইহুদি, খিস্টান, নাস্তিকদের সংখ্যাই বেশি 
ইসলামী বিষয়াদি নিয়ে জ্ঞানচর্চা ও 
গবেষণাকারী এসব প্রাচ্যবিদদের মধ্যে । 
মোদ্দাকথা, প্রাচ্য বিশেষত আরব ও 


চড়ে বসে ।* সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে 
তারা কৌশল পরিবর্তন করে। বিশেষ 
করে বৃদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধে মনোনিবেশ করে। 
মূলত ইসলামী এঁতিহ্যকে আকড়ে ধরার 
কারণেই মুসলমানদের এই উন্নতি ও 
অগ্রযাত্রা । তাই ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের 
বিভিন্ন 


করার মানসে । 
ইউরোপিয়ান হয়েও প্রাচ্যের ভাষা, ধর্ম, 
সমাজ, শিল্প-সংস্কৃতি, সভ্যতা, ইতিহাস 
প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ দক্ষতা হাসিল 
করেন অত্যন্ত সুপকল্পিত একটি গোপন 
মিশনকে সামনে রেখে । আর তা হচ্ছে 
মুসলমানদের ভাষায় বই-পুস্তক লিখে, 
গবেষণা চালিয়ে মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যত 
প্রজন্মকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে 
রাখা । কারণ ইসলামকে ইউরোপের পথে 
প্রধান বাধা ও সমস্যা হিসেবে বিবেচনা 
করা হয় প্রথম থেকেই । অক্সফোর্ডের 
অধ্যাপক অলবার্ড হোরানি তার 19181) 11 
701019981 11009]. শীর্ষক গবেষণায় 
লিখেন, “ঢা010, 006 50 000০ 1 
81010098160 076 16115101]) 01 151817 ৪. 
[010901910 0 01011301981) বিগ 
অর্থাৎ, প্রথম থেকেই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী 
ইউরোপের জন্য ইসলাম ধর্ম একটি 
সমস্যারূপে দেখা দেয় | 

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক ও গবেষকদের 
দৃষ্টিতে প্রাচ্যবাদের প্রতি অতিমাত্রায় 
গুরুত্বারোপের পিছনে পশ্চিমাদের দুইটি 
মৌলিক লক্ষ্য রয়েছে । এক. পাশ্চাত্যে 
ইসলামের প্রচার-প্রসার রোধ এবং 
পশ্চিমাদেরকে ইসলাম থেকে দুরে রাখা । 


নভেম্বর'১৫:4::::::::::77) আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


দুই. মুসলমানদের দেশ ও রাষ্ট্র, তাদের 


করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেন । এছাড়া 


ওসব গ্রন্থে উল্লেখিত প্রাচ্যবিদদের বিভিন্ন 


সংস্কৃতি, আকীদা-বিশ্বীস, তাদের সাহিত্য, 
গল্প-কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ে পরিচয় লাভ 
করা | যাতে সেসব দেশ এবং সেখানকার 
অধিবাসীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা 
যায়। 


এতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রাচ্যবিদদের 
বিদ্িষ্ট রচনা ও গবেষণা 

ন্মর্তব্য, ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ 
জীবনবিধান (001019191৩ ০০৫০ 01116) 
আর ইসলামের ইতিহাস হচ্ছে তাবৎ 
পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ ইতিহাস । 


ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর মৌলিক 
গ্রন্থ রচনা করে তাতে তারা তাদের বিভিন্ন 
ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ঢুকিয়ে দেন। 
প্রাচ্যবিদদের লেখা ওসব গ্রন্থই পরবর্তীতে 


অনেক আরব ও বি দেশের বিভিন্ন 
বিশ্ব বদ যালয়ে ভুক্ত সলেব সের 


অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় অথবা শিক্ষা ও 
গবেষণার ক্ষেত্রে রেফারেন্স বুক হিসেবে 
ব্যবহৃত হয় । আবার মুসলিম বিশ্বের কিছু 
কিছু গুরুত্পূর্ণ দেশে নিজেরাই বিভিন্ন 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেখানে 
মুসলিম সন্তানদের কাগজে-কলমে শিক্ষা 


ইতিহাসের বাকে বাকে সংঘটিত মুসলিম 
উম্মাহর এতিহাসিক বিভিন্ন শিক্ষণীয় ঘটনা 


দিয়ে তাদের মতো করে গড়ে তোলার 
ব্যবস্থা করা হয়। এসব কলেজ- 


ইসলামের প্রতি সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট 


বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম হচ্ছে কায়রোর 


করে। মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল 


আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, বৈরুতের 


ইতিহাস-এতিহ্টই যে ইসলাম ধর্মের 


আমেরিকান ইউনিভার্সিটি যা পরবর্তীতে 


অন্যতম সম্পদ তা তুলনামূলক ধর্মতত্তের 


সিরিয়ান ইংলিশ কলেজ নামে পরিচিতি 


ইতিহাসে এক অমোঘ ও অকাট্য সত্য । 
এ-সত্যটা বিলক্ষণ জানেন ও বোঝেন 


লাভ করে, ইস্তাম্বলস্থ আমেরিকান 


প্রাচ্যবিদ নামে খ্যাত ওসব ইউরোপিয়ান 
পন্ডিতপ্রবর । ফলে নিঃস্বার্থ গবেষণা 


কলেজ, সুদানের খার্তৃমস্থ গরডন কলেজ 
ইত্যাদি ৬ ফলশ্রতিতে ইউরোপ ও 
এসব আধুনিক 


সত্যের অনুসারী হয়েছেন এবং পূর্বের 
ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করে ইসলামের 


বিশ্ববিদ্যালয়ে _পড়য়া মুসলিম ছাত্রদের 
মাঝে ইসলামী 


তি ও এঁতিহ্য 


সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন । কিন্তু 


টা প্রাচ্যবিদদের ধ্যান-ধারণার স্পষ্ট 


যাদের কপালে হেদায়েত লেখা নেই তারা 


প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । 


তো আর বসে নেই। তারা অত্যন্ত 


আর এভাবে আধুনিক মুসলিম প্রজন্মকে 


সুপরিকল্পিতভাবে তাদের বাছাই করা 
একদল লোককে বুদ্ধিবৃত্তিক মাঠে 
নিয়োজিত করে । সব ধরনের সুযোগ- 
সুবিধা প্রদান করে তাদেরকে প্রস্তুত করা 
ইউরোপের বিভিন্ন 
গোপনীয়তার সাথে 
পদ্ধতিতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে ওসব 
নির্বাচিত লোককে আরবি ভাষা ও 
সাহিত্যে পারদর্শী করে তোলা হয়। 
ইসলাম ও মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয় যথা 
পবিত্র কুরআন, হাদীস, ফিকহ, ইতিহাস 
ইত্যাদি বিষয়ে একেকজনকে দক্ষ পন্ডিত 
হিসেবে গড়ে তোলা হয়। তারাই 
পরবর্তীতে ইউরোপ আমেরিকায় বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যের ইতিহাস, 
ইসলামিক স্টাডিজ, আরবি ভাষা ও 
হি অরিয়েন্টাল স্টাডিজসহ বিভিন্ন 
ুতৃণ বিভাগে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বা 
চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত 
রর । ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন মৌলিক 
গ্রন্থ আরবি থেকে ইংরেজিসহ ইউরোপের 
বিভিন্ন ভাষায় তাদের ইচ্ছামত অনুবাদ 


নভেম্বর'১৫ 


দীন থেকে দূরে রাখতে এবং ইসলামী 
ইতিহাস ও এঁতিহ্য সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে 
তুলতে পরিকল্পিতভাবে চালানো হয় এক 
বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন । ক্রুসেড যুদ্ধের পর 
থেকে মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত 
ইউরোপিয়ানদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক 
আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত 
থাকে | বিগত দু'শতাব্দী ধরে তাদের এ 
আন্দোলন আরো বেগবান হয়। 
আন্দোলনের নায়ক ওসব প্রাচ্যবিদদের 
পিছনে ব্যয় করা হয় অঢেল সম্পদ | ফলে 
তাদের লেখালেখি ও গবেষণায় নতুন 
মাত্রা যোগ হয় । এক পরিসংখ্যাণে দেখা 
গেছে, উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিং 
শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই দেড়শ 
বছরে প্রাচ্যবিদগণ তাদের এ অশুভ লক্ষ্য 
বাস্তবায়নে প্রাচ্য তথা ইসলাম, ইসলামের 
ইতিহাস, ইসলামী শরীয়ত, মুসলমান ও 
মুসলিম দেশ সম্পর্কে ৬০ হাজার বই- 
পুস্তক রচনা করেছেন ।' এর মধ্যে কিছু 


মতামতকে আধুনিক শিক্ষিত সমাজ 
অত্যন্ত গুরুত্রে সাথে গ্রহণ করে থাকেন । 
যা অনেক সময় মুসলমানদের নতুন 
প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর ও ক্ষতিকর 
বিষয়ে পরিণত হয়। বিশেষ করে 
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে 
লিখিত কতিপয় প্রাচ্যবিদদের বই । প্রাঞ্জল 
আরবি বা ইংরেজি ভাষায় রচিত তাদের 
কোনো কোনো বইয়ের দোষ-ক্রুটিগ্তলো 
মুসলিম বিশেষজ্ঞ স্কলার্স ছাড়া সাধারণ 
পাঠক বা ছাত্রসমাজ কখনোই ধরতে 
পারবে না। অথচ ওসব আধুনিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত মুসলমান যুবসমাজ এক সময় 
মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ 
প্রশাসনিক দায়িত্বে অধিষ্ঠিন হন, অনেক 
সময় ক্ষমতার শীর্ষস্থানীয় পদে আরোহণ 
করেন । তখন মুসলমানের সন্তান হয়েও 
সেসব ক্ষমতাবানদের কার্যক্রমে দেখা 
যায়, ইসলামের প্রতি তাদের কোনো দরদ 
নেই, ঈমান ও শরীয়া-বিরোধী এবং 
মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ নিতে 
তাদের বুক কীপে না। ইদানিং ইসলাম 
সম্পর্কে যেসব কটুক্তিগুলো বর্তমান 
মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে বিভিন্ন নেতা ও 
কর্তাব্যক্তিদের মুখে শোনা যায় তা সেই 
প্রাচ্যবাদেরই ভয়াবহ প্রভাব এবং বিদিষ্ট 
প্রাচ্যবিদদের লেখা বিভ্রান্তিকর বই- 
পুস্তকের আলোয় গড়ে উঠার ভয়ানক 
পরিণতি | 
রচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদদের 
কৌশল সম্পর্কে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ 
আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভি (রহ.) 
বলেন, 
পিএ ও ৩৭৭2 ৩3 প8 ৬৯ ৩৪ 5 
১৩০৭১ ৩৬পপর্ও শি ০০ ৮17 
এই ও এপ পাত এ মী এ ১৩০ 
এ ৪ ৩ 9৭471 এড ০১ 2 3৩ ও 
15৮ এ ১৯ ভঠ্ 01 ৪9৬1 8005 
০৪৪৬৩ ০:১৭) ০০০৪০ ০৮ ৩৮ ৩০৮৪ 
17১0 ০০০5 (৫5 ৩৬ এও পো-৯)। 
৫৮৪ টা 4২৪ ও এল এই০ এ আমিও 
-১০6৪৯৪০৩১ ডেপ১৪ ৩০ ৬৫ 2 ০৫০ 
অর্থাৎ, “অনেক প্রাচ্যবিদ তাদের লেখায় 


ভি নিযানি 


নির্দিষ্ট পরিমাণে “বিষ' মিশিয়ে থাকেন । 
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এক্ষেত্রে তারা খুব সতর্কতা অবলম্বন 


প্রাচ্যবিদ তথা ইসলামি বিষয়ে পাশ্চাত্যের 


ঁ 


করেন । নির্ধারিত পরিমাণের চাইতে 


হয়েছে ফরাসি বা ইংরেজি ভাষায় । 


অমুসলিম গবেষকগণ ইসলামের নবী ও 


(তথ্য) বিষ প্রয়োগ করেন না, যা 


9২ & 


রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
রাতচর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ 


পাঠক নিংসঙ্গতা অনুভব না করে, সত 


পরবর্তীতে তা আরবিসহ পৃথিবীর বহু 
প্রচলিত ভাষায় অনুদিত হয় | বিশেষ করে 
মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় 


৫ 


হয়ে না যায় এবং লেখকের স্বচ্ছতার প্রতি 


করে । প্রখ্যাত ইসলামি ইতিহাসবিদ ও 


রূপান্তরিত হয়ে তা আধুনিক শিক্ষিত 


তার যে আস্থা তা যেন দুর্বল হয়েনা 
যায় । এমন প্রাচ্যবিদদের লেখা পাঠকের 
জন্যে ওইসব লেখকের চাইতে বেশি 
ভয়ংকর ও বিপদজনক যারা প্রকাশ্যে 
শক্রতা করেন এবং নিজেদের লেখা বই- 
পুস্তকসমূহকে মিথ্যা ও বানোয়াট দিয়ে 
বোঝাই করে তোলেন । ফলে মধ্যম 
মানের বিবেকসম্পন্ন র পক্ষে এসব 
লেখকের বিষাক্ত ও মিথ্যা তথ্যের সামনে 
হার না মেনে তাদের বই-পুস্তক থেকে 
বেরিয়ে আসা অথবা পড়া সমাপ্ত করা 
কঠিন হয়ে যায় |” 


ইসলামী ইতিহাস বিষয়ে 
প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণা 
ইসলামী ইতিহাস বিষয়ে পশ্চিমা গবেষক 
ও পন্ডিত তথা প্রাচ্যবিদদের রচনা ও 
গবেষণাকে আমরা এখানে কয়েক ভাগে 
ভাগ করতে পারি | যথা- 


এক. ইসলামের প্রাথমিক যুগ 

ইসলামের প্রাথমিক যুগ তথা মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আমল ও 
সীরাত । কারণ এই যুগটা ইসলামী 
ইতিহাসের মূল ভিত্তি । ভিত্তি দুর্বল হলে 
গোটা অবকাঠামোটাই নড়বড়ে হয়ে যায় 
তাই প্রাচ্যবিদরাও ইসলামী ইতিহাসের 
এই অংশকে যারপরনাই গুরুত্ব দিয়েছে 
মহানবী (সো.)-এর সীরাত স্বতন্ত্র একটি 
বিষয় হলেও ইতিহাসের অপরিহার্য অংশ 
হিসেবে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে 
হয়। 

নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকে ইনতিকাল পর্যন্ত 
মাত্র ২৩ বছরের জীবনে তৎকালীন আরব 
জাহিলিয়্যাতের সমূহ অন্ধকার দুরিভূত 
করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে 
আলোর মশাল জ্বালিয়ে ছিলেন জীবনের 
সর্বত্র এবং বিশ্বকে যে কল্যাণ রাষ্ট্র উপহার 
দিয়ে গেছেন তার রহস্য উদঘাটনে মরিয়া 
এখনো পশ্চিমা গবেষকগণ । কখনো 
নিষ্ঠার সাথে আবার কখনো প্রতিহিংসার 
বশবর্তী হয়ে তাদের সুগভীর সীরাতচর্চা 
অব্যাহত রয়েছে যুগ-যুগান্তরে । তবে 
উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়টা এ 
ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এ সময়ে 


নভেম্বর*১৫ 


সীরাতসাহিত্যিক ড. মোহর আলী বলেন, 
2109 0010-011091961000)  061000175 
[0109৮ ৪ 1011116 [0901 11 016 
011917911569” 81010170801) 10 1079 
91181.7৯ 

গণহারে সকল প্রাচ্যবিদদের দোষারোপ 
করা না গেলেও কতিপয় প্রাচ্যবিদ 
জ্ঞানপাপী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে 
ইতিহাসের পাতায় ৷ তারা যখন বুঝতে 
পারল, পবিত্র কুরআনকে সংরক্ষণের 
দায়িত্ব যেহেতু সরাসরি মহান আল্লাহ 
নিয়েছেন তাতে বিভ্রান্তিকর তথ্য ঢোকানো 
খুব কঠিন কাজ হবে, তখন তারা 
সুপরিকল্পিতভাবে মহানবী (সা.)-এর 
পবিত্র জীবন-চরিতকে বিভিন্নভাবে 
কলুষিত করার অপপ্রয়াস চালায় ৷ পবিত্র 
কুরআনের বাস্তব নমুনা সীরাতুন্নবীকে যদি 
কলুষিত করা যায়, নবী-চরিত্রের গায়ে যদি 
মুসলমানদের মধ্যে সীরাতুন্নবীর প্রভাব 
ক্ষীণ হয়ে আসবে । সুন্নাতের অনুসরণ 
কমে যাবে। ফলে নৈতিক যুদ্ধে 
মুসলমানরা হেরে যাবে । আর পরাজিত 
জাতিকে নিয়ে যাচ্ছেতাই করা যায়। 
এভাবে মুসলিম জাতি পৃথিবীর বুকে আর 
কখনো মাথা উচু করে দীড়াতে পারবে 
না। এ লক্ষ্যে একদল প্রাচ্যবিদ পশ্চিমা 
গবেষক ও পণ্ডিত গভীর মনোযোগ দিয়ে 
ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থগুলো 
অধ্যয়ন করে । অতঃপর বিভিন্ন পন্থা 
সীরাতবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে । কখনো 
দুর্বল তথ্যগুলোকে ফুলিয়ে-ফীপিয়ে উল্লেখ 
করে । কখনো সত্য ঘটনাকে মিথ্যার 
আবরণে উপস্থাপন করে । কখনো অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে খাটো করে দেখায় । 
আবার কখনো গুরুত্হীন বিষয়কে বড় 
করে বাড়িয়ে বিশ্লেষণ করে । আর তাদের 
এসব কুটকৌশল সীরাত বিষয়ে দক্ষ 
পারদর্শী না হলে সাধারণ পাঠক কখনোই 
ধরতে পারে না। 

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, মহানবী (সা.) 
গবেষণাকর্ম গুলোর অধিকাংশই লেখা 


শ্রেণীর হাতে হাতে পৌঁছে যায় । কলেজ- 


বিবেচনা করা হয় । ফলে তার অনিবার্ধ 
নেতিবাচক প্রভাবও পরিলক্ষিত হয় 
আধুনিক শিক্ষিত মহলে । যার কারণে 
ব্যতিক্রম ছাড়া আধুনিক 
মুসলিম সমাজে, কলেজ-ভার্সিটি পড় 
মুসলিম যুবসমাজে সুন্নাতের অনুকরণ ও 
অনুসরণ তুলনামূলকভাবে কমে যায়। 
পক্ষান্তরে সীরাতের মৌলিক শিক্ষায় 
শিক্ষিত মহল, মাদরাসা পড়ুয়া বা 
পারিবারিকভাবে মৌলিক ইসলামি শিক্ষায় 
লালিত-পালিতদের মাঝে সুন্নাতের আমল 
সাধারণত বেশি দেখা যায় । 

যেসব প্রাচ্যবিদ তাদের গ্রন্থসমূহে মহানবী 
(সা.) সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন 
তাদের তালিকা দীর্ঘ । তাদের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন 
প্রাচ্যবিদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা 
তাদের সীরাতবিষয়ক গ্রন্থসহ নিয়ে উল্লেখ 
করা হল: 

- উলিয়ম মুর (ড/1111817 11) রচিত 


(17০ 116. 07 101701750) 
“মুহাম্মদের জীবনী" । 
-উলিয়ম মন্টগুমারি ওয়াট (ড. 


৬1001501005 ড/80) রচিত 
(10118101790 81 1০০০৪) “মক্কায় 


মুহাম্মদ” ও (৬০18101180৪ 
০119) “মদীনায় মুহাম্মদ" | 
- কার্ল ব্রোক্যালম্যান (০41 


[100101179171) | তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 
যার আরবি সংস্করণের শিরোনাম হচ্ছে, 
তারীখু আশ-শুউবি আল-ইসলামিয়া 
(71560150106 1[9181710 [১9019193 
অর্থাৎ মুসলিম জাতির ইতিহাস) ও 

- জুলিয়াস ওয়েলহাউসেন (81105 
ড/০1110500) রচিত গ্রন্থ যার আরবি 
সংস্করণের শিরোনাম: তারীখু আদ- 
দাওলাতিল আরবিয়া মিন যুহুরিল 
ইসলামি হাতা নিহায়াতিদ দাউলাতিল 
উমভিয়া (ইসলামের আবির্ভাবের পর 


+-:-:-:--- আত্তাত্তহীদ ১০ 
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থেকে উমাইয়্যা যুগ পর্যস্ত আরব রাষ্ট্রের 
ইতিহাস) । 
এছাড়া ফরাসি বংশোদ্ভূত টা এম 
সাভারি 0৬. 58৫17) কর্তৃক 
মুহাম্মদ (সা.)-এর সংক্ষিপ্ত রা শীর্ষক 
গ্রন্থও সবিশেষ উল্লেখ্য এ প্রসঙ্গে । লেখক 
তার এ গ্রন্থে মুহাম্মদ (সা.)-কে চিত্রায়িত 
করেছে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে 
যিনি আপন ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার জোরে 


- মহানবী কর্তৃক তৎকালীন বিভিন্ন 


- জার্মান প্রাচ্যবিদ ওয়েল (ড/০11)-এর 


শাসকদের প্রতি প্রেরিত দাওয়াতি খেলাফতের ইতিহাস। ৫ খণ্ডের 
পত্রসমৃহ জাল বলে চালানোর আলোচ্য গ্রন্থটি তিনি প্রণয়ন করেন 
অপচেষ্টা । ১৮৪৬-১৮৬২ সালে । 

- নাউযুবিল্লাহ একমাত্র যৌন চাহিদা - ম্যুলার (৬11০) এর ্পাচ্যে 


মিটাবার উদ্দেশ্যে মহানবী বহুবিবাহ 
করেছেন বলে দাবি করা । 


ইসলাম" । দু'খণ্ডের গ্রন্থটি তিনি রচনা 
করেছেন ১৮৮৫-১৮৮৭ সালে । 


- মালে গনীমত লাভের উদ্দেশ্যেই 
মহানবী জিহাদ ও গাযওয়াসমূহ 


গোটা আরবের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে 
সক্ষম হন এবং পরে তাদের সামনে 


পরিচালনা করেছিলেন ইত্যাদি । 


- ফরাসি প্রাচ্যবিদ ক্লাউড কাহেন 
(041761)-এর আরবের ইতিহাস । 
দু'খণ্ডের বইটি প্রণয়ন করেছেন ১৯৫২ 


এছাড়া মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনের 


নিজের সম্পর্কে প্রেরিত নবী হওয়ার ধারণা 
পেশ করেন ১” স্কটল্যান্ডের লেখক টমাস 
কার্লাইল তো তার (7০০9০3, 17০10- 
70151010800 1761010 11] 119001%) 


চিত্র ও চরিত্রকে বিকৃত করার হীন মানসে 
কতিপয় প্রাচ্যবিদদের সীরাতবিষয়ক 
কথিত গবেষণাকর্মে আরো অনেক মনগড়া 
তথ্য পাওয়া যায় যার সবগুলো এই ছোট্ট 


শীর্ষক গ্রন্থে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-এএর নুবুয়তকেই স্বীকার করেন 
না। তাকে নেপোলিয়ান, রুশু, ক্রমওয়েল 
প্রমুখের ন্যায় ইতিহাসের একজন বীর 
হিসেবে বিবেচনা করেন । অথচ ইসলামের 
তুলনামূলক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে 
করা হয় ৯ মহানবী (সা.)-এর সীরাত 
বিষয়ে রচিত প্রাচীন প্রাচ্যবিদদের 
গ্রন্থসমূহে এমন কটুক্তি ও ভুল তথ্যের 
নজির ভূরি ভূরি । 
প্রান্যবিদদের রচনা ও তথাকথিত 
গবেষণায় মহানবীর পবিত্র জীবন ও 
আদর্শে সাধারণত যেসব বিষয় নিয়ে 
বিতর্কের ঝড় তোলে এবং সুযোগ বুঝে 
কটুক্তি করে সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি 
নিমে উল্লেখ করছি সম্মানিত পাঠকদের 
সচেতনতার লক্ষ্যে । যেমন তাদের দাবি 
হচ্ছে, 
- পাদ্রী বুহায়রা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে 
কুরআন শিক্ষা দিতেন । 
- ওহী নাযিলের সময় মহানবী (সা.)-এর 
মাথায় বিশেষ ধরনের চক্কর আসত । 
- বহুল আলোচিত “গারানিক' কাহিনীতে 
আল্লাহর নিকট কুফ্ফারে কুরায়শের 


প্রবন্ধে উল্লেখ করা অসম্ভব । তবে 
পরবর্তীতে যেসব একনিষ্ঠ গবেষক ও 
সমালোচক দলিল সহকারে প্রাচ্যবিদদের 
এসব মন্তব্য ও মিথ্যা দাবির দীতভাঙ্গা 
জবাব দিয়েছেন তাদের রচিত গ্রন্থ ও 
গবেষণাকর্ম দেখা যেতে পারে | যেমন-_ 
ইংরেজিতে লেখা ড. মোহর আলীর গ্রন্থ: 


51747. 417. 1481 411) 
07115157411515 (সীরাতুন্নবী ও 
প্রাচ্যবিদ)১২, আরবি ভাষায় প্রণীত 


আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-আমীন আন- 
নঈমের গবেষণা অভিসন্দর্ভ আল 
ইস্ডিশরাক ফিস সীরাহ আনাবাবিয়া 
(সীরাতুন্নবী বিষয়ে প্রাচ্যবাদ)১৩, ড. নবীল 
লুকা ববাভি রচিত মুহাম্মদ ওয়াল 
ইলাইহি (মুহাম্মদ (সো.) ও তার প্রতি 


দুই. খেলাফতে রাশেদার যুগ 
এ-প্রসঙ্গে দু'ধরনের লেখা পাওয়া যায় 


দেবতাদের সুপারিশ মন্ত্র হওয়ার 
বিষয় । 


- বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে 


প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণায় । কিছু 
তো সাধারণভাবে লিখিত ইসলামী 
ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থে খেলাফতে রাশেদার 


রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-কে (নাউজুবিল্লাহ) কাফেলার 


সম্পদ লুগ্ঠনকারী ডাকাতদের সাথে 
তুলনা করা । 
-হযরত মা আয়েশা (রাি.)-এর 
পবিত্রতা ও সম্মানহানীর লক্ষ্যে মিথ্যা 


কল্প-কাহিনী রচনা । 


নভেম্বর'১৫ 


যুগ আলোচিত হয়েছে । আর কিছু রচিত 
হয়েছে সুনির্দিষ্ট একটি যুগ বা আমলের 
ওপর এবং তাতে খেলাফতের রাশেদার 
প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। 
সাধারণভাবে লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 


সালে । 

- স্যার উলিয়াম মুর (51. ড/11110]) 
1৬011)-এর 10115 011911915, 105 
06011006 8110 911. 

- বার্নাড লুইসেরের 71০ 41805 11 
[715015 (ইতিহাসে আরব) | লিখেছেন 
১৯৫০ সালে । 

- ইতালিয়ান প্রাচ্যবিদ জুইডি (0101)- 
এর গবেষণাকর্ম 96078 ০ ০1018 
065]1 £51:801 000 8119. 17016 ৫1 


149017910 যার সংক্ষেপিত অর্থ 
সংস্কৃতি । 


আরবের ইতিহাস ও 
লিখেছেন ১৯৫১ সালে । 

- জুলিয়াস ওয়েলহাউসেন (0]105 
ড/০1119015017) কর্তৃক ১৯০২ সালে 
প্রণীত আরব রাষ্ট্র ও এর পতন । 
(9101222]7 00 ৬০181091690) 
রয়েছে। ছয় খণ্ডে বিভক্ত এই 
গবেষণাকর্মটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৮৪- 
১৮৯৯ সালে । এর চতুর্থ ও ষষ্ঠ খণ্ডে 
টা খেলাফত এবং এ আমলে 

ত বিভিন্ন বিজয় নিয়ে আলোচনা 
রা হয়েছে । এছাড়া প্রাচ্যবিদদের 
সম্পাদনায় রচিত ইনসাইক্লোপেডিয়া 
অব ইসলাম তো আছেই । এতে 
সামগ্রকভাবে খেলাফতে রাশেদার 
আলোচনা এসেছে সবিস্তারে । 

ইসলামী দাওয়াতের এঁতিহাসিক 

ক্রমবিকাশ নিয়ে লেখালেখি করেছেন এবং 

সেখানে ইসলামী ইতিহাসের এই যুগের 
ওপর সবিশেষ গবেষণা করেছেন । তাদের 
মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন, 

- মার্থলিয়ত.. লিখেছেন 'মুহাম্মদি 
দাওয়াতের ক্রমবিকাশ: সুচনাপর্ব' 
১৯১৪ সালে । 

- ক্রিস্টিয়ান হিরখুর্নিহ (01115018891 9. 
[70100016) লিখেছেন 


________- আত্তর্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


1৬101791711)908101910: [,9০00199 01. 
19 01151, 109 161151003 8100 
[00110091 €100107, 8100 165 101:9901]1 
৪081০ ১৯১৬ সালে । 

- জুইডি (0101) লিখেছেন ইসলাম 
ধর্মের কাহিনী ১৯৩৫ সালে । 

- হ্যামিল্টন গিব (781011601. 010৮) 
লিখেছেন 1১/01817107909101517: 21) 
[115001108] ১০1৮০% ১৯৫৩ সালে । 

- আর্নন্ড (01707793 41010) লিখেছেন 
1179 01920101607 19191 
(ইসলামের দাওয়াত) ১৯৩৫ সালে । 
আর্নন্ডের আলোচ্য গ্রন্থটি 
তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য তথ্যের 
ওপর রচিত বলে বিবেচনা করা হয় 


এভাবে আরো অনেক প্রাচ্যবিদ লেখক 
খেলাফতে রাশেদার যুগ নিয়ে লেখালেখি 
করেছেন । কেউ সরাসরি, আবার কেউ 
ভিন্ন কোনো বিষয়ের প্রসঙ্গক্রমে | তবে 
লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, খেলাফতে রাশেদার 
সোনালী ইতিবৃত্ত, গৌরবোজ্জ্বল এতিহ্য, 

৯ বিভিন্ন 


সব ধরনের অবদান ও ভূমিকা ব্যতিরেকে 
প্রাচ্যবিদগণ তাদের গবেষণার দৃষ্টিকে 
নিবদ্ধ রেখেছেন খলিফাদের ছোট খাটো 
মতানৈক্য, ভুলবোঝাবুঝি ও বিভক্তির 
ওপর | সাহাবিদের মানবিক 
দুর্বলতাগ্ডলোকে ফুলিয়ে-ফাপিয়ে দেখানো 
হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ফাটল 
গবেষণা করেছেন । বিভিন্ন দল, গ্রুপ ও 
মতবাদগ্ডলো নিয়ে তারা চুলচেরা বিশেষণ 
করেছেন । এ-নিয়ে বিরাট বিরাট বই 
লিখেছেন । ইসলামী ইতিহাসের পরতে 
বিভিন্ন নামে যেসব ফেরকা ও দল প্রসিদ্ধ 
হয়েছে তার অধিকাংশের অবদান হচ্ছে 
ইউরোপিয়ান এসব পন্ডিত বা 
প্রাচ্যবিদদের ৷ এসব গ্রুপ বা দলকে যা 
এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে 


নভেম্বর'১৫ 


ফেরকাবাজিকে চাঙ্গা করে তোলার ক্ষেত্রে 


নিয়ে ধারাবাহিক সিরিজ বের করেন । 


প্রাচ্যবিদদের এসব বিদিষ্ট রচনা ও 


আর এসব রচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে 


গবেষণাই অধিকাংশ দায়ি । এক্ষেত্রে 

তালিকা থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে 

নিশ্চয়ই: 

- এক্ষেত্রে প্রথম প্রথম কলম ধরেছেন 
প্রাচ্যবিদ ভন ফলুতন ও ওয়েল 
হাউসেন। ১৮৯৪ সালে ভন ফলুতন 
লিখেছেন, শিয়া ও আরব কর্তৃত্ব" 
বিষয়ে, আর ১৯০১ সালে ওয়েল 
হাউসেন লিখেছেন “বিরোধীদল: শিয়া ও 
খারেজি' নিয়ে । 

- অতঃপর প্রাচ্যবিদ ভিনসিন্ক “সুফিবাদ' 
নিয়ে, হুরোফিত্স শিয়াবাদ' নিয়ে, 
ক্রাউস “ইসমাইলিয়া ও সুফিবাদ' নিয়ে, 


বিভিন্ন দুর্বল ও মনগড়া বর্ণনাগ্তলোকে 

বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে ।৯ 
মোটকথা ইসলামের প্রাথমিক 
ইতিহাসচর্চায় প্রাচ্যবিদদের রচনা ও 
গবেষণাগ্ডুলো বলতে গেলে নেহায়েত 
বিদিষ্ট ও পক্ষপাতদুষ্ট । তাদের রচনা ও 
গবেষণার মধ্যে ইসলামের প্রাণশক্তি 
নেই । আছে তাদের মতো করে ইতিহাস 
রচনার অবৈধ প্রয়াস । 
ইতিহাসবিদের রচনা ও গবেষণার সাথে 
প্রাচ্যবিদদের রচনা অসঙ্গিপূর্ণ। প্রখ্যাত 
সাহাবি বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদিন 
নিয়ে তাদের কটুক্তি, তাদের অবদানকে 
খাটো করে দেখা, ইসলামী ইতিহাসের 
মৌলিক ধারা ব্যতিরেকে অপ্রাসঙ্গিক 


মগ্গুলিয়ত “সুফিতত্* নিয়ে, ট্রিটোন 


বিষয়সমূহকে সামনে পেশ করা এবং মূল 


“মুতাষিলা ও শিয়াবাদ', নিয়ে 
লিখেছেন । প্রাচ্যবিদ শেলি বাগদাদির 
“আল ফারকু বাইনাল ফিরাক" গ্রন্থটি 
অনুবাদ করেন ১৯২০ সালে । 

এছাড়া আরো যারা এ-বিষয়ে লিখেছেন 

তাদের মধ্যে রয়েছেন: 

- ১৮৮৪ সালে গোল্ড যিহার “যাহেরিয়া' 
বিষয়ে একটি গবেষণা প্রকাশ করেন । 

- ১৯১২ সালে স্ট্ুথমান লিখেছেন 
“যাইদিয়া” বিষয়ে । 

- ১৯২২ সালে মাসেনুন 
“কারামেতা" বিষয়ে । 

- ১৯১৪ সালে লামেনস বিভিন্ন ফেরকা ও 
দল নিয়ে তার গবেষণা প্রকাশ করেন । 
- ১৯০০ সালে রেইনা ডে সান লিখেছেন 

'নুসাইরিয়া' বিষয়ে । 

- ১৯১৬ সালে প্রাচ্যবিদ বিকর অত:পর 
১৯২২ সালে প্রাচ্যবিদ ইভানভ 
“ইসমাইলিয়া* সম্প্রদায় নিয়ে লেখালেখি 
করেন। 

- ১৯২১ সালে প্রাচ্যবিদ কাযানোভা 
“ফাতেমিদের গোপন আকিদা, ও 


লিখেছেন 


গবেষণা করেন । 

- ১৯২৩ সালে নোডেলকা শিয়াবাদ' 
নিয়ে আর ১৯৩৩ সালে নালেনো 
“কাদারিয়া” ও 'মু'তাযিলা' বিষয়ে 
তাদের নিজ নিজ রচনা ও গবেষণা 
প্রকাশ করেন । পরবর্তীতে পঞ্চাশ, ষাট 
ও সত্তরের দশকে প্রাচ্যবিদ মন্টগোমারি 
ওয়াট বিভিন্ন মুসলিম দল ও ফেরকা 


ইতিহাসকে বিতর্কিত করে তোলার এক 
অসুস্থ মানসিকতা পরিলক্ষিত হয় তাদের 
তথাকথিত ইতিহাসচর্চায় ৷ উদাহরণস্বরূপ 
এখানে প্রসিদ্ধ কয়েকজন প্রাচ্যবিদের 
এতিহাসিক মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: 
সাহাবিদের বীরত্ব ও ত 
প্রশ্নবিদ্ধ করে প্রাচ্যবিদ লামেসস বলেন: 
“ইতিহাসবিদদের ধারণা, আরবরা 
; বরং ইসলামের প্রাথমিক 
বিজয়সমূহে র সাফল্যের নেপথ্যে তারা 
আরবদের সেই বীরত্বগাথা কাজ করেছে 
বলে মনে করেন । আমি এই অতিরঙ্জিত 
রায় গ্রহণ করতে ইতস্তত বোধ করি 1১৭ 
- কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ ইসলামের 
বিজয়গুলোর প্রধান ও মৌলিক উদ্দেশ্য 
ইসলামপ্রচার বা ইসলামের পথে জিহাদ 
নয়; বরং মালে গণিমত ও আর্থিক 
ফায়দা হাসিলই একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে 
ব্যাখ্যা করেছেন। অ্যান্টনি নিতে্গ 
বলেন, “দেখা যায়, খলিফাগণ 
কাফিরদেরকে তাদের কুফরির ওপর 
টিকে থাকার ওপর উৎসাহিত করতে 
অভ্যস্ত ছিলেন। যাতে তাদের কাছ 
থেকে বায়তুল মালের জন্য কর ডসুল 


করা যায়। উমর (রাযি. এই 
অর্থনৈতিক ভিত্তিতেই উদ্ুদ্ধ ছিলেন বলে 
প্রতীয়মান... অর্থাৎ মু'মিনদেরকে 


তাদের ঈমানের ওপর ছেড়ে দাও আর 
কাফিরদেরকে কর দিতে জোর দাও 1১” 
- প্রাচ্যবিদ কার্ল ব্রোক্যালম্যান (087 
[3001911009107) হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর ব্যক্তিত্বকে চিত্রায়িত 


_7.7হ7হ7হ7হ7.. আত্তার্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 


করেছেন এক কঠিন, ভয়ানক জল্লাদ 
রূপে । তিনি বলেন, 'ল্বাকৃতির লোকটি 
সর্বদা একটি বেত বহন করতেন । যা 
দিয়ে তিনি তার কন্যা হাফসাকে এবং 
অন্যান্য নবীপত্রীগণকে ধমক দিতেন । 
ফলে তারা সবাই স্বয়ং নবীর চেয়ে 
উমরকে বেশি ভয় পেতো ।”১৯ 


হযরত ওমর (রাষি.)-এর সম্পর্কে কার্ল 


ব্রোক্যালম্যানের এই উক্তি একেবারে 
অসত্য | কারণ হযরত ওমর (রাযি.)-এর 
কঠোরতা ছিল ন্যায়নিষ্ঠ । তা কোনো 
মতেই ইসলামী শিক্ষার বহির্ভূত ছিল না । 
তিনি ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়নে একটু 
কঠোর ছিলেন বলেই সাধারণ মুসলমানরা 
তাকে ভয় করতেন। আল্লামা ইবনুল 
জওযী (রহ.) মানাকেবে উমর শীর্ষক গ্রন্থে 
লিখেন । “একদিন জনৈক কুরাইশী কি 
একটা বিষয়ে হযরত ওমর (রাযি.)-এর 
সাথে সাক্ষাত করে বলল, আমাদের কিছুই 
করার ছিল না...আমাদের অন্তরসমূহ 
ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল... এ কথা শুনে হযরত 
ওমর (রাযি.) বললেন, এক্ষেত্রে কি 
কোনো ধরনের জুলুম হয়েছে? সে বলল, 
না। তখন ওমর রোযি.) বলেন, এজন্যই 
আল্লাহ আমাকে আরো ভীতিকর করে 
দিয়েছেন 1১ হযরত উসমান (রাযি.), 
হযরত আলী (রাযি.)সহ অন্যান্য 
শীর্ষস্থানীয় সাহাবাদের নিয়েও নানাধরনের 
বিরূপ মন্তব্য করেছেন কতিপয় প্রাচ্যবিদ । 
বিশেষ করে হযরত উসমান (রাযি.)-এর 
শাহাদাতকে কেন্দ্র করে কয়েকজন মহান 
সাহাবাকে একদল প্রাচ্যবিদ ফিতনার 
পক্ষে উসকানিদাতা হিসেবে চিত্রায়িত 
করেন । হযরত আলী (রাযি.), হযরত 
তালহা (রাষি.), হযরত যুবাইর (রাষি.) 
এবং হযরত মা আয়েশা (রাযি.)-কে খুবই 
মারাত্মকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে 
প্রাচ্যবিদ ওয়েলহাউসেন ও কার্ল 
ব্রোকেলম্যানদের রচনাসমগ্ধে। যার 
বিস্তারিত আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে 
সম্ভব নয়। 

মোটের ওপর একদল বিছিষ্ট প্রাচ্যবিদ 
খেলাফতে রাশেদার যুগকে খুবই সাধারণ, 
ফিতনাবহুল, বিতর্কিত যুগ হিসেবে বর্ণনা 
করেছেন তাদের রচিত ইসলামী 
ইতিহাসে । অথচ মুসলমানরা নববি যুগের 
পর ইসলামের প্রাথমিক এই যুগটাকে 
ইসলামী ইতিহাসের স্বর্ণালী যুগ হিসেবে 


বিবেচনা করে থাকে | এ যুগে ইসলামের 
ন্যায়পরায়ণতা, জনকল্যাণ ও নিরাপত্তা 
চমৎকারভাবে বাস্তবায়িত হয়। জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ও মুল্যবোধের চর্চা হয় 
ব্যাপকহারে । ফলে একসময় প্রায় 
অর্ধপৃথিবীতে ইসলামের বিজয় কেতন 
উড্ভীন হয় । ইসলামী শাসনে সন্তষ্ট হয়ে 
বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ দলে দলে 
ছায়াতলে । খেলাফতে রাশেদার এমন 
গৌরবময় অর্জনের কথা কিছুটা স্বীকার 
করতে বাধ্য হয়েছেন মার্কসবাদি ইহুদি 
প্রাচ্যবিদ ম্যাকসিম রোডিন্ন তার 
ইসলাম ও পুঁজিবাদ' শীর্ষক গ্রন্থে। 
আধুনিক যুগেও কয়েকজন প্রাচ্যবিদ 
খেলাফতে রাশেদা নিয়ে তুলনামূলকভাবে 
ইতিবাচক আলোচনা করেছেন । এসব 
রচনার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, 

- ফরাসি প্রাচ্যবিদ 148170817-এর রচনা: 
[12109105101] 10001911117816, 19119, 
1979, 

- 1)0101091-এর রচনা: 0119 28115 

[5191710 0০0100019565, 1১111061017, 

1972, 

1৬010179-এর রচনা: 1180 821 019 

1৬151177 0010071951, 17111061017, 

1983 1 


চলবে 


120৬7810 9810, 090772710171571, ০৬/ 
501, 1979-এর ভূমিকা 
মাওসূআতুল_ মুয়াস্সারা 
ওয়াল মাধাহিবিল মুআসিরা, রিয়াদ: 
(/১৬%), ১৯৮৯, পৃ. ৩৩ 
ড. ইসমাঈল আলী মুহাম্মদ, 
ইীতিশরাক বায়নাল হাকিকাতি 
তাদলীল, মিসর-আল মানসুরা: আল- 
কালিমা লিন নাশর ওয়াত তাউযি, ২০০০, 
পৃ ১৩ 
৩ লেখক ও ইতিহাসবিদ সার্টন (38107) এই 
এতিহাসিক সত্যকে স্বীকার করেছেন তার 
10000010010 10 00610156015 091 
9০1500০' শীর্ষক গ্রন্থে । এক জায়গায় তিনি 
লিখেন, নবম ও দশম শতাব্দীতে জ্ঞান- 


০ 


এবং আধুনিক চিন্তাধারা আরবি ভাষাতেই 
প্রচারিত ও প্রকাশিত হত । তখন আরবিই 
ছিল বৈজ্ঞানিক উন্নতির আন্তর্জাতিক 
মাধ্যম | দ্রষ্টব্য: 17170701797 10 1716 
1775197 050127705, পৃ. ৫৪৩ 


৪101. 4১1০০৮ 1709018101., 1517777 17 


17%/797277 71/19/211, 08100011059 
2 001591510 11659, 1991, 0.3 
আলী ইবরাহীম 


মালিক ফাহাদ আল-ওয়াতানিয়া, ১৯৯৩, 


পৃ. ৭ 

১». ড.. আবদুল মুনইম ফুয়াদ, মিন 

ইফতিরাতিল _ মুভাশরিকীন. আলাল 
আকদিয়াহ_ ফিল ইসলাম, 


রিয়াদ: মাকতাবাতুল আবীকান, পৃ. ৩২-৩৬ 
*170%/810 910, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬। ড. 
আকরাম জিয়া আল ওমারি, মাওকিফুল 
সভাশরিকীন মিনাস সীরাতি ওয়াস সুরাহ, 


এ 11010014১11, 51147 47. 
14191 417) 07717747157, 
[179 791090 (009110019% 10 009 
[91101060709 17019 (00117, 
১০1১180179, 1997, 09. ৮111 

” মুহাম্মদ আবদুল আযীম 
আবদুল মুতাআল মুহাম্মদ 
তি, আস-সীরাতুন নবি ওয়া 


আল 
আম্মান-জর্দান, ১৯৯৮, পৃ. ৫৪ | 08719, 
011 0169099, 17010-/01911]) 8104 
[51010 17 115101, [,0100017, 1935) 

১২ এাওক্ত 

** আল-মাঁহাদূল আলমি লিল ফিকরিল 
ইসলামি, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র হতে ১৯৯৭ 


্রস্থটি ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় । 
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নাস্তিক্যবাদ কী ক্রমশ 


্রমশ বৃদ্ধ পাবে? 


॥ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ॥ 


এক বন্ধু সে দিন বলল কোন একটা 
পত্রিকাতে নাকি লিখেছে যে ভবিষ্যতে 
নাস্তিকতা বেড়ে যাবে | এটা নাকি কোনো 
একটি জরিপের ফল । আমি বললাম 
বিভিন্ন পত্রিকায় যেসব জরিপের ফলাফল 
দেওয়া হয় তার অধিকাংশই ভুয়া । এসব 
জরিপ উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচার করে থাকে 
কিছু প্রতারক ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ৷ এতে তারা 
মানুষের সাথে প্রতারণা করে নিজেদের 
স্বার্থ উদ্ধার করে থাকে | তবে কিছু কিছু 
জরিপ হয়ত সঠিক হতেও পারে । 
নাস্তিকতা বাড়বে কিনা তা আমরা 
বাস্তবতার নিরিখে দেখার চেষ্টা করতে 
পারি । পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো মানুষ 
কখনো নাস্তিক ছিল না, 

এখনো নেই আর ভবিষ্যতেও থাকবে না । 
কথাটি অনেকের কাছে অবাস্তব বলে মনে 
হতে পারে । কিন্তএকটু চিন্তা করলে 
আমরা দেখতে পাব যে নাস্তিকতার দাবি 
করাটাই অবাস্তব | যারা যেকোনো ধর্ম 
মানে তারা তো নাস্তিক নয়। এদের 
ংখ্যাই পৃথিবীতে বেশি । আর যারা 
কোনো ধর্ম মানে না বলে দাবি করে, তারা 
কাজে-কর্মে ধর্ম মানে না তা সত্য । কিন্তু 
সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অনুভব করে । 

যেমন তাসলিমা নাসরিনের কথাই ধরা 
যাক । তিনি নিজেকে নাস্তিক দাবি করেন । 
তার ধর্মবিরোধী বিভিন্ন লেখা নিয়ে দেশে 
যখন প্রথম আন্দোলন হচ্ছিল তখন তার 
মা একটি পত্রিকায় সাক্ষাতকার দিয়ে 
বলেছিলেন যে আমার মেয়ে নাস্তিক নয় । 
এর প্রমাণস্বরূপ তিনি বলছিলেন যে, মাঝে 
মাঝে আমার মেয়ের প্রচণ্ড পেট ব্যথা 
করে, তখন সে ব্যথার যন্ত্রণায় আল্লাহকে 
ডাকতে থাকে । 


প্রবণতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন । কুরআন 
মজিদে আছে, 

52828 0 49 5 4 ও হু 
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“আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী 
আদমের পৃষ্টদেশ থেকে বের করলেন 
তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের ওপর 
তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি 
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তোমাদের পালনকতা নই? তারা বলল, 
অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি । আবার 
না কিয়ামতের দিন বলতে শুরু কর যে, এ 
বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না ।” 

সেই থেকে দুনিয়াতে মানুষ জন্মগ্রহণ 
করার পর থেকে তার সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজতে 
থাকে ৷ এই খোঁজাখুঁজির স্বভাবতার মধ্যে 
সৃষ্টির শুরু থেকেই থাকেও আছে । তাই 


এভাবে যেকোনো মানুষ যারা নিজেকে 
নাস্তিক বলে দাবি করে তারাও বিপদে 
পড়লে তার ধারণা মতে কোনো না কোনো 
মহাশক্তিকে মনে-প্রাণে ডেকে থাকে । 
এতেই প্রমাণিত হয় যে, কোনো মানুষ 
আসলেই নাস্তিক নয় । এর কারণ আল্লাহ 
সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনুগত থাকার একটি 


নভেম্বর'১৫ 


তো আমরা দেখি মানুষ কখনো সূর্যকে, 
কখনো চাদকে, কখনো গাছ কে আবার 
কখনো কোনো মানুষকে দেবতা মনে করে 
পূজা করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে 
অতীতের প্রায় সমস্ত সম্প্রদায় কোনো না 
কোনো বস্তকে তাদের দেবতা মনে করে 
পূজা করেছে অথবা আল্লাহপ্রেরিত 
রাসুলগণের ওপর ঈমান এনে এক 


আল্লাহর ইবাদত করেছে । যারা আল্লাহর 
ওপর ঈমান আনেনি তারা অন্য কোনো 
কিছুকে পুজা করেছে । এমনকি তারা বার 
মাসের নাম, সপ্তাহের দিন ও আকাশের 
বিভিন্ন তারাকে পর্যন্ত কোনো না কোনো 
দেবতার নামে নামকরণ করেছে এবং 
তাদের দেয়া সেইনামগ্ডলোই এখনো পর্যন্ত 
সারা দুনিয়ায় সদর্পে প্রচলিত আছে। 
এতেই বুঝা যায়যে, মানুষের কাছে কোনো 
দাওয়াত পৌছুক বা না পৌছুক সে সঠিক 
বা বেঠিক কোনো কিছুকে মহাশক্তির 
অধিকারী মনে করেছে, কাউকে তার 
সৃষ্টিকর্তা মেনেছে এবং তার পুজা 
করেছে । মানুষের অন্তরে সৃষ্টির শুরু থেকে 
সৃষ্টিকর্তা নিজেই তার প্রতি আনুগত্যের 
একটি সুক্মবোধশক্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন 
বলেই এমন হচ্ছে। এ থেকে বেরিয়ে 
যাওয়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় । 
শুধু মানুষ কেন? কোনো প্রাণীর বা কোনো 
বন্তরপক্ষেও সম্ভব নয় সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য 
থেকে বেরিয়ে যাওয়া । 

এই কারণেই মানুষ আদিকাল থেকে 
কোনো না কোনো বন্তর পূজা করে 
আসছে । তাদেরকাজ-কারবার, বিয়ে- 
শাদি, খানা-পিনা, উঠা-বসা সবখানেই 
ছিল দেবতাদের উপস্থিতি ৷ ঘরে-বাইরে, 
দোকানে, রাস্তায়, সফরে শুধু দেবতা আর 
দেবতা । এমনকি খানায়ে কাবা পর্যন্ত 
তারা দেবতা দিয়ে ভরে দিয়েছিল ৷ এসব 
কিছু সেই সূক্ষ্ম বিধানেরই প্রতিফলন যা 
আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার সময় থেকে 
তাদের ভেতরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন । 
আল্লাহ বলেন, 
৩৪৫১৬৪১০৪০০৪95৮৩৬৮ এ শে 
6১৫ 0১88 3৩৫5০ শর ৮৫ 
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০1০৯৮৮৮০৮ 
“সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর 
মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তারই 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং 
এমন কিছু নেই যা তার সপ্রশংস পবিভ্রতা 
ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের 
পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন 


47:00 আত্তার্তহীদ ১৪ 
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করতে পার না। নিশ্য় তিনি 


অতিসহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ |» 


তাহলে বুঝাই গেল যেকোনো মানুষ অন্তর 
থেকে নাস্তিক হতে পারে না। যারা 
নিজেকে নাস্তিক দাবি করে তারা মনের 
ওপর জোর খাটিয়ে নিজের সাথে প্রতারণা 
করেই মুখে নাস্তিকতার দাবি করে থাকে । 
বিপদে পড়লে তারাও তাদের ধারণা 
অনুযায়ী কোনো অসীম ক্ষমতাধরকে 
ডাকে যে তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে 
(তাদের ধারণা অনুযায়ী) । আমরা দেখি 
মানুষ হঠাৎ কোনো আঘাত পেলে মাগো, 
বাবাগো, আল্লাহগো বলে চিৎকার করে 
উঠে । যার যা অভ্যাস তাই তার মুখ 
থেকে অনিচ্ছা সত্তেও বের হয়ে যায়। 
পরে যখন বিপদ দীর্ঘ হয়, আর মা-বাবা 
কাছে না থাকে এবং বিপদ থেকে উদ্ধারের 
জন্য কাছে প্রাপ্ত সমস্ত উপকরণ ব্যর্থ হয়, 


তবে এই অনিচ্ছাকৃত বা পাজি 
তার ভেতরে সৃষ্টি করে দেওয়া 
প্রতি আনুগত্যের মানসিকতার কারণে । সে 
আখেরাতে কোনো পুরক্ষার পাবে না। 
কারণ আখেরাতে পুরস্কার পাওয়ার জন্য 
মানুষকে জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করে অর্থাৎ 
বুঝেশুনে আল্লাহর অস্তিত্ব মানা এবং 
ছার রা আনিত বিধান মতে 
চলা জরুরি । 
অনিচ্ছাকৃত কাজের জন্য আল্লাহকাওকে 
শাস্তিও দেন না আবার পুরস্কারও দেন 
না। মানুষ শাস্তি বা পুরস্কার শুধু সেই সব 
কাজের জন্য পেয়ে থাকে যা মানুষ 
ইচ্ছাকৃতভাবে করে । আল্লাহ বলেন, 
৮5৩৫৫ 55৫ ৪৭ 
“সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং 
তাই তার ওপর বর্তায় যা সে করে ।” 


তখন সে তার ধারণা মতে তার 
তা ডেকে থাকে । এটাই 


আবার আল্লাহর অস্তিত্বে ইচ্ছে করে 
বিশ্বাস না আনা এবং আল্লাহর বিধান মতে 


প্রাকৃতিক নিয়ম । এই নিয়ম ভঙ্গ করা 


না চলার কারণে তাকে শাস্তি পেতে হবে । 


কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই 
কোনো মানুষের পক্ষে নাস্তিক হওয়াও 
সম্ভব নয়। 
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প্রতিষ্ঠার ১ম বর্ষ হতে প্রতি বছর ইবতেদায়ী সমাপনী 
জে-ডভি.সি ও দাখিল পরীক্ষায় ++ সহ শতভাগ পাশ 
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প্রিন্সিপাল 
ভাইস প্রিন্সিপাল 
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গা সর্দি উ রশি 2৬৬৮) 
“কসম যুগের (সময়ের), নিশ্চয় মানুষ 
ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস 
স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং 
পরস্পরকে তাকাদ করে সত্যের এবং 
তাকীদ করে সবরের 1 


এছাড়াও অনেক আয়াতে আল্লাহর বিধান 
না মানার কারণে আখেরাতে শাস্তির কথা 
বলা হয়েছে। 

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝাই গেল যে, 
নাস্তিকতা বাড়বে না। তবে 
বিধানপালনকারী মানুষের সংখ্যা অথবা 
ধর্মপালন না করা মানুষের সংখ্যা বাড়তে 
পারে । অনেক মানুষ ধর্মে বিশ্বাস করে 
কিন্তু ধর্মীয় বিধান পালন করে না। এটা 
সবধর্মের বেলায় সত্য ৷ তারা বাস্তবে 
ধর্মের বিধান পালন না করলেও ধর্মের 
প্রতি তাদের ভালোবাসা রয়েছে । তারা 
নাস্তিকতা পছন্দ করে না। এখানে বলে 
রাখা ভালো যে, ধর্ম সেই বিধানকে বলা 
হয় যেটা আল্লাহ মানুষের জীবনবিধান 
হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন । অথবা 
আল্লাহর দেওয়া বিধান মনে করে মানুষ 
পালন করে । কোনো মানুষের বানানো 
বিধানকে ধর্ম বলা উচিত নয় । 


ল-কুরআন, স্র/ অাল-আ রাফ, ৭:১৭২ 
ল-কুরআন, সরা আাল-ইসরা, ১৭:৪৪ 
আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২৮৬ 
ল-কুরআন, সুরা আল-আসর, ১০৩:১-৩ 


সাস্লোর ৫ম বশে পদাপর্ন 
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ক্যাম্পাস ৪ 
তরিকা ভিলা ল্যোব এইভ সংলগ্ন) 


একাডেমী স্কুলের পপ শবে 
একাডেমী সে 


চর 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রভাতের সোনালি সূর্য প্রতিভাত হবেই 


মাওলানা নজরুল হাফীয নদভী 
অনুবাদ: হাফেয রিদওয়ানুল কাদের 


মিডিয়া । আরবীতে বলা হয়, [াাণা]া]। 
আসলে মিডিয়া কী? মিডিয়া মানে, 

গণমাধ্যম | প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্রনিক 
মিডিয়া যথা- বই, পুস্তক, পত্র-পত্রিকা 
রেডিও টেলিভিশন সবই গণমাধ্যম । 
অর্থ্যাৎ যাকে অবলম্বন করে কোন তথ্য, 
ধারনা, শিক্ষা ও বিনোদন ব্যাপক 
জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছানো হয়, তাই 
মিডিয়া । 


মিডিয়া ও দাওয়াত 

পবিত্র কুরআনে মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যমের 
অর্থ প্রকাশ করার জন্য দাওয়াত শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে, যা একটি 
অতিব্যাপক, , _ সাহিত্যপূর্ণ, 
অলংকারপূর্ণ ও শক্তি শব্দ। এর 
বিকল্প অন্য কোন শব্দ নেই । দাওয়াত 


নভেম্বর'১৫ 


শব্দ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত 
হয়েছে । যেমন_ 
2 চলা আসা? এপ্িড ও ৬৮ ৬, ১ 
৩০৩৪ 2 5৩6 ৬৩৮ &ে ডি 28১৩ 
9৩29৭ 2528 5৯০৩৮ 
“আপনার পালনকর্তার পথের প্রতি 
(দাওয়াত) আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা 
বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং 
তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত 
পন্থায় ১ 
উপরিউক্ত আয়াতে দাওয়াত বা আহবান 
শব্দ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়, ওলামায়ে 
কেরাম ও দীনদার শ্রেণীর দায়িত্ব হল 
আল্লাহ ও তার মনোনীত দীনের প্রতি 
মানুষকে আহ্বান করা । দাওয়াত শব্দ 
দ্বারা যে মর্মার্থ ফুটে উঠে তা নিম্নরূপ, 


দাওয়াত পরিভাষার মধ্যে ব্যাপক 
জনগোষ্ঠীর নিকট পয়গাম পৌছানো কিং 
সীমিত ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের নিকট 
আহ্বান পৌছানো, উভয়ই শামিল 
রয়েছে । তেমনিভাবে সম্বোধিত ব্যক্তির 
ব্যাপারে দাঈর দায়িত্ববোধ ও অন্তর্ভুক্ত 
রয়েছে। সে দায়িত্ববোধ হল, দাওয়াতের 
প্রতি দাঈর পূর্ণ আস্থা-বিশ্বাস থাকতে 
হবে । মোট কথা, দাওয়াহ শব্দের মধ্যে 
নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও 
সংগ্রামের অর্থ অন্তর্নিহিত রয়েছে । 
আধুনিক যুগের পরিভাষায় ডাইনামিক 
আন্দোলন এবং নিরলস নিরবচ্ছিন সংগ্রাম 
বলা যেতে পারে । যে সংগ্রাম আজকে 
ূর্ণমাত্রায় আ্তাম দিয়ে যাচ্ছে মিডিয়া । 
তাই ওলামায়ে কেরামের কর্তব্য মিডিয়ার 
মাধ্যমে ইসলামের শাশ্বত বিধানকে বৃহত্তর 


আত্তার্তহীদ ১৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছে দেওয়া । কিন্তু 
তিক্ত হলেও বাস্তবতা যে, আজকে সমগ্র 


এটিই কুরআনের ই'জায, অলৌকিকতা, 


অন্বেষণ করা ও তার অধিকার হরণ করা 


অনন্যতা, বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য | বর্তমান যুগ 


মুসলিম উম্মাহ পশ্চিমাবিশ্বের মিডিয়া 
আগ্রাসনের শিকার ৷ মিডিয়ার কল্যাণে 
আজকে পশ্চিমারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে 


যেহেতু মিডিয়ার যুগ, মিডিয়ায় পারে 
একটি মিথ্যা, বানোয়াট কাহিনীকে বাস্তবে 


নয় । ইসলামী মিডিয়ার মৌলিক উদ্দেশ্য 
হল, ব্যক্তির সংস্কার-সংশোধন এবং শান্তি 
র সমাজ গঠন ও বিনিমা্ণ | 


রূপ দিতে । ঠিক তেমনিভাবে মিডিয়ার 


মিথ্যা, বানোয়াট, মনগড়া, উ্কানিমূলক 
তথ্য-বক্তব্য পরিবেশনের মাধ্যমে 


মাধ্যমে একটি ম্যাসেজকে পৌঁছিয়ে 
দেওয়া যায় পুরো বিশ্বে এক সেকেন্ডে। 


ইসলামকে ধ্বংস করার এক ভয়ংকর 
হোলিখেলায় মেতে উঠেছে । কথায় কথায় 


তাই হব্বপন্থীদেরকে হাত-পা গুটিয়ে বসে 
থাকলে চলবে না | তবে হ্যা, ইসলামী 


মুসলমানদেরকে জঙ্গী, উগ্রবাদী, উগ্রপন্থী- 
সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। 


মিডিয়াকে হতে হবে প্রচলিত মিডিয়া 
থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । তাকে কিছু 


সিএনএন, রয়টার্স, বিবিসি ও ভয়েস অব 
আমেরিকার মতো বাঘা বাঘা সং 

মাধ্যমগ্তলো কোথাও ইসলামের গন্ধ 
পেলেই মৌলবাদ আবিষ্কারের নেশায় 
মেতে উঠে । ইসলামী আদর্শ বিলীন করে 
মূল্যবোধ ও নীতিনৈতিকতাহীন সমাজ 
প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে ওরা । 
কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, 
এ ব্যাপারে মুসলিম বিবেকদের নীরবতা, 
উদাসীনতা আমাদেরকে চরমভাবে হতাশ 
করেছে । আমরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত । 
কারণ যে মিডিয়া, ইন্টারনেট তথা 
আধুনিক আবিষ্কৃত বস্ত দ্বারা দীন 
ইসলামের শাশ্বত বিধানকে আমরা বৃহত্তর 
জনগোষ্ঠীর কাছে আরো ব্যাপক ও বিস্ত 
২তভাবে পৌঁছাতে পারতাম সে ব্যাপারে 
আমরা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি। 
ইসলামের আবিভবি গোটা বিশ্ব ও সমগ্র 


অনন্য-বৈশিষ্ট্ের অধিকারী হতে হবে । 
নিমে ইসলামী মিডিয়ার কিছু মৌলিক 
বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল, 


সততা ও বস্তুনিষ্ঠতা 


ইসলামী মিডিয়ার তৃতীয় মৌলিক বৈশিষ্ট 
হল, সার্বক্ষণিক জাগৃতি ও তন্তাবধান ।সে 
সমাজের বিদ্যমান খারাবী ও 
দৌধক্রটিগুলোকে আপন দৃষ্টি দিয়ে দেখে, 
তার পুরো অবস্থা নোট করে, তার গভীরে 
ক্রিয়াশীল উপাদান ও কারণগুলোর 
অনুসন্ধান চালায় এবং তার ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ করে, যাতে বাস্তবতার গভীরে 
পৌঁছে তা থেকে শিক্ষা অর্জন করতে 
পারে । ইসলামী মিডিয়া উটপাখির মতো 
পরিস্থিতি থেকে চক্ষু বন্ধ করে চলে না। 
শিশুতোষ ও প্রোগ্রাম এবং 


আজ যখন চারদিকে রুগ্ন ও অসুস্থ 


খেলাধুলার মাধ্যমে জনগণের মন 


রাজনীতির জয়জয়কার এবং বিভিন্ন প্রকার 
মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ও ধোৌকা-প্রতারণার 
রাজত্ব চলছে, তখন শুধু ইসলামী মিডিয়ার 
কাছে এই প্রত্যাশা করা যায় যে, সে 
সর্ববিস্থায় সততা ও বস্তনিষ্ঠতা বজায় 


রেখে চলবে । 


পবিত্র ও উন্নত উদ্দেশ্য 

বর্তমানে আন্তর্জাতিক মিডিয়া যেসব 

উদ্দেশ্যের বিকাশকে তাদের লক্ষ্য 

বানিয়েছে, সেগুলো নিয়রূপ, 

১. বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে শক্রতা, 
বিদ্বেষ, ঘৃণা ও মতানৈক্য উসকে দিয়ে 


ভোলানোর চেষ্টা করে না। বরং ইসলামী 
মিডিয়া বাস্তব সমস্যা-সংকটের সার্বিক 
পর্যালোচনা করে । নব উদ্ভুত সমস্যা- 
সংকট সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে । 
জাতির মাঝে বৃহত্তর এক্য-সংহতি 

করে বিভেদ অনৈক্য থেকে বাচানোর 
করে । সমস্যা-সংকট সম্পর্কে জনগণকে 
অবহিত করার নাম ইসলামী মিডিয়া । 
সমস্যা-সংকটকে উস্কে দিয়ে ব্যবসা 
করার নাম ইসলামী মিডিয়া নয় | ইসলামী 
মিডিয়ার উদ্দেশ্য ব্যবসা হওয়াটা 
অকল্পনীয় । সবেপিরি ইসলামী মিডিয়া 
হবে একটি সফল মিডিয়ার প্রতিকৃতি | 
সমাজকে অনৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক 
অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাতে সে 


আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে । এবং 


মানবতার জন্য | তাই ইসলামের চিরন্তন আঞ্চলিক ও গোত্রীয় দ্বন্দ, গৌড়ামি ও 
আহ্বানকে আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে জাহেলিয়াতের বিস্তার ঘটানো । 

ছড়িয়ে দিতে পারতাম দেশ থেক ২. সংখ্যাগরিষ্ঠকে সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে 
দেশান্তরে । আমরা যদি একটি শক্তিশালী এবং সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগরিষ্ঠের 


ইসলামী মিডিয়া গড়ে তুলতে পারি তাহলে 
আর আমাদেরকে অসহায় হয়ে বসে 
থাকতে হবে না। নির্ভর করতে হবে না 


বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা । 
পক্ষান্তরে, ইসলামী মিডিয়া ব্যাপকভাবে 
মানবতার স্বার্থ ও কল্যাণের সংরক্ষক এবং 


শান্তি-নিরাপত্তী ও মানবতাকে সামাজিক 


ইনুদী-খিস্টানদের পরিবেশিত তথ্য- 
উপাত্তের উপর | কারণ, আল্লাহ পাক 
কুরআনে করীমে নির্দেশ দিয়েছেন, 

উদ ৩১৪৪৫০৫া১-াও 
বাতিল যখন যে পদ্ধতিতে আসে 


তোমাদেরকে ঠিক সে পদ্ধতিতেই অগ্রসর 
হতে হবে ।” 

বিশ্ববিশ্রুত কুরআন বিশ্লেষক হাফেয 
ইবনে কাসীর (রহ.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
889৩ ব্যাপক শব্দ, তা দ্বারা প্রতিটি যুগে 
অপশক্তি যে পদ্ধতিতে আসে হককে ও 
ঠিক সে পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হবে । 


নভেম্বর'১৫ 


অনৈক্য-বিচ্ছুভ্খলা থেকে মুক্ত করা তার 
মৌলিক কর্তব্য মনে করে | সে কুরআনের 
চিরন্তন-চিরস্থায়ী বাস্তবতা এবং প্রকৃতির 
সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ন্যায়-ইনসাফের 
উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষামালা এবং উজ্ভ্বল 
আলোকিত জীবনের সোনালী রাজপথের 
দিকে পথনির্দেশ করে | তার মৌলিক 
বৈশিষ্ট্য গড়া, ভাঙ্গা নয় । সমাজকে অনিষ্ট 
ও পাপাচার থেকে মুক্ত করা, অনিশ্চয়তা 
ও অস্থিরতার পথে ঠেলে দেয়া নয়। 
মানুষের সম্মান করা, তার ইজ্জ্বত-সম্রম 
নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, তার দোষ-ক্রুটি 


সমাজকে কুরআন-সুন্নাহর আলোয় 
উদ্ভাসিত করতে তার অবদান হবে 
অপরিসীম । 

সর্বশেষে মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের 
বিশ্বব্যাপী দাওয়াত আরো বেগবান ও 
ত্বরান্বিত এবং আরো বিস্তৃত ও ব্যাপক 
হোক । মহান প্রভুর শাহী দরবারে এই 
প্রত্যাশায় করি। আল্লাহ আমাদের 
সবাইকে তার দীনের জন্য কবুল করুন! 
আমীন । 

(মাওলানা নজরুল হাফীয নদভী কৃত 
মাগরেবী মিডিয়া আওর উসকে আছারাত 
নামক গ্রন্থের বিভিন অধ্যায়ের 
অতিসংক্ষিপ্তসার) । 


১ আল-কুরআন, সরা আান-নাহল, ১৬:১২৫ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-আনফাল, ৮:৬০ 
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মাযহাব অনুসরণ কেন অপরিহার্য? 


শাহ নজরুল ইসলাম 


প্রতিপাদ্যসার 


মাযহাব 
মাযহাব অর্থ: ধর্মমত, বিশ্বাস, তরীকা, 


মাযহাব নিয়ে নানারকম প্রশ্ন উঠেছে । বলা 
হচ্ছে মাযহাব এবং ধর্ম-সমার্থক | কারো 
মাযহাব অনুসরণ করা মানে তার ধর্ম 
অনুসরণ করা । আর আল্লাহর নিকট 


পন্থা, পদ্ধতি, উৎস, মুল । বহুবচনে 
“মাযাহিব' ১ 


একমাত্র গ্রহণযোগ্য দীন হচ্ছে ইসলাম । 
সুতরাং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা 
মাযহাব অনুসরণের সুযোগ নেই । কেউ 
এটি করলে তা হবে শিরক ।” 

মারাত্বক কথা বলা থেকে মহান আল্লাহ 


মতবাদ, আদর্শ, বিশ্বাস ।* অনেকগুলো 
শাব্দিক অর্থ থেকে কেবল “ধর্ম অর্থ নিয়ে 
মাযহাবের ওপর নানা প্রশ্ন উত্থাপন করা 
হচ্ছে অথচ এ অর্থে কেউ মাযহাব 
অনুসরণ করে না, করতে বলেও না। 


আমাদের হেফাযত করুন । মাযহাব 


দীনের মূল দাওয়াত হচ্ছে নিরষ্কুশভাবে 


সম্পর্কে অজ্ঞতা বা বিদ্বেষ এহেন মন্তব্যের 


আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা। 


কারণ হতে পারে । বর্তমানে কিছু মানুষ 
নিজে নিজে মুজতাহিদ হয়ে মাযহাব- 
বিরোধী এক নতুন ফিতনা শুরু করেছে। 
তাদের নানা তৎপরতা ও বক্তব্য সমাজে 


এমনকি নবী করীম (সা.)-এর অনুসরণ এ 
জন্যই অপরিহার্য যে তিনি তার কথা ও 
কাজে আল্লাহ তা“আলার হুকুম আহকামের 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন । তাই কোনটি হালাল, 


অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে । অথচ ইসলামী 


কোনটি হারাম? কোনটি বৈধ, কোনটি 


জীবন যাপনের জন্য মাযহাব অনুসরণ 


অবৈধ? এ সকল বিষয়ে একনিষ্ভাবে 


অপরিহার্য । প্রকৃত অর্থে কুরআন -সুমাহর 


কেবল আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)-এর 


না অস্পষ্টতা, সংক্ষেপন, দুর্বোধ্যতা 

বা আপাতদৃষ্টিতে বিরোধপূর্ণ বিষয়ে 
রা ফকীহ ইমামের ব্যাখ্যা মেনে 
চলাকেই মাযহাব অনুসরণ করা বলে। 
আজকের প্রবন্ধে আমরা কুরআন হাদীসের 


অনুসরণ করতে হবে । আর যে ব্যক্তি 
আল্লাহ এবং তার রাসূল (সা.) ব্যতীত 


অন্য কারো আনুগত্যের কথা বলে এবং 


তাকে স্বাধীন সত্তা হিসেবে অনুসরণীয় 
মনে করে, সে নিশ্য়ই ইসলামের 
গপ্ভিবহির্ভূত। সুতরাং কুরআন-সুননাহর 


প্রকৃতি_ও হাকীকত, এর গুরুত্ব ও 
প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি খতিয়ে না | 


আহকামের আনুগত্য করা প্রতিটি 
মুসলিমের ওপর ফরয । 


যে কোন মানুষ তা পড়লে কোন জটিলতা 
ছাড়াই এর অর্থ বুঝতে সক্ষম হবে। 
যেমন- ইরশাদ হয়েছে, 

[ডালি 2পর্ণঠ 2 555 
“তোমরা একে অন্যের অসাক্ষাতে বদনাম 
করো না 


যিনিই আরবী ভাষা জানেন, তিনি এ 
বাণীর অর্থ বুঝতে পারবেন । যেহেতু এতে 
কোন দুর্বোধ্যতা নেই এবং শরীয়তের 
অন্য কোন দলীলও এর বিরোধী নয়, তাই 
এখানে কোন জটিলতা নেই । 
তেমনি, নবী করীম (সা.)-এর হাদীস: 
1৩০ 6 ৪০০ 
“কোন অনারবের ওপর কোন আরবের 
মর্ষাদা নেই 
এ বক্তব্যও সম্পূর্ণ দ্যর্থহীন ৷ যাতে কোন 
বক্রতা, দ্বিধা, সন্দেহ নেই। আরবী 
জানেন এমন সকলেই অনায়াসে এর অর্থ 
অনুধাবন করতে পারবেন |] 
পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহর এমন অনেক 
দুর্বোধ্যতা ও একাধিক অর্থ গ্রহণের 
অবকাশ রয়েছে কিংবা কুরআন মজীদের 
অপর একটি আয়াত বা নবী করীম (সা.)- 
এর কোন হাদীসের সাথে বাহ্যত বিরোধ 


মাযহাব নিয়ে যারা সংশয়-সন্দে 
নিপতিত তারাও প্রবন্ধটি পড়ে উপকৃত 
হতে পারেন ইনশাআল্লাহ । 


কুরআন-সুন্নাহর এমন অনেক বিধান 


পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 


আছে, যেগ্তলোতে কোন অস্পষ্টতা, 
সংক্ষেপন, দুর্বোধ্যতা কিংবা বিরোধ নেই । 


ই? 


উচু 2৫৫ ৩৬৮৪6 ৩৪ ও? 
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“তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ যেন তিন “কুরুঃ 


দিয়ে সে মতের অনুসরণ করবো? নিশ্চয় 


বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমরা যদি 


অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে ।* 


উক্ত আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা নারীদের 
ইদ্দতের কথা বলা হয়েছে এবং এর জন্য 
“তিন কুরৃ* শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 
'কুরু' শব্দটি আরবী ভাষায় মহিলাদের 
“মাসিক খতুপ্রা' অর্থে ব্যবহৃত হয়, 
আবার পবিত্রতা (০৫৮) অর্থেও ব্যবহৃত 
হয় । মহিলাদের দুই খতুত্রাবের মধ্যবর্তী 
সময়কে তাহুর বা পবিভ্রাবস্থা বলা হয় ।* 
যদি প্রথম অর্থে নেওয়া হয়, তাহলে 
আয়াতের অর্থ হবে “তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত 
তিন মাসিক অতিবাহিত হওয়া ॥ আর যদি 
দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে অর্থ 
হবে ৩ পবিত্রতা (৮৮) অতিবাহিত হওয়া । 
এক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো একজন সাধারণ মানুষ 
কোন অর্থের ওপর আমল করবে? এ 
ক্ষেত্রে কোন মুজতাহিদ আলিমের 
মতামতকে প্রাধান্য দিবে, নাকি নিজে 
নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে? এ প্রশ্নের 
উত্তরে সকল সুস্থ বিবেকের মানুষই 
বলবেন মুজতাহিদ আলিমের মতামত 
মেনে চলাই নিরাপদ । আর এটাই হচ্ছে 
মাযহাব অনুসরণ | 
২. এক হাদীসে নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
এ। ৩2 ৮০০ ১১৪৫5 47০0 456 01৬৮ 
(৯55 
“যে ব্যক্তি মুখাবারাহ চাষাবাদ ছাড়বে না, 
সে যেন আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)-এর 
পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখে 1” 


মুখাবারা হলো জমি বর্া দিয়ে একথা বলা 
যে, ফসলের চার ভাগের এক ভাগ 
আমার বা “তিন ভাগের এক ভাগ 
আমার |” 

এ হাদীসে শর্ত করে জমি বর্ণা দেয়া 


দ্বিতীয় মতের পক্ষেই বলবেন, আর এটাই 


ন্যায়নিষ্ঠা ও বাস্তবদর্শিতার সাথে কাজ 


হচ্ছে মাযহাব অনুসরণ । কোন বিবেকবান 
মানুষ কী রোগীর চিকিৎসা তার নিজের 
সিদ্ধান্তে নিতে বলবেন নাকি বিশেষজ্ঞ 
ডাক্তারের পরামর্শে? শেষেরটাই বলবেন, 
ধর্মীয় ক্ষেত্রে একেই বলে মাযহাব 
অনুসরণ | 

৩. এক হাদীসে রাসুল্লাল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, 

92 2৫০) 42 (৩৫ ৩০ 
“যার নামাযে ইমাম আছেন, তার ইমামের 
কিরাত তার কিরাত বলে গণ্য হবে 1১ 
এ হাদীস দ্বারা বোঝা যাচ্ছে ইমাম যখন 
কিরাআত পড়বেন, তখন মুকতাদীকে 
নীরব থাকতে হবে ৷ আবার নবী করীম 
সা.) ইরশাদ করেছেন, 

15502259571 
“যে ব্যক্তি নামাযে সুরা ফাতিহা পড়েনি, 
তার নামায হয়নি ৮১] 

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে প্রত্যেক 
নামাধীর জন্য সুরা ফাতিহা পড়া 
আবশ্যক | এবারে উভয় হাদীস সামনে 
রাখলে স্বভাবতই প্রশ্ন দেখা দেয়, হয়তো 
প্রথম হাদীসকে আসল ধরে বলা হবে যে, 
দ্বিতীয় হাদীসে কেবল ইমাম এবং একাকী 
হয়েছে অথবা দ্বিতীয় হাদীসকে মূল ধরে 


বলা হবে যে, প্রথম হাদীসে কিরাতের অর্থ 


হচ্ছে সুরা ফাতেহা ছাড়া অন্য কোন সূরা 
পাঠ করা | অথবা সূরা ফাতিহা এ হুকুমের 
বহির্ভঃ 

কুরআন হাদীস গবেষণা করে আদেশ 
নিষেধ করণীয় বর্জনীয় বিধান বের করতে 
গিয়ে এ ধরনের অনেক জটিল সমস্যার 
সম্মুখীন হতে হয়। এ ধরণের সমস্যার 


নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এ বর্গা দেয়ার 
আবার অনেক পদ্ধতি আছে । হাদীস 
শরীফ এ ব্যাপারে নীরব | শর্ত সাপেক্ষে 
বর্া দেয়ার সকল পদ্ধতি কি নাজায়েয? 
নাকি কোন পদ্ধতি জায়েয এবং কোন 


বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে এসব জটিল 
সমস্যাদির ক্ষেত্রে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেব 
এবং তদনুযায়ী আমল করবো নাকি এ সব 
বিষয়ে নিজে কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে 
দেখবো যে আমাদের জ্ঞানীগুণী 


পদ্ধতি না-জায়েব£ঃ এ হাদীসে উভয় অর্থ 


পূর্বপুরুষগণ_ কুরআন-সুনাহর এ সব 


গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে । ফলে প্রশ্ন হলো 
যে, মুখাবারাহকে সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয 
বলা হবে নাকি এতে ব্যাখ্যা বিশ্রেষণ বা 


বাণীর অর্থ কী বুঝেছেন? যেমন প্রথম যুগ 
কুরূনে উলা'র যেসব মনীষীদেরকে 
আমরা কুরআন ও সুন্নাহর বিজ্ঞানে 


প্রকারভেদ করার সুযোগ আছে? বলুন! 
এমন জটিল প্রশ্নের সমাধান আমার মত 
নালায়েক নিজে নিজে নেবো নাকি কোন 
মুজতাহিদ ইমামের মতামতকে প্রাধান্য 


নভেম্বর*১৫ 


পারদর্শী হিসেবে পাই, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি 
ও দূরদর্শিতার ওপর নির্ভর করবো এবং 
তারা যা বুঝেছেন এর ওপর আমল 
করবো । 


করি তাহলে উন্লিখিত দুটি পদ্ধতির 
প্রথমটি বি এবং 
দ্বিতীয়টি হচ্ছে উত্তম ও সতর্কতামূলক 
ব্যবস্থা । এটা শুধু বিনয় ও নম্রতাই নয় 
বরং একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা । 
বলাবাহুল্য যে, জ্ঞান-বুদ্ধি, মেধাশক্তি, 
সততা, সাধুতা, সুবিচার ও দীনদারী 
ধর্মানুরাগ, সংযমশীলতা ও 
আল্লাহভীরুতার প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা 
এতই রিক্তহস্ত এবং পশ্চাদপদ যে “কুরূনে 
উলা'র সাথে আমাদের কোন তুলনা-ই 
চলে না। যে মুবারক পরিবেশে কুরআনে 
করীম অবতীর্ণ হয়েছিল, প্রথম যুগের 
আলিমগণ সেই প্রেক্ষাপটের নিকটজন | 
সুতরাং তাদের এ নৈকট্যের ফলে 
কুরআন-সুন্নাহর প্রকৃত অর্থ হৃদয়জম করা 
তাদের জন্য সহজতর হয়েছে । পক্ষান্তরে 
আমরা নবী করীম (সা.)-এর যুগ থেকে 
এতো দীর্ঘকাল পরে জন্মেছি 
হাদীসের 
এবং পারস্পরিক আলাপ- 
আলোচনা, বক্তৃতা-বিবৃতির ধরণ এবং এর 
হুবহু চিত্র হদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে 
বড়ই কঠিন । 

অথচ কারো কথার প্রকৃত অর্থ বুঝতে হলে 
এসব বিষয়ের জ্ঞান থাকা একান্ত জরুরি । 
উপর্যুক্ত বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবারে 
আমরা যদি জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর নির্ভর না 
করে কুরআন-সুন্নাহর ভিন্নার্থক জটিল 
বিষয়গ্তলোতে সেই অর্থ গ্রহণ করি, যা 
আমাদের মুজতাহিদ আলিম গ্রহণ 
করেছেন, তখন বলা হবে যে, আমরা 
অমুক আলিমের তাকলীদ করেছি। এটাই 
হচ্ছে মাযহাব অনুসরণের মুলকথা | 
এতক্ষণে আশাকরি এ বিষয়টি স্পষ্ট 
হয়েছে যে, ইমাম ও মুজতাহিদের 
তাকলীদ কেবল সেসব ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, 
যেখানে কুরআন-সুন্নাহর হুকুম বুঝতে 
গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় । হয়তো 
কুরআন-সুনাহর বক্তব্যের একাধিক অর্থ 
হবে অথবা তাতে অস্পষ্টতা থাকবে অথবা 
কুরআন হাদীসের দলীলাদি পরস্পর 
বিরোধী হবে । অন্যদিকে কুরআন-সুন্নাহর 
যে সব বিষয় সুস্পষ্ট, অকাট্য কিংবা যাতে 
কোন জটিলতা নেই, ব্যাখ্যা বিশ্বেষণের 
প্রয়োজন নেই এবং যা পরস্পর বিরোধীও 
নয়। সেখানে কোন ইমাম বা 
মুজাতাহিদের অনুসরণের প্রয়োজন নেই । 
খ্যাতিমান হানাফী আলিম আল্লামা আবদুল 
গনী আন-নাবলুসী (রহ.) লিখেছেন, 


___ 0 আত্তান্তহীদ ১৯ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 
“সেসব মাসাইল যাতে উম্মাহর একমত্য 


২. সেসব মাসআলা যাতে শরীয়তের 


প্রতিষ্ঠিত এবং যে সব বিষয়ে শরীয়তের 
বিধান সুস্পষ্ট, সেখানে চার ইমামের 
কারো অনুসরণ আবশ্যক নয় । যেমন 
নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ ফরয হওয়া 
এবং যিনা, সমকামিতা, মদ্যপান, হত্যা, 
চুরি-ডাকাতি ইতাদি হারাম হওয়া । প্রকৃত 
অর্থে তাকলীদের প্রয়োজন হয় এসব 
বিষয়ে যাতে ইমামগণের মতভেদ 

থাকে 1৯২ 

আল্লামা খতীব বাগদাদী (রহ.) লিখেছেন, 

“শরয়ী বিধান দুই প্রকার । 

১. সেসব বিধি-বিধান যেগুলোতে 
শরীয়তের বক্তব্য অকাট্য ও সুস্পষ্ট । 
যেমন-পাচ ওয়াক্তের নামায, যাকাত, 
রমযান মাসের রোযা ও হজ্জ ফরয 
হওয়া এবং যিনা ব্যভিচার ও মদ্যপান 
হারাম হওয়া । এধরণের সুস্পষ্ট 
অন্যান্য বিধি-বিধান । এসব ক্ষেত্রে 
তাকলীদ বৈধ নয়। কারণ এগুলো 
সকলের বোধগম্য, সুতরাং এতে 
তাকলীদের কোন প্রয়োজন নেই । 

২. সেসব বিষয় যা চিন্তা গবেষণা ও যুক্তি- 
প্রমাণ পেশ করা ছাড়া জানা সম্ভব হয় 
না। যেমন- ইবাদত বন্দেগী, 
সামাজিক আচার আচরণ, বিয়ে শাদীর 
প্রাসঙ্গিক মাসআলাসমূহ | এসব ক্ষেত্রে 
তাকলীদ বৈধ। কেননা আল্লাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 

৯৫৮৫ এ ৩) ৮61৫৮ ঠি৬$ 

“তোমরা যদি না জান, তাহলে শরীয়ত 

বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও 1” 


সর্বোপরি এটি এ জন্যে যে আমরা যদি 
দীনের এসব আনুসাঙ্গিক জরুরি 
বিষয়াবলীতে বিশেষজ্ঞ মুজতাহিদের মত 
মেনে চলা নিষেধ করে দেই, তবে অর্থ 
হবে যে, প্রতিটি মানুষ দ্বীনি জ্ঞানার্জনে 
লেগে যাক । আর সকলের ওপর তা 
আবশ্যক করার ফলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
জিনিস ধ্বংস হয়ে যাবে । ক্ষেত-খামার 
কৃষি ও গৃহপালিত গবাদিপশু পালন, 
ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প সাহিত্যের ধ্বংস 
অনিবার্ষ হয়ে পড়বে । সুতরাং এরূপ 
নির্দেশ দেওয়া যায় না 1১৪ 

উপমহাদেশের ক্ষণজন্মা মনীষী হাকীমুল 
উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী 
থানভী (রহ.) লিখেছেন, শরীয়তের 
মাসআলা তিন প্রকার | যথা_ 
১. সেসব মাসআলা যাতে শরীয়তের 

দলীল দৃশ্যত পরস্পর বিরোধী । 


নভেম্বর'১৫ 


তাকলীদের উক্ত সংজ্ঞা পরিষ্কার করে দিল 


দলীল পরস্পর বিরোধী নয়, কিন্তু 


যে অনুসারীগণ তাদের ইমামের কথাকে 


একাধিক অর্থ জ্ঞাপক | বিভিন 
দৃষ্টিকোণ থেকে কোন অর্থ নিকটতম 
আবার কোনটা দূরতম মনে হয় । 

৩. সেসব মাসআলা যাতে কোন বিরোধ 
নেই এবং একক অর্থ জ্ঞাপক | 
অতএব প্রথম প্রকারের বিরোধ মিমাংসার 
জন্যে মুজতাহিদের ইজতিহাদ এবং যারা 
মুজতাহিদ নয়, তাদের মাযহাব 

অনুসরণের প্রয়োজন রয়েছে । 

দ্বিতীয় প্রকারকে “যান্নিউদ দালালাত' বলা 

হয়। তাতেও সস্তাব্য অর্থসমূহের কোন 

একটি নির্দিষ্টকরণের জন্য ইজতিহাদ ও 

তাকলীদের দ্বারস্ত হতে হবে । 

তৃতীয় প্রকারকে “কিতইয়্যুদ দালালাত' 

বলে। এতে আমরা ইজতিহাদ ও 
কোনটাকেই জায়েয মনে করি 


লা 
এ আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল 
যে, কোন ইমাম বা মুজতাহিদের অনুসরণ 
করার অর্থ কখনোই একথা নয় যে, স্বতন্ত্র 
সত্তা হিসেবে তার আনুগত্য ওয়াজিব মনে 
করে অনুসরণ করা হচ্ছে । অথবা তাকে 
শরীয়ত প্রণেতা বা আইন প্রণেতার মর্যাদা 
দিয়ে তার প্রতিটি কথার অনুসরণ জরুরি 
মনে করা হচ্ছে বরং এর উদ্দেশ্য কেবল 
কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ | তবে কুরআন- 


সুন্নাহর মর্মকথা এবং এর প্রকৃত অর্থ 


বুঝার জন্যে আইন বিশেষজ্ঞ ও 
বিশ্েষকরেপে তাদের বর্ণিত ব্যাখ্যা 
বিশ্েষণের ওপর নির্ভর করা হয়ে থাকে 
মাত্র। এ কারণেই কুরআন-সুন্নাহ 
দ্যর্থহীন নির্দেশাবলীতে কোন ইমাম বা 
মুজতাহিদের অনুসরণ আবশ্যক নয়। 
কেননা সেখানে আল্লাহ এবং তার রাসূল 
(সা.)-এর আনুগত্যের মূল উদ্দেশ্য কোন 
ইমামের সাহায্য ছাড়াই সহজবোধ্য | 
কোন ইমামের মাযহাব অনুসরণ করার 
অর্থ হচ্ছে তাকে কেবল ব্যাখ্যাদাতার 
মর্ধাদা দেয়া এবং স্বতন্ত্র সত্তারপে তার 
অনুসরণকে ওয়াজিব মনে না করা। 
যেমন) আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) ও 
আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) তাকলীদের 
নিয়রূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন, 

৬০] 2 এ ৮ ০১৬ এ এজ 
“তাকলীদের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি বিশেষের 
কথাকে শরীয়তের ০৮ বা উৎস মনে না 
করে আমল করা ।”*৬ 


শরীয়তের উৎস মনে করে না। কারণ 
শরীয়তের উৎস হচ্ছে কেবল কুরআন 
এবং সুন্নাহ এবং এ দুটোর পর ইজমা ও 
কিয়াস । তবে অনুসারীগণ একথা 
বুঝেশুনেই মুজতাহিদের কথা অনুযায়ী 
আমল করে যে, তিনি কুরআন-সুন্নাহ 
জ্ঞানে প্রাজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ । অতঃপর তিনি 
কুরআন-সুনাহর যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা 
আমার জন্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য । 
এবার ইনসাফের সাথে বলুন যে, এর 
মাঝে কোন কথাটি এমন রয়েছে যাকে 
“পাপ' কিংবা শিরক" বলা যাবে? যদি 
কোন মানুষ ইমামকে আইন প্রণেতা বা 
স্বতন্ত্র সত্ত্বা হিসেবে তার অনুসরণ 
ওয়াজিব মনে করে তবে নির্দিধায় তার এ 
কাজকে শিরক বলা যাবে । কিন্তু কাউকে 
আইন বিশ্লেষক মনে করে নিজের তুলনায় 
তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও দূরদর্শীতার ওপর নির্ভর 
করা তো দীনী ইলমের এ দৈন্য যুগে 
এতটাই জরুরি যে এছাড়া চলার দ্বিতীয় 
কোন বিকল্প পথ নেই। 
উদাহরণ-স্বরূপ মনে করুন, বাংলাদেশে 
ংবিধান ও প্রচলিত আইন আছে। 
সরকার তা সুন্দর ও সুবিন্যস্ত রূপে 
গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে রেখেছেন । কিন্তু 
দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের 
মধ্যে এমন ক'জন আছেন যে, সরাসরি 
ংবিধান ও আইনের বই পড়ে তদনুযায়ী 
কাজ করতে পারবেন? অশিক্ষিত নিরক্ষর 
মানুষের কথা দূরে থাক দেশের শিক্ষিত ও 
উচ্চশিক্ষিত সমাজের মধ্যে যারা আইন 
নিয়ে রীতিমত লেখাপড়া করেন নি অথচ 
অন্য বিষয়ে অধিক বিজ্ঞ তিনিও এই 
দুঃসাহস করবেন না যে, আইন ও 
ংবিধানের ক্ষেত্রে সরাসরি আইনের বই 
দেখে সে অনুযায়ী কাজ করবেন । বরং 
তাদের যখন কোন আইন বুঝার প্রয়োজন 
হয়, তখন তারা কোন বিজ্ঞ উকিল, 
আইনজ্ঞ, সংবিধান বিশেষজ্ঞ তালাশ 
করেন এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
মোতাবেক কাজ করেন। কোন সুস্থ 
বিবেকসম্পন্ন মানুষ কি এ কর্মপদ্ধতির অর্থ 
এটা বুঝবেন যে, তারা সেই উকিলকে 
আইন প্রণয়নের অধিকার দিয়েছে এবং 
তারা রাষ্ট্রীয় আইন-কানূনের পরিবর্তে 
উকিলদেরকে আইন প্রণেতা মেনে 
নিয়েছে? ঠিক একই ব্যাপার কুরআন- 
সুন্নাহর বিধানের ক্ষেত্রে, এর ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণের জন্যে য় 
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মুজতাহিদীনের শরণাপন্ন হওয়া এবং 
তাদের ওপর নির্ভর করার নামই মাযহাব 
অনুসরণ । কাজেই এর অনুসারীদেরকে 


এ ব্যাখ্যা হযরত মুজাহিদ (েহ.), আতা 


কেননা আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে 


ইবনে আবী রাবাহ (েহ.), আতা ইবনে 
সাইদ (রহ.), হাসান বাসারী (রহ.), 


কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে আইম্মায়ে 


আবুল আলিয়া (রহ.)সহ আরো বহু 


মুজাহিদীনের আনুগত্য করছে এ অপবাদ 
দেয়াযাবেনা। 


তাকলীদের প্রকারভেদ 

তাকলীদ দুই প্রকার । যথা- 

১. তাকলীদের জন্য কোন বিশেষ ইমাম 
ও মুজতাহিদ নির্দিষ্ট না করে বরং এক 
মাসআলায় কোন এক আলিমের মত 
গ্রহণ করে অন্য মাসআলায় ভিন্ন কোন 


তাফসীরকার থেকে বর্ণিত হয়েছে। 
তাছাড়া ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রেহ.) 
এই তাফসীরকে অন্যান্য দলীল-প্রমাণের 
ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দিয়ে লিখেছেন 
“এখানে “উলুলআমর'-এর অর্থ “ওলামা 
নেওয়াই শ্রেয় ।”১৯ 

ইমাম আবু বকর আল-জাস্সাস (রহ.) 
বলেন, “উভয় তাফসীরের মধ্যে কোন 
বিরোধ নেই বরং উভয় অর্থই উদ্দেশ্য । 


আলিমের রায় কবুল করা | তাকলীদের 


সেই প্রকারকে “ত গায়ের 
শাখসী" বলা হয় । 
২.তাকলীদের জন্য কোন নির্দিষ্ট 


মুজতাহিদকে গ্রহণ করা এবং সকল 
বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, এ 
প্রকারকে 'তাকলীদে শাখসী+ বলা হয় । 
তাকলীদের উভয় প্রকারের মূল কথা 
হচ্ছে, যে ব্যক্তি সরাসরি কুরআন-সুনাহ 
থেকে আহকাম-ইস্তিম্বাত-উদ্তাবনের 
যোগ্যতা রাখে না, সে যে আলিমে দীনকে 


আর তা এভাবে যে রাষ্ত্রীয় ব্যাপারে 
শাসকবর্ণের আনুগত্য করতে হবে এবং 
শরীয়তের বিষয়ে উলামা ও ফকীহগণের 


শরীয়া বিষয়াদিতে আলিমগণের আনুগত্য 
করতে বাধ্য 1২০ এ 
42০08 9৯1 8505 
এ তাফসীর অনুসারে উক্ত আয়াতে 
বলা হয়েছে, তারা যেন 


তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনুযায়ী আমল 
করবে । মূলত এটা এমন একটি বিষয়, যা 


আল্লাহ এবং রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য 
করে এবং সেসব আলিম ও ফকীহদের 


শুধু বৈধই নয় বরং এর আবশ্যকতা 
কুরআন-সুনাহর বু দলীল দ্বারা 
ত। 


কুরআনুল কারীমে মাযহাব 
অনুসরণের নির্দেশনা 

ইতোমধ্যে তাকলীদের মূলকথা আলোচনা 
করা হয়েছে যার মৌলিক নির্দেশনা 
কুরআন মজীদে পাওয়া যায়। প্রথম 
আয়াত: ইরশাদ হয়েছে, 
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“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য 
করো এবং তার রাসূলের অনুসরণ কর 
এবং আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যে যারা 
উলুল আমর তাদের 1” 


“উলুল আমর'-এর তাফসীর করতে গিয়ে 
কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, এর অর্থ 
হচ্ছে মুসলমান শাসকবর্গ । আবার কেউ 
বলেছেন, এর অর্থ ফকীহ আলিমগণ । 
দ্বিতীয় তাফসীরটি হযরত জাবির ইবনে 
আবদুল্লাহ (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আববাস (রাযি.)-এর 1৯ 


নভেম্বর”১৫ 


আনুগত্য করে যারা আল্লাহ এবং তার 
রাসূল (সা.)-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যাকার ১ 
এ অনুসরণকেই মাযহাব অনুসরণ বলে । 
অবশ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 
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যদি কোন বিষয় নিয়ে তোমাদের মধ্যে 
মতবিরোধ দেখা দেয়, তা হলে তা 
উপস্থাপন কর আল্লাহ এবং রাসূলের 
নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে 
বিশ্বাস করে থাক |” 


এই আয়াত উক্ত তাফসীর মোতাবেক 
একটি_ স্বতন্ত্র বাণী। যাতে 
মুজতাহিদগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। 
যেমন আবু বকর জাসসাস (েহ.) “উলুল 
আমর” অর্থ “উলামা, বলার পর এর 
সপক্ষে লিখেছেন, লুল আমর'-এর 
আনুগত্যের আদেশদানের পরপরই মহান 
আল্লাহর নির্দেশ: “যদি কোন বিষয়ে 
তোমাদের পরস্পর মতানৈক্য হয়, তাহলে 
আল্লাহ এবং তার রাসূলের নিকট পেশ 
কর" একথার দলীল বহন করছে যে 
“উলুলআমর* দ্বারা উদ্দেশ্য ফকীহগণ | 


তাদের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন 
এরপর বলেছেন, €' ৮৬৫ ৩৫ বলে 
“উলুল আমর'-কে নির্দেশ দিয়েছেন, যে 
কোন বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা 
দিলে তা আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল 
(সা.)-এর সুন্নাহর মানদণ্ডে পেশ করতে । 
এ নির্দেশে কেবল ফকীহগণকেই করা 
যেতে পারে | যেহেতু সাধারণ মানুষ এবং 
অজ্ঞলোকদের এ মযাদা ও সক্ষমতা 
নেই । কারণ আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল 
(সা.)-এর সুন্নাহর বরাবরে কীভাবে 
তাঁকিত পেশ করতে হয়, তারা 
তা জানে না এবং নতুন নতুন 
সমাধান উদ্ভাবনের জন্য দলীল পেশ করার 
পদ্ধতি ও যোগ্যতা তাদের নেই । সুতরাং 
প্রমাণিত হলো যে, আয়াতে আলিমগণকে 
সম্বোধন করা হয়েছে 1১৩ 
আহলে হাদীসের খ্যাতিমান আলিম 
মাওলানা নওয়াব সিদ্দিকী হাসান খান 
সাহেব নিজেও স্বীয় তাফসীরে স্বীকার 
করেছেন যে, ৪+-৮%৫ ৩ সম্বোধন 
মুজতাহিদগণের প্রতি করা হয়েছে । যেমন 
তিনি লিখেছেন, “স্পষ্টত এটি একটি 
স্বতন্ত্র সম্বোধন যা মুজতাহিদগণের প্রতি 
লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে । সুতরাং এর 
অর্থ একথা নেয়া ঠিক হবে না যে, যারা 
ইজাতিহাদের যোগ্যতা রাখে না, তারাও 
বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহ সরাসরি কুরআন ও 
হাদীসের মানদণ্ডে বিচার করে নিজেরাই 
সিদ্ধান্ত নেবে। বরং আয়াতের 
প্রথামাংশের নির্দেশে ও সম্বোধন সেসব 
লোকের প্রতি যারা কুরআন-সুন্নাহ থেকে 
সরাসরি নির্দেশনাবলী উদ্ভাবন করতে 
পারে না। তাদের জন্য আল্লাহ ও রাসুল 
(সা.)-এর আনুগত্য করা ফরয বলা 
হয়েছে। যার পদ্ধতি হচ্ছে সাধারণ 
লোকজন “উলুল আমর" বা ফকীহগণের 
কাছে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করবে এবং 
তদনুযায়ী আমল করবে । 
আয়াতের শেষাংশের নির্দেশ 
মুজতাহিদগণের প্রতি করা হয়েছে। 
বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমুহে যেন তারা 
আল্লাহর কিতাব এবং সুন্নাতে রাসূল 
(সা.)-এর শরণাপন্ন হন এবং নিজেদের 
উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে যেন কুরআন- 
সুন্নাহ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । এরপর 
প্রথম বাক্যে উলিল আমরি মিনকুম" বলে 
অনুসারীদেরকে আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে 
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মুজতাহিদগণকে ইজাতিহাদের নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে। 
দ্বিতীয় আয়াত: ইরশাদ হয়েছে, 


গঠিত এসো ঠঁ ৩9 33 ০2 4825185 


2 পর্ব 252 


কা এত 225 ৮9 এ৯ 95১০1 4 5: 
2255 পে এস এড ও গঠ 29 ১৫5 
৩4253০81৪৩৫ 
“যখন শান্তি অথবা শঙ্কার কোন সং 
(সাধারণ মানুষের) নিকট আসে তখন 
তারা এটা (কোন বাছ-বিচার না করেই) 
প্রচার করে থাকে । যদি এটা রাসূল (সো.) 


শক্তি প্রয়োগ করে যে কর্মপন্থা ঠিক 
করবেন, সকলকে এর ওপর আমল করতে 
হবে; এর নামই মাযহাব অনুসরণ । ইমাম 
ফখরুদ্দীন আর-রাযী_ (রহ.) আলোচিত 
আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, “অতএব 
প্রমাণিত হলো ইস্তিস্বাত একটি শরীয়ত 
দলীল; আর কিয়াস নিজেই 
তিহাদ_ অথবা এর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে 
শরীয়ত স্বীকৃত দলীল । এ কথা যখন 
প্রমাণিত হল তখন আমরা বলবো যে উক্ত 
করছে। 


₹বা তাদের উিলুলআমর' এর গোচরে 
আনতো, তা হলে তাদের মধ্যে যারা তথ্য 
অনুসন্ধান করে, তারা এর আসল রহস্য 
নির্ণয় করতে পারতো 1” 


এ আয়াতের পটভূমি হলো মদীনার 
যুনাফিকরা যুদ্ধ, শান্তি, নিরাপত্তার 
ব্যাপারে নিত্যনতুন গুজব ছড়াতো | কিছু 
ং্যক সহজ-সরল মুসলমান এসব 
গুজবে বিশ্বাস করে তা প্রচার করে 
বেড়াতেন এবং এতে করে মদীনায় 
অস্বস্থিকর পরিবেশ ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি 
হতো । উক্ত আয়াতে মুমিনদের এহেন 
কাজে নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাদের এ 
শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যুদ্ধ ও শান্তি 
সম্পর্কিত যে কথাই তাদের গোচরে আসে 
তারা তা প্রচার করার পরিবর্তে 
“উলুলআমর' এর কাছে পৌছাবে, তাদের 
মধ্যে যারা তথ্যানুসন্ধানী বিশেষজ্ঞ, তারা 
উক্ত বিষয়ের গভীরে পৌছে এর মূল রহস্য 
উদঘাটন করবে | এরপর তাদেরকে প্রকৃত 
ব্যাপারে অবহিত করবে । কোন উড়ো 
খবরের ওপর নিজেরা কোন সিদ্ধান্তে 
যাওয়া উচিৎ নয় বরং তাদের কাজ হচ্ছে 
এ ব্যাপারটি তাদের ফকীহ বা নেতৃবৃন্দের 
কাছে পৌছে দেওয়া এবং তাদের নির্দেশ 
মেনে নেয়া । 
এ আয়াত যদিও একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে 
নাযিল হয়েছিল, তথাপি উসুলে হাদীস ও 
উসুলে ফিকহের সার্বজনীন নীতি হচ্ছে, 
কোন আয়াত থেকে মাসআলা উদ্ভাবনের 
জন্য তা অবতীর্ণ হওয়ার বিশেষ অবস্থার 
পরিবর্তে আয়াতের শব্দসমুহের ওপরই 
সাধারণ গুরুত্ব দেওয়া হয় । কাজেই এই 
আয়াত থেকে স্পষ্টতই এই নীতিসিদ্ধ 
নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যে যারা অনুসন্ধান 
ও গবেষণার যোগ্যতা রাখে না, সেই 
সাধারণ জনগোষ্ঠীকে অনুসন্ধানী গবেষক 
আলিমগণের শরণাপন্ন হতে হবে। 
অতঃপর তারা স্বীয় গবেষণা ও উদ্ভাবনী 


নভেম্বর*১৫ 


১. আধুনিককালের এমন অনেক মাসআলা 


৩. সাধারণ মানুষের জন্য ওয়াজিব হলো 
উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধানের ক্ষেত্রে 
আলিমদের তাকলীদ করা ৫ 


১ মুহাম্মদ ইকবাল ইবনে ফখরুল, আমাদের 
মবিহাৰ কি বিডি জালে বিজ বেতীর 
স্করণ: ১৪৩৪ হি.) 
র্‌ 'মাবানা আবদুল হাফীয_ বলয়াওয়ী, 
মিসবাহুল লুগাত, থানভী লাইব্রেরি, ঢাকা 
(১৪২৪ হি), পৃ. ২৬২ টা 
৩ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহ্মান, মুজায়ুল 
ওয়াফী, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, বাং 
পঞ্চদশ সংস্করণ: ১৪৩৫ হি. _ 


.), পৃ. ৯১৭ 
€ আল-কুরআন, সরা জাল-হুজারাত, ৪৯:১২ 
« (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
তুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ৩৮, পৃ. ৪৭৪, : ২৩৪৮৯, হযরত 
আবু হুরায়রা (রাি.) থেকে বর্ণিত; 
ডা আবু যুহরা, ১০ তত 
ফিকর 
নি খ. ২, পৃ রি 


লাল 
৪5: ফী শরাহি 
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25 
বয়রুত, টি খ. রা পৃ. ১০৪; (খ) 


২০১৪ 


মাওলানা হাসান, 'তানযীয়ুল 
আশতাত হলি. আওয়ীযাতিল 


£ আস-সৃনান, 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ২৬২, হাদীস: ৩৪০৭ 


দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ২২৮ হাদীস: ২৮৯৮; 
হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাষি.) 
থেকে বার্ণত 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খর.) খ. ১, পৃ. ১৫১, 
রা ৭৫৬; রা ত উবাদা ইবনুস সামিত 


৯ আল-কুরআন, রা  জাল-হ্জারাত, 


মৃতাফাকি, মাতবুআ দারুল ইফতা, রিয়াদ, 
সৌদি আরব (১৩৮৭ হি"), খ. ৬, পৃ. 


রি বে কায়রো, (প্রথম 


২০০১ খ্রি), খ. ৭ পৃ. ১৮৪; (খ) আস- 
সুযুতী, জাল-ইতকান ফি. উল্লাগিল 
কুরতান, 77775 
আম্মা, কায়রো, মিসর (১৩৯৪ হি. 
৯১৯৭ ১৭ 
ফখরুদ্দীন 


কবীর, দার ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরাবী, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: 
১৪২০ হি. ২০০০ প্র.), খ. ২, পৃ. ৪০০ 

জানা কুরআন, 


১১৪১ 

লেবনান প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. - 

১১৯৯৪ খ্রি.) খ. ২, পৃ ২৬৪ 

২ ইবনে কাইয়িম আল-জওযিয়া, তা 
টির 


রি ০ সুরা টি ৪:৫৯ 
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ংলাদেশের মানুষ যাকাত দেয় । কিন্তু 


মহিলাকে একাধারে ৫০ বছর দুইটি করে 


এর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা নেই । ফলে 


যাকাত হলো ইসলামী অর্থব্যবস্থার 
মেরুদণ্ড। গরিব ও ধনীর মধ্যে 
সেতুবন্ধন । পৃথিবীর অন্যান্য অর্থব্যবস্থায় 


উৎপাদনের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত শুধু তারাই 
ভোগের অধিকার পান; কিন্তু ইসলামী 
অর্থনীতিতে যারা অক্ষমতার দরুন 
উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারেন না, 
তাদের জন্যও সম্পদের একটি হিস্যা 
রয়েছে। অন্যান্য অর্থব্যবস্থায় অক্ষম 
লোকের জন্য সম্পদের যে অংশ রয়েছে 
তা হলো, বিত্তশালীর করুণা ৷ ইসলামী 
অর্থনীতি একে অক্ষম, গরিব ও অসহায় 
বাধ্যতামূলকভাবেই তাদের কাছে 
সম্পদের একটি অংশ চলে যাওয়ার 
বিষয়টি নিশ্চিত করেছে । 

যাকাতে নগদ অর্থ হাতবদল হয়। 
সম্পদে গতিশীলতা আসে। মানুষ 
ক্রয়ক্ষমতা অর্জন করে | ভোক্তা সৃষ্টি হয় । 
ক্রেতা সৃষ্টি হলে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়, 
প্রতিষ্ঠা হয় শিল্প-কারখানা | তৈরি হয় 
কর্মসংস্থান । যাকাত কিছুতেই অনুদান 
নয় । যাকাত ফরজ হতেই ধনীরা যেন 
গরিবদের কাছে খণী হয়ে গেল । খণের 
ক্ষেত্রে তার পাওনাদারকে খুঁজে বের করে 
অথবা তার বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসা তার 
কর্তব্য; তা দিয়ে না আসা পর্যন্ত সে যেমন 
দায়মুক্ত হয় না, তেমনি যাকাতদাতাও এর 
হকদারের কাছে খণী। যাকাতের 
হকদারকে খুঁজে বের করে তাদের হাতে 
তা পৌছে না দেওয়া পর্যন্ত সে দায়মুক্ত 
নয় । মাথাব্যথাটা তো যাকাতদাতার । 


যাকাত আনতে গিয়ে দুর্ঘটনায় স্বাধীনতার 


শাড়ি দান করলে তার দারিদ্য কি দূর 
হবে? বরং তার দারিদ্য জিইয়ে থাকবে 


পর থেকে প্রায় ৩০০ মানুষ মারা গেছেন । 


যুগের পর যুগ। যাকাতের এ 


স্বাধীনতার পর থেকে ৩০০ পরিবারকে কি 
দারিদ্যযুক্ত করা গেছে এ অপ্রাতিষ্ঠানিক 
যাকাত থেকে? “যাকাতের শাড়ি' বন্টন 
করার জন্য বেছে নেয়া হয় সরু জায়গা । 
ঠেলাঠেলিতে যত আহত-নিহত তত নাম! 


অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার ফলে ধনীদের 
বড়লোকি জাহির করার উদ্দেশ্য পুরণ 
হচ্ছে ঠিক; কিন্তু গরিবের কোনো উপকারে 
আসছে না । তাই যাকাতের মূল লক্ষ্যকে 
সফল করতে সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি 


শাড়ি দিয়ে গরিবের উপকার করার 


পরিকল্পনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা 


সদিচ্ছা থাকলে ঢাকঢোল পেটানোর কি 


দরকার । 


প্রয়োজন? একটি এলাকার গরিবদের 


মালয়েশিয়ায় যাকাত আদায় ও বিতরণের 


তালিকা করে যাকাতের পণ্য তাদের ঘরে 
পৌছে দেয়া দুরূহ নয় নিশ্চয়ই । 
“যাকাতের শাড়ি” কতটা উপকারে আসে? 


সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হলো 'লেমবাগা 
যাকাত সেলেঙ্গর” ৷ সংস্থাটি “সেলেঙ্গর 


দেখা যায়, একেকজন গ্রহীতা ১০টির 


প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৪ সালে । ২০০৬ সালে 


মতো কাপড় পাচ্ছেন । যাকাতদাতা 


এর নাম হয় “লেমবাগা যাকাত সেলেঙ্গর' 


হয়তো তা কিনছেন ২০০ টাকায় আর 


(এলজেডএস) । ২০০২ সাল থেকে ই- 


গ্রহীতা তা ১০০ থেকে ১২০ টাকায় বিক্রি 
করছেন । এর চেয়ে ২০০ টাকা দিয়ে 


যাকাত ব্যবস্থাপনা ইন্টারনেটে যাকাত 
প্রদান ও গ্রহণ) চালু করে সংস্থাটি । এর 


দিলেই তো ভালো ছিল। না তাতে তো 
'দানবীর' হিসেবে প্রচারটা কম হয়ে যায় । 
১০০ কাপড় দিয়েই যদি 'দানবীর' হিসেবে 
প্রচার পাওয়া যায় তাতে ক্ষতি কী! ২০০ 
টাকায় যাকাতের কী হয়! শাড়ি? তাও 
আবার অর্ডার দিয়ে যত নিমানের হতে 
পারে । এ তো যাকাত নয়। তা হলো 


অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দেখা গেছে, 
প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ২ 
বিলিয়ন রিঙ্গিট এরও বেশি যাকাতের অর্থ 
বিতরণ করেছে৷ তালিকাভুক্ত ২৬ হাজার 
৬৯টি নিঃস্ব পরিবারকে কেন্দ্র করেই 
তাদের এ কাজ । মজার বিষয় হলো, এর 
৪১ শতাংশই তারা ব্যয় করেছে শিক্ষা 


ধনাঢ্যদের আত্মপ্রচারের মাধ্যম । যাকাত 


খাতে | যাকাতদাতার পরিমাণ প্রায় ৩ 


হিসেবে কাপড় না দিয়ে যাকাতের গাড়ি, 


লাখ । অথচ দেশটির জনসংখ্যা ৩ কোটির 


রিকশা, সেলাই মেশিন, ঠেলাগাড়ি হলে 


মতো । প্রতি বছর যাকাতদাতার সংখ্যা 


কী সমস্যা? ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দিয়ে 


বাড়ছে গড়ে প্রায় ২১ শতাংশ । 


সমাজের দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের উন্নয়নে 
বিশেষ কিছু করা যায় না। একজন 


যাকাতদাতার হার যেভাবে বাড়ছে তাতেই 
বোঝা যায় কত জন লোক প্রতি বছর 
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দারিদর্ট থেকে মুক্তি পাচ্ছে। প্রতি বছর 
যাকাত আদায় বাড়ছে গড়ে ১৫ শতাংশ । 
যাকাত বেড়ে যাওয়াই তো প্রমাণ করে, 
দেশের সম্পদও বাড়ছে । 
বিশ্বব্যাংকের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে 
অতিদারিত্ব্যের হার ২৪.৪৭ শতাংশ [দৈনিক 
আমাদের সময় : ২১-১০-২০১৪)। ভূমিহীন 
পরিবারের সংখ্যা ১৫ লাখ ৮ হাজার 
৮৭৬ | /দৈনিক ইভেফাক : ১৭-১১-২০১৪] । এ 
১৬ লাখ প্রায়) পরিবারের দারিদ্ব্যের 
বিপরীতে আদায়যোগ্য যাকাতের পরিমাণ 
কত? ইসলামী ব্যাংক কনসালটেটিভ 
ফোরামের (আইবিসিএফ) তথ্য মতে, শুধু 
ব্যাংক ডিপোজিট থেকেই বছরে ১৩ 
হাজার ৫০০ কোটি টাকা যাকাত আদায় 
করা সম্ভব টনিক কালেরকণ্ঠ : ১২-০৭- 
২০১৫] । এ তো শুধু ব্যাংকে জমাকৃত টাকা 
থেকে আদায়যোগ্য যাকাতের পরিমাণ । 
ব্যাংকের বাইরে মানুষের যে সম্পদ 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে তা থেকে যদি 
যাকাত আদায় করা হয় তাহলে এর 
পরিমাণ কী দীড়াবে তা সহজেই 
অনুমেয় । “সেন্টার ফর যাকাত 
ম্যানেজমেন্টের (সিজেডএম) একটি 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দীওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

€ লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে &-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি | 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 


গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমানে 
০ যথাযথভাবে যাকাত আদায় 

করলে ২৫ হাজার কোটি টাকা যাকাত 
আদায় করা সম্ভব, যা বাংলাদেশের বার্ষিক 
উন্নয়ন কর্মসূচির ৪০ শতাংশ (দৈনিক নয়া 
দিগন্ত £ ৮-৬-২০১৪]। একবার কী চিন্তা 
করে দেখেছেন এ দিয়ে কী করা সম্ভব! এ 
২৫ হজার কোটি টাকা আদায় করলে ২৫ 
লাখ পরিবারকে দেয়া যেত ১ লাখ টাকা 
করে । এবার যে ২৫ লাখ পরিবারকে 
দেয়া হলো ১ লাখ টাকা করে তাদের কি 
আগামী বছর যাকাত দেয়ার প্রয়োজন 
হবে? না। আগামী বছর অন্য ২৫ লাখ 
পরিবারকে দেয়া যাবে ১ লাখ করে। 
পরবর্তী বছর যাকাতের পরিমাণও 
বাড়বে । প্রথম বছর যে ২৫ লাখ লোককে 
দেয়া হলো তৃতীয় বছর এসে তাদের 
সিংহভাগই অল্প হলেও যাকাত দিতে 
পারবে । তাদের যাকাতও যোগ হবে 
যাকাত তহবিলে । গ্রহীতা কমছে । কিন্তু 
এ ২৫ হাজার কোটি টাকা যাদের সম্পদ 
থেকে আদায় করা হবে তাদের কি কোনো 
ক্ষতি হবে? কিছুতেই না। কারণ তা 


করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন_ আন-নাসায়ী, 
আস-সুনাুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য ৷ লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 


আদায় করা হবে জীবনজীবিকার অতিরিক্ত 
সম্পদ থেকে । যাদের ভোগের পেয়ালা 


নভেম্বর'১৫ 


ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 
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উপচে পড়ছে, তাদের উপচে পড়া 
অতিরিক্ত সম্পদটুকু গরিবের শূন্য হাড়িতে 
ঢেলে দিলে ধনীর তো কোনো সমস্যাই 
হতো না; কিন্তু শূন্য হাড়িগুলো প্রাণ ফিরে 
পাবে । অন্যদিকে বাংলাদেশে 
আদায়যোগ্য ২৫ হাজার কোটি টাকা প্রথম 


আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন কুরআন সংরক্ষণের মহান দাযিত্ 


নিয়েছেন। এজন্যই তিনি কুরআন কণ্ঠস্থ করা সহজতর করে 
দিয়েছেন । আর অভিজ্ঞ হাফেযে কুরআন গড়ার লক্ষ্যে যুগে যুগে 


বছর যদি ভূমিহীন ১৫ লাখ পরিবারের 
মাঝে বন্টন করা হয় তবুও তো প্রতি 
পরিবারকে দেয়া যাবে দেড় লাখ টাকারও 
বেশি করে। 

যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কী? 
কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠান, যা যাকাত সহ 
ও বিতরণ করবে । বাংলাদেশে প্রয়োজন 
এমন সংস্থা । যার প্রতি গণমানুষের আস্থা 
থাকবে । প্রতি বছর যাকাত সংগ্রহের 
লক্ষ্যমাত্রা থাকবে । প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন 
কর্মসূচি মনিটরিং করা হবে কঠোরভাবে । 
যাকাতভিত্তিক দারিদ্যবিমোচন কর্মসূচির 
সঙ্গে সরকারি কর্মসূচির একটি সফল 
সংযোগ স্থাপন করা হবে । এক বছরে 
কতজনকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেয়া গেল 
তার তথ্য তুলে ধরা হবে বছর শেষে । যে 
পরিমাণ অর্থ যাকাত প্রদান করা হবে তার 
অর্ধেকও যদি আয়কর থেকে কমিয়ে 
দেওয়া হয় তাহলেও বাড়বে যাকাতদাতার 
পরিমাণ । সিআইপিদের মতো যেসব 
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মোটা অঙ্কের যাকাত 
দেবে তাদের পুরস্কৃত করলেও কাজে 
আসতে পারে । এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক 
ব্যবস্থাপনা হলে আশা করা যায়, পাঁচ 
বছরেই দারিদ্যবিমোচন সম্ভব | 


বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । তারই ধারাবাহিকতায় জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ায় দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে “হিফযুল কুরআন 
প্রতিযোগিতা” | 

কুরআনে করীম হিফয করা ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আয়াতে 
মুতাশাবিহাতের গুরুত্ব অবর্ণনীয় | কিন্তু বিষয়টি অতিজটিল হওয়ায় 
সকলকে হতাশায় ভুগতে দেখা যায় । তার পাথেয় হিসেবে বিষয়টির 
ওপর একটি যুগোপযোগী গ্রন্থ অতীব জরুরি । তাই হাফেযে 
কুরআনদের কল্যাণ ও হিফয প্রতিযোগীদের অনুশীলনের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার সম্মানিত সেক্রেটারি 
জেনারেল, জামিয়া পটিয়ার মুহাদ্দিস, আল্লামা রহমত উল্লাহ কাউসার 
নেযামী (দা. বা.) নতুন আঙ্গিকে 00154583552 (আত- 
তিবয়ান ফী মুতাশাবিহাতিল কুরআন) নামে একটি গ্রন্থ রচনা 
করেছেন । 

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় 
আগামী ৯, ১০ ও ১১ মার্চ'১৫ হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতার 
বিশেষ প্রতিযোগীদের উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে প্রশ্ন করা হবে । তাই 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রন্থটি সংগ্রহ করা 
একান্ত জরুরি । গ্রন্থটির মলাট পাঠকদের দৃষ্টি কাড়ার মতো 
মনোরম | উন্নত কাগজ ও সুন্দর ছাপা গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ৷ 
গ্রন্থটি দ্বারা পাঠকমহল উপকৃত হোক | এটাই মহান আল্লাহ পাকের 
কাছে আমাদের একান্ত কামনা | 


বের হযেছে!!! বের হয়েছে!!! বের হয়েছে!!! 
চট ূ 1০4 ৩১০০5১৪১৯০৪ ৮৮১০ ৩০৪ [ও ূ 5১০৯/৬৯০১০৯০০৭ ১)০০। | 
৬ টি কব ঠিস্থন্য ০7” লু 1 - 
চি ১ চর , 


রর কিতাব দু'টি পুর্ণ সহীহ তিরমিধী ও মুসলিম শরীফের অতি গুরুত্বপূর্ণ হানের সহজ সমাধান । 

ক্র উক্ত কিতাবছয়ে অত্যন্ত সমন্নয়কারী পরিপুরক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে । 

ঝর ইখতিলাফী মাসআলাগুলো গ্রহণযোগ্য কিতাবের উদ্ভৃতিতে সজ্জিত করা হয়েছে । 

ক্র এই কিতাব সর্বজন বিষিত সহজ উর্দু ভাষায় লেখা হয়েছে যেন প্রত্যেক ভরের ছাত্ররা উপকৃত হতে পারে । 

ঝর কিতাব দুটি বিশেষত ছাত্রদের পরিক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক । 

ক্র কিতাবহয়ে অভিমত ও দোয়া ব্যক্ত করেছেন, দারুল উলুম দেওবন্দের শাইখুল হাদীস, 
নাঘ্রেবে মুহতামিম ও অন্যান্য আসাতিবাগণ । 

ত্র এছাড়াও কিতাব দুটি মজবুত বাইন্ডিং ও সুন্দর প্রচ্ছদ দ্বারা মানসম্মততাবে ছাপা হায়েছে। 
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পরিবেশ সংরক্ষণে ইসলাম 


মুহাম্মদ ফরহাদ উদ্দীন 


পরিবেশ শব্দটির পরিধি এত ব্যাপক যে, 
এর বিষয়বস্তু ও অর্থগতভাবে একটি 


বিশ্ব । নানাবিধ রোগের ছড়াছড়িতে বিশ্ব 
আজ অশান্ত । 


সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া জটিল । তবে 
সাধারণভাবে পার্থিব জলবায়ু আবহাওয়া 
ও ভূপ্রকতিগত জৈব ও ভৌত 
উপদানগ্ডলোর যৌথ প্রভাব ও পারিপার্শিক 
অবস্থাকে পরিবেশ বলা হয় । ইসলাম ধর্ম 
মতে, মানব জাতির চারপাশ ঘিরে আল্লাহ 


অতিসম্প্রতি বাংলাদেশের সুন্দরবনের 
শ্যালা নদীতে তেলবাহী জাহাজ ডুবিতে 
মারাত্মকভাবে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটে । এ 
ঘটনা শুধু পানিই দূষিত করেনি বরং 
অন্যন্যা প্রানি,গাছ-পালা এবং প্রাকৃতিক 
উপাদানকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে 


তা'আলার সৃষ্টি জগত যেমন- গাছ-পালা, 


দিয়েছে। নিকট অতীতে এটিই 


পশু-পাখি, নদী-সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, বন- 
বাদাড় ইত্যাদিকে পরিবেশ বলে । এ সবই 
পরিবেশের মৌলিক উপাদান । পৃথিবী 


ংলাদেশের সবচেয়ে বড় পরিবেশ 
বিপর্যয় । ইবোলা ভাইরাস আফ্রিকা 
মহাদেশে মহামারী আকার ধারণ করেছে । 


সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে আল্লাহ তা'আলা 
আপন কুদরতে প্রকৃতি ও পরিবেশ কে 
এমন সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন যা মানুষের 


ংলাদেশসহ অনেক দেশই আফ্রিকা 
যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, 


বসবাস ও ব্যবহার উপযোগী হওয়ার 
পাশাপাশি ভাবুক হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি 
আস্থা ও বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি করে | মনের 
অজান্তেই বলে উঠে, তোমারি সৃষ্টি যদি 


যাতে জীবাণু ছড়িয়ে না পড়ে । 

এধরনের ঘটনাগুলো দেখেই 
পরিবেশবাদীরা অনুধাবন করতে পেরেছেন 
যে, পৃথিবীতে মানব সমাজের টিকে 
থাকার স্বার্থে পরিবেশ সংরক্ষণের ও 


হয় এত সুন্দর, না জানি তুমি কত সুন্দর! 


উন্নয়নের বিকল্প নেই । সেই লক্ষে তারা 


পরিবেশ মানুষের জন্য তিনটি মৌলিক 
কাজ করে: বাসস্থান ও খাদ্য সরবরাহ, 


৫ইজুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করে 
থাকে ৷ তবে ইসলাম সাড়ে চৌদ্দশ বছর 


কৃষি, খনিজ, পানি ও অন্যন্য সম্পদের 


আগেই পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব 


উৎস হিসেবে সেবা দান এবং প্রাকৃতিক ও 
কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট সকল আবর্জনা গ্রহণ ও 
এর ব্যাপক অংশের পরিশোধন । 

বিজ্ঞানের কল্যাণে প্রকৃতির সবেত্তিম 


অনুধাবন করেছে। তাই এর প্রতিটি 


উপাদানকে সঠিক ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব 
দিয়েছে এবং অনৈতিক ব্যবহারকে রোধ 
করেছে । এবং এর জন্য আমাদেরই দায়ী 


ব্যবহার আজ মানুষের জীবনকে গতিশীল 
করেছে । জল-স্থল ও আকাশ পথ থেকে 
সমানভাবে উপকৃত হতে পারছে। 
একথাও অনস্বীকার্য যে, 

প্রযুক্তি ও শিল্পের 

উন্নয়নের ফলে প্রকৃতির 

ওপর অতিরিক্ত চাপ 


বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে 
আজ ভারসাম্যহীন আধুনিক 


করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


9০৮৬৯ অিএ৫ ভ ১৯125092456 
“মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলোস্থলে 
বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে ।” 
নিম্নে ইসলামের অতুলনীয় সে ভূমিকার 
কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হল: 
পানি: প্রাকৃতিক পরিবেশের সবচেয়ে 
গুরুত্পূর্ণ উপাদান পানি, পানি ছাড়া কোন 
জীব ও গাছ পালা বাঁচতে পারে না । সকল 
তাইতো পানির অপর নাম জীবন, আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 

উর গ্এগ092৫ 
“আমি সকল জীবকে পানি থেকে সৃষ্টি 
করেছি ।" 
পানিকে আপন নেয়ামত হিসেবে উল্লেখ 
করেন । এক আয়াতে তিনি বলেন, 
১8996646492 ঝি কত 
8৬45440১৩৬4 
“তুমি কি দেখনি যে আল্লাহ আকাশ থেকে 
পানি বর্ষণ করেছেন। অতপর সে পানি 
অতপর তা দিয়ে বিভিন্ন রঙের ফসল 
উৎপন্ন করেছেন 5 
পরিবেশ রক্ষায় বিশুদ্ধ পানির 
অতীব প্রয়োজন । পানি 
দূষিত হলে_ বিভিন্ন 
রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হবে । 
জীবাণু ছড়িয়ে পড়বে । 
বসবাস উপযোগী 
থাকবে না তাই রাসূল 
(সা.) পানিকে দূষণমুক্ত 
রাখতে খুবই গুরুত্ব 
দিয়েছেন । তিনি বলেন, 


ই পে) ১০ 87258 0১ 
৮013143-িটিহ এ০ 
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নভেম্বর'১৫ বালা আত্তান্তহীদ ২৬ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


“তোমরা কেউ বদ্ধ পানিতে প্রপ্রাব করবে 
না এবং ওয়াজিব গোসলও সারবে না ।”* 
এতে পরিবেশ দুষিত হবে । জীবাণু 
ছড়াবে । আর নদ-নদী ও সাগর পৃথিবীতে 
পানি সঞ্চয় করে রাখে । আল্লাহ তাআলা 
মানুষের কল্যাণে এসব নিয়োজিত 
রেখেছেন । পানি ছাড়াও অসংখ্য নিয়ামত 
লুকিয়ে রেখেছেন এসবের গর্ভে । আল্লাহ 
পাক বলেন, 
2 4 এ) ৮৪ এ 2৫54 ৬০ ঝা 
তর 8৫8৫:০ চি ৩5458055568 
“তিনিই জা যিনি সমুদ্রকে তোমাদের 
কল্যাণে আয়ন্তাধীণ করে দিয়েছেন, যাতে 
তার আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল 
করে এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্হ 
তালাশ করো আর তার প্রতি কৃতজ্ঞ 
হও 1৫ 
গাছ-পালা: গাছ-পালা থেকে জ্বীলানী 


সংগ্রহ, নানাবিধ ফার্নিচার তৈরির 
পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণে ও গাছ- 
পালার ভূমিকা অপরিসীম । আন্মাহ 


তা'আলা বলেন, আমি উদ্ভিদ তৃণলতা 
গাছ-পালাকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি 
করেছি । এসব আল্লাহর বড় নেয়ামত ও 
দান। এগুলো মানুষের প্রয়োজনীয় 
অক্সিজেন সরবরাহ করে পরিবেশের 
ভারসাম্য রক্ষা করে ও আমাদের বাঁচতে 
সাহায্য করে । তাই রাসূল (সা.) অসংখ্য 
হাদীসে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করেছেন । 
তিনি বৃক্ষরোপণকে সাদাকায়ে জারিয়া 
আখ্যায়িত করেছেন । এমনকি বলেছেন 
যে, তোমার হাতে একটি চারা আছে, 
এদিকে ইসরাফীল সিঙ্গায় ফুঁ দিয়েছেন, 
কেয়ামত কায়েম হবে, তুমি মারা যাবে, 
কিন্তু খবরদার! তুমি সে চারা কে ফেলে 
দিও না। বরং সেটি মৃত্যুর পূর্বেই রোপণ 
কর । গাছ-পালার যথেচ্ছ কর্তন করতেও 


ইসলাম নিষেধ করেছে। কুরআনের 
আয়াত: 
০৪9৮5 


“জমিনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি কর না।”* 
এই ফাসাদ সৃষ্টির একটি ব্যাখ্যা হল, 
গাছ-পালা কতন, বন উজাড় করা, 
জমিনের পরিবেশ নষ্ট করা । 
পাহাড়-পর্বত: তদ্রুপ পাহাড়-পর্বত ও 
আল্লাহর বড় নেয়ামত । আল্লীহ পাক 


উস 
“পাহাড়কে আমি পেরেক স্বরুপ 
বানিয়েছি |”? 


উদ এুস্টে08 ৫৫ ৫5 
“পাহাড়-পর্বতের মাঝে অনেক হস আমি 
লুকিয়ে রেখেছি ।”” 
জমিনকে স্থির রাখা ও ভূমিকম্প রোধ 
করার জন্য পাহাড়ের সৃষ্টি 
প্রয়োজনে এই পাহাড় কে কর্তন করা যাবে 
না । আজ পাহাড়ের যথেচ্ছ কর্তনের ফলে 
বিশ্ব বারবার ভূমিকম্পের শিকার হচ্ছে । 
জন-সম্পদ ও ঘরবাড়ির ব্যপক ক্ষয়-ক্ষতি 
হচ্ছে । ইসলামে এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে । 
জীববৈচিত্র: পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য 
পাখ-পাখালী পশু এবং হিং জন্ত ও 
বিষাক্ত সাপ-কিচ্ছু আল্লাহ পাক সৃষ্টি 
করেছেন। যে এলাকায় পথাপ্ত পরিমাণ 
বিষাক্ত প্রাণী থাকবে না সে এলাকায় 
জীবাণুগুলো মহামারী আকার ধারণ 
করবে । তাই হিংস্র ও বিষাক্ত 
প্রানীগুলোকেও বিনা প্রয়োজনে হত্যা 
করতে নবীজী (সা.) নিষেধ করেছেন । 
তিনি আরো বলেন, তোমরা জমিনে 
অবস্থানরত জীব-জন্তর ওপর রহম কর, 
আসমান ওয়ালা আল্লাহ তোমাদের ওপর 
রহম করবেন । 
সারকথা: আল্লাহ পাক বলেন, 


প৯১ ৮৮৮৮গ৫ 51৫ 


চা 


“এই পৃথিবী তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি 
করেছেন এবং তোমাদের জন্য আবাদ 
করেছেন, পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে 
পৃথিবী আবাদ হতে পারে 1” 

পরিবেশ সংরক্ষিত না থাকলে পৃথিবী 
আবাদ হবে না, বাসযোগ্য থাকবে না। 
অতএব, পরিবেশ সংরক্ষণ ইসলাম কতৃক 
আমাদের ওপর আরোপিত অবশ্য কর্তব্য । 
এতে অবহেলার পরিণাম, অন্যের সাথে 
নিজেকেও ক্ষতির সম্মুখিন করা । আল্লাহ 
বলেন, 

৪3৫) ৫৮4১51865 
“তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে 
দিও না ।”৯০ 
আর দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হলে সমূহ 
ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে রেহাই পাওয়া 
যাবে । আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান 
করুন । 


১ আল-কুরআন, সূরা আর-রাম, ৩০:৪১ 
জানান , সুরা আল-আন্িয়া, ২১:৩০ 
+ আল-কুরআন, সর) আব-বুমার, ৩৯:২১ 


হর বয়রুত, লেবনান, খ. 
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:« আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৯৫ 


মাসিক আত-তাওহীদ ভালো লাগলে 
আপনজনদের বলুন, পরামর্শ থাকলে 
আমাদের বলুন । 


সংসস 


মনীষাদীপ্ত এক ঝাঁক কলম সৈনিক তৈরির 
এ অভিযাত্রায় আপনিও শরীক হোন । 


সংসস 


আপনার মাঝে ঘুমিয়ে থাকা অফুরন্ত 
মননশীলতা ও সৃজনশীল মেধাকে আমরা 
জাগিয়ে তুলতে চাই । 


ফা।তা।ও ।য়া 


সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ****০*১০৬০০০০০৩ 


খেলা-ধুলা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমাদের গ্রামে স্কুলের একটি 

মাঠ আছে । তাতে খেলা-ধুলার বিভিন্ন 

যন্ত্রপাতিও রয়েছে। ওখানে এলাকার 

ছেলে-মেয়েরা হরেক রকমের খেলা-ধুলা 

করে থাকে । এখন আমার প্রশ্ন হল: 

১. ইসলামে খেলা-ধুলার অনুমতি আছে 
কিনা? থাকলে পদ্ধতি ও সীমারেখা 

কী রূপ? 
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২. মাহলাদের ক্ষেত্রে খেলা-ধুলার 


কী? 


শরয়ী সমাধান 


বিধান 


শরয়ী সমাধান শরয়ী সমাধান 
আর্ক সংকট বা দরিদ্রতার আশঙ্কায় ইসলামী বিধান অনুযায়ী জানাযার লাশ 
জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জন্মবিরতি শরীয়তের নেওয়ার সময় আল্লাহু রাব্বি ও অন্যান 


দৃষ্টিতে হারাম ও না-জায়েয । অবশ্যই স্ত্রী 
বা শিশু-সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষার্তে যদি 


কোনো যিকর উচ্চৈহস্বরে পড়ার উল্লেখ 
নেই। বরং মাইয়িতের সাথে যাওয়ার 
সময় মৃত্যুকে স্মরণ করে নিরব ও গন্ভির 


অস্থায়ীভাবে জন্মুবিরতি করার কিছু 
অবকাশ রয়েছে । তা কনডম ব্যবহার বা 
ওষুধ সেবন যেভাবেই হোক । 


মিশকাততুল মাসাবীহ: ২/২৭৫; দুর্রুল মুখতার: 
৫/২৭৬; ইমদাদুল ফতাওয়া: ৪/২০৩; ফতওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া: ৫/৩৪৩; তাফসীরে বাষযাবী: ২/১১৭ 


বিবাহ সঠিক হওয়া প্রসঙ্গ 
সমস্যা: জনৈক ব্যক্তি তার বিয়ে অনুষ্ঠানে 
4৩-এর স্থানে ঞ। ০! বলল এবং &। এ 


১. যেসব খেলা-ধুলায় ধর্মীয় বা শারীরিক 


বলার সময় তার বিয়ের নিয়তও ছিল । 


কোনো উপকার নিহিত রয়েছে, একমাত্র 


কুরআন-সুনাহর আলোকে সবিস্তারে 


ধর্মীয় উপকার বা শরীরচর্চার উদ্দেশ্যে 
শরীয়তে তার অনুমতি রয়েছে । তবে শর্ত 
হল, তাতে যেন শরীয়ত পরিপন্থী কোনো 
কার্যকলাপ সংযোজন না হয়। আর যে 
সমস্ত খেলা-ধুলায় ধর্মীয় বা শারীরিক 
কোনো উপকার নেই; তা শরীয়তের 
দৃষ্টিতে পরিষ্কার হারাম । 
২. খেলা-ধুলার ব্যাপারে পুরুষ-মহিলার 
ভিন্ন কোনো হুকুম নেই | তবে মহিলাদের 
জন্য তাদের মেয়েলি ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন 
রেখে এবং পর্দার অন্তরালে ব্যায়াম বা 
শরীর চর্চার অনুমতি দেয়া যেতে পারে । 
রাদ্দুল মুখতার: ৫/২২২; ফতওয়ায়ে 
হিন্দিয়া: /৩৫২; ফতওয়ায়ে দারুল 
উলুম: 4/২৯০ দুর্রুল মুখতার: ৩/৩৭১ 


জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গ 
সমস্যা: শরীয়তের দৃষ্টিতে স্থায়ীভাবে জন্ম 
নিয়ন্ত্রণের বিধান কী? যদি বৈধ না হয়, 
তাহলে কনডম বা ওষধ প্রভৃতি ব্যবহারের 
মাধ্যমে সাময়িক জন্মবিরতি করতে পারবে 
কিনা? এ ব্যাপারে ইসলামী সমাধান 
জানতে চাই । 

গাজী 


নভেম্বর*১৫ 


জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব | 
আবরার হানিফ 
খাগড়াছড়ি, বান্দারবান 
শরয়ী সমাধান 
০এ৩-এর স্থানে এ ৮০ বলে দিলে বিয়ে 


থাকার কথা বলা হয়েছে এবং উচ্চৈঃস্বরে 
যিকির ইত্যাদি করাকে মাকরুহ ও না 
জায়েয বলা হয়েছে৷ 
জানাযার নামাযের পর কোনো মুনাজাত ও 
দু'আ কুরআন-হাদীসের কোথাও উল্লেখ 
নেই । সাহাবী, তাবেয়ীদের যুগেও এটি 
ছিল না। বরং এটি একটি নব আবিষ্কৃত 
কাজ । শরীয়তের পরিভাষায় এটাই 
বিদআত | অবশ্য দাফনের পর জেয়ারত 
করে দু'আ করা মুস্তাহাব । 
তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/২১৯; বাহরুর রায়েক: 
৫/৭৬; মিশকাতুল মাসাবীহ: ২৬; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী: ১/১৭২; সিরাজিয়া: ২৩; বাহরুর 
রায়েক: ২/১৯৯; ফতওয়ায়ে রহিমিয়া: ৩১০২ 


মৃত্যুশষ্যায় করণীয় 


সমস্যা: আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, 


হয়ে যাবে । কেননা আমাদের দেশীয় 
পরিভাষায় &। ».১০|-কে রাজি এবং বরকত 


হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে । তাই 
পরিভাষা অনুযায়ী তার বিয়ে শুদ্ধ হয়ে 

যাবে। 
রাদ্দুল মুখতার: ২/২৬৫, বাদায়েয়ুস সানায়ে: 
২/২২৯; মাজমাউল আনহার: ১/২০৬; আল- 
আশবাহ ওয়ান নাষায়ের: ৪৩ 


মৃত ব্যক্তিকে বহন ও 
জানাযার পর মুনাজাত প্রসঙ্গ 
সমস্যাঃ ১. লাশ নেয়ার সময় আল্লাহু 
রাবিব বা অন্য কোন যিকির উচ্চৈঃস্বরে 
পড়া জায়েয আছে কিনা? 
২. জানাযার নামায পড়ার পর দাফনের 
রব সম্মিলিতভাবে দুআ করা জায়েয 
কিনা? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব | 
মুস্তফা কামাল 
নলবুনিয়া, ফিরোজপুর 


কোন ব্যক্তি মৃত্যুর সম্মুখীন হলে ওই 
ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন সবাই মিলে ওই 
ব্যক্তিকে পানি পান করিয়ে থাকে । 
এমনকি তখন অনেক ভীড়ও হয়ে যায় । 
এভাবে মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে পানি 
পান করানোর কথা কুরআন-হাদীসে আছে 
কিনা? দলীলসহ জানালে উপকৃত হব । 
নাসির 


রহিমপুর, হল, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান 

মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে পানি পান 
করানোর কথা _ কুরআন-হাদীস ও 
ফতওয়ার কিতাবাদীতে উল্লেখ নেই । বরং 
এটি একটি প্রচলিত প্রথা মাত্র । তবে এর 
মূল ভিত্তি এই হতে পারে যে, মানুষের 
মৃত্যু অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও কষ্টদায়ক একটি 
বিষয় । আর অতি ভয়ের কারণে সাধারণত 
মানুষের জিহবা, গলা ও হৃদয় শুকিয়ে 
যায় । সেই জন্য তখন পানি পান করানো 


0 আত্তার্তহীদ ২৮ 


ফা।তা।ও ।য়া 


হয়। যাতে তার কষ্ট কম হয় এবং তার 
রাহ সহজে বের হয়ে যায় । সুতরাং এতে 
কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এটিকে 
ইবাদত ও জরুরী মনে করা যাবে না। 
তিরমিষী শরীফ: ১/১৯২ 


২. অভিবাবক ছাড়া ২য় বার জানাযার 

নামায পড়া যাবে কি? বিস্তারিত জানতে 
চাই। 

আলম 

আশুগঞ্জ, বি. বাড়িয়া 


শরয়ী সমাধান 
১. গায়েবী জানাযার নামায জায়েয নেই । 
ব্যতীত দাফন করা হয়; তখন মুর্দা ফুলে- 
ফেটে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তার কবরের 
পাড়ে জানাযা পড়া শরীয়ত অনুমোদিত | 
২. অভিভাবক জানাযার নামায পড়ার পর 
অন্য কারো জন্য সেই মুর্দার দ্বিতীয়বার 
জানাযার নামায পড়া জায়েয হবে না। 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১৬৪; বাহরুর 


মিশকাতুল মাসাবীহ: ২৭০ 
খুলাসাতুল ফতাওয়া: ১/২২৫; ফতওয়ায়ে 
রশিদিয়া: ১/২৩৩; ফতওয়ায়ে রহিমিয়া: ৩৯৩ 


উপস্থিতিতেও ফটো তুলতে দেখা যায়। 
ইসলামের স্বার্থ বা কোন প্রয়োজনে কি 
এধরনের ছবি ধারণ করা জায়েয? 
এব্যাপারে শরীয়তের সঠিক তথ্য কী? 
জানালে আনন্দিত হব । 


মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম 
ফুলগাজী, ফেনী 


শরয়ী সমাধান 

ইসলামী শরীয়তে ফটো তোলা না 
জায়েয । তবে দ্বীনি বা দুনিয়াবী কোন 
প্রয়োজনে তার অনুমতি রয়েছে । যেমন, 
ফরয হজ্জ এবং প্রশাসনিক বাধ্য 
বাধকতামূলক কাজে । যেখানে কোন 
প্রকার প্রয়োজন বা আইনগত বাধ্য 


রায়েক: ২/১৯২; ফতহুল কাদীর; 
১/৪৫৬; বাহরুর রায়েক: +/১৯৬ 


মৃত স্ত্রীর চেহারা দেখা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমরা জানি যে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর 
তার স্বামী গাইরে মুহাররমের মতো স্ত্রীর 
বোনকে বিয়ে করতে পারে । এখন আমার 
জানার বিষয় হল, মৃত স্ত্রীর চেহারা দেখা 
কি জায়েষঃ এবং স্বামী তার মৃত স্ত্রীকে 
কবরে রাখার সময় অন্যান্য মুহাররম 


তোলা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না। 
মিশকাতুল মাসাবীহ: ২/৮৬; ফতওয়ায়ে শামী: 
১/৪৩৫; আল-আশবাহ: ৪৩; ফতওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া: ১৪/৪২৪; ইমদাদুল ফতাওয়া: ৪/২৫৪ 


জিনের মাধ্যমে হাজিরা চাওয়া 

সমস্যা আমাদের দেশের বহু এলাকায় 
জিনের মাধ্যমে হাজিরা দেখা হয়। 
সেখানে জিনদেরকে প্রশ্ন করলে তারা তার 
উত্তর দিয়ে দেয়। অথচ মানুষ তা দিতে 


পুরুষকে সাহায্য করতে পারবে কিনা? 

ত মহিলার মুখ দেখার সময় মানুষের 

ভীড় পরিলক্ষিত হয় । তার মুখ দেখা কার 

কার জন্য জায়েয? জানালে উপকৃত হব । 
কে. এম. 


পারে না। জিনদের দ্বারা এভাবে 
মাঝেমধ্যে সঠিক তথ্যও পাওয়া যায়। 
আমার প্রশ্ন হল, জিনেরা এগুলো বলে 
কিভাবে? তারা কি গায়েবের খবর রাখেন? 
এবং ইসলামের দৃষ্টিতে হাজিরা দেখার 


ইসলামী তরুণ সংঘ, সিলেট 


শরয়ী সমাধান 
ত স্বামীর চেহারা দর্শন করা যেভাবে 
স্বামীর জন্যও স্ত্রীর চেহারা দেখা জায়েয । 


বিধান কী? জানতে চাই । 
মুহাম্মদ ইমর ফারুক 
চিংড়খালী, বাখেরহাট, খুলনা 

শরয়ী সমাধান 

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কেউই 


তবে স্পর্শ করতে পারবে না । অবশ্য স্ত্রীর 


(মানুষ, ফেরেশতা বা জিন) গায়েবের 


মৃত্যুর পর তার স্বামীর হুকুম হল, বেগানা 
পুরুষের মত | তথাপি বিশেষ প্রয়োজনে 
স্ত্রীকে কবরে রাখার সময় স্বামী সাহায্য 
করতে পারবে । আর মুহাররম পুরুষগণ 
মৃত মহিলার মুখ দেখা জায়েয । তবে 
এক্ষেত্রে বেগানা পুরুষদের সরাতে হবে । 


নভেম্বর'১৫ 


ইলম রাখেন না। গায়েব জানে বলে 
বিশ্বাস করা শিরক | তাই গনকের কাছে 
যাওয়া, তার থেকে প্রশ্ন করা এবং তার 
কথা বিশ্বাস করা না জায়েয | মাঝে-মধ্যে 
তাদের দুয়েকটি কথা সত্য হওয়ার কারণ 
হল, হয়তো সে ঘটনার সময় ওই জিন 


উপস্থিত ছিল বা কোন সুত্রে সঠিকভাবে 

তা জেনে নিয়েছে কিন্তু তারা বেশীরভাগ 

মিথ্যাই বলে থাকে । তাই তাদের কথা 
বিশ্বাস করতে নেই । 

সুরা নামাল: ৬৫; তাফসীরে ইবনে কাসীর: 

২/৫২৯; রুহুল মাআনী: ২২/১২২; 

সাফওয়াতুত তাফাসীর: ২/৫৪৮ 


মহিলাদের তাবলীগে যাওয়া প্রসঙ্গে 

সমস্যা: আমি একজন বয়ক্ধ মহিলা । ২ 
ছেলে ও ১ মেয়ের জননী | আমি স্থানীয় 
(মাসতুরাত জামাত) মহিলা তাবলীগের 
সাথে জড়িত। নিয়মিত তালীম করি । 
আমাদের আমীর সাহেব আমাকে সময় 
লাগানোর জন্য বলছেন । এখন আমি 
দ্বিধা-দ্বন্দে ভূগছি। এমতাবস্থায় দীনের 
দাওয়াতের জন্য বাইরে যাওয়া উচিত হবে 
কিনা? গেলে কিভাবে যাব? এবং উল্লেখিত 
মহিলা তাবলীগ শরীয়ত সম্মত কিনা? 
জানিয়ে বাধিত করবেন । 


শরয়ী সমাধান 
বর্তমান যুগে পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রতি 
সমাজের চরম উদাসীনতা 
বিদ্যমান । বিশেষত নারী সমাজ আজ 
অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা ও অশ্্রীলতার এক 
মহামারিতে আক্রান্ত । এ পরিস্থিতিতে 
মহিলা সমাজে দাওয়াতের মেহনত করা 
এক আবশ্যকীয় মেহনত হিসেবে 
ওলামায়ে কেরামের নিকট স্বীকৃত । 
সুতরাং ইসলামের গপ্তির ভেতর থেকে 
পর্দার সাথে দাওয়াতী কাজে কোন শরয়ী 
নিষেধাজ্ঞা নেই । বরং এটি একটি জরুরি 
ও পৃণ্যময় কাজ । অবশ্য দূর-দূরান্তে 
সফরে যেতে হলে সাথে নিজ স্বামী, ছেলে 
₹বা কোন মুহাররম পুরুষ থাকতে 
হবে। রাসুল (সা.)-এর যুগেও পর্দার 
সাথে দীনী মাহফিলে মহিলাদের যোগ 
দেওয়ার প্রমাণ রয়েছে বিধায় এটা শরীয়ত 
বিরোধী বা বিদআত নয় । হ্যা এ ব্যাপারে 
অতি সতর্কতার প্রয়োজন । পথ চলাকালীন 
যেন মহিলা জামাতে কোন ফিতনা সৃষ্টি না 
হয় । কারণ, এ যুগ ফিতনার যুগ । 
আল-কুরআন: ২২/৪২৩; তাফসীরে কুরতুবী: 
১৪/১৭৮; আহকামুল কুরআন লিল-জাস্সাস: 
৩/৩৬০; সহীহ বোখারী: ১/১৩৩; ফতওয়ায়ে 
মাহমুদিয়া: ১/১১৬; কিফায়াতুল মুফতি: ২/৩৫ 


সংকলন: রিদওয়ানুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 
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জিনজিয়াং 
মুসলিম নাম ব্যবহারে 
চীনের নিষেধাজ্ঞা 


প্রদেশে 


আমরা আমাদের মেয়ের নাম পরিবর্তন 
করতে বাধ্য হয়েছি । তিনি আরো বলেন, 


নয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন 


নিষিদ্ধ এসব নাম ব্যবহারকারী শিশুদের 
স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ধর্মীয় 


উত্থাপন করা যাবে না। ২২টি নাম 
ব্যবহারের উপর এ নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি 


বিভিন্ন অধিকার থেকে উইঘুর 


চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় শহর 


মুসলমানদের বঞ্চিত করতে চীন সরকার 
যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে এটি 
তার সর্বশেষ | সুত্র অন ইসলাম ও 
অন্যান্য বার্তা সংস্থা । যে ২২টি ইসলামিক 


শাখার রাজনৈতিক ও আইন প্রয়োগকারী 
বিভাগের প্রধান স্থানীয় মুসলমান ও 
ইমামদের অবহিত করেছে । গ্রামপুলিশ 
সদস্যরা জানায়, পার্টির গ্রাম কমিটি ও 


নাম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা 
হয়েছে তার মধ্যে ১৫টি ছেলেদের এবং 
সাতটি মেয়েদের । এক সরকারি ফরমানে 
বলা হয়েছে, ছেলেদের হুসাইন, 


পুলিশ বিষয়টি স্থানীয় ইমামদের জানিয়ে 
দিয়েছে । কাজেই হোতান এলাকার সব 


কোনটি অবৈধ । 


আরাফাত, মুজাহিদ, মুজাহিদুল্লাহ, 
আসাদুল্লাহ, আবদুল আজিজ, সাইফুল্লাহ, 
গুলদুল্লাহ, সাইফুদ্দিন, জিকরুল্লাহ, 


নাসরুল্লাহ শামসুদ্দিন পাকিরউদ্দিন নাম 
রাখা যাবে না। অন্য দিকে মেয়েদের 
আমিনা, মুসলিমা, মুখলিসা, মুনিসা, 
আয়িশা, ফাতিমা ও খাদীজা নাম রাখা 
যাবে না। প্রদেশের হোতান এলাকায় 
তুরাখান নামে একজন মহিলা জানান, 
আমার মেয়ের নাম মুসলিমা । 

সম্প্রতি গ্রামপুলিশ আমাদের বাড়িতে 
এসে জানায়, আমার মেয়ের এ নাম 
অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে এবং তা 
যত তাড়াতাড়ি করা সম্ভব ততই ভালো । 
এর কারণ হিসেবে পুলিশ আমাদের 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে 


উল্লিখিত ২২টি নামের কোনো শিশুকেই 
আর স্থানীয় কিন্ডারগার্টেন ও এলিমেন্টারি 
স্কুলে ঢুকতে দেয়া হবে না বলে জানিয়ে 
দেয়া হয়েছে । জিনজিয়াংয়ে মুসলিম নাম 
জানিয়েছেন উইঘুর নেতারা ৷ তারা 
এটাকে একটি 'বোকামিপুর্ণ সিদ্ধান্ত" 
হিসেবে অভিহিত করেছেন । যুক্তরাক্ট্রের 
ওয়াশিংটনভিত্তিক উইঘুর আমেরিকান 
আাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট 
ইলসাত হোসেন বলেছেন, “মুসলিম 
শিশুদের ধর্মীয় বা জাতিগত নাম রাখা 
একটি মৌলিক মানবিক অধিকার | চীনের 
সংবিধান কিংবা আঞ্চলিক জাতিগত 
স্বায়ত্শাসন আইনেও নাম রাখার উপর এ 
রকম নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ নেই । 
তিনি আরো বলেন, ১৯৪৯ সালে চীনা 


বিপ্লবের পর থেকে চীনপন্থী ও কমিউনিস্ট 


শতাংশই ইসলামী, যেগুলো পবিত্র 
কুরআন ও অন্য ইসলামী সূত্র থেকে 
এসেছে । চীনের ইতিহাসে মাঞ্চু রাজবংশ 
ও জাতীয়তাবাদী সরকারসহ এমন কোনো 
কর্তৃপক্ষ বা সরকার আসেনি, যারা উইঘুর 
নামগুলো কখনো নিষিদ্ধ করেছিল 1 
গত রমযান (১৪৩৬ হিজরী) মাসে 
জিনজিয়াং প্রদেশের পশ্চিম এলাকার 
কর্তৃপক্ষ পার্টির মুসলিম সদস্য, সরকারি 
কর্মকর্তা, ছাত্র ও শিক্ষকদের রোযা রাখার 
উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এর 
আগের বছর (অর্থাৎ ১৪৩৫ হিজরী) 
পবিত্র রমাদ্বান শরীফের রোযা নিষিদ্ধকে 


মুসলিম সংখ্যালঘু গ্রুপগুলোর ওপর 
নাস্তিক্যবাদী চীনা সরকারের নানা বিধি- 
নিষেধ আরোপ করাই এ উত্তেজনার 
কারণ । তারফান সিটির বাণিজ্যবিষয়ক 
ব্দুরো, রাষ্ট্রায়ত্ত বোজৌ রেডিও এবং টিভি 
ইউনিভার্সিটি তাদের ওয়েবসাইটে 
জানানো হয়, “সরকারি (মুসলিম) কর্মচারী 
ও ছাত্ররা রোযা এবং অন্যান্য ধর্মীয় 
কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবে না। 
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এছাড়াও পার্টি সদস্য, শিক্ষক এবং 
তরুণদের পবিত্র রামাযান শরীফে রোযা 
রাখতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । 

এ বিষয়ে প্রবাসী ওয়ার্ড উইঘুর কংগ্রেসের 
মুখপাত্র দিলজাত রাজিত স্থানীয় সুত্রের 


খারাপ নীতি হচ্ছে, ১৮ বছরের নিচের 
কোনো ছেলে মসজিদে যেতে পারবে না । 


ভাষায় কথা বললেও বাড়িতে যে ভাষায় 
কথা বলেন, তাতে থাকতে দেখা যায় 


সম্মিলিতভাবে পবিত্র কুরআন শরীফ ও 
এবং ধর্মীয় স্থাপনাপ্ডলো সার্বক্ষণিক থাকে 


উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, “কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে 
খাবার গ্রহণ করতে মুসলমানদের বাধ্য 


তাদের গোয়েন্দা নজরদারিতে | নামায 
পড়ার কারণে চাকরি চলে গেছে, এরকম 


করেছে এবং তারা রামাযান শরীফের 


ভুরিভুরি নজির আছে জিনজিয়াংয়ের 


রোযা পালন করছে কিনা তা তদন্ত করতে 
বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালায় । 


উইঘ্ুর জনপদে । চাকরির ক্ষেত্রেও উইঘুর 
মুসলমানরা চরম বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন, 


এ ধরনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে 
আরো সংঘাতের সৃষ্টি হবে সন্দেহ নেই। 


উইঘুর মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং 
নির্যাতন বন্ধ করতে যালিম নাস্তিক 


যা সাম্প্রতিক সময়ে পরিচালিত একটি 
জরিপ থেকে বোঝা যায় । 

ধর্মীয় ক্ষেত্রে উইঘুর মুসলিমদের প্রতি 
যালিম চীনা সরকারের নীতির কঠোর 


মুশরিক চীনা কর্তৃপক্ষের প্রতি দিলজাত 
রাজিত আহ্বান জানিয়েছে | [সূত্র এএফপি] 

২০১৪ সালের ডিসেম্বরে জিনজিয়াংয়ের 
রাজধানী উরুমচিতে মেয়েদের প্রকাশে 
হিজাব পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল । “ধর্মীয় 
সহিংসতার বিরুদ্ধে” চীন সরকারের কথিত 
অভিযান শুরুর পর থেকে মুসলিম 
অধ্যুষিত জিনজিয়াং প্রদেশে চীনা সরকার 
নানা ধরনের বিধিনিষেধ ও আইন প্রয়োগ 
শুরু করে ৷ তারই ধারাবাহিকতায় শিশুদের 
মুসলিম নাম রাখার উপর এ নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করা হয়েছে । ২০১৪ সালের 
শুরুর দিকে জিনজিয়াংয়ের সরকারি ভবনে 
ধর্মীয় কর্মকাণ্ড এবং ধর্মীয় উগ্রপন্থার 
পরিচয় বহন করে এমন কাপড় ও লোগো 
ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। গত মে 
(২০১৫) মাসে জিনজিয়াংয়ের বিভিন্ন 

মুসলিম 


গ্রামে দোকান ও 
রেস্টুরেন্টগুলোতে দিনের বেলাতেই 
সিগারেট ও মদ বিক্রির নির্দেশ দিয়ে বলা 


হয়, এগুলো বিক্রি না করলে দোকান বন্ধ 
করে দেয়া হবে। 
কলেজ ছাত্রদের অবশ্যই সাপ্তাহিক 
রাজনৈতিক শিক্ষার্লাসে যোগ দিতে হবে 
এবং সশস্ত্র পুলিশ কর্মকর্তারা কর্তৃপক্ষের 
অনুমোদনবিহীন মাদরাসাগুলোতে যখন 
ইচ্ছা হানা দিতে পারবে | সবচেয়ে বেশি 
পদক্ষেপ হচ্ছে, মহিলাদের 
হিজাব ব্যবহার করা ও পুরুষদের দাড়ি 
রাখার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান । যেসব 
ট্যাক্সিচালক বোরকা পরা মহিলাদের 
গাড়িতে নেবে, তাদের মোটা অংকের 
জরিমানা করা, মস্তকাবরণ সরাতে 
অনিচ্ছুক মহিলাদের চিকিৎসা সেবা দিতে 
ডাক্তারদের বারণ করা । বোরকা পরা 
মেয়েদের প্রশাসনকর্তৃক বিভিন্নভাবে 
হেনস্তা করা । চীনা সরকারের আরেকটি 


নভেম্বর'১৫ 


অনেক আরবী শব্দ । হুই ছেলে-মেয়েরা 
প্রথমে পড়াশোনা শুরু করে মসজিদের 
স্কুলে মেক্তবে)। 

সেখানে তারা পবিত্র কুরআন শরীফ 
পড়তে শেখে আরবী ভাষায় | হুই ছেলেরা 
আয় করতে আরম্ভ করলে তার একটা 
অংশ রেখে দেয় তাদের সমাজে অভাবী 
মানুষকে প্রয়োজনে সাহায্য করার জন্য । 
হুই মুসলিমরা সারা চীনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 
আছেন । তবে তারা বিশেষভাবে বাস 
করেন উত্তর চীনের কান্সু প্রদেশে । 
কান্সুকেই তারা প্রধানত নিজেদের দেশ 


সমালোচনা করে মানবাধিকার সংগঠন 
আযামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, 
২০০৯ সালের দাঙ্গার পর চীনা সরকারের 
সমালোচনা করে শান্তিপূর্ণভাবে মতামত 
প্রকাশের দায়ে চীন সরকার গোপনে বেশ 
কয়েকজন উইঘুর মুসলিম বুদ্ধিজীবীর 


বিচার করেছে । তারা আরো বলেছে, ধর্ম 


নিয়ন্ত্রণ এবং সংখ্যালঘুদের ভ ভাষাশিক্ষা 
নিষিদ্ধ করার চীনা নীতি জিনজিয়াহয়ে 
অস্থিতিশীলতার অন্যতম কারণ । 
মুসলমানরা অভিযোগ করছেন, তাদের 
স্বকীয়তা ও সংস্কৃতি মুছে ফেলার লক্ষ্যে 
তাদের নিজস্ব ভূভাগে সন্ত্রাসী হান 
সম্প্রদায়কে দিয়ে বসতি গড়ে তোলা 
হচ্ছে। ভূতত্তববিদ আর সমশ্রষ্টরা বলেছে, 
চীনা কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে 
১৯৪০ দশকে জিনজিয়াংয়ের ৫ শতাংশ 
হান সম্প্রদায় বর্তমানে ৪০ শতাং 
পরিণত হয়েছে এবং সেখানে নিয়মিত 
মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা হয়ে আসছে । 

চীনে দু'রকম মুসলমান আছে । 'হুই' ও 
উইঘুর* । হুই ও উইঘুর মুসলমানদের 
উদ্ভব বিভক্ত এক নয় । যাদের বলা হয় 
হুই মুসলমান, তাদের পূর্বপুরুষদের 
পারস্য, সিরিয়া, ইরাক, আনাতোলিয়া 
প্রভৃতি জায়গা থেকে ধরে এনেছিলো চীনে 
কাজ করার জন্য । চীনে এরা বিয়ে করে 
হান কন্যা । এর ফলে উদ্তব হয় হুইদের । 
এরা দেখতে প্রায় হানদেরই মতো । কিন্তু 
হানদের সাথে এক হয়ে যাননি ৷ বজায় 
থেকেছে সামাজিক স্বাতন্ত্র। মূলত ইসলাম 


বলে মনে করেন। 


উইঘুরদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 

উইঘুর হচ্ছে তুর্কি বংশোদ্ভুত মুসলমানদের 
একটি জাতি-গোষ্ঠী । পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার 
বিভিন্ন দেশে এদের বসবাস | উইঘুর 
মুসলমানদের মোট সংখ্যা প্রায় এক কোটি 
১৩ লাখ ৭০ হাজার | এর মধ্যে চীনের 
জিনজিয়াং প্রদেশেই বাস করে ৮৫ লাখের 
মতো । হুনানসহ অন্যান্য চীনা প্রদেশ ও 
রাজধানী বেইজিংসহ বিভিন্ন নগরীতেও 
অল্পসংখ্যক উইঘুর বাস করে। এছাড়া 
কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান, 
তুরক্ষ, রাশিয়া, তাজিকিস্তান, পাকিস্তান ও 
মঙ্গোলিয়াতে উইঘ্ুরদের বসবাস রয়েছে। 
এরা সুমী মুসলমান এবং এরা সুফীতত্্ বা 
ইলমে তাসাউফ চর্চা করেন । 

উইঘুর শব্দের অর্থ হচ্ছে ৯টি গোত্রের 
সমষ্টি বা সমন্বয় । তুর্কি ভাষায় এজন্য 
উইঘুর শব্দকে বলা হয় টকুজ-ওগুজ । 
টকুজ অর্থ নয় (৯) এবং গুর অর্থ 
উপজাতি । ওগুজ থেকে গুর শব্দটি 
এসেছে। প্রাচীন আমলে আলতাই 
পর্বতমালার পাদদেশে তুর্কিভাষী বিভিন্ন 
গোত্র বা উপজাতি বাস করতো | এদের 
মধ্যে ৯টি উপজাতিকে নিয়ে উইঘুর 
সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় । উইঘুরদের কখনো 
কখনো “গাউচি' এবং পরে “তিয়েলে' 
জনগোষ্ঠী হিসেবেও ডাকা হতো । তুর্কি 
শব্দ তিয়েলে বা “তেলে'-এর অর্থ হচ্ছে 
৯টি পরিবার । বৈকাল হ্রদের আশপাশের 


ধর্মের প্রভাবে ৷ হুইরা খুবই নিষ্ঠাবান 


এলাকায় বসবাসকারী সিয়র তারদুস, 


মুসলমান | তারা আরবিতে পবিত্র কুরআন 


বাসমিল, ওগুজ, খাজার, আলানস, 


শরীফ তিলাওয়াত করেন। ছেলে- 


কিরগিজসহ মোট ৯টি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে 


মেয়েদের নাম রাখেন প্রধানত আরবীতে । 


উইঘুর নামের জনগোষ্ঠী বা জাতি গড়ে 


হুইরা বাইরে হানদের মতো ম্যান্ডারিন 


উঠে। 


__'ঁ.্ লু) আত্তার্তহীদ ৩১ 
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মুসলিম বিজ্ঞানী বালক যুক্তরাষ্ট্রে 


'সন্ত্রাসী', কানাডায় হিরো"! 
মঈনুল আলম 


নিজের আবিষ্কৃত একটি ঘড়ি পরে স্কুলে 


মোহাম্মদ ও সঙ্গীদের রাখার প্রস্তাব 


ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করার যে অধিকার 


যাওয়ায় ১৪ বছর বয়স্ক যে মুসলিম 
কিশোরকে যুক্তরাষ্ট্রে টেক্সাসের একটি 


দিয়েছে । টরন্টোর একাধিক নাগরিক গ্রুপ 


দিয়েছে, তা লঙ্ঘিত হয়েছে । 


মোহাম্মদের সফরের সব ব্যয় বহনের 


স্কুলে পুলিশ বোমা বানানোর সন্ত্রাসী বলে প্রস্তাব দিয়েছে । 
গ্রেপ্তার করেছিল, তাকে কানাডার ইভান হ্যাডফিল্ড মিডিয়াকে বলেন, 
নভোচারীসহ সাধারণ নাগরিকেরা টরন্টোয় মোহাম্মদদের প্রতি যে ব্যবহার করা 


লাল গালিচা সংবর্ধনা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি 
নিচ্ছে। 

১৪ সেপ্টেম্বর এই বালক আহমেদ 
মোহাম্মদ তার হাইস্কুলে নিজের বানানো 
ঘড়িটি দেখালে শিক্ষকরা এটাকে বোমা 
বিস্ফোরণের টাইমঘড়ি বলে ধরে নেন। 
যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সং 
নাসা'র নামাঙ্কিত শার্ট, কিন্তু হাতে 
সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে । পাঁচ 
লক্ষাধিক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীর 
চোখে অতি দ্রুত একজন “বিজ্ঞানী 
তারকা'য় পরিণত হয় আহমেদ 
মোহাম্মদ । 

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তার প্রতি 
সমর্থন প্রকাশ করেন । কয়েকটি প্রধান 
নগরীর মধ্যে কানাডার টরন্টোর পক্ষে 
কানাডার অগ্রণী নভোচারী ক্রিস হ্যাডফিল্ড 
আগামী মাসে টর অনুষ্ঠিতব্য 
জেনারেটর ফেস্টিভালে আহমেদ 
মোহাম্মদকে বিশেষ অতিথি হওয়ার জন্য 
আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । এই ফেস্টিভালে 
আধুনিকতম বিজ্ঞানের ওপর বক্তৃতার 
ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকবে । 


হয়েছে তা লঙ্জাকর এবং এ ঘটনায় 
টেক্সাসের আর্ভিং শহরের পুলিশ যে 
“সামগ্রিক মূর্খতা" প্রকাশ করেছে, এ ঘটনা 
তা শোধরানোর প্রয়াস শুর করবে । 
অনেকেই বলেছেন, যেহেতু মোহাম্মদ 
একজন মুসলিম, সেহেতু পুলিশ বর্ণবাদী 
দৃষ্টিতে মোহাম্মদকে দেখে গ্রেপ্তার করে । 

ইভান বলেন, “সে একজন কিশোর | সে 
হঠাৎ এক দারুণ মহৎ প্রতীকে পরিণত 
হয়েছে । এটা তাকে ও তার পরিবারকে 
বিচলিত করার মতো ঘটনা হয়েছে । আশা 
করি, টরন্টোর উত্সবে অংশ নিলে 
মোহাম্মদ ও তার পরিবার অনেক স্বস্তি ও 
আনন্দ পাবে । 


কানাডার সর্বোচ্চ আদীলতে 

কানাডায় নতুন নাগরিক মুসলিম মহিলারা 
নাগরিকত্বের শপথ শপথ 
নেওয়ার সময় নেকাব দিয়ে মুখ ঢেকে 
রাখতে পারবেন বলে কানাডার সর্বোচ্চ 
আদালত “ফেডারেল কোর্ট অব আাপিলস' 
গত ১৫ সেপ্টেম্বর রায় দিয়েছে । 

এই রায় দেওয়ার সময় ইতঃপূর্বে 
নাগরিকত্বের শপথ নেওয়ার সময় 
নাগরিকদের অবশ্যই তাদের মুখমণ্ডল 


ফেস্টিভালের অন্যতম আয়োজক 
নভোচারী হ্যাডফিন্ডের ছেলে ইভান 


অনাবৃত রাখতে হবে বলে কানাডা সরকার 
যে বিধান জারি করেছিল, ফেডারেল কোর্ট 


হ্যাডফিল্ড যুক্তরাষ্ট্রে মোহাম্মদের 


তা বাতিল করে দিয়েছেন । টরন্টোবাসী 


পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছেন । 


জুনেরা ইসহাক কানাডা সরকারের মুখ 


তবে মোহাম্মদ টরন্টো আসবে কি না, 


অনাবৃত রাখার বিধানের বিরুদ্ধে নিম্ন 


তার পরিবার তা ভেবে সিদ্ধান্ত জানাবে 
বলেছে । ইতোমধ্যে টরন্টোর একটি € 
তারকা হোটেল সম্পূর্ণ বিনা চার্জে 


নভেম্বর*১৫ 


আদালতে এই মর্মে আরজি পেশ করেন 
যে, এই নিষেধাজ্ঞা কানাডার "চার্টার অব 
রাইটস ত্যান্ড ফিডমস' জুনেরা ইসহাককে 


নিমআদালত জুনেরা ইসহাকের আরজি 
গ্রহণ করে গত ফেব্রুয়ারিতে রায় দেয় 
শপথ উচ্চারণের সময় শুধু চোখ দুটি বাদ 
দিয়ে সমগ্র মুখ আবৃত করা নেকাব মুখে 
রাখা যাবে । কানাডার কনজারভেটিভ 
প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হার্পার এই রায়কে 
“অগ্রহণীয়' বলে আখ্যায়িত করে এই 
রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন । 

ফেডারেল আপিল কোর্টের মুখপাত্র 
মিডিয়ায় বলেন, ফেডারেল আপিল 
আদালতের তিন বিচারক আপিলটি দ্রুত 
নিষ্পত্তি করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করেছেন, যাতে জুনেরা ইসহাক দ্রুত 
নাগরিকত্ব শপথ নিয়ে ১৯ অক্টোবর 
অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের নির্বাচনে 


ভোট দিতে পারেন। রায়ে 
আবেদনকারীকে মামলার সমুদয় ব্যয় 
পুরণ করে দিতে বলা হয়েছে। 


জুনেরা ইসহাক ২০০৮ সালে পাকিস্তান 
থেকে কানাডায় আসেন এবং ২০১৩ সালে 
নাগরিকত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু 
২০১১ সালে কানাডা সরকার নাগরিকত্ব 
আইনে শপথ অনুষ্ঠানে অবশ্যই মুখ 
অনাবৃত রাখার যে বিধান রাখা হয়, 
জুনেরা ইসহাক তা মেনে তার মুখ 
অনাবৃত করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে শপথ 
অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকেন এবং নিম্ন 
আদালতের শরণাপন্ন হন । 

কানাডা তার 'মাল্টিকালচারিলিজম* পলিসি 
নিয়ে গর্ববোধ করে । এ কারণে পুলিশের 
চাকরিতে নিযুক্তিকালে শিখ সদস্যদের 
শপথ উচ্চারণের বেলায় মাথায় তাদের 
এতিহ্যবাহী পাগড়ি ও কোমরে কৃপাণ 
ধারণ করতে দেওয়া হয়। 
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জলে ভেজা আয়লান: কীদালো সবার প্রাণ 


॥ আতিকুর রহমান নগরী ॥ 


শিয়া-সুনি দ্বন্দে অকুল দরিয়ায় ডুবে গেলো 
নূরানী একটি চেহারা । অথৈ সমুদ্রে পড়ে 
প্রাণ হারালো ফুটফুটে একটি শিশু । 
সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে গেলো বাবা-মায়ের 
স্বপ্ন। ডিঙি নৌকা থেকে হাত ফসকে 
পড়ে যায় সমুদ্রের বুকে । মাসুম-বেগুনা 
ছোট্র শিশুকে গিলে ফেলার সাহস করেনি 
সমুদ্ব । সে তার বুকে রাখতে নারাজি 


তোমাদের রক্তচক্ষু দেখে ভয়ে পাড়ি 
জমিয়েছিল তারা অথৈ সমুদ্রে । যাওয়া 
হলো না। তাদের স্বপ্ন সমাধিতে রূপ 
নিল । দুষ্টমিতে মেতে উঠবে না । ভাইয়ের 
সাথে খেলা করবে না। বাবার ঘুমও 
ভাঙাবে না আয়লান । মা রেহান আর ভাই 
গালিবও চলে গেছেন তার না ফেরার 
দেশে । স্ত্রী-পুত্রসহ পরিবারকে হারিয়ে 


প্রকাশ করে ঢেউয়ে ভাসিয়ে দিয়ে 
শুকনোয় রাখে । 

প্রভাতে পূর্বদিগন্ত থেকে উদিত সূর্যের 
কিরণ যখন সমুদ্রের পাড়ে বালিকণায় 
পড়ে চিকচিক করছে ঠিক তখন ক্যামেরা 
বন্দী হলো জলে ভেজা আয়লান'র নিথর 
দেহ। বিশ্ববাসির ঘুম ভাঙিয়ে ঘুমিয়ে 
আছে সে। জীবনের স্বগ্ন সমুদ্রে বিলিয়ে 
দিয়ে ঘুমোচ্ছে । সমুদ্রের চোরাবালির বুকে 
পড়েনাডেশিরালানি জে দিরিরলিনীী 
শিশু আয়লান কুর্দি । 

পরনে লাল টি-শার্ট আর নীল প্যান্ট, আর 
কেডস । অক্ষত আছে সবই কিন্তু দেহটি 
নিথর । সমুদ্রতটে উপুড় হয়ে পড়ে আছে 
ছোট্ট শিশুটি । এমন একটি ফটোগ্রাফেই 
গত কয়েকদিন ধরে বিহববল বিশ্ব। 
প্রাণহীণ শিশুর নির্বাক ছবিটি ধিক্কারের 
আলোড়ন তুলেছে সামাজিক যোগাযোগ 
মাধ্যমসহ সকল মহলে ৷ বেদনার্ত মানুষ 
ফেইসবুকসহ বিভিন্ন সোশ্যাল য়ায় 
তাদের ক্ষোভ, ধিক্কার উগড়ে দিচ্ছেন । 
স্ট্যাটাসে স্ট্যাটাসে অভিবাসন নিয়ে বইছে 
নিন্দা আর প্রশ্নের ঝড় । প্রোফাইল আর 
কাভারে ছবি রেখে বিশ্বজুড়ে শোক 
জানাচ্ছেন মানুষ । 

ধিক! শত ধিক! তোমাদের জন্য 
মাতৃকুলের শিশু আজ সমুদ্রের কুলে । 


বাবা আবদুল্লাহ কুর্দি পাগল প্রায় । 
রেহান আর কলিজার টুকরো দু'টো সন্ত 
নকে একসাথে হারানোর শোকে কাতর 
আমার ছেলে আয়লান কলা খুব পছন্দ 


২ সেপ্টেম্বর দুর্ঘটনার শিকার হয় 
আবদুল্লাহ কুর্দির পরিবার ৷ নৌকা ডুবে 
গেলে তার হাত ফসকেই সাগরের ঢেউয়ে 
তলিয়ে যায় দুই ছেলে তিন বছর বয়সী 
আয়লান আর পাঁচ বছর বয়সী গালিব । 
ভূমধ্যসাগর কেড়ে নিয়েছে ওদের মা 
রেহনাকেও । 

তুরস্কের সমুদ্রসৈকতে পড়ে থাকা 
আয়লানের ছোট নিথর দেহের ছবি 
গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে বড় ধরনের 
ঝাঁকুনি খায় অভিবাসী-সংকট নিয়ে 
দবিধাগ্রস্ত ইউরোপ । ঘুম ভাঙে 
বিশ্ববাসীরও । সংবাদপত্র ও সামাজিক 
যোগাযোগের অনলাইন মাধ্যমে ছড়িয়ে 


করতো । আমি প্রতিদিন কবরে কলা দিয়ে 


পড়ে আয়লানের ছবিটি অনেকখানি পাল্টে 


আসবো । জানি কবর তা খাবে না । তবুও 
দিয়ে আসবো । সকালে আমার ঘুম 
ভাঙানোর কেউ নেই । কবরের পাশে 
কাটিয়ে দিবো বাকিটা জীবন । সিরিয়ায় 


দিয়েছে জনমত | সাম্প্রতিক শরণার্থী 
সমস্যা নিয়ে ইউরোপের যে নেতারা এত 
দিন নির্লিপ্ত ছিলেন, তাঁরাও এখন মানবিক 
উদ্যোগের পথে এগোনোর কথা বলছেন । 


বিরাজমান পরিস্থিতির অবসান হোক | এ 
দবন্ধ বন্ধ হোক | আয়লানের জীবনে শেষ 
হোক । 

ইউরোপের শরণার্থী সংকট কতটা গভীর 
এই একটি ছবিই তা বুঝিয়ে দিয়েছে । 
শিশুটির নাম আয়লান কুর্দি । বয়স তিন 
বছর | সিরিয়া থেকে আসা একদল 


মিডিয়ায় শরণার্থী তুরস্ক হয়ে গ্রিসের কস দ্বীপে 


যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু যাত্রাপথে 
সাগরে নৌকাডুবিতে ১২ জন মারা যায় । 
পাঁচ বছর বয়সী আয়লান কুর্দি ছিল সেই 
দলে। নৌকা ডুবিতে সে তার মায়ের 


ত। 


অন্তত দু'লাখ অভিবাসীকে গ্রহণ করতে 


তুরস্কের আরেকটি সৈকতে ভেসে আসে । 
এর ১০০ মিটার দূরে পড়ে ছিল তার ভাই 
গালিবের মরদেহ । মায়ের মরদেহ পাওয়া 
যায় কাছের আরেকটি সৈকতে । তুরস্কের 
পুলিশ তাদের উদ্ধার করে । বিপজ্জনক 
উপায়ে ইউরোপে পাড়ি জমাতে গিয়ে 
ভূমধ্যসাগরে ডুবে এ বছর আড়াই হাজার 
মানুষ প্রাণ হারালেও আয়লানের ছবিটি 
আলাদাভাবে মর্মস্পর্শ করেছে বিশ্ববাসীর | 
ইতোমধ্যে কার্যত শরণার্থীদের বিপন্নতা 
আর মরিয়া অবস্থার প্রতীকে পরিণত 
হওয়া ছবিটিতে দেখা যায়, সৈকতের 
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বালুতে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে আয়লান । 
পায়ে কেডস । 


বছরে ভূমধ্যসাগর দিয়ে ইউরোপে পাড়ি 


উচিত । জাতিসংঘ, আইওএমের মতো 


জমানো অভিবাসন প্রত্যাশীর সংখ্যা তিন 


শরণার্থী সংস্থাগুলো তাই বলছে, 


লাখ ছাড়িয়ে গেছে। অভিবাসন 


আলোচিত ছবিটি ইউরোপের বিভিনন 
দেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রগুলোর প্রথম 
পাতায় ছাপা হয় । এতে রাজনীতিক ও 
জনসাধারণ উভয়ের মধ্যে তাৎক্ষণিক 
প্রতিক্রিয়া হয়। ফরাসি প্রধানমন্ত্রী 


প্রত্যাশীদের সবচেয়ে বেশি এসেছেন 
যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া থেকে | এরপরে আছে 


অভিবাসীদের বিষয়ে কঠোর নয় বরং আন্ত 
রিক হওয়া উচিত | একটি কথা সবারই 
মনে রাখা উচিত, মানবতা বাঁচলে বাচবে 


ইরিক্রিয়া, নাইজেরিয়া আর সোমালিয়ার 
দরিদ্ররা। এই তালিকায় আছে 
বাংলাদেশও । 


মানুয়েল ভালস টুইটারে লেখেন, 


ইউরোপের মত এশিয়া আঞ্চলেও এর 


ইউরোপকে সংহত করতে আমাদের 
জরুরি ভিত্তিতে তৎপর হতে হবে । 


ভয়াবহতা দেখা দিয়েছে। 
সাম্প্রতিক সময়ে এই 


ছবিটি প্রকাশিত হওয়ার কয়েক ঘন্টার 
মধ্যেই ফ্রাসস ও জার্মানি দ্বিধা-ছন্দ বাদ 
দিয়ে একমত হয় যে ইউরোপীয় 


ইউনিয়নের (ইইউ) উচিত, নির্ধারিত 
সংখ্যা (কোটা) অনুযায়ী 
অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জায়গা দিতে 


সদস্যদেশগুলোকে বাধ্য করা । শরণার্থী ও 
অবৈধ অভিবাসীদের বিষয়ে র 
অবস্থান নেওয়া যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী 
ডেভিড ক্যামেরনও আয়লানের ছবিটি 
দেখে “গভীরভাবে প্রভাবিত" হয়ে ঘোষণা 
শরণার্থীকে আশয় দেবে । 
আয়লানের হৃদয়বিদারক ছবিটি প্রকাশের 
পর শরণার্থীদের জন্য তহবিল সংগ্রহের 
পরিমাণও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। 
জাতিসংঘের শরণার্থী সং 
(ইউএনএইচসিআর) মাত্র দুদিনে সারা 
বিশ্ব থেকে এক লাখ ডলার সহায়তা 
পেয়েছে । আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিও 
সিরিয়া ও ইরাকের শরণার্থীদের জন্য 
জরুরি তহবিল সংগ্রহ শুরু করার পর 
অভাবনীয় সাড়া পেয়েছে । 
ছবিটির আলোকচিত্রী তুর্কি সাংবাদিক 
নিলুফার ডেমির বলেছেন, “যখন বুঝতে 
বাঁচানোর কোনো 
উপায়ই নেই, কমপক্ষে ওর ছবি তুলি 
বেদনাদায়ক ঘটনাটা দেখুক সবাই । আশা 
করি, এই ছবি যে ধাক্কা দিয়েছে, তা 
চলমান সংকট সমাধানে সহায়ক হবে 
ইউরোপে তীব্র হয়ে উঠেছে অভিবাসন 
সংকট । প্রতিদিনই সাগর ও স্থলপথে 
আসা অভিবাসন প্রত্যাশীদের চাপ 
সামলাতে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে 
ইউরোপবাসীর | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 
ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য সবচেয়ে 
মারাত্মক মানবিক সংকট হয়ে এসেছে এই 
অভিবাসন সমস্যা । প্রতিদিনই 
ভূমধ্যসাগরে নেমে “অজানার উদ্দেশে" 
পাড়ি জমাচ্ছেন হাজারো মানুষ | চলতি 


অঞ্চলে মানবপাচার ডদ্দেগের 


মানুষ, বাচবে সভ্যতা । 

সেদিন সাগরে আয়লান ভাসেনি ভেসেছে 
বিশ্বমানবতা | হাত ফসকে সে দিন ছোট্র 
শিশু আয়লান পড়েনি, পড়েছে 


থেকে মুক্তি পেতে এবং 
ভাগ্যন্বেষণে উত্তাল সাগর 
শ্রমিকরা । বিপুলসংখ্যক 
কর্মক্ষম মানৃষ এ ঝুঁকিপূর্ণ 
পথ বেছে নিচ্ছেন। এই 
ভয়াবহ অবস্থার পেছনে 
রয়েছে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ, এশিয়া 
অঞ্চলের বেকারত্ব, আফ্রিকা 
অঞ্চলের অনিরাপত্তা ও 
অনিশ্চিত জীবনসহ আরো 
নানা কারণ । 

এসব কীসের লড়াই । করো 
কী বড়াই । মানবতা ডুবে 
যাক । নারী-শিশু মরে যাক । 
এরই নাম নয়তো ধর্ম, আর 
এটা তো নয় তোমার কর্ম । 
আমরা চাইনা বিশ্ববিবেকরা 
চান না আইলানরা দরিয়ার 
হাত ফসকে পড়ে যাক । বন্ধ 
করো এবার শিয়া-সুনি 


প্রভাতে পুরর্দিগন্ত থেকে উদিত 
সুর কিরণ যখন সমুদ্বের পাড়ে 
ঠিক তখন ক্যামেরা বন্দী হলো 
জলে ভেজা আয়লান'র নিথর 
দেহ । বিশ্ববাসির ঘুম ভাঙিয়ে 
ঘুমিয়ে আছে সে । জীবনের স্বপ্ন 
সমুদ্ধে বিলিয়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছে। 
শরণাথীঁ শিশু আয়লান কুর্দি ।” 


“সেদিন সাগরে আয়লান ভাসোনি 
ভেসেছে বিশ্বমানবতা । হাত 
ফসকে সে দিন ছোট্ট শিশু 
আয়লান পড়েন, পড়েছে 
মানবতাবাদীরা । অথৈ সমুদ্রে 
লেবানন, জর্ডান, তুর্কি-তুরস্ক, 
দুবাই, ওমান, কাতার, ইউরোপ 
সর্বোপরি বিশ্বের মানচিত্রে থাকা 
সবিশেষ সব দেশ 1” 


গেছে 
শরণার্থী অবুঝ শিশু । দোহাই লাগে 
তাদের পানে একবার তাকাও । সময় 
এসেছে বিশ্বমহলের সমন্বিত উদ্যোগ 
নেওয়ার । কারণ, অনেকে এটা আঞ্চলিক 
সমস্যা মনে করলেও আমরা মনে করি, 
এটা একটা বৈশ্বিক সমস্যা । আর যেহেতু, 
ইউরোপে আপাত দৃষ্টিতে সমস্যাটা প্রকট, 
তাই এ সমস্যার সমাধানে ইউরোপের 
রাষ্ট্রনেতাদের আরো আন্তরিক হওয়া 


মানবতাবাদীরা । অথৈ সমুদ্রে পড়েনি 
আয়লান, পড়েছে দেখো লেবানন, জর্ডান, 
তুর্কি-তুরস্ক, দুবাই, ওমান, কাতার, 
ইউরোপ সর্বোপরি বিশ্বের মানচিত্রে থাকা 
সবিশেষ সব দেশ । 

পরিশেষে বলি যত হোক গালাগালি 
স্বার্থের চালাচালি ভিন্নমতের সংঘাত, 
সবাই মিলাও হাতে হাত মোরা মুহাম্মদের 
(সা.) উম্মাত। 


নভেষর'১৫ লু আত্তার্তহীদ ৩৪ 


লে।খা।লে।খি।র। |সা।ত।-।স।তে।র 


:৬9৪৬৮_/2/৮/৮-০৪ 


৪/০/৮৫৬৮৮০০৫৫০/ 


81 এষা +/5 5/0410 (5 ৮৮201 


বানান-বিষয়ক এ আলোচনায় আমরা 

যেসব কথা উল্লেখ করছি, তা কেবল 

বানানরীতি না বলে এর কিছু অংশকে 
লিখনীরীতি শিরোনামেও বর্ণনা করা যায় । 

৮. আরবি-ফারসি শব্দে “৮-এর 
প্রতিবর্ণরূপে ছ, ৭৮ ও ০০ 
বর্ণগ্ুলোর প্রতিবর্ণূপে স, 4১১-এর 
প্রতিবর্ণরূপে শ, ব্যবহার করা চাই। 
যেমন দোয়ায়ে মাছুরা, সালাম, 
ইসলাম, মুসলমান, সালাত, মুসল্লী, 
এশা, শাবান, শাওয়াল ও বেহেশত । 

৯. বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ 
সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি 
অনুযায়ী লেখা ভালো । যেমন কাগজ, 
হাজার, বাজার, জুলুম, জেবা । 

১০. ইসলামি পরিভাষা ও স্বতন্ত্র 
আরবি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বাং 
ভাষার ধ্বনিপদ্ধতিতে ০3 ০০০ নে ০ 
€ বর্ণগুলোর হুবহু উচ্চারণ নেই। 
অন্যকথায় বাংলা ভাষাভাষীকে এরূপ 
ধ্বনি ব্যবহার করতে হয় না। কাজেই 
বাংলায় এ বর্ণগুলোর প্রতিবরীকরণ 
পুরোপুরি সম্ভব নয় । 

১১. বাংলায় এ বা কার দ্বারা ত এ 
এবং বিকৃত বা বাকা আযা এই উভয় 
উচ্চারণ বা ধ্বনি নিম্পন হয়। 
তৎসম, বা সংস্কৃত ব্যস, ব্যায়াম, 
ব্যবহৃত, ব্যাপ্ত, জ্যামিতি, ইত্যাদি 
শব্দের বানান এরূপ লেখা চাই। 
তৎসম ও বিদেশি চর ছাড়া অন্য 
সকল বানানে ত-াবকৃত 
নির্বিশেষে এ বা ছি রে 
করুন | যেমন_ দেখে, দেখি, যেন, 


খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


জেনো, কেন, কেনো, গেল, গেলে, 


ব্যবহার না করাই শ্রেয় । যেমন : 


গেছে। বিদেশি শব্দে অবিকৃত 
উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ বা কার 


কর্জ, কোর্তা, মর্দ, ফর্দ, জর্দী, সর্দার, 


কাধীলয় । 
১৪.শব্দের শেষে বিসর্গ বর্জন করা 


উচ্চারণে আযা, বানা ব্যবহার করুন । 
যেমন- ত্যান্ড, আযাবসার্ড, আ্যাসিড, 
ভোে গ গ ব্যাক, 


আধুনিক রীতসিদ্ধ ৷ যেমন : মূলত, 
প্রধানত, বস্তত, ক্রমশ । তবে 
পদমধ্যস্থ বিসর্গ রক্ষিত হবে যেমন : 
দুঃখ । 


ম্যানেজার, হ্যাট । তবে কিছু তত্তভব 


১৫. আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে 0 -_ 


দেশি শব্দ রয়েছে যার যা-কারযুক্ত 
রূপ বহুল পরিচিত | যেমন : ব্যাঙ, 
চ্যাউ, ল্যাউ, ল্যাঠা । এসব শব্দে যা 
অপরিবর্তিত রাখা দরকার । 
১২.বাংলা অ-কারের উচ্চারণ বহুক্ষেত্রে 


কার যুক্ত করতে হবে। যেমন : 
বলানো, খাওয়ানো, পরানো, নামানো, 
শোয়ানো । 

১৬. হস্চিহ্ু যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে । 
যেমন চট, ফটফট, কলকল, ঝরঝর, 


ও-কার হয় । এই উচ্চারণকে লিখিত 
রূপ দেওয়ার জন্য ক্রিয়াপদের বেশ 
কয়েকটি রূপের এবং কিছু বিশেষণ ও 
অব্যয় পদের শেষে, কখনো আদিতে 
০-কার ব্যবহা করা হয়। যেমন : 
ছিলো, করলো, বলতো, কোরছো, 
হোলে, যেনো, কেনো ইত্যাদি ৷ তবে 


তছনছ, চেক, ডিশ, টক । তবে ভুল 
উচ্চারণের আশঙ্কায় কোথাও কোথাও 
হস্চিহ্ন ব্যবহার আবশ্যক হয়ে পড়ে । 
যেমন, উহ্‌, যাহ । আবার অর্থের 
বিভ্রান্তির আশঙ্কায় তুচ্ছ অনুজ্ঞায় 
হস্চিহ্ন ব্যবহার করা যায়- কর্‌, ধর্‌, 
মর্‌, বল্‌। 


বিশেষক্ষেত্রে এমনটি লেখা হলেও 
সবক্ষেত্রে জরুরি নয়। বিশেষ 
ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অনুজ্ঞাবাচক 
ক্রিয়াপদএবং বিশেষণ ও অব্যয়পদ 


১৭.দুবার, চার শ এসব ক্ষেত্রে উর্দ কমা 
বর্জন করা ভালো । 
১৮.সমাসবদ্ধ পদগ্তলো একসঙ্গে লিখতে 


বা অন্য শব্দ যার শেষে তোৌ-কার যুক্ত 

না করলে অর্থ অনুধাবনে ভ্রান্তি বা 

বিলম্ব ঘটতে পারে । যেমন : ধরো, 
চড়ো, বলো, বোলো, জেনো, কেনো 
ক্রেয় করো), করানো, খাওয়ানো, 
শেখানো, করাতো, মতো, ভালো, 
আলো, কালো, হলো । 

১৩.তৎসম শব্দের অনুরূপ সকল অতৎসম 


হবে: টি সংবাদপত্র, 
পূর্বপরিচিতি, রবিবার, লক্ষ্যভরষ্ট, 
বারবার, বিষাদমতি, সমস্যাপূর্ণ, 
অনষ্পূর্ব, দৃঢ়সংকল্প, সংযতবাক, 
পিতাপুত্র। বিশেষ প্রয়োজনে 
সমাসবদ্ধ পদে একটি বা একাধি 
হাইফেন (-) দিয়ে লেখা যায়। 
যেমন- মা-মেয়ে, মা-ছেলে, বাপ- 
বেটা, বে-সামরিক, জল-স্থল-আকাশ- 


শব্দেও রেফের ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিতব 


যুদ্ধা। 
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১৯.বিশেষ্য পদ পরবর্তী শব্দের সঙ্গে যুক্ত 


বিসর্গ ব্যবহার করা ভুল। বিসর্গ 


হবে না। যেমন_নীল আকাশ, লাল 
গোলাপ, ভালো দিন, সুন্দরী মেয়ে । 
কিন্তু যদি সমাসবদ্ধ পদ অন্য বিশেষ্য 
বা ক্রিয়াপদের গুণ বর্ণনা করে তাহলে 
স্বভাবতই সেই যুক্তপদ এক সঙ্গে 
লিখতে হবে। যেমন-একজন 


ব্যবহার করলে এগুলোর উচ্চারণ 


হয়- মোহ/মুহ/ডাহ/ডহ । সুতরাং 


বিসর্গ পরিহার করে লেখা উচিত 
মো./ মু./ ডা./ ড. প্রভৃতিরূপে | 
ড. হায়াৎ মামুদ এর ভাষ্যে : 'এই দুটি 


চিহ্ত বেশ গোলমেলে* ত 7 দু'টো চিহ্ই 


অতিথি, বেশির-ভাগ ছেলে, শ্যামলা- 
বরন মেয়ে । 


ব্যঞ্জনবর্ণের বা যুক্তব্যজ্রনের গায়ে সেঁটে 
থাকে কিন্তু এদের চরিত্রে অনেক ফারাক ও 


২০.দেশি, বিদেশি ও মিশ্র শব্দে হুস্বস্থর 


_টি অনেক ক্ষেত্রে উ-কারের চিহ্ন : 


আশ্রয় করে বানান লেখা আধুনিক 
রীতিসিদ্ধ। যেমন- শহিদ, ইদ, 
আইনি, স্পিকার, একাডেমি, টেকি । 
২১. নাই, নেই, না, নি এই নঞর্থক অব্যয় 


র+উ লরু (তরু) 
ত+উ _ ক্র (ক্রেটি) 
দ্র+উ -দ্রু (দ্রুত) 
প্র+উ _ প্র প্রুপ) 


পদগুলো শব্দের শেষে যুক্ত না করে 


ভ্র+ উ 5 ভ্রু (ভ্রুকুটি) 


পৃথক রাখা চাই । যেমন-যাই নি, 


ব্র-উ _ক্র হেকু) 


পাব না, তার মা নাই । আমার নেই । 


+ দুটো চিহ্টি কখনও দীর্ঘ-উ কারের চিহ্ঃ 


২২.প্রমিত বানানে শব্দের শেষে ঈ-কার 
থাকলে গণ যোগে ই-কার হয়। 
যেমন- সহকারী৯সহকারিগণ, 
কর্মচারী৯কর্মচারিগণ, কর্মী৯কর্মিগণ, 
আবেদনকারী৯আবেদনকারিগণ 
ইত্যাদি । 


কখনও খ-কারের চিহু | যেমন রূ, দ্র), 
শ্রুশ্রীধা । শুধুমাত্র হ-য়ের সঙ্গে যুক্ত হলে 
খ-কারের চিহ্ন ; এরকম হবে : স্ব; 
যেমন-আহত, অপহৃত, ব্যবহৃত, হষ্ট। 
[সাবধান অক্ষরের গায়ে লাগানো চিহ্ন 
কিন্তু আরো যুক্ত ব্যঞ্জনে আমরা দেখি । 


২৩.আমরা মোহাম্মদ/মুহাম্মদ/ ডাক্তার/ 
ডক্টর প্রভৃতি শব্দের সংক্ষেপণের সময় 
মোঃ / মুঃ / ডাঃ / ডঃ প্রভৃতি লিখে 
থাকি | আসলে বিসর্গ (8) একটি বর্ণ, 
সংক্ষেপচিহ্ন নয় । ইংরেজির মতো 
বাংলাতেও একবিন্দু ()-কে 
সংক্ষেপণের চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার 
করা হয়। তাই সংক্ষেপনের সময় 


যেমন-ন্া, দ্ধ,ন্ধা, দ্ধ] 


কতিপয় ভুল বানান: একটি ছোট্ট 
তালিকা 


শুদ্ধ (অশুদ্ধ বা বর্জনীয়) 
উচিত (উচিৎ) 
উচ্ছৃঙ্খল (উছ্ঙ্খল) 
উজ্ভ্বল (উজ্জল) 
উদ্বোধন (উদ্বোদন) 


উত্ত্যক্ত (উত্যক্ত) 
উদ্যোগ (উদ্দ্যোগ) 
উপকূল (উপকূল) 
উল্লিখিত (উল্লেখিত) 
উর্ধ্ব (উর্ধ) 

উহ্য (উহ্য) 
খণখেলাপী (খণ খেলাপী) 
খণগ্রহীতা (খণ গ্রহীতা) 
অংশীদারত্ব অংশীদারিত্ব 


(তালিকা অসমাপ্ত, পরের পর্বে আরও কিছু 
উদাহরণ থাকবে...) 


একটি নির্বাচিত 
“সে-দিন সন্ধ্যেটা ছিল মধুময় ৷ চারদিকে 
ভাসছিলো জ্বাল দেয়া রসের গন্ধ | গাছি 
এসেছিলো সেই ভোরে । রস নামিয়েছে 
আমাদের খেজুর গাছ থেকে । পিঠে 
বানানো হবে বলে তিন কলসি রস 
রেখেছে মা। তারপর সকাল থেকে 
কড়াইয়ে জ্বাল দেয়া হয়েছে রস । বাতাসে 
ছড়িয়ে গেছে রসের স্বাদ | সন্ধ্যে এমন 
হয় যে বাতাস চুষলেই মিষ্টি লাগে । 
আপনিও আশেপাশের অনুভূতি নিয়ে 
জা ,দুয়েকটি অনুচ্ছেদ লেখার চেষ্টা 


রে . রতন ৪৪ প্রমিত বানান 
ধান,বিশব সাহিত্য ভবন, ৩৮/৪, 
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ২. বাংলা লেখার 
নিয়মকানুন, ড. হায়াৎ মামুদ, তৃতীয় সংস্করণ, 
অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২ ক, 
বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা ৷ ৩. বানান 
বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ) 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ ত্বকী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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নভেম্বর'১৫ 


বা মানে, যা শব্দ বা লেখার 
ভেতর লুকিয়ে থাকে | আবার 
অর্থের ভেতরও অর্থ থাকে । 
ফুল এল ফুল 
লয়ে"_বাক্যটির প্রথম শব্দে 
ফুল বলতে বাগানের 
প্রস্কুটিত গোলাপের যে চিত্র 
আমাদের মানসপটে ভেসে 
উঠে তা নয়; বরং কবি তার 
প্রেমিকের মায়াবী দৃশ্যপট 


এঁকেছেন এখানে | তার মানে টু 


ফুল শব্দের অর্থের অন্তরালে 
আরেকটি অর্থ অঙ্কিত হয়েছে ছেট্ট 
বাক্যটির শরীরে । 

প্রতিটি জীব সৃষ্টি হয়েছে দেহ ও প্রাণ 
নিয়ে । আবার জীবের প্রাণ বা জীবাআার 
অতিরিক্ত আরেকটি বৈশিষ্ট্য আছে মানব 
সততায় । যার নাম আত্মা বা মানবাআৰা | যে 
তথ্যাদি মানুষের মস্তিষ্কে বিশ্লেষিত হয় 
তাকে বলা হয় সাধারণ জ্ঞান বা বিজ্ঞান । 
আর যে জ্ঞানের চর্চাকেন্দ্র রূহ বা আত্মা 
তাকে বলা হয় আত্মিক জ্ঞান । এমনকি 
আত্মার কাছেও অজ্ঞেয় যে জ্ঞান, তাকে 
বলা হয় অধি-আত্মিক বা আধ্যাত্বিক 
জ্ঞান। ফারসি ভাষায় মা'নাবী বলতে এ 
জ্ঞাকেই বুঝানো হয়। এই অর্থেই 
মাওলানা জালালউদ্দীন রূমী (রহ.) রচিত 
বিশাল কাব্যগ্রন্থের নাম মসনবী মানবী । 
ইসলামে আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চার ইতিহাস 
অনেক সমৃদ্ধ, সুবিশাল ও বিশ্বজনীন । 
লাতিনা আধ্যাত্মিক নির্যাস 
নিয়ে ইতিহাসে যারা যেভাবে জ্ঞানচর্চা 
করেছেন, মাওলানা রূমী মসনবী শরীফে 
তা একত্রে সংকলন করেছেন । এ কারণে 
মসনবী শরীফকে বলা হয় আধ্যাত্বিক 
জ্ঞানের বিশ্বকোষ এবং রূহ বা আত্মা 
পরিষ্কার করার রেত হ সায়কলে রূহ। 


মাওলানা র 


কাবতার ছন্দে গল্পের পর 


বিলাপগাথা নামে অভিহিত 
করা হয়। বিরহ-কাতর 
বাদকের মুখে বাঁশরিতে 
করুণ সুর বাজে । বাঁশরি 
বলে: এতো সুরের লহরি নয়, 
বিরহের কান্না ৷ যেদিন থেকে 
আমাকে বাশবন থেকে কেটে 
আনা হয়েছে সেদিন থেকে 
আমি অঝোর নয়নে কীদছি। 
হয়েছে জগতের যত বিরহী | 
ক্ষতবিক্ষত হৃদয় প্রেমাসক্ত 
বুঝবে না অন্যরা । আমার এ 
কান্নায় মিশে আছে আগুন । 
এ কান্না প্রেমের আগুন জ্বালে 
দুনিয়ার তাবৎ প্রেমিকের 
হদয়ে। মাওলানা বলেন, 


গল্পের আসর সাজিয়ে তার বিশাল 
জ্ঞানভান্ডারকে মানুষের বোধ ও আয়ত্বের 
কাছাকাছি এনে পরিবেশন করেছেন । 
ফারসি ভাষায় ২৬ হাজার শ্রোকে ছয়খণ্ডে 
বিন্যস্ত গ্রন্থটি রচনার প্রেক্ষাপটে রয়েছে। 
মাওলানা রূমীর শাগরেদ হু 


চালাবী লক্ষ্য করলেন, মাওলানার শিষ্যরা 
কবি হাকীম সানায়ী রচিত “এলাহীনামা* 
এবং শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার রচিত 
“মানতেকুত ত্বায়র' ও 'মুসীবতনামা'র 
প্রতি প্রবলভাবে আগ্রহী । এ কিতাবগ্তলোর 
আদলে একটি গ্রন্থ রচনার জন্য 
মাওলানার খেদমতে তিনি বিনীত অনুরোধ 
জানান । প্রাণপ্রিয় শিব্যের প্রস্তাব শুনে 
সাথে সাথে মাওলানা মাথার পাগড়ির 
ভেতর থেকে একটি চিরকুট বের করে 
হুসসামউদ্দীনের হাতে দেন । তাতে লেখা 
ছিল মসনবীর প্রথম ১৮টি বয়েত বা 
শ্লোক । তারপর থেকে মাওলানা বলে 
যেতেন আর হুসসামউদ্দীন তা লিখে 
নিতেন। 

মসনবীর প্রথম ১৮ বয়েতের বিষয়বস্তুকে 
এক কথায় বলা যায় “বাশরির বিলাপ? । 
ফারসিতে একে 'নায়নামা” বা বাশরির 


মানুষের এই যে রূহ তার আদি অধিবাস 
রূহের জগত- আলমে আরওয়াহ । সে 
জগত ছেড়ে মর্ত্য জগতে এসেছে মানুষ । 
তাই আসল ঠিকানায় ফিরে যেতে আকুল 
থাকে এ হদয়। মুসিবতের সং 
আমরা স্বতস্ফূর্ত বলে উঠি: “না লিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন (আমরা 
আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি । আল্লাহর 
জন্যই নিবেদিত এবং তার কাছেই ফিরে 
যাব) । 

মাওলানার প্রেমের প্রথম সবক: তুমি 
বাধনমুক্ত হও। প্রেমের সারথি হতে 
চাইলে তোমাকে অবশ্যই এই মুক্তি অর্জন 
করতে হবে । আবার এই প্রেমই তোমাকে 
মুক্ত করতে পারবে সেই বাধন থেকে । 
এর জন্য হৃদয়ের সংযোগ ঘটাতে হবে 
বিশ্ব প্রেমের সাথে । হৃদয়ের সেই সংযোগ 
কীভাবে সম্ভব? হৃদয়ের জমীনে রহমতের 
বরিষণের পথ কোনটি? মাওলানা বলেন, 
লোভ ও মোহের বাধন হতে মুক্তি । 


401) 
০/৮/৮১৮০ 
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বাধন ছিন কর মুক্ত স্বাধীন হও, ওহে 
বৎস! 

আর কতকাল থাকবে স্বর্ণ ও রূপার 
শিকল-বদ্ধ? 

দুনিয়ার মায়াজাল ও ধন-সম্পদের মোহ 
আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভে ও তার সাথে 
সম্পর্ক সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দীড়ায় । 
একই সাথে মায়ামোহমুক্ত অন্তঃকরণে 


সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে গেলে 
প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সুতরাং 


আল্লাহ্‌র সানিধ্য লাভের সাধনার পূর্বশর্ত 
হচ্ছে পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি মোহ-এর 
বন্দিত্ব-শিকল হতে মন ও আত্মাকে মুক্ত 
করা । 


(৯/০১%৩54/ 


(1৯3/-0৮8 
যদি সাগরকে এনে একটি কলসির মধ্যে 
ঢাল 


কতখানি ধরবে? একদিনের খোরাকীর 
আন্দায । 
একটি খালি কলসির ওপর একটি সাগর 
এনে ঢেলে দিলেও কলসিতে কতখানি 
পানি ধরবে? নিশ্চয়ই এক কলসির বেশি 
বা একদিনের প্রয়োজনের অধিক পানি 
ধারণ করবে না । তাহলে কলসিরূপ মানুষ 
স্বর্ণ-রৌপ্য সম্পদের কাছে নিজকে বন্দি 
করে রাখবে কেন? জগতের যাবতীয় 
সম্পদ অর্জন করলেও তো নিজে সব 
খেতে, ভোগ করতে পারবে না। কিন্তু 
লোভী মানুষ এই সহজ সরল কথাটি বুঝে 
না । কারণ: 


4৫০৮৫86% 
49,৫80৪-১৮৮ 
রা চোখের কলসি কখনো পূর্ণ 


মন না হয়েছে, যুক্তায় পূর্ণ 


রা সনের তাপদাহে আকাশের পানে 


তাহলে তার পেটে যুক্তা জন্মায় না। 


মানুষের অবস্থাও অনুরূপ । প্রশ্ন হল, এই 
মোহমুক্তি ও অক্পেতুষ্টির উপায় কী? 


নভেম্বর*১৫ 


+১76৬/-৮৮4% 


4৯০১৫47১০১8 

প্রেমে পড়ে যার (সম্মানের) জামা দীর্ণ 
হয়েছে 

লোভ ও যাবতীয় দোষ হতে সে পাক- 
সাফ হয়েছে। 

মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি পৃথক সত্তা 
আছে । একটির নাম রূহ, আরেকটি 
নফস । রূহের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে । 
যত ভালো, সৎ, ন্যায় ও সুন্দর রূহ 
সেদিকেই মানুষকে পথ দেখায় । আর যত 


খারাপ, মন্দ ও অসুন্দর সেদিকে প্ররোচনা 
দেয় নফস। কারণ, নফস বা প্রবৃত্তির 
₹যোগ শয়তানের সাথে । জীবনে 
সার্থকতা চাইলে অবশ্যই নফসকে দমন 
করতে হবে । আর তার ডপর কর্তৃত্‌ 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে রূহের | এর প্রক্রিয়া 
কি হতে পারে তা বোধগম্য করার জন্য 
মাওলানা অবতারণা করেছেন মসনবীর 
প্রথম ও সুদীর্ঘ বাদশাহ-বাদীর প্রেম 
কাহিনীর । কাহিনীতে বাদশাহ রূহের আর 
বাদী নফসের রূপক | 
সূত্র: মসনবী শরীফ, ১খ. বয়েত: 
১৯১ ২০, ২১, ২২ 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম়্ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

€ এজেন্সির জন্য অধিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

গ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


ডা 
“বাস ৬ মাসের খা হতে যো াজেজ। 


রি হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


00110 


10019, 09105021 
8100181৩081 


1২০5-)091 
111370 


06061919051 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 
ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 
দেশে বার্ষিক গ্রাহক-টাদা ২৫০ 
টাকা । 


79/ 087, থগাগা, 
00791, 81, [90 
07811, /১12118015191, 
910. 48912) ০00100109. 


11.1700 111100 


13000199810 &4১01020 000011195, 11.2200 1151600 


1011. 41001108 1052550 1151900 


/১0508]18. 1101800 1001160 


দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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কীচকলায় আছে পাকা গুণ 


সবজির তালিকায় কীাচকলা থাকে প্রায় 
বছর জুড়ে । ভাজি, ভর্তা বা ঝোলে 
কাচকলার ব্যবহার চলে। অন্যান্য 
তরকারিতে বাধা থাকলেও রোগীর পথ্য 
হিসেবে কীচকলার প্রাধান্যই বেশি । 

যেকোনো পেটের অসুখ বা বড় কোনো 
রোগে আরোগ্যের সময় অধিকাত 
ডাক্তারের নির্দেশও খেতে হয় এই সবজি ৷ 
প্রতি ১০০ গ্রাম কীাচকলায় পাবেন 
খাদ্যশক্তি ১২২ কিলোগ্রাম ক্যালরি, 
কার্বোহাইড্রেটস ৩১.৮৯ গ্রাম, প্রোটিন 
১.৩০ গ্রাম, ফ্যাট ০.৩৭ গ্রাম, খাদ্যআঁশ 
২.৩০ গ্রাম, ফোলেট ২২ মাইক্রোথ্রাম, 
নিয়াসিন ০.৬৮৬ মিলিগ্রাম, রিবোফ্রাভিন 
০.০৫৪ মিলিগ্রাম, থায়ামিন ০.০৫২ 
মিলিগ্রাম, ভিটামিন-এ ১১২৭ আইইউ, 
ভিটামিন-সি ১৮.৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-ই 
০.১৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-কে ০.৭ 
মাইক্রোগ্রাম, সোডিয়াম ৪ মিলিগ্রাম, 
পটাসিয়াম ৪৯৯ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩ 
মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৬০ মিলিগ্রাম, 
ম্যাগনেসিয়াম ৩৭ মিলিগ্রাম, ফসফরাস 
৩৪ মিলিগ্রাম, জিংক ০.১৪ মিলিগ্রাম । 
কাচকলা আমাদের শরীরের জন্য খুবই 
উপকারী জানি কিন্তু এ বিষয়ে পুরোপুরি 
ধারণা আছে কি? তাই আসুন জেনে নেয়া 
যাক কীচাকলার পাকা গুণ সম্পর্কে । 


 কাচকলায় থাকা খাদ্যাআঁশ খাবার 
হজমে সহায়তা করে । পেটের নানা 
ধরনের অসুখ যেমন- গ্যাস, পেটব্যথা, 
বদহজম ইত্যাদি দূর করে। 
কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতেও কীচকলা 
উপযোগী । 

ঙ কীচকলায় থাকা ভিটামিন সি শরীরের 
যেকোনো সংক্রমণ রোধে 
সহায়তা করে। রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়িয়ে 
দেয় । 

৬ এতে থাকা ভিটামিন-এ 
উচ্চমাত্রার ঢান্টিঅক্সিডেন্টের 
কাজ করে । দেহের নানা 
ধরনের রোগ প্রাতিরোধসহ 
ক্যানসারের জীবানু রোধেও 


ভূমিকা রাখে । ত্বকের 
যত্েও এর ভূমিকা 
অসাধারণ । 

€ কীচকলায় থাকা 


ম্যাগনেসিয়াম ও ফসফরাস 
দেহের হাড় মজবুত এবং 
হাড় ক্ষয় থেকে রক্ষা করে । 
*কাচকলা থেকে পাওয়া 
পটাসিয়াম হদস্পন্দনের 
সঠিক মাত্রা বজায় রাখে । 


* কাচকলায় থাকা খাদ্যশক্তি দেহের 
দুর্বলতা কাটিয়ে সবল করে তোলে । 
রোগীদের জন্য দারুণ পথ্য হিসেবে 
কীচকলার সুনাম রয়েছে । 


রক্তচাপের মাত্রাও ঠিক 
রাখে । 

দেহের কোষ গঠনেও 
কাচকলা ভূমিকা রাখে । 


৬ অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব 
থেকে রক্ষা করতেও কীচকলা দারুণ 
ভূমিকা রাখে । 

ঞ কীচকলায় থাকা ফ্যাটি আ্যাসিড 
পরিপাক নালী থেকে লবণ ও পানিকে 
শোষণ করে ডায়রিয়া রোধ করে । 


ক।বি।তা 
ড. মাহফুজ পারভেজ-এর কবিতা 
১. 


ঘুম না এলে রাতের চাদরে স্বপ্নের জাল বুনি 
দূরাগত সুরে সবৃজ বাশিতে আয় আয় ডাক শুনি 
স্নিগ্ধ শিশিরে শাড়ির আচলে মায়াবী ফালগুনী 
দোলা দেয় সুখে, দুখের বাতাসে নীলাভ শ্রাবণী 
বুকের জমিনে কান পেতে তার দিন গুনি । 

২ 


আটলান্টিকের ওপাড়ের একফালি চাদ 
আমার জানালা দিয়ে উকি দিয়ে বললো, 
“যমুনা ভালো নেই? । 

সারা রাত আমি স্বপ্ননদী আনমনে 
বুকের ভূগোলে বিছিয়ে দিলাম । 

এতো জল ছুয়ে এতো স্রোত বেয়ে 

কি তবে পেলাম? 


মাহমুদুল হাসান নিজামীর কবিতা 
বেয়াদব সার্ভেন্ট 

আমলারা চাকর জনতাই স্যার 

স্যার যদি না ডাকে টিপে দাও ঘাড়, 
পাবলিক সার্ভেন্ট অর্থটা কি 

বেয়াদব সার্ভেন্ট ভুলে গেছো কি? 

ভাব দেখো আমলার-জনতার কামলার 
ফাইলটা আটকিয়ে রক্ত খায় জনতার, 
আমলাও মাঝে মাঝে কবি হতে চায় 
বুঝে না উপমা তেল দিতে কিল দেয় চাকুরিটা হারায়, 
চাকরে স্যার ডাকে বোকারাম জনতা 
অচেতন বুঝেনারে আপনার ক্ষমতা । 


ঈর্ষা 

পরশ্রী ঈর্ধায় অযথা 

দগ্ধ হইওনা রোমি__ 

অসীম আকাশে রাখো এক চোখ 
অনন্ত সমুদ্রে রাখো অন্য চোখ 

তবে বিশাল হতে পারো হয়তো তুমিও 
তব বিশালতায় ঈর্ষিত হয় কেহ যদি 
রক্তচক্ষুর অনলে সে জ্বলিবে নিরবধি 
যেওনা তুমি সে সংকীর্ণের দলে 
আকাশ আকাশ রবে সমুদ্র অন্ত অতলে ৷ 


নভেম্বর*১৫ 


অর্থদিশারী 
এসএম আমিনুল হক নদীর ঢেউ 
জালিমের কাছে মজলুম অসহায় অধ্যাপিকা শাহানা তুহিন 
নেতার কাছে জনগণ, বহুকাল হল, একটা নদীর পাড়ে বসা 
ডাক্তারের কাছে রোগী অসহায় হয় না। 
শিক্ষকের কাছে ছাত্রগণ | শান্ত, টইটম্বুর ঘিগ্ধ একটা নদী 
আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গ্রাহক অসহায় ছোট ছোট ঢেউ, নীল নীল পানি । 
আইনের কাছে বিচারপ্রার্থী, যার বয়ে চলায় কোন তাড়া নেই, 
জমিদারের কাছে ভাড়াটিয়া অসহায় নেই কোন অহেতুক অস্থিরতা । 
নিয়োগকর্তার কাছে নিয়োগপ্রার্থী। জীবনটা কেমন যেন বদলে যাচ্ছে 
সকল ক্ষেত্রে অর্থদিশারীগণ যান্ত্রিকতার ছকের শেকলে বাঁধা 
একজোট ভাই ভাই, গড়ে হাসফা 
একুশ, স্বাধীনতা, বিজয়ের আজ খেতে থাকে মনের অতলে পরে 
এতটুকু মূল্য নেই । থাকা ইচ্ছেগুলো | 
রন্ধে রন্ধে বসে আছে “সাহেব' নামে সবুজ ঘাসে পা ডুবিয়ে বসে আনমনে 
দুর্নীতিবাজ অর্থদিশারী, নদী ছোয়া বাতাস গায়ে মাখব । 
অসহায় মানুষকে তারা বানাতে চায় আস্তে আস্তে সূর্য চারপাশ লাল করে 
গোলাম আর ভিখারী । একসময় নদীর পানিতে হারিয়ে 
যাব । 
সংগবিহীন আমার একাকিত্বকে 
চেতনায় নাজমুল ভরিয়ে 
চা ্ী দিতে জেগে উঠবে অদম্য জ্যোয়া । 
জী ১1985751 তারপর এক বুক ভরা জ্যোম্না নিয়ে 
এনা তাকিয়ে রইবে আমার দিকে 
মন থাকে অস্থির! ঢটেউগ্ুলো বিস্ময়ে শিহরিত হবে, 
বারবার । 
সে সব স্মৃতি জোয়ার শেষে প্রকৃতি জেনে যাবে সব, 
হারায় ভাটির পর কেবল, তুমিই জানবে না । 
হাফেজ নাজমুল হাসানশুন্য 
এ যে বালুর চর! 
আসবে দিবস ভাসবে ঠিকই 
কিন্তু ভবে সেই ছেলেটি 
আসবে না তো আজি! 
নিরব বন্ধুহীন 
দেখা হবে পর জীবনে 
কাল হাশরের দিন! 


বি. দ্র. নাম: হাফেজ নাজমুল হাসান রেহ.), 
ছাত্র: আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাইজদী, 
নোয়াখালী, ইন্তিকাল: ২০১৪ সাল, ঈদুল 
ফিতরের রাত) আমরা তার মাগফিরাত 
কামনা করি! 


নির্মাণ করা হয়েছে একটি মসজিদ | মসজিদের নাম, ক্রুকফিল্ড 
মসজিদ | এই মসজিদটিকে বলা হচ্ছে দীর্ঘ ১৫ বছরের স্বপ্নের 
মসজিদ । এই মসজিদ নির্মাণ ও তা নামাজের জন্য খুলে 
দেওয়ার মাধ্যমে আমেরিকার মুসলমানদের দীর্ঘদিনের লালিত 
স্বপ্ন পূরণ হলো । এই মসজিদে একসঙ্গে প্রায় দু'হাজার মানুষ 
নামাজ আদায় করতে পারবেন । চলতি বছরের মার্চ মাসে 
নামাজের জন্য খুলে দেওয়া ক্রুকফিল্ড মসজিদ নির্মাণের মূল কাজ 
শুরু হয় পাচ বছর আগে মিলাউকির ইসলামিক সোসাইটি কর্তৃক 


ইসলাম ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর “সত্যিকার বাণী" 
জা বা 


নি ই মূলকথা হলো চরমপন্থা 
০75২০ কিংবা সহিংস আচরণ 
০ 11 নয়, ইসলামের 
সত্যিকার বার্তা হচ্ছে 


পারা 8 ভি 
স্পা - 


শান্তি ও ন্যায়বিচার । নিউইয়রকভিত্তিক ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ 
আমেরিকা 0 যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে এই ১০০ 
বিলবোর্ড লাগিয়েছে । 


ইনাম: রিনা 


গেছে। 
হারে খিস্টানরা ইসলাম গ্রহণ করছে । চলতি বছরের প্রথম দিকে 
একজন খিস্টান রাজা এবং এক খিস্টান যাজকের মেয়ে তাদের 
ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে দীক্ষিত হন । নাইজেরিয়ার ইসলামিক 
ইসলাম গ্রহণের এ ধারা অব্যাহত থাকলে নাইজেরিয়ার খিস্টান 
অধ্যুষিত অঞ্চল একদিন ইসলামের বলয়ে চলে আসবে । 


আমেরিকায় ১৫ বছরের 
চেষ্টায় নির্মিত হলো মসজিদ 


2888821 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য । ১৮৪৮ সালে 


উইসকনসিন অন্তর্ভুক্ত 
হয়। উইসকনসিনের 
বৃহৎ শহর মিলাউকি । 
সেই মিলাউকিতে 


নভেম্বর'১৫ 


জমি ক্রয়ের মধ্য দিয়ে । ২০১২ সালে মসজিদ নির্মাণের জন্য 
তহবিল সংগ্রহ শুরু হয় । মসজিদটি নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ৩ 
মিলিয়ন ডলার | অন ইসলাম অবলম্বনে 


গরু খেলেই হত্যা! 
আর কোনো রাখঢাক নেই । গরুর মাংস “বিতর্কে” একেবারে 
খুনেরই হুমকি দিল 
ভারতের ক্ষমতাসীন 
বিজেপি-র চালিকা 
শক্তি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক 
সংঘ (আরএসএস) । 
তাদের হিন্দি মুখপত্র 
“পাঞ্চজন্য'-এর এক 
নিবন্ধে বেদের দোহাই 
সমর্থনে আরএসএস-এর দাবি, গোহত্যাকারীদের মেরে ফেলারই 
নির্দেশ রয়েছে বেদে । তাই বাড়িতে গরুর মাংস খেয়েছিলেন যে 
মুহম্মদ আখলাক তাকে মেরে ফেলে সঠিক কাজই করা হয়েছে । 
স্বাভাবিকভাবেই সরকারের চালিকা শক্তির মুখপত্রে এহেন হুমকি- 


মুসলিম শরণার্থী নারীরা 
নির্যাতনের শিকার 

যুদ্ধ ও বিভিন্ন কারণে নিজের দেশ ছেড়ে ইউরোপে আশ্রয়প্রার্থী 
শরণার্থী নারীরা 

৭10 ্ং 1 নিয়মিত রর যৌন হয়রানির 
/0/াখনা এমনকি মাত্র ১০ 
01151 ইউরোর বিনিময়ে 
তাদের যৌনপেশায় 


বাধ্য করা হচ্ছে। যুক্তরাজ্যের ডেইলি মেইলের এক প্রতিবেদনে 
বলা হয়েছে, জার্মানির শরণার্থী আশ্রয়কেন্দ্রপ্তলোতে যৌন 
নির্যাতনের ঘটনা বেড়েই চলেছে। বাডেন-উইয়েরটেমবার্ 
প্রদেশের শরণার্থী ক্যাম্পে অন্তত ছয়টি ধর্ষণের ঘটনার প্রমাণ 
পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে জার্মানির এক মানবাধিকার 
সংগঠন | মানবাধিকারকর্মী গেজেল হেগ বলেন, “অসহায় 
মানুষগুলোর ওপর এসব হচ্ছে প্রশাসনের নাকের ডগায় । কিন্তু 
কেউ কিছু করছে না। যেন দেখারই নেই কেউ! এদিকে 
কিটজিনজেন শহরের একটি শরণার্থী কেন্দ্রে এক নারী 
পরিচ্ছন্নকর্মী ১০ দিন নিয়মিত যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার 


আত্তান্তহীদ ৪১ 


পর পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন । পরিচ্ছন্নকর্মী জানান ওই 
ক্যাম্পে তীকে ১০ দিন ধরে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। 


কাশ্মীরের মুসলিম এমপির শরীরের 
কালি মাখাল শিবসেনা 


দেখেছেন, আইফোনের ফেসবুক আ্যাপ ফোনের জিপিএস 
ব্যবহার করে সব সময় সংশিষ্ট ব্যক্তিকে ট্রাক করে | অর্থাৎ ওই 
ব্যক্তি কোথায় যাচ্ছেন, টা থাকছেন, সব ব্যক্তিগত তথ্য 
ট্রাক করে ফেসবুককে রিসার্চার জনাথন 
জিয়ার্ষি জানাচ্ছেন, আইফোনের: ফেসবুক আ্যাপের কোড পরীক্ষা 
করে দেখা গিয়েছে, আাপ-টি ফোনের লোকেশন ট্রাক করে 


গরু ইস্যুতে ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু ও কাশীরের এক ট্রাক 


ফেসবুককে ক্রমাগত পাঠাতে থাকছে । ফেসবুকের 10-81) 
19০8110. সেটিংসে খেয়াল করলেও দেখা যাবে, বলা আছে, যদি 


সমালোচনা করায় 
এবার সেখানকার এক 


ড্রাইভারকে হত্যার 
সরা 


আপনার লোকেশন হিস্ট্রি থাকে এবং সেটিংসে 81855 করা 
থাকে, তাহলে যে সব জায়গায় আপনার বেশি যাতায়াত, সেই 
সব জায়গার হিস্ট্রি স্বয়ংক্রিয় ভাবে তৈরি করতে থাকবে, এমনকি 


গুনা এয়া গা] ৮এএ 


হিন্দু সংগঠন শিব সেনার সদস্যরা । প্রকৌশলী রশীদ নামের ওই 
এমপিকে নয়াদিল্লির প্রেস ক্লাবে কালো কালি মেখে দেয় শিব 
সেনার তিন ক্যাডার | জম্মু ও কাশ্মীরের উদমপুরে গণপিটুনিতে 
নিহত ওই ড্রাইভারের পরিবারের দু'জন সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে 
রশীদ প্রেস ক্লাবে এসেছিলেন | হামলাকারীদের দুজনকে আটক 
করা হয়েছে । শিব সেনা হামলার দায় স্বীকার করেছে । 


লন্ডনে মুসলিমদের ওপর 
হামলা বেড়েছে ৭০ শতাংশ 


আপনি ত্যাপ ব্যবহার না করলেও । কী ভাবে ট্রাকিং থেকে 
বাচবেন? খুব সহজ | ফেসবুকে গিয়ে লোকেশন সেটিংস অফ 
করে দিন। তাহলেই আর ফেসবুক আপনার গতিবিধি ট্রাক 
করতে পারবে না। 


ভারতে জনসংখ্যার ১৪% মুসলিম 
চাকরি ক্ষেত্রে মাত্র ৩% 


ভারতের জনসংখ্যার মোট ১৪.২ শতাংশ ইসলামপন্থি । অথচ 
চাকরিক্ষেত্রে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত তাদের মধ্যে মাত্র ৩.১৪ 
শতাংশ | স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনের বৈমাত্রেয়সুলভ আচরণ 
নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রবল বঞ্চনার শিকার ভারতের মুসলিম 


বিটেনের পুলিশ বলছে, লন্ডনে মুসলমানদের ওপর আক্রমণের 
ংখ্যা গত বছরের তুলনায় ৭০ 


সম্প্রদায় । প্রশাসনকে এই বিষয়ে কটাক্ষ করেন উপরাষ্ট্রপতি 
হামিদ আনসারী । তার দাবি, বঞ্চিত সংখ্যালঘুদের প্রতি প্রশাসন 


শতাংশের বেশি বেড়েছে। চলতি 


আট শতাধিক । রী বছর একই 
সময়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে পাঁচ 
শর কম। বেশির ভাগ হামলার 


এবং অন্যান্য সামাজিক সংস্থাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ 
করতে হবে । সাম্প্রতিক এক অর্থনৈতিক সংস্থার সমীক্ষায় জানা 
গিয়েছে, দেশের বিভিন্ন বিএসই ৫০০ সংস্থায় কর্মরত শীর্ষ 
আধিকারিকদের মধ্যে মোট ২.৬৭ শতাংশ মুসলিম । অর্থাৎ 
২৩২৪ জনের মধ্যে মাত্র ৬২ জন । সামগ্রিক ভাবে তারা সং 

প্রাপ্ত মোট বেতনের ২.৫৬ শতাংশ রোজগার করেন । এক কথায়, 


শিকার হয়েছেন মুসলমান মহিলারা, 


ভারতীয় চাকরির বাজারে সবচেয়ে বেশি বঞ্চনার শিকার 


তাদের ইসলামি পোশাক পরার কারণে । ফ্রান্সের রাজধানী 
প্যারিস কিংবা ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনেহগেনের মতো 
শহরগুলোতে ইসলামপন্থিদের হামলার ঘটনা ঘটার পর তার জের 
হিসেবে অন্যান্য জায়গায় মুসলমানদের ওপর হিংসাত্মক 
আক্রমণের ঘটনা বেড়ে যায় । বিবিসি 


কাল রাতে কোথায় ছিলেন? 
ফেসবুক সব জানে! 


আইফোনে একটি বিষয় লক্ষ করলে দেখবেন, ০৪0০০ 103 
আযাপটি চালু রাখলে 
যায়। অথচ অন্য আযাপ- 
গুলিতে অতটা ব্যাটারি 
পোড়ে না। কেন জানেন? 
কারণ আইফোনের ফেসবুক 
আপ আপনার যাবতীয় 
গতিবিধি ক্রমাগত ট্রাক করে । প্রত্যেক মুহূর্তে আপনাকে অনুসরণ 
করছে ওই আ্যাপটিই | তথ্যপ্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে 


নভেম্বর'১৫ 


মুসলিমরাই । কর্পোরেট সংস্থায় তাদের উপস্থিতির হার নগণ্য | 
মুসলিম হয়েছেন জ্যানেট জ্যাকসন 


পপ সম্রাট মাইকেল জ্যাকসনের বোন জ্যানেট জ্যাকসন ধর্মীস্ত 


লাস ভেগাসে হওয়ার 
কথা তার আইহার্ট রেডিও মিউজিক ফেস্টিভ্যাল । কিন্তু তিনি তা 
বাতিল করেন । বর্তমানে জ্যানেটের বয়স ৪৯ বছর | মুসলিম 
বিলিয়নিয়ার উইসাম আল মানা (৪০)-এর সঙ্গে তিনি বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হন । লন্ডনের দ্য সান পত্রিকা বলছে, নতুন ধর্মে 
তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে তাতে তিনি ভিন্ন রকম এক আনন্দ 
পাচ্ছেন। এ বিষয়ে তিনি তার পরিবারকে অবহিত করেছেন । 
তারা তার পছন্দকে সম্মান করেন । 


আত্তান্তহীদ ৪ 


মিনায় নিহত ১৩৭ বাংলাদেশি 
শনাক্ত, নিখোজ ৫৩ 
পবিত্র হজ পালনকালে মিনায় পদদলিত হয়ে নিহতদের ১৩৭ 
বাংলাদেশি 
শনাক্ত 
৯ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী 
৯৬. শাহরিয়ার 
আলম | এক সংবাদ সম্মেলনে এ হালনাগাদ তথ্য তুলে ধরে 


তিনি । প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এখনো ৫৩ জন বাংলাদেশির 
কোনো সন্ধান সৌদি আরবে বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তারা 
পাননি । যে ১৩৭ জনকে বাংলাদেশি হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে, 
তাদের মধ্যে পরিচয় জানা গেছে ৯৬ জনের | এখনো বেশ 
কয়েকজন বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন । প্রসঙ্গত, হজের 
আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে গত ২৪ সেপ্টেম্বর মিনায় “শয়তানের 
প্রতীকী স্তস্তে' পাথর ছুঁড়তে যাওয়ার পথে পদদলিত হয়ে ৭৬৯ 
জনের মৃত্যু হয় । আহত হন আরও ৯৩৪ জন | 


পুরো কুরআনে করীম হাতে লিখে দীর্ঘ দিনের ইচ্ছাকে বাবে 
রূপ দিলেন 


বারড়িয়া গ্রামে ৷ তার বাবার নাম রজব আলী শিকদার । কুরআন 
শরীফটি তার লিখতে সময় লেগেছে প্রায় ৩ বছর । হুমায়ুন 
কুরআনে করীমের কপি করা শুরু করেন ২০০৭ সালে আর তা 
শেষ হয় ২০১০ সালে । ১৯৯৯ সালে এসএসসি পাশ করা 
হুমায়ুন কোনো মাদরাসায় পড়েননি । আরবি পড়া ও শেখার জন্য 
তার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি নেই। সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছায় ও 
উদ্যোগে আরবি লেখা শিখেছেন হুমায়ুন ৷ হুমায়ুন ঢাকার 


নভেম্বর*১৫ 


গাউছিয়া মার্কেটের একটি শোরুমের সহকারি ম্যানেজার হিসেবে 
কর্মরত । 


কোনো হাজি সৌদি আরবে অবস্থান 
করলে ২০ লাখ টাকা জরিমানা 


ি71815557 


রণ 


আরবে অবস্থান 
করেন তাকে ১ 
লাখ সৌদি 
গুণতে হবে বলে 
ঘোষণা দিয়েছে 
দেশটির 
অভিবাসন দপ্তর | 
বাংলাদেশি মুদ্রায় 
যার পরিমাণ ২০ লাখ ৬৪ হাজার ৬২৭ টাকা । একটি অনলাইন 
পোর্টালের বরাত দিয়ে আরব নিউজ এ খবর দিয়েছে। 
প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, হজযাত্রীদের নিয়ে কাজ করে এমন 
সব কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করে একটি নির্দেশনা 
দিয়েছে ১ জাতীয় অভিবাসন দপ্তর । দপ্তরের তরফে 
ংশ্িষ্ট সব রিজ্জুটিং প্রতিষ্ঠানকে হাজিদের নিজ নিজ দেশে 
রিনি ডি লাকা 
ব্যত্যয় ঘটলে প্রত্যেককে ১ লাখ সৌদি রিয়েল (বাংলাদেশি 
মুদ্রায় ২০ লাখ ৬৪ হাজার ৬২৭ টাকা) জরিমানা করার ঘোষণা 
দেয়া হয়েছে । এতে বলা হয়েছে, অবৈধভাবে অবস্থানকারীর 
অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় নিয়ে এ জরিমানা আরো বাড়বে । 


মাসিক আত-তাওহীদের ডাক 


আপনার মাঝে ঘুমিয়ে থাকা অফুরন্ত 
মননশীলতা ও সৃজনশীল মেধাকে আমরা 
জাগিয়ে তুলতে চাই । 
সসবসং 
ভাল লেখক হতে হলে ভাল পাঠক হওয়া 
চাই মাসিক আত-তাওহীদ আপনাকে সে 
সুযোগ এনে দিতে চায় । 
সওসবসং 
আপনি মাসিক আত-তাওহীদকে আপন করে 
নিন, আমরা আপনাকে আপন করে নেব । 
_ সম্পাদনা পরিষদ 


| তত্তান্তহীদ ৪৩ 


১৮ জিলহজ্জ ৩৬ শনিবার থেকে ঈদুল আযহার ছুটির পর 
জামিয়ার শিক্ষাক্রম যথানিয়মে আরম্ভ হয়েছে । জামিয়ার ছাত্রাবাস 


তারকীব বিষয়ক বিতর্ক অনুষ্ঠান সম্পন্ন 

২৬ আগস্ট'১৫ জামিয়া পটিয়ার শর্টকোর্স বিভাগে ইলমে নাহুর 
অন্যতম জটিল অংশ “তারকীব' বিষয়ক বিতর্ক অনুষ্ঠান সম্পনন 
হয় । এতে সভাপতিত্ব করেন, জামিয়ার ছাত্রাবাস তন্্াবধায়ক, 
আল্লামা আবু তাহের নদী (দো. বা.) । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি 
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা 
মুফতী আবদুল হালীম বোখারী দো. বা.) । এতে প্রতিযোগীরা 
অত্যন্ত নিপুনতার সাথে নিজ নিজ যুক্তি ও প্রমাণাদি উপস্থাপন 
করেন । অনুষ্ঠানে বিচারক ছিলেন, মাওলানা হাফেজ মাসুম ও 
মাওলানা নাসির উদ্দীন ৷ বিতর্ক সেমিনারে আল্লামা আমিনুল হক, 
মাওলানা ফোরকান মাহবুব, মাওলানা মুফতি বুরহান উদ্দীন, 
মাওলানা জাফর সাদেক, মাওলানা ইউনুছ প্রমুখ উপস্থিত 
ছিলেন । 


মুফতী মুহাম্মদ এনামুল হক কাসেমী দো. 
বা.)-এর জামিয়া পটিয়ায় আগমন 


বিশিষ্ট গ্রন্থকার জামিয়াতুল উলুম আল-ইসলামিয়া আল্লামা 


তত্তীবধায়ক আল্লামা আবু তাহের নদভী (দা. বা.) ৭ অক্টোবর 
জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দিক-নির্দেশনা 
মূলক আলোচনা পেশ করেন। তিনি বলেন, জামিয়ার 
শিক্ষাক্রমকে সুন্দরভাবে ঢেলে সাজাতে এবং ছাত্রদেরকে 
আদর্শবান ও দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অত্র জামিয়ায় শিক্ষা, 
নামায, গেইট ও মোবাইল সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুন 
রয়েছে। এগুলোর প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধাবোধ থাকা অপরিহার্য 
বিশেষত নামাযের ১০ মিনিট পূর্বে সকল ছাত্রকে মসজিদে প্রবেশ 
করতেই হবে | ১ম সাময়িক পরীক্ষা অতি সন্নিকটে | তাই বাইরে 
সময় কম কাটিয়ে জামিয়ার কানুনগুলো যথাযথ পালন করে ১ম 
সাময়িক পরীক্ষার ভালভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তিনি ছাত্রদের 
প্রতি আহ্বান জানান । 


ইসমাতে আম্বিয়া নবী-রাসূলগণ নিষ্পাপ) 


বান্নুরী টাউনের অন্যতম মুফতী মওলানা মুফতী এনামুল হক 
(দা. বা.) এক ব্যক্তিগত সফরে ২২ অক্টোবর'১৫ জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ায় আগমন করেন । তিনি জামিয়ার দারুল 
ইফতা মিলায়তনে ফতওয়া বিভাগের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ 
দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন । তিনি বলেন, “একজন দক্ষ আলেম 
হওয়ার জন্য অধ্যয়ন ও কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প নেই। 
তোমাদের দারুল ইফতায় অগুণিত গ্রন্থ সংগৃহীত আছে আল- 
হামদুলিল্লাহ । অবসর সময়ে এগুলো অধ্যয়ন করে নিজেকে 
যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা 
চাই ।' এসময় ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক 
আল্লামা মুফতী জসিম উদ্দীন কাসেমী (দো. বা.) ও জামিয়ার 
তাজবীদ বিভাগীয় প্রধান মাওলানা কারী আবদুস সামাদ (দো. 
বা.) উপস্থিত ছিলেন । 


হিফযুল কুরআন ও হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা ৯, ১০ ও ১১ মার্চ ২০১৬ 


৪ মুহররম'৩৬ জামিয়ার দারুল হাদীস মিলনায়তনে, “ইসমাতুল 
প্রধান আল্লামা রফিক আহমদ (দা. বা.)-এর সভাপতিত্বে এক 
বিতর্ক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে । যুগোপযোগী অতি প্রয়োজনীয় এ 
বিতর্ক অনুষ্ঠানে জামিয়ার শিক্ষার্থীগণ, আসাতিযায়ে কেরাম ও 
মেহমানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । উভয় পক্ষের প্রতিযোগীরা নিজস্ব 
যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করেন । অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে শ্রোতাদের 
উদ্দেশ্যে শু'বায়ে মুনাজারার তন্বাবধায়ক, আল্লামা রফিক আহমদ 
(দা. বা.) বলেন, “আঘিয়ায়ে কেরাম নিষ্পাপ | তারা নবুয়াতের 


ংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় হিফযুল 
কুরআন প্রতিযোগিতা'১৬ আগামী ৯, ১০ ও ১১ মার্চ'১৬ অনুষ্ঠিত 
হবে ইনশাআল্লাহ । আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি১৬-এর মধ্যে 
প্রতিযোগীদের তালিকা সংস্থার কার্যালয়ে পৌছাতে বিশেষ 
অনুরোধ জানানো হয়েছে । একই সাথে ১১ মার্৮'১৬ হিফযুল 
হাদীস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । প্রতিযোগিতার নির্ধারিত বই 
নিবার্চিত হাদীস সংকলন সংস্থার কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা 
যাবে । যথাযথ প্রস্তুতিপূর্বক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য 
সংশ্লিষ্ট হিফযখানাসমূহের প্রতি সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল 
বিশিষ্ট গ্রন্থকার আল্লামা রহমত উল্লাহ কাউসার নেজামী (দা. বা.) 


আগে-পরে কোন ক্রতি-বিচ্যুতি করেন নি । আল্লাহ তাআলা স্বীয় 
ছত্রছায়ায় তাদেরকে হেফাজতে রেখেছেন । এটা আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামাতের অন্যতম আকীদা । এই আকীদা সকল মুমিনের 
অন্তরে বদ্ধমূল হওয়া উচিৎ ।' 


অক্টোবর'১৫ 


উদাত্ত আহ্বান জানান । 


তথ্য সত : রিদওয়াতুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


)॥ আত্তার্তহীদ ৪৪ 


আমির কাসেম উখিয়াভী [১৫১1 
ইচ্ছে করে উড়ে যেতে 
স্বপ্ন ডানা মেলি, 

ইচ্ছে করে মেঘের সাথে 
তাল মিলিয়ে চলি । 
ইচ্ছে করে নীলাকাশে 
করতে বসবাস, 

ইচ্ছে করে নীলের মাঝেই 
থাকতে বারোমাস । 
ইচ্ছে করে করতে খেলা 
প্রজীপতির সাথে, 
তাদের নিয়ে হাতে । 
সাদা কাশবন মাঝে, 
ইচ্ছে করে হেসে-খেলে 
ফিরতে বাড়ি সাঝে । 


কলমের সমর 
ইকবাল আজীজ 1১২০] 
যাব যাব এগিয়ে যাব 
আসুক যত বাধা, 
কালো করব সাদা । 
অস্ত্র মোদের লেখার কলম 
বুলেট মোদের কালি, 
যতই দেবে গালি । 
সত্যবাণী লিখলে তবে 
আসবে কথা অনেক, 
শির উচু রাখব সদা 
যতই বলুক শতেক । 


মোবাইল ফোন সাবধানে 
ব্যবহার করুন 


বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের উৎ্কর্ষের যুগ । 
প্রিন্ট ও ইলেন্ত্রনিক মিড়িয়ার যুগ । আর 
ইলেন্ত্রনিক মিডিয়ার একটি প্রকার হচ্ছে 
ক্ষুদ্র যন্ত্র মোবাইল" ৷ তবে যন্ত্রটি ক্ষুদ্র 
হলেও তার পাওয়অর অনেক বেশি । 
আপনি কি কখনো চিন্তা করেছেন, আপনি 
বিশ্বের একপ্রান্তে বসে নাম্বার টিপে “কল' 
দিলেই অপর প্রান্তে রিং বাজে এবং লাইট 
জলে ওঠে। আর আপনার ভয়েস, 
এসএমএস, এমএমএস ও ভয়েস ম্যাসেজ 
ইত্যাদি বাহ্যিক কোনো প্রকার যোগাযোগ 


নভেম্বর*১৫ 


তার হাতের মুঠোয় । বর্তমানে মোবাইল 
সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের হাতে হাতে । 
তবে এর ব্যবহারবিধি জানা থাকার দরুন 
নিজেদের অজান্তেই বহু জটিল-কঠিন 
রোগও ছড়িয়ে পড়ছে মোবাইলের 
রডিয়েশনের কারণে । আসুন আমরা 
জেনে নেই মোবাইল রেডিয়েশন কী এবং 
তা থেকে বেঁচে থাকার উপায় কী? 

রেডিয়েশন একটি ইংরেজি শব্দ। এর 
বাংলা অর্থ হচ্ছে, তেজক্ক্রিয়া রশ্মি । অর্থাৎ 
উচ্চক্ষমতা, একপ্রকার তড়িৎগতিতে 
বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠা । মোবাইল রেডিয়েশনের 
কারণে বিভিন্ন জটিল রোগ সৃষ্টি হয়; 
মোবাইল ফোন চালু অবস্থায় বুক পকেটে 


- শিশু ও বাচ্চাদের থেকে মোবাইল দূরে 

রাখুন । 
তথ্য-সূত্র: ভয়ংকর ক্ষতিকারক মোবাইল 
রেডিয়েশন থেকে মুক্তির উপায়, মূল: বিজ্ঞানী 
ডেবিস (ফিনল্যান্ড) 


মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান [১৩৮ 


জানা-অজানা 
- ৩টি জিনিস একবারই আসে: পিতা- 
মাতা ও যৌবন । 
- ৩টি জিনিস ফিরিয়ে আনা যায় না: 
বন্দুকের গুলি, মুখের বাক্য ও রুহ । 
- ৩টি জিনিস মৃত্যুর পর উপকারে আসে: 
সুসন্তান, সদকায়ে জারিয়া ও উপকারী 


রাখলে, তা হার্টের ওপর প্রভাব ফেলে ইলম 


এবং হার্ট আ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। 
আর যদি ফোনটি চালু অবস্থায় কোমরের 
বেল্টে কিডনির নিকটবর্তী স্থানে রাখা হয় 
তাহলে তার প্রভাব কিডনির ওপর পড়ে 
এবং কিডনি রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় । 

তাছাড়া বেশি সময় কানের কাছে রেখে 
কথা বললে, কানের ম্নাযুতন্ত্রে সমস্যা সৃষ্টি 
কানের ভেতর অনেক সময় ব্যাথা অনুভূত 
হয়, সাথে সাথে ব্রেইনের নিউরনের ক্ষতি 
করে এবং ব্রেইনের কোষসমূহ দুর্বল হয়ে 


| 
- ৩টি জিনিস পেরেশানিতে রাখে: হিংসা, 
অভাব ও সন্দেহ । 
- ৩টি জিনিস সর্বদা স্মরণ রাখবে: 
উপদেশ, উপকার ও মৃত্যু ৷ 
- ৩টি জিনিস প্রিয় সাথী: ঈমান, 
সত্যব দত ও অঙ্গীকার |] 
- ৩টি জিনিস আয়ত্তে রাখ: রাগ, জিহ্বা ও 
অন্তর | 
- ৩টি জিনিস অভ্যাস কর: নামায, জিহাদ 
ও হালাল রিযক । 
- ৩টি জিনিসের জন্য যুদ্ধ কর: দেশ, 


পড়ে । ক্রমান্বয়ে এ সমস্যা জটিল আকার 
ধারন করে, যার শেষ পরিণতি বেশ 
ভয়াবহ । 

অতএব মোবাইল ব্যবহারে আমাদের 
সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে: যেমন_ 
- কানের সাথে চেপে ধরে বেশি সময় ধরে 
কথা বলা থেকে বিরত থাকুন । 

- বুক পকেটে চালু অবস্থায় মোবাইল 


- চালু অবস্থায় মোবাইল সেট পকেটে 
রেখে ঘুমানো থেকে সতর্ক থাকুন । 
- ঘুমের পূর্বে সেটটি বন্ধ করে রাখুন এবং 
চালু থাকলে ৩/৪ ফুট দূরে রাখুন । 


জাতি ও সত্য । 
- ৩টি জিনিস চিন্তা করে ব্যবহার কর: 
কলম, কসম ও কদম । 


মু আল-আমীন শরীয়তপুরী 1১৫৮] 


লক্ষ্য কর 

এ-বিভাগে লিখতে সদস্য হতে হয়। বন্ধু 
উদ্দীন, ওবাইদুল্লাহ হাবিব ও ফয়েজ আল- 
হুসাইনের লেখাসমূহ এ-কারণে ছাপা হয়নি । 
সা 
মার্জিন না থাকা, উভয় পৃষ্ঠায় বা টুকরো 
কাগজে লেখা পাঠানোর কারণে ওবাইদুল্লাহ 
হাবিব, ফয়েজ আল-হুসাইন, মো. সেলিম ও 
আশেকুর রহমানের লেখাসমূহ ত্রুটিপূর্ণ 
হিসেবে বিবেচিত হয়েছে । আশা করি, নবীন 
লেখিয়ে বন্ধুগণ এসব বিষয়ের প্রতি সজাগ 
দৃষ্টি রাখবে । 


| তাত্তান্তহীদ ৪৫ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 


১৬৩. মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম গাজী, রুম 1 ৫-বি, 
তিবিবয়া ভবন (নীচ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৬৪.নুর আহমাদ তালহা সিদ্দীক, রুম 7 ১১৯, মা'হাদ, 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৬৫.মুহাম্মদ হামিদ হুসাইন, রুম % ৩৫, ছাত্রাবাস (২য় 
তলা), জামিয়া জামিয়া মুযাহেরুল উলুম, মিয়াখান 
নগর, বাকলিয়া, উ্টগ্রাম-৪০০০ 

১৬৬.মুহাম্মদ নুরুল্লাহ, রুম 7 ১২, দারে জদীদ, জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৬৭.মুহাম্মদ আবদুলাহ আল-নোমান, রুম 7 ১২, দারে 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


ফোরামের নিয়মাবলি * 


৬ স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে সঙ্গে 
খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল 
হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম- 
ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে 
ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

* আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি শুধু যেকোনো একটি 
ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার 
সময় তা জানিয়ে দেবে । 


নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের 
সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য 
নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে । 

লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
হবে। 

লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


আল্াহ মহান 


মুহাম্মদ নুরুল্নাহ 

গড়েছে যিনি এই পৃথিবী জাহান 
সে যে আল্লাহ মহান, 
সাজিয়েছে যিনি এই পৃথিবী জাহান 
যে যে আল্লাহ মহান । 


সুন্দর সুজলা সুফলা করেছেন যিনি এই ভূবন 
সে যে আল্লাহ মহান, 

অফুরন্ত প্রেম-ভালোবাসা দিয়েছেন যিনি 

সে যে আল্লাহ মহান । 


সৎ, ন্যায়, ইনসাফ, দয়া যার মহান গুণ 
সে যে আল্লাহ মহান, 
সবার আশা পুরণ করার ক্ষমতাশীল যিনি, 
সে যে আল্লাহ মহান । 
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ত সদস্য কুপন : 
জজ পাস কোড:-...:.: :. থানা... ...... 


১৯০ অদস্য ক্রমিক:.... ... ... [অফিস কর্তৃক পূরবী] 


সাক্ষর 


নভেম্বর*১৫ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


প্রতিযোগিতা নভেম্বর*১৫ 


কথায় কথায় উত্তর 


১. মিনায় মর্মীন্তিক ট্রাজেডি ২০১৫ কত তারিখে ঘটে? 
[] ২৪ সেপ্টেম্বর [] ২২ সেপ্টেম্বর [] ২৬ সেপ্টেম্বর 

২. আশুরা” কোন জাতিগোষ্ঠীর জাতীয় মুক্তি দিবস 
হিসেবে পরিচিত? [] মুসলিম [] খিস্টান [] ইহুদি 

৩. পার্বত্য ত্রিপুরা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা- [] সুলা সান্দ্ 
[] মেয়ান শ্রী] জুয়া রুপা 

৪. কত সালে বাংলাদেশ গঙ্গার পানি ভাগাভাগি নিয়ে 
ভারতের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে? [] ১৯৯৫ 
সালে] ১৯৯৬ সালে [] ১৯৯৭ সালে 

৫. উইকিপিডিয়ায় কতটি ভাষায় তথ্য সংযোজন করা 
যায়? [] ২৮৫টি] ৩৮৫টি [] ১৮৫টি 

৬. হযরত উম্মু উমারা (রাযি.) কোন যুদ্ধে যোগ দেন? 
খন্দক [] বদর [] উহুদ 

৭. যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার কত শতাংশ করে 
অমুসলিমরা? [] ১০ শতাংশ [| ৫০ শতাংশ [] ৯০ 
শতাংশ 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


অক্টোবর'১৫ সংখ্যার সমাধান 

কথায় কথায় উত্তর: ১. রূহ, ২. ৭০টি, ৩. ৮টি, ৪. ৭১২ সালে, 
৫. হানাফী, ৬. ভারতে, ৭. ১৯৮০ সালে । 
শব্দের মারপ্যাচঃ ১. অবসাদ, ২. উপর্যুক্ত, ৩. অন্তর্ভূক্ত, ৪. 
প্রশংসা । 

থপ] ৰ 
কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় নভেম্বর”১৫ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের 
উত্তর অক্টোবর”১৫ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 
শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের 
শব্দটি বক্সে লিখুন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । 
তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে 
গণ্য করা হবে। 


নভেম্বর'১৫ 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


অন্যদের নাম পব্বিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 
নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উন্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার দ্র হবে । তাই ১৮ 
তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য 
গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা? 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


অক্টোবর'১৫-এর বিজয়ী 


১. আমর সিদ্দীক [সদস্য % ১৩] 

২. মুহাম্মদ ফয়েজ আল-হুসাইন [সদস্য % ১৩৮] 

৩. ইকবাল আজীজ [সদস্য % ১২০] 

এ ছাড়াও ওমর ফারুক 1১০৭], ফয়সাল মাহমুদ রানা [১৪৯], 
মুহাম্মদ সানাউল্লাহ [১৫২, মুহাম্মদ আল-আমীন শরীয়তপুরী 
[১৫৮], মুহাম্মদ সেলিম [১৬২৭, মুহাম্মদ হামিদ [১৬৫], মুহাম্মদ 
নুরুল্লাহ [১৬৬] ও মুহাম্মদ নোমান [১৬৭] প্রমুখ সদস্যবর্ 
প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছ এবং সকলেরই উত্তরপত্র সঠিক 
হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায় সকল প্রতিযোগীকে 
অভিনন্দন । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১৩৯৩৫৬৯ 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 


| তাত্তান্তহীদ ৪৭ 


সু ৫ | হারা ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00117/0817001-0101119 


ই-মেইল :1001750109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪১ ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


নভেম্বর'১৫ _________ু। আত্তার্তহীদ ৪৮ 


আমাদের রাসুল (সা.) 
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী: তার সীরা ছু হাক, 
সাহিত্য চর্চায় রাসূুলাহ্‌ (সা.) ও সাহাবীদের ভুমি চা 
শিশুদের প্রত্তি মহানবী (সা.)-এর দয়াঃ চার াদেশ নি 
সীরাতে নববী: সাহাবায়ে কেরাম ও আমরা টি! 


বলল উল উল জানি ইলা তল ্‌ 
বিরল প্রতিভার চিরবিদায় 


জার ও 


6১৪০৩ এ ৯০১] ২০০ ৬০০ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার মুখপত্র 


৬/৬/ ৬. 79091710119) 2510125৬152 0. ০০ া 
প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১ | রেজি. নম্বর চ-৭৪ | বর্ষ ৪৫ | সংখ্যা ১২ | সফর-রবি. আউওয়াল*৩৭ _ ডিসেম্বর'১৫ 


প্রতিষ্ঠাতা 

আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 
প্রধান সম্পাদক 

আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 
সম্পাদক 

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
সহকারী সম্পাদক 

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক 

মু. সগির আহমদ চৌধুরী 

প্রচ্ছদ: কাজী যুবাইর মাহমুদ 
যোগাযোগ 


আততাত্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

ফোন: ০১৮১৯-৩৮৪১৬৪ (সম্পাদক) 
০১৮৭১-৫২৫২৫২ সৈহকারী সম্পাদক) 
০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ (ব্যবস্থাপনা সম্পাদক) 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ (সার্কুলেশন ম্যানেজার) 
০১৮৪০-০৮৩৮২২ (বিশেষ প্রতিনিধি) 


ই-মেইল: 100096)1701101158118511590.001 
100101001596011990(6)2711811.0017 
011019110090)217811.0010 (সম্পাদক) 


ব্যবস্থাপনায় 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


1৬101001015 /১(-68%%1)000 

44 17710711111) 10177101707 15107110 72597011 2714 11157-27) 41070775 
17216175190 /)7 441-97114 441-1517110, 1১017)7৫, 0০717720712, 77077 
14924271716 0০711)12),441-/477197 4447151 (2710 71997), 160, 
44710977011911, 0/7719209712-4000, 13471217929/. 

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কতক আল-জামিয়ার মূদ্রণ বিভাগ, চ্টথাম 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (৩য় তলা), ১৬০ 
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সম্পাদকীয় 


রী 
তাফসীর [0 


সূরা ফাতিহা: বিশ্বশান্তির অলৌকিক দর্শন 
___ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


আমাদের রাসূল (সা.) 

__ প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ 

সাইয়েদ আলী নদভী: তার সীরাত গবেষণা 
___ ড. আফ মখালিদ হোসেন 

সাহিত্য চর্চায় রাসূলুল্লাহ (সা.) 

__ ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ 

শিশুদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর দয়া 

___ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 

সীরাতে নববী: সাহাবায়ে কেরাম ও আমরা 
__ মাওলানা মাহফুয আহমদ জকিগন্ভী 
ঈদে মিলাদুন্নবী কোনো ঈদ নয় 

_ মুফতী ইউসুফ সুলতান 


০৪ 


০৮ 


১৩ 


১৬ 


২১ 


২৫ 


২৭ 


মহাজীবন 


ফকীহুল মিল্লাত: বিরলপ্রতিভার চিরবিদায় 
__ আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম বুখারী 
ফকীহুল মিল্লাত: দীপ্তি যার কীর্তিমান 
_ হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জ্রর 


১১ 


২৮ 


ধর্ম-দর্শন 


পায়ের গোড়ালির নিচে কাপড় 
পরিধান সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশনা 


__ মাওলানা ইমদাদুল হক বখতিয়ার কাসেমী 


আন্তর্জাতিক [5 


রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা প্রমাণিত সত্য 


নিয়মিত বিভাগ [ 


৩২ 


৩৮ 


পাঠকের অভিমত [| ০২। সমস্যা ও সমধান [| ৩৫ | 
স্বাস্থ্য-চিকিৎসা | ৩৯ | কবিতা [ ৪১ । গ্রন্থ পর্যালোচনা [ 


৪২ । বিশ্ববিচিত্রা ₹॥ ৪৩ । আল-জামিয়ার রাত-দিন 
নওল হাতের কলম 


আআ ৪৬। 


৪৫ 


টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রের ক্ষতি আদায়ের জন্য 
সরকার যথাযথ উদ্যোগ নেয়নি 


টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রের ক্ষতি আদায়ের জন্য সরকার যথাযথ উদ্যোগ 
নেয়নি । এ গ্যাস ক্ষেত্র থেকে ৫০ হাজার কোটি টাকার গ্যাস পুড়ে 


কোম্পানি অক্সিডেন্টাল 
ক্ষতিপূরণ দেয়নি । অন্যদিকে ছাতকের টেতরাটিলা নামে পরিচিত ছাতক 
গ্যাসফিন্ডে ২০০৫ সালে ৭ জানুয়ারি ও ২৪ জুন পরপর দুটি বিস্ফোরণ 
ঘটে । কানাডীয় কোম্পানি নাইকোর অদক্ষতা ও দায়িত্বহীনতার জন্যই 
টেরাটিলার এ ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে | পুরো গ্যাস ক্ষেত্র নষ্ট হলে 
পেট্রোবাংলার প্রতিবেদন মতে, তার পরিমাণ ৩০৫ দশমিক ৫ বিসিএফ 
আর বাপেক্স-নাইকোর রিপোর্ট মতে ২৬৮ বিসিএফ | 
গড় হিসাব বিবেচনা করলে মাগুরছড়া ও ছাতক টেংরাটিলার 
বিস্ফোরণগুলোতে বা্‌ র এখন পর্যন্ত প্রমাণিত সর্বমোট গ্যাস 
মজুদের মধ্যে কমপক্ষে প্রায় ৫৫০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ধ্বংস হয়েছে । 
মাগুড়ছড়া ও টেংরাটিলায় গ্যাস সম্পদসহ ক্ষতির হিসাবে মার্কিন 
কানাডার কোম্পানির কাছে আমাদের পাওনা দীড়ায় কমপক্ষে ৫০ 


বিদ্যুৎ সঙ্কটের ক্ষতির হিসাব যোগ করা হয়, তাহলে এর পরিমাণ আরো 
অনেক বাড়বে । 

লাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০১৪) অনুযায়ী, ২০১২-১৩ অর্থবছরে 
বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ছিল ৩২৮ বিলিয়ন ঘনফুট 
এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ৩৭৯ বিলিয়ন ঘনফুট । 
তার মানে গত দেড় বছরে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে পরিমাণ গ্যাসের 
চাহিদা ছিল, এ দুটো ক্ষেত্রে তার বেশি পরিমাণ গ্যাস নষ্ট হয়েছে । 
অন্যান্য ক্ষতি তো আছেই । ওই গ্যাস সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে 
উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করা গেলে ২০-২৫গুণ বেশি মূল্য সৃষ্টি 
সম্ভব ছিল । এত বড় ক্ষতি যারা করলো, তাদের জন্য কী শাস্তি? না, 
কোনো শাস্তি নেই, জরিমানা বা ক্ষতিপূরণের কথা নেই । বরং তাদের 
জন্য আছে আরো বাড়তি সুযোগ-সুবিধা । 
মাগুরছড়া ও ছাতক গ্যাসফিন্ডের টেংরাটিলায় ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সত্তেও 
অপরাধীদের রক্ষার ব্যাপারে এ এঁকমত্যের পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। ১৯৯৩ সালে সরকার আটটি গ্যাস ব্লক আন্তর্জাতিক বিডিংয়ে 
দেয় । ১৯৯৫ সালের ১১ জানুয়ারির মধ্যে গুরুতৃপূর্ণ তিনটি ১২, ১৩, 
১৪ নন্বর ব্লক প্রদান করে মার্কিন কোম্পানি অক্সিডেন্টালকে । তাদের 
প্রথম গ্যাসকূপ খনন শুরুর ১২ দিন পর, ১৯৯৭ সালের ১৪ জুন 
দিবাগত রাতে (১৫ জুন) মার্কিন তেল কোম্পানি 

ইজারাভুক্ত সিলেটের ১৪ নম্বর ব্লকের সুরমা বেসিনে মাগুরছড়ায় ভয়ঙ্কর 


এক বিস্ফোরণ হয়। গ্যাস ক্ষেত্র থেকে এই আগ্তন ৩০০ ফুট পর্যন্ত 
উপরে উঠে যায় । আশপাশের বনজঙ্গল, , চা বাগান এবং 
গ্রামও তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । এ বিস্ফোরণের ক্ষয়ক্ষতি নিরপণে কোনো 
তদন্ত কমিটি গঠনের আগেই তৎকালীন জ্ালানিমন্ত্রী ঘটনাস্থলে গিয়ে 
ঘোষণা দেয় “ক্ষতির পরিমাণ খুবই সামান্য 1 
জনমতের চাপে তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও তার কার্যক্রম নিয়ে নানা 
টালবাহানা শুরু হয় এবং একপর্যায়ে তদন্ত কমিটি রিপোর্ট জমা দিলেও 
তা হারিয়ে যায় । ১৯৯৯ সালে অক্সিডেন্টাল আফগানিস্তান ও 
মিয়ানমারে অনেক অপকর্মের জন্য অভিযুক্ত ইউনোকল নামে আরেকটি 
মার্কিন কোম্পানির সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের ব্যবসা কার্যক্রম বিনিময় 
করে চলে যায় । মাগুরছড়ার ক্ষতিপূরণের বিষয়ে কোনো ফয়সালা না 
করেই সরকার তাদের এই বিনিময় সম্পাদন করতে দেয় । রিপোর্ট 
অনুযায়ী, রক্ষণশীল হিসাবেও বিস্ফোরণে মাগুরছড়ায় গ্যাস সম্পদের 
ক্ষতি হয় প্রায় ২৪৫ বিলিয়ন ঘনফুট । এছাড়া পরিবেশের যে ক্ষয়ক্ষতি 
দীর্ঘমেয়াদের এবং পুরোটা পরিমাপযোগ্য নয় । ২০০২ 
সালে পেনট্রোবাংলা মাগুরছড়ার গ্যাস ধ্বংসের জন্য মাত্র ৬৮৫ 
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)_ এ 
ভীত এই চুক্তি বা ঢুি-সম্পর্কিত কোনো কিছুই জনসমক্ষে প্রকাশ 
করা যাবে না।' এর মধ্যে ইউনোকলের ব্যবসা গ্রহণ করে আরেকটি 
মার্কিন কোম্পানি শেভরন । সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ নিয়ে আর 
কোনো কথা হয়নি । বরং তাদের এখন আরো অনেক বাড়তি সুবিধা ও 
কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। ত তথ্য থেকে জানা যায়, 
ন দূতাবাস নিয়মিত শেভরন, কনকো-ফিলিপস ও এশিয়া এনার্জির 
পক্ষে তদবির করে । 
২০০২ সালের পর আবারো সম্পদের অভাব দেখিয়ে, একটি জীবন্ত 
গ্যাসক্ষেত্রকে প্রান্তিক ঘোষণা করে, জালিয়াতি করে, ছাতক গ্যাস ফিল্ড 
কানাভীয় অখ্যাত কোম্পানি নাইকোর হাতে তুলে দেয়া হয়। সম্পদ 
বেদখল ছাড়াও ফলাফল হয় আরেকটি বিপর্যয়, টেতরাটিলা বিস্ফোরণ । 
টেতরাটিলা নামে পরিচিত ছাতক গ্যাসফিন্ডে ২০০৫ সালে জানুয়ারি ও 
08575 554 
মতো তৎকালীন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী ঘটনাস্থলে গিয়ে বলে যে, “ক্ষতির 
যাগ লিলা পিরিনিব জামাত লাহীদা রিনি লা, 
পেট্রোবাংলা এবং অর্থনীতি সমিতির হিসাব ও সমীক্ষা পর্যালোচনা করে 
দেখা গেছে, মাগুরছড়া ও টেংরাটিলায় গ্যাস সম্পদের ক্ষতির হিসাবে, 
গ্যাসের আন্তর্জাতিক দামের গত ১০ বছরের গড় ধরে, মার্কিন ও 
কানাডার কোম্পানির কাছে আমাদের পাওনা দীড়ায় কমপক্ষে ৫০ 
হাজার কোটি টাকা । একদিকে যখন আমরা সম্পদের অভাবে 
আহাজারি শুনি তখন এই পরিমাণ পাওনা আদায়ে সরকারের কোনো 
কথাই শোনা যায় না । বাজেটেও কখনোই তার উল্লেখ থাকে না । অথচ 
এই পাওনা টাকা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মোট ঘাটতির কাছাকাছি, 
চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জ্বালানি ও বিদুৎ খাতে যে বরাদ্দ দেয়া 
হয়েছে, তার প্রায় পাচ গুণ, যে পরিমাণ বিদেশি খণ ও অনুদানের 
হিসাব করা হচ্ছে, তার তিন বছরের সমান । 
লাদেশে জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানে কয়েক কোটি টাকা লোকসান 
হলে বিশ্বব্যাংকসহ যেসব বিশ্বসংস্থা সেগুলো বন্ধ করার চাপ দিতে 
থাকে, হাজার হাজার কোটি টাকা ধ্বংস করলেও 
অক্সিডেন্টাল/ইউনোকল/শেভরন বা নাইকো নিয়ে তাদের কখনোই 
কোনো কথা শোনা যায় না কিংবা ক্ষতিপূরণ আদায় নিয়েও তাদের 
কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না । বিভিন্ন সরকার যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক 
বিভিন্ন সংস্থার কাছে সবসময় দয়া-দাক্ষিণ্য ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করতেই 
অভ্যস্ত । কিন্তু তাদের কাছে আমাদের পাওনা দাবি সরকারের মধ্য 
থেকে কখনো উচ্চারিত হয় না । অথচ এই সম্পদ জনগণের, তাই এর 
প্রতিটি বিন্দুর হিসাবনিকাশ চাওয়ার অধিকার জনগণের আছে । 
সালাম মুসলিম 
সিলেট 
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হজ ও ওমরার নামে মানব 
পাচারের অপরাধে এজেন্সিগুলোর 
লাইসেন্স বাতিল ও জরিমানা যথেষ্ট নয় 


অতিসম্প্রতি ওমরা হজের নামে মানব পাচারের অপরাধে ৯৫টি হজ 
এজেন্সিকে শাস্তি দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় । এর মধ্যে ৬৯টি এজেন্সির 
লাইসেন্স বাতিলসহ জরিমানা ও জামানত বাতিল করা হয়েছে এবং ২৬টি 
এজেন্সিকে আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে । আমরা সরকারের এ সিদ্ধান্তকে 
স্বাগত জানাই | সাথে সাথে আমরা এ কথাও বলতে চাই এ শাস্তি যথেষ্ট 
নয়। এজেনিগুলোর মালিকদেরকে ফৌজদারি মামলার আওতায় এনে 
জেলে পুরতে পারলে ওমরার নামে মানবপাচারের প্রবণতা হাস পেতে 
পারে । কারণ এজেনিগুলো অফেরতযোগ্য লোক পাঠিয়ে যে বিপুল পরিমাণ 
অর্থ উপার্জন করেছে, জামানত ও জরিমানা আদায় করেও তাদের হাতে 
কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় হবে । আর বেনামে নতুন ওমরা লাইসেন্স বানানো 
তাদের জন্য কোন ব্যাপারই নয় । উল্লেখ্য যে, ২০১৫সালে ১০৪টি 
এজেন্সির পাঠানো যাত্রীদের মধ্যে ১১হাজার ৪৮৫জন ফেরত আসেনি । 
ফলে সৌদি আরব সরকার বাংলাদেশীদের জন্য ওমরা ভিসা বন্ধ করে 
দেয় । বাংলাদেশের ভাবঘুর্তি ও মর্যাদা ব্যাপকভাবে ক্ষুন্ন হয়। হাজার 
হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ চলতি সালে ওমরা আদায় করতে পারেননি এবং 
রামাযান মাসে যারা ইতিকাফ নিয়ে হারামাইনে ইবাদতে মশগুল থাকেন 
তারাও যেতে পারেননি | কিছু কিছু এজেন্সি যাত্রীদের কাছে উন্নমানের 
হোটেলের টাকা নিয়ে মক্কা-মদীনায় অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের হোটেলে 
থাকতে বাধ্য করে। এ ধরনের অভিযোগ খতিয়ে দেখা দরকার । 
আরবদেশে নানা অপরাধের সাথে বাংলাদেশীরা জড়িত এ অভিযোগতো 
পুরনো । এ ধরনের অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখা দরকার ৷ অভিযুক্ত ও 
দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন 
জাতীয় স্বার্থে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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৯৪৫ 19148 -৯-5 
'আল্লাহর নামে শুরু যিনি সকলের প্রতি 
মেহেরবান অত্যন্ত দয়ালু ।' 


সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 

প্রাকইসলামী যুগে মানব-জাতি বিভিন্ন 
ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে কয়েকটি দলে 
উপদলে বিভক্ত ছিল। সীমিতসংখ্যক 
লোক ব্যতীত সকলেই নিজ নিজ ধারণা 
অনুযায়ী যে কোন কিছুকেই মাবুদ নির্ধারণ 
করে এর নামে ইবাদত-বন্দেগি ও কাজ- 
কর্ম আরম্ভ করত । কিন্তু এটা মানবসত্তার 
প্রকৃতি বিরুদ্ধ । কারণ তাকে সৃষ্টি 
করেছেন মহান আল্লাহ তাআলা আর সে 
তার পরিবর্তে দাসত্ব করছে অন্য আরেক 
সত্তার যার কোন শক্তিই নেই । সুতরাং 
ইসলামের সুচনালগ্লেই এই ভুল ভাঙ্গার 
জন্য সর্বপ্রথম ওহী ৪৩৮ ৮০৬1 
(আল্লাহর নামে পড়)-এর মাধ্যমে 
মানুষকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে আল্লাহর 
নামেই সমস্ত কাজ শুরু করার নির্দেশ 
মতো সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থের শুরুতে 
4৯৩ নাযিল করে তাসমিয়ার 
ব্যবহারিক দিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে৷ 
তাসমিয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহর নামে 
শুরু, যিনি রাহমান অর্থাৎ তার রহমত ও 
দয়া অত্যন্ত ব্যাপক, বাধ্য ও অবাধ্য 
নির্বিশেষে গোটা সৃষ্টিজগতের ওপরই তার 
রহমতের বারিধারা বর্ষিত হচ্ছে এবং 
সবাই প্রতিনিয়ত এর দ্বারাই উপকৃত 
হচ্ছে। সৃষ্টির কোন একটি বিন্দুও তার 
ব্যাপক এই অনুগ্হ থেকে বঞ্চিত নয় এবং 


বিশ্বশান্তির 
অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


কারও পক্ষে এই অনুগ্রহ ছাড়া বেঁচে 
থাকাও সম্ভব নয় । 


অঙগাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে । এমন কোন 
আনন্দ নেই যেখানে কোন অশান্তির বীজ 


তাসমিয়ায় তার দুটি গুণাবলির উল্লেখ 
করা হয়েছে । একটি হচ্ছে রহমান এবং 
অপরটি হচ্ছে রহীম | বলা হয় যে, তার 
৩ গুণের বহিঃপ্রকাশ হয় পার্থিব 
জগতে আর .১৮-এর বহিঃপ্রকাশ হয় 
পরজগতে | পার্থিব জগতে সবাইকে 
আল্লাহর রহমত ও দয়া বেষ্টন করে 
আছে । কেউ তার রহমতের সীমানা থেকে 
বাইরে নয় । তার রিষ্‌ক, তার প্রতিপালন, 
তার অনুগ্রহের কারণেই টিকে আছে সবাই 
পৃথিবীতে | সে মুসলমান হোক কিং 
কাফের, আল্লাহর তাবেদার হোক কিংবা 
দুশমন, এমনকি যারা তার অস্তিত্ 
অস্বীকার করে, তার নাফরমানি করে এবং 
তার অস্তিত্ব নিয়ে উপহাস করতেও যারা 
কুষগ্ঠাবোধ করে না (নাউযু বিল্লাহ) তারাও 
এই রহমত থেকে বঞ্চিত নয় । বরঞ্চ দেখা 
যায় যে, তারাই দুনিয়াতে বিশ্বাসীদের 
তুলনায় অধিক পরিমাণে নেয়ামত ভোগ 
করছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে । এর কারণ পার্থিব 
জগতে রহমানের রহমত ব্যাপক প্রশস্ত 
কেউ তা থেকে বঞ্চিত নয় । 

আর আল্লাহর রহীম গুণটির অর্থ হল 
পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ রহমত | এর বহিঃপ্রকাশ 
ঘটবে পরজগতে । সেখানে কাফেররা 
আল্লাহর রহমতের অংশীদার হতে পারবে 


লুকিয়ে নেই | যদি কারো সামনে সুস্বাদু 
খাবার উপস্থিত করা হয়, তবে সে সামান্য 
বেশি পানাহার করলেই বদ হযমিতে 
আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। 
সুতরাং পূর্ণাঙ্গ শান্তি ও আরামের দাবি 
করা এই জগতে কারো পক্ষে সম্ভব নয়। 
হোক সে অঢেল সম্পত্তির মালিক কি 
গোটা পৃথিবীর শাসক, কোন না কোন 
কষ্টে সে জড়িয়ে থাকবেই । কিন্তু পরকালে 
যারা আন্মাহর দয়া ও রহমতের ভাগীদার 
হবে, তারা পরিপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত আরাম ও 
শান্তি লাভ করবে । সেখানে দুঃখ-কষ্টের 
বিন্দুপরিমাণও অবকাশ থাকবে না । তবে 
কাফের ও অবাধ্যরা পরকালে রহীমের এই 
দয়া ও রহমত থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত 
হবে। 

মানুষের জন্য আন্লাহ তাআলা তিনটি 

জগত সৃষ্টি করেছেন । 

১. এমন এক জগত যা পরিপূর্ণ শান্তি ও 
আরাম-আয়েশের কল্পণাতীত সব 
উপায়-উপকরণে সজ্জিত তার নাম 
জানাত (22501 88 ) 

২. যেখানে অশান্তি ও দুঃখ-কষ্ট ছাড়া 

আরামের লেশমাত্র নেই তার নাম 


গতর ৫9৪ 


জাহান্নাম (545৩ ৫৫৪ 1) 
৩. যেখানে আরাম ও অশান্তি উভয়টা 


না কেবল মুসলমানরাই আল্লাহর রহমতের 
অংশীদার হবে এবং পরিপুর্ণভাবেই 
অংশীদার হবে । 
দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত শর্তসাপেক্ষ, 
পরিপূর্ণ নয় ৷ যেমন-_ এখানে সুখের সাথে 
৪খ, মজার সাথে সাজা, সুস্থতার সাথে 
রোগ, দরিদ্রতার সাথে প্রাচূর্য, সফলতার 
সাথে ব্যর্থতা একটি অপরটির সাথে 


বিদ্যমান, আরামের সাথে যন্ত্রণা, 
আনন্দ ও খুশির সাথে বেদনা ও 
দুশ্চিন্তা রয়েছে এর নাম দুনিয়া । 
দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত ব্যাপক ও 
অবারিত হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক 
মানুষকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়েও 
যেতে হয়। সে যত বড় শিল্পপতিই 
হোক না কেন তাকে অবশ্যই পার্থিব 
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জগতে আরামের সাথে সাথে কিছুটা 
দুঃখও সহ্য করতে হবে । সুতরাং 
এখানে আরাম ও অশান্তি কোনটাই 
পরিপূর্ণ নয়। বরং পরিপূর্ণ শাস্তি 
তখনই অর্জন হবে যখন পৃণ্যবানদের 
উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করবেন যে, 

8055 এ 52 সা 
“তোমরা নিশ্চিন্তে জান্নাতে প্রবেশ কর 
এবং আজকে তোমাদের কোন ভয় 


রয়েছে। কিন্তু এখানে আমাদের জন্য 
এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, ইসমের বাং 
অর্থ হল নাম । 


লাওহে মাহফুষে সংরক্ষিত রয়েছে । এসব 
নাম যে মহান সত্তার সাথে সম্পৃক্ত তিনি 
একক এবং অদ্বিতীয় ৷? 


28 (আল্লাহ): আল্লাহ এমন এক সত্তার 
নাম, যার অস্তিত্ব আবশ্যক, যিনি সমস্ত 
সুন্দর গুণাবলির অধিকারী | সর্বপ্রকার 
দোষ-ক্রটির সম্ভাবনা থেকে যিনি পবিত্র । 
এ কারণে আল্লাহ শব্দটি পবিত্রতাবোধক 
শব্দ “জালাল'-এর সাথে একত্রে ব্যবহৃত 
হয় এবং তার অন্যান্য গুণবাচক নামসমূহ 


নেই এবং তোমাদের কোন চিন্তা ও 
পেরেশানিও নেই 1২ 


বিসমিল্লাহর মধ্যে অন্তর্নিহিত এই বোধ- 


আল্লাহ শব্দের পরেই উল্লিখিত হয়ে 
থাকে । 


2 শব্দটি আল্লাহ তাআলার নামসমূহের 


বিশ্বাসের কারণে ইসলামের মধ্যে এর 


মধ্যে সর্বাধিক বড় ও সমষ্টিবাচক নাম । এ 


গুরত্ব অনেক বেশি এবং এর মাধ্যমে 
একজন আস্তিক ও নাস্তিকের কাজের মধ্যে 
সহজে পার্থক্য নির্ণয় করা যায় । বিশিষ্ট 
মুফাসসির সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহ.) 
লিখেন, “আল্লাহ তাআলার নামে সব কাজ 
শুরু করা ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থা ও 
শিষ্টাচারের এমন একটি মৌলিক ভিত্তি, 
যার শিক্ষা নবী করীম (সা.)-কে তার 
প্রথম ওহীতে (8৬১,৮5৪) প্রদান 
করা হয়েছে এবং আল্লাহর নামে শুরু 
চিন্তা-বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যশীল, 
যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহই প্রথম, 
আল্লাহই শেষ । তিনিই প্রকাশ্য তিনিই 
অপ্রকাশ্য ৷ তার কাছেই সব কাজে সাহায্য 
চাইতে হবে | তার নাম দিয়েই সব কাজ 
শুরু করতে হবে । প্রতিটি পদক্ষেপ রাখতে 
হবে তার নামেই । প্রতিটি নড়াচড়াতে তার 
নামই হবে মুমিনের একান্ত সাথী 1” 


কতিপয় শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা 
4৯ (বিসমিল্লাহ) বাক্যটি তিনটি শব্দ 
দ্বারা গঠিত । এক. এ (বা), দুই. (2 
(ইসম) ও তিন. 4 (আল্লাহ) । 

১ (বা): শব্দটি আরবি ভাষায় একাধিক 


অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরমধ্যে এখানে 
তিনটি অর্থ প্রযোজ্য হতে পারে । তা 
হচ্ছে, “মুসাহেবত বা সঙ্গ, ইস্তিয়ানত বা 
সাহায্য এবং তাবাররুক বা বরকত হাসিল 
করা ।' সুতরাং বিসমিল্লাহর অর্থ হবে, 
আল্লাহর নামের সাথে, আল্লাহর নামের 
সাহায্যে এবং আল্লাহর নামের বরকতে । 

(5 ইেসম): এই শব্দের আভিধানিক ও 


ব্যাখ্যাগত অনেকগ্তলো বিষয় জানার 


কারণে কতিপয় শরীয়ত বিশেষজ্ঞ এই 
নামকে ইসমে আযম* বলে আখ্যায়িত 
করেছেন । ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তার 
ওস্তাদ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
বরাত দিয়ে 2॥ নামটিকে ইসমে আযম 
বলে উল্লেখ করেছেন । কেননা এই নামের 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আল্লাহ শব্দটি 
জামেদ যা অন্য কোন শব্দ থেকে উৎপত্তি 
হয়নি, যেভাবে ০৮%। শব্দটি রহমত? 
থেকে এবং ৬ শব্দটি “রুবুবিয়ত” থেকে 
নির্গত হয়েছে । ইমাম শাফেয়ী (রহ.), 
খাত্তাবী রেহ.), ইমামুল হারামইন ও ইমাম 
গাযালী (রহ.) থেকেও এ ধরনের মত 
বর্ণিত হয়েছে । আল্লাহ তাআলা হলেন 
একক সত্তা, তার কোন অংশীদার নেই 
বিধায় এই নাম আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, এই 
নামের দ্বিবচন ও বহুবচন ব্যবহৃত হয় না 
এবং অন্যান্য গুণবাচক নামের অগ্রভাগেই 
এই নাম ব্যবহৃত হয় ৷ যেমন_ কুরআন 
করীমের এই আয়াতটি দেখুন: 
2584৬805 ভঞ্। 252 4) 2) ৩5 ও 92 
[০44] ০১৯) 
৮ 
এখানে আল্লাহ শব্দটির পরেই অন্যান্য 
গুণবাচক নামসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে আগে 
নয় । সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমে 
আল্লাহর ৯৯টি গুণবাচক নাম উল্লেখ 
রয়েছে । কিন্তু অন্যান্য হাদীসে কিছু বেশ- 
কমও পাওয়া যায় । ইমাম রাযী (রহ.) 


বিসমিল্লাহর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নামের 
সাহায্যে । এখানে ক্রিয়ার উল্লেখ নেই 
তাই আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী উপযুক্ত 
কোন ক্রিয়া এখানে উহ্য ধরতে হবে । 
যেমন-_ “শুরু করছি", “পড়ছি আল্লাহর 
নামে" ইত্যাদি | 

কিন্তু উহ্য ক্রিয়াটি শুরুতে আনতে হবে 
নাকি শেষে? যদি শুরুতে আনা হয় তবে 
আল্লাহর নামে শুরুর করার বিষয়টি অপূর্ণ 
থেকে যাবে । সুতরাং শেষে আনাটাই 
বেশি সমীচীন । এ কারণে এ৯৩-এর 
মাঝখান থেকে আলিফকে বিলুপ্ত করে এ 
(বা)-কে ইসমের ০, (সীন)-এর সাথে 
যুক্ত করে দেয়া হয়েছে যেন শুরুটা 
আল্লাহর নামেই হয়। তবে বিসমিল্লাহ 
ব্যতীত অন্যান্য স্থানে যেমন_ সূরা 
ইকরাতে এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করা 
হয়নি | তাই এটা বিসমিল্লারই বৈশিষ্ট্য | 

৯৯৬৪ (আর-রহমানির রহিম): এ 
দুটি আল্লাহর গুণবাচক নাম, যা প্রাচুর্ষের 
অর্থ বোঝানোর জন্য রহমত" থেকে 
নির্গত হয়েছে । তবে ৩-এর অর্থ 2 
থেকেও ব্যাপক | আরবি ভাষায় ৮ অর্থ 
এঁ সত্তা যার রহমত গোটা সৃষ্টিজগতকে 
পরিবেষ্টন করে । বাধ্য অবাধ্য সকলেই 
তার রহমত দ্বারা উপকৃত হয় । আর এ 
অর্থ সেই সত্তা যার রহমত অত্যন্ত বেশি, 
যার ওপর এই রহমত বর্ষিত হবে, সে 
পরিপূর্ণ হবে । পরকালে কাফেরদের প্রতি 
আল্লাহর রহমত থাকবে না কিন্তু মুমিনদের 
প্রতি থাকবে এবং পূর্ণমাত্রায় থাকবে 

ফলে নেয়ামতের সাথে কোন ধরনের দুঃখ 
ও বেদনা থাকবে না। 

রহমান ও রহীমের মধ্যে অর্থগত এই 
পার্থক্যের কারণে রহমান গুণবাচক নামটি 
আল্লাহর জাতের জন্য নির্দিষ্ট, তাই কোন 
সৃষ্টিকে রহমান বলা যাবে না। কেননা 
আল্লাহ তাআলা ব্যতীত এমন কোন সস্তা 
নেই, যার করুণা গোটা সৃষ্টিজগতে 
পরিবেষ্টিত । এ কারণে 2 শব্দের ন্যায় 


গুণবাচক নামের এই সংখ্যা ৫ হাজার 
বলে উল্লেখ করেছেন। তা থেকে এক 


রহমান শব্দেরও দ্বি-বচন ও বহুবচন হয় 
না। কেননা এর ব্যবহার একক আল্লাহর 


হাজার কুরআন ও সুন্নাতে, এক হাজার 


জন্য নির্দিষ্ট । সুতরাং আল্লাহ নামের পরে 


তাওরাতে, এক হাজার ইনযীলে, এক 


রহমান গুণবাচক নামের মর্যাদা ও মহত 


হাজার যবুরে এবং অপর এক হাজার 


সর্বাধিক | নবী করীম (সা.) আবদুল্লাহ ও 


ডিসেম্বর*১৫4::::::::::) আত্তার্জহীদ ৫ 


তা।ফ।সী।র 


আবদুর রহমান নামদুটি আল্লাহর নিকট 
সর্বাধিক প্রিয় নাম বলে অভিহিত করে 
আবদুর রহমানকে আবদুল্লাহর পরেই 
উল্লেখ করেছেন ।" 
রহীম শব্দটি বান্দার জন্যও ব্যবহৃত হয় । 
কুরআন পাকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য 
৪৯৩১৮ অর্থাৎ তিনি মুমিনদের প্রতি 
অত্যন্ত দয়ালু মর্মে এই শব্দটি ব্যবহার 
করা হয়েছে” 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) 
বলেন, 
(01০ ৯ ৭৮৮৮451ব৩স্ঠাট 
৪০৪ 
৩» সেই সত্তাকে বলে যার কাছে 
চাইলে তিনি দান করেন, কিন্তু 2৯ 
হচ্ছেন যার কাছে না চাইলে তিনি 
রাগান্বিত হন ৯ 
এ মর্মে হাদীস শরীফে এসেছে, 
১৪) এ 45250 :4 52595 
হযরত আৰু হুরায়রা (রাষি.) হতে বর্ণিত, 
রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, “যে 
আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তাআলা 
তার ওপর রাগান্বিত হন ৷” 
৩1 ও 2 এ দু'গুণ দ্বারা প্রতীয়মান 
হয় যে, মানব-জাতি ইহলৌকিক ও 
পারলৌকিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে 
আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের ভিখারী এবং 
তিনি প্রতিনিয়ত বান্দার ওপর রহমতের 
বৃষ্টি বর্ষণ করেন। বান্দা নিজের 
উদাসীনতা ও অজ্ঞতার কারণে যদি তার 
এ রহমতের স্বীকৃতি নাও দেয় তবুও তিনি 
কখনো তার রহমতের ধারা বন্ধ করেন 
না। বান্দা ও মাবুদের মধ্যকার এই 
সম্পর্কের কথা জানা থাকলে মানব 
শিষ্টাচার খুবই সুন্দর ও উৎকৃষ্ট হয় ্ী 
জন্য এটিও ইসলামি সমাজের 
গুরুত্পূর্ণ নীতি | 


তাসমিয়ার সৃক্ষ্দর্শন 
তাসমিয়ার মধ্যে উপরোক্ত ৩টি নাম 
ব্যবহার করার পেছনে একটি সুক্মাদর্শন 
নিহিত রয়েছে । তা হচ্ছে মানুষ ৩টি 
অবস্থা পার করে: 
১. শুণ্য থেকে পৃথিবীতে আসে, 
২. পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট সময় অবস্থান 
করে এবং 


৩. সময় শেষে তার অনন্ত পরকালীন 
জীবনে যাত্রা করে । 
প্রথম অবস্থা: শৃণ্য থেকে রা 
আগমনের বিষয়টি সরাসরি 
ইলাহিয়ত বা প্রভূত্বের সাথে উপ ] 
কোন মানুষই নিজের ইচ্ছাই কিংবা অন্য 
কোন শক্তির ক্ষমতা বলে শৃণ্য থেকে 
অস্থিত্বে আসেনি কেবল আল্লাহ রাববুল 
আলমীনের একক ইচ্ছাতেই এসেছে। 
এটা শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, বরং গোটা 
বিশ্বজগতই আল্লাহর এই প্রভূত্বের ক্ষমতা 
যে কণাতে 
মাধ্যমে গোটা 
বিশ্বজগতের সুচনা বলে দাবি করেন সেই 
দাবি যদি যথার্থ হয়ে থাকে তবে আমরা 
বলব সেই বিস্ফোরণ কোন আকস্মিক 
ঘটনা নয়, বরং কেবল সর্বশক্তিমান 
আল্লাহ তাআলারই মহাপরিকল্পনার একটি 
ক্ষুদ্রতম অংশ যা তার প্রভৃত্বের অন্তর্গত | 


দ্বিতীয় অবস্থাঃ মানুষের দুনিয়ায় 
থাকাকালীন সময়ে কেউ আল্লাহর অনুগত 
হন কেউবা তার অবাধ্য, কিন্তু বাধ্য ও 


59 2 253 ১৪/০৮০১+ তি :৫ 
555095৩8৬81 এ 
52815 


হযরত উসমান (রোযি.) নবী করীম (সা.)- 
এর কাছে %।৯১৫1-৯-৩ সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করলে তিনি ইরশাদ করেন, “এটি 
আল্লাহর মহান একটি নাম । আল্লাহর 
সর্ববৃহৎ নাম এবং এই নামটি আল্লাহ 
পাকের সাথে অতিঘনিষ্ঠ যেমন চোখের 
সাদা ও কালো রঙ পরস্পরের সাথে 
ঘনিষ্ঠ 1৮১১ 


অন্য হাদীসে বর্ণিত, 
০৪১০৬৬4৬4০৬ ৩৪০ পু 
নানি ৫ পে পে 
85 ০৪1456১৮৮9445 
৬304 ৮৪৯ :8 ৩55 
5881 5 পি 29৮০৩ 


রহমতের 


'হযরত আবুল মালীহ (রহ.) থেকে বর্ণিত, 
এক ব্যক্তি বলেন, একবার একটি উট 


রহমানের রহমতের বাইরে নয় । আল্লাহর 


নবীজিকে নিয়ে হোচট খেলে তার একজন 


এই সার্বজনীন, সার্বভৌম রহমতের 


সফরসঙ্গী বলে যে, শয়তান 


গুণটিকে নির্দেশ করার জন্যই তার ৫৯ 
গুণবাচক নামটি তাসমিয়ায় অন্তর্ভুক্ত 
হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়েই হয়েছে । 


তৃতীয় অবস্থা: এই স্তরে মানুষ পরকালীন 
অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে । যে জীবনটি 
কর্মফলের । যেখানে কেউ হবে আল্লাহর 
রহমতের উত্তরাধিকার কেউবা হবে তার 
শাস্তির | যারা তার দেওয়া বিধান অনুযায়ী 
জীবন-যাপন করেছে রহমত কেবল 
সীমাবদ্ধ থাকবে তাদের উপরেই আর 
অবাধ্যদের ওপর কেবল যন্ত্রণা আর 
যন্ত্রণা । যেহেতু এই পর্যায়ের রহমত শুধু 
কটি মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট এবং এর সম্পর্ক 
রহীমের সাথে, তাই .2/-কে তাসমিয়ায় 
অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং তৃতীয় পর্যায়ে 
রাখা হয়েছে তাফসীর তাবারী ১/৬৮] | 


তাসমিয়ার ফযীলত 
হাদীস শরীফে এসেছে, 


নি ছে নি ৩ ১৩৮৪ ্ ০৮৪ টি ৩ 
০ 


নিপাত যাক । তার একথা শুনে নবীজি 
(সা.) বললেন, “তুমি শয়তান নিপাত 
যাক' একথাটি বলবে না। কেননা এতে 
শয়তান অহংকার করে বলে যে আমার 
শক্তিতে আমি তাকে আছাড় দিয়েছি । 


১ এড ঝ। ০১22 9:55 

০৬ ০০১৩৪ ১৪ এম ডা 
1 :0$ 3 (2 

হযরত আবু হুরায়রা (রাঘি.) হতে রি 

রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক 

বাক্য কিংবা গুরুত্পূর্ণ কাজ যদি আল্লাহর 


নামে আরম্ভ করা না হয় তাহলে তা 
ত্রুটিপূর্ণ হয় 1১ 


£/-৯ ৯০960 ঝা ৪০৫ ১৮ ৩৪ 
৩০৮ 14115 1৩০ 5 ৯৬০৪ 
5. ০৮ ১ ১ ও ৫590৪ 
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৬ এএ ভিসি ভুত 
এ 59৫ মা 
“হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাষি.) 
বলেন, ৯৯।৬:91491৯- যখন অবতীর্ণ 
হয়েছিল মেঘমালা তখন পূর্ব দিকে 
পলায়ন করেছিল, বাতাস স্তব্ধ হয়ে 
উঠেছিল, জীব-জন্তপ্তলো কানখাড়া করে 
শুনছিল, আসমান থেকে শয়তানের ওপর 
পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। আল্লাহ 
তাআলা স্বীয় সত্তার কসম খেয়ে বলেন, 
যে কোন বস্তুর ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া 
হবে তাতে অবশ্যই বরকত আসবে 1” 


৮৮ পু 


22 89725 :5৩ ৪১৮০ 9 | সি ৩৪ 
1৯3৯746-5 25905 
০৪১৮ ০4 খুডঝ। 0 ২ 2৯৮৩৯০৮1 

.১৯1 এ ৩০ ধর 5 
হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) হতে 
বর্ণিত, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট 
জাহান্নামের ১৯ ফেরেশতা থেকে মুক্তির 
আশা রাখে, সে যেন %৫।:914)1৯-3 
পড়ে । আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটি বর্ণকে 
একেকটি ফেরেশতা থেকে বাচার ঢাল 


15১58 ৫৬:৬৯ এডি. তই 
9.25514015985 26৭৬৪ 
1৬৯০০ ৭25$ ওঠ ০৪১০১৩৪ ত ঠা 
হযরত আলী (রাযি.) হতে বর্ণিত, 41৯-১3 
সমস্ত রোগের মহাওষুধ এবং প্রত্যেকটি 
ওষুধের সহযোগী । ৬১% বিশ্বাসীদের 
জন্য সাহায্যকারী এবং এই নামটি অন্য 
কারো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। 
৪ সেসব মানুষের জন্য যারা ইহকালে 
ঈমান এনেছে এবং নেক আমল 
করেছে ।”৬ 


আরম্ভ করার কারণ 


আল্লামা মাহমুদ আল-আলুসী (রহ.) 

বলেন, দু'কারণে আল্লাহর এই কালামকে 

তাসমিয়া দ্বারা আরন্ত করা হয়েছে । 

১. বিসমিল্লাহ পূর্ণ কুরআনের সমষ্টি, এর 
বড়ত্ব ও মহত্ব অত্যন্ত বেশি, এটি 
জ্ঞানীদের জ্ঞানের আধার, 
গবেষণাকারীদের গবেষণার অন্তঃস্থল, 
এর উপকারিতা অশেষ অন্তহীন যা 
অমূল্য হীরা-মুক্তা দ্বারা সন্নিবেশিত | 

২. বান্দাদেরকে কাজ আরম্ত করার পদ্ধতি 
শিক্ষা দেয়া যে, যখনই তারা কোন 
কাজ আরম্ভ করবে, আল্লাহর নামেই 
আরন্ত করবে । হাদীসে পাকে এ 
ব্যাপারে যথেষ্ট তাগিদ বর্ণিত 
হয়েছে 1১ 


আল্লামা জালাল উদ্দীন আস-সুযুতী রেহ.) 
বলেন, কুরআন ছাড়াও অন্যান্য 
এশীগ্রস্থসমূহ আল্লাহর নামে শুরু করা 
হয়েছে। কোন কোন আলিমগণের মতে 
তাসমিয়া কুরআনেরই বৈশিষ্ট্য । হযরত 
মুফতী শফী (রহ.) উভয় মতের মধ্যে 
সমন্বয় করে বলেন, এটা সত্য যে, সকল 
আসমানি গ্রন্থে আল্লাহর নামে শুরু করার 
বিধান ছিল। কিন্তু 5:৯%1914-৯- 
শব্দসমূহ শুধু কুরআন করীম ও উম্মতে 
মুহাম্মদিয়ার বৈশিষ্ট্য । জাহেলী যুগে 
আল্লাহর নামে আরম্ভ করার প্রকৃতিগত 
নিয়ম বিলুপ্ত হয়ে মূর্তির নামে কাজকর্ম 
আরম্ত করার প্রথা চালু হয়। আল্মাহ 
তাআলা তার সর্বপ্রথম নির্দেশে ৯:51 
৯৬৮)৯৮-এ এই প্রথা বিলুপ্তির ঘোষণা 
করে পুনরায় আল্লাহর নামে আরম্ভ করার 
প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণের নির্দেশ 
দিয়েছেন ৯ 


+ আল-কুরআন, সুরা আল-আলাক, ৯৬:১ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-আ7'রাফ, ২:৪৯ 

আল-কুরআন, সুরা ভাল-আঅ/লাক, ৯৬:১ 

* সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ফা হিলালিল 
কুরতান, দারুশ শুরুক, বয়রুত লেবনান ও 
কায়রো, মিসর সেপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১২ 
হি. _ ১৯৯২ খরি.), খ. ১, পৃ. ২১ 

« (ক) ইবনে কাসীর, তাফসীরত্ল কুরআনিল 
আযষীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. 5 ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৬ (খ) 


ফখরুদ্দীন আর-রাষী, মাফাতীহুল গায়ব _ 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. _ 
২০০০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪১ 

৬ (কে) ইবনে কাসীর, এ্রাগজ্ঞ খ. ১, পৃ. ৩৫ 
(খ) মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা'আরিফুল 
করাচি, পাকিস্তান (১৪২৯ হি. - ২০০৮ 
খরি.), খ. ১, পৃ. ৭৫ 

* আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল 
কুরতান, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, 

কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. _ ১৯৬৪ খি.), 

খ. ১, পৃ ১০৬ 

” আল-কুরআন, সুরা ভাত-তাওবা, ৯:১২৮ 

৯ আল-কুরতুবী, এাঁওজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১০৫ 

** আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর 

আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 

পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 

সিরিয়া, খ. ৫, পৃ. ৪৫৬, হাদীস: ৩৩৭৩ 

১ আল-হাকিম, আ)ল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. - ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৭৩৮, 
হাদীস: ২০২৭ 

»২. আবু দাউদ, ত্রাস-স্নান,। আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ২৯৬, হাদীস: ৪৯৮২ 

»ত আহমদ ইবনে হাম্বল, ভাল-মবসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ১৪, পৃ. ৩২৯, হাদীস: ৮৭১২ 

»* (ক) আস-সা'লবী, আল-কাশফু ওয়াল 
বয়ান, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৯১; 
(খ) ইবনে কাসীর, এজ খ. ১, পৃ. ৩৪; 


খ. ১, পৃ. ৯২ 
** আল-কুরতুবী, গ্রাওজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১০৭ 
১৭ আনান রাহুল 


ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ্ পৃ. ৬৯ 
১” আল-কুরআন, সরা অাল-আলাক, ৯৬:১ 
১৯ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা'আরিফুল 
কুরআন, খ. ১, পৃ. ৭৪ 
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00811010007 
সাহিত্যিক লিও টলস্টয়১ যখন নিঃসঙ্গ 
অবস্থায় মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলেন, সে 


আমাদের রাসূল (সা.) 


প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ 


ইসলাম গ্রহণ করবো । ইসলামের সৌন্দর্য 
ও সমন্বিত নীতিমালা আমাকে আকর্ষণ 
করেছে । এ ব্যাপারে আমার মা-বাবারও 


সতর্কভাবে পালনকারী মুত্তাকীন। এবং 
সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে সৎকর্মপরায়ন 
মুহসিনীন । 

সাফল্য ও সার্থকতা লাভের প্রয়োজনে 


সময় তার কোটের পকেট হতে তার নিত্য 
সময়ের সঙ্গী যে বইটি পাওয়া যায়, সেটি 


আপত্তি নেই । কিন্তু তোমাকে আর বিয়ে 


করতে পারবো না। কারণ তোমার 


ছিল আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী লিখিত দ্য 
সেয়িংস অব প্রফেট মুহাম্মদ (সা.) । 
ধলায় যার শিরোনাম মহানবীর বাণী । 


মানবজীবনের সর্বোচ্চ স্তরে পৌছার 


আচার-আচরণ লক্ষ করছি সম্পূর্ণ কুরআন 
পরিপন্থী |” 


ঘটনা দুটি উল্লেখ করার বাস্তবসম্মত ও 


বইটির মূলত একটি হাদীসের সঙ্কলন | 
অনেকগুলো বাছাই করা হাদীসের সঙ্গে 


রয়েছে । কারণ, রুশ দেশীয় টলস্টয় এবং 


এই গ্রন্থে নিমের হাদীসটিরও উল্লেখ 
রয়েছে; তা হলো রাসুন্লাল্লাহ (সা.) 


মার্কিন তরুণী যা বুঝতে ও অনুধাবণ 
করতে পেরেছে, বর্তমান কালের 


বলেছেন, “তুমি নিজের জন্য যেটা ভালো 


যুসলমানগণ সেটাও মনে হয় হদয়জম 


মনে করবে, অন্যের জন্যও তা ভাববে । 


করতে পারছেন? এই প্রশ্নটি নিয়ে 


আর যেটা নিজের জন্য মন্দ মনে করবে, 
অন্যের জন্যও তাই মনে করবে ।” সহীহ 
হাদীস গ্রন্থ বুখারী এবং মুসলিমেও এর 
উল্লেখ রয়েছে। 


গভীরভাবে ভাবতে হবে এবং এর সম্ভাব্য 
উত্তর আমাদের খুঁজে বের করতে হবে । 
আমরা কেন ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও 
সংশ্শিষ্ট হতে পারছি না, তার কারণও এ 


চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশীসন 


প্রশ্ন আর উত্তরের মধ্যে কিছুটা হলেও 


বিভাগের সাবেক প্রফেসর আবদুন নূর 
আয-যিকরু ওয়াল ফালাহ নামের একটি 
সঙ্কলন গ্রন্থে তার শোনা একটি বাস্তব 


নিহিত রয়েছে। 
অথচ লক্ষ করলেই দেখা যাচ্ছে যে, পবিভ্র 
কুরআনে মানুষের শ্রেণী বিভাগ এবং 


ঘটনার উল্লেখ করেছেন । ঘটনাটি হলো: 
এক মার্কিন তরুণী দীর্ঘ দু'বছর 
মেলামেশার পর, তার বাংলাদেশি পুরুষ- 


তাড়না ও আচরণের মিথক্ক্রিয়া় মানবিক 
বিকাশের ধারাক্রম বা তার কাজ সম্পর্কে 
বিভিন্ন দিক থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। 


বন্ধুকে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য 
অনুরোধ জানায় | বন্ধুটি বলে যে, সে 
রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান । তাই তাকে 
বিয়ে করতে হলে মেয়েটিকে ইসলাম গ্রহণ 
করে মুসলিম হতে হবে । মার্কিন তরুণীটি 
ইসলাম কী, তা বুঝতে চাইলো । ছেলেটি 


যেমন_ 
সুরা ২ (আল-বাকারা), আয়াত: ১৮৯; 
সুরা ৩ (আলে ইমরান), আয়াত: ১৪৪; 
সুরা ২৩ (আল-মুমিনুন), আয়াত: ১১১; 
সুরা ২৪ (আন-নূর), আয়াত: ৬২; 

সুরা ২৬ আশ-শু'আরা), আয়াত: ৯০ । 


তাকে আল্লামা আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী 
কর্তৃক ইংরেজিতে অনুদিত পবিত্র কুরআন 
শরীফের একটি কপি দিয়ে বললো যে, 


যার ভিত্তিতে মানুষের জীবন বিকাশের 
পর্যায়গুলো হলো: আন-নাস বা মানুষের 
মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রভূত্বে বিশ্বাসী 


এটি পড়লে সে ইসলাম সম্পর্কে জানতে 


মুমিন । তার উপরের স্তরে রয়েছে 


ও বুঝতে পারবে । দু'মাস কুরআন 
অধ্যয়নের পর মার্কিন তরুণীটি এসে 


মুসলিমুন বা সচেতনভাবে আল্লাহর কাছে 
আত্মসমর্পনকারী । তার ওপরের স্তরে 


জানালো, “আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমি 


রয়েছে আল্লাহর সকল হুকুম-আহকাম 


অভিলাষে তিলে তিলে অগ্রসর হতে হয় । 
গড়ে তুলতে হয় কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক 
জীবন-যাপন প্রণালী । কুরআন ও সুন্নাহ 
আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা গড়ার 
লক্ষ্যে তেমনই পথ-নিদের্শনা দিয়েছে। 
উদাহরণ স্বরূপ, আমরা প্রত্যহ ফজরের 
নামাজ সমাপনান্তে দিনের কর্মকাণ্ডের জন্য 
প্রস্তুতি গ্রহণ করি। পেশাগত জীবনে 
আমরা কেউ চাকরিজীবী, কেউ শিক্ষাবিদ, 
কেউ ব্যবসায়ী, কেউ শিক্ষার্থী । নিজ নিজ 
পেশাগত জীবনে সকলেই আমরা পূর্ণ 
সফলতা প্রত্যাশা করি । “কিভাবে জীবনে 
সফলা লাভ করা যায়'_এটা জানতে হলে 
মানবজাতির উদ্দেশ্যে আল্লাহ সুবহানাহু 
তায়ালার প্রথম নির্দেশনার দিকে লক্ষ্য 
করতে হয়। আর সেটা “পড়!” । অর্থাৎ 
পাঠ ও অধ্যয়নের নির্দেশ | অতএব নিত্য 
দিনের যথোপযুক্ত কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ার 
শুরুতে আমাদেরকে পড়তে হবে আল্লাহ 
সুবহানাহু তায়ালার কিতাব “আল- 
কুরআন', যেখানে রয়েছে মানবজাতির 
দিশা তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনের বহুবিধ সমস্যার 
সমাধান এবং সঠিক পথের দিক- 
নির্দেশনা । আল কুরআনে তাগিদ দেওয়া 
হয়েছে যে, আমরা যে কাজই করি না 
কেন, প্রতিটি কাজ যেন ইহসান বা 
আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সুসম্পন্ন হয় । 
এবং একই সঙ্গে আমাদেরকে “সায়ী' বা 
উদ্যমী ও পরিশ্রমী হতে বলা হয়েছে। 


নিদের্শ দেওয়া হয়েছে, 
৮৯৪ হগা। ৪০৫৫ ৬) 46৮ 
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“ফলাফলের জন্য বিশ্বাসীগণ 
আল্লাহর উপরই নির্ভর করবে 
এবং ধৈর্য ধারণ করবে 1” 


এ প্রেক্ষাপটে আমাদের সামনে 
সফলতার একমাত্র “রোল মডেল, 
“আইকন” বা আদর্শ* হচ্ছেন 
পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় 
“উসওয়াতুন হাসানা”* বা 
“অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ” তথা 
মহানবী (সা.) এবং তার (সা.) 
উজ্ভ্বল-কর্মময় । কারণ 
কিশোর বয়সে তিনি ছিলেন 
সমাজহিতৈষী, সত্যবাদী, 
চরিত্রবান, সংঘাত নিরসনের মাধ্যমে 
শান্তি প্রতিষ্ঠায় উত্তম ও ন্যায়সঙ্গত 


আনুগত্যের মাধ্যমে যেমন একটি প্রভুর 
সঙ্গে দাসের সম্পর্ক গড়তে হয়; 


সমাধানকারী ও বিশ্বাসী-আমানতদার 
“আল-আমীন? ৷ 

পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন আদর্শ 
স্বামী ও ম্নেহময়-দায়িত্ববান পিতা | 

* সামাজিক জীবনে তিনি ছিলেন 
সদাচারী ব্যক্তিত্ব । 

তিনি (সা.) ছিলেন, 

৬ উপকারী প্রতিবেশী, 

সৎ ও সফল ব্যবসায়ী, 

* দানবীর, 

* আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধ পুরুষ শ্রেষ্ঠ, 


৬ ত্যাগ-ক্ষমা-মহত্তে অতুলনীয় আদর্শ, 

€ দুর্বল-সংখ্যালঘু-নিপীড়িত ও নারীর 
_ অধিকার প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠতম সংগ্ামী । 
তার (সা.) গুণাবলি আলোচনা করে শেষ 
করা যাবে না। অতএব আমাদের রাসুল 
(সা.)-এর জীবন ও সুন্নাহ হচ্ছে আমাদের 
জীবনের সফলতার একমাত্র পরীক্ষিত 
পাথেয় । এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন-এর 
সুস্পষ্ট নিদের্শনা হচ্ছে, 
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তেমনিভাবে আল্লাহর রাসুলের অনুসরণের 


মাধ্যমে উম্মতের সম্পর্ক গড়তে হয় । 


এ পর্যায়ে আমাদের রাসুল (সা.) সম্পর্কে 


পবিত্র কুরআনে আরো যা উল্লেখ করা 

হয়েছে, তা-ও জানা দরকার । কারণ 

কুরআন-নির্দেশিত পথেই রচিত হবে 
রাসুলের সঙ্গে বান্দার সম্পর্কের বুনিয়াদ | 
পবিত্র কুরআনে রাসুল (সা.) সম্পর্কিত 
আয়াতসমূহকে আমরা ১৫টি বিষয়ভিত্তিক 
অধ্যায়ে ভাগ করতে পারি | যেমন_ 

মুহাম্মদ (সো.) আল্লাহর প্রেরিত রাসুল: 

সুরা আল-বাকারা: ১১৯, আন-নিসা: ৭৯, 

আর-রা্দ: ৩০, আল-ইসরা: ১০৫, আল- 

আম্বিয়া: ১০৭, আল-আহ্যাব: ৪৫, সাবা 

২৮, ইয়াসীন: ৩। 

১. নবীদের মানবরূপী মাবুদ মনে করা 
কুফরী: সুরা আল-মায়িদা: ৭২-৭৪ । 
২. নিজেদের দিকে নয়, বরং আল্লাহর 
দাসত্বের দিকেই নবীদের আহ্বান: 

সুরা আলে ইমরান: ৭৯। 

৩. রাসুল (সা.) সকল নবীদের মধ্যে 
উত্তম: সুরা আল-আহ্যাব: ৪০, সাবা: 
৩৮। 

৪. রাসুল (সা.)-এর বিশেষ গুণাবলি: 
সুরা আত-তাওবা: ১২৮, আল- 


“আনুগত্য কর আল্লাহর এবং অনুসরণ কর 
আল্লাহর রাসুলকে 1 

জীবনের সফলতা, এমন কি পরকালীন 
অনন্ত জীবনের সাফল্য ও মুক্তির জন্য 
আল্লাহর আনুগত্যের পথে যেতে হবে । 
আর সে সাফল্যের পথ রয়েছে আল্লাহর 
রাসুলের সঠিক-আনুগত্য ও নির্ভেজাল- 
অনুসরণের মধ্যে । অতএব প্রতিটি মুমিন- 


আম্সিয়াঃ ১০৭, আল-আহ্যাব: ৪৫- 
৪৬, সাবা: ২৮। 

৫. আল্লাহর রাসুলের দায়িত্ব: সুরা আলে 
ইমরান: ২০, আল-মায়িদা: ৬৭, ৯২ 
ও ৯৯, আর-রা"দ: ৪০, আশ-শুরা: 
৮৪ । 

৬. রাসুল (সো.) হচ্ছেন নামাধীদের 
ইমাম: 2 ১০২, আত- 


মুসলমানের জন্য আল্লাহর প্রতি 


তাওবা: ১০৩ । 


৭. রাসুল (সা.) হচ্ছেন আল্লাহর 
তরফ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত 
বিচারক: সুরা আন-নিসা: ৬৫ 
ও ১০৫। 

৮. রণাঙ্গনের সেনাপতি 
আল্লাহর রাসুল (সা.): সুরা 
আলে ইমরান: ১২১, আন- 
নিসা: ৮৪, আল-আনফাল: 
৫৭ ৩৬৫ 

৯. পরামর্শ সভা বা শুরা 
কাউন্সিলের প্রধান মহানবী 


১৫৯ । 
১০.রাসুল (সা.) হচ্ছেন 


সর্বোত্তম চরিত্রের নমুনা: সুরা আলে 
ইমরান: ১৫৯, আত-তাওবা: ১২৭, 
আল-কালাম: ৪ | 
১১.রাসুল (সা.) ছিলেন শব্রদেরও 
কল্যাণকামী: সুরা আল-কাহাফ: ৬ । 
১২.সকল নবীই রাসুল (সা.)-এর 
উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষী: সুরা আন- 
নাহল: ও এবং ৮৯। 
১৩.উম্মতে মুহাম্মদী অন্য সব উম্মতের 
সাক্ষী: সুরা আল-বাকারা: ১৪৩ । 
১৪.নবীদের নিজস্ব ক্ষমতায় নয়; বরং 
দেখাতে পারেন: সুরা আল- 
আনআম: ১০৯, আর-রা'দ: ৩৮ । 
উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনা 
করা হলে* রিসালাত এবং রাসুল (সা.)- 
এর অনুসরণের একটি সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ 
দিক-নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব । প্রসঙ্গত 
উল্লেখ করা যায় যে, সুরা আল-কামার 
মক্কায় অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনের একটি 
গুরুত্পূর্ণ সুরা । আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা 
এই সুরায় একটি বিশেষ আয়াত “চার 
বার" উল্লেখ করেছেন। সে বিশেষ 
আয়াতটিতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা 
96805558১০9, 
“অবশ্যই আমি শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য 
কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, অতএব 
আছে কি তোমাদের মাঝে কেউ এর 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার?” 
পবিত্র কুরআন শুরু হয়েছে “পড়' বলে; 
“শিক্ষা দেওয়ার জন্য সহজ" করে; এবং 
“আছ কি কেউ' বলে সন্ধান করা হচ্ছে এর 
শিক্ষার্থীদের | রাসুল (সা.) সারাটা 
জীবনই এই মহান কুরআনের শিক্ষা প্রচার 
আর বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দিয়ে গেছেন 


ডিসেম্বর১৫ লা আত্তার্তহীদ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্যের দ্র, । এ 
কারণেই রাসুল (সা.)-এর নূরানী জীবন 
হয়ে ওঠেছিল “জীবন্ত কুরআন" স্বরূপ । 


(সা.) ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য 
প্রথমেই অস্ত্র ব্যবহার করেননি ॥” কুরআন 
ও সুন্নাহ-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা 


মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইসলামী 
ব্যক্তি গঠনের জন্য কোন অস্বাভাবিক 


করেছিলেন । ইসলামী মানবসম্পদ গঠন 
করেছিলেন । 


পদ্ধতি অবলম্বন করেননি । তার অনুসৃত 


পবিত্র কুরআনের পথে ধরে রাসুল (সা.)- 


পদ্ধতি ছিলো সহজ ও স্বাভাবিক | তদুপরি 


এর অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু 


তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি ছিলো আল্লাহ. কর্তৃক 


তায়ালার প্রকৃত দাসত্ব ও আনুগত্য সঠিক 


নির্দেশিত । আল কুরআনের জ্ঞান বিতরণ 


জ্ঞান, শিক্ষা ও প্রজ্ঞার যোগ্যতায় পরিপূর্ণ 


এবং আল কুরআনের জ্ঞানের ভিত্তিতে 


করেই ইহ ও পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত 


চরিত্র গঠনের জন্য লোকদেরকে 


করা আজকের সম্কটাপন্ন পরিস্থিতিতে 


উদ্বু্ধকরণই ছিলো মুহাম্মাদুর নর 


সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য । এ লক্ষ্যে 


(সা.)-এর ব্যক্তি গঠন পদ্ধতি । আল 


প্রচেষ্টার বিকল্প নেই । পবিত্র কুরআনের 


কুরআনের সুরা আলে ইমরানের ১৬৪ 
নামার আয়াতে ও সুরা আল-জুমু'আর ২ 


ভাষায়: 
টে ১০85 ১সুঞরএ 8548 (2৫4)4 


পলিয়ানা নামক জায়গায় । তিনি ছিলেন 
পরিবারের চতুর্থ সন্তান । শিশু বয়সে তার 
বাবা ও মা মারা যান এবং আত্রীয়- 
স্বজনরাই তাকে বড় করেন । তিনি উপন্যাস 
ছাড়াও নাটক, ছোট গল্প এবং প্রবন্ধ রচনায় 
ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি 
নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়ে ১৯১০ সালের 
২০ নভেম্বর রাশিয়ার আস্তাপোভো নামক 
এক প্রত্যন্ত স্থানের রেলওয়ে স্টেশনে তিনি 
অসুস্থ হন এবং পরে মারা যান । তার মৃত্যুর 
পর ১৯২৮-১৯৫৮-এর মধ্যবর্তী সময়ে 
তার সাহিত্যকর্ম ৯০ খণ্ডে বিভক্ত হয়ে 
তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এ প্রকাশিত 
হয় এবং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে । 


“নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার 


(যাতে সে লোকদেরকে আয়াতগুলো পড়ে 


পরিবর্তন ঘটান না যেই পর্যন্ত না তারা 


শুনায় এবং তাদের তাযকিয়া করে) এবং 
সূরা আল-বাকারার ১৫১ নাম্বার আয়াতে 
৫5 51 পর ৫ যোতে সে 
তোমাদেরকে আমার আয়াতগুলো পড়ে 
শুনায় এবং তোমাদের তাষকিয়া করে) 
বলে সেই পদ্ধতির কথাই উল্লেখ করা 
হয়েছে । 

উল্লেখ্য যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর আহ্বানে/দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যারা 
মুমিন হতেন তারাও সঙ্গে সঙ্গেই 
ইসলামের মুবাল্লিগ বা দায়ী ইলাল্লাহ হয়ে 
যেতেন । তারাও আল-কুরআনের জ্ঞান 
বিতরণ এবং আল-কুরআনের জ্ঞানের 
ভিত্তিতে চরিত্র গঠনের জন্য লোকদেরকে 
উদ্বদ্ধকরণের কাজে আত্মনিয়োগ 
করতেন । 

এনে রাখা দরকার, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 


তাদের চিন্তা ও চরিত্রের পরিবর্তন 
ঘটায় ।৯ 


১৮২৮, মৃত্যু ২০ নভেম্বর ১৯১০, একজন 
খ্যাতিমান রুশ লেখক। তাকে রুশ 
সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক, এমনকি 
বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওউপন্যাসিক 
হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। তার দুইটি 
অনবদ্য উপন্যাস যুদ্ধ ও শান্তি (পিস ত্যান্ড 
ওয়ার), রচনাকাল ১৮৬৩-১৮৬৯ এবং 
আন্না কারেনিনা, রচনাকাল ১৮৭৫-১৮৭৭ । 
টলস্তয়-এর জন্ম তুলা প্রদেশের ইয়ায্নায়া 


২ প্রফেসর আবদুন নূর, আয-যিকর ওয়াল 
ফালাহ, পৃ. ৩৭ 

ও আল-কুরআন, সুরা ইবরাহীম, ১৪:১১-১২ 

* মুমিনদের জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) 
হচ্ছেন “উসওয়াতুন হাসানা' বা “সর্বোত্তম 
উদাহরণ” । সর্বাবস্থাতেই অনুসরণযোগ্য | 
আল্লাহ রাব্বুল “আলামীন এই “উসওয়াতুন 
হাসানা'-এর অনুসরণকেই তাঁর ভালোবাসা 
পাওয়ার শর্ত বানিয়েছেন । 

« আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:৩২ 

৬ প্রত্যেকেরই কর্তব্য উপরোক্ত আয়াতসমূহের 
সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা । 

" আল-কুরআন, সরা আল-কামার, ৫৪:১৭ 

৮ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র রক্ষায় পরবর্তীতে 


তারিখ ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ শুরু হয়ে ১ জানুয়ারি জুম'আর সময় আখের 


রি থা সমিতি 8 2 


হয়ে জুম'আর সময় 


কি 


পিসি 
উসামা আব আনন 


ডিসেম্বর”১৫ 


ম।হ।জী।ব।ন 


ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান 
(রহ.): বিরল প্রতিভার চিরবিদায় 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম বুখারী 


১৯৬০ সালে আমি পটিয়া মাদরাসায় এসে 


তিনি অত্যন্ত যুগ-সচেতন মুফতী ছিলেন । 


ভর্তি হলাম । তখন থেকেই ফকিহুল 
মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহ.)-এর 
সঙ্গে আমার পরিচয় । তখন তিনি বগুড়া 


একবার এক মাদরাসার মুহতামিম সাহেব 


যুহতামিম সাহেব আপনার ওপর অবিচার 
করেছেন । তাহলে এমন জালিমের অধীনে 


হুযুরের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলেন, 


আপনি চাকরি করেন কেন? আমি হলে 


হযরত! আমাদের এক মুহাসসেল (অর্থ 


জামিল মাদরাসায় ছিলেন৷ কয়েক বছর 
পড়াশোনার পর ১৯৬৪ সালে আমি 
অধ্যয়ন সমাপ্ত করি । ফারেগ হওয়ার পর 
পটিয়া মাদরাসায় বাংলা বিভাগে ভর্তি 


সংগ্রহকারী) হজ্জের মৌসুমে সৌদি আরবে 
গেছেন। তিনি আরাফাহ, মিনা, 
মুজদালিফাসহ বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে 
সেগুলোও মাদরাসার খরচ হিসেবে উল্লেখ 


হলাম । আমাদের নিয়েই এ বিভাগের 
যাত্রা শুরু হয়। সেই সময় পটিয়া 
মাদরাসার তৎকালীন মহাপরিচালক হাজী 
ইউনুহ (রহ.) মুফতী সাহেবকে পটিয়ায় 


করেছেন । এখন আমরা কি সেই ব্যয়ভার 
গ্রহণ করতে বাধ্য? মুফতী সাহেব জবাব 
দিলেন, হ্যা, অবশ্যই দিতে হবে | কারণ 
আরাফা, মিনা ও মুজদালিফায় বহু 


নিয়ে আসেন । ফারেগ হয়ে আমি টাঙ্গাইল 
চলে যাই । সেখান থেকে ১৯৮২ সালে 
যোগদান করি | সেই সময় হুযুরের সঙ্গে 
আমার মেলামেশা, ওঠাবসা বেশি হয়েছে । 


লোকের সমাগম ঘটে । অনেকে মনে 
করে, সেখানে দান করলে সওয়াব বেশি । 
উক্ত মুহাসসিল ওই সব এলাকায় 
মাদরাসার কাজেই গেছেন বলে ধরা যায় । 
তাই সেখানকার খরচও মাদরাসাকে বহন 


তাতে যা দেখেছি, তিনি ক্ষণজন্মা, 


করতে হবে ॥ 


বিরলপ্রতিভা ছিলেন । ফিকহের 
কিতাবগুলোতে রয়েছে: ইমাম মালেক 
(রহ.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি নিজ সময় ও 


মুফতী সাহেবের মেধাশক্তি খুবই প্রখর 
ছিল। একবার এক মাদরাসার শিক্ষক 
এসে সেই মাদরাসার মুহতামিমের বিরুদ্ধে 


সমাজ সম্পর্কে জানে না, সে-ই প্রকৃত 


বলতে লাগলেন । তীর উদ্দেশ্য ছিল ওই 


মূর্খ । মুফতী হওয়ার জন্য যুগ-সচেতনতা 
খুবই জরুরি বিষয় । মুফতী আবদুর 
রহমান (রহ.)-এর স্বাতন্ত্র্য এখানেই । 


মাদরাসায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা । হুযুর দীর্ঘ 
সময় তা শুনে পরিশেষে বললেন, 
“আপনার কথা দ্বারা বোঝা গেল, 


সেখান থেকে অন্যত্র চলে যেতাম ।" হুযুর 
ওই মাদরাসায় বিশৃঙ্খলা হতে দেননি । 
বরং হিকমতের সঙ্গে ওই ব্যক্তিকে নিরুত্তর 
করে দেন। মুফতী সাহেব রেহ.) ফতোয়া 
সম্পর্কে খুবই দক্ষ ছিলেন | তিনি সময়ের 
সঠিক সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে পারতেন । 
তার দূরদৃষ্টি ছিল খুবই তীন্ষ। কওমি 
মাদরাসার মধ্যে হরকাতুল 

বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম তিনিই সোচ্চার হন। 
সেই সময় অন্যরা কেউ হরকাতুল 
জিহাদের পরিণতি বুঝতে 
মিটি 
উপলব্ধি করতে থাকে । কওমি মাদরাসা 
নিয়ে কেউ কেউ আজকাল যে দু-একটা 
বিরূপ মন্তব্য করার সুযোগ পাচ্ছে, তা এই 
হরকতের কারণেই । হুযুরই প্রথম এর 
বিরোধিতা করেছিলেন । ডা. জাকির 


সবার আগে মানুষকে সতর্ক করেছেন । 
চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক ইসলামী 
মহাসম্মেলনে তিনি এ বিষয়ে 
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আলেমসমাজ ও সাধারণ মানুষকে সচেতন 


মুফতী সাহেব খুবই কর্মতৎপর মানুষ 


হতে বলেছেন । অথচ তার বিতর্কিত 
বক্তব্যগুলো তখনো এতটা প্রচার পায়নি । 
তখন আলেমদের কেউ কেউ এ বিষয়ে 
হুযুরের সমালোচনাও করেছেন । কিন্ত 
এখন তো সবার কাছে জাকির নায়েকের 
বিষয়টি পরিষ্কার ৷ মুফতী সাহেব বলার 
বহু পরে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, 
দারুল উলুম দেওবন্দ, এমনকি সৌদি 
আরব থেকে জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে 
ফতোয়া এসেছে । আহলে হাদীসের 
অপতৎপরতার বিরুদ্ধেও তিনিই প্রথম 
প্রতিবাদী হন। তখন তাদের কার্যক্রম 
সীমিত পরিসরে ছিল। এখন তো এটা 
ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে । আমরা 
হুযুর বলার পর থেকেই এ বিষয়ে সজাগ 
দৃষ্টি অব্যাহত রেখেছি । এটা হুযুরের 
দুরদৃষ্টির জ্বলন্ত প্রমাণ । 

হাদীসশান্ত্রেও তার অসামান্য অবদান 
রয়েছে। তিনি একজন দক্ষ শায়খুল 
হাদীস ছিলেন । পটিয়া মাদরাসায়ও তিনি 


ছিলেন । একবার ইত্তেহাদুল মাদারিসের 
বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব 


সঙ্গে তারবিয়াতের এক অসাধারণ সমন্বয় 
করেছিলেন তিনি ৷ তাই তার তত্ত্বাবধানে 
পরিচালিত মাদরাসাগ্তলোতে আমলের 


হয়ে যায় । হুযুর আমাকে নিয়ে এক রাতে 


ওপর খুবই জোর দেওয়া হয়। তিনি 


বসে প্রায় ৩০টি পরীক্ষা হলের ছাত্রদের মানুষকে র মেহমানদারি 
রেজাল্ট লিখে ফেলেন । অথচ হুযুরকে করতেন । আমার দেখা আর কোনো 
একটুও ক্লান্ত দেখা যায়নি । মাদরাসায় এভাবে উত্তমরূপে 


অন্যদের সঙ্গে চিন্তাগত বিরোধ হলেও 
তিনি আমাদের তা বুঝতে দিতেন না। 


মেহমানদারির ব্যবস্থা নেই ।_ প্রত্যেক 
মেহমানের স্তর ও মান অনুযায়ী অত্যন্ত 
ঘরোয়া পরিবেশে তিনি মানুষকে আপ্যায়ন 


কিন্তু নিজে নিজে তিনি বিষয়টির 
মীমাংসার পথ খুঁজতেন । বিরূপ পরিস্থিতি 


করতেন । বাংলা ভাষায় মানুষ যাতে 
সহজে সমকালীন মাসলা-মাসায়েল 


তিনি খুব সহজেই জয় করতে পারতেন । 


জানতে পারে, সে জন্য তিনি মাসিক 


নেতৃত্বের পূর্ণ দক্ষতা ও যোগ্যতা হুযুরের 
মধ্যে ছিল। তিনি কখনো সিদ্ধান্তহীনতায় 


আল-আবরার নামে একটি পত্রিকা বের 
করেছেন । অন্য সব মাসিক পত্রিকার 


ভুগতেন না । যেকোনো বিষয়ে তার স্বতন্ত্র 
সিদ্ধান্ত ছিল। সবার অভিমত শোনার পর 


তুলনায় আমার বিবেচনায় এটা খুবই 
সমৃদ্ধ। এর পাঠকসংখ্যাও দিন দিন 


তিনি বলতেন, 'আমার অভিমত হলো 


বাড়ছে । 


এই । 


জাতির যারা অভিভাবক, তারা 


তিনি তর্কশান্ত্র, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যায়ও 


দীর্ঘদিন বুখারী শরীফ পাঠদান করেছেন । জাতির জন্য সেটা শর | তিনি সমলোচকদের কখনো আঘাত করতেন না । 

রি দুর্ভাগ্যের বিষয় । মুফতী 

রা সাহেব সঠিক সময়ে | ভালোবাসা দিয়ে, আদর-আপ্যায়ন দিয়ে তিনি শত্রুদের 
দেওয়ার পর বলতেন, এই হাদীস থেকে সঠিক_ দিদধন্ত নিতে | কাছে টেনে নিতেন। যারা তাকে অপছন্দ করত, তারাও 
বর্তমান যুগের এই মাসআলা সমাধান করা লীরতে রি কখনো হুযুরের কাছে এলে তিনি এমনভ বে আপ্যায়ন 
যায়। অর্থাৎ বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি শরীয়তের সা তিনি যে ) করতেন যে, একসময় ওই ব্যক্তিও হুযুরের ভক্ত হয়ে 

025 বিষয়কে সঠিক জ্ঞান ( যেত । ঈমানের সঙ্গে আমলের, তালীমের সঙ্গে 

মেধা ও স্মরণশক্তি খুবই প্রখর ছিল। করতেন” শত বাধা- তারবিয়াতের এক অসাধারণ সমন্বয় করেছিলেন তিনি । 
এমন মেধাবী মানুষ আমি খুবই কম দি ৃ চু 2 


দেখেছি। কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড 
ইত্তেহাদুল মাদারিসের প্রতিষ্ঠালগ্নে হাজী 
ইউনুছ সাহেবসহ মুফতী সাহেব সারা 
দেশে ব্যাপক প্রচারণা চালান । তখন 
মুফতী সাহেবকে দেখতাম এশার 
নামাজের পর ওয়াজ করতে বসতেন, 
ফজরের আগে সেই বসা থেকে উঠতেন | 
কোনো ক্লান্তি তাকে স্পর্শ করত না । এটা 
১৯৮২ বা ৮৩ সালের কথা । তখনকার 
কিছু কথা এই কিছুদিন আগে হুযুরের 
সামনে ওঠে । আমি দেখলাম, হুযুর সেই 
ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে বলে যাচ্ছেন । 
পরে মুফতী সাহেব সুলুক ও তাসাউফের 
দিকে ধাবিত হন। তিনি এই জগতেও 
ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেন । খুব অল্প 
সময়ে হারদুয়ী হযরত হারাম শরীফে 
তাকে খিলাফত দেন। অথচ হারদুয়ী 
হযরত যাকে-তাকে খিলাফত দেন না, 
এমনকি মুরিদও বানান না । 


দেখাতেন। যোগ্য মুরব্বির অন্যতম গুণ 
হলো, অধীনদের বিষয়ে সতর্ক খবরাখবর 


খুবই পারদর্শী ছিলেন । একদিকে হাদীস 
ও ফিকহশাস্ত্রে পান্তিত্য, অন্যদিকে ইলমে 


রাখা । কেননা অনেক সময় অধীনদের 


মানতেক জানা লোকের সংখ্যা সত্যিই 


মন্দ কাজকর্মের দায়ভার মুরবিবদেরই 


বিরল। তিনি মাতৃভাষায় 


বহন করতে হয়। কোনো কাজ করলে 


পক্ষপাতী ছিলেন, তবে জ্ঞানের আরো বনু 


তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখাশোনা 


জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য তিনি 


করতেন । এমন করতেন না যে কাউকে 


ফারসি ও উর্দু ভাষা শেখা-শেখানোর 


কোনো দায়িত্ব দিয়ে তিনি বসে থাকতেন । 


প্রতিও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন । বাংলাদেশে 


এভাবে তিনি কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণে রাখতেন । 


ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম 


মুফতী সাহেবের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, 


রূপকার তিনি । লেনদেন পরিচ্ছন্ন না হলে 


তিনি সমলোচকদের কখনো আঘাত 


ধর্মের ওপর টিকে থাকা কঠিন । এই মর্মে 


করতেন না। ভালোবাসা দিয়ে, আদর- 


মুফতী সাহেবই প্রথম এগিয়ে আসেন | 


আপ্যায়ন দিয়ে তিনি শত্রুদের কাছে টেনে 


তিনি বাংলাদেশে ইসলামিক ইকোনমিক 


নিতেন। যারা তাকে অপছন্দ করত, 
তারাও কখনো হুযুরের কাছে এলে তিনি 
এমনভাবে আপ্যায়ন করতেন যে, 
একসময় ওই ব্যক্তিও হুযুরের ভক্ত হয়ে 
যেত । ঈমানের সঙ্গে আমলের, তালীমের 


সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন । এখানে ইসলামী 
ব্যাকিং বিষয়ে গবেষণা করা হয় । 
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ইতিহাসবিদ, আরবি ভাষা বিজ্ঞানীর 
পাশপাশি সীরাত গবেষক হিসেবে আল্লামা 


সমকালীন সমস্যার চাহিদা পূরণের 
উপযোগী করে তৈরি করেন । গ্রন্থনা, তত্ত 


সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী 


সমন্বয়, বর্ণনারীতি ও তথ্যসূত্র ব্যবহারে 


(রহ.)-এর খ্যাতি উপমহাদেশের 


আধুনিক প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতির 


ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে আরব, 
ইউরোপ, আফ্রিকা, অন্ট্রেলিয়া, মধ্য 
এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার জ্ঞানী ও 


অনুসরণ করা হয়, ফলে এ গ্রন্থটি আরব 
বিশ্বের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
রেফারেন্স হিসাবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্তি 


শিক্ষিত মানুষের হৃদয়ে বহুমাত্রিক 
প্রতিভার কারণে স্থায়ী আসন পেয়েছে । 


লাভ করে । এ গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
হচ্ছে, প্রাচীন ও আধুনিক তথ্যের অপূর্ব 


পরবর্তী সময়ে এসব গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন 


সমন্বয় ও সমাহার | 


দেশের বহুল প্রচলিত ভাষায় অনুদিত হয়ে 


লেখক যেমন পবিত্র কুরআন-হাদীস, 


ইসলামী বহি দাওয়াত ও তাবলীগের 
অনুকূল সৃষ্টিতে কৃতিতপূর্ণ 


ইবনে হিশামের সীরাতুন নাবাবিয়া ও 


অবদান রেখে চলেছে। বাদশাহ ফয়সাল 
পুরস্কার বিজয়ী শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ 
জ্ঞানতাপসের অপূর্ব 


জারীর তাবারীর তারিখুল উমম ওয়াল 
মুলুক, ইবনে সাআদের তাবাকাত, ইবনে 
কাসীরের আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াসহ 


রচনাশৈলী, 
বাক্যবিন্যাস, বর্ণনার সৌকর্য, দৃষ্টিভঙ্গির 
ব্যাপকতা ও বিষয়বস্তুর নিবিড় পর্যবেক্ষণ 


নির্ভরযোগ্য ইতিহাসপ্রস্থ থেকে তথ্য ও 
উপাত্ত সংগ্রহ করেন তেমনি আধুনিক 


প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মুসলমানদের প্রাণে নতুন 
স্পন্দন সৃষ্টি করে । বিশ্বনবী (সা.)-এর 
জীবনাদর্শের আলোকে মুসলমানদের 
হারানো এতিহ্য ফিরে আনতে তাঁর কলম 
ছিল সদা সোচ্চার | 

তিনি আস-সীরাতুন নাবাবিয়া গ্রন্থটি নব 
প্রজন্মের মন মানসিকতা, যুগজিজ্ঞাসা, ও 


ইতিহাস গবেষক 10177 
[)65910017916-এর 4১091959101 
1৬10119101780 8170 0301:81, [.০91০ এর 
17156015 01 0)9 101000981) 1৬101:915. 
[২.৬.০,1391%-এর [16 1৬1939011601 
116 1116 01 1৬/০11911011090, প্রফেসর 
010090-এর 19901106 8110 17৪11 0 


09 1২011781] 12111)119, 151005010199018 
91200103800 1২০91151017, 
1005010109018 31169101010, 6 
0801011০ 1210501019918 0369 1817763 
108010701. রচিত চ1010) 01715 10 
00175(87076সহ ইউরোপীয় খ্যাতিমান 
লেখকদের ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন 
করে বিভিন্ন এঁতিহাসিক, ভৌগোলিক, 
আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার 
পর্যবেক্ষণ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার 
প্রয়াস পান । 

এতে সীরাতে রাসূলের ব্যাপকতা, 
আন্তর্জাতিকতা ও সর্বজনীনতার এক 
অনুপম মহিমান্বিত রূপ স্পষ্টতই ফুটে 
উঠে । লেখক তার অতুলনীয় ভাষা শৈলী, 
যথার্থ শব্দ চয়ন, শব্দের নিপুন গীথুনি ও 
উপমা উতপ্রেক্ষার অভিনবত্ব দেখিয়ে 
রাহমাতুল লিল আলামীনের কালোত্তীর্ণ 
জীবন-দর্শন, আচার আচরণ, আখলাক 
আদাত, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, দাওয়াত- 
তাবলীগ, সমাজ পরিবর্তনের মৌলিক 
নীতিমালাকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন 
করেন পরিশীলিত আঙ্গিকে; এখানে তার 
সার্থকতা নিহিত | মহানবী (সো.)-এর 
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আল্লামা নদভী আবেগ ও যুক্তির মধ্যে 


সাবেক পরিচালক মাওলানা আবু সাঈদ 


ভারসাম্য রক্ষা করেন। আবেগের 


মুহাম্মদ ওমর আলী (রহ.)। 


প্রাসঙ্গিকভাবে মুসলমানদের যুক্তিচিন্তন, 


জ্ঞান-বিজ্ঞানে অধঃপতন ও বিবর্তনের 


আতিশয্যে যুক্তি যেমন নিষ্প্রভ হয়নি 
তেমনি যুক্তির অতিশয়োক্তির কাছে হৃদয় 
উৎসারিত আবেগও হারিয়ে যায়নি । 


আল্লামা নদবী তার কালজয়ী গ্রন্থ 
“মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারাল (মা 


ইতিহাস অস্থিত্বে এসে যাবে। 
মুসলমানদের প্রথম বিপ্লব ছিল মহানবী 


যা খাসিরাল আলাম বি ইনহিতাতিল 


হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন ও 


জীবনীমুলক এ সীরাত গ্রন্থটি কেবল ঘটনা 


মুসলিমীন)ও সীরাতে রাসূলের আলোকে 


পরম্পরার নীরস ও নিষ্প্রাণ বিবরণের 


ইসলামী দীওয়াতের ফল; আর দ্বিতীয় 


লিখিত | ৮টি অধ্যায়ের মধ্যে ৩টি সরাসরি 


ভারে আকীর্ণ না হয়ে বরং বিশ্লেষণের 


সীরাত বিষয়ক; (ক) বিশ্বনবী (সা.)-এর 


প্রবহমান ফন্নুধারার সহজ, সাবলীল ও 


আগমন পূর্বাবস্থা, (খ) বিশ্বনবী (সা.)-এর 


সুখপাঠ্য হয়েছে আল্লামা নদভী (রহ.) এ 
গ্রন্থে পাশ্চাত্যের বিকারপ্রস্থ জীবন দর্শনের 
বীভৎসতার বিবরণী তুলে ধরে নবী 


আবির্ভাবের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও 
(গ) মুসলমানদের নেতৃত্বের ও গৌরবের 
যুগ। এ গ্রন্থটি পৃথিবীর বিভিন্ন 


জীবনের মহিমান্বিত আদর্শকে নানা 


বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেবাসভূক্ত এবং এ পর্যন্ত 


জাতিগোষ্ঠীর ও মানব সম্প্রদায়ের 
হিদায়তের অতিমূল্যবান উপাদান হিসেবে 
চিত্রায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন । 

আস-সীরাতুন নাবাবিয়া গ্রন্থটির বৈচিত্র ও 


১৪টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে । 

সীরাতে রাসূল, ইসলাম ও মুসলমানের 
ইতিহাস রচনায় আল্লামা সাইয়েদ আবুল 
হাসান আলী নদভী (রহ.) এক নতুন 


স্বাতন্ত্র্য হলো শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর 


দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেন, যা তার একান্ত 


রচনারীতির সাথে সমন্বিত করে এমন 
যৌক্তিক আঙ্গিকে পেশ করা হয়েছে যে, 


নিজস্ব হওয়ার কারণে বৈচিত্রপূর্ণ 
প্রথাগত ইতিহাস গ্রন্থনার বিপরীতে এক 


যা অধ্যয়ন করে যে কোন পক্ষপাতহান 
ব্যক্তির অন্তরে মুহূর্তের মধ্যে মহানবী 
(সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি ধাবিত 
হয় আপনা আপনিই । আরবী ভাষায় 
রচিত এ সীরাত গ্রন্থটি ইতোমধ্যে উর্দু, 
ইংরজি, বাংলা, তুর্কি ও ইন্দোনেশীয় 
ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয় । এ 
গ্রন্থটি নবীয়ে রহমত নামে বাংলায় 
ভাষান্তর করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
পরিচালনাধীন ইসলামী বিশ্বকোষের 


নবতর আঙ্গিকে ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী 
হন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “মহানবী 
(সা.)-এর দাওয়াতে, ইসলামের পথে ও 
ময়দানে কোন শুন্যতা নেই; ইসলামের 
ইতিহাস রচনা, সংকলন ও শ্রেণী বিন্যাসে 
শূন্যতা রয়েছে। এ শুন্যতা পুরণ হচ্ছে 
সময়ের জরুরী দাবি, গুরুত্বপূর্ণ দীনী ও 
বৃদ্ধিবৃত্তিক খিদমত | এ কাজের পূর্ণতার 
মাধ্যমে কেবল ইসলাহ ও দাওয়াতের 
ইতিহাস সংকলিত হবে না বরং 


বিপ্লব ছিল উম্মতে মুহাম্মদীর অধঃপতন ও 
ইসলামের দাওয়াতী কর্মকান্ডে শৈথিল্য 
প্রদর্শনের পরিণতি । মুসলমানদের মধ্যে 
আত্মবিশ্বাসের চেতনা ও ইসলামের পথে 
প্রত্যাবর্তনের উদ্দীপনা ও কর্মস্পৃহা সৃষ্টি 
করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে স্বীয় মর্যাদার 
কথা স্মরণ করে দিতে হবে; এ কথা 
তাদেরকে বলে দিতে হবে পৃথিবীকে 
নতুনভাবে বিনির্মাণ ও পুনর্গঠনের 
গুরুত্বপূর্ণ কাজে মহানবী (সা.)-এর 
অনুসারীগণ একটি কার্যকর ও গতিশীল 
ফ্যাক্টর, মুসলমানরা চলমান কোন 
মেশিনের খুচরা যন্ত্রাংশ নয়; কোন 
নাট্যমঞ্জের ভোজবাজিকরও নয় ।” 
পরিশেষে বলা যায়, যেসব গবেষক ও 
পঞ্তিতদের প্রাণান্তকর মেহনত ও সাধনার 
ফলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
গৌরবোজ্জ্বল জীবন, শিক্ষা ও আদর্শ 
অমরত্ব লাভ করেছে, আল্লামা সাইয়েদ 
আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) তাদের 
মধ্যে অন্যতম । ইতিহাসের ধারা বর্ণনাকে 
উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের বাহনে তুলে তিনি 
নতুনত্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হন । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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৫৭০ খিিস্টাব্দ: মহানবী হযরত মুহাম্মদ 


একনজরে হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর 
জীবনের সংক্ষিপ্ত 
ঘটনাক্রম 


আনিসুর রহমান বুলবুল 


৬১০ খিস্টাব্দ: ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত 


(সা.)-এর জন্ম । বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী 
রবিউল আউয়ালের ৯ তারিখ সোমবার । 


লাভ । জিব্রাইল (আ.) কর্তৃক তাকে ওযু ও 
পবিত্রতা পদ্ধতি প্রদান । কুরআন নাযিলের 


৫৭২ খ্রিস্টাব্দ: দু'বছর পর তিনি দুগ্ধ সুচনা 


পান বন্ধ করেন । ধাত্রী মা হালিমার ঘরে 
অবস্থান । 

৫৭৩-৭৫ খিস্টাব্দ: ৩/৪/৫ বছর বয়সে 
তীর বক্ষবিদারণ হয় । 


| 
৬১০-১৩ খ্রিস্টাব্দ: নবুওয়াতের প্রথম ৩ 
বছর গোপনে ইসলাম প্রচার | সর্বপ্রথম 
হযরত খদীজা (রাষি.), হযরত যায়িদ 
(রাযি.), হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত 


৫৭৫-৭৬ খিস্টাব্দ: &/৬ বছর বয়সকালে 
জননী আমিনার কোলে প্রত্যাবর্তন | 

৫৭৬ খিস্টাব্দ: ৬ বছর বয়সে মায়ের সাথে 
নানার বাড়ি গমন এবং ফেরার পথে 
আবওয়া নামক স্থানে মা আমিনার মৃত্যু । 
মাহারা শিশু বালক | 


আবু বকর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ । 
এরপর হযরত উসমান (রাযি.) ও হযরত 
যুবায়ের (রাযি.)-সহ ৪০ জনের ইসলাম 
গ্রহণ । 

৬১৪ খিস্টাব্দ: আল্লাহর পক্ষ থেকে 
প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আদেশ দান । 


৫৭৮ খিস্টাব্দ: ৮ বছর বয়সে দাদা আব্দুল 
মোত্তালিবের ইনতিকাল এবং চাচা আবু 
তালিবের উপর তার প্রতিপালনের ভার 
ন্যাস্ত । 


নবী (সো.)-এর প্রতি আবু লাহাবের পাথর 
নিক্ষেপ ও সূরা লাহাব অবতীর্ণ । 

৬১৫ খিস্টাব্দ: নবুওয়াতের ৫ম বর্ষে 
হযরত উসমান (রাযি.)-এর নেতৃত্বে ১৬ 


৫৮২ খ্রিস্টাব্দ: ১২ বছর বয়সে আবু 
তালিবের সঙ্গে সিরিয়া গমন এবং খ্রিস্টান 
পণ্ডিত ও পাদরি বুহাইরা কর্তৃক প্রতিশ্রুত 
শেষ নবী হিসেবে চিহন্ত | 

৫৮৪-৮৫ খিস্টাব্দ: ১৫ বছর বয়সে 
হারবুল ফুজ্জার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ । 
৫৮৯-৯০ খিস্টাব্দ: হযরত খদীজা 
(রাযি.)-এর বাণিজ্য প্রতিনিধিরপে সিরিয়া 
ও ইয়ামান গমন । 

৫৯৫ খিস্টাব্দ: ২৫ বছর বয়সে বিবি 
হযরত খদীজা (রাযি.)-এর সাথে বিয়ে । 
৬০৫ হিস্টাব্দ: হেরা গুহায় তার ধ্যানমগ্ন 
জীবনের সূচনা হয় । 


সাহাবীর দলের আবিসিনিয়া হিজরত । 
হযরত ওমর (োযি.) ও হযরত হামযা 
(রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ । 

৬১৬-৬১৯ খ্রিস্টাব্দ: সমাজচ্যুত | ৩ বছর 
আবদ্ধ জীবন যাপন । 

৬১৯ খিস্টাব্দ: বিবি হযরত খদীজা 
(রাযি.) ও চাচা আবু তালিবের মৃত্যু । 
৬২২ খ্রিস্টাব্দ: মদীনায় হিজরতের জন্য 
সাহাবীগণের প্রতি নির্দেশ জারি । রাসূল 
(সা.) ও হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর 
মক্কা ত্যাগ এবং গারে সাওরে আশ্রয় । 

১ম হিজরী/৬২২ খিস্টাব্দ: ইয়াসরীবের 
পরিবর্তে মদীনা নামকরণ, মসজিদে নববী 


নির্মাণ, আযান, ওযু নামাযের নিয়ম ও 
জুমা প্রচলিত হয় । 

২য় হিজরী: যাকাত, রোজা, কিবলা, ঈদ- 
উল-ফিতর, উঈদ-উল- আযহা, হজ্জ 
পালনের প্রত্যাদেশ লাভ ও বদরের যুদ্ধ । 

৩য় হিজরী: মদীনায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র 
স্থাপন, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত 
সংবিধান মদীনা সনদ প্রণয়ন এবং 
ওহুদের যুদ্ধ । 

৫-৬ হিজরী: পর্দাপ্রথা প্রবর্তন, খন্দকের 
যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধি । 

৭ম হিজরী: খাইবার জয়, মুতার যুদ্ধ, মদ 
নিষিদ্ধ ঘোষণা | 

৮ম হিজরী: মক্কা বিজয়, হুনাইনের যুদ্ধে 
ও তায়েফে ইসলামের বিজয় হয় । 

৯ম হিজরী: ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক 
হজ্জের বিধান প্রবর্তন । 

১০ম হিজরী: ১ লাখেরও বেশি সাহাবীসহ 
বিশ্বনবী সে.) বিদায় হজ্জে আরাফাতের 
ময়দানে মানবজাতির জন্য দিক 
নির্দেশনামূলক এঁতিহাসিক বিদায় ভাষণ 
দান । 

১১ হিজরী/৬৩২ খিস্টাব্দ: নবী (সা.)-এর 
মাথা ব্যাথা ও জ্বরের সুচনা । ৬৩ বছর ৪ 
দিন বয়সে ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার 
বিশ্বনবী সো.)-এর ওফাত হয় । বুধবার 
১৪ রবিউল আওয়াল ভোর রাতে তার 
দাফন সম্পন্ন হয় । 
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ধলায় আমরা যাকে সাহিত্য বলি, 
আরবিতে তা “আল-আদাব' । তবে 
“আদাব' শব্দটি “সাহিত্য” থেকে ব্যাপক 


সুতরাং এ সমাবেশ স্থল থেকে তোমরা 
শিক্ষা গ্রহণ করো । 


রাখত । আর এই লিখিত চুক্তিসমূহকে 
তারা আল-মাহরিক বলত 1 


হযরত আলী (রাযি.)-এর একটি বাণীতে 


অর্থবোধক । সাহিত্য বলতে যদি বুদ্ধিবৃত্তি 
ও আবেগ-অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটায় 
এমন শিল্লোত্কর্ষ চমতকার কথামালা 
বোঝায়, তাহলে “আদাব' দ্বারাও তা 
বোঝায় । তবে আদাবের মধ্যে অতিরিক্ত 
কিছু ভাবও রয়েছে। আর তা হলো: 
শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, 
নৈতিকতা ইত্যাদি | জাহিলী যুগের আরবি 
সাহিত্য “আদাব' শব্দটির ব্যবহার দেখা 
যায় না। তেমনিভাবে আল-কুরআনেও 
শব্দটি নেই । তবে এ অর্থের ভিন্ন শব্দ 
পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
হাদীসে এর ব্যবহার দেখা যায় | যেমন- 
তার অনুপম কথামালা, বাচনভঙ্গি, 
শব্দচয়ন, উন্নতমানের আচার-আচরণ, 
আদব-অভ্যাস, চাল-চলন ইত্যাদি দেখে 
আপনি এসব কোথা থেকে লাভ করেছেন? 
জবাবে তিনি বলেন, 


৯ ০ এস) 
“আমার রব, আমার প্রভু আমাকে এ 
আদব শিখিয়েছেন । সুতরাং তিনি আমাকে 
সুন্দরভাবেই শিখিয়েছেন ।"* 
এখানে শব্দটি শিক্ষাদান অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ সো.)-এর আরেকটি বাণীতে 
এসেছে, 

১ ০৭ ও হও ঠা) 


শব্দটির ব্যবহার এসেছে, 
5 2 ৪ পু 31241 ) 


“আমাদের বনী উমাইয়া ভাইয়েরা হলেন 
খাদ্য-খাবারের দিকে আহ্বানকারী |” 

এখানে খাদ্য-খাবার সঙ্জিত দস্তরখানের 
দিকে আহ্বানকারী বোঝানো হয়েছে । 

শব্দটি রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের 
যুগে পরিচিত ছিল । তবে আধুনিক যুগে 
যে অর্থে শব্দটি ব্যবহার দেখা যায়, তখন 
এ অর্থে ব্যবহৃত হতো না। পরবর্তী ১৫০ 
বছর পর্যন্ত শব্দটির অর্থের বিবর্তন ঘটতে 
থাকে ৷ হিজরী দ্বিতীয় শতকের পরবর্তী 
সময় থেকে শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, 
উন্নত নৈতিকতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত 
হতে থাকে | আধুনিককালেও শব্দটি এসব 
অর্থে ব্যবহার হয়। তবে সাহাবীদের 


আরবের সাহিত্য ও সাহিত্যচর্চার অবস্থা 
সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন । 
সাহিত্যকে সাধারণভাবে দু'ভাগে ভাগ 
করা হয়। গদ্য ও পদ্য। ছন্দ ও 
অন্ত্যমিলের ভিত্তিতে বিন্যস্ত নয় এমন 
শিল্প-মান-সম্পন্ন কথাকে গদ্য বলে । আর 
যাতে ছন্দ ও অন্ত্যমিল থাকে তাকে পদ্য 
বলে । জাহিলী যুগের আরবরা রাজনৈতিক 


কবি আল-হারিস ইবনে হিল্লিযা (হি.পৃ. 
২৪ 5 ৫৮০ খি.)-এর মুআলাকায় এ 
আল-মাহরিকের উল্লেখ দেখা যায় । তবে 
কোনোভাবেই তারা এই গপ্তির বাইরে 
নির্ভেজাল সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্যে আসেনি । 
সেই লেখা ছিল অতিসাধারণ ও সাদামাটা 
মানের । তাতে সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য পূরণ 
হতো । আর পূরণ হবার পর তাদের 
লেখাও শেষ হয়ে যেত * তবে তাদের 
জন্যে যতটুকু দাবি করা যায় তাহলো 
তাদের যথেষ্ট 'আমসাল" প্রেবাদ-প্রবচন) 
আছে । তারা এর যথেষ্ট প্রয়োগ করেছে । 
আর এর পাশাপাশি তাদের ছিল খুতবা 
(বক্তৃতা-ভাষণ) দানের রীতি । এ কারণে 
তাদের অনেক খুতবা ছিল। জাহিলী 
আরবের আমছালের একটি অংশ অবিকৃত 
গ্রন্থবন্ধ হয়েছে । আর তাদের খুতবা তার 
অল্পকিছু ছাড়া প্রায় সবই কালের গর্ভে 
হারিয়ে গেছে। সাহিত্যের অপর শাখাটি 
পদ্য । পদ্য বা কাব্যের ক্ষেত্রে তাদের 
খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী | 

অলঙ্কারমন্তিত ভাষা ও বাগ্সিতায় জাহিলী 
আরব যে অতি উচু স্তরে পৌছে গিয়েছিল, 
আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তার চিত্র 
পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তাআলা 
কাফিরদের পরিচয় দিতে গিয়ে এক স্থানে 
বলেছেন, 
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ও ব্যবসায়িক কাজকর্মে লেখার ব্যবহার 


'পৃথিবীতে এ কুরআন হলো আল্লাহর 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমাবেশ স্থল ৷” 


করেছে । আল-জাহিয বর্ণনা করেন যে, 
তারা তাদের রাজনৈতিক চুক্তিসমূহ লিখে 


'আর এমন কিছু লোক আছে যাদের 
পার্থিব জীবনের কথাবার্তী আপনাকে 
চমতকৃত করবে । আর সে সাক্ষ্য স্থাপন 
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করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার 
ব্যাপারে । প্রকৃতপক্ষে সে কঠিন ঝগড়াটে 
লোক 1”? 
আল-কুরআনের আরও আয়াতে তাদের 
ঝগড়া, বিতর্ক ও বাকপটুতার চিত্র ফুটে 
। যেমন_ 
৯-১/8৮55৩)5 
“যদি তারা কথা বলে, আপনি তাদের কথা 
শুনুন ।"৮ 


পারেরেতোরে ৮2৮৫2 পপ 


38055 7/548-58589 


শুনে বলেছিলেন, “আমি মুহাম্মদের নিকট 
কিছু কথা শুনেছি । তা না মানুষের কথা, 
নাজিনের । সে কথার আছে চমৎকার এক 
স্বাদ, আর তাতে আছে এমনই প্রাঞ্জলতা 


তৈরি করা হতো । বিয়ের অনুষ্ঠানের মতো 
মেয়েরা সমবেত হয়ে বাদ্য বাজাতো । 
পুরুষ ও শিশু-কিশোররা এসে আনন্দ 
প্রকাশ করতো । এর কারণ, কবি তাদের 


ও সৌন্দর্য, মনে হয় যেন এক ধরনের 
যাদু । তার উপরিভাগ যেমন ফলদায়ক, 
নিম্রভাগেও তেমনি প্রচুর পানীয় 1৩ 

আল-ওয়ালীদের এ মন্তব্য দ্বারা বোঝা 
যায়, অলঙ্কারমপ্তিত বিশুদ্ধ ভাষার তারা 
যেমন সমঝদার ছিল তেমনি সে ভাষায় 
তারা নিজেদের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ 


“অতঃপর যখন বিপদ কেটে যায় তখন 


ও অভিব্যক্তিতেও সক্ষম ছিল । 


বানু তামীমের একটি প্রতিনিধি দলের 


তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় 
তোমাদের সাথে বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ 
হয়।” 


পপ ৮প ২৫) প্র ৮25৫৫ 


৪০১৮9 25 ১১৩০০5412৮৩ 
“তারা আপনার সামনে যে উদাহরণ 
উপস্থাপন করে তা কেবল বিতর্কের জন্যই 
করে । বস্তত তারা হলো এক বিতর্ককারী 
সম্প্রদায় 1৯০ 


আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনের পরিচয় 
দিয়েছেন বর্ণনা, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল গ্রন্থ 
বলে । এতে সবকিছু বিস্তারিত বর্ণনা করে 
সুন্দরভাবে বুঝানো হয়েছে । এ কারণে 
এর নামকরণ করা হয়েছে, “আল- 
ফুরকান? । আল্লাহ এর ভাষাকে আরাবিয়ুম 
মুবিন বা স্পষ্ট আরবি বলে ঘোষণা 
করেছেন । সুতরাং এই আল-কুরআনের 
মতো এত উন্নতমানের ভাষা ও 
বর্ণনাশৈলীর গ্রন্থ যে জাতির কাছে পাঠানো 
হয়েছিল, নিশ্চয় তারা এর ভাষার 
সমঝদার ছিল এবং তাদের ভাষা ও বর্ণনা 
ক্ষমতাও উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে 
গিয়েছিল । একথা আল-জাহিয (মূ. ২৫৫ 
হি. 5 ৮৬৯ খ্রি.) বলেছেন | 

কথাশিল্প ও বাগ্সিতায় তাদের যে প্রচণ্ড 
দখল ছিল, তার আরো একটি প্রমাণ যে, 
আল কুরআনের মোকাবিলা করার জন্য 
তাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে ।১ 
আর এটাও তাদের চুড়ান্ত পর্যায়ের 
বাগ্িতা ও বর্ণনা ক্ষমতার প্রমাণ বহন 
করে । তেমনিভাবে শব্দ ও অর্থের মান ও 
গুরুত্বের পার্থক্য নিরূপণ এবং শব্দের 
ভাব-প্রকাশ ক্ষমতা কতটুকু তা যে তারা 
বুঝত, বিভিন্ন বর্ণনায় তারও প্রমাণ পাওয়া 


অন্যতম সদস্য ও বক্তা আমর ইবনুল 
আহাম্মের ভাষণ শুনে তার বাকপটুতায় 
মুগ্ধ হয়ে রাসূল (সা.) মন্তব্য করেন, 
“নিশ্চয় কিছু কিছু বয়ান ও বাগ্সিতায় যাদু 
আছে ।”৯ 

মোট কথা, প্রত্যেক জাতির কোনো না 
কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবগত গুণ 
থাকে । যখন সেই জাতির কথা কোথাও 
আলোচনা হয় তখন মুহূর্তের মধ্যে সেই 
গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি মানুষের মন চলে 
যায়। আরবদের সম্পর্কে যখন কোনো 
আলোচনা হয় তখন সর্বপ্রথম তাদের যে 
গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা মানুষের মনে জাগে 
তা হলো ভাষার জোর ও বাগ্সিতা শক্তি । 
প্রাচীন আরব জাতি অন্য অনারব জাতি- 
গোষ্ঠীর প্রতি 'আল-আযম" শব্দটি ব্যবহার 
করতো । এর দ্বারা তারা অনারবদেরকে 
বোবা অথবা মনের ভাব সুন্দরভাবে ব্যক্ত 
করতে অক্ষম বলে চিহৃত করতো | এ 
থেকে অনুমান করা যায়, তাদের নিকট 
বাগ্সিতার স্থান কি ছিল এবং তা নিয়ে 
তাদের ছিল কি পরিমাণ গর্ব ও অহংকার । 
ইসলাম-পূর্ব আমলের আরবরা ছিল একটি 
কাব্য-রসিক জাতি । তাদের ব্যক্তি ও 
সমাজ জীবনে কবি ও কবিতার প্রভাব ছিল 
অপরিসীম । তাদের নিকট কবির স্থান ছিল 
সবার উপরে । তারা কবি ও নবীকে একই 
কাতারের মানুষ বলে মনে করতো । 
তাইতো তারা রাসূলুন্লাহকে (সা) কৰি 
বলে আখ্যায়িত করেছিল | ইবন রাশীক 
আল-কায়রোয়ানী (মূ. ৪৫৬ হি. _ ১০৬৪ 
খি.) জাহিলী আরবে কবির স্থান ও 
মর্যাদার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 


যায় । বর্ণিত আছে, আল-ওয়ালীদ ইবনুল 


“আরবের কোনো গোত্রে যখন কোনো কবি 


মুগীরা ইসলামের একজন প্রবল শক্র 


প্রতিষ্ঠা লাভ করতেন তখন অন্যান্য 


ছিলেন । রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে আল- 


গোত্রের লোকেরা এসে সেই গোত্রকে 


কুরআনের একটি আয়াতের তিলাওয়াত 


অভিনন্দন জানাতো | নানারকম খাদ্যদ্রব্য 


মান-মর্যাদার রক্ষক, বংশের প্রতিরোধক 
এবং নাম ও খ্যাতির প্রচারক 1৬ 

প্রাচীন আরবি সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ 
করলে দেখা যায়, জাহিলী আরবে যেন 
কাব্যচর্চার প্রাবন বয়ে বলেছে । অসংখ্য 
কবির নাম পাওয়া যায় যা শুনেও শেষ 
করা যাবে না। ইবনে কুতায়বা (মূ. ২৭৬ 
হি. ল ৮৮৯ খ্রি.) বলেছে, “কবিরা যারা 
কবিতার জন্যে তাদের সমাজে ও গোত্রে 
জাহিলী ও ইসলামী আমলে প্রসিদ্ধি অর্জন 
করেছেন তাদের সংখ্যা এত বেশি যে 
কেউ তা শুমার করতে পারবে না ।' 

তিনি আরও বলেছে, যারা কবিতা বলেনি, 
তাদের সংখ্যা খুবই কম। তাদের নাম 
যদি আমরা উল্লেখ করতে চাই তাহলে 
অধিকাংশ লোকের নাম উল্লেখ করতে 
পারবো 1৯৭ 

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খাদেম প্রখ্যাত 
সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) 
বলেন, “রাসুলুল্লাহ (সো.) যখন আমাদের 
এখানে (মদীনা) আসেন তখন 
আনসারদের প্রতিটি গৃহে কবিতা বলা 
হতো ।' 

আরবদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির 
এমনি এক পর্যায়ে ইসলামের অভ্যুদয় 
ঘটে এবং আর কুরআন অবতীর্ণ হয়। 
পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে, তখন 
আরবি সাহিত্যের গদ্য ও পদ্য উভয় 
শাখায় ব্যাপক চর্চা হচ্ছিল । গদ্যের 
কোনো লিখিত রূপ না থাকলেও মৌখিক 
গদ্য তথা খুতবা (বক্তৃতা-ভাষণ) যথেষ্ট 
উন্নতি লাভ করে এবং গোটা আরবে এর 
ব্যাপক চর্চা হতে থাকে । জাহিলী যুগের 
যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য- 
সংস্কৃতিতে ইসলাম নতুনত্ব আনে তার 
মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো কবিতা 
ও খুতবা । এ দুটি জাহিলী যুগেরই শিল্প 
ইসলাম তা বহাল রেখে তার আরও উন্নতি 
ও ব্যাপ্তি ঘটায় । এ যুগে দাওয়াতী 
কার্যক্রম, বিজয় অভিযান, যুদ্ধ-বিগ্রহ 
প্রভৃতিতে মুসলমানদের খুতবার বেশি 
প্রয়োজন থাকায় উন্নতির ক্ষেত্রে খুতবা 
কবিতাকে ডিঙিয়ে যায় । খুতবা তাদের 
নিকট বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল 
কারণ খুতবার প্রতি মানুষ বিরূপ হয়ে 
উঠতে পারে আল-কুরআনে তেমন কোনো 


ডিসেম্বর'১৫ ল্য আত্তার্তহীদ ১৭ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 
কথা আসেনি, যেমন এসেছে কবিতা ও 


রাসূলুল্লাহ (সা.) । কিয়ামতের দিনও তিনি 


কবিদের সম্পর্কে ৮” জাহিলী যুগের 


শুনেছেন, আবৃত্তি করেছেন কবিদেরকে 


হবেন আম্বিয়ায়ে কেরামের খতীব 1 


লোকদের অতিমাত্রায় কবিতার প্রয়োজন 
থাকায় কবিকে খতীবের (বক্তা) ওপর 
গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিত । কিন্তু ইসলামী 


তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধভাষী মানুষ | 


উৎসাহ এবং মর্যাদা দিয়েছেন । তিনি 
একটি সুন্দর কবিতার আবৃত্তি শুনে মন্তব্য 


তার ভাষার শুদ্ধতা ও সাবলীলতায় 


করেন, “কোনো কোনো বাগ্মীতায় যাদু 


বিস্মিত হয়ে সাহাবীগণ প্রশ্ন করতেন, 


রয়েছে । আর কোনো কবিতায় রয়েছে 


যুগে দাওয়াতী কাজের জন্যে, ব্যক্তি- 
দল ও মতের মানুষকে এক্যবদ্ধ করার 
জন্যে এবং শক্রকে ভয় দেখানো ও 
বিতাড়নের জন্যে খুতবার বেশি প্রয়োজন 
হওয়ায় তাদের নিকট কবির চেয়ে 


খতীবের মর্যাদা বেড়ে যায় ।৯৯ সুতরাং 


এটা স্বাভাবিক যে, জাহিলী যুগের তুলনায় 
ইসলামী যুগে খুতবা শুধু উৎকর্ষই হয়নি, 
বরং তা নতুন পথও পেয়ে যায় । ইসলাম 
খুতবার গুরুত্ব বাড়ানোর সাথে সাথে 
বিষয়বস্তু ও রীতি পদ্ধতিতেও নতুনত্ব 
আনে । 

এর সাথে এ সত্যও স্বীকৃত যে, সকল 
চিন্তা ও ধর্মীয় আন্দোলন সব সময় 
খুতবার কাছে খণীই থেকে গেছে। 
বক্তাসূলভ বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী দাঈ 


আপনি এ ভাষা ও বর্ণনা জ্ঞান কিভাবে 
অর্জন করলেন? জবাবে রসুল (সা.) 
বলতেন, আমি কুরায়েশ বংশে জন্গ্রহণ 
করেছি এবং বনী সা“আদে লালিত-পালিত 
হয়েছি। 

তার ভাষা জ্ঞান এত প্রখর ছিল যে, 
কোথায় এবং কখন কিরূপ শব্দ ব্যবহার 
করা উচিত এবং উচিত নয় তাও বলে 
দিতেন। তার পরের স্থানে হলেন 
খতীবদের বিরাট একটি দল । তাদের 
মধ্যে প্রথম হলেন হযরত আলী ইবনে 
আবু তালিব (রাযি.)। তারপর হযরত 
আবু কবর (রাষি.), হযরত ওমর (রাযি.) 
ও ওসমান (রোযি.)-এর নামগুলো আসে । 
আবুল হাসান আল-মাদাইনী বলেন, 
“হযরত আবু বকর খতীব (রোযি.) ছিলেন, 
হযরত ওমর (রোযি.) খতীব ছিলেন এবং 


(আহবানকারী) চিন্তা ও ধর্মের জগতে 


হযরত ওসমান (রাযি.)ও খতীব ছিলেন, 


মাথার মুকুট হয়ে রয়েছেন । সকল নবী- 
রাসূল এবং সততা ও সত্যের দিকে সকল 


হযরত আলী (রাধি.) ছিলেন তাদের মধ্যে 
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আহ্বানকারী নিজ নিজ মানুষের মান- 


এভাবে এ যুগে অসংখ্য তুখোড় খতীবের 


মস্তি্ষ প্রভাবিত করণের এবং সত্যের 


নাম ও তাদের খুতবা আরবি সাহিত্যের 


আওয়াজকে তাদের হৃদয়ের গভীরে 


প্রাচীন সংকলনসমুহে দেখা যায় । পুরুষ 


পৌছানোর জন্যে সর্বদাই খুতবা ও 
বয়ানের প্রয়োগ করেছেন । 


খতীবদের পাশাপাশি খখ্য মহিলা 
খতীবের নামও পাওয়া যায় । যেমন-_ 


ওয়ায-নসীহত ও উপদেশমূলক সাপ্তাহিক 


উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাযি.), উম্মুল 


ও বাৎসরিক তথা জুমআ, ঈদ ও হজ্জের 


খায়র আল-বারকিয়া (রাষি.), আয-যারকা 


খুতবা ছাড়াও এ যুগে অন্য যে সকল 
খুতবা আত্মপ্রকাশ করে তার মধ্যে 


বিনতে হাদী (রাযি.), ইকরাশা বিনতুল 
আতরাশ (রাযি.) ও আরও অনেকে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


বিজয়ের খুতবা এবং শোকজ্ঞাপক খুতবা 
বিশেষ উন্নেখযোগ্য । রাজনৈতিক খুতবা, 
প্রতিনিধি মিশনের খুতবা ছাড়াও আরও 


আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জাহিলী যুগে 
কোনো লিখিত গদ্য ছিল না। ইসলামী 
যুগে শিক্ষার প্রসার হওয়ার এবং 


এক প্রকার অতি গুরুত্পূর্ণ খুতবার 
আত্মপ্রকাশ ঘটে এ যুগে, যাকে খিলাফত 


প্রয়োজনের তাগিদে পত্র-সাহিত্যের চর্চা 


জ্ঞান বা হিমাতের কথা । একদিন শারীদ 


সাকাফী র (সা.)-এর বাহনের 
পেছনে আরোহী ছিলেন । রাসূলুল্লাহ সো.) 
তার কাছে উমিয়্যার কবিতা শুনতে 


চাইলেন । তিনি আবৃত্তি করছিলেন, আর 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে আরও শোনাতে 
বলছিলেন । তিনি সেদিন মোট ১০০টি 
শ্লোক শুনেছিলেন । এ কথা সকলের জানা, 
কুরায়শদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে 
রাসূলুল্লাহ সো.) মক্কা থেকে মদীনায় 
হিজরাত করেন। এরপরই এ শহরের 
অধিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে । 
একদিকে ছিল মক্কার কুরায়শ ও তাদের 
সহযোগী অন্যান্য আরব গোত্র । আর 
অপর দিকে ছিলেন নির্যাতিত রাসূল (সা.) 
ও মদিনার আনসার ও মুনসার এবং 


ঘর্ষের যুগে তাদের 
মধ্যে আবু সুফিয়ান, আবদুল্লাহ ইবন 
আয-যিবারী, দারার ইবন খাত্তাব আল 
ফিহরী, আবু  ইজ্জাহ আল-জামহী 
হুবায়রাহ মাখযুমী প্রমুখ কবি প্রতিভাব 
প্রকাশ ঘটে । তারা সকলে ইসলাম- 
বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা 
তাদের কবিতার দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা), 
আনসার ও মুহাজিরদের গোত্র, ব্যক্তি 
চরিত্র ও ইসলামের নিন্দা ও কুৎসা বর্ণনা 
করতে থাকে । এটা মদিনাবাসীদের জন্যে 
কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় । 
মুসলমানদের কুৎসা রচনা করতো শুধু এ 


শুরু হয়। এ পত্র-সাহিত্যের সূচনা করেন 


কারণে নয়; তারা তাদের রচিত দ্বারা 


ও বিলায়তের খুতবা নামে অভিহিত করা 


রাসুল (সা.) | পরবর্তীকালে খলীফাগণ, 


অন্যন্য গোত্রে ইসলামের প্রচার কার্ষে 


হয়। এটি হলো খলীফা নির্বাচনের পর 
জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত তার প্রথম নীতি- 
নির্ধারণী ভাষণ । কোনো প্রাদেশিক 
শাসনকর্তার ভাষণও এর অন্তর্ভুক্ত | 

ইসলামী যুগের খতীবদের (বক্তা) সংখ্যা 
এত বেশি যে, খুতবার ইতিহাসের অন্য 
কোনো যুগের আধিক্যের সাথে তুলনীয় 
নয়। এ সকল খতীবের ইমাম হলেন 
সাইয়িদুল মুতাকাল্লিমীন মুহাম্মদুর 


প্রাদেশিক শাসকর্তা ও সেনাবাহিনীর 


প্রতিবন্ধকতা করতো, এ জন্যেও । 


কমান্ডারগণ নানা ধরনের পত্রের আদীন- 
প্রদান করেছেন, এসব পত্রেরও একটা 
সাহিত্য মান ও মূল্য আছে। 

কবিতা ছিল জাহিলী আরববাসীর ভূষণ । 
সে যুগে আরবি কবিতার চরম উৎকর্ষ 
সাধিত হয়েছে । ইসলামী যুগেও এ ধারা 
অব্যাহত থাকে । রাসূলুল্লাহ _(সা.) নিজে 
কবি ছিলেন না। তবে তিনি কবিতা 


একদিন অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) 
মদিনার আনসারদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, 
“যারা হাতিয়ার দ্বারা আল্লাহ ও তার 
সাহায্য করতে কে তাদেরকে বাধা 
দিয়েছে? একথা শুনে হাসসান ইবনে 
সাবিত বলেন, আমি এর জন্যে প্রস্তুত । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমিও তো 
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কুরাইশ বংশের । তুমি কিভাবে তাদের 
নিন্দা করবে? উত্তরে তিনি বলেন, “মথিত 


আবৃত্তি করে । তা শুনে, তিনি বলেন, “যদি 


কবিতা শেখার নির্দেশে দাও। কারণ 


এ কবিতা নাদরের হত্যার পূর্বে শুনতাম 


কবিতার মাধ্যমে উন্নত নৈতিকতা, সঠিক 


আটা থেকে চুল যেভাবে বের করে আনা 


তাহলে তাকে হত্যা করতাম না ।” তুফায়ল 


হয় আমিও তন্রপ আপনাকে বের করে 
আনবো ।' তার জন্যে মসজিদে নববীতে 
একটি মিম্বর স্থাপন করা হয়। তিনি 
সেখানে দাড়িয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি 
করতেন । রাসূলুল্লাহ (সা.) তার কবিতা 
শুনে বলতেন, “আমার পক্ষ থেকে জবাব 
দাও । হে আল্লাহ রুহুল কুদ্দুসকে দিয়ে 
তার সাহায্য করো ” আর রাসূল (সো) 
তাকে এ কথাও বলেন যে, তুমি আবু 
ক্রুটি ও দুর্বল দিকগুলি জেনে নাও । এ 
সম্পর্কে আবু বকরই অধিক জ্ঞানী | 
সত্যিই সেদিন হাসসান এ কাজের উপযুক্ত 
ছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ ক্ষেত্রে 
নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন । 
তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, “তার এ 
কবিতা তাদের জন্যে তীরের আঘাতের 
চেয়েও তীব্রতার | এসব কারণেই তিনি 
সঙ্গতভাবেই শায়িরুর রাসূল" বা রাসূলের 
কবি নামে খ্যাতি লাভ করেন। এ 
কবিতার সংঘর্ষে অপর যে দু'জন কবি 
তাকে সাহায্য করেন, তারা হলেন, কা'ব 
ইবন মালিক ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা । 
ও লড়াইয়ের একটা চিত্র দেখতে পাওয়া 


যায় । 

ইসলামী সাহিত্যের ইতিহাসে কবি কা'ব 
ইবন যুহায়রের ঘটনাটি চিরস্মরণীয় হয়ে 
থাকবে | ইসলাম শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি 
যে কত উদার ও এর কত বড় পৃষ্ঠপোষক' 
এ ঘটনা তার জলন্ত প্রমাণ । জাহেলী ও 
ইসলামী যুগের বিশিষ্ট কবি কা'ব ইবন 
যুহায়র । তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 
ইসলাম ও ইসলামের নবীর নিন্দামুলক 
হন । রাসূল (সো.) তাকে হত্যার নির্দেশ 
দেন । সে ব্যক্তিই যখন ইসলাম গ্রহণ করে 
মদিনায় এলেন এবং তার বিখ্যাত কাসিদা 
'বানত সু'আদ' আবৃত্তি করে রাসূলকে 
(সা) শোনান, তখন রাসূল (সা) তাকে 
শুধু ক্ষমাই করেননি; বরং খুশির 
আতিশয্যে তার সৃষ্টির প্রতিদান-স্বরূপ 
নিজ দেহের চাদরটি তাকে উপহার দেন । 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে নাদর ইবন 
হারিজকে হত্যা করা হয়। এরপর তার 
কন্যা রাসূলুল্লাহ _ সো)-এর সমীপে 
উপস্থিত হয়ে একটি মর্মস্পর্শী কবিতা 


ইবনে আমর আদ-দাওসী রাসূলুল্লাহ (সা.) 


সিদ্ধান্ত এবং বংশ এস্পর্কে জ্ঞান লাভ 
করা যায়” তিনি আরও বলতেন, 


এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম 


“তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতার 


গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং বলেন, আমি 


ও তীর চালনা শেখাও | তাদেরকে ঘোড়ার 


একজন কবি, আমার কিছু কবিতা শুনুন । 


ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দাও । আর 


রাসূলুল্লাহ সো.) তাকে তার কবিতা 


তাদেরকে সুন্দর কবিতা বলে শোনাও ।”২৫ 


আবৃত্তি করতে বলেন । অতঃপর তিনি 
একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন এবং 
রাসুলুল্লাহ (সা.) ধৈর্যসহকারে তা 
শোনেন । কবিতার জ্ঞানে রাসুল (সা) 
ছিলেন পারদর্শী । তিনি অনেক কবির 
কবিতা সংশোধন করে দিয়েছেন । 


ইবনে সাল্লাম আল-জুমাহী (মূ. ২৩২ হি.) 
বলেন, তিনি যে কোনো ধরনের ঘটনা বা 
ব্যাপারের সম্মুখীন হলেই সে সম্পর্কে 
কবিতার দু'একটি পঙ্ক্তির উদ্ধৃতি 
দিতেন "২ আরবি সাহিত্য সমালোচনার 
ইতিহাসে তাকে সে যুগের একজন 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইনতিকালের পর 
তার সুযোগ্য খলীফাগণ ইসলামী রাষ্ট্রের 
পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন । এ যুগেও 


সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য-সমালোচক গণ্য করা 
হয়েছে । তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি রুচির 
ভিত্তিতে নয়, বরং যুক্তির ভিত্তিতে 


কবিতাচর্চায় তেমন ভাটা পড়েনি। 


সমালোচনা করেছেন, কবি যুহায়রকে 


খুলাফায়ে রাশিদীন সর্বদাই কবিতা আবৃত্তি 
করতেন । আর রা (সা) সাহাবীরা 
ব 


তিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মনে 
করতেন । শুধু এ সিদ্ধান্ত দিয়েই ক্ষান্ত 


তো মসজিদে নববীতে কবিতা আবৃত্তির 
আসর বসাতেন ৷ ইসলামী যুগে যে 
সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় তাতে উভয় পক্ষে 


হননি, সঙ্গে তার কারণও বলে দিয়েছেন । 
যুহায়রকে তিনি বলতেন, “তিনি এক 
কথার মধ্যে আরেক কথা গুলিয়ে 


খখ্য কবি অংশগ্রহণ করেন এবং নিজ 


ফেলতেন না । জংলি ও আশোভন কথাও 


নিজ পক্ষের শৌর্য-বীর্ষের বর্ণনা ও শত্রুর 


এড়িয়ে চলতেন । কোনো ব্যক্তির মধ্যে 


উদ্দেশ্যে নিন্দামূলক কবিতা রচনা করেন । 


বিদ্যমান গুণেরই তিনি প্রশংসা করেছেন । 


খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রত্যেকে কৰি 


তার কবিতায় কোনো অতিরঞ্জন নেই । 


ছিলেন । হযরত সা'ঈদ ইবন আল- 


তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ।* তিনি এবং 


মুসায়িব (রাযি.) বলেন, হযরত আবু 
বকর (রা) কবি ছিলেন । হযরত ওমর 


তার সঙ্গীসাথীরা সমবেত হয়ে কবিতা ও 
কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং 


(রাযি.) কবি ছিলেন । আর হযরত আলী 
(রাযি.) ছিলেন তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 


কার কোন কবিতা সর্বোৎকৃষ্ট সে সম্পর্কে 
মতামত ব্যক্ত করতেন ।৮ তিনি বলতেন, 


কবি 1৩ সে যুগের সমালোচনা সাহিত্যের 


কবিতা হলো কোনো জাতির এমনই এক 


ইতিহাস পাঠ করলে হযরত আবু বকর 
(রাি.)-এর একজন সাহিত্য 
সমালোচকরূপে দেখতে পাওয়া যায়। 


জ্ঞান যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোনো জ্ঞান 
নেই ।৯ 
হযরত ওমর (রাযি.) কুরআনের আয়াতের 


তিনি কবি নাবিগা আয-যুবইয়ানীকে 
জাহিলী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মনে করতেন 
এবং বলতেন, তার কবিতা শিল্পকুশলতা 
ও ছন্দ মাধুর্ষে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা 
বেশি সাবলীল 1৯ দ্বিতীয় খলীফা ওমর 
(রাযি.) সম্পর্কে তো প্রসিদ্ধি আছে, 
কোনো প্রতিনিধিদল তার কাছে এলে তিনি 
তাদের কবিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ 
করতেন । তারা তাদের কবিদের কিছু 
কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতো এবং তিনি 
নিজেও কোনো কোনো সময় সেসব 
কবিতার কিছু অংশ আবৃত্তি করতেন । 
তিনি বসরার শানকর্তা হযরত আবু মুসা 
আল-আশআরীকে (রাযি.) নির্দেশ দেন, 
“তুমি তোমার ওখানকার লোকদেরকে 


অর্থ বুঝতে কবিতার শরণাপন্ন হতেন । 
একবার তিনি মিম্বরে ওপর দাঁড়িয়ে সূরা 
আন-নাহলের ৪৭তম আয়াত 

করেন । তারপর উপস্থিত সাহাবায়ে 
কেরামের নিকট আয়াতে উল্লিখিত 
তাকাউয়ুফীন শব্দটির অর্থ জানতে চান | 
সাহাবায়ে কিরাম সকলে চুপ থাকলেন । 
তখন হুযায়ন গোত্রের এক বৃদ্ধ উঠে 
দীড়িয়ে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! এটা 
আমাদের উপভাষা | এর অর্থ অল্প-অল্প 
নেওয়া । হযরত ওমর (রাি.) বৃদ্ধের 
নিকট জানতে চাইলেন, আরবরা কি 
তাদের কবিতা থেকে অর্থ জানতে পারে? 
অর্থাৎ আরব কবিরা তাদের কবিতায় এ 
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সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 
অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন? বৃদ্ধ 


কাউকেও পাওয়া মুশকিল যিনি কোনো 


বললেন, হ্যা আমাদের কবি আবু কবীর 
আল-হুযালী তার উদ্ত্ীর বর্ণনা দিতে গিয়ে 


কবিতা রচনা করেননি, অথবা কখনো 
কবিতা আবৃত্তি করেননি ।% 


একটি শোকে এ শব্দটি ব্যবহার 


হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস বলতেন, 


করেছেন । তারপর বৃদ্ধ শ্লোকটি আবৃত্তি 
করে শোনান । হযরত ওমর (রাযি.) তখন 


পবিত্র কুরআন পাঠ করে যদি কোথাও 
বুঝতে না পারো তাহলে তার অর্থ 


বলেন, “তোমরা তোমাদের দীওয়ান 


আরবদের কবিতার মাঝে সন্ধান করো 1১৫ 


রক্ষণ করে রাখো, তাহলে তোমরা আর 
গোমরাহ হবে না ৮” 
ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী 


এভাবে যদি সে যুগের আরবি সাহিত্যের 
ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয় তাহলে 
দেখা যাবে সাহিত্যে চর্চার ক্ষেত্রে 


(রাযি.) ছিলেন জ্ঞানের ভাগ্ার | সে যুগের 


সাহাবায়ে কিরাম ইতিবাচক সাড়া 


আরব কবিদের মধ্যে তিনিও একজন শ্রেষ্ঠ 


দিয়েছেন । মূলত সাহাবায়ে কিরামের দুই 


কবি। দিওয়ানে আলী নামক কাব্য 
সংকলন গ্রন্থটি আজও তার কাব্য প্রতিভার 


আদর্শ ছিল আল কুরআন ও রাসূলুল্লাহ 
(সা.) সুন্নাহ । এ দুটির ভিত্তিতে যেমন 


স্বাক্ষর বহন করে চলেছে । আরবি ভাষা ও 
সাহিত্যের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে তার 
অবদান এ ভাষা যতদিন বেঁচে থাকবে, 
মানুষের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবে । 


তারা জীবন পরিচালনা করেছেন, 
তেমনিভাবে এ দুটির আলোকে তারা 
সাহিত্য চর্চাও করেছেন । তাদের সার্বিক 
কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে সাহিত্যচর্চার 


তিনি ছিলেন আরবি সাহিত্যের একজন 


ব্যাপারে কোথাও তাদের নেতিবাচক 


সমঝদার সমালোচক | কেবল সাহিত্যিক- 
সৌন্দর্য ও ভাষার অভিনবত্থের কারণে 
তিনি জাহিলী যুগের ভোগবাদী কবি 
ইমরুল কায়সকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে 


একবার যিয়াদ তার এক ছেলেকে হযরত 
মুআবিয়া (রাযি.)-এর নিকট পাঠালেন । 
হযরত মুআবিয়া রোি.) তার জ্ঞান-গরীমা 
পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাকে অনেক প্ররশ্ন 
করলেন । দেখলেন, ছেলেটির সব বিষয়ে 
যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে । সবশেষে তিনি 
তাকে কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে 
বলেন । এবার ছেলেটি অক্ষমতা প্রকাশ 
করল । তখন হযরত মুআবিয়া (রাষি.) 
যিয়াদকে লিখলেন, তুমি তোমার ছেলেকে 
কবিতা শেখাওঁনি কেন? কবিতা শিখলে 
সে অবাধ্য থাকলে বাধ্য হবে, কৃপণ 
তাকলে দাতা হবে এবং ভীরু থাকলে 
সাহসী হয়ে যুদ্ধে যাবে ২ 

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খলীফাগণ ছাড়াও 
অন্যান্য সাহাবীরা কবিতা চর্চা করতেন । 
নিজেরা কবিতা শিখতেন এবং অন্যদেরকে 
শেখার নির্দেশ দিতেন । হযরত আয়িশা 
(রাযি.) বলেন, “তোমরা তোমাদের 
সন্তানদেরকে কবিতা শিক্ষা দেবে ৷ এতে 
তাদের ভাষার আড়ষ্টতা দূর হয়ে সহজ 
সাবলীল হবে 1৩ 

তার অসংখ্য কবিতা মুখস্থ ছিল এবং 
বিভিন্ন প্রসঙ্গে আবৃত্তি করতেন । এমন কি 
রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের এমন 


দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় না। বরং 
ব্যপকভাবে তারা এ কাজে অংশগ্রহণ 
করেন। 


৯ ড. ৮7158 উস্ৃলুন নাকদিল 


৪ 
২২১৪ আন-নিহাযা ফী গারীবিল 
হাদীস ওয়াল আসার, আল-মাকতাবাতুল 
, ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১; পৃ. ৩০ 
* ইবনুল আসীর, আন-নিহায়া ফী গারীবিল 
হাদীস ওয়াল আসার, আল-মাকতাবাতুল 
, ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ- ৩০ 
“টিরির। কিতাবুল হাওয়ান, খ. ১, পৃ. 


* দিওয়ার পিল হারিস ইবন হিল্রীব, 


২০ 

৬ নাসিরউদ্দীন আল-আসাদ, সাসাদির্শ 
শি'র আল-জাহিলী, দারুল মা'আরিফ, 
কায়রো, মিসর (সপ্তম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. 
- ১৯৮৮ খ্রি), পৃ. ২৩-৫৮ 

* আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২০৪ 

”. আল-কুরআন, সুরা আল-মুনাফিকুন, 
৬৩:৪ 

৯ আল-কুরআন, সর/ আল-আহযাব, ৩৩:১৯ 
১ আল-কুরআন, সরা আয-হবখরন্ফ, ৪৩:৫৮ 
৯ আল-জাহিয, আল-বায়ান ওয়াত 
তাবরীন, খ. ১, পৃ. ৮ 

১২ আল-কুরআন, ১০:৩৮; ১১:১৩; ১৭:৮৮ 

*৩ (ক) আস-যামাখশারী, আল-কাশশাফ, খ. 
৪, পৃ. ৬৪৯; খে) ড. শাওকী দায়ফ, আল- 
বালাগা: তাতাওর তারীখ, পৃ. ৯; গে) 
মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, আত-তিবয়ান 
ফী উলৃমুল কৃরআন, পৃ. ১০২-১০৩ 


৯ কে) আল-জাহিয, আল-বায়ান ওয়াত 
তাবরীন, খ. ১, পৃ. ৫৩ ও ৩৪৯; (খ) আবু 
ইসহাক আল-হাসারী, সাহরজ্ল আদাব, খ. 


১, পৃ. € 
১ কে) আল-জাহিয, আল-বায়ান ওয়াত 
তাবয়ীন, খ. ৪, পৃ. ২৭ খে) ড. যহুর 
আহমদ আযহার, ফাসাহাতে নাবাবী, পৃ. 


৯৮ 
১* ইবনে রাশীক, কিতাবুল উমদা, খ. ১, পৃ. 


৭৮ 

১২ ইবন কুতায়বা, আশ-শি'র ওয়াশ 
শু'আারা, পৃ. ৩ 

*৮. আল-কুরআন, সুরা আশ-শ আরা, 
২৬:২২৪ 

৯ কে) আল-জাহিয, আল-বায়ান ওয়াত 
তাবয়ীন, খ._ ২, পৃ. ৯৮; খে) হা 
যায়দান, তারীব আদাবিল লুগা আল: 


আরাবিয়া, খ. ১, পৃ. ১৮৭ 

২০ আহমদ ইবনে হাম্বল, জাল-মৃসনদ, খ. ৫, 
পৃ. ১৩৭-১৩৮ 
২. আল-জাহিয, আল-বারান ওয়াত 
তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৫৩ 
২ ড. শাওকী দায়ফ, তারীখল আদাব, খ. ২, 

৪৫ 

২. ইবনে আবদি বাব্বহি, আল-ইকদুল 
ফারীদ, খ. ৫, পৃ. ২৮৩ 
২ ড. আবদুল খাফাজী, ম্বকদ্দিমা; 
নাকদুশ শির, পৃ. ২৩ 


২ (ক) আল-উমদা, খ. ১, পৃ. ১০; খে) 
৬ হসনুস সাহাব, খ. ১০, পৃ. ২২ 
৬ ইবনে আবদু রবিবহী, আল-আকদুল 
ফরীদ, খ. ৫, পৃ. ২৮১ 
২৭. (ক) ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী, 
৮85 পৃ. ২৯; খে) আল- 
বাকিল্লানী, কুরআন, পৃ. ১৩৪ 
পা মুকাক্দিমা: 


উরস দিন জাওয়াহিরিল কাযুদ, খ. ৬, পৃ. 


ইবনে 

.. ফরীদ, খ. ৫, পৃ. ২৭৪ ও খ. ৬. পৃ. ৭ 
+ ইবনে আবদু রব্বিহী, আল-আকদুল 
ফরীদ, খ. ৫, পৃ. ২৮৩ (খে) জুরজী 
যায়দান, তারীর আদাবিল লুগা আল- 
.. আরাবিয়া খ. ১, পৃ- ১৯২ 

৩ জুরজী যায়দান, তারীখ আদাবিল লগা 
আল-আরাবিয়া, খ. ১, পৃ. ১৯২ 


ডিসেম্বর'১৫ -__________লল্্্ু। আত্তার্তহীদ ২০ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


কয়েকদিন পূর্বে বুল আলোচিত সিলেটের 
শিশু রাজন হত্যা মামলার বিচারের রায় 


সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে কোনো সমাজে 
শিশুদের প্রতি এমন নির্দয় আচরণ 


ষোষিত হয়েছে। একইদিন খুলনার 


ভবিষ্যত প্রজন্মকে প্রভাবিত করবে 


আরেক আলোচিত ও সমালোচিত 


প্রচন্ডভাবে । আর একটি মুসলিম সমাজে 


হত্যাকান্ড শিশুশ্রমিক রাকিব হত্যার 
বিচারের রায়ও ঘোষণা করা হয় । গতকাল 
ময়মনসিংহের মুক্তগাছায় শিশু ফরহাদ 
হত্যা মামলায় পিতা-পুত্রসহ ছয়জনকে 


এমন আচরণ তো কোনো মতেই মেনে 


নেয়া যায় না। কারণ যে ইসলাম ধর্মে 


শিশুদের প্রতি সবেচ্চি গুরুত্বারোপ করা 
হয়েছে, শিশুদের প্রতি দয়া ও মমতা 


মৃত্যুদন্ড এবং একজনকে যাবজ্জীবন 
কারাদন্ড দিয়েছে আদালত । য় 
ঘটনাপ্রবাহে এসব শিশু নির্যাতন ও 


প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যাদের নবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) স্বর্ণালি ইতিহাস গড়েছেন 
সেই ধর্ম ও সেই নবীর অনুসারীদের 


হত্যাকাণ্ড সাধারণ মানুষকে গভীরভাবে 
নাড়া দেয় । বিশেষ করে র 
রাজন হত্যাকাণ্ড এতোই নির্মম ও 
রভাবে করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের 
গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশে পর্যন্ত এই ঘটনার 
আদ্যোপান্ত ফলাও করে প্রচারিত হয়। 
ঘাতকরা শিশু রাজন হত্যার পুরো ঘটনাটি 
ভিড়িও করে ইউটিউবে ছেড়ে দেয় । ফলে 
ইন্টারনেটের সুবাদে বিশ্বের অগুণতি মানুষ 
দেখতে পায়, মানুষ কত নিষ্ঠুর, নির্দয় ও 
নির্মম হতে পারে! তাও আবার একটি 
মুসলিম প্রধানদেশে । 
স্মর্তব্য, সম্প্রতি বাংলাদেশে শিশুহত্যা ও 
শিশুনির্যাতনের ঘটনা দিনদিন বৃদ্ধি 
পাচ্ছে । শিশু অধিকার ফোরামের হিসেব 
অনুযায়ী ২০১৪ সালে ৩৬৬ জন শিশুকে 
খুন করা হয়েছে এবং ১৯৬ জন শারীরিক 
নির্যাতনের শিকার হয়েছে । এছাড়াও 
২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২৪৬ 
শিশুকে হত্যা আর ৪০৪ জন শিশুকে ধর্ষণ 
করা হয়। 
শিশুদের প্রতি এমন নিষ্ঠুরতা বিবেকবান 
মানুষকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। 


আচরিত সমাজে শিশুদের প্রতি এমন 
নির্মমতা কিয়ামতের লক্ষণই বলা চলে । 

১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ শিশুদের অধিকার 
সংক্রান্ত বেশ কিছু আন্তর্জাতিক চুক্তি 
প্রণয়ন করে । নাম দেয়: “শিশু অধিকার 


শিশুদের প্রতি 
মহানবী (সা.)-এর 
দয়া: প্রেক্ষিত 
বাংলাদেশ 


মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


বাবার অন্তরে, ভারি করে তোলে 
চারিপাশ, আকাশ-বাতাস। শিশুর কাঁদো 
মুখ যে কোনো হৃদয়বান মানুষকে নাড়া 
দেয়। কারণ শিশুরা থাকবে হাসি- 
খুশিতে । দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও অশান্তি ইত্যাদি 
বিষয়গ্তলো শিশুর মানসিক বিকাশকে 
বাধাগ্রস্ত করে। এক্ষেত্রে মহানবী সা. 
ছিলেন অত্যন্ত যত্ববান। শিশুর দুঃখ 
ভারাক্রান্ত চেহারা তিনি সহ্য করতে 
পারতেন না। যে কোনোভাবেই শিশুর 
মলিন দুঃখমাখা চেহারাতে ফুলের হাসি 
ফুটাতে চাইতেন তিনি । 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রহ.) 


আমার একটা ছোট্ট ভাই ছিল। তার 


চুক্তি" । এর পরপরই শিশু অধিকার 


উপাধি ছিল “আবু উমাইর' ৷ ছোটভাই 


ঘোষণা” আসে ১৯৯০ সালে । তারপর 
২০০২ সালে রচিত হয় শিশুদের উপযোগী 


আবু উমাইরের ছোট্ট পাখির ছানা ছিল 
'নুগার । সে ওই পাখির ছানা দিয়ে 


বিশ্ব গড়ার অঙ্গিকারপত্র | অথচ বিশ্বনবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) এসব চুক্তি ও 
অঙ্গিকারপত্র প্রণয়নের ১৪০০ শত বছর 
পূর্বেই শিশুদের প্রতি দয়া, শিশুর যত্ব এবং 
তাকে সুন্দরভাবে লালন-পালন করার 
নির্দেশে দেন মানুষকে ৷ তার নির্দেশনা 
মেনে চলে আমরা গড়ে তুলতে পারি 
শিশুদের উপযোগী এক সুখী ও সুন্দর 
মানবসমাজ । 

শিশুরা হচ্ছে ফুলের মতো । তাদের মন 
হয় সরল ও সাদা । শিশুর হাসিতে যেমন 
মা-বাবা, ভাই-বোনরা খুশিতে পাগল হয়, 
হয়, তেমনি শিশুর কানা ঝড় তোলে মা- 


খেলতো । হঠাৎ একদিন পাখির ছানাটি 
মারা যায় । এমন সময় নবী কারিম সা. 
আমাদের ঘরে আসেন | এসে ছোটভাইকে 
দেখলেন, মন খারাপ করে বসে আছে। 
আল্লাহর রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, 
“এর কি হয়েছে? সবাই বলল, তার 
নুগার*টি মারা গেছে । তখন মহানবী সা. 
(তাকে খুশি করার জন্য ছান্দিক ভাষায়) 
বললেন, . 
.48291459 5155 

“নুগাইর | 

আজকের শিশু আগামী দিনের কর্ণধার, 
উজ্ভ্বল ভবিষ্যত | সামনের মানবসমাজ 


ডিসেম্বর'১৫ -_____77-) আত্তান্তহীদ ২১ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


গঠিত হবে বর্তমানের শিশু দিয়ে । অতএব 
শিশুর অধিকার রক্ষার কোনো বিকল্প 


অবাক হতেন । জোরদার ভাষায় সতর্ক 
করতেন । 


নেই। তাকে আগামীর জন্য প্রস্তুত 


প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু হুরায়রা (রোযি.) বর্ণনা 


করতেই হবে । তার স্বাভাবিক চাহিদা 
পূরণ করতে হবে বিনা শর্তে । মায়ের 
দরদ দিয়ে বুঝতে হবে তাদের । শিশুর 
অধিকার রক্ষায় মহানবী (সা.)-এর 


হৃদয়কে ভর্সনা করেছেন তিনি (সা.)। 
ভদ্র অথচ জোরালো ভাষায় নিন্দা করেছেন 
নমোক্ত হাদীসে । 


করেন, একদিন নবী করীম (সা.) হযরত 


মা আয়শী রা. বলেন, একদিন জনৈক 


হাসান ইবনে আলী (রাযি.)-কে চুম্বন 


বেদুইন এলো নবী করীম (সা.)-এর 


করলেন । তখন তার নিকট আকরা" ইবনে 
হাবেস ছিল । আকরা' বললেন, আমার 


অবদান নজিরবিহীন । নামাযে পর্যন্ত 


তো দশটা সন্তান আছে। আমি কখনো 


যথাসম্ভব শিশুর কষ্ট লাঘব করতে চাইতেন 
তিনি । শিশুর চাহিদা পুরণ করতেন । 
হাদীস শরীফে এসেছে, মহানবী (সা.) 
যখন নামাযে প্রবেশ করতেন, অনেক 
সময় নামায প্রলঘিত করতে চাইতেন । 
কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বলতেন, “আমি 
শিশুর কান্না শুনতে পাচ্ছিলাম । ফলে 
(নামায লম্বা করে) শিশুর প্রতি (পিছনে 
নামাযরত) মায়ের প্রচণ্ড তড়প একটু 
হালকা করছিলাম 1” 

শিশুরা হচ্ছে নিষ্পাপ । শিশুদের মধ্যে 
কোনো বৈষম্য করতে নেই । শিশু মাত্রই 
শিশু । সাদা-কালো কিংবা উচু-ন্চু 
বংশকৌলীন্য ইত্যাদি শিশুদের ক্ষেত্রে 
বেমানান । বর্তমান প্রেক্ষাপটে ধনীর ঘরে 
শিশুরা সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মালেও, 
গরিবের শিশু বলে তাকে তার প্রয়োজনীয় 
প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা যাবে না । আদর- 
যত্ু, ভালোবাসার ক্ষেত্রে তারা সবাই 
সমান অধিকারের হকদার | রাহমাতুল 
লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
ছিলেন এক্ষেত্রে অত্যন্ত সজাগ । 

প্রখ্যাত সাহাবী উসামা ইবন যায়েদ 
(রাধি.) বলেন, যেখন আমি ছোট্ট ছিলাম 
তখন) রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে নিয়ে তার 
উরুতে বসাতেন । একই সময় আরেক 
উরুতে হাসান ইবনে আলী (রাযি.)-কে 
বসাতেন। অত:পর দু'জনকে বুকে 
জাড়িয়ে ধরতেন । বলতেন, . 

“হে আল্লাহ এই দু'জনকে দয়া করো । 
কারণ আমি এই দু'জনকে দয়া করি ।”* 
মহানবী সো.) ছিলেন মানবতার শিক্ষক | 
কাকে কখন কিভাবে শিক্ষা দিতে হবে 
তিনিই ভালো বুঝতেন । কাউকে কখনো 


তাদের কাউকে চুমু দেইনি । তার একথা 
শুনে আল্লাহর রাসূল (সা.) তার দিকে 
তাকালেন । অতঃপর বললেন, 


2১৩০ 


দরবারে । এসেই বলল, আপনারা ছোট 
বাচ্চাদের চুমু দেন । আমরা বাচ্চাদের চুমু 
দেই না । তখন নবী করীম (সা.) বললেন, 

(হল এ ১ ঠা এ এডি) 
“আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া 
বলো ।”? 


“যে ব্যক্তি দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া 
করা হয় না” 


44300582-482-041 
-856 01515504515 


নেই । ছোটদেরকে যেমন বড়দের স্নেহ 
করতে হবে, আদর করতে হবে... তেমনি 
ছোটদেরও দায়িত্ব হচ্ছে বড় ও 
বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করা, সম্মান করা। 
কেউ যদিএর ব্যত্যয় ঘটায় তাহলে মনে 
করতে হবে সে সমাজের শৃঙ্খলা বিনষ্টের 
কাজ করছে । এমন মানুষের জন্য রয়েছে 
মহানবী (সা.)-এর খুবই কড়া সতর্কবাণী । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
555 ০৩ ৩৯০ ৮5৮ ৬ 2 লে 
08৫ 
“যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না 
এবং আমাদের বড়দের সম্মান বজায় রাখে 
না সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয় ৷” 
তা হলে বোঝা গেল, যে ব্যক্তি ছোট তথা 
করে না সে উম্মতে মুহাম্মদীর সদস্য নয় । 
একজন মুসলমানের জন্য এর চাইতে 


খাটো করতেন না। শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে 


দুর্ভাগ্য আর হতে পারে না। তাই 


তো একেবারেই না। বরং কৌশলে, 


প্রিয়নবীর অন্তর্ভুক্ত হতে হলে ছোটদের 


হিকমত দিয়ে আশ-পাশের মানুষগুলো 
শিক্ষিত করে তুলতেন, সতর্ক করে 
তুলতেন ৷ তবে শিশু অধিকারের বেলায় 


আদর করতে হবে, ভালোবাসতে হবে, 
দয়া-মায়া দিয়ে তাদেরকে বড় করতে 
হবে । শিশুদের প্রতি এমন দয়া প্রদর্শন 


মহানবী (সা.) ছিলেন অত্যন্ত গুরুগন্তীর । 


কেবলমাত্র রাহমাতুল লিল আলামীনের 


শিশুদের প্রতি কারো নির্দয় ব্যবহারে তিনি 


পক্ষেই সম্ভব । শিশুর প্রতি দয়াহীন 


অবশেষে বলতে পারি, শিশুদের প্রতি 
নিষ্ঠুরতা বন্ধে মহানবী সা.এর আদর্শচর্চার 
বিকল্প নেই । উপর্যুক্ত কয়েকটি হাদিসের 
মাধ্যমে শিশুর প্রতি মহানবী (সা.)-এর 
দয়া ও মমতা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি 
ভেসে উঠেছে ইসলামের সোনালি দর্পনে 
আমাদের বর্তমান কুৎসিত চেহারা । আজ 
আমরা “একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ 
করি, একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র 
ধরি”। অথচ ফুলের চেয়ে পবিত্র ও 
নিষ্পাপ একটি শিশুকে বীচাতে ব্যর্থ হই। 
লড়াই করি না শিশুর উপযোগী সমাজ 
বিনির্মাণে । এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে 
হবে। অন্যথায় আমাদের ভবিষ্যত 
আমাদেরকে ক্ষমা করবে না। কারণ 
আজকের শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যত । 
“ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই 
অন্তরে” । আল্লাহ আমাদের সহায় হোন । 


১ দীনুর রাহমাহ (নির্বাচিত হাদীস সংকলন), 
মাতা'বিউল হুমাইদী, রিয়াদ (প্রথম 
সংস্করণ: ২০০১ খরি.), পৃ. ২৫ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৩১, 
হাদীস: ৬২০৩ 
* মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ ৩৪২-৩৪৩, হাদীস: ১৯১-১৯২ 
(৪৭০) 

* আল-বুখারী, আাস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৮, 

: ৬০০৩ 

« আল-বুখারী, আস-সহীহখ, ৮, পৃ. ৭, 
হাদীস: ৫৯৯৭ 

» আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ 

আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং _ গ্রুপ, হলব, 
সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ৩২২, হাদীস: ১৯২০ 

আল-বুখারী, 'আস-সহীহ খ-. ৮১ পৃ ৭, 
হাদীস: ৫৯৯৮ 


ডিসেম্বর'১৫ -_____77-) আত্তান্তহীদ ২২ 
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সীরাত অধ্যয়ন: কিছু কথা 


মুহাম্মদ লুতফে রাববী 


সীরাত তথা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনী 
ইসলামি ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 


তিনি ছিলেন আল্লাহপ্রেরিত রাসুল 
যাকে তিনি তার ওহীর মাধ্যমে 


অধ্যায়, যা সকল যুগের সকল ভাষার 
মুসলমানের জন্য গৌরবের বিষয় । 


শক্তিশালী করেছেন । 
২. জীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্বোত্তম নমুনা 


সীরাতকে কেন্দ্র করেই মুসলিম 
ইতিহাসবিদগণ সর্বপ্রথম ইতিহাস রচনা 
শুরু করেন। তারপর ধারাবাহিকভাবে 
পরবর্তী যুগের ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করা 
হয়। এমনকি ইসলামপূর্ব যুগের 
ইতিহাসও সীরাতকে কেন্দ্র করেই লেখা 
হয়েছে । যেমন জাহেলী আর ইসলামী যুগ 
পার্থক্যের মানদণ্ডই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মকাল । 

মোটকথা সীরাতুন্নবী শুধু আরব উপদ্বীপই 
নয় বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসের 


পরতিহাসিক ঘটনাবলি জানা বা কিছু কল্প- 
কাহিনী পড়া নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হল 
নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জীবনে ইসলামের পূর্ণাংগ 
প্রকাশকে অনুধাবন করা | এই উদ্দেশ্যের 


লাভ করা যাকে অনুসরণ করে পথ 
চলবে মানুষ । আর এতে সন্দেহ নেই 
যে জীবনের সকল শাখায় সর্বোত্তম 
নমুনা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জীবন, এজন্যই আল্লাহ তাকে 
করেছেন । এরশাদ হয়েছে, 

85587419225 4606৩৫ 
“নিশ্চয়ই (সা.)-এর 
(জীবনে), তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ 
রয়েছে ।১ 


৩. সীরাতুন্নবী অধ্যয়ন পবিত্র কুরআন 


বুঝতে ও তার নিগুঢ় তত্ব-রহস্য 
উদঘাটনে সাহায্য করে । কেননা 
কুরআনের বহু আয়াতের ব্যাখ্যা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে ঘটে 
যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমেই হয়ে 
থাকে । 

৪. সীরাতুন্নবী অধ্যয়নের মাধ্যমে একজন 

আকীদা 


চা নিন্বোক্ত ধারাগ্তলোতে করা যেতে 


ধারাবলে রা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর _ ব্যক্তিত্বকে 


মুসলমান -আহকাম- 
আখলাকসহ সং শশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের 
বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করবে | কারণ এতে 


জানা, এই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার 
জন্য যে, মুহাম্মদ (সা.) নিছক কোন 
নেতা ছিলেন না যার বিস্ময়কর 
শক্তিমত্তা তাকে তার সম্প্রদায়ের কাছে 
সম্মানিত করেছে; বরং সবকিছুর উর্ধে 


সন্দেহ নেই যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জীবন হচ্ছে ইসলামের সকল 
মূলনীতির সর্বোত্তম প্রকাশিত রূপ | 
মাধ্যমে 


করবেন । কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) তার 
দাওয়াতের প্রসারে তালীম- 
তারবিয়াতের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন 


করেছেন । 
সীরাতের মাধ্যমে উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলি 
টানে অর্জিত হওয়ার অন্যতম রা 
এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 

মানুষের মানবিক-সামাজিক সকল শাখার 
সম্মিলন ঘটেছে । তাই তার জীবনীতে 
সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য 
রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ । 


সীরাত বর্ণনার মূলনীতি 

ও বর্তমান প্রেক্ষাপট 

সীরাত রচনা সাধারণভাবে ইতিহাসের 
অন্তর্ভুক্ত বিষয় । ওলামায়ে কেরামের 
নিকট সীরাত রচনার নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি 
হচ্ছে ইতিহাসের অন্যান্য শাখার ন্যায় 
এখানেও রিজাল-শান্ত্রের অনুসরণ করা । 
অর্থাৎ সীরাতের ঘটনাবলি “সনদ' ও 
“মতন'-এর শুদ্ধতা যাচাইয়ের শাস্ত্রীয় 
মূলনীতির আলোকে গবেষণা করা । যখন 
কোন ঘটনা এই যাচাইয়ে উত্তীর্ণ হবে 
তখন তা নিজের কোন প্রকার অবৈধ 
হস্তক্ষেপ ব্যতীত হুবহু লিপিবদ্ধ করা । 
কারণ ঘটনার চিত্রায়ণে লেখকের নিজস্ব 
বিশ্লেষণ বা পরিবেশ-প্রতিবেশের 
ছায়াপাত ঘটাকে তারা “খিয়ানা ইলমিয়া”- 
এর অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন । 

উল্লেখ্য সীরাতের ঘটনাবলি থেকে 
“আহকাম-ফাও্ায়েদ' বের করা একটি ভিন্ন 
বিষয় যার সাথে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক 
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নেই এবং এর সাথে মেলানোও উচিৎ 


অনুরূপভাবে কোন মুসলমানের জন্য এই 


নয় । এটি একটি স্বতন্ত্র কাজ যার নিজস্ব 


উসূল ও মূলনীতি রয়েছে । 


কথা ভাবা উচিৎ নয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর একমাত্র মুজিযা হচ্ছে আল-কুরআন; 


কিন্তু উনিশ শতকে ইতিহাস রচনার 
অনুসৃত এই পদ্ধতির পাশাপাশি আরো 


বরং সীরাতের কিতাবে বহু মুজিযার 
বিবরণ এসেছে । আর এই মুজিযাগুলোকে 


বিভিন্ন পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছে, যার 


অস্বীকার করা আল-কুরআনকে অস্বীকার 


অন্যতম হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি । 


করার নামান্তর । কেননা আল-কুরআন যে 


উপনিবেশ পরবর্তিকালে পশ্চিমা আদর্শে 
বিশ্বাসী (তাদের মদদপুষ্ট) গবেষকেরা 


সুত্রে আমাদের কাছে পৌছেছে অন্যান্য 
মুজিযা সেই সুত্রে এসেছে। তাই 


ধর্মীয় সংস্কার'-এর উদ্যোগ নেয় । তাদের 


এগুলোকে নিজের মনগড়াভাবে বিশ্লেষণ 


লক্ষ্য র সকল বিষয়ের 
বিশ্লেষণ বিজ্ঞানের আলোকে করা এবং 
এর সাথে সাংঘর্ষিক সবকিছুকে অস্বীকার 
করা । যার ফলে ইতিহাস বিশেষত সীরাত 
রচনার ক্ষেত্রে তারা হিলমুল মুসতালা' ও 
“ইলমুল জারহ ওয়াত তা'দীল'-এর বদলে 
নিজেদের মনগড়া নীতিমালা অনুসরণ 
করেছে । সেই ভিত্তিতে “মু'জিযাত' ও 
“সামইয়াত" অধ্যায়ের বিরাট অংশ শুধু 
বিবেক-বিরদ্ধ হওয়ার অজুহাতে বাদ 
দিয়ে দিয়েছে। এবং নবুওয়াত", 
“রিসালাত', “ওহী” ইত্যাদি বিশেষণ (যা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর _ ব্যক্তিত্বের প্রধান 
গুনাবলি) এগুলোর পরিবর্তে “মহামানব', 
“অকুতভয় সেনানায়ক', “দি্থিজয়ী বীর' 
ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করতে শুরু 
করেছে । তাদেরই একজন তার লিখিত 
সীরাতগ্রন্থের ভূমিকায় গর্বের সাথে 


রাতগ্রন্থের বরাতে বর্ণিত কোন কথা 
গ্রহণ করিনি; বরং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
সীরাতের বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দিয়েছি ২ 
এভাবে তারা সীরাতের ঘটনাবলি “সনদ' 
ও “মতন'-এর শুদ্ধতা যাচাই ছাড়া 


করা কোনভাবেই কাম্য নয় । 


দার রা 
এই কথা যে রর না 
জগতবাসীর কাছে 


বরং তার সারা জীবনে তিনি এমন কোন 
কাজ করেননি যাতে প্রমাণিত হয় যে তিনি 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কষ্ট 
করছেন । 

তিনি নুবুওয়াতপ্রাপ্তির পর মানুষের কাছে 
নিজেকে এভাবে পরিচয় দিয়েছেন যে, 
তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত আখেরী 
নবী হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছেন । এবং 
পূর্ববর্তী নবীগণ তাদের উম্মতদের যে 
দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তিনিও তার 
উম্মতের জন্য সেই দায়িত্ য় 
এসেছেন। তিনি মানুষ এবং মানবীয় 
সকল গুণাবলি তার মাঝে বিদ্যমান থাকা 
সত্বেও আল্লাহ তাকে দূত হিসাবে নির্বাচন 
করেছেন যাতে তিনি ওহীর মাধ্যমে 
মানুষকে তাদের আসল পরিচয় ও পূর্বাপর 
জীবনের সত্যতা সম্পর্কে অবগত করেন । 
এবং সর্বতভাবে এক আল্লাহর ইবাদত ও 


নিজেদের মনগড়া মতামতের ভিত্তিতে 


আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করেন। 


(কখনো কখনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
ব্যাখ্যাসহ) লিপিবদ্ধ করেছে । 

অথচ কোন মুসলমানের এক মুহুর্তের 
জন্যও এই কথা ভাবা উচিৎ নয় যে 


এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময় এই বিষয়ে 
গুরুত্বারোপ করেছেন যে আল্লাহ তায়ালা 
তাকে যে দাওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে 

ন তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন, 


রাসূলুল্লাহ (সা.) শুধু একজন “অকৃতভয় 
সেনানায়ক", “দিপ্বিজয়ী বীর' বা “চতুর 
বুদ্ধিমান” মানুষ ছিলেন । কারণ এই ভাবনা 
রাসূলুল্লাহ সা.)-এর জীবনে প্রমাণিত 
সকল সত্যের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক | 
কেননা এই কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট 
যে রাসূলুল্লাহ (সো.) সকল দৈহিক, 
মানবিক, আত্মিক গুণাবলির আধার 
ছিলেন । কিন্তু এসবের মূল উত্স যে সত্য 
তা হল তিনি আল্লাহপ্রেরিত নবী ছিলেন । 
তাই মূলকে বাদ দিয়ে শাখার আলোচনা 
অনর্থক কাজ ব্যতীত কিছুই নয় । 


পরিবর্ধন করা তার পক্ষে সম্ভব নয় । 

এখন যে ব্যক্তি নিজেকে এভাবে পরিচিত 
করেছেন সেক্ষেত্রে বিবেকের দাবী এটাই 
যে আমরা তার জীবনচরিত এমনভাবে 
অধ্যয়ন করব যাতে তার কথার সত্যতা 
প্রমাণিত হয় । আর এজন্য আমাদেরকে 
তার জীবনের সকল দিক নিয়ে গবেষণা 
করতে হবে,তবে অবশ্যই তিনি যেভাবে 
নিজেকে পেশ করেছেন সেই আঙ্গিকে । 
কেননা এটা নিশ্চয়ই হাস্যকর যে মুহাম্মদ 
ইবনে আবদুল্লাহ নামীয় একজন লোক 
আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় 


দিচ্ছেন এবং আমাদেরকে সতর্ক করছেন 
এই বলে, আল্লাহর কসম, তোমরা 
অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে যেভাবে তোমরা 
ঘুমাও, এবং পুনরুথিত হবে যেভাবে ঘুম 
থেকে জাগ্রত হও । আল্লাহর কসম, 
(তোমাদের জন্য রয়েছে) চিরস্থায়ী জাননাত 
বা চিরস্থায়ী জাহান্নাম । কিন্তু আমরা তার 
ব্যক্তি ও কথার প্রতি জুক্ষেপ না করে তার 
মহত্ব, পাপ্তিত্য ইত্যাদির বিশ্লেষণ নিয়ে 
ব্যস্ত হয়ে পড়ব । এটা ওই ব্যক্তির মতই 
হবে যাকে একজন দু'রাত্তার মোড়ে 
দীড়িয়ে সঠিক পথের দিশা দিচ্ছেন আর 
ভুল পথ থেকে সতর্ক করছেন । কিন্তু সে 
তার কথা পালনের বদলে তার পোষাক- 
আধাক,বাচনভঙ্গি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণায় 
লিপ্ত হয়ে গেল । 
সীরাত অধ্যয়নের সঠিক পদ্ধতি এটাই যে 
আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের 
টি দিক অধ্যয়ন করব; তার জন্ম ও 
ব্যক্তিগত-পারিবারিক- 

আভি -রাজনৈতিক জীবন, স্বভাব- 
চরিত্র, শক্র-মিত্রের সাথে তার আচরণ, 
দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি 
তার মনোভাব ইত্যাদি । এই অধ্যয়ন হতে 
হবে সনদ ও মতন'-এর শুদ্ধতা 
এবং সত্য-ন্যায়ের সন্ধানে । তবে শুধু 
গবেষণার জন্য গবেষণা নয়; বরং এই 
অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হব যে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে 
প্রেরিত সত্য নবী ছিলেন । তিনি নিজের 
মনগড়া কোন শরিয়ত নিয়ে আসেননি; 
বরং আল্লাহপ্রদত্ত শরীয়ত পূর্ণাঙগরূপে 
মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছেন । এবং এর 
মাধ্যমে এই শরিয়ত পালনে আমাদের 
দায়বদ্ধতা অনুধাবন করতে পারব । 
এছাড়াও এই অধ্যয়নের মাধ্যমে এই স্থির 
বিশ্বীসে উপনিত হব যে তিনি সর্বদা 
আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তার 
সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাকে 

খ্য মু'জিযা দান করেছিলেন যার 
প্রধান হচ্ছে আল-কুরআন । 
সীরাত অধ্যয়নের এই পদ্ধতি মানুষকে 
সন্দেহ ও পদস্থলনের গোলকধাধা থেকে 
মুক্তি দিবে। অধঃপতনের এই যুগে 
সামগ্রিকভাবে সীরাত অধ্যয়ন মুসলিম 
উম্মাহর উত্তরণের অন্যতম ডপায় । 

ড. মুহাম্মাদ সায়ীদ রামাদান বুতী (রহ.) কর্তৃক 


লিখিত ফিকহুস সীরানাবাবিয়া অবলম্বনে) 


১ আল-কুরআন, সুরা আাল-আহযাব, ৩৩:২১ 
২ হুসাইন হায়কাল, হায়াতু মুহাম্মদ 
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আরবি বারো মাসের মধ্যে রবীউল 
আউয়াল ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী | এ 


মাওলানা মাহফুষ আহমদ জকিগঞ্জী 


গভীরতায় এবং আড়ম্বরহীনতায় তারা 
ছিলেন এ উম্মাতের শ্রেষ্ঠ জামাআত । 


পার্থক্য নিরূপন করি । ইচ্ছামাফিক কিছু 
গ্রহণ করি আর অনেকগুলো এই বলে 


মাসেই রাসূল (সা.)-এর শুভ জন্ম হয়। 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার প্রতি 
ওহী নাধিল হওয়ার ধারা শুরু হয়। 


আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আপন নবীর 


ছেড়ে দিই যে, এগুলো ছিল স্বভাবগত 


সাহচর্য ও দীন প্রতিষ্ঠার জন্যে মনোনীত 
করেছিলেন । নিঃসন্দেহে তারা ছিলেন 


সর্বশেষ এ মাসেই তিনি আপন মাওলার 
সানিধ্যে পাড়ি জমান । এ জন্যে বছরের 
অন্যান্য সময়ের চেয়ে এই মাসে সীরাতে 
নববীর চর্চা অধিক হয়ে থাকে | অবশ্য তা 
প্রশংসনীয়ও বটে । কিন্তু সীরাতচর্চা মূলত 
কোনো সময়ের সঙ্গে বিধিবদ্ধ নয় । 

বস্তুত সীরাত ও সুন্নাতে নববী শুধু 
গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনারই 
বিষয় নয় । সীরাত ও সুন্নাতের অনুসরণ, 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগ তথা এর 
আলোকে জীবন পরিচালনা করাই মুখ্য ও 
5175 
সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম 


সরল পথের পথিক ।” 
নববী 


নবীর প্রতি ভালোবাসা এবং 

আদর্শের প্রতি আস্থার সবক নিতে 
সাহাবীগণের দরবারে । কেননা তীরা 
ছিলেন নবী প্রেমে সিঞ্চিত অতুলনীয় মানব 
সমাজ । হাদীস ও সীরাত গ্রন্থাদিতে এমন 
হাজারো ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো 
থেকে বোঝা যায়, সীরাত ও সুন্নাতে 
নববীর অনুসরণ করতে গিয়ে সাহাবীগণ 
নিজেদের প্রাণ দিয়েছেন । ধন-সম্পদ 
বিসর্জন করেছেন । অমুসলিমদের উপহাস 
ও সমালোচনার কোনো পরোয়া করেননি । 


তাঁদের জীবনে প্রিয় নবী দাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্ণ অনুসরণ করে 
গেছেন । তাতে ছিল না কোনো ধরনের 


আর তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অসীম 
আত্মত্যাগ দেখে তৎকালীন মুশরিকদের 
সরদার আবু সুফয়ান স্বীকার করতে বাধ্য 


কৃত্রিমতা। ছিল না অমুসলিমদের 
উপহাসের তোয়াক্কা আর ভয়-ভীতির 
শঙ্কা । বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, 


রেপ 


গা 
1829 র্ চি ৮5 পু 1৩ « 15 এ 
২০৪০৪০৪৪০৫৪৭০৬ 


রি ৯৪ 558 7৪- 
পে একি) 1৬ 
মুহাম্মদ (সা.)-এর 

জরে আদর্শরূপে গ্রহণ করো । 

কারণ হৃদয়ের পবিভ্রতায়, ইলমের 


হয়েছিলেন যে, , 


পরেপর্জ পার্জ 


1022624, ০০ 


“মুহাম্মাদের সাহাবীরা তীকে যত 
ভালোবাসে কেউ কাউকে এত বেশি 
ভালোবাসতে আমি দেখিনি 1২ 


এ জন্যে সাহাবায়ে কেরাম অর্জন করতে 


সুন্নাত । কখনো বলি, এসকল সুন্নাত 
আমাদের সময় ও যুগের উপযোগী নয়, 
কিংবা সে যুগে পালনীয় হলেও এ যুগে 
নয় । নাউযুবিল্লাহ! 

শায়খুল ইসলাম জাস্টিস আল্লামা তাকী 
উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেন, “এ সব 
ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা যা আমরা সীরাত ও 
সুন্নাতে নববী পরিহার করার বেলায় 
হরহামেশী করে থাকি, আসলে তা নবীর 
প্রতি আমাদের মহব্বত ও শ্রদ্ধাবোধের 
দীনতারই পরিচয় বহন করে। এ হচ্ছে 
আমাদের ঈমান আর সাহাবায়ে কেরামের 
ঈমানের মধ্যকার আসল পার্থক্য । এই 
অধুনা বিশ্বেও যদি আমরা সেই সম্মান ও 
মর্যাদা, সেই শক্তি ও প্রতিপত্তির ছোঁয়া 
পেতে চাই তাহলে সীরাত ও সুনাতে নববী 
অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই 1" 

এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখা দরকার 
যে, সীরাতে নববী জীবনের সর্বক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য । মানে রাসূল (সা.)-এর জীবন 
নেন নিবো একটি অনুপম 
আদর্শ ও উত্তম মাইলফলক | বিশিষ্ট 
সীরাত গবেষক আল্লামা সুলায়মান নদবী 
(রহ.) লিখেন, “সমাজের সকল শ্রেণীর 
মানুষ রাসূল (সা.)-এর জীবন থেকে 
শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং তার 


পেরেছিলেন সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মান, 
অগণিত স্তুতি ও সুনাম । সর্বোপরি তারা 
আরোহণ করতে পেরেছিলেন উন্নতি ও 
অগ্রগতির উচ্চ শিখরে । 

কিন্তু আমরা! যদিও আমরা বিশ্বাস রাখি 
যে, সীরাতে নববী হচ্ছে বিশ্ব মানবের 
জন্যে সর্বোত্তম জীবনাদর্শ । তথাপি আমরা 
রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতসমূহের মধ্যে 


জীবনাদর্শেই সকলের 

সমাধান নিহিত রয়েছে। তুমি যদি ধনি- 
সম্পদশালী হয়ে থাকো তবে তার 
অনুসরণ করো যখন তিনি হিজায ও 
বেড়াতেন। তুমি যদি গরিব-নিংস্ব হয়ে 
থাকো তবে তার অনুসরণ কর যখন তিনি 
আবু তালিবের ঘাঁটিতে বন্দী ছিলেন এবং 
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যখন তিনি মদীনায় হিজরত করে গেলেন 
অথচ তার হাতে দুনিয়ার কোনো সামগ্রী 
ছিল না। তুমি যদি রাজা-বাদশাহ হয়ে 
থাকো তাহলে তার আদর্শ গ্রহণ করো 


যেন জনসাধারণের মধ্যে সীরাতে নববী 


শান্তভাবে চিন্তা করার তাওফীক দান 


প্রচারের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ 
করেন । অনুরূপ লেখালেখি, ওয়ায- 
ত, সেমিনার-সেম্পোজিয়াম 


ইত্যাদির মাধ্যমে সীরাতের নববীর 


যখন তিনি গোটা আরবের নেতৃত্_লাভ 


করেছিলেন এবং তদানীন্তন বিশ্বের বিভিন্ন 
দেশের রাজা-বাদশারা তার অনুগত হয়ে 


শিক্ষাকে আরো ব্যাপক করার প্রতি 
মনোনিবেশ করেন । 


গিয়েছিল । তুমি যদি কোনো যুদ্ধে বিজয়ী 
হয়ে থাকো তবে বদর, হুনাইন ও মক্কা 
বিজয়ের মুহূর্তে তার কর্মধারা থেকে তুমি 


পরিশেষে বলতে চাই, রাসূল (সা.)-এর 
সীরাত তথা তার শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি 
পূর্ণ আস্থা ও ভালোবাসা, বাস্তব জীবনে 


শিক্ষা লাভ করতে পারো 1” এরকম নদবী 


তার অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমেই 


(রহ.) বিস্তারিতভাবে এ কথা দেখিয়েছেন 
যে, রাজা-প্রজা, ধনি-গরীব, ছাত্র-শিক্ষক, 


আমরা আমাদের জীবনে আলোর সন্ধান 
পাওয়া অবশ্যই সম্ভব । 


বিজয়ী-পরাজিত, শিশু-যুবক-বৃদ্ধ এক 
কথায় সকলের জন্যেই রাসূল (সা.)র 


অন্যথায় উৎসব পালন ও আনুষ্ঠানিকতার 
মধ্য দিয়ে রবীউল আউয়াল বরণ শুধু যে 


জীবনচরিতে অনুপম আদর্শ বিদ্যমান ।* 


অনর্থক তা-ই নয়, এটি আমাদেরকে নবীর 


প্রতি বছর রবীউল আউয়াল আমাদেরকে 


সুন্নাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ারও 


করুন । আমীন । 


১ ইবনে আবদুল বার্র, জামিউ বয়ানিল 
ইলমি ওয়া ফযালিহি, দারু ইবনিল জাওযী, 
সউদী আরব প্রেথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. _ 
১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৯৪৭, হাদীস: 
১৮১০ 

২ ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়া, 

মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড 

প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া (দ্বিতীয় 

সংস্করণ: ১৩৭৫ হি. _ ১৯৫৫ খি.), খ. ২, 


পাকিস্তান (নতুন সংস্করণ: ১৪৩১ হি. এ 
২০১০ খি.), পৃ. ৩৯৭ 


* সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী, আস- 


রাতে নববী আকড়ে ধরার প্রতি 
অনুপ্রাণিত করে । আমাদের দায়িত্ব ও 
কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করে 
তুলে । তাই সবসময়ের মতো এবারও 
রবীউল আউয়াল আমাদেরকে নিম়োক্ত 
বিষয়ের প্রতি আহবান করছে: 

১. সকল মুসলমানকে সাধারণভাবে এবং 
দাঈ ও আলিমদেরকে বিশেষভাবে এই 


কারণ । 


আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন কুরআন সংরক্ষণের মহান দায়িত্ 


নিয়েছেন। এজন্যই তিনি কুরআন কণ্ঠস্থ করা সহজতর করে 
দিয়েছেন । আর অভিজ্ঞ হাফেযে কুরআন গড়ার লক্ষ্যে যুগে যুগে 


মাস আহবান করছে যে, আসুন আমরা 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে সীরাত ও সুন্নাতে 
নববী অনুসরণে পূর্ণ সচেষ্ট হই। 
আমাদের জীবন পরিক্রমা যেন সুন্নাতে 
নববীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে যায় । 

২. দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে 


বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । তারই ধারাবাহিকতায় জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ায় দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে “হিফযুল কুরআন 
প্রতিযোগিতা" । 

কুরআনে করীম হিফয করা ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আয়াতে 
মুতাশাবিহাতের গুরুত্ব অবর্ণনীয় । কিন্তু বিষয়টি অতিজটিল হওয়ায় 


আহবান করছে, তারা যেন প্রতিদিন 
কিছু সময় (আধা ঘন্টা হলেও) 
সীরাতচর্চার জন্যে নির্ধারিত করেন । 
যাতে ওই সময় সীরাত বিষয়ক বই- 
পুস্তক পাঠ করেন এবং স্বীয় 
পরিবারবর্কে পাঠ করে শুনান। 
অতঃপর মুহাসাবা করুন, যা পড়লেন 
তার ওপর নিজের কতটুকু আমল 
রয়েছে? না থাকলে এ ব্যাপারে যত্ববান 


হোন । 

৩. এই মাস বিশ্বের মুসলিম শাসকদের 
আহবান করছে, তারা যেন স্কুল, 
কলেজ ও_ ভার্সিটির পাঠ্যসূচিতে 
সীরাতে নববীকে বাধ্যতামূলক করেন 
এবং প্রত্যহ নির্ধারিত একটি সময়ে 
রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যমগ্ডলোতে সীরাত ও 
সুন্নাতে নববী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 


করেন। 
৪. মাসটি আহলে ইলম ও ইসলামী 
চিন্তাবিদদের আহ্বান জানাচ্ছে, তারা 


সকলকে হতাশায় ভুগতে দেখা যায় । তার পাথেয় হিসেবে বিষয়টির 
ওপর একটি যুগোপযোগী গ্রন্থ অতীব জরুরি । তাই হাফেযে 
কুরআনদের কল্যাণ ও হিফয প্রতিযোগীদের অনুশীলনের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার সম্মানিত সেক্রেটারি 
জেনারেল, জামিয়া পটিয়ার মুহাদ্দিস, আল্লামা রহমত উল্লাহ কাউসার 
নেযামী (দা. বা.) নতুন আঙ্গিকে 001০4758833 আত- 
তিবয়ান ফী মুতাশীবিহাতিল কুরআন) নামে একটি গ্রন্থ রচনা 
করেছেন । 

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় 
আগামী ৯, ১০ ও ১১ মার্চ'১৫ হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতার 
বিশেষ প্রতিযোগীদের উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে প্রশ্ন করা হবে । তাই 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রন্থটি সংগ্রহ করা 
একান্ত জরুরি । গ্রন্থটির মলাট পাঠকদের দৃষ্টি কাড়ার মতো 
মনোরম | উন্নত কাগজ ও সুন্দর ছাপা গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
গ্রন্থটি দ্বারা পাঠকমহল উপকৃত হোক | এটাই মহান আল্লাহ পাকের 
কাছে আমাদের একান্ত কামনা । 


ডিসেম্বর'১৫ লু আত্তার্তহীদ ২৬ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


ঈদে মিলাদুন্নবী 
কোনো ঈদ নয় 


মুফতী ইউসুফ সুলতান 


[এক] 

মানুষ শুধু উৎসবের পেছনে দৌড়ায় । ব্যস্ত 
ও একরেঁয়ে জীবনের খোলস ছেড়ে একটু 
বেরিয়ে আসতে চায় সে। একটু শান্তি 
আর সুখ লাভের জন্য ছটফট করতে থাকে 
সবসময় । তাই কোনো নাম-কা-ওয়াস্তে 
উসিলা পেলেই নেচে ওঠে তার মন । ছুটে 
যায় সে দিকে | মেতে ওঠে উৎসবে । 
কালের কণ্ঠের সেদিন “রাজকুট' বাসে 
বসে পড়ছিলাম । প্রচ্ছদ রচনা “রক্তের 
অক্ষরে লেখা শহীদের নাম ভেসে গেছে 
ভ্যালেন্টাইনের জোয়ারে মনযোগ দিয়ে 
পড়লাম । কীভাবে শোকের কথা ভুলে 
গিয়ে শুধু একটু সুখের আশায় মানুষ 
সহজেই একটি বাণিজ্যিক দিনকে গ্রহণ 
করে উৎসবের দিন হিসেবে রচনাটি সে 
কথাই আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দেয় 
আমাদেরকে । 

আমাদের অবস্থা তো এখন এমন যে, 
কোনো উৎসব পালন করতে তার 
ইতিহাসও ঘেটে দেখি না আমরা । মিডিয়া 
বলে ভালোবাসা দিবস, ভালোবাসতে শুরু 
করি আমরা | মিডিয়া বলে এপ্রিল ফুল, 
ফুল বানাতে ব্যস্ত হয়ে যাই আমরা । 
মিডিয়া প্রচার করে ঈদে মিলাদুন্নবী, ঈদ 


ঈদে মিলাদুন্নবি নামে ইসলামে কোনো 
ঈদ নেই । ধর্মের নামে কোনো কিছু প্রচার 
করতে হলে উপযুক্ত দলীল-প্রমাণ লাগে । 
ঈদে মিলাদুননবীর প্রচারকদের কাছে তা 
নেই । দলীল-প্রমাণ বলতে তারা যা 
উপস্থাপন করেন, তাকে প্রমাণ তো বলাই 
যায় না, সাপোর্টার বলতেও লজ্জা হয় । 

আর কুরআন-হাদীসী ও সাহাবা- 
তাবেয়ীদের জীবনী থেকে প্রমাণ ছাড়া 
ধর্মের নামে নতুন কিছু করাকে বলা হয় 
বেদাত। নবী (সা.) বেদাতের বিরুদ্ধে 
সবসময় কঠোর ছিলেন । কোনো বক্তব্য 
শুরু করার সময় তিনি যে ভূমিকা বলতেন, 
তাতেই বেদাতের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি 
থাকত | ইমাম বুখারী (রহ.)-সহ সব 
হাদিসবেত্তাই সেসব বণর্না উল্লেখ 
করেছেন । 


কোনো ধর্মীয় অনুমোদন না থাকারই 
প্রমাণ । 

আরবি বছর কবে থেকে গণনা করা হবে - 
এ নিয়ে যখন ওমর (রাি.)-এর উদ্যোগে 
পরামর্শ-সভা ডাকা হয়, তখন কিছু 
সাহাবী নবী (সা.)-এর জন্ম দিবস থেকে 
বছর গণনা করার পরামর্শ দেন । কিন্তু 
ওমর (রাষি.)-সহ বড় সাহাবীগণ তা 
কঠোরভাবে প্রতিহত করেন। পরে 
হিজরত থেকেই বছর গণনা শুরু হয় । 
বলা হয়, পরবর্তীকালে কোনো এক 
শাসকের সময় এ দিবসটির প্রচলন শুরু 
হয় । যা আজও কিছু মানুষ লালন করে 
আসছে। 


[চার] 
রবিউল আউয়াল মাস আসলেই আমাদের 
ভেতর নবীপ্রেম জেগে ওঠে । আবেগে 


বেদাতের বিরুদ্ধে এত কঠোর হুশিয়ারি 
উচ্চারণ করার কারণ, ধর্মকে তার মূল 
অবয়বে রক্ষা করা | কেননা বেদাতের সৃষ্টি 
সবসময়ই সুন্দর অবয়বে হয়ে থাকে । 
বেদাতকারীদের উদ্দেশ্য ও অধিকাংশ সময় 
সওয়াব লাভ করা হয়ে থাকে । কিন্তু 
এভাবে কুরআন-হাদীসে যেসব নেই, 
সেসব যদি ধর্মের নামে সংযোজন হতে 
শুরু করে, তাহলে ধর্মের অবয়বই একদিন 
হারিয়ে যাবে । 

মানুষ যখন অন্যায় করে, তখন তার 
ভেতর এ অনুভূতি কাজ করে যে, সে 
অন্যায় করছে । ফলে একদিন না একদিন 
সে অনুতপ্ত হয়। ক্ষমা চায় আল্লাহর 


তাড়িত হই আমরা | ভালো । কিন্তু আমরা 
কি আবেগটাকে সঠিক পথে কাজে 
লাগাতে পারি? কেন, এসব বেদাতে না 
জড়িয়ে নবী (সা.)-এর জীবনের ওপর 
আলোচনা-পর্যালোচনা-গবেষণা আর 
সভা-সেমিনার আয়োজন করলে কি ভালো 
হত না? নবীর (সা.) জন্মের মাস, আবার 
তার ইন্তেকালেরও মাস এটা । এ মাসে 
তার জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা 
করা যেতে পারে । 

এ মাসে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক, কূটনৈতিক দর্শনগুলো নিয়ে 
সভা-সেমিনার হতে পারে । তার আদর্শ ও 
সুন্নাত মানুষের কাছে তুলে ধরা যেতে 
পারে। শুধু জন্মের পূর্বাপর গল্পগুলো 


কাছে। কিন্তু বেদাত করার সময় তার 


পালন করতে শুরু করি আমরা | এলাকার 
ছেলেরা পটকা ফোটানো শুরু করে। 


ভেতর এ অনুভূতি কাজ করে যে, সে 
সওয়াবের কাজ করছে । ফলে দিনের পর 


কোরমা-পোলাও আর শিনি-সেমাই রানা 
হয় ঘরে ঘরে | আশ্চর্য! 

আমরা কি মানুষ নই! মানুষ তো ভাবে, 
চিন্তা করে ৷ তা সম্ভব না হলে কাউকে সে 
জিজ্ঞাসা করে । জানার স্পৃহা থাকে তার । 
কেউ বলল আর তা মেনে নিল -মানুষ তো 
এমন নয় । তাহলে তো চিন্তাশক্তি সমৃদ্ধ 
মেধা/ব্রেইন তাকে দেয়া হত না। শ্রষ্টা 
আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তা দিতেন না। 


দিন তাতে লিপ্ত থাকার পরও সে অনুতপ্ত 
হয় না। ফলে ক্ষমাপ্রার্থনার সুযোগও 
আসে না তার । এজন্যই বেদাত বড় 
পাপের চেয়েও ভয়ংকর । 


[তিন] 
নবী (সা.)-এর জন্ম দিবসকেই তারা ঈদে 
মিলাদুন্নবী বলেন। অথচ এমন কোনো 
দিবস নবী (সা.) নিজেও পালন করেননি, 


মানুষের স্বভাব চিন্তা করা । ভাবা । চিন্ত 


তার সাহাবী-তাবেয়ী কেউ পালন করেন 


নশীলদের স্মরণাপন্ন হওয়া । এগ্ডলো কি 
আমরা করি? 


[দুই] 


নি। নিঃসন্দেহে নবী (সা.)-এ সাহাবীগণ 
আমাদের চেয়ে নবী (সা.)-এর প্রতি বেশি 
ভালোবাসা পোষণ করতেন । এরপরও 
তাদের এ দিবস পালন না করা এ দিনের 


বললেই কি দায় মিটে যায়? ভালোবাসা 

কি শুধুই জন্মের সাথে সম্পৃক্ত? জীবন কি 

এখানে একেবারেই গুরু ত্ই ন? 

আসুন ভাবি, চিন্তা করি । চিন্তাশীলদের 

কাছে যাই । আলোচনা করি । নবী (সা.) 

নি নিয়ে, তার আদর্শ নিয়ে, তাঁর দর্শন 
যর । 


শেষকথা 
যারা ঈদে মিলাদুন্নবি পালন করেন তাদের 
অনেকেরই উদ্দেশ্য নবী (সা.)-এর 
ভালোবাসা । কাজেই তাদেরকে দমন 
কখনোই । বরং, সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে, 
জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে কাছে টেনে নিতে 
হবে তাদের । নবী প্রেম তবেই ফুটে উঠবে 
মিন ৷ আল্লাহ আমাদের তাওফীক 
| 
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ফকীহ মিল্লাত আনলাম মুফতী আবদুর 
রহমান (রহ.): দীপ্তি যার কীর্তিমান 


হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 


বড় বড় বৃক্ষরাজি যেমন তণ্ত রোদে ক্লান্ত 
শ্রান্ত পথিককে ছায়া দেয়,তেমনি জীবনের 


আল্লামা নুরুল ইসলাম জদীদ, আল্লামা 
শাহ মুহাম্মদ আইয়ুব রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ 


দীর্ঘ যাত্রাপথে সংকটাপন্ন মানব জাতির 
বিস্তৃত করেন হক্কানী ওলামায়ে কেরাম । 
তাইতো মহানবী হযরত মুহাম্মদ স. 


অবিসংবাদিত অভিভাবকদের হারিয়েছি । 


বর্ধীয়ান এই আলিমে দীনের ইন্তিকাল 
সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে দেশ- 
বিদেশে আলিম-ওলামা, দীনী শিক্ষার্থীসহ 


যাদের শূন্যতা কখনো পুরন হওয়ার নয় । 
এ অবস্থায়ও যে কয়েকজন প্রতিভাধর 
আলিমে দীন নিজেদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা, 


নবীগণের সুযোগ্য উত্তরসূরী ওলামায়ে 
কেরামের ইন্তিকালকে এক একটি জগতের 
মৃত্যুর সাথে তুলনা করেছেন । আমরা 


তাকওয়ার গুণাবলি, অদম্য ঈমানী স্পৃহা 
ও বুদ্ধিদীপ্ততা দিয়ে ঈমানী-ইসলাহী 


তাওহীদী জনগোষ্ঠীর মাঝে নেমে আসে 
শোকের ছায়া । সৃষ্টি হয় অভিভাবক 
হারানোর করুণ অনুভূতি । 

এমনকি প্রকৃতির মাঝেও বিরাজিত হয় 
শোকের আবহ । হুযুরের ইন্তিকালের রাতে 


তা*লীমের পাশাপাশি জাতিকে গুরুত্বপূর্ণ 


ক্রমান্বয়ে সেরকম ঈমানদীপ্ত ওলামায়ে 
কেরাম ও জাতীয় মুরবিবদের হারাচ্ছি। 

গত একযুগের মধ্যে আমরা জাতীয় খতীব 
আল্লামা উবাইদুল হক, আল্লামা ইসহাক 
গাজী, আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী, 
আল্লামা ইসহাক ছদর সাহেব হুযুর, 
আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম, আল্লামা 
মুফতী আহমদুল হক, আল্লামা জমীর 
উদ্দীন নানুপুরী, আল্লামা হারুন 
ইসলামাবাদী, আল্লামা আমীনুল ইসলাম, 
শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক, 
সাইয়েদ মুহাম্মদ ফজলুল করীম (পীর 
সাহেব চরমোনাই), জাতীয় সিপাহসালার 
আল্লামা মুফতী ফজলুল হক আমীনী, 


গুড়িগুড়ি বৃষ্টিপাত, জানাযার দিনের 


দিক-নির্দেশনা দান করে আসছিলেন 


মেঘাচ্ছন আকাশ তা-ই প্রমাণ করে। 


তাদের মধ্যে ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা 


মরহুম হুযুরকে শেষ বারের মতো এক 


মুফতী আবদুর রহমান (রহ.) অন্যতম | 
যিনি অসংখ্য ওলামায়ে কেরামের উস্তায, 
ঢাকা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারসহ অনেক 


নজরে দেখার প্রবল আগ্রহে, জানাযায় 
শরীক হওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে ঢাকা 
অভিমুখে নেমে আসে হাজারো শোকার্ত 


দীনী ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের স্বগদ্রষ্টা ও 
তিষ্ঠাতা | বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহ 


মানুষের স্রোত। রাজধানী ঢাকা যেন 
পরিণত হয়েছিল শোকের নগরীতে । 


যখন নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত এমন 
ক্রান্তিকালে জাতীয় এ অভিভাবককেও 
আমরা হারালাম । তিনি গত ১০ নভেম্বর 
রাত ৭টা ৩০ মিনিটে আপন হাতে গড়া 
অমর কীর্তি ঢাকা বসুন্ধরা ইসলামিক 
রিসার্চ সেন্টারে ইন্তেকাল করেন । ইন্না 
লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । 


শোকাহত হাজারো মানুষের গন্তব্য যেন 
কেবলই বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ 
সেন্টার । লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে 
পুরো বসুন্ধরা এলাকা । 

জানাযার ঘোষণা দেওয়া হলেও পরে 
জনস্রোতে জায়গা সঙ্কুলান না হওয়ার 
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আশঙ্কায় বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টার ৫- 
এর সামনে স্থান নির্ধারিত হয় । যথারীতি 
১১ নভেম্বর (বুধবার) সকাল ১০টা ১০ 
মিনিটে হুযুরের বড় ছেলে মাওলানা মুফতী 
জানাযা বিশাল জনসমুদ্রে রূপ নেয় 
জানাযার পূর্বে আলোচনা করেন, জমিয়তে 
উলামায়ে ইসলামের মহাসচিব আল্লামা 
মুফতী নুর হোসাইন কাসেমী, যাত্রাবাড়ী 
মাদরাসার মহাপরিচালক আল্লামা মুফতী 
মাহমুদুল হাসান, সাবেক মন্ত্রী মুফতী 
ওয়াকাস, ইসলামী এঁক্যজোটের 
চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুল লতিফ 
নেজামী, নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি 
আযাডভোকেট মাওলানা আবদুর রকিব, 
আল্লামা জুনাইদ আল-হাবীব, মুফতী 
আমিনী (রহ.)-এর ছেলে মাওলানা আবুল 
হাসানাত আমীনী, ঢাকা শায়খ যাকারিয়া 
(রহ.) ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক 
আল্লামা মুফতী মিজানুর রহমান সাঈদ 
প্রমুখ । বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে 
আলোচনায় অংশ নেন, ঢাকা উত্তর সিটি 
কর্পোরেশন এর মেয়র আনিসুল হক, 
বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমদ 
আকবর সোবহান । এছাড়াও জানাযার 
নামাযে উপস্থিত ছিলেন, আল-জামিয়া 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বুখারী, 
জামিয়া আহলিয়া মঈনুল ইসলাম 
হাটহাজারির মুহাদ্দিস আল্লামা জুনাইদ 
বাবুনগরী, বাবুনগর মাদরাসার পরিচালক 
আল্লামা মুহিববুল্লাহ বাবুনগরী, ইসলামী 
আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে 
আমীর মাওলানা মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ 
ফয়জুল করীমসহ বরেণ্য ওলামা- 
মাশায়েখ, রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি ও 
বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ | জানাযাশেষে 
বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় নির্মাণাধীন 
দেশের বৃহত্তম মসজিদের পাশে নতুন 
কবরস্থানে মরহুমকে দাফন করা হয় । 

প্রথিতযশা আলিমে দীন ও ইসলামি আইন 


বিশেষজ্ঞ ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা মুফতী 


প্রচেষ্টার ফসল । তিনি এ প্রতিষ্ঠানের 


আবদুর রহমান (রহ.) চট্টগ্রাম জেলার 
ফটিকছড়ি থানার ইমামনগর গ্রামে এক 
সন্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্যগ্রহণ করেন । 


আমৃত্যু পরিচালক ছিলেন । 
সুদীর্ঘ ৬ বছর দাওয়াতী মেহনত শেষে 
১৯৬৮ সালে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় 


বাবার নাম চান মিয়া । ছাত্র জীবনে মুফতী 


প্রত্যাবর্তন করেন ৷ এখানে তিনি ১৯৮৯ 


আবদুর রহমান (রহ.) নাজিরহাট বড় 


পর্যন্ত বহুমুখী খেদমত আনজাম দেন । 


মাদরাসা ও জামিয়া আহলিয়া মঈনুল 
ইসলাম হাটহাজারীতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক 
ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়া-লেখা 
সমাপ্ত করেন । অতপর বিশ্বনন্দিত দীনী 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দে 
উচ্চতর স্তরে কৃতিত্বের সাথে পড়া-লেখা 
করে ১৯৫০ সালে দাওরা হাদীস পাশ 
করেন । দারুল উলুম দেওবন্দের ইফতা 


তিনি একাধারে জামেয়ার প্রধান মুফতী, 
সহকারী মহাপরিচালক ও শিক্ষা বিভাগীয় 
পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। 
পাশাপাশি হাদীসের সর্বোচ্চ কিতাব সহীহ 
আল-বুখারী শরীফের পাঠদান করেন । এ 
সময় তিনি দেশব্যাপী ১০০ সদস্য বিশিষ্ট 
ইফতা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন । 
১৯৯১ সালে তিনি রাজধানী ঢাকার 


বিভাগ থেকে ফিকাহশাস্ত্রেত গভীর 
ব্যুৎপত্তি অর্জনপূর্বক মুফতী হিসেবে 


গুরুত্পূর্ণ স্থান বসুন্ধরায় গড়ে তুলেন 
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার (মারকাযুল 


সনদপ্রাপ্ত হন । বিশ্ববিখ্যাত এই ইসলামি 
শিক্ষা কেন্দ্রে ইফতা বিভাগ থেকে 


ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ) নামের 
উচ্চতর দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । এটি এখন 


ডিগ্রিপ্রাপ্ত মুফতীগণের মধ্যে তিনি 


দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত | এ 


অন্যতম | যুগ-জিজ্ঞাসার শরয়ী সমাধান 
প্রদানে হুযুরের প্রাজ্ঞতা সব মহলে 
ংসিত ও সমাদৃত । 


দীনী ইদারাকে কেন্দ্র করে একটি 
দৃষ্টিনন্দন জামে মসজিদও তিনি প্রতিষ্ঠা 
করেন । ২০০৪ সালে বসুন্ধরা রিভারভিউ 


কুতবে জামান আল্লামা মুফতী আজিজুল 
হক (রহ.) এর আহবানে আল-জামিয়া 


প্রকল্পে জামিয়াতুল আবরার নামে আরও 
একটি ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 


ইসলামিয়া পটিয়ায় অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে 
তিনি কর্মজীবনের সুচনা করেন এবং দীনী 


গোড়াপত্তন করেন । এ ছাড়াও চট্টগ্রাম 


শিক্ষা বিস্তারের খেদমতে নিবেদিত হন । 
এই সময় তিনি দরস-তাদরীসের 


দেশের প্রত্যন্ত জনপদে হুযুরের পরিচালিত 
ও প্রতিষ্ঠিত বহু দীনী ও সামাজিক 


পাশাপাশি নির্বাহী শিক্ষাপরিচালকের 


প্রতিষ্ঠান অমর কীর্তি হিসেবে দীপ্তিমান 


দায়িত্বও পালন করেন । ১৯৬২ সালে 
তিনি ইসলামি শিক্ষা বিস্তার ও ঈমানী 


হয়ে আছে । তিনি এ দেশের কওমি ধারার 
অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক, প্রধান 


দাওয়াতের মহান লক্ষ্যে মুফতী আজিজুল 


পরিচালক ও শাখুল হাদীস হিসেবে 


হক রহ.)-এর পরামর্শে উত্তর বঙ্গে গমন 
করেন । সেখানে তিনি ওয়ায-নসিহত, 
আদর্শিক গুণাবলি ও গভীর প্রজ্ঞা দিয়ে 


অবদান রেখে গেছেন । হুযুরের হাতেগড়া 
হাজারো আলিম-ওলামা দেশ-বিদেশে 


ইসলামি শিক্ষা ও নৈতিকতার জাগরণ 
ঘটাতে সক্ষম হন । ফলে বহু মসজিদ- 
মাদরাসা মক্তব ও হেফযখানার 


ইসলাম ও জাতির খেদমতে নিবেদিত 
আছেন । 
বিশিষ্ট এ আলিমে দীনের সাংগঠনিক 


গোড়াপত্তন করে নবদিগন্ত উন্মোচন 


দক্ষতাও প্রশংসনীয় । তিনি দেশের ১৮টি 


করেন । বগুড়া জেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত 


উত্তরাঞ্চলীয় জেলার সহস্বাধিক দীনী শিক্ষা 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া কাসিমুল 


প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত তানযীমুল মাদারিস 


উলুমের (জামিল মাদরাসা) অগ্রযাত্রা 
ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর নিষ্ঠাপূর্ণ 


আদ-দিনিয়ার সভাপতি এবং বাংলাদেশ 
কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড ফেডারশনের 


আত্তার্তহীদ ২৯ 


ম।হ।জী।ব।ন 


চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্ণাট্য জীবনের 


ভূমিকা অগ্রগণ্য । এ বিষয়ে তিনি দীনী 


অধিকারী আল্লামা মুফতী আবদুর রহমান 


সেমিনার ংলাদেশের ওলামায়ে 


শিক্ষার্থীদের এবং ওলামায়ে কেরামের 


(রহ.) আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন মনযিল 
অতিক্রম করে হাকীমুল উম্মত আল্লামা 
আশরাফ আলি থানভী (রহ.)-এর বিশেষ 
খলীফা মুহিউসসুন্নাহ আল্লামা শাহ 
আবরারুল হক হারদুয়ী (রহ.)-এর 
খিলাফত লাভে ধন্য হন | আধ্যাত্মিকতার 
চর্চা ও সুন্নাতে নববী (সা.) অনুসরণের 
ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আকাবিরে দেওবন্দ 
তথা পূর্বসূরি ওলামায়ে কেরামের বাস্তব 
প্রতিচ্ছবি । 

আল্লামা মুফতী আবদুর রহমান রেহ.) 
জীবন সায়াহৃকাল পর্যন্ত দেশ-বিদেশের 
বিভিন্ন জনপদে বিচরণ করে দীনী তা'লীম 
ও আত্মশুদ্ধির মহান খেদমত আনজাম 
দিয়েছেন | বিশেষত আন্তর্জাতিক ইসলামী 
সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশের ব্যানারে 
দেশব্যাপী ইসলামী সম্মেলন আয়োজনের 
মাধ্যমে জনসাধারনের মাঝে ঈমানী ও 
নৈতিক আবহ তৈরিতে হুযুরের অনন্য 
অবদান অনস্বীকার্য । শায়খুল আরব ওয়াল 
আযম আল্লামা হাজী মুহাম্মদ ইউনুস 
(রহ.)-এর সুযোগ্য অভিভাকত্বে প্রতিষ্ঠিত 
ইসলামী সম্মেলন সংস্থাকে সাংগঠনিক 


প্রতি অধিক তাকিদারোপ করতেন । 

জাতির অভিভাবকতুল্য আলিমে দীন 
আল্লামা মুফতী আবদুর রহমান (রহ.) 
সুদভিত্তিক অর্থনীতির বিরুদ্ধেও প্রতিবাদী 
অবস্থানে ছিলেন । মুসলিম উম্মাহকে 
সুদভিত্তিক অর্থনীতি থেকে রক্ষা করা এবং 


কেরামদের বহুদূর এগিয়ে দেয়। এ 
বিষয়ে তাদের উৎসাহও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি 
পায় । এভাবে তিনি ইসলামী অর্থনীতি ও 
ব্যাংকিং ধারার বিকাশে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত 
স্থাপনে সক্ষম হন । এজন্য তিনি সেন্ট্রাল 
শরীয়া বোর্ড ইসলামী ব্যাংকিং আ্যাওয়ার্ড 
প্রাপ্ত হন। 


ইসলামী শরিয়া ভিত্তিক অর্থনীতিকে সহজ 


দীনের বহুমুখী জ্ঞানসমৃদ্ধ বরেণ্য এ 


থেকে সহজ উপায়ে পরিচালনা করার 


আলিমে দীন দরস-তাদরীস ও আত্মশুদ্ধির 


মানসে বিভিন্ন কর্মপন্থা তিনি আপন 


সুমহান খেদমতের সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ 


গবেষণা থেকে উপস্থাপন করেন। এ 
দেশে ইসলামী শরীয়াভিত্তিক ব্যার্কিং 


বিষয়ে কিতাবাদি রচনায়ও নিবিষ্ট ছিলেন । 
হুযুরের রচিত কিতাবসমূহের মধ্যে আল- 


ধারার বিকাশে যারা ভূমিকা রেখেছেন 


ই"তিদাল ফী রুয়াতিল হিলাল, দাওয়াতুন 


তিনি তাদের মধ্যে অনন্য । ইসলামী 


নযর ফী তাকদীরিল মহর, ই"তিকাফে 


অর্থনীতির উপর হৃযুরের গবেষণালব্ধ 


চেহেল রোজ, রা*সুল ইখাতিলাফ আন 


কর্মপন্থা ও সিদ্ধান্ত ইসলামি অর্থনীতি ও 
ব্যাথকিং ব্যবস্থা পরিচালনার প্রাতিষ্ঠানিক 
দিক উন্মোচন করেছে। তিনি ইসলামী 


আহকামিল ইতিকাফ, রাহনুমায়ে হজ্জাজ 
ও মক্কা-মদীনার পথে উল্লেখযোগ্য । 
সমাজহিতৈষী ও সংস্কারক আল্লামা মুফতী 


ব্যাংক বাংলাদেশের শরীয়া কাউন্সিলের 
প্রথম মনোনীত সদস্য । এছাড়াও তিনি 


আবদুর রহমান (রহ.) সমাজ কর্মেও 
এগিয়ে ছিলেন । ফকীহুল মিল্লাত 


আমৃত্য আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের 


ফাউন্ডেশন নামে একটি সেবামূলক সংস্থার 


শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন । 


মাধ্যমে তিনি অনেক সামাজিক ও 


২০০৮ সালে তিনি শাহজালাল ইসলামী 


সেবাধর্মী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছেন । এ 


ব্যাংকের শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান 


সংস্থার মাধ্যমে দেশের গরীব মিসকিন ও 


কাঠামোয় পরিচালনা ও বিকাশের ক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে 


মনোনীত হন । দীর্ঘদিন যাবৎ সেন্ট্রাল 


এতিম ছাত্রদের সহযোগিতার ধারাও তিনি 


শরীয়া বোর্ড ইসলামী ব্যাংকসের ভাইস 


চালু করে গেছেন। এ ফাউন্ডেশনের 


তিনি সুনিপৃণ দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন । 
আজ এ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও 


চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করেন। 
ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়টি 


ব্যবস্থাপনায় প্রতি মাসে জাতিকে শরয়ী 
নির্দেশনা পৌছানোর নিমিত্তে মাসিক 


সম্মেলনের প্রভাব দেশের সীমানা পেরিয়ে 


এদেশে বহুল চর্চার জন্য তিনি সেন্টার ফর 


আল-আবরার নামে একটি দাওয়াত ও 


বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে । তিনি পরবর্তী 
সময়ে ইসলামী সম্মেন সং 
ংলাদেশের চেয়ারম্যান মনোনীত হন । 


ইসলামিক ইকুনোমিক্স বাংলাদেশ নামে 


আত্মশুদ্ধিমূলক সাময়িকীও প্রকাশিত হয়ে 


স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
নিজ প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে 


আমৃত্য তিনি এ দায়িত্ব যথাযথভাবে 
পালন করেন । 


তিনিই সর্বপ্রথম ২০০২ সালে ইসলামী 


আসছে । এটি হুযুরের অনবদ্য এক 
অবদান । যা যুগ থেকে যুগান্তরে প্রো্জল 
হয়ে থাকবে । 


অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাকিং বিভাগ চালু 


সুন্নাতে নববীর নিশান বরদার ফকীহুল 
মিল্লাত আল্লামা মুফতী আবদুর রহমান 


করেন । বিভাগটি তখন থেকেই ইসলামী 
ব্যাংকিং ও অর্থনীতি বিষয়য়ে ব্যাপক 


পারিবারিক জীবনে দুই ছেলে ও এক 
মেয়ের বাবা ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা 
মুফতী আবদুর রহমান পিতা হিসেবেও 


(রহ.) ছিলেন শিরক-বিদআত, কুসংস্কার, 
অপসংস্কৃতি, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদসহ সব 


খেদমত আনজাম দিয়ে আসছে । ইসলামি 


সফল । তার দু'ছেলে (মুফতী আরশাদ 


ব্যাংকিং ও অর্থনীতিকে এদেশের আলিম- 


বাতিল তৎপরতার বিরুদ্ধে অত্যন্ত 


ওলামা ও মাদরাসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে 


রহমানী ও মুফতী শাহেদ রহমানী) দীনী 
শিক্ষার উচ্চতর ডিগ্রিধারী | 


সোচ্চার ও সচেতন । তিনি সব বাতিল 
মতাদর্শ ও বহুমুখী ফিতনার বুদ্ধিবৃত্তিক 
মুকাবিলায় নির্ভীকচিত্তে এগিয়ে আসতেন । 
শিরক-বিদআত নির্মল করে তাওহীদী 
চেতনার উজ্জীবন এবং সুন্নাত মোতাবেক 
প্রাত্যহিক জীবনধারা পরিচালনার জন্য 
মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করতে হুযুরের 


বিস্তৃতির জন্য বেশ কয়েকবার আন্তর্জাতিক 


এভাবে জীবনের পরতে পরতে তিনি 


সেমিনারেরও আয়োজন করেন তিনি । 


সাফল্যমন্তিত হয়েছেন, দুর্গম গ্রামে জন্ম 


হুযুরের উদ্যোগে ২০০২ ও ২০০৬ সালে 


লাভ করেও তিনি দেশ-বিদেশে খ্যাতির 
উচ্চ শিখরে আরোহিত হয়েছেন । এই 


ইসলামি অর্থনীতি বিষয়ে দুটি 
পক্ষকালব্যাপী আন্তর্জাতিক কর্মশালা ও 
সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালা ও 


বর্ষীয়ান আলিমে দীনকে অনেক বার কাছ 
থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে । আমি যখন 
রামু জামিয়াতুল উলুম মাদরাসার ছাত্র 
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তখন একটি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে 
হুযুর এসেছিলেন । সেবারই প্রথম 
দেখেছিলাম হুযুরকে । এরপর থেকে 
বিভিন্ন দীনী জলসা, বিশেষত আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলনে হুযুরের জ্ঞানগর্ব 
রুহানী বয়ান শোনার সুযোগ হয়। 
ফলশ্রুতিতে ক্রমান্বয়ে উনাকে উপলব্ধি 
করতে ও জানতে শুরু করি । আমার ছাত্র 
জীবনের স্মৃতিবিজড়িত ও বর্তমান কর্মস্থল 
এতিহ্যবাহী রাজারকুল আযীযুল উলুম 
মাদরাসার পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় প্রায় প্রতি 
বছর তিনি মাদরাসার শুরায় ও বার্ষিক 
মাহফিলে আসতেন । এতে করে হুযুরকে 
জানার পরিধি আরো বিস্তৃত হয়। সেই 
সাথে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় উতস্তায, 
মাদরাসার নির্বাহী পরিচালক মাওলানা 
মুহসিন শরীফ মুফতী সাহেব হুযুরের 
ঘনিষ্ঠ ছাত্র ও আস্থাভাজন হওয়াতে তার 
মাধ্যমে হুযুর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক 
বিষয় জানার সুযোগ হয়েছে । যতটুকু 
দেখেছি, জেনেছি, তাতে আমরা অনুভব 
করেছি হুযুর ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্ববান, 
উন্নত রুচিশীল, স্বাতন্ত্রবোধ সম্পন্ন, প্রখর 
স্মৃতিশক্তি ও তেজোদীপ্ত বাকশক্তির 
অধিকারী | সাংগঠিনক প্রজ্ঞা, নিয়ন্ত্রণ 
দক্ষতা, গভীর চিন্তাশীলতা, অতিথি 
পরায়ণতা, সত্য উচ্চারণে নিভীকতা, 
অসত্যের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী, 
ন্যায়ের পথে দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণাবলি 
হুযুরের জীবনের বাঁকেবাকে লক্ষণীয় | 
কীর্তিমান এই ইসলামি ব্যক্তিত্ব আজ 
আমাদের মাঝে নেই । ৯৬ বছর বয়সে 
তিনি মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে 
চির বিদায় নেন । হুযুরের ইন্তিকালে জাতি 
হারালো ইলমে নববীর এক উজ্জ্বল 
জ্যোতিষ্ক, যোগ্য পথ প্রদর্শক ও রূহানী 
অভিভাবক । আমরা মহান আল্লাহর 
দরবারে মুফতী সাহেব হুযুর (রহ.) এর 
দরজাত বুলন্দি কামনা করি । আমীন | 


তথ্যসূত্রঃ ১১ ও ১২ নভেম্বর দৈনিক কালের 
কণ্ঠ, দৈনিক ইনকিলাব ও বিডিনিউজ.কমে 
প্রকাশিত হুযুরের ইন্তিকাল সংবাদ । (মুফতী) 
মুহাম্মদ কিফায়তুল্লাহ রচিত অলিয়ে কামিল 
ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা মুফতী আবদুর 
বিদেশ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫ 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক 
সমস্যা, মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা 
অগ্রাধিকার পাবে । 

* লেখা /$-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে /২-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / মুলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন-_ আন-নাসায়ী, 
আস-স্বনাহুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক | 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্যয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্িষ্ গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না । 
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পায়ের গোড়ালির নিচে কাপড় 
পরিধান সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশনা 


মূল: মাওলানা ইমদাদুল হক বখতিয়ার কাসেমী 
অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুন্নাহ 


জীবনবিধান যাতে 
মানবজীবনের পরিপূর্ণ 
পথনির্দেশে দেয়া আছে। 
ইবাদত-বন্দেগি, ব্যবসা- 


নেই। ইসলাম যেভাবে 
জীবনযাপন, পানাহার প্রভৃতি 
সম্বন্ধে তি পেশ 


করেছে, একইভাবে কাপড় পরিধান ও 
পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে ইসলামের 
সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে । মহানবী হযরত 
সুহাম্মদ (সা.) অমুসলিমদের সঙ্গে 
সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক বর্জনের পাশাপাশি 
অন্তরে অহমিকা জাগ্রত হবার আশঙ্কা 
রয়েছে এমন লেবাসও পরিহার করতে 
তিনি কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন । এ 
প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কয়েকটি 
হাদীস উদ্ধৃত করছি, নবীযুগের 
আরবসমাজে অহঙ্কারী লোকেরা পরিধেয় 
বসনের নিচের অংশ মাটিতে গড়াগড়ি খায় 
এমন পোশাক ফ্যাশন হিসেবে ব্যবহার 
করতো । ফ্যাশনের নামে একই ধরনের 
অপচয় পাগড়ি, জামা প্রভৃতি সবকিছুতে 
করা হতো। এর উদ্দেশ্য থাকতো বড়াই 
জাহির করা । রাসুলুল্লাহ (সা.) কঠোর 
ভাষায় এর নিন্দীবাদ ও বারণ করেছেন । 

| 4৯23 ৩ :56 এ ০৪ 2 ঝা আট ৬৮ 


5 515 ৩৯৪ এ ৩৪ এ১৫। ৪৪ ও॥$ 


19529912০৫৮ 85 পু 
“হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, ইযার 
(পায়জামা, লুঙ্গি, প্যান্ট জাতীয় পোশাক) 
পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত লম্বা হবে; 
তবে আরও কিছুটা লম্বা হয়ে গোড়ালীর 
উপরে থাকলেও অসুবিধা নেই । কিন্তু এর 
নীচে গেল তা জাহান্নামের আগুনে 
জ্বলবে ।' একথা রাসুল তিনবার বলেছেন । 
আরও বলেছেন, “যেসব ব্যক্তি অহঙ্কার 
প্রকাশ করতে লম্ষিত ও ঝুলানো কাপড় 
তাদের দিকে তাকাবেন না ।”২ 


(6401 5 0 কর হে ১ ডি 

(822 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসুল (সা.) 
বলেন, “যে ব্যক্তি অহমিকার প্রকাশ করতে 


উপর্যুক্ত হাদীসে কৃত্রিম আভিজাত্য 
প্রকাশক ও অহঙ্কারীসুলভ পোশাক 
পরিধানের ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী 
সময়ে আল্লাহর রহমত ও করুণা যখন 


করার জন্য লম্বিত ও ঝুলানো কাপড় 
তাদের তাকাবেন না ।”১ 


মানুষের অনেক বেশি প্রয়োজনীয় এবং 


হবে । এরূপ দুর্ভাগ্য থেকে 
আল্লাহ সকলকে হেফাযত 
করুন! হযরত আবু সাঈদ 
আল-খুদরী (রাযি.)-এর 
হাদীস থেকে প্রতিভাত হয় 
যে, পায়ের গোছার অর্ধেক 
পর্যন্ত নামে কিন্তু গোড়ালীর 
ওপরে থাকে এমন পোশাক 
উত্তম ও রাসুলের আদর্শের 
; সঙ্গে অধিকতর সাজুয্যপূর্ণ । 
এর চাইতে লম্বা পোশাক হারাম । 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
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“যে ব্যক্তিকে অহঙ্কার প্রকাশের উদ্দেশ্যে 
ঝুলিয়ে কাপড় পরে আল্লাহ কিয়ামতের 
দিন আল্লাহ তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে 
তাকাবেন না।' একথার পরি 
হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.) 
বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (সো.)! আমি 
অহঙ্কার প্রকাশের মনোভাব পোষণ করি 
না, তবে আমার কাপড় অনেক সময় টিলে 
হয়ে নিচের দিকে গলে পড়ে! রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বললেন, “তুমি পোশাকের বাহাদুরী- 
দেখানো অহঙ্কারী লোকদের মতো 
নও 1৮৩ 


হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর 
পোশাক সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাখ্যা 

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) হালকা- 
পাতলা গড়নের লোক ছিলেন | যে কারণে 


শেষ ভরসা হবে তখন তারা পরম 
আকাজ্ফিত রহমতের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত 


কোনও কোনও সময় দ্রুত হাটতে গিয়ে 
তার পরনে কাপড় নিচের দিকে নেমে 


ডিসেম্বর'১৫ লা আত্তার্তহীদ ৩ 
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যেতো; বেখেয়ালে কখনও পায়ের 
গোড়ালির নিচেও নামতো কিন্তু পরক্ষণে 


হযরত আবু হুরায়রা (রোঘি.) থেকে 


পরিধান করবে আল্লাহর পক্ষ থেকে জন্য 


বর্ণিত, এক ব্যক্তি গোড়ালির নিচ অবধি 


জান্নাত হালাল নয়; জাহান্নাম হারাম 


তিনি সচকিত হয়ে কাপড় উঠিয়ে নিতেন । 
এটি হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে । 
এরূপ ক্ষেত্রে যেকেউ রাসুলের সতর্কবাণীর 
আওতাভুক্ত নয়-ব্যাপারটি _ খুবই 
সহজবোধ্য । তবে এখানে লক্ষ্যণীয় যে, 
সাধারণ মানুষ ও উম্মতের অন্যান্য 
প্রজন্মের সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের বড় 
একটি তফাৎ হলো, রাসুলের সামান্যতম 
কোনও নির্দেশনার স্পেষ্ট কিংবা 
ইঙ্গিতপূর্ণ) ব্যত্যয়ও তারা হালকাভাবে 
নিতেন না। এরও একটি বিহিত করতে 
তাদের মধ্যে ব্যাকুলতা লক্ষ করা যেতো । 
নিম্নে বর্ণিত একটি ঘটনা এর অনন্য 
উদাহরণ । একবার এক সাহাবী দৌড়াতে 
দৌড়াতে হন্তদন্ত হয়ে রাসুলের কাছে 
আসছিলেন | হযরত আবু বকর (রাযি.) 
তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এভাবে দৌড়ে 
কোথায় যাচ্ছো? তিনি জবাব দিলেন, 
আমাকে ছাড়ুন! আমি মুনাফিক হয়ে 
গেছি । কারণ রাসুলের সামনে থাকলে 


কাপড় ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল; রাসুল 
(সা.) তাকে বললেন, “যাও! পুনর্বার অযু 
করে এসো । লোকটি আবার অযু করে 
এলো । এবারও রাসুল বললেন, “আবার 
যাও পুনরায় অযু করে এসো । তখন এক 
ব্যক্তি রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 
আপনি তাকে আবারও অজু করতে বলার 
কারণ কী? রাসুল জবাব দিলেন, “সে 
পায়ের গোড়ালির নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে 
কাপড় পরে নামায পড়ছিল । যে ব্যক্তি 
গোড়ালির নিচ পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে নামায 
আদায় করে আল্লাহ তার নামায কবুল 
করেন না|” 


বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম হাদীসটির 
ব্যাখ্যায় কয়েকটি মত পেশ করেন, 


নয় 1৮" 


অর্থাৎ সে জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে 
যাবে সে বিষয়ে আল্লাহর কিছু যায় আসে 
না। বিশেষজ্ঞ ভাষ্যকারগণ যদিও 
হাদীসটির নানামাত্রিক মন্তব্যধর্মী ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন কিন্তু হাদীসের মূল্য বক্তব্য বেশ 
খজু, ধারালো ও কঠোর । এরূপ লোকের 
পরিণতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা- 
ভাবনার অভিমুখটি হলো আল্লাহ তার 
নামায কবুল করবেন না; তাকে জান্নাতে 
দেওয়া ও জাহান্নাম থেকে বাচানোর 
কোনও রকম প্রতিশ্রতি ও আশ্বীসবাণী 
আল্লাহর পক্ষ থেকে নেই। তাহলে 
লোকটি জাহান্নামী! 

অহঙ্কার বশত না হলে কি বৈধ হবে? খুবই 


১. রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে দ্বিতীয়বার 
অযুর করতে বলার রহস্য হলো, এ 


লঙ্জা আর পরিতাপের বিষয় হলো, কিছু 
ধর্মতত্বে শিক্ষিত ব্যক্তিও এরূপ গুনাহে 


সময়ের মধ্যে সে যেন চিন্তা করার 


লিপ্ত রয়েছেন । তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা 


সুযোগ পায় এবং কাপড় পরিধানের 


হলো তারা “অহঙ্কার প্রকাশের উদ্বেশ্যে? 


আমার যে অবস্থা থাকে স্ত্রী-সন্তানদের 
কাছে গেলে সে অবস্থা আর থাকে না। 
আর দু'রকম অবস্থা তো মুনাফিকের 
লক্ষণ | 

হযরত আবু বকরের ইযার (পায়জামা- 
লুঙ্গি জাতীয় পরিধেয় বসন) এর অবস্থা 
ছিল অনুরূপ | তিনি কখনও ইচ্ছে করে 
গোড়ালির নিচের নেমে পড়ে মতো ইযার- 
তহবন্দ প্রভৃতি পরতেন না। এটাই 
সাহাবায়ে কেরামের ধর্মচিন্তা, আল্লাহর 
হুকুম মান্যতা ও রাসুলের আদর্শ 
অনুসরণের নমুনা । তারা নিজেদের 
কাজকর্মের সঙ্গে রাসুলের আদর্শের প্রচ্ছন 
বৈপরিত্যকেও প্রশ্রয় দিতেন না। এরূপ 
কাজ থেকেও সযত্ে বিরত থাকতেন । 


নামাযে কাপড় ঝুলিয়ে 

পরিধান সম্পর্কে হাদীস 
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ংগতির ব্যাপারে সজাগ হতে 
পারে । উপরন্ত ফিরে এসে পরিপূর্ণ ও 
যথাযথভাবে যেন নামায আদায় করে । 
২.লম্বা করে কাপড় (4)! ০০) পরার 
ফলে যে গুনাহ হয়ে গেছে অজু করার 
মাধ্যমে তা মাফ হয়ে যাওয়া । 
৩.শাস্তি হিসেবে ও সাবধান করার 
উদ্দেশ্যে এমনটি করা হয়েছিল । 
৪.হাদীসে নামা কবুল না হওয়া, 
কথাটির উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণরূপে কবুল 
না হওয়া অর্থাৎ এরকম গোড়ালির 


বাক্যটিকে নিজেদের পক্ষে দলিল হিসেবে 
পেশ করতে প্রয়াস চালায় । আরেকটি 
শ্রেণী রয়েছেন যারা নিজের জীবনকে 
ইসলামের আদর্শে নয়; বরং ইসলামকে 
নিজেদের আদলে গড়তে চায় তাদের 
ব্যাপারে আফসোস হয় । আল্লাহ আমাদের 
উভয় শ্রেণীকে এ গুনাহ থেকে বিরত ও 
যুক্ত থাকার তাওফিক দান করুন । 


একটি প্রশ্রের নিষ্পত্তি! 
হাদীসে ॥£১৫৪) শব্দটির শর্ত রয়েছে; 


নিচ অবধি ঝুলিয়ে কাপড় পরিধানকারী 


কাজেই অহঙ্কার প্রকাশের উদ্দেশ্য না 


যদিও ফরযের দায়মুক্ত হবে কিন্তু 
আন্নাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে 


থাকলে গোড়ালির নিচে কাপড় পরিধান 
জায়েয বলে বিবেচিত হবে? এর জবাব 


না। কাজেই ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান 


হলো এটি আসলে প্রচলিত অর্থে “শর্ত” 


করার কারণে অযু ভেঙে যাওয়া সাব্যস্ত 
হয় না।ও 
এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস: 
ড এ| 1523 ৩০ 20 ৬ ৪] ০৪ 
০৪ ০ ৯ 359%] 0 ৬৪ ৭১ 
৫ 1১৯35, 
'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঘি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর 
রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 
'অহঙ্কারবশত যে ব্যক্তি নামাযে টাখনুর 
(পায়ের গোড়ালি) নিচে নামিয়ে কাপড় 


নয়; বরং তৎকালীন কাফেরদের অহঙ্কার 
প্রকাশের রীতি ও অবস্থা বুঝানোর জন্য 
বাক্যটি উল্লেখ করা হয়েছে। তার প্রমাণ 
হলো, হোদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনায় হযরত 
ওসমান ইবনে আফফান (রাযি.)-কে যখন 
কুরাইশ নেতৃবর্গের কাছে দূত হিসেবে 
প্রেরণ করা হয়েছিল, তখন ওরা হযরত 
ওসমানের কাপড় গোড়ালির উপরে দেখে 
বলেছিল, এটা তো নেতার বৈশিষ্ট্য নয়! 
তুমি কাপড় আরও নামিয়ে দাও | জবাবে 
তিনি বলেছিলেন, 


বু পে ৬৩৪০1 খে 
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ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 
“এটা কখনও করা হবে না। কারণ এরূপ 


গোড়ালির নিচে কাপড় পরিধান করাটাই 


বহিঃপ্রকাশ । কাজেই তা সত্তেও তাতে 


পোশাক পরিধান করাই আমার প্রিয়নবীর 
আদর্শ 1৮ 


উল্লেখ্য, যেসব হাদীসে “অহঙ্কার 
প্রদর্শনকারী' শব্দটি রয়েছে সেখানে এর 
দ্বারা মুশরিকদের অহঙ্কারের বিষয়টি ব্যক্ত 


করা হয়েছে । অধিকন্তু অহঙ্কারের শর্ত 


উল্লেখ নেই এরূপ হাদীসও রয়েছে; যার 
আওতায় এ ধরনের পোশাক পরিধানকারী 
প্রত্যেকেই শামিল হয়ে যায়। কাজেই 
কোনও অবস্থাতেই গোড়ালির নিচ অবধি 
ঝুলিয়ে পোশাক পরিধান করা বৈধ নয় । 
প্রচলিত রীতি-নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য 
রাখতে গিয়ে গোড়ালির নিচে কাপড় 
পরিধান কি বৈধ? 

আল্লাহর রাসুলের এমন কঠোর 
সাবধানবাণী উচ্চারণের পর কোনও 
কোনও অপারগতা ছাড়া কাজটি করার 
স্পর্ধা দেখানোর কোনও সুযোগ নেই । 


শরীয়তে নিন্দনীয় কাজ । কেউ এতে 
অহঙ্কার প্রদর্শনের ইচ্ছে নেই ইত্যাদি দাবি 
করুন বা না করুন। যেসব হাদীসে 
£১৫৪) (অহঙ্কার প্রদর্শনের ইচ্ছে 


পোষণকারী) শব্দটি রয়েছে; এর উদ্দেশ্যে 
এটা নয় যে, যারা অহঙ্কার প্রদর্শনের জন্য 
এরূপ পোশাক পরিধানকারীর জন্য শাস্তির 
সতর্কবার্তী রয়েছে আর যারা অহঙ্কার 
প্রদর্শনের ইচ্ছে না করে পরবে তাদের 
জন্য সতর্কতা নেই-বরং উদ্দেশ্য হলো, 
এরূপ পোশাক কেবল অহঙ্কারের কারণেই 
পরিধান করা হয় । অর্থাৎ যাদের ভেতর 
অহমিকাবোধ আছে তারাই কেবল এরূপ 
পোশাক পরে থাকে । এ প্রসঙ্গে ফতহুল 
বারী গ্রন্থকার আল্লামা ইবনে হাজর আল- 
আসকালানী (েহ.) বলেন, 

23 ০৪। 2 চে রি ৫০3 ৪ রি 


৯0 094 28 


আর একজন দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তিও 
রাসুলের আদর্শের বিপরীতে প্রচলিত 
রীতি-রেওয়াজকে প্রাধান্য দিতে পারেন 
না। আল্লাহর রাসুল সারাজীবন নিজে এ 
কাজটি থেকে সযত্বে বিরত থেকেছেন, 


“কাপড় ঝুলানো হলে তা অবশ্যই মাটিতে 
হেচড়াবে আর আর মাটিতে কাপড়ের 
একটি অংশ এভাবে হেচড়ানো এটা স্রেফ 
অহঙ্কারের জন্য করা হয়; পরিধান করার 
ইচ্ছে থাকা না থাকা এ ক্ষেত্রে সমান | 


সাহাবাদেরকে বারণ করেছেন । সাহাবায়ে 
কেরাম যেহেতু উম্মতের মধ্যে 


অর্থাৎ কাপড় অতিরিক্ত লম্বা হলে তা মাটি 
অবধি ঝুলবেই । আর কাপড় মাটিতে 


প্রজন্ম । এরূপ কাপড় পরিধানে উদ্দেশ্য 
“অহঙ্কার প্রদর্শনের ইচ্ছে নেই' এমন দাবি 
কেবল তাদের জন্য শোভন হতো । 
সুতরাং অহঙ্কারবিহীন অবস্থায় এটা জায়েয 
হলে রাসুল সাহাবাদের জন্য এটার 
অনুমতি দিতেন! 
গোড়ালির নিচে নামিয়ে পোশাক পরা হয় 
কেবল অহঙ্কার প্রদর্শনের জন্যে 
হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রোষি.) 
থেকে বর্ণিত, 
গ5 0 95 46 9531 4049 49) 
(81201 8 সুঝি 
রাসুলুল্লাহ সো.) বলেন, ঝুলিয়ে কাপড় 
পরিধান থেকে বিরত থাকো কারণ এটি 
অহঙ্কার প্রদর্শনের জন্য হয়ে থাকে । 
আল্লাহ অহঙ্কার পছন্দ করেন না ।” 
ব্যাখ্যা: সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্গত 
পরিশ্ুদ্ধতা পূর্ণমাত্রায় _ থাকা সত্বেও 
তাদেরকে পায়ের গোড়ালির নিচে কাপড় 


হেঁচড়ানোটা_ অহঙ্কারেরই বহিঃপ্রকাশ | 
পোশাক পরিধানকারীর তেমনটি ইচ্ছে 
থাক বা না থাক ।৯ 

মাটিতে কাপড় হেচড়ানো আদতেই 
হারাম । আলিমদের একটি বড় অংশের 
অভিমত হলো, অহঙ্কারের ইচ্ছে হোক বা 
না হোক কাপড় মাটিতে ঝুলিয়ে 
পরিধানমাত্রই হারাম । তারা অহঙ্কার 
থাকার কোনও শর্ত মানতে নারাজ | বরং 
এভাবে পোশাক পরিধান করার ব্যাপারে 


রাসুলের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করাকেই তারা 
এক ধরনের অহমিকা প্রদর্শন হিসেবে 
দেখেছেন ১২ 


শরীয়ত-অনুমোদিত_ ওযর বা অপরাগতা 
ছাড়া পায়ের গোড়ালির নিচ অবধি কাপড় 
ঝুলিয়ে নামায পড়লে তা মাকরূহ হবে । 

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম 
শাফেয়ী রেহ.)-এর মতে কাপড়ের প্রান্ত 
পায়ের গোড়ালির চাইতে লম্বা হওয়া 
হারাম | এ মাসআলায় বিশ্বনবী (সা.)- 


পরতে বারণ করেছেন। এর দ্বারা 
পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, 


এর হাদীস একেবারে পরিষ্কার যে, ঝুলিয়ে 
কাপড় পরিধান করা অহঙ্কারের 


অহঙ্কারের ইচ্ছে না থাকার দাবি স্রেফ 
আত্মপ্রতারণা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা | এ 
রে পুরো আলোচনা, মহানবী (সা.)- 
র হাদীসসমূহ, মুহা্দিসগণের ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ ও ইসলামি আইনবিদদের ভাষ্য 
থেকে এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে 
পায়ের গোড়ালির নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে 
পোশাক পরিধান করা ইসলামি শরীয়তের 
আলোকে হারাম বা নিষিদ্ধ। এরূপ 
পোশাক পরিধানকারী “অহঙ্কার নেই' মর্মে 
শত দাবি করলেও না । 
সূত্র: মাসিক দারুল উলূম দেওবন্দ, 
সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংখ্যা 


১ আল-বুখারী, ত্রাস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৬, 


২ ইবনে হিববান, আস-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪১৪ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. 
২৬৩, : ৫৪৪৭ 

২ আল-বুখারী, জাস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ১৪১, 
হাদীস: ৫৭৮৪ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১ ৪ঃপু, কা হাদীস: ১২ (২৭৫০) 


দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৪২২ 
হি. ২০০২ খ্রি), খ. ২, পৃ. ৬৩৪ 

" আবু দাউদ, আাস-সনান, খ. ১, পৃ. ১৭২, 
হাদীস: ৬৩৭ 


রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব, খ. ৭, পৃ 
৩৮৬, হাদীস: ৩৬৮৫২ 


মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. _ 
১৯৫৯ খ্রি), খ. ১০, পৃ. ২৬৪ 

১১ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, প্রাজ্ঞ, খ. 
১০১পৃ- ২৬৪ 

২ বিস্তারিত: ইবনে হাজর আল-আসকলানী, 
গ্রাওজক্ঞ, খ. ১০ পৃ. ২৬৪ 

* মোল্লা আলী আল-কারী, মিরকাতল 
মাফাভীহ শরহ রিশকাতিল 'মাসাবীহ, খ. 
২, পৃ ৬৩৪ 
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ফতওয়া বিভাগ****০*১০০০০০০০৩ 


লঞ্চে জুমার নামায আদায় প্রসঙ্গ 
সমস্যা: আমরা অনেক সময় জুমাবার 
লঞ্চে করে বরিশীলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা 
হই । আমাদের সঙ্গে একই লঞ্চে একত্রে 
প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার লোক 
থাকে । আর আমরা শরীয়ত অনুযায়ী 
মুসাফির | লঞ্চের মধ্যেই আমাদের জুমার 
নামীযের সময় পার হয়ে যায় । এখন প্রশ্ন 
হলো, যাত্রাপথে লঞ্চের নির্ধারিত স্থানে 
আমরা সবাই একত্রে জুমার নামায 
জামাতে আদায় করতে পারব কিনা? 
বাধিত করবেন । 
মুহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ খান 


শরয়ী সমাধান 

হানাফী মাযহাব মতে জাহাজের মধ্যে 
জুমার নামায পড়া না জায়েয । কেননা 
জুমার নামায সহীহ হওয়ার সমস্ত শর্তাবলি 
এখানে বিদ্যমান নেই । বিধায় প্রশ্নালোকে 
লঞ্চের মধ্যে আপনারা একত্রে জুমার 
নামায পড়া শুদ্ধ হবে না। বরং জাহাযে 
জুমার পরিবর্তে যুহরের নামায পড়তে 
হবে। 


দুর্রুল মুখতার: ১/৫৩৬; ফতওয়ায়ে মুযাহিরুল 
উলুম: ১/১১৮; ফতওয়ায়ে কাষী খা: ১/৮৩ 


ইমামের পূর্বে সালাম ফেরানো প্রসঙ্গ 
সমস্যা: কোনো ব্যক্তি যদি শেষ বৈঠকে 


মাকরুহ হবে । কিন্তু কোনো প্রয়োজন 
বশত যদি এরূপ সালাম ফেরানো হয়, 
তাহলে মাকরহও হবে না। আর কোনো 
অবস্থাতেই সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না । 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৬৯; জাওহারুন 

নায়রা: ১/৫৮; ফতওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ 

১/৭১; ফতওয়ায়ে শামী: ১/৪৯০ 


আত্মহত্যাকারীর জানাযা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: কোনো ব্যক্তি যদি আত্মহত্যা 
করে, তাহলে তার জানাযার নামায পড়া 
যাবে কিনা? সহীহ মুসলিমে আছে, , 
উদ্ধত হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের 
জানাযার নামায পড়া যাবে না । এর সঠিক 
সমাধান কী? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ 


থাকব । 
আবদুল্লাহ 


শরয়ী সমাধান 

আত্মহত্যাকারীদের উপরও অন্যান্য মৃত 
ব্যক্তির ন্যায় জানাযার নামায পড়া ফরযে 
কেফায়া । তবে সমাজের গণ্যমান্য লোক 
বিশেষ করে, নেতৃত্ব স্থানীয় ওলামা- 


জুমার খুতবা ও নামায প্রসঙ্গ 
সমস্যাঃ আমাদের দেশে সচরাচর দেখা 
যায় যে, জুমা বা ঈদের নামাযে খুতবা ও 
নামায একই ব্যক্তি পড়িয়ে থাকেন। 
আমার প্রশ্ন হলো, এক ব্যক্তি খুতবা পড়ে 
অপর ব্যক্তি নামায পড়ালে কোনো সমস্যা 
হবে কিনা? আশা করি, জানিয়ে বাধিত 
করবেন । 


মুহাম্মদ আবদুল করীম 


নারায়নগঞ্জ, ঢাকা 


শরয়ী সমাধান 
ইমাম সাহেব খুতবা পাঠ করার পর যদি 
কাডকে জুমার নামায পড়ানোর আবেদন 
করেন; তাহলে জুমার নামায মাকরাহ 
বিহীন শুদ্ধ হবে। ঈদের নামাযও 
অনুরূপ | তাতে কোনো প্রকার অসুবিধা 
হবে না। অবশ্য এরূপ নামায পড়ানো 
অনুচিত । সুতরাং যিনি খুতবা পাঠ 
করবেন, তিনিই নামায পড়ানো উত্তম । 
আর তিনি অগ্রাধিকারীও বটে । 
ফতওয়ায়ে শামী: ১/৬০৮; ফতওয়ায়ে দারুল 
উলুম: ৫/৭১; ফতওয়ায়ে দারুল উলুম: ৫/১৮৪ 


মহামানবের নুর প্রসঙ্গ 
সমস্যা: আমাদের মরিচ্যা এলাকায় হুযুর 
(সা.) নূর আর মাটির তৈরি হওয়া নিয়ে 


মাশায়েখগণ তার নামাযে জানাঘায় 


দ্ন্ধ চলছে। আশা করি, আদিল্লায়ে 


অংশগ্রহণ না করাই উত্তম। অবশ্য 
সমাজের সাধারণ মানুষ তার কাজ 


ইমাম সাহেবের পূর্বে সালাম ফিরিয়ে 
ফেলে; তাহলে তার নামায সঠিক হবে 


সম্পাদন করে নেবে । আর প্রশ্নে উদ্ধত 
হাদীসের ব্যাখ্যা হল, হুযুর (সা.) উক্ত 


কিনা? নাকি সিজদায়ে সাহু দিতে হবে? 
দলীলসহ জানালে খুশি হব । 


মুবারক উল্লাহ মির্জীপুরী 
মির্জাপুর, হবিগঞ্জ 


শরয়ী সমাধান 

আত-তাহিয়াতু পড়ার পর মুকতাদী যদি 
ইমামের পূর্বে অনিচ্ছাকৃতভাবে সালাম 
ফিরিয়ে ফেলে; তাহলে নামায শুদ্ধ হয়ে 
যাবে । বিশেষ কোনো অসুবিধা হবে না । 
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আত্মহত্যাকারীর নামায নিজে পড়েননি 
বটে; কিন্তু সাহাবায়ে কেরামকে পড়ে 
নেওয়ার নিমিত্তে আদেশ করেছিলেন । 
সুতরাং এখনো এ রকম আত্মহত্যাকারাকে 
জানাযার নামাযের মাধ্যমে দাফন করতে 
হবে। অন্যথায় ফরযে কেফায়া লঙ্ঘন 


করার গুনাহ হবে । 
দুররুল মুখতার: ১/৬৪৩; ফতওয়ায়ে শামী: 
১/৬৪৩; ফতওয়ায়ে কাষী খা: ১/৮৯; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী: ১/১৬০ 


আরবাআর আলোকে সর্বজন গৃহীত 
সিদ্ধান্ত জানিয়ে উপকৃত করবেন । 


মাওলানা আবদুল্াহ 


শরয়ী সমাধান 
আসলে আমাদের প্রিয় নবী (সা.) নূর ও 
বশর হওয়া নিয়ে কোনো বিরোধ নেই । 
কারণ, তিনি (সা.) মানবজাতির জন্য 
সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ ও হেদায়াতের উজ্ব্বল 
মশাল হিসেবে নূর । এবং বংশ, গোত্র, 
জন্ম ও বেড়েউঠা প্রভৃতি দিক দিয়ে বশর 
(মানব) । কিন্তু সাধারণ মানুষের মত নয় । 
বরং সর্বসেরা মানব | মহানবী (সা.) বশর 


| তত্তান্তহীদ ৩৫ 


ফা।তা।ও ।য়া 
হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে 


শরয়ী সমাধান 


স্পষ্ট উন্লেখ রয়েছে। সুতরাং যারা 
মহানবী (সা.)-এর মানব হওয়াকে 
ও হাদিসের বিরোধিতাকারী হিসেবে গণ্য 


ইসলামের দৃষ্টিকোণে কথোপকথনের পূর্বে 


সালাম করা মাসনূন | এর দ্বারা বোঝা 


মসজিদে বিশেষত শহর এলাকায় জুমার 


যায়, কথা-বার্তার পরে সালাম করলে 


খুতবা পড়ার সময় খতিব সাহেব একটি 


মাসনূনের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে খুতবা 


লাঠি নিয়ে থাকেন । এখন প্রশ্ন হল, উক্ত 


হবে । আর এবিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি না 
করা উচিৎ। 


ও দরাদের পর শ্রোতাদের সম্বোধনের 
পূর্বে; তা সুন্নাত তরীকা বলে গণ্য হবে। 


সুরা বনী ইসরাইল: ৯৩; সুরা হামীম সাজদা: 
৬; সহীহ আল-বুখারী: ১/৩২২; মিশকাতুল 


সূ 


মাসাবীহ: ১/২৮: কিফায়াতুল মুফতী: 
২/৩৯৫; আহসানুল ফতাওয়াঃ ১/৫৫ 


বিকাশ প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমি একটি মোবইল সার্বিসিং 
সেন্টারে থাকি । মহোদয়ের নিকট আমার 
আরজ হল, বিকাশ এবং তার লেন-দেনের 
ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? একজন 
এজেন্ট প্রতি হাজারে নির্ধারিত হারে 
কোম্পানী থেকে যে কমিশন পায়, তা কি 


জায়েয? জানালে খুশি হব । 
সুহাম্মদ নাসির উদ্দীন 
টেকনাফ, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান 


আমাদের তাহকীক মতে, বিকাশ পদ্ধতির 
মাধ্যমে দ্রুত টাকা পাঠানোর যে পদ্ধতি 
চালু আছে, তা শরীয়ত মতে জায়েয ও 
বৈধ । তার মধ্যে শরীয়ত পরিপন্থী কোনো 
কিছু নেই এবং তার মধ্যে হাজার বা লাখ 
প্রতি নির্ধারিত হারে যে কমিশন দেয়া হয়, 
তা দেওয়া ও নেওয়া উভয়ই জায়েয ও 
বৈধ | কেননা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে 
হসেবে গণ্য হবে । 
সুরা আল-কাসাস: ২৭; সুনানে ইবনে 
মাজাহ: ১৭৬; ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া: 
8/৪১১; রাদ্দুল মুহতার: ৯/১৯ 


সালাম প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমাদের দেশে বক্তারা যখন 
ওয়ায করার জন্য স্টেইজে উঠেন, তখন 
সাধারণত সালাম করার দুটি পদ্ধতি 
পরিলক্ষিত হয় । কোনো কোনো বক্তা 
একেবারে শুরুতেই সালাম করে থাকেন । 
আর কেউ কেউ খুতবা ও দরূদ পড়ার পর 
উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে সালাম বিনিময় 
করেন । এখন আমার প্রশ্ন হলো, এর 
মধ্যে কোনটি শরীয়তসম্মত? জানালে খুশি 


হব। 
এহসানুল করীম 


চরফ্যাশন, ভোলা 
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কারণ এ পদ্ধতিতেও সালাম কথা-বার্তার 
পূর্বে হয়েছে এবং অনেক শ্রোতা তো 

খুতবার পরও উপস্থিত হয় । 
মিশকাতুল মাসাবীহ: ৩৯৯; ফতওয়ায়ে শামী: 
৫/২৬৫; ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ৪/২০১ 


প্রচলিত নির্বাচন প্রসঙ্গ 


লাঠি নেওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান 
কী? এবং এর প্রচলন কখন কোথা থেকে 
হয়েছে? বিস্তারিত জবাবের আশা করি । 
উমর ফারুক 
তেলিনগর, অষ্টগ্রাম, বি. বাড়িয়া 
শরয়ী সমাধান 
জুমার নামাযের পূর্বে খতীব সাহেব খুতবা 
পাঠ কালে লাঠি হাতে নিয়ে খুতবা পাঠ 
করা জায়েয আছে । কেননা হাদীস শরীফে 


সমস্যা: (ক) আমাদের দেশে নির্বাচনের 
মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা হয়ে থাকে । কিন্তু 
এই পদ্ধতি তো মূলত আবাহাম লিংকনের 
গণতন্ত্র প্রবর্তিত । এখন দেখা যায়, 
আমাদের দেশে প্রচলিত নির্বাচনে 
ইসলামপন্থীরাও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্যে অংশ গ্রহণ করে থাকেন ৷ এখন 
আমার প্রশ্ন হলো, ইসলামপন্থীদের জন্য 
এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা কতটুকু বৈধ? 
করবেন। 

(খ) আমাদের দেশে ভোটার হওয়ার জন্য 
নারী-পুরুষ সকলের জন্য ফটো তোলা 
আবশ্যক ৷ এখন আমার প্রশ্ন হল, ভোটার 
হওয়ার জন্য এ ছবি তোলা জায়েয হবে 


কিনা? 
হাফিজ উল্লাহ 
নলবুনিয়া, ফিরোজপুর 
শরয়ী সমাধান 


(ক) নির্বাচনের প্রচলিত পদ্ধতি ইসলামী 
পদ্ধতি নয় ৷ তবে ইসলামী শাসনব্যবস্থার 
মাধ্যমে এর পরিবর্তন সাধিত করার পূর্ব 
পর্যন্ত এ পদ্ধতির অধীনে ইলেকশন বা 
নির্বাচন করে যাওয়া ইসলামপন্থীদের জন্য 
একান্ত কর্তব্য । 
(খ) ভোটার হওয়া প্রত্যেক জনগণের 
নাগরিক অধিকার | যদি এ অধিকার 
অর্জনের জন্য ফটো তোলার আইনগত 
বাধ্যবাধকতা থাকে; তাহলে যেদিও 
ইসলামে ছবি তোলা বৈধ নয়) 
অপারগতায় এর অনুমতি আছে । ফটো 
তোলার অজুহাতে ভোটাধিকার হতে বিরত 
থাকা যাবে না। 
আহসানুল ফতাওয়া: ৬/২২ 
জীওয়াহিরুল ফিকাহ: ২/২৯৭; 
এমদাদুল মুফতিইয়ীন: ৯৯৯ 


বর্ণিত আছে যে, কোনো কোনো সময় 
হুযুর (সা.) লাঠির ওপর ভর দিয়ে খুতবা 
প্রদান করেছেন । তাই লাঠি হাতে নিয়ে 
খুতবা পাঠ করলে কোনো অসুবিধা নেই । 
তবে যেহেতু এ ব্যাপারে ফিকাহবিদগণের 
মধ্যে মত-পার্থক্য রয়েছে; তাই হাতে 
লাঠি না নেওয়াই উত্তম । আর কেউ যদি 
হাতে লাঠি নেওয়াকে জরুরি মনে করে 
তার ওপর আমল করে; তাহলে এটি 
মাকরাহ বলে গণ্য হবে । 
দুর্রুল মুখতার: ১/৭৭২; আহসানুল 
ফতাওয়া: ৪/১৫২; কিফায়াতুল মুফতী: 
৩/২১৪; ফতওয়ায়ে দারুল উলুম: 6/৬৫ 


কুরআন মজীদ নিচে 

পড়ে যাওয়ার কাফফারা 

সমস্যা: যদি কুরআন মজীদ তাকের উপর 
থেকে স্মেরণ না থাকায়) মাটির মধ্যে 
পড়ে যায়; তাহলে তার কাফফারা কী? 
সদকা করবে নাকি রোযা রাখবে? কিছু 
কিছু লোক বলে থাকে যে, যতদূর থেকে 
পড়ছে সে পরিমাণ রুটি সদকা করতে 
হবে । এটা কতটুকু সহীহ? এর আসল 


সমাধান কী? জানালে খুশি হব । 
মুহা: নূর হোসাইন 
হীলা, টেকনাফ 
শরয়ী সমাধান 


কুরআন মজীদ যেহেতু আল্লাহ তাআলার 
পবিত্র কালাম এবং মানব জাতির (ব্যক্তি 
জীবন থেকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত) 
চিরন্তন বিধিমালা | সুতরাং এটিকে যথাযথ 
মর্যাদা ও সম্মান করা সকল মুসলমানের 

দায়িত্ব ও কর্তব্য । তবে 

তভাবে যদি কোনো রূপ বে- 
আদবী হয়ে যায়; যেমন, উপর থেকে 
পড়ে যাওয়া ইত্যাদি; তাতে কোনো গুনাহ 
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ফা।তা।ও ।য়া 


হয় না। তবে অনির্দিষ্ট হারে কিছু সদকা 


হজ্জ ফরয না হয়ে থাকে; তাহলে আপনার 


করে দেয়া বা আল্লাহ তায়ালার নিকট 
ক্ষমা চেয়ে নেয়া উত্তম | 
ফতাওয়া রশীদিয়া: ২১২; 
ইমদাদুল ফতাওয়া: ৪/৬০ 


সমস্যা: ফরয নামাষের পর 
সম্মিলিতভাবে মোনাজাত করা সম্পর্কে 
শরীয়তের বিধান কী? এবং ফজর 
নামাযের পর সম্মিলিতভাবে সুরা ইয়াসীন 
পড়া হাদীস দ্বারা সাবেত আছে কিনা? 
জানালে খুশি হব । 


মাওলানা নুরুল হক 


জন্য এ মহিলার বদলি হজ্জ করতে কোন 
অসুবিধা নেই । তার দ্বারা উক্ত মহিলার 
ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে । 


সহীহ আল-বুখারী, ১/২০১; বাহরুর 
রায়িক, ১/২৫৭; মাজমাউল আনহার, 
১/১৫৬; ফাতহুল কাদীর, ১/৬৯ 


খতমে কুরআন প্রসঙ্গে 

সমস্যাঃ কোনো হিন্দু দোকানদার যদি 
ওলামাদের নিয়ে ইসলামী কায়দায় 
দাওয়াত পড়ায়; তবে ওলামাদের সেই 
দাওয়াত পড়া এবং দাওয়াতের টাকা গ্রহণ 
করা কতটুকু শরীয়ত সম্মত? দলীল 


শরয়ী সমাধান 
ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত 
করা শরীয়তসম্মত ও মুস্তাহাব । তাই 
একসাথে মুনাজাত করা হলে সকলে 
নিমস্বরে মুনাজাত করা উত্তম । হ্যা, ইমাম 
সাহেব উচ্চৈঃম্বরে মুনাজাত করলে আর 
মুকতাদীরা সাথে সাথে আমীন বললে 
তাতেও শরীয়ত অনুযায়ী কোনো অসুবিধা 
নেই । যেহেতু হাদীস শরীফের মধ্যে 
সুরায়ে পাঠ করার অনেক 
ফযীলত রয়েছে । তাই সমবেতভাবে পাঠ 
করে এর পর দোয়া করলে বেশ উপকার 
পাওয়া যায়। তাতে কোনো অসুবিধা 
নেই । অবশ্য নিম্স্বরে পাঠ করা উত্তম । 
ইমদাদুল ফতাওয়াঃ ১/৫৬৫-৫৬৭; 
আহসানুল ফতাওয়া: ৩৬৪-৬৫ 


বদলি হজ্জ প্রসঙ্গে 
আমাকে আমাদের গ্রামের এক মহিলা 
বদলি হজ্জ করার জন্য আবেদন করে । 
কিন্তু আমি এর পূর্বে হজ্জ করিনি বিধায় এ 
নিয়ে আমাদের এলাকায় কিছু লোক প্রশ্ন 
উত্থাপন করেছে । তাদের বক্তব্য হল, যে 
ব্যক্তি পূর্বে হজ্জ করেনি; তার দ্বারা বদলি 
হজ্জ করা যায় না । এখন আমি কী করতে 
পারি? জানালে কৃতজ্ঞ থাকব । 

সাদেক হোসাইন 


শরয়ী সমাধান 

স্মরণ রাখতে হবে যে, ইমাম আবু হানিফা 
ও প্রায় সকল ফোকাহায়ে কেরামের মতে 
যে ব্যক্তি নিজে হজ্জ করেনি এবং তার 
উপর হজ্জ ফরযও হয়নি । এরকম ব্যক্তি 
বদলি হজ্জ করতে কোন অসুবিধা নেই । 
বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত | সুতরাং 
প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় আপনার উপর যদি 


ডিসেম্বর”১৫ 


সহকারে জানালে খুশি হব । 


দান করে, তা যেমন গ্রহণ করা জায়েয; 


প্রশ্ন: আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তি একজন 
মহিলার সাথে যিনায় লিপ্ত হয় । তার কিছু দিন 
পর উক্ত মহিলার মেয়ের সাথেও সে ব্যক্তি 
যিনায় লিপ্ত হয় ৷ অতঃপর ব্যক্তিটি মেয়েটিকে 
বিয়ে করে। এখন প্রশ্ন হল, মহিলার সাথে 
যিনায় লিপ্ত হওয়ার পর তার মেয়েকে বিয়ে 
করা শরীয়তসম্মত হল কি না? আর যদি 
শরীয়তসম্মত না হয়, তবে করণীয় কী? 


জানালে উপকৃত হব । 

মুহাম্মদ ওসমান 

মহেশখালী, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান 
প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় উক্ত মহিলার সাথে 
যিনা করার পর তার মেয়ের সাথেও যখন 
যিনায় লিপ্ত হয়েছে, তখন উক্ত পুরুষের 
জন্য উক্ত মহিলা ও তার মেয়ে উভয় 
হারাম হয়ে গেছে । ইসলামী শরীয়ত মতে 
কোনো একজনকেও তার আকদে 
নিকাহের মধ্যে রাখতে পারবে না । রাখলে 
যিনা হিসেবে গণ্য হবে এবং সারা জীবন 
যিনার মতো জঘন্য গোনাহে অভিশপ্ত 


তেমনি সে বরকত মনে করে কুরআনের 
খতম পড়ালেও তার টাকা গ্রহণ বৈধ 
হবে। 


আহসানুল ফতাওয়া: ৬/৪৩৯; ৮/১২৩; 
ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ২/৪৭৬; 
২/৪৬২; ফাতওয়ায়ে কাজী খা: ৪/৩৬৩ 


থাকবে । 
ই'লাউস সুনান, খ. ১, পৃ. ৩০ ও খ. ১১, পৃ. ৩৬; 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী, খ. ৪, পৃ. ১০০; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী, খ. ১, পৃ. ২৭৪; আল-বাহরুর রায়িক 
শরহু কানযিদ দাকায়িক, খ. ৩, পৃ. ১০৫ 


সংকলন: রিদওয়াুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 


১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি'১৬ 
বৃহস্পতিবার ও জুমাবার 


পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ 


লাল ও জুমাবার) আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
বার্ষিক আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে 

88745 দীনী 

মাদরাসাসমূহের জলসা ও ওয়ায মাহফিল বা অনুরূপ কোনো 

কর্মসূচির তারিখ নির্ধারণ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের 

নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে 

_ আল-জামিয়া কর্তৃপক্ষ 
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মিয়ানমার সরকার যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠ 


জাজিরা এ বিষয়ে মিয়ানমার প্রেসিডেন্টের 


ওপর পরিকল্পিত গণহত্যা চালিয়েছিল তার 


প্রেসিডেন্ট থিয়েন সেইন এবং অন্যান্য 


কার্যালয় এবং মুখপাত্রদের মন্তব্য করার 


“জোরালো প্রমাণ" খুঁজে পেয়েছে আল- 
জাজিরার তদন্ত দল। ইয়েল 
ইউনিভার্সিটির ল স্কুলের এক প্রতিবেদনের 
ওপর ভিত্তি করেই তারা এ সিদ্ধান্তে 


পৌছেছে । সোমবার 7০105159: 
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প্রতিবেদনে এই দাবি করেছে আল- 
জাজিরা | 
ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের লয়েনস্টেইন ক্লিনিক 
মিয়ানমারের ওপর দীর্ঘ আট মাস ধরে 
গবেষণা চালানোর পর ওই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয় । এক বিবৃতিতে ওই ক্লিনিক 
রা রোহিঙ্গাদের ওপর ব্যাপক হত্যা 
হয়েছে এবং এতে ইন্ধন 
তেজ স্থানীয় রাজনীতিবিদরাই । 
আমরা মনে করি তারা যে ভাষায় বিবৃতি 
দিয়েছেন তাতে গণহত্যা এড়ানোর কোনো 


অনুরোধ জানালেও তারা এতে রাজি 


মন্ত্রীদের ওপর তদন্ত করার আহ্বান 
|] 


ঘৃণাই যার মূল উপজীব্য 
এটি প্রমাণিত যে, গণহত্যা এজেন্ডা বাস্ত 
বায়নের জন্য মুসলিম বিদ্বেষী দাঙ্গা 


পরিকল্পিতভাবে গণহত্যা চালিয়েছিল । 
লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং 
আন্তর্জাতিক ইন্টারন্যাশনাল স্টেট ক্রাইম 


ছড়াতে কলকাঠি নেড়েছিল মিয়ানমার 
সরকার । এই তথ্যের ওপর এক সামরিক 
কর্মকর্তার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নথি সংগ্রহ 


ইনিশিয়েটিভ _ (আইএসসিএল) সংস্থার 
পরিচালক পেনি গ্রিন বলেন, 'ইউএসডিপি 
দলের নেতা এবং প্রেসিডেন্ট থিয়েন 
সেইন নিজে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য 
বক্তব্য রেখেছেন যাতে মিয়ানমারের 
মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমে যায়, 
বিতাড়িত হয় এবং পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে 


যায়। 

আইএসসিএল আরো বলছে, ২০১২ সালে 
রাখাইনে সংখ্যাগুরু বৌদ্ধ এবং সংখ্যালঘু 
রোহিঙ্গা মুসলিমদের মধ্যে যে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল তা পূর্ব 
পরিকল্পিত ছিল। ওই দাঙ্গায় শত শত 


মানবাধিকার গোষ্ঠী ফোর্টি রাইটস এবং 


মানুষ নিহত হয়েছিলেন যাদের সিংহভাগই 
ছিল রোহিঙ্গা । সেসময় গৃহহীন হয়েছিলেন 


আল-জাজিরার তদন্ত দলের অনুসন্ধানেও 


আরো হাজার হাজার মানুষ । যদিও 


তা স্পষ্ট । তাদের দাবি, স্থানীয় নেতারা 
বৌদ্ধ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক সহিংসতা উক্কে দিয়ে 
রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে সচেষ্ট | 


অধ্যাপক গ্রিন একে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
হিসেবে স্বীকার করছেন না । তার ভাষায়, 
“এটি কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয় ৷ এটি 
একটি পরিকল্পিত সহিংসতা | রাখাইন 


বিভিন্ন সময়ে তারা রোহিঙ্গাদের বিরু 
বিদ্বেমূলক বক্তব্য রেখেছেন । এছাড়া ওই 


মুসলিমদের ওপর হামলা চালানোর জন্য 
তখন বাসে করে বিভিন্ন এলাকা থেকে 


নেতারা মুসলিম নিধনের জন্য চরমপন্থি 
বৌদ্ধ গোষ্ঠীগুলোকে আর্থিক সহায়তা 
দিয়েছেন বলেও প্রমাণ পাওয়া গেছে। 


বৌদ্ধদের নিয়ে আসা হয়েছিল । শুধু তাই 
নয়। এসব হামলাকারীদের জন্য খাবার 


আল-জাজিরার এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে 


হয়েছিল । কেউ না কেউ এসবের ব্যয় 


আরো অভিযোগ করা হয়েছে, সংখ্যালঘু 
মুসলিমদের দেশছাড়া করতে ক্ষমতাসীন 
এবং সেনা-সমর্থিত ইউনিয়ন সোলিডারিটি 
ত্যান্ড ডেভলপমেন্ট পার্টি (ইউএসডিপি) 
বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল । তবে আল 


বহন করেছিলেন । অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে 
গোটা আগ্রাসী পরিকল্পনাটি রচিত 


করতে সক্ষম হয়েছে আল জাজিরা | এতে 
দেখা যায়, মুসলিমদের মিয়ানমারের 
জনগোষ্ঠীর জন্য বিপজ্জনক উল্লেখ করে 
নানা ধরনের ঘৃণ্য বক্তব্য উল্লেখ করা 
হয়েছে। 

তাদের তদন্তে মুসলিম বিরোধী বিদ্বেষ 
ছড়াতে মিয়ানমার সরকার যে ঘৃণ্য বক্তব্য 
রেখে তাও প্রমাণিত । এক 
প্রাক্তন সংসদ সদস্য সেনাবাহিনী কর্তৃক 
মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রমাণ দিয়েছেন । 
নাম প্রকাশে অনিচ্ছক ওই নারী সদস্য 
আল জাজিরাকে বলেছেন, “পর্দার আড়াল 
থেকে আসল কলকাঠি নেড়েছিল 
সেনাবাহিনী । যদিও তারা এই দাঙ্গার 
সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল না। তারা 
গোপনে ধর্মা্হ বৌদ্ধ নেতাদের অর্থ 
সরবরাহ করত । 

এখন প্রশ্ন ওঠতে পারে সরকার ও 


থেকে নিবৃত রাখতেই এই ছৃণ্য পথ বেছে 
নিয়েছিল তারা । ২০০৭ সালে সামরিক 
সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল গেরুয়া 
বিদ্রোহ। এরপরই তারা মুসলিম-বৌদ্ধ 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নীলনকশা রচনা 
করে। 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


ওজন কমাতে চান? ৬টি পরামর্শ মেনে চলুন 


শরীরের অতিরিক্ত ওজন এবং এই ওজন 


তালিকায় মাছ-গোশত-সবজি-ফল 


তখনই বুঝবেন আপনার ক্ষুধার অনুভূতি 


কমিয়ে আনা নিয়ে অনেকেই সারাক্ষণ 
ভাবনায় থাকেন। এবার একটু ভিন্ন 
আঙ্গিকে আলোচনা করা হচ্ছে। মাত্র 
ছয়টি পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। এই 
পরামর্শগুলো হচ্ছে নকল ক্ষুধা* 
সম্পর্কিত । হ্যা, আমরা “আসল ক্ষুধা" ও 
নকল ক্ষুধা" দু'ধরের ক্ষুধাই অনুভব করি । 
নকল ক্ষুধার অনুভূতি হলে খাদ্যগ্রহণ 
থেকে বিরত থাকতে হবে । 


পরামর্শ ১: ওজন কমাতে 

সঠিক খাবার খান 

শরীরের ওজন ঠিক রাখার জন্য বা 
অতিরিক্ত ওজন কমানোর জন্য সঠিক 
খাবার সঠিক পরিমাণে খাওয়া খুবই 
গুরুতপূর্ণ ব্যাপার | খাদ্যতালিকায় বৈচিত্র 
থাকা প্রয়োজন | আমাদের শরীরের জন্য 
প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান ও 
ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে । যদি 
এক বা দুই পদের খাবার দিয়ে আপনি 
লাঞ্চ বা ডিনার সেরে ফেলেন, তবে 
ভরপেট খেলেও দেখবেন আপনার 
নির্ধারিত সময়ের আগে ক্ষুধার অনুভূতি 
হবে । এটা নকল ক্ষুধা” কিন্তু ক্ষুধা 
লাগলে না-খেয়ে উপায় কী? আর খাওয়া 
মানেই অতিরিক্ত ওজন! আপনার 
খাদ্যতালিকায় ভিটামিন, প্রোটিন ও 
চর্বিযুক্ত খাবার থাকা জরুরি ৷ খাবার 


ইত্যাদি থাকা দরকার ৷ মাছ-গোশত 


ছিল 'নকল ক্ষুধা'। আরেকটি কথা, পানি 


সীমিত পরিমাণে খেয়ে সবজি ও ফল 
বেশি খাওয়া ভালো । আপনার 


খাওয়ার পর অপেক্ষা করতে হবে ১০ 
থেকে ১২ মিনিট । তারপর আশা করা যায় 


খাদ্যতালিকায় বাদাম রাখার চেষ্টা করুন 


যে, আপনার নকল ক্ষুধা'-এর অনুভূতি 


মাছ-গোশত শরীরের জন্য প্রয়োজন, কিন্তু 
অতিরিক্ত ভালো না। এতে পাকস্থলী ও 
পরিপাকতন্ত্রের ওপর না-হক চাপ পড়বে 
মোদ্দাকথা খাদ্যতালিকায় বৈচিত্র আনুন 
এবং নিয়মিত পরিমিতভাবে খাদ্যগ্রহণ 
করুন, আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে 
যারা ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন, 
তাদের জন্যও এই কথা প্রযোজ্য । 


পরামর্শ ২: বেশি পানি পান করুন 

পানির অপর নাম জীবন । আমাদের 
শরীরের প্রায় ৭০ শতাংশই পানি। 
অনেকসময় দেহে পানির অভাব হলেও 
আমাদের ক্ষুধার অনুভূতি হতে পারে । এই 
অনুভূতিকে নকল ক্ষুধা” 
হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন | অনেকে 
অভিযোগ করেন যে, কিছুক্ষণ আগে 
খেয়েছি, অথচ আবার ক্ষুধা লেগেছে। 
তাদের সমস্যা এই নকল ক্ষুধা'-এর 
অনুভূতি । প্রশ্ন হচ্ছে, কোনটা নকল আর 
কোনটা আসল ক্ষুধার অনুভূতি তা বুঝবো 
কী করে? এসব ক্ষেত্রে অন্যকিছু না-খেয়ে 
এক গ্নাস পানি খেয়ে নিন। দেখবেন 
আপনার ক্ষুধার অনুভূতি দূর হয়ে গেছে। 


দূর হয়ে যাবে । 


পরামর্শ ৩: যথেষ্ট ঘুমান 

আমরা জানি, ঘুম আমাদের শরীর ও 
মনের জন্য অপরিহার্য । সুস্থ মানুষ ২৪ 
ঘন্টায় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় ঘুমিয়ে 
কাটায় ৷ এর অন্যথা হলে শরীর ও মনের 
ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। প্রশ্ন 
হচ্ছে: পর্যাপ্ত ঘুম না-হলে তা শরীরের 
ওজন বাড়ার ক্ষেত্রে কীভাবে ভূমিকার 
রাখে? আপনারা জানেন, আমাদের শরীর 
থেকে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের হরমোন 
নিঃসৃত হয় । আমাদের ক্ষুধার অনুভূতি 
সৃষ্টির জন্য একটি হরমোন দায়ী ৷ আবার 
শরীরে চর্বির ভারসাম্যতা রক্ষার জন্যও 
একধরনের হরমোন দায়ী । তো, যদি 
আপনার ঘুম কম হয়, তখন ক্ষুধার 
অনুভূতি সৃষ্টিকারী হরমোন অতিরিক্ত 
পরিমাণে নিঃসৃত হবে । এতে আপনার 
ক্ষুধা বেশি লাগবে এবং ফলে আপনি 
বেশি বেশি খাবেন । আবার ঘুম কম হলে 
হরমোন কম নিঃসৃত হয়। এর ফলে 


ডিসেম্বর'১৫ _______''্ুছ। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


শরীরে চর্বি বেশি বেশি জমতে থাকে । 
তাই, রাত জাগা বাদ দিন । রাতে ঘুমিয়ে 
কাটান, পর্যাপ্ত সময় ধরে । আর যদি 


যান, হাটাহাটি করুন, বন্ধুকে ফোন করুন 


থাকেন । কিন্তু আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান 


বা যদি আপনি ধার্মিক হন তবে ইবাদত ও 
প্রার্থনায় বসে যান। দেখবেন আপনার 


কোনো কারণে রাত জাগতেই হয়, তবে 
ক্ষুধার অনুভূতিকে পান্তা দিবেন না। মনে 
রাখবেন, এটা “নকল ক্ষুধা'-এর অনুভূতি | 
এসময় পর্যাপ্ত পানি পান করতে পারেন । 


পরামর্শ 8: শরীরচর্চার পর 
খাদ্যগ্রহণের ব্যাপারে সাবধান হোন 
শরীরচর্চা তো ভালো ব্যাপার এবং 


পূর্বশর্ত । আগের অনুষ্ঠানগুলোতেও আমরা 
এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি । তা ছাড়া, 
যারা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান বা 
শরীরের অতিরিক্তি মেদ বা ওজন কমিয়ে 
ফেলতে চান, তাদের জন্য শরীরচর্চা 
অপরিহার্য । কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, অনেকে 
শরীরচর্চার পর প্রচুর খাওয়া-দাওয়া 
করেন । শরীরচর্চা করলে শরীর ক্লান্ত হয়, 
ক্ষুধার অনুভূতি জাগে । তাই তারা 
আচ্ছামতো খেয়ে নেন। কিন্তু এতে 
শরীরের ওজন বাড়বে বৈ কমবে না। 
প্রথমত শরীরচর্চার পর আপনার শরীর 
থেকে প্রচুর পানি ঘাম আকারে বের হয়ে 
যায় । তাই “নকল ক্ষুধা আপনাকে তাড়িত 
করতে পারে । আবার শরীরচর্চার পর 
আপনার খাবার হজম করার ক্ষমতা বেড়ে 
যায়। তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 
শরীরচর্চার পরপরই খাবার না-খাওয়া 


ক্ষুধার বা ঠিক করে বললে নকল ক্ষুধা'- 
এর অনুভূতি দূর হয়ে যাবে । খাবার খেয়ে 
শরীরের ওজন বাড়ানোর চেয়ে এ 
কাজগুলো অনেক বেশি ভালো, কী 
বলেন? 


পরামর্শ ৬ : মদ্যপানে সাবধান 

ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ । পরিমিত 
মদ্যপানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু 
উপকারিতা আছে বলে কেউ কেউ বলে 


মদ্যপান থেকে বিরত থাকার অনেক 
সুফলের কথা বলছে । সুতরাং মদ্যপান 
থেকে বিরত থাকা উচিত । 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মদ্যপানের সাথে 
আমাদের শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণের 
সম্পর্ক কী? সম্পর্ক আছে । মদের মধ্যে 
কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে যার কিছুটা 
শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে শরীর থেকে বের হয় 
এবং বাকিটা দ্রুত প্রস্রাব ও ঘামের 
মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে যায় ৷ এর 
ফলে “নকল ক্ষুধা*র অনুভূতি হতে পারে । 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬ ১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

গ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 


৬ সর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে ৪7050711960) 2) 20101090--- 
হয়। 


তৈরি 1২০5005 
€ুগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 
মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 
ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 
ঙ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 
টাকা । 
* দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


উচিত । পানি পান করুন । আর যদি কিছু 
খেতেই হয় তবে প্রোটিনজাতীয় হালকা 
খাবার খেতে পারেন । শরীরচর্চার পর 
সঠিক খাবার বাছাই করা খুবই জরুরি | 


পরামর্শ ৫ : মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখুন 

হ্যা, আমাদের খাওয়ার আগ্রহ নিয়ন্ত্রণে 
স্বায়ৃতত্ত্র ভূমিকা পালন করে । যখন 
আপনার মেজাজ খারাপ হয়, তখন 
আপনার স্ায়ুতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে 
পারে না । আর এধরনের ক্ষেত্রে আমাদের 
খাওয়ার আগ্রহও অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে 
যেতে পারে । তাই মেজাজ ঠিক রাখুন । 
আর যদি মেজাজ গরম হয়েই যায় এবং 
আপনার ক্ষুধার অনুভূতি জাগে, তবে 
সাবধান হোন; মনে রাখুন “নকল ক্ষুধা'- 
এর অনুভূতির কথা এবং খাদ্যগ্রহণ থেকে 
বিরত থাকুন । মেজাজ খারাপ হলে বাইরে 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


ডিসেম্বর”১৫ 


স্বাধীনতা আমার সেরা পরিচয় স্বাধীনতাই মান 
স্বাধীনতা তাজা রক্তে গড়া খোদার সেরা দান । 
স্বাধীনতা আমার মাতৃভূমির একুল আর ওকুল 
স্বাধীনতা আমার দুখি মায়ের স্বপ্নে আকা ফুল । 
স্বাধীনতা আমার হৃদয় পানে বাবুই পাখির ভাষা 
স্বাধীনতা আমার বেঁচে থাকার স্বপ্ন সুখের আশা । 
স্বাধীনতার জন্যে জীবন দিলো লক্ষ তাজা প্রাণ 
তাইতো আজ স্বাধীনতা হলো আমার সেরা গান । 
স্বাধীনতায় আমার জীবন-মরণ স্বাধীন বাংলা ভাষা 
স্বাধীন চেতায় চলে-ফিরে কুলি মজুর চাষা । 


স্বাধীনতা তুমি 


বিজয় নেশায় উন্মত্ত তলোয়ার 
স্বাধীনতা তুমি 
অস্ত্র হাতে চুরমার করা শত্রুর দ্বার । 
স্বাধীনতা তুমি 
সন্তানহারা মায়ের অন্ধ চোখের জ্যোতি 
স্বাধীনতা তুমি 
পাক-বাহিনীর অস্ত্র হাতে সলাজ নতি । 


বিজয় ছিনে স্বাধীন স্বদেশ গড়ন । 
স্বাধীনতা তুমি 
স্বাধীন মনে মুক্ত গগনে বাধনহারা পাখি 
স্বাধীনতা তুমি 
চৈত্রের দুপুরে তৃষ্ণার্ত পথিকের ক্লান্ত দুটো আখি । 
স্বাধীনতা তুমি 
আঁধার ঠেলে পুব দিগন্তে উদিত প্রভাকর 
স্বাধীনতা তোমায় 

ভালোবাসি আমরা, তুমি সবার উপর । 


ডিসেম্বর'১৫ 


কালিমার ঝাণ্ডা 
মিযানুর রহমান জামীল 


আল্লাহর বড় কেউ নেই ভবে আর 
সৃষ্টি তারই সব লক্ষ-হাজার 
এটাই সত্য দাবি এক কালিমার । 


কালিমার ঝাণাকে যারা উচু রাখি 
শহীদের খুন রেখা দিয়েছেন আঁকি 
কখনো তাদের খণ ভোলা যায় নাকি? 


এক কালিমার শানে ময়দানে নেমে 
জালিমের অহমিকা দিয়েছেন থেমে 
দিয়েছেন ত্যাগ আল্লাহ-রাসূল প্রেমে । 


কালিমার চেতনায় জয় আকে যারা 
আজ চির অবিনশ্বর সাহাবারা 
তারাই তো দিয়েছেন দীনের পাহারা । 


মুগ ছাড়া গণ্ড 
মোহাম্মদ আবদুর রহিম 
ভাষা পেলাম স্বাধীনও পেলাম 
ভালোবাসতে পারলাম কৈ, 

ব্যমূল্য লাগাম চড়া 

না খেয়ে উপাসরৈ । 


বাপ ছেলের গণ্ডগোল 
লেগে থাকে রোজ, 

এটাই তাদের নিত্য স্বভাব 
নেইনা কেহ খোজ । 


দিন মজুরের ভাগ্য চাকা 
শূন্য হাতে ফিরছে । 
বড় বড় বুলি শুনায় 
নেতা চাইযে ভোট, 

জয়ের পরে আর দেখা নেই 
এরাই নাকি জোট । 


মাহবুবা মাসুমার কবিতা 
স্বাধীনতা তুমি 

স্বাধীনতা তুমি বিজয়ের মালা 

ত্যাগের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনা 
রক্তে স্নাত নুড়ি । 


স্বাধীনতা তুমি শিশির ভেজা 
নরম দুর্বা ঘাস, 

লাখো শহীদের রক্তে গড়া 
বেদনার ইতিহাস । 


স্বাধীনতা তুমি ময়ের প্নেহ 
বোনের আদর প্রীতি 

লাল সবুজের পতাকার মাঝে 
লক্ষ প্রাণের স্মৃতি । 


স্বাধীনতা তুমি ভোরের বাতাসে 
স্বাধীনতা তুমি রক্তিম সূর্য 
বাঙ্গালীর গৌরব | 


স্বাধীনতা 
স্বাধীনতা মানে কি? 
জানতে হবে ভাই 
স্বাধীনতা মানে হচ্ছে 
অধীনে নাই । 


স্বাধীনতা মানে হচ্ছে 
স্বগৌরবে চলা 


গ্রন্থ পর্যালোচনা 


এক মলাটে 


নাম : ইসলামী লেখক অভিধান 


সমন্বয় ও সম্পাদনা: শাহ আবদুল হালিম হুসাইনী, জহির 
উদ্দিন বাবর, মাসউদুল কাদির ও রোকন রাইয়ান 

প্রকাশনায়: ইসলামী লেখক সম্পাদনা পরিষদ 

পরিবেশক: আল-ইরফান পাবলিকেশন্স 

অনলাইন পরিবেশক: 10119105]101-.0010 

পৃষ্ঠা ১৭৬ 


দাম : ২২০ টাকা 


ইসলামকে বিষয় হিসেবে ধারণ করে যারা লেখালেখি করেন 
তাদের সংখ্যাটা কম নয় । মুল ধারার বাইরে বড় একটি শ্রেণী 
নিরেট দীনী বিষয়ে লেখালেখি করছেন । এক সময় কওমী 
মাদরাসাগ্তলোতে বাংলা ভাষা চর্চা অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ 
থাকলেও এখন মাদরাসাপডুয়ারা লেখালেখিতে বেশ সরব। 
বাংলাবাজারকেন্দ্রিক ইসলামি বইয়ের একটি বিশাল বাজার গড়ে 
উঠেছে । দৈনিক পত্রিকাগ্তলো আলাদা ইসলামী পাতা বের 
করছে। শুধু ইসলামকে উপজীব্য করে অনেক পত্রপত্রিকা ও 
সাময়িকী বের হচ্ছে । এই হিসেবে ইসলামী ধারার লেখকদের 
সংখ্যাটাও কম নয় । সাধারণ ধারার বইগুলো বের হয় শুধু 
ফেব্রুয়ারি মাসে একুশে বইমেলাকে কেন্দ্র করে । আর ইসলামী 
ধারার বই সারা বছরই বের হয় । সংখ্যার বিচারে সাধারণ ধারার 
চেয়ে ইসলামী ধারার বইপত্র বেশি বের হচ্ছে। 

তবে ইসলামী ধারার লেখকদের সঠিক পরিসংখ্যান কোথাও 
নেই । সচরাচর লেখকপঞ্জিতে ইসলামী ধারার হাতেগোনা 
কয়েকজন লেখক স্থান পেয়ে আসছেন । এর বাইরে অনেকেই 
শক্তিমান লেখক হওয়া সত্তেও স্থান পাচ্ছেন না। ইসলামী ধারার 
সঙ্গে যুক্ত লেখকদের এবারই প্রথম মলাটবদ্ধ করা হয়েছে 
“ইসলামী লেখক অভিধান" বইটিতে । 

ইসলামী ধারা ও দীনী ভাবাপন্ন ৫8৪ জন লেখকের সংক্ষিপ্ত 
জীবনপঞ্জি ইসলামী লেখক অভিধান' | এই বইটিতে ইসলাম 
নিয়ে যারা লেখালেখি করেন তাদের বড় অংশটি যুক্ত হয়েছেন । 
যারা বাদ পড়েছেন তাদেরকে পরবর্তী সংস্করণে যুক্ত করা হবে 
বলে বইটির ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে । যাদের কমপক্ষে 
একটি বই আছে, লেখালেখিতে যারা সক্রিয় এবং লেখক হিসেবে 
যাদের মোটামুটি পরিচিতি আছে তারাই এই বইয়ে লেখক 
হিসেবে যুক্ত হয়েছেন । অক্ষরের ধারাক্রম হিসেবে লেখকদের 
তালিকা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট লেখকের ছবি, মোবাইল নম্বর 
এবং ই-মেইল ত্যাদ্রেসও দেয়া হয়েছে। 

এই অভিধানটি প্রণয়নের কাজ সমন্বয় করেছেন শাহ আবদুল 
হালিম হুসাইনী | বইটি সম্পাদনা করেছেন জহির উদ্দিন বাবর । 
সঙ্গে রয়েছেন মাসউদুল কাদির ও রোকন রাইয়ান । আর 
উপদেষ্টা হিসেবে আছেন চারজন খ্যাতিমান লেখক মাওলানা 
উবায়দুর রহমান খান নদভী, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, 
মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ এবং মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল 
আবিদীন । 

সাদা হোয়াইট পেপারে ছাপা, ঝকঝকে প্রচ্ছদে মোড়ানো ১৭৬ 
পৃষ্ঠার বইটির গায়ের মূল্য ২২০ টাকা | ইসলামী লেখক অভিধান 
সম্পাদনা পরিষদ থেকে প্রকাশিত বইটির একমাত্র পরিবেশক 
আল-ইরফান পাবলিকেশন্স | বাংলাবাজারসহ দেশের অভিজাত 
লাইবেরিগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে মূল্যবান এই বইটি । 
101191091701.0017-এর মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেও বইটি সং 
করতে পারবেন । যেকোনো পাঠকের সংগ্রহে রাখার মতো 
মূল্যবান এই বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি । 


এমদাদুল হক তাসনিম 


ডিসেম্বর'১৫ __________লল্্্ু। আত্তার্তহীদ ৪২ 


সৌদি আরবে ৭ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া আন্তর্জাতিক কুরআন 


প্রতিযোগিতায় সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী 

11511) ১৮০৪1501117 হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন 

সোমালিয়ার ৯ বছরের শিশু 

5 'আবদুস সামাদ ইবনে ওমর 

ভা বি মুহাম্মদ । সৌদি আরবের পবিত্র 
91010 - 1:1011513) মক্কা রর র কাবা 

অনুষ্ঠিত ৩৭তম আন্তর্জাতিক 

কুরআন প্রতিযোগিতার পুরো 


কুরআন মুখস্থ গ্রুপে অংশ নেয় ৯ 
বছরের এ শিশু । প্রতিযোগিতার 


ভঙ্গি ও উচ্চারণের পারদর্শিতায় উপস্থিত 


তেলাওয়াতের পাং 
শ্রোতারা যেমন মুগ্ধ হয়েছেন, তেমনি বিচারকদেরও প্রশং 
কুড়িয়েছেন ইবনে ওমর মুহাম্মদ | 


সৌদি বাদশাহর জা ও নির্দেশনায় সৌদির আরবের 
আওকাফ ও ইসলামি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ প্রতিযোগিতার 
আয়োজন করে । কুরআনে করীমের হিফয, তেলাওয়াত এবং 
তাফসীর বিভাগে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । আন্তর্জাতিক এ 
কুরআন প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ৬৬টি দেশের ১২৪ জন কারী ও 
হাফেয অংশ নেন। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব 
করছেন হাফেয মুহাম্মদ হেলাল মারুফ | সে যাত্রাবাড়ি মারকাযুত 
তাহফিজ ইন্টারন্যাশনাল মাদরাসার ছাত্র । আয়োজক সূত্রে জানা 
গেছে, প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণরা মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন 
করার সুযোগসহ নগদ অর্থ ও সম্মাননাপত্র লাভ করবেন । 


ভারতে গরুর গোশত খাওয়ার 
অভিযোগে পিটিয়ে হত্যা 


ভারতে গরুর মাংস কাছে রাখা ও তা ভক্ষণ করার অভিযোগে 
পিটিয়ে হত্যা করার ঘটনা ছিল 
পূর্ব পরিকল্পিত। এটা কোন 
স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। সম্প্রতি 
দিল্লির কাছে দাদরিতে বিসাদা 
গ্রামে ওই অভিযোগে পিটিয়ে হত্যা 
করা হয় মোহাম্মদ আখলাককে ৷ 
প্রহত হন তার নিকটজনরা । বাড়িতে গরুর মাংস রেখেছেন এবং 
তা তিনি রান্না করে খেয়েছেন এ গুজব ছড়িয়ে দিয়ে একদল 
মানুষ তার বাড়িতে তার ওপর হামলা করে । তাদের প্রহারে 
নিহত হন মুহাম্মদ আখলাক নামের ওই মুসলিম | রিপোর্টে বলা 


আখলাক | গত মাসে যখন তার ওপর হামলা হয় তার আগে 
তিনি তার ছেলের পাশে শুয়ে ঘুমাচ্ছিলেন । এ সময় লাঠি, 
তলোয়ার ও পিস্তল হাতে একদল লোক তার বাড়িতে হামলা 
চালায় | তারা অভিযোগ করে, আখলাকের নয় সদস্যের পরিবার 
গরু জবাই করে এর মাংস খেয়েছে । আখলাক ও তার ছেলেকে 
লাঠি দিয়ে প্রহার করা হয় । লাথি মারা হয় । ছুরিকাঘাত করার 
হয় বার বার ৷ এ সময় তার বাসার ফিজে কিছু মাংস পাওয়া 
যায় । বলা হয়, সেটা ছিল গরুর মাংস । তারা এ মাংস খেয়েছে । 
কিন্তু পরে পরীক্ষায় দেখা যায় ওই মাংস গরুর নয়, ছাগলের । 
অনুসন্ধানকারীরা তাদের রিপোর্টে বলেছেন, আখলাক ও তার 
পরিবারের বিরুদ্ধে সহিংস হামলা ছিল পূর্বপরিকল্পিত । 


আমি সেই মুসলিম নারীর কথা কখনই 
ভুলবো না : কানাডা প্রধানমন্ত্রী 
কানাডার সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে 
দেশটির দায়িত্ব নিয়েছেন লিবারেল 
পার্টির প্রধান জাস্টিন ট্রুডো । নির্বাচনে 


1101 বিজয়ী হওয়ার পর দেয়া ভাষণে হিজাবি 
2 ই এক নারীর কথা তুলে ধরেন জাস্টিন । 
নত কানাডার বৈচিত্রের কথা স্মরণ করে 


মুসলিমদের অধিকার রক্ষার প্রত্যয় 
ব্যক্ত করলেন তিনি । জাস্টিন ট্রুডো 
তার বক্তৃতায় বলেন, এক সভায় এক 
তরুণী মা তার সন্তানকে নিয়ে আমার 
কাছে এসেছিলেন । তিনি বলেন, তিনি একজন প্র্যাকটিসিং 
মুসলিম । মাথায় হিজাব পরা ওই নারী তার শিশু সন্তানকে আমার 
দিকে এগিয়ে দিয়ে যে কথাটি বললেন, সেটি আমি কখনই 
ভুলবো না । ওই হিজাবি নারী বলেন, আমাদের সন্তানের অধিকার 
রয়েছে তার নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার । আমি আপনার 
দলকে ভোট দিচ্ছি এই আশায় যে, তার এ অধিকার আপনারা 
রক্ষা করবেন । এরপর প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ওই নারীসহ কানাডার 
সব মুসলমান এবং কানাভাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি জানি 
কানাডাকে গড়ে তোলার জন্য পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে আসা, সব 
বিশ্বাসের মানুষদের ভূমিকা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা 
বৈচিত্রময় দেশ | এই বৈচিত্র্য ও বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করা 
আমাদের দায়িত্ব । তার এমন প্রতিশ্রতিতে উপস্থিত জনতা তুমুল 
করতালি দিয়ে তার বক্তব্যকে স্বাগত জানান । 


ডেনিশ মুসলমানদের অনেকেই 

কুরআন শরীফের বিধান চান 
ডেনমার্কের আইনে সম্প্রতি এক জরিপে দেখা যায়, ডেনিশ 
মুসলমানদের প্রায় ৪০ শতাংশ (প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৪ জন) 


পবিত্র কুরআন শরীফের 

01 বিধানের ব্যবহার দেখতে 
মা: ভেকীঞ্জ চান ডেনমার্কের আইনে । 
191/51৬10 18৬" ডেনমার্ক । 


সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী রাজত্বগুলোর একটি | সংখ্যার দিক দিয়ে 


1 কি ॥118॥ 


ডিসেম্বর'১৫ ______'''্ু। আত্তার্তহীদ ৪৩ 


দেশটিতে মুসলমানরা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় সংখ্যালঘু । দুই 


পাশ করেন। তিনি ২৩ বছর বয়সে সুইডেনের হালমাস্টেড 


লাখ মুসলমান বাস করে দেশটিতে । গত এপ্রিলের হিসাব 
অনুযায়ী দেশটির মোট জনসংখ্যা ৫৬ লাখ ৬৮ হাজার, যার 


শহরের ডেপুটি মেয়র হয়েছিলেন । সুইডেন রাজনীতিবিদ আইদা 
১৯৮৭ সালে বসনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন | সুইডেনের ইতিহাসে 


অধিকাংশ খিস্টান । আর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, শুধুমাত্র গত 
১৬ বছরে ডেনমার্কে মুসলিমের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে গবেষণায় 
দেখা গেছে, অন্য ধর্মাবলম্বীরা যেভাবে ইসলামের দিকে ধাবিত 
হচ্ছে সে ধারা অব্যহত থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যেই সুইডেনে 
মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ হবে মুসলিম | অন্যদিকে, ২০৩০ 
সালে ফ্রান্সে মোট জনসংখ্যায় মুসলমানের সংখ্যা দীড়াবে ৫৫ 
শতাংশ, নেদারল্যান্ডসে ৪৫ শতাংশ, জার্মানিতে ৪০ শতাংশ 
এবং ব্রিটেনে ৪০ শতাংশ | অর্থাৎ মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই 
খৃষ্টান অধুষিত ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশেই মুসলিমরা 
মাইনরিটি থেকে মেজরিটি হিসাবে রূপ নিবে । গবেষণা থেকে 
আরও দেখা যায়, ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে ডেনমার্কের 
মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় বছরে ৪.২৬ শতাংশ, ২০০৪- 
২০০৮ সালের মধ্যে এটি দীড়ায় ৩.৫২ শতাংশ এবং ২০০৮ 
পরবর্তী এটি বেড়ে ৪.২৯ শতাংশে দীড়ায় ৷ নিউজ রিপাবলিক, 


মুসলিম তরুণী সুইডেনের সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী 
মাত্র ২৭ বছর বয়সে সুইডেনের শিক্ষা মন্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন 
করেছেন বসনিয়ার এক অভিবাসী 
এ । মুসলিম তরুণী । কর্মঠ যুবক 
পু . মুসলিমদের জন্য এক অনুকরণীয় 


তিনিই সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী বলে জানা যায় । বসনিয়া-হার্জেগোভেনিয়া 
যুদ্ধের সময় আইদার পরিবার সুইডেনে চলে আসেন | এসময় 
তার বয়স ছিল ৫ বছর | আরবনিউজ 


লেবু বিক্রেতা থেকে দেশের প্রেসিডেন্ট 


তুরস্কের রাস্তায় লেবু বিক্রি করতেন তিনি । বাবা ছিলেন তুর্কি 
হই টি ইহ ২৯ তুরক্ষের সবচেয়ে জনপ্রিয় 
২ ক্যারিশম্যাটিক নেতা । তিনি 

4৪ রিসেপ তায়েপ এরদোগান । 

১৯৫৪ সালে তুরস্কের 
ী কাসিমপাসায় জন্গ্রহণ করেন 
এটাই তিনি । শৈশব কেটেছে 

কু সাগরের পাড়ে । ১৩ বছর 
ণঁ টন) ]] রো আসেন | সেখানে 
রাস্তায় বিক্রি করতেন লেবু, তিল ও ঝুটি। পরবর্তী সময় 
পড়ালেখা করেছেন ব্যবসায় প্রশাসনে | জড়িয়ে পড়েন ইসলামী 
আন্দোলনে | ১৯৯৪ সালে ইস্তাম্বুলের মেয়র নির্বাচিত হন । দেড় 
কোটি মানুষের শহর ইস্তাম্বুলে তখন তিনি যানজট ও বায়ুদূষণ 
রোধ করে নগরের চেহারা পাল্টে দেন। তুরস্কে ইসলামী 
রাজনীতি নিষিদ্ধ হলে তিনি বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন | সেখানে 


দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন আইদা 
হাদজিয়ালিক 


একটি ধর্মীয় কবিতা আবৃত্তির কারণে চার বছরের জেল হয় 


নামের এ মুসলিম 


তার | কবিতাটি ছিল: “মসজিদ আমাদের ক্যান্টনমেন্ট, গম্বুজ 


তরুণী । স্টিফেন লোভেনের নতুন 


আমাদের হেলমেট, মিনার আমাদের বেয়নেট এবং বিশ্বাসীরা 


সংসদের সদস্য আইদা লুন্ড 


5 0 হি০1001 বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্াতক 


প্রতিষ্ঠার ১ম বর্ষ হতে প্রতি বছর ইবতেদারী সমাপনী 


আমাদের সৈনিক 1" 
এহনা: শাহ মুহাম্মদ আর তারিক 


সাস্মলোল ৫ম বশে পদাপর্ন 


জে-ডি-সি ও দাখিল পরীক্ষায় &+ সহ শতভাগ পাশ 


১ ০৪৪৩৯৯৭০৩৪০ 
১ ০১৮১৫-৪৩৫৪১০২ 
2 ০১৮১১-১৯০৩৪২ 


প্রিন্সিপাল 
ভাইস্‌ প্রিন্সিপাল 


ক্যাম্পাস 2 

তরিকা ভিলা €্যোব লহ 
একাডেমী স্কুলের পার্শখে 
একাডেমী রে ফেনী 


চর 


আঞ্জ্রমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস (বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা 
শিক্ষাবোর্ড)-এর সাধারণ পরিষদ, শুরা পরিষদ ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ 


কমিটির যৌথ অধিবেশন আগামী ২৯ ডিসেম্বর'১৫ (মঙ্গলবার) 
বাদ আসর অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ | বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত 
মাদরাসাসমূহের পরিচালকদের কাছে বার্ষিক মিটিংয়ে যথাসময়ে 
উপস্থিত হওয়ার জন্য বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল, আল্লামা 
মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.),আহ্বান জানিয়েছেন । 
অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদেরকে মাসিক চাদা ও কুপনের বকেয়া 
হিসাব সঙ্গে আনার জন্য বোর্ডের কার্যালয় থেকে নির্দেশনা প্রদান 
করা হয়েছে। 


সিরাত সংখ্যায় লেখা আহ্বান 

জামিয়ার অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন দায়েরাতুল 
আদব আল-ইসলামীর কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আগামী 
রবিউল আউয়াল মাসে মাজাল্লাতুল দায়েরা সিরাত সংখ্যা 
প্রকাশিত হবে । মহানবী (সা.)-এর জীবন ও আদর্শ নিয়ে বাংলা 
উরদু ও আরবী ভাষায় ছড়া-কবিতা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ আগামী ১ 
রবিউল আউয়ালের মধ্যে দায়েরা কার্যালয়ে জমা দেয়ার জন্য 
আগ্রহীদের প্রতি দায়েরা প্রধান, আল্লামা আব্দুল জলীল কওকব 
(দা. বা.) বিশেষভাবে আহ্বান জানিয়েছেন । 


মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ আলেম ও বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ 
সেন্টার বাংলাদেশ, ঢাকা (মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী)-এর 
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা মুফতী আবদুর 
রহমান সাহেব আর নেই । তিনি গত ৯ নভেম্বর (মঙ্গলবার), 
সন্ধ্যা ৭.৪০-এর সময় বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত 
মাদরাসায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহী ... রাজিউন) । ১০ 
নভেম্বর (বুধবার) বসুন্ধরায় জানাযা শেষে তাকে বসুন্ধরা 
কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৬ 
বছর । তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন । 


ডিসেম্বর'১৫ 


তিনি দুই ছেলে এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন । 
হযরত ফকীহুল মিল্লাত ১৯২০ সালে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি 
থানার অন্তর্গত ইমামনগর গ্রামে এক সন্রান্ত পরিবারে জনুগ্রহণ 
করেন | তার পিতার নাম চান মিয়া । তিনি প্রাথমিক শিক্ষা 
নাজিরহাট বড় মাদরাসা ও হাটহাজারী মাদরাসায় সমাপ্ত করেন । 
১৯৫০ সালে দারুল উলুম দেওবন্দ হতে সর্বোচ্চ ডিগ্রি (দাওরা 
ও ইফতা) অর্জন করেন । ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ায় একাধারে প্রধান মুফতী, সহকারী পরিচালক 
ও শিক্ষাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন । তিনি জামিয়া 
পটিয়ায় অন্যান্য কিতাবের পাশাশি বুখারী শরীফ ১ম খণ্ডের 
দরস প্রদান করেন । তার সময়কালে জামিয়া পটিয়া আন্তর্জাতিক 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের গৌরব অর্জন করে । আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় তার অবদান উচ্চপ্রসংশিত । 
তিনি দীর্ঘদিন উত্তরাঞ্চলের ১৮টি জেলার সহস্রাধিক মাদ্রাসা নিয়ে 
গঠিত তানযীমুল মাদারিস আদ-দীনিয়া (উত্তরবঙ্গ)-এর 
সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন । তিনি ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠা 
করেন ইসলামিক রিসার্চ সিন্টার বসুন্ধরা । তার ইন্তেকালে জামিয়া 
প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আব্দুল হালীম বোখারী দা. 
বা. গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তিনি হযরতের রেখে যাওয়া 
আত্রীয়-স্বজন ও অসংখ্য ভক্ত-অনুরক্তের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন 
করেন । তার জন্য জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে বিশেষ দুআ ও 
তাহলীলের এন্তেজাম করা হয় । 


আল্লামা কলীম উল্লাহ সাহেব 


হুযুর (দা. বা.) অসুস্থ, দুআ কামনা 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার অন্যতম প্রবীণ উস্তাদ 
আল্লামা কলিম উল্লাহ দো. বা.) দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস, 
প্রেশার, বাত-ব্যাথাসহ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছেন । তিনি 
জামিয়ার শিক্ষার্থী ও শুভাকাজ্ষীদের কাছে আন্তরিকভাবে দুআ 
কামনা করেছেন। 


হিফয়ুল কুরআন ও হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা ৯, ১০ ও ১১ মার্চ ২০১৬ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত 
ংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় হিফযুল 
কুরআন প্রতিযোগিতা'১৬ আগামী ৯, ১০ ও ১১ মার্চ'১৬ অনুষ্ঠিত 
হবে ইনশাআল্লাহ । আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি'১৬-এর মধ্যে 
প্রতিরারীদের তালিকা সংস্থার কার্যালয়ে পৌছাতে বিশেষ 
অনুরোধ জানানো হয়েছে । একই সাথে ১১ মার্চ”১৬ হিফযুল 
হাদীস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । প্রতিযোগিতার নির্ধারিত বই 
নিবার্চিত হাদীস সংকলন সংস্থার কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা 
যাবে । যথাযথ প্রস্ততিপূর্বক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য 
শ্িষ্ট হিফযখানাসমূহের প্রতি সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল 
বিশিষ্ট গ্রন্থকার আল্লামা রহমত উল্লাহ কাউসার নেজামী (দো. বা.) 
উদাত্ত আহ্বান জানান । 


তথ্য সত : রিদওয়াতুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


0) আত্তান্তহীদ ৪৫ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


১৬৮.হাফেজ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, রুম 7? ১৩, 
তিবিবয়া ভবন (তয় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৬৯. মুহাম্মদ তাজবুল হাসান, মাদরাসা আরবিয়া 
তাজবীদুল কুরআন মহিউস সুন্নাহ, আইস ফ্যান্টিরি 
রোড, কোতোয়ালী, উ্টগ্রাম-৪০০০ 


১৭০.মুহাম্মদ হামেদ, রুম 7 ১২, দারে জদীদ (২য় 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৭১. মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন মুনির, ভাইগ্যার বাড়ি, উত্তর 
জলদী, ভাদালিয়া, বাশখালী, চট্টগ্রাম-৪৩৯০ 

১৭২.কফিল উদ্দীন শিহাব, ইসলামী আইন ও উচ্চতর 
গবেষণা বিভাগ, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৭৩.মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন, ইসলামী আইন ও উচ্চতর 
গবেষণা বিভাগ (প্রথম বর্ষ), জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৭৪.মুহাম্মদ ইমরান, রুম 7 ৩০৬, জদীদ মনঘিল (৩য় 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৭৫.মুহাম্মদ তৈয়ব আলী, রুম 7 ১৩, তিবিবয়া ভবন 
(৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৭৬.হাফেজ মুহাম্মদ শওকত ওসমান, রুম 7 ৬, 
তিবিবয়া ভবন (৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
ডাকটিকেউসহ “নওল হাতের কলম" বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে। ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি__ শুধু যেকোনো 
একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে 
নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
র সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 


হবে । 
লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 

লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
নি অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


রি সদস্য কুপন 


£ মোবাইলঃ... ব০০৬১অদস্য ক্রমিক... ... ... অফিস কর্তৃক পূরণী] ঠ 
5 * হার্ট ৮৯৩ 
ডিসেম্বর'১৫ [॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


প্রতিযোগিতা নভেম্বর*১৫ 


কথায় কথায় উত্তর 


১. মিনায় মর্মীন্তিক ট্রাজেডি ২০১৫ কত তারিখে ঘটে? 
[] ২৪ সেপ্টেম্বর [] ২২ সেপ্টেম্বর [] ২৬ সেপ্টেম্বর 

২. আশুরা” কোন জাতিগোষ্ঠীর জাতীয় মুক্তি দিবস 
হিসেবে পরিচিত? [] মুসলিম [] খিস্টান [] ইহুদি 

৩. পার্বত্য ত্রিপুরা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা- [] সুলা সান্দ্ 
[] মেয়ান শ্রী] জুয়া রুপা 

৪. কত সালে বাংলাদেশ গঙ্গার পানি ভাগাভাগি নিয়ে 
ভারতের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে? [] ১৯৯৫ 
সালে] ১৯৯৬ সালে [] ১৯৯৭ সালে 

৫. উইকিপিডিয়ায় কতটি ভাষায় তথ্য সংযোজন করা 
যায়? [] ২৮৫টি] ৩৮৫টি [] ১৮৫টি 

৬. হযরত উম্মু উমারা (রাযি.) কোন যুদ্ধে যোগ দেন? 
খন্দক [] বদর [] উহুদ 

৭. যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার কত শতাংশ করে 
অমুসলিমরা? [] ১০ শতাংশ [| ৫০ শতাংশ [] ৯০ 
শতাংশ 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


অক্টোবর'১৫ সংখ্যার সমাধান 

কথায় কথায় উত্তর: ১. রূহ, ২. ৭০টি, ৩. ৮টি, ৪. ৭১২ সালে, 
৫. হানাফী, ৬. ভারতে, ৭. ১৯৮০ সালে । 
শব্দের মারপ্যাচঃ ১. অবসাদ, ২. উপর্যুক্ত, ৩. অন্তর্ভূক্ত, ৪. 
প্রশংসা । 

থপ] ৰ 
কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় নভেম্বর”১৫ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের 
উত্তর অক্টোবর”১৫ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 
শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের 
শব্দটি বক্সে লিখুন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । 
তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে 
গণ্য করা হবে। 


নভেম্বর'১৫ 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


অন্যদের নাম পব্বিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 
নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উন্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার দ্র হবে । তাই ১৮ 
তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য 
গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা? 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


অক্টোবর'১৫-এর বিজয়ী 


১. আমর সিদ্দীক [সদস্য % ১৩] 

২. মুহাম্মদ ফয়েজ আল-হুসাইন [সদস্য % ১৩৮] 

৩. ইকবাল আজীজ [সদস্য % ১২০] 

এ ছাড়াও ওমর ফারুক 1১০৭], ফয়সাল মাহমুদ রানা [১৪৯], 
মুহাম্মদ সানাউল্লাহ [১৫২, মুহাম্মদ আল-আমীন শরীয়তপুরী 
[১৫৮], মুহাম্মদ সেলিম [১৬২৭, মুহাম্মদ হামিদ [১৬৫], মুহাম্মদ 
নুরুল্লাহ [১৬৬] ও মুহাম্মদ নোমান [১৬৭] প্রমুখ সদস্যবর্ 
প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছ এবং সকলেরই উত্তরপত্র সঠিক 
হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায় সকল প্রতিযোগীকে 
অভিনন্দন । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১৩৯৩৫৬৯ 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 
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ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00117/0817001-0101119 


ই-মেইল :1001750109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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